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মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি 


*৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮) শ্রীরামপদ সামন্ত $ নগর উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ণক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বৃহত্তর কলকাতার সুসংহত ও পরিকল্পনামাফিক 


এবং 
(খ) উত্ত কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম কি? 
শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য ঃ 


(ক) কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 
কমিটি এখনও গঠিত হয়নি। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গোলমালের মধ্যে) 


শ্রী রামপদ সামস্ত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে কমিটি তৈরি 
হবে এই কমিটি বিশেষ করে কলকাতার যানবাহন এবং জল সরবরাহের ব্যাপারে 
-কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন? 


(গোলমাল) 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য ৪ ৬০ জনকে নিয়ে এই কমিটি তৈরি হবে। এর মধ্যে 
৪০ জন নির্বাচিত হবেন এবং ২০ জন মনোনীত হবেন। এই ৪০ জনের ৮৫ 
শতাংশ আসবেন বিভিন্ন 'পীরসভা থেকে এবং ১৫ শতাংশ আসবেন বিভিন্ন পঞ্চায়েত 
এলাকা থেকে। এই কমিটি তৈরি হলে তারা কাজগুলি দেখবেন। কলকাতা 
মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি তৈরি হবে এবং সেটা তৈরি হবার পর তারা বিভিন্ন 
ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি করবেন। 
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(প্রচণ্ড গোলমাল এবং ক্রমাগতভাবে বিধানসভার কার্য পরিচালনায় বাধা দান)। 


শ্রী রামপদ সামস্ত £ এটা কি সত্য যে কলকাতায় যে কোনও ধরনের উন্নয়নের 
ব্যাপারে এই কমিটির অনুমোদন নিয়ে সেটা করতে হবে? 

(প্রচণ্ডভাবে বিরোধী কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলের মাননীয় এবং মাননীয়া 
সদস্যগণ কর্তৃক বিধানসভার কার্য পরিচালনায় বাধা দান ব্রমাগতভাবে চলতে থাকে 
বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে এবং তারা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ঘিরে ধরে থাকেন।) 


মিঃ স্পিকার £ গো ব্যাক টু ইওর সিটস, গো ব্যাক টু ইওর সিটস। 


(এই সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের বলবার মাইকটি টেনে ছিড়ে ফেলে 
দেওয়া হয় এবং মিঃ সেক্রেটারি এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সম্মুখস্থ বইপত্র 
ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলা হতে থাকে)। 

শ্রী রামপদ সামন্ত £ এই কমিটির অনুমোদিত যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হবে 
তাতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক কত টাকা সাহায্য করতে পারে? এ সম্পর্কে 
কোনও আশ্বাস তারা দিয়েছেন কি? 

(পূর্বেব মত একইভাবে প্রচণ্ড গোলমাল এবং বাধাদান চলতে থাকে)। 


সী অশোক ভ্রাচার্ধ্য £ এখনো মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি তৈরি হয়নি। এ 
প্র্যানিং কমিটি তৈরি হবার পর তারা কাজটা হাতে নেবেন। 

শ্রী রামপদ সামস্ত £ মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটির মাধ্যমে কোন কোন 
প্রকল্পকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে? 

(এই সময় বিক্ষোভরত মাননীয় সদস্যগণ প্রতিবেদকদের নথিকরণের খাতা 
ছিনিয়ে নেন এবং টেবিলের মাইকগুলি নামিয়ে দেন এবং তার ফলে পূর্বোক্ত 
প্রশ্নের উত্তর নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি)। 

(তুমুল গোলমাল) 


(এই সময় মাননীয় স্পিকারের চেয়ার ঘিরে মাননীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং 
কংগ্রেস সদস্যগণ স্লোগান দিতে থাকে এবং মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের মাইক 
কেড়ে নেন) 
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শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, গুগ্ডারা কি করছে দেখুন... কাদের জনগণ নির্বাচন 


(তুমুল গোলমাল) 


(এই সময় প্রতিবেদকগণের টেবিল ঘিরে শ্লোগান দিতে থাকেন মাননীয় তৃণমূল 
কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সদস্যগণ) 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই বৃহত্তর 
কলকাতার পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে কিনা? 


(তুমুল গোলমাল) 


শ্রী অশোক ভষ্রাচার্ধ্য $ এই কমিটি বৃহত্তর কলকাতার পানীয় জলের জন্য 
চিন্তাভাবনা করছে। এই ব্যাপারে মাস্টার প্লান তৈরি করবে এই কমিটি। 


(গোলমাল) 


(এই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সদস্য প্রতিবেদকগণের খাতা কেড়ে 
নিতে থাকেন) 


প্রী রামপদ সামন্ত $ বি. এফ. আই. ডি এই সংস্থা বস্তি উন্নয়নের জন্য 
কোনও পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা জানাবেন? 


(তুমুল গোলমাল) 


রী অশোক ভট্টাচার্য্য £ কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। 
৬০০ কোটি টাকার মতো অনুদান পাওয়ার কথা। 


(তুমুল গোলমাল) 


(এই সময় তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ প্রতিবেদকগণের 
টেবিলের উপর উঠে বসে পড়েন এবং স্লোগান দিতে থাকেন।) 


(তুমুল গোলমাল) 
(এই সময় প্রতিবেদকগণের টেবিলে মাইকগুলি নিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয় 


।1ৃল০ জার চিঠি দা জয়া) 
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টাডা আইন 


*৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪২) শ্ত্রী দীপককুমার ঘোষ ঃ স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) টাডা আইনে রাজ্যে কতজন অভিযুক্তের বিচার চলছে ; 

(খ) তন্মধ্যে, কতজন জামিনে মুক্ত ও কতজন জামিন না পেয়ে জেলহাজতে 
আছেন ; এবং 

(গ) টাডা আইনে বিচারাধীন মোকদ্দমাগুলি দ্রতত নিষ্পত্তির জন্য সরকার কী 
ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ৬ ছেয়) জনের। 


(খ) কেউ জামিনে মুক্ত হন নি; সকলেই বিচারাধীন অবস্থায় জেল হাজতে 
আছেন। 


(গ) এ রাজ্যে একটি টাডা আইনে সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদস্তের কাজ সমাপ্তির 
পর চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে এবং সাক্ষীদের সাক্ষগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। 
সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হয়েছে এবং আসামি পক্ষের সওয়াল 
চলছে। 
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রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা 


*৮৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৩) শ্রী রবীন দেব ৫ স্বরাষ্ট্র (সংবিধান ও 
নির্বাচন; দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


7. ব্ুয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা কত ছিল? 
4১ (মবিধান এ নির্বচিন) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


7580 ধব্ধানসভা নির্বাচনে নির্বাচকের সংখ্যা ছিল ৪,৮৬,৭২,২৯১ জন। 
(ভা ৮7৮52 সংখ্যা ছিল ৩,৬৬,৪৯,১৮৮ জন। 


টেকৃনিশিয়ান স্টুডিও 
*৮৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৪) শ্রীমতি নয়না বন্দোপাধ্যায় £$ তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতাস্থ টেকনিশিয়ান স্টুডিওর ফ্লোরের অবস্থা 
খুবই খারাপ; এবং 
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(খ) সত্যি হলে, সরকার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
তবে ফ্লোরগুলিতে পরিকাঠামোর কিছু ত্রুটি আছে। 


(খ) সব রকম সুবিধাযুক্ত একটি নতুন ফ্লোর নির্াণ এবং বর্তমান ফ্রোরগুলি 
নবীকরণের বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


ইগ্ডিয়া ইকো ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প 


*৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৩) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ বন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, গ্লোবাল এন্ভায়রনমেন্ট ফান্ড ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন 
রাজ্যে চালু আছে; 


(খ) সত্যি হলে, কবে থেকে ও কোন স্থানে উক্ত প্রকল্প চালু আছে, এবং 
(গ) ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যস্ত উক্ত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কিরাপ? 
বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শন্থী £ 

(ক) হ্যা। 


(খ) এই প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস 
থেকে চালু আছে। 


(গ) ৩১-৩-২০০১ পর্যস্ত এই প্রকল্পে ১৮,৩৫,৫৩,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে 
এবং বন পরিচালন ব্যবস্থা ও বন্যপ্রাণীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, 
গবেষণা, তথ্য প্রযুক্তি তথা এলাকায় জৈব বৈচিত্র রক্ষার ব্যাপারে কাজের 
সম্ভোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। 
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*৮৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৪৩) শ্রী তাপস পাল ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) সরকার পশ্চিমবঙ্গের চলচিত্রের সাথে যুক্ত টেকৃনিশিয়ানদের চাকুরির 
নিরাপত্তার জন্য কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না; এবং 
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(খ) করে থাকলে, সেগুলি কি কি? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


রসি রিনার 
না। তারা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন। 


(খ) প্রন্ম উঠে না। 
কলকাতা পৌর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা 


*৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬১) শ্রী তপন হোঁড় £ পৌর বিষয়ক দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মণ্ঠিমহোদয় অনুগ্রহ্পূর্বক জানাবেন কি_- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা পৌর সংস্থাভুক্ত এলাকায় নিকাশী ব্যবস্থা 
সচল রাখতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট 
কিছু অভিযোগ এসেছে ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কীরূপ? 
পৌর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রম্মই ওঠে না। 
পুলিশ মিউজিয়াম 


*৮৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৫) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুণ্হপূর্বক জানাবেন কি__ 
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সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত “পুলিশ মিউজিয়াম” স্থাপনের কাজ বর্তমানে কোন 
পর্যায়ে আছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
“পুলিশ মিউজিয়াম” কলকাতায় ১৯৯৬ সাল থেকে চালু আছে। 
তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 


. *্৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮১) শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 

রাজ্যের জেলাগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ার কোনও পরিকল্পনা 
রাজ্য সরকারের আছে কি না? 

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(১) জেলা স্তরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের একটি প্রকল্প একাদশ 
অর্থ কমিশন মঞ্জুর করেছেন। প্রতি জেলায় এই রকম একটি প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র স্থাপিত হবে যার প্রতিটিতে ৫০টি করে কম্পিউটার থাকবে। 
অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ 
নেবে। প্রথম পর্যায়ে একাদশ অর্থ কমিশন যে বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন 
তা দিয়ে নিম্নলিখিত জেলাগুলির প্রতিটিতে ১৫টি কম্পিউটার নিয়ে 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে £ 


১। কোচবিহার ২। জলপাইগুড়ি 

৩। উত্তর দিনাজপুর ৪| দক্ষিণ দিনাজপুর 
৫| মালদহ ৬। উত্তর ২৪ পরগণা 
৭। হাওড়া ৮। হুগলি 

৯। মেদিনীপুর ১০। বাঁকুড়া 


(২) তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর সারা পশ্চিম বাংলার ১০০টি স্কুলে কম্পিউটার 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে। এই উদ্দেশে প্রতিটি স্কুলে ৫ লক্ষ টাকা 
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করে মোট ৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ 
শ্রেণী পর্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ পাবে। কলকাতার ৯টি এবং 
জেলাগুলিতে ৯১টি স্কুল এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 


(৩) যুব কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সারা 
পশ্চিমবাংলায় মোট ৫৯টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছে। 
এছাড়াও ওয়েবেল, বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র চালু করেছে। 


শ্যামচাদ মন্দিরের সংক্ষার 


*৯০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৩) শ্রী অজয় দে ঃ পৌর বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) শাস্তিপুরের এঁতিহ্যবাহী শ্যামটাদ মন্দিরটি সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, তা বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে? 
পৌর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
ভিলেজ গার্ড 


*৯১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩১) শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতের অধীন “ভিলেজ গার্ড” পদ সৃষ্টির 
কোনও সম্ভাবনা আছে কি ; এবং 


(খ) সম্ভাবনা থাকলে, উক্ত পদটি কী ধরনের হবে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) না। 
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(খ) প্রন্ন ওঠে না। 
গ্রণপ্রহারে মৃত্যু 


*৯২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬৩) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) জানুয়ারি, ২০০০ থেকে মে, ২০০১ পর্যন্ত গণপ্রহারে দক্ষিণ ২৪-পরগণায় 
মোট কতজনের মৃত্যু ঘটেছে ; এবং 


(খ) উক্ত ঘটনায় কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ৬০ জন। 
(খ) ১১৬ জন। 
গৌরসভার কমিটিতে বিধায়কদের অন্তর্ভুক্তি 


*৯৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬৩) শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় £ পৌর বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


পৌরসভার কাজের উন্নয়ন পরিকল্পনার সভায় বিধায়কদের কমিটি সদস্য হিসাবে 
অন্তর্ভুক্তি করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


পৌর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 


আমি আপনার অনুমতিক্রমে সুন্দরবনে বিগত ১২ই জুন, ২০০১ তারিখে 
সুন্দরবনে মৎস্যজীবিদের উপর আক্রমণের বিষয়ে বিধায়ক শ্রী মুরসালিন মোল্লা 
এবং বিধায়ক যজ্ঞেম্বর দাস মহাশয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের ওপর 


বিবৃতি দিচ্ছি। 


প্রথমেই আম এই সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ১২ই জুন, ২০০১ তারিখে 
সুন্দরবনে মৎস্যজীবিদের উপর কোনও প্রকার আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। তবে, ৮ 
থেকে ১*ই জুনের মধ্যে মৎস্যজীবীদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। 


গত ৯/৬/২০০১ তারিখে বেলা-_২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ দেউলবাড়ীর অনুকূল 
মণ্ডলের পুত্র, জনৈক সুন্দর মণ্ডল, রায়দীঘি থানায় জানান যে, কুলতলি থানার 
অন্তর্গত পুবিরবালি, কালীবেরার দ্বীপ অঞ্চলের কিছু ডাকাত ৮/৬/২০০১ তারিখে 
কুলতলি থানার কিছু মৎস্যজীবিদের, যাঁরা দিন কয়েক আগে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন, 
তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের ক্যানিং-এর ডক ঘাট-এর কাছে বন্দী 
করে রেখেছে তারা, এদের মুক্তিপণও দাবি করছে। 


রায়দীঘি থানার ও. সি. অভিযোগটি রায়দীঘি থানার ৯/৬/২০০১ তারিখের 
৩২৯ নং জি. ডি. হিসাবে নথিভুক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিং থানাকে জানিয়ে 
দেন। ক্যানিং থানা বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে এই খবর পেয়ে ক্যানিং থানার 
৯/৬/২০০১ তারিখের ৪৮৮ নং জি. ডি. হিসাবে নথিভুক্ত করেন। ক্যানিং থানার 
পুলিশ বাহিনী এ ডাকাতদলের এবং অপহৃত মৎস্যজীবিদের খোঁজে মাতলা নদীতে 
তল্লাসীতে যায়। দক্ষিণ ২৪-পরগণার এস. পি. অতিরিক্ত এস. পি. সহ আরও 
পুলিশ বাহিনী নিয়ে ক্যানিং-এ যান। এদিন রাত ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ ডাকাতদের 
একটা ভটভটি (মেকানাইজড বোট) পুলিশ বাহিনীর নজরে আসে। ডাকাতরা 
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পুলিশদের দেখতে পেয়ে মাতলা নদীতে বেলুখালির কাছে পুলিশের নৌকা লক্ষ্য 
করে গুলি চালায়। পরে পুলিশের সাথে গুলি বিনিময় হয়। ডাকাতদল অবশেষে 
তাদের ভটভটি মাতলা নদীতে ফেলে রেখে লেবুখালি গ্রামের মধ্য দিয়ে পালিয়ে 
যায়। 


এ ডাকাতদলের সর্দার-এর নাম রেজ্জাক সর্দার (২৫ বছর), পিতা-_-আকতার 
সর্দার, বাড়ি-_বাসম্তী থানার কীঠালবেড়িয়ায়, সে ক্যানিং থানা এবং বাসস্তী থানার 
অনেক অপরাধের কেসেই অভিযুক্ত। গুলি বিনিময়ের সময় সে পুলিশের গুলিতে 
মারা যায়। তার মৃতদেহের পাশে এক রাউন্ড গুলি ভর্তি একটি দেশি বন্দুক পাওয়া 
যায়। পুলিশ ডাকাতদলের নৌকাটি ধরেছে, তাতে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য 
সামগ্রী ছিল। পুলিশ সমস্ত অপহৃত মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করেছে। 


এই ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৩০৭/৩৪ এবং অস্ত্র আইনের 
২৫/২৭ ধারা অনুযায়ী ক্যানিং থানায় ১০/০৬/২০০১ তারিখে ৬৬ নং কেস রুজু 
করা হয়। পরে স্থানীয় আওতাভুক্তি কারণে, এই বিষয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
৩৬৪/৩৬৫ ধারা অনুযায়ী ১০/০৬/২০০১ তারিখে কুলতলি থানায় ৪৩ নং কেস 
শুর করা হয়। পরে পুলিশ ডাকাতদলের আরও একটি ভটভটি ধরে চারজন 
ডাকাতকে গ্রেপ্তারও করেছে। ধৃত চার ব্যক্তির নাম ঃ 


(১) মনিরুল মোল্লা, পিতা-__পাহার মোল্লা, গ্রাম__কৈলাশনগর, থানা-_কুলতলি। 


(২) আরসাদ আলি মোল্লা, পিতা- মহম্মদ উমেশ আলি মোল্লা, গ্রাম 
কৈলাশনগর, থানা- কুলতলি। 


(৩) সিদ্দিক মোল্লা, পিতা-_পাহার মোল্লা, গ্রাম_ কৈলাশনগর, থানা-_-কুলতলি। 
(৪) সেকেন্দার গাজী, পিতা- আজাদ গাজী, গ্রাম-_মোরীগঞ্জ, থানা-_কুলতলি। 


বর্তমানে বাসম্তী থানার ঝাড়খালিতে ও রায়দীঘি থানার রায়দীঘিতে দুটি পুলিশ 
ক্যাম্প বসান হয়েছে। নদীতে অপরাধ কমানোর উদ্দেশ্যে লঞ্চে করে পুলিশ পে্রলের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


16 959171৮1131 17300221)1105 
[280 10176, 20901] 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 


আমি আপনার অনুমতি নিয়ে গত ১৯.০৬.২০০১ তারিখে, নদীয়া জেলার 
জেলা আদালতের সরকারি উকিল (জি-পি) শ্রী রমেন্দ্রনাথ মুখার্জির উপর গুলি 
করে আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে বিধায়ক শ্রী কাশীনাথ মিশ্র এবং বিধায়ক শ্রী 
অশোককুমার দেব মহাশয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি 
দিচ্ছি। 


গত ১৯শে জুন, ২০০১ তারিখে শ্রী রনেন্দ্রনাথ মুখার্জির পুত্র, নদীয়া জেলার 
কৃষ্ণনগরের জনৈক চিরঞ্জীব মুখাজী কোতয়ালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। 
অভিযোগে প্রকাশ যে, তিনি সকাল আটটা নাগাদ তার কাকা সরকারি উকিল 
(জিপি) শ্রী রমেন্দ্রনাথ মুখার্জির চেম্বারে পৌঁছান। তিনি জানতে পারেন যে, তার 
কাকা, নিজের মারুতি গাড়ি নিয়ে বাইরে গিয়েছেন। এরপর সাড়ে আটটা নাগাদ 
তিনি খবর পান যে, তার কাকা গুলির আঘাতে আহত হয়ে কৃষ্ণনগরের সেন্ট্রাল 
নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ স্থানে যান। তিনি জানতে পারেন 
যে তার কাকা নিজের গাড়ি করে বাড়ি আসার পথে যখন পি. ডরু. ডি. মোড়ে 
পৌঁছান, তখন মোটর সাইকেলে চেপে দুজন অক্তাত পরিচয় দুষ্কৃতকারী এখানে 
এসে তাকে গুলি করে। তিনি তখন নিজেই তার গাড়ি চালিয়ে ডি. এম. এর পুল 
অফিসে যান। সেখান থেকে তাকে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। 


এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোতয়ালী থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির 
৩২৬/৩০৭/৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারা অনুযায়ী ১৯/০৬/২০০১ 
তারিখে ২৯১ নং কেস রুজু করা হয়। 
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তদভ্তকালে শ্রী বমেন্দ্রনাথ মুখার্জি জানিয়েছেন যে, তিনি এ দিন 
(১৯.০৬.২০০১) সকালে তার মারুতি নিয়ে একটু বেড়াতে যান। তিনি পি. ড্র. 
ডি. মোড়ের কাছে এসে গাড়িটিকে রাস্তার বাঁ পাশে দাড় করান ও গানের একটি 
ক্যাসেট পাল্টানোর জনা বা পাশের আসনে সরে আসেন। এমন সময় মোটর 
সাইকেল চড়ে দুই ব্যক্তি তার গাড়ির বাঁ পাশে এসে থামে! তাদের মাথায় হেলমেট 
পরা ছিল। পেছনে বসা বাক্তি তাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে “এই তো”। মোটর 
সাইকেলের চালক তখন তার দিকে এক রাউন্ড গুলি চালায়। এরপর তারা পালিয়ে 
যায়। তিনি সাহাযোর জন্য টেচালেও কেউ এগিয়ে আসেনি। তিনি তখন গাড়ি 


চালিয়ে নিজেই জেলা শাসকের পুল অফিসে যান। 


তদন্তে আরও প্রকাশ যে আতভায়ী ৩৮ বোরের আধুনিক বিদেশি আগ্নেয় অস্ত 
দিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করে। এটি দেশি অস্ত্র নয়। তদন্তের কাজ চলছে। এখন 
পর্যাপ্ত পুলিশ নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ফকিরতলার নীরোদ সাহার পুত্র পাপন সাহা 
নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। 
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১1) /১501 13118090179152) 2 9115 109 51019170100 109 1000 10101 4৭ 
1১10. 

মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার পুবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কলকাতার 
২১টি রাস্তার ফুটপাথে লোক চলাচল স্বাভবিক করতে এবং যানবাহনের গতি বৃদ্ধি 
করতে এ স্থানগুলিতে হকারদের কোনও স্থারী ও অস্থারী কাঠামো তৈরি করতে 
দেওয়া হবে না। হকারদের স্থায়ী ও অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য কলকাতা (গোরনিগম, 
সি. আই. টি. এবং সি. এম. ডি. এ. মোট ২২টি স্থানে নির্মাণকার্য করছে এবং 
আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা বায়ে নিমীয়িমান স্টলের সংখা ৭৯৮৩। কিন্তু দুঃখে 
ব্যাপার দুই একটি জায়গা ছাড়া বাকি স্টলগুলিতে যেতে হকাররা আগ্রহী শন। 
দেখা গেছে যেসব স্থানে পূর্বে জবরদখলকারী হকার উচ্ছেদ হয়েছিল সেখানে হকাররা 
আবার বসছেন। 


18 /১১০1৬3 7২001220105 
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হকারদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পৌর বিষয়ক বিভাগের পক্ষ থেকে বিগত 
১৯৯৭ সাল থেকে হকার প্রতিনিধি, পৌর নিগম এবং পুলিশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম ও সরকারের পক্ষ থেকে 
হকারদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট নীতি রূপায়িত ও অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। উচ্ছেদকৃত 
হকারদের তালিকা অনুযায়ী লটারী করে স্টল বন্টন করা হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ 
ফল পাওয়া যায়নি। হকারদের পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে আন্তরিক। 


কলকাতা মেন্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, কলকাতা পৌরনিগম এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ যৌথভাবে টালিনালা তথা আদিগঙ্গ। 
সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প 
বাবদ ৩৫ কোটি টাকা আর্থিক অনুমোদন দিয়েছেন। কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়ার 
কথা ২৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং রাজ্যের ৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা। 
তবে এখনও পর্যস্ত কেন্দ্রের ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের ৬ কোটি টাকা 
পাওয়া গেছে। টালিনালা তথা আদিগঙ্গার উপর দিয়ে মেট্রোরেলের গড়িয়া পর্যন্ত 
সম্প্রসারণের কাজও শুরু হয়েছে। এই দুটি কাজই কলকাতা মহানগরীর মানুষের 
দীর্ঘদিনের দাবি। মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ও রাজ্য সরকারকে টালিনালা তথা আদিগঙ্গা 
সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই 
যে, আদিগঙ্গার দুই পাড়ে বহু জবরদখলের জন্য সংস্কারের কাজের অগ্রগতি ঘটানো 
সম্ভব হচ্ছে না। আদিগঙ্গা সংস্কার না হলে এ এলাকার পরিবেশের মানেরও উন্নতি 
হবে না। আবার মেট্রোরেলের গড়িয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। 
এই কাজের স্বার্থে সমস্ত জবরদখলকারীদের স্থান ত্যাগের শর্তে কাঠামো পিছু ১৫০০ 
টাকা করে দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কলকাতার মেয়র ও জেলা 
পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে টালির নালা দ্রুত সংস্কারের স্বার্থে 
জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। টালির নালা বিষয়ে মহামান্য 
উচ্চ আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। 
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শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির 
তৃতীয়তম সুপারিশক্রমে যে প্রস্তাব আছে সেই প্রস্তাব সভায় গ্রহণের জন্য পেশ 
করছি। 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হল। 
৮0] 0 1াঘদ01/010খ 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই যে ঘটনা যুব 
কল্যাণ ক্রীড়াঙ্গন সরকারি অতিথি আবাসনে জনৈক মন্ত্রীর আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা 
যেভাবে ধরা পড়েছে এবং যেভাবে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, ওই মন্ত্রীর 
হয়ে তারা রিগিং করেছে তাতে এই ঘটনা প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এই সি 
পি এম নেতা এবং মন্ত্রীরা কি ভাবে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তারা 
সন্্াসের কাজ চালিয়ে রিগিংয়ের কাজ করছে। এমনকি সরকারি অতিথি আবাসনে 
সযত্বে ওই সমাজ বিরোধীদের লালন-পালন করে রাখা হয়েছে। এই খবর খুবই 
উদ্বেগজনক এবং আমি দাবি করছি যে, অবিলম্বে কোনও ঘটনা ধামা চাপা না 
দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং ধৃত যারা তাদের উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা করা 


0) /১১০15৮1131-% 17২0900271)110৩ 
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হোক এবং তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে পেশ করা হোক। সেই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করছি, শাস্তির দাবী করছি। এই দাবি রেখে এবং প্রতিবাদ 
জানিয়ে আমি বিধানসভার থেকে এই প্রতিবাদে ওয়াক আউট করছি। 


(এই সময়ে শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।) 
[১011] 011 1701৬1/0710৭ 
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শ্রীমতি কণিকা গাঙ্গুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ঘে ঘটনা ঘটল 
বিধানসভায় তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। আর সংসদীয় রীতির ক্ষেত্রে আমরা 
দেখলাম বিধানসভার অভ্যন্তরে বিরোধাদল যে ঘটনা ঘটালো একটা খবরের কাগজের 
খবরকে কেন্দ্র করে, মানুষের মধ্যে ভূল ধারণা প্রচারের স্বার্থে, এটা খুবই লজ্জাভানক। 
আমরা জানি হাওড়ার পুলিশ অত্যগ্ত যোগাতার সঙ্গে বেশ কয়েকজনকে বিভিনন 
এলাকায় সমাজবিরোধী কার্ষকলাপ যারা করছিলেন তাদের হাওড়ার বিভিন্ন জায়গা 
থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের পুলিশই তাদেরকে গ্রেপ্তার 
করেছে। 


স্যার, এখানে এই বে কানাই, গৌরাঙ্গ, সপু এবং বিশে যাদের নাম আছে, 
যাদের ছবি দেখা যাচ্ছে তারা এক সময় হাওড়ার বেলুড়ে ছিল। তারা তৃণমুলের 
কর্মী হিসাবে কাজ করত। ওরা কালোয়ারের হয়ে কাজকর্ম করত। ওরা যে কাজকর্ম 
করত সেই কাজকর্মের জনা এলাকার মানুষের প্রতিরোধে ওরা পালিয়ে খায় "৯৯ 
সালে। এরা বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তৃণমূলের 
পতাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করত। পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেছে। সুতরাং আজাকে 
এই ঘটনা নিয়ে যে শক্ষারজনক ঘটনা বিধানসভার অভ্যন্তরে ঘটল আমরা তার 
বিরোধিত। করছি। শুধু তাই নয়, এখান থেকে সংসদীয় রাজনীতিকে যেভাবে 
অবমাননা করা হয়েছে এবং তমোনাশ ঘোষ তার এতবড় ওদ্ধত্য যে তিনি অধ্যক্ষের 
আসনে গিয়ে বসবার চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে এর বিরোধিতা আমরা করছি 
এবং সভা থেকে আমরা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ৪ মিঃ স্পিকার স্যার, খবরের কাগজের আনন্দবাজার পত্রিকায় 
যে ঘটনা বেরিয়েছে সেটাকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স বলা হচ্ছে, সেটাকে তুলে 
ধরবার জন্য এখানে যেভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে, যেভাবে আপনার উপর আক্রমণ 


7011৭] 017 11701২1৬410 রী 


করা হয়েছে যেভাবে 'মেস' নিয়ে কাড়াকাড়ি করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 
তারাই ক্রিমিনাল আ্যাকটিভিটিসের মধো পড়ছেন। তারা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স 
তুলতে গিয়ে তারা নিজেরাই ক্রিমিনাল অফেন্স করে ফেলেছেন। আমি যতদূর 
খবর রাখি, বিধানসভায় আমি যতদিন ধরে আছি লিডার অফ দি অপোজিশানকে 
এইভাবে আপনার উপর হামলা করতে দেখিনি এবং আপনার মাইক কেড়ে নিয়ে 
বন্ততা করেছে। লিডার অফ দি অপোজিশান এই ঘটনা ঘটিয়েছে। স্যার, আপনি 
ভানেন তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া করছে তার জনা অজিত পাঁজা 
মহাজাতি সদনে তলবি সভা ডেকেছেন, মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, এটা অবৈধ সভা, 
এবং অজিত পাঁজা বলেছেন আমি চেয়ারম্যান আছি, ওরা নিজেরাই হতাশ তাই 
এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। হকার উচ্ছেদের ঝ'পারে লিডার অফ দি অপোজিশন পহ্চভা 
পাবু, সৌগত রায় তারা আজকে নগ্রভাবে বিরোধিতা কবছ্েন, পশ্চিমপঙ্গ সরকারের 
হকার সম্পর্কে যে ইঙিলাচণ পদক্ষেপ ছিল হকার উচ্ছেদ নিয়ে, সেখানে ₹ণখুল 
পংগ্রেস তারা যেভাবে বাধা দিচ্ছেন তাতে কলকাতার উন্নয়ন কিভাবে হবে। তারা 
নিজেরাই হতাশার মধো ভূগছে। সেই হতানা গেলেই তারা এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে। তাই 


গাটা জিনিসটার আমি ধিক্কার ভানঃচিতি। 


তা 


শ্রী কৃপাসিন্ধ সাহা 8 মিঃ স্পিকার সাপ, আমলা হাউসের মনো প্রুতিণাপ 
করার স্বরূপ আগে দেখেছি, বিবোলা পালের ঠাভসেপ মণ প্রতিবাদ কপ এ. একট। 
পদ্ধতি আছে। সেটা আমরা ভানি। সংবাদপঞ্জে এজটা সংবাদ দেখে তারা আজকে 
ভাবে আচার আচরণ করল এটা শজির বিহীন ঘটনা। আমরা দেখেছি বিলোধী 
দলের সদস্যরা বিরোধিতা করে কিন্ত আজকে তাদের অন্ানা সদসারা এপং বিলে 
গলর নেতা ও হুইপ যেভাবে আচরণ করেছে যে নক্ষারজণক ঘটনা ঘটেছে সেই 
'্টনার প্রতিবাদের কোনও ভাষা নেই। তাই আমি ভার কিছু বলতে চাচ্ছি না। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ৪ মাননীয় অধাম্ মহাশয়, কয়েকটি সংবাদপ্রে বেকিয়েছে 
্গুতিরা পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র কারে তণমূল কংগ্রেস 
এবং অন্য বিরোধী সদসারা তারা একধোগে সভার মাঝখানে ঘে ধরনের তাণুব 
গালাচ্ছিল এবং ওয়েলে নেমে যে আচরণ করেছেন, মাইক ভেঙে, আলো ভেঙে, 
টয়ার ভেঙে তাণ্ডব করেছেন আমরা তার নিন্দা কনছি। 


এই ধরনের ঘটনা পশ্চিমবাংলায় আগেও ঘটেছে, গড়বেতা ইলেকশনের আগে 
1৪ জন তৃণমূল কংগ্রেসের লোক অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়ল। আর সম্টলেক 
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স্টেডিয়ামের ব্যাপারে আজকে খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা নিয়ে ওরা হৈচৈ 
করছে। পশ্চিমবাংলার পুলিশই ওদের ধরেছে এবং সেই সম্পর্কে আমরা ক্রমশঃ 
জানতে পারব। কিন্তু তার জনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভেতরে তৃণমূল এবং 
বিরোধীরা যে আচরণ করেছে তা কখনোই সমর্থন করা যায় না। আপনার কাছে 
অনুরোধ করব, আজকে ওরা যে ধরনের নক্কারজনক কাণ্ড করেছেন তার জন্য 
আপনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


1-10 __ 1-20 0.7. ] 


্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশ্নোত্তর পর্ব চলার সময়ে বিরোধীরা 
যথার্থ রুচির পরিচয় দিয়েছেন। মানুষ তাদের বর্জন করোছেন বিভিন্ন জায়গাতে। 
গতবারও তারা এই রকম কাজ করেছেন, এইবারেও তারা এই রকম নক্কারজনক 
ঘটনা ঘটিয়েছেন। এই ঘটনাকে আমরা ধিকার জানাই। রাজ্য সরকারের পুলিশই 
দুষ্কৃতিদের ধরেছে এবং সেটা বিচার হবে তারা কারা। কিন্তু এই ঘটনার জন্য 
বিধানসভার কার্যাবলী নষ্ট করার যে পরিকল্পনা তারা করেছেন তাকে ধিক্কার জীনাই। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রের ইতিহাসে, 
সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এটা একট! লজ্জাজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। টি. 
এম. সি এবং বিরোধীরা বিধানসভার ভেতরে হিংস্র এবং জঘন্য আচরণ করেছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাইক টেনে নিয়ে, আসবাবপত্র ভাঙচুর করে তারা যে 
নজির তৈরি করেছে, পশ্চিমবাংলার মানুষ এই জিনিস ভালোভাবে গ্রহণ করতে 
পারে না। তাদের এই কাজকে আমরা ধিক্কার জানাই। আমরা যেমন তাদের ধিক্কার 
জানাচ্ছি, গ্রামেগঞ্জে মানুষও তাদের বর্জন করেছে। এই হিং আচরণের আমরা 
তীব্র নিন্দা জানাই এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য দৃ়ভাবে আহবান জানাই। 


শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
একটা সুনাম এবং এতিহ্য আছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সংবাদপত্রে 
কি খবর বেরিয়েছে তাকে ভিত্তি করে এই হাউসের ভিতরে যে আচরণ করল এবং 
ভাঙচুর করল তা নিন্দনীয়। আমরা জানি আপনি বিরোধী পক্ষকেই বেশি সুযোগ 
দেন এবং তাদের আলোচনা করার সুযোগ করে দেন। আজকে ওরা হাউসের 
ভিতরে যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। 
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শ্রী মনোরপ্জন পাত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২শে জুন পশ্চিমবাংলার 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বিবৃতি এখানে রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি 
এবং বিরোধী দলের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। এই বাজেট প্রস্তাবকে 
সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই, ভারতবর্ষে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, তার 
একটা অঙ্গরাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ । সেইজন্য আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যেসব 
নীতি গ্রহণ করেন তার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বাজেটে এবং রাজ্য সরকারের 
কাজকর্মে পড়তে বাধ্য। 


স্যার আপনি জানেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ৯১ সালে সংস্কারের নাম 
করে বিদেশি পণ্য আমাদের দেশে ঢোকানোর বাবস্থা করেছিল। সেই পথ ধরে 
তারা অস্তঃশুক্ক কমিয়ে ৩৪০ টি বিদেশি পণ্য আমাদের দেশে ঢোকাবার ব্যবস্থা 
করল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও গত দু'বছরে ১,৪২৯ টি বিদেশি কৃষি ও শিল্প 
পণ্য আমাদের দেশে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেছে, সেইজন্য ১,৪০০ কোটি টাকা আমদানি 
শুক্ক ছাড় দিয়েছে, আর আমাদের দেশের শিল্পের উপরে ৩,২০০ কোটি টাকা ট্যা্স 
চাপিয়েছে। বিরোধীরা আজকে নেই-_-তাদের কোনও নীতি বা আদর্শ নেই, এই 
তৃণমূল কংগ্রেস, যারা আগে মূল কংগ্রেসে ছিল, তারা যারা গান্ধীজিকে হত্যা 
করেছিল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিল্লীতে এন. ডি. এ. জোট করেছে, তারা দাবি 
করে তারা নাকি গরিবের সরকার, কৃষকের সরকার। গরিব এবং কৃষকের নামাবলি 
গায়ে দিয়ে এই এন. ডি. এ. সরকার ২.৬০ পয়সা দামের কেরোসিনের দাম করে 
দিল সাড়ে আট টাকা, ৮ টাকার ডিজেলের দাম করল ১৮ টাকা, রান্নার গ্যাসের 
দাম ১৭২ টাকা থেকে বাড়িয়ে করল ২৪০ টাকা, সারের দাম ১৫ পার্সেন্ট বাড়ালো। 
আপনারা জানেন, এই এন. ডি. এ. সরকার স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার ১১ পার্সেন্ট 
থেকে কমিয়ে সাড়ে ৯ পার্সেন্ট করেছে, পি. এফ.-এর সুদ কমিয়েছে। কৃষি এবং 
শিল্প সামগ্রী আমদানি করার ফলে আমাদের কৃষকরা বহু জায়গায়, বিশেষ করে 
দক্ষিণ ভারতে গত চার বছরে ৮০০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে, ৯৮ জন কৃষক 
পেটের দায়ে তাদের কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এইরকম একটা অবস্থার 
মধ্যে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি হল-_ 
পশ্চিমবাংলার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্ম সংস্থান 
সৃষ্টি করা। বিরোধীরা নেই, তারা শুনলে ভাল হত--আপনারা অনেকেই জানেন 
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১৯৭৭ সালের আগে পশ্চিমবাংলাব্র শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ খেতে-পরতে পেত 
না. দারিদ্রসীমার নীঢে বসবাস করতেন। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট 
পশ্চিনবাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ একটু খাবারের দাবিতে কলকাতা রাজপথে 
গিদ্ধিল করতে এসেছিল--তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের মুখামন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, 
খাদামন্ত্রী প্রফুল্প সেন__তাদের উপর ঘোড়সওয়ার পুলিস লাঠি চালিয়ে ৮০ জন 
মা-বোনকে মেরে কলকাতার ব্লাজপথ লালে লাল করে দিয়েছিল। সেখানে আজকে 
পশ্চিমবাংলার সেই সমত্ত গরিব মানুষরা বলে আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ দিতে হবে। 
এানুষের এই দীবি বা চাহিদার পরিবর্তন কি করে হল? ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ 
ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে, তাদের মধ্যে ৭০ ভাগ মানুষ কৃষক, তাদের উন্নতি 
না হলে আমাদের দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন হতে পারে না। 

[1-30 -- 1-30) 017.1 

তাপনার। জানেন থে, বানষ্রুন্ট অর্নকার দনভায় আসার পরে তাদের প্রথম 
কর্সূটা, ভুমি সংস্কার এপং পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের পরিবর্তন 
বপতে চেয়েছে। এই ভূমি সংস্কার এপং পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্রার। আমরা দেখলাম 
যে গোটা ভারতবর্ষে ৫২.৯৮ লক্ষ একন জমি বন্টন কর! হরেছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
বাল কর| হয়েছে ১০.৪০ লক্ষ একর জচি। এটাতে ৩৭ হাজার পরিবারের পাট্রা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হরেছে। ১৫ হাজার লোক খার! জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে 
বশ, তাদের চাষ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এটা জানেন যে, গোটা 
ভার৩তবষের যে জমি আছে, তার ৭০ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আছে। 
এটার ভারতবর্ষে হার হচ্ছে ৩৭ শতাংশ। সেখানে পশ্চিমবাঙ্গে হার হচ্ছে শতকরা 
৭০ শতাংশ। গধু ভূমি সংস্কার নয়, কংগ্রেস যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিলেন,তখন 
আমাদের এখানে যা জমি আছে, তার শঙকরা ৩১ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা 
ছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৬২ ভাগ জমিতে সেচের আওতায় 
আনতে পেরেছে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমাদের রাজো খাদাশস্য 
৭০ লম্ষ মেট্রিক টন তৈরি হত। এখন ১ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য 
তৈরি হয। শুধু খাদাশসা বু্দি নষ উতৎপাদনলীলতার যে গড় হার এখন আছে 
সেটাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হচ্ছে তৃতীয়। পশ্চিমবঙ্গের ভুমি সংস্কার এবং কৃষির 
মধা দিয়ে আজকে গ্রামাঞ্চলে ৬০ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হযেছে এবং 
নানা রকম মানুষ ওই কবির কাজের সঙ্গে যুক্ত। আজকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ত্রয় ক্ষমতা বাড়,। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় নতুন নতুন 
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বাজার গড়ে উঠেছে। বীকুড়া জেলায় দেখছি সেচের অবস্থা খারাপ ছিল। সেখানে 
দুটো তিনটে করে রাইসমিল গড়ে উঠেছে। সেখানে কৃষি শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন। 
অনেক বেকার যুবক যুবতী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সরকারের সহযোগিতায় নতুন 
ব্যবসা গড়ে তুলছে। এটা আমাদের কথা নয়। আপনারা অনেকেই জানেন। আমাদের 
এই দুষ্টিভঙ্গি এই কর্মসূচী অনেকেই সমর্থন করেছেন। সমস্ত কিছুর মধোই এই 
পরিসংখ্যান মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন। এই সমস্ত পরিসংখ্যান যদি আমরা বাস্তবে 
দেখি তাহলে দেখব যে, গত বছর গ্রামের সাধারণ মান্য, কৃষক ৪৩ হাজার (কোটি 
টাকা আয় করেছেন। সেই টাকা থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার শিল্প পণ্য ক্রয় 
করেছেন। আজকে কৃষিকে ভিত্তি করে পশ্চিমবাংলায় শিল্প বিকাশের একটা পথ 
গড়ে উঠেছে। বিরোধী দলের বিধায়করা আজকে গত তিনদিন ধরে বলে গেলেন 
ঘে পশ্চিমবাংলায় নাকি কোনও উন্নয়ন হয়নি। সেজন্যই এই পরিসংখ্যানগুলো তুলে 
ধরতে চাই। আমাদের দেশের অনাভম বণিকসভা আসোচেম আমাদের রাজা সহ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার উৎপাদন বুদ্ধির গড় হার পেশ করেছেন। সেখানে 
তারা দুই ধরনের হিসাব পেশ কারেছেন। একটা ৮০ সাল পর্যন্ত 'আরেকটা ৯১ 
সাল থেকে ৯৮ সাল পর্যস্ত। এইভাবে রাজ্যের আভাগ্ুপীন উৎপাদন বুদ্ধির গড় 
হার পেশ করেছেন তাতে দেখা বাচ্ছে, বিহারে উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার ১৭৯ 
শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ১.৪৫ শতাংশ, হরিয়ানায় ১.৪১ শতাংশ, উডিষ্যায় ১.০৪ 
শতাংশ, অন্ত্রপ্রদেশে ০.৬৪ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৬১ শতাংশ, * রাজদ্থানে ০.০৬ শভাংশ 
একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পশ্চিমবদ। এখানে আমাদের উৎপাদন পৃদির গড় হার 
হচ্ছে ৬.৯১ শতাংশ। অগ্রগতি হয়নি£ আমাদের দেশের কেন্দ্রায় মন্ত্রী অরুন শৌরা 
একটা সমীক্ষা পেশ করেছিলেন তাতে হিনি ৯৩ পেকে ৯৮ পর্যন্ত বাজাগুলিতে 
অর্থনৈতিক বিকাশের হার কিভাবে কমেছে এবং বেড়েছে সেটা ভিনি দেখিয়েছেন। 
অর্থনৈতিক বিকাশের হার কমেছে অন্ধবপ্রদেশে ৪৩ পার্সেন্ট, দিল্লা ০.১ পার্সেন্ট, 
পাঞ্জাব ৩৫ পারসেন্ট উত্তরপ্রদেশ ৪ পার্সেন্ট। অর্থনৈতিক বিবাশের হার বেড়েছে 
উড়িষ্যা ১.০২ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ৫.৫৮ শতাংশ, বিভার ১৮ শতাংশ, মহারাষ্টী ১২ 
শতাংশ, রাজস্থান ৫০ শতাংশ, কর্ণাটক ৮৫ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৮৮ শতাংশ, ত্রিপুরা 
১০১ শতাংশ, গুজরাট ১২১ শতাংশ, কেরালা ১৪০ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গ ১৮০ 
শতাংশ। শুধু তাই নয়, আামাদের ভারতবর্যের যোজনা কমিশন এর অনাতন সদসা 
মন্টেম সিং টি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব আআযাপ্রায়েড ইকশমিক রিসার্চের 
বক্তৃতায় ১৪টি প্রধান রাজোর সঙ্গে তুলনামূলক বাখ্যা করেন। ৮০-৯০ এবং ৯০- 
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৯১। এখানে সমস্ত রাজ্যের উন্নয়নমূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৮০-র দশকে 
আমাদের আভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল দশম স্থানে। ৯০ এর দশকে 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, রাজস্থানকে অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় 
স্থানে উঠে এসেছে। মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৮০-র দশকে ছিল একাদশ 
কিন্তু ৯০-তে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের পরে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। আজকে এটা 
গোটা দেশ তথা সারা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। আজকে দারিদ্র্য দূরীকরণ গোটা 
দেশে আলোচিত হচ্ছে। 


বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সময় ভূমি সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। এর পাশাপাশি ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ নিয়ে 
বিশ্ব্যাঙ্কের একটা রিপোর্ট বের হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার 
যোগ্যতা কয়েকটি রাজ্যে বেড়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা--এদের 
যারা নির্বাচনে জিতে এসেছেন সেই সব নিকৃষ্ট জীব তারা বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করে নিজেদেরকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। 


|1-30 -- 1-40 0৭7.] 
(হইচই) 


আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই পশ্চিমবঙ্গের অপারেশান বর্গার সুনাম 
অনেক জায়গাতেই হয়েছে। আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. কে. লিটনের 
গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখেছেন এবং অনেক পর্যবেক্ষকদের কাছেই এটা বিস্ময়ের। 
পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট প্রধান বামফ্রন্ট সরকার প্রায় দুই দশক ধরে ক্ষমতায় 
রয়েছে। এই সরকার অনেকগুলি জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্তরে নির্বাচনের 
পরীক্ষায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভাল ভাবে 
কাজ করেছে এটাই হল তার সাফল্যের উদাহরণ। আমাদের এই বিধানসভাতে 
বিরোধীদলের সদস্যরা অনেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা বলে গেছেন। 


(হইচই) 


১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের নামে যারা শিক্ষা সংকোচন 
নীতি নিয়ে ছিলেন আজকে তীরাই শিক্ষা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরোধিতা সত্তেও তার বিরুদ্ধে দীড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
শিক্ষাকে জনমুখী ও গণমুখী করার জন্য যে সব নীতি গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে 
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দিয়ে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা উজ্জল স্থান গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে কংগ্রেস আমলে বায় হত ১২ পার্সেন্ট, আর বামফ্রন্ট আমলে খরচ 
হয় ২৮ পারসেন্ট। 


(হইচই) 


পশ্চিমবঙ্গে ড্রপ-আউটের সংখ্যা ছিল ৭০, এখন সেটা কমে হয়েছে ১০। 
আজকে এখানে শিক্ষা নিয়ে যারা চিৎকার করছেন ১৯৭৪ সালের ১৩ই মার্চ 
আপনাদের কংগ্রেস আমলে যিনি আপনাদের সদসা ছিলেন সেই তুহিন সামস্ত 
শিক্ষা বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন “আমার ঘৃণা ধরে গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
এত বড় হতাশা এবং নৈরাজ্য আমি আগে দেখিনি'। আগে বিদ্যুতের উন্নতি হয় 
নি। 


(হইচই) 


পশ্চিমবাংলায় তখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন হত 
এগারোশো মেগাওয়াট, আর আজকে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আমলে নিদ্যুৎ উৎপাদন 
হয় ৭ হাজার ৯৯ মেগাওয়াট, গনিখান চৌধুরী যখন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় 
পশ্চিমবাংলায় ২৪ ঘণ্টা লোডশেডিং থাকত। ১৯৭৪ সালের ২৪শে এপ্রিল সে 
সময় এক মাসে ১০ লক্ষ বিদ্যুৎ কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছিল। 


(হইচই) 


সেদিন বিধানসভাতে মোমবাতির আলোয় ম্পিকারের প্রবেশ ও প্রস্থান হয়েছিল। 
বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


(হইচই) 

(গোলমাল) 
শ্রী হরিপদ বিশ্বীস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে 
চাই যে, বিরোধী পক্ষ যেভাবে তাগুব চালাচ্ছে তাতে মনে হয়, ভদ্র আচরণ তারা 
জানেন না। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস--এঁরা গান্ধীজির কথা বলেন। কিন্তু এঁদের 


দেখে মনে হয় যে, এঁরা নাথুরাম গড়্‌সের পথে চলছেন, তা না হলে এই ধরনের 
আচরণ এরা করতেন না। 
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(তুমুল হট্টগোল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, ওঁরা সাক্ষরতার 
কথা বলেন, কিন্তু আজকে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার অবস্থান কি সেটা বোধ হয় ওদের 
জানা নেই। গোটা ভারতবর্ষে আজকে মোট জনসংখ্যা ১০০ কোটি, তার ৫০ কোটি 
নিরক্ষর। গোটা পৃথিবীর নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ১০০ কোটি তার ৫০ কোটি 
ভারতবর্ষে । 


(তুমুল হট্টগোল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি বলতে চাই যে, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন কংগ্রেস 
ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তারা তাদের রাজত্বের মধো দিয়ে দেশকে যে 
জায়গায় এনেছেন তাতে বিশ্বের মধো নিরক্ষরের দিক থেকে ভারতবর্ধ প্রথম স্থান 
অধিকার করেছে। দেশের মানুষ শিক্ষিত হলে তাদের চেতনা ফিরে আসবে, চেতনা 
ফিরে আসলে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সামিল হবে, সরব হবে, সেজন্য 
তারা দেশের মানুষকে নিরক্ষর করে রেখেছেন। 


(তুমুল হট্টগোল) 


কারণ মানুষ নিরক্ষর না থাকলে তারা ভারতবর্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকতে 
পারবেন না। ভারতবর্ষের শিল্প ধ্বংস করার জন্য ওঁরা দায়ী। ওরা নয়া শিল্প 
নীতির মাধ্যমে বিদেশ থেকে যে সমস্ত জিনিস আমদানি করার চেষ্টা করছেন তাতে 
দেশের শিল্প ব্যবস্থা ধবংস হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিরোধী 
সদস্যগণ ভূমিসংক্কারের কথা বলছিলেন। চোরের মুখে রামনাম শুনলে হাসি পায়। 
ভূমি সংস্কারের কথা ওরা বলছেন। ওরা গতকাল হরেকৃষ্ণ কোঙারের কথা বলেছেন, 
ওঁরা ভূমিসংস্কারের কথা বলেছেন। ভূমিসংস্কার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
একটা বড় সাফল্য। আজকে বাজেট বিতর্কে যে কথা বলব যে, ওরা যদি সত্যি 
সত্যি বাংলার মানুষকে ভালবাসেন, বাংলার মানুষের ভাল চান, তাহলে বাংলার 
৪০ লক্ষ পাট চাষীর স্বার্থে সর্বদলীয় কমিটি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়ে 
দাবি জানানো হোক। এই কথা বলে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


(গোলমাল) 
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[1-40 -- 1-50 07. 
(প্রচণ্ড গোলমাল) 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ২২ তারিখ 
যে বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের 
কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। সরকার ইতিমধ্যে 
ঘোষণা করেছেন এই বাজেট হবে কর্ম প্রার্থীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির বাজেট। উৎপাদন 
বৃদ্ধির ভেতর দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙক্ষা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা 
করবেন ৬ষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার। এই প্রসঙ্গে আমি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব বাস্তবায়নের 
জন্য সরকারের কাছে উপস্থাপিত করছি। প্রস্তাবগুলি হচ্ছে-_গত ২৪ বছর ধরে 
নতুন প্রকলের শিলান্যাস বন্ধ রাখুন। জলপাইগুড়ি জেলার তপসীখাতায় ১৯৮২ 
সালে তৎকালীন স্বাস্থামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ননী ভট্টাচার্যা ভেষজ উদ্যানের শিলান্যাস 
করেছিলেন, কিন্তু এত বছরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমি দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে 
সেই ভেষজ উদ্যান গড়ে উঠুক। এ একই সালে কোচবিহারে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল 
কলেজের শিলান্যাস হয়েছিল, সেটাও আজ পর্যস্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সেটাও 
বাস্তবায়িত হোক। শিলতোর্ধা নদীর ওপর দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী যে ব্রিজটার 
নির্মাণ কাজ চলছে__ আর্থিক কারণে সেই নির্মাণ কার্যের গতি খুবই মন্থর । তা দ্রুত 
শেষ করা হোক। সাথে সাথে গাইড বাঁধের জনা প্রয়োজনীয় ৮ কোটি টাকা 
বর্তমান আর্থিক বছরেই সেচ দপ্তরকে প্রদান করা হোক। বর্তমান সরকার তার 
মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগই বরাদ্দ করছেন গ্রামোনয়নের জন্য। 
কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি জেলা পরিষদণ্ডলির কোনও নির্মাণ পরিকাঠামো নেই। এ 
ক্ষেত্রে আমার সুনিদিষ্ট প্রস্তাব প্রযুক্তি সংক্রাত্ত সমস্ত নির্াণ কাজ পূর্ত দপ্তর এবং 
সেচ বিভাগকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে করার দায়িত্ব দেয়া হোক। কারণ জেলা 
পরিষদগ্ডলির কোনও রীচ ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার 
সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রের, এটা আমরা জানি। কিন্তু দুর্যোগ ঘটলে মিলিটারি নামানো 
এবং এয়ার ড্রপ ছাড়া আর কোনও আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন 
না। সংবিধানে আছে স্টেট লিস্ট এবং কঙ্কারেন্ট লিস্টের বাইরে যা কিছু আছে 
তার সব দায়িত্ব ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের। আমরা দেখেছি উড়িষ্যার ঝঞ্জার ক্ষেত্রে 
এবং গুজরাটের ভয়ংকর ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তার দায়িত্ব পালন 
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করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিলের অর্থ ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে 
তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। দক্ষিণ বঙ্গের ৯টি জেলায়, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার 
আলিপুরদুয়ারে এবং কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের আড়াই কোটি মানুষ বিগত 
বন্যায় সর্বস্বাস্ত হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ক্ষেত্রে নাম-মাত্র আর্থিক সাহায্য 
বরাদ্দ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দায়িত্ব রাজ্যের নয়, এই বিষয়টা জোরালোভাবে 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা জরুরি এবং 
প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই বিধানসভা থেকে একটা প্রতিনিধি দল-_ আমাদের 
সাংসদদের নিয়ে-_ প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ত্রাণ মন্ত্রীর কাছে পাঠানো দরকার। তাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম দায় দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। তাদের এই সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা 
তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। রাজ্য 
সরকার বিগত আর্থিক বছরে এ পর্যদের জন্য ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। 
বর্তমান আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ এবং দক্ষিণবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের জন্য 
৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ 
ক্ষেত্রে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব__উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদকে স্ট্যাটিউটরি ক্ষমতা প্রদান 
করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার জন্য অর্থ দাবি করা হোক। কারণ এই এলাকা 
থেকে পাট, চা, তামাকের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০০ 
কোটিরও বেশি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার 
সমৃদ্ধ করেছে। সেই টাকার ন্যুনতম অংশও কেন্দ্রীয় সরকার কখনো উত্তরবঙ্গকে 
দেয়নি বা বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেনি। উত্তরবঙ্গে পর্যটন 
শিল্প বিকাশের সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়াও উত্তরবঙ্গে কষিজাত পণ্য এবং চা নির্ভর 
শিল্প গড়ে তুলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থানের বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির 
জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। কেন্দ্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে 
এবং নিজেদের বাজেট থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদকে রাজ্য সরকার আরো বেশি 
টাকা বরাদা' করুন। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে-_ আসাম এবং ভুটানের মাঝে এই 
অঞ্চলে নানান ভাষাভাবী মানুষের বাস। তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এ এলাকায় 
অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য কে. এল. ও. এবং নানান উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে ব্যবহার 
করেছে তৃণমূল, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস দল। এবারের নির্বাচনে 
উত্তরবঙ্গের জনগণ তাদের সমস্ত অশুভ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে বিপুলভাবে বামফ্রন্টকে 
ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। নানান ভাষাভাবী, নানান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষে ভরা 
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ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার হচ্ছে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সুতরাং সেখানে কালচারাল 
রিসার্চ সেন্টার গড়ে তোলা হোক। ডুয়ার্সের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ওখানে একটা 
মেডিকেল কলেজ, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হোক। রাজা সরকারের 
পক্ষ থেকে সেই দাবি মেনে তা বাস্তবায়িত করা হোক। আমরা জানি ভারতবর্ষের 
সার্বিক উন্নয়নের জন্য ইন্দো-ভূটান যৌথ নদী কমিশন, গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মপুত্র বেসিনের নদীগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা একান্ত 
প্রয়োজন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। যাতে তা হয় 
তার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত যোগাযোগের 
জন্য হাঁসিমারা মিলিটারি এয়ার পোর্টকে আংশিকভাবে অসামরিক বিমান চলাচলের 
জন্য ব্যবহার করতে দিতে হবে। অবশ্য ইতিমধোই মাননীয় রাজ্যপাল এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকারের বিকল্প তৃণমূল, কংগ্রেস বা বি জে পি নয়, আরো উন্নত বামফ্রন্ট। এ 
কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। আমার মনে হয় মোর দ্যান ফ্রন্ট লেস দ্যান পার্টি 
পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারকে ব্যবহার করে মানুষের আশা-আকাঙক্ষা এবং নিরাপত্ত 
নিশ্চিত করার জন্য র.'গ্য সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 
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যারা মস্তানি, গুণ্ডামি শুরু করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয়কে বলব, তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। যারা আইন- 
শৃঙ্খলা ধ্বংস করেছে, যারা আমাদের রাজ্যের সুস্থিরতাকে ধ্বংস করছে, যারা 
আগুন লাগাতে চাইছে তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। আমরা জানি, বামফ্রন্ট 
জনগণের উপর নির্ভর করে। সেই গণ প্রতিরোধের জন্যই ওরা ক্ষমতায় আসতে 
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পারেনি। গণ প্রতিরোধের মাধ্যমেই ওদের ত্রষ্টামি ওদের গুগ্ডামি জনগণ প্রতিহত 
করবে। এই বাংলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলা। এই বাংলা এক্য সংহতির বাংলা। 
বারবার উন্নয়নের সপক্ষে রায় দিয়েছে বাংলার মানুষ। স্বাধীনতার পর থেকে এই 
বাংলায় আমরা দেখেছি, খাদ্য আন্দোলনে ফাঁরা শহিদ হয়েছিলেন সেই শহিদের রক্ত 
বার্থ হয়নি। আজকে এ তৃণমূলীরা হায়না হয়ে এগিয়ে আসছে সেই এতিহ্যকে 
ধ্বংস করতে। সেইজন্য আপনার কাছে আবেদন জানাবো, এই উন্নয়নের ধারাকে 
অব্যাহত রাখার জন্য আপনি যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট পাস হয়ে 
যাবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজগুলি যাতে হয় সেগুলি দেখবেন এবং যে 
সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে সমস্ত শিলান্যাস করেছিলেন সেগুলি বাস্তবায়িত 
করুন। আজকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মযোগ্যের যে পরিবেশ সৃষ্টি 
হয়েছে, যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যে প্রতিশ্রতি আপনি বাজেট বক্তৃতার 
মধ্যে দিয়েছেন--আমি আশা করি সেগুলি বাস্তবায়িত করলে সমস্ত বাধা দূর হয়ে 
যাবে এবং সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা 
এগিয়ে যাব। জনগণের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতাকে 
আপনি বাস্তবায়িত করবেন এই আশা করছি। সংসদীয় গণতন্্বকে ধ্বংস করার যে 
চেষ্টা বিরোধী পক্ষরা এখানে করলেন তাকে আমি তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছি। 
এই কথা বলে আপনার বাজেট প্রস্তাবকে আবারও সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[1-50 -- 2-090 [-7.] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মহাশয় এই সভায় উন্নয়নমুখী এবং গ্রামমুখী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে 
. সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, দীর্ঘ সময় ধরে বাজেটের উপর বক্তৃতা না দিয়ে 
গুধু একটি কথাই বলতে চাই যে, মূল, ছিন্নমূল এবং তৃণমূল দলের যারা এইসব 
কাণ্ডকারখানা এখানে করলেন তারা নিপাত যাক। তৃণমূলের লোকরা এবং অন্যান্যরা, 
করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী প্রফুল্পকুমার ভৌমিক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভার আমি নতুন 
সদস্য। গত ২২ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে 
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সমর্থন করে এবং বিরোধীদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা 
বলছি। স্যার, আমি নতুন সদস্য, বেশি কথা বলব না। বিরোধীদলের সদস্যরা গত 
কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে আজকে সভায় যে সব কাগুকারখানা করলেন আমি 
মনে করি এটা একটা সাংঘাতিক অবস্থা। মাননীয় স্পিকার মহাশয় বারবার ওদের 
সহযোগিতা চেয়েছেন কিন্তু তা সত্বেও ওরা যা করলেন এই সভায় তাতে আমি 
মনে করি আমাদের রাজ্যের জনগণ অত্যন্ত সচেতন বলেই এদের ক্ষমতায় আনেন 
নি। মাত্র কয়েকজন মিলেই এখানে যা করলেন তাতে ক্ষমতায় এলে কি করতেন 
সহজেই অনুমেয়। পরিশেষে বাজেটকে পুনরায় সমর্থন করে ও ছাঁটাই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে শেষ 'করছি। 


ড: অসীমকুমার দীশগুপ্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে 
২০০১-২০০২ আর্থিক বছরের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেটের প্রস্তাবনাগুলি সমর্থন করে 
এবং বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের আনা সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য রাখছি। যেহেতু বাজেট প্রস্তাবটি ৪টি অংশে বিভক্ত ছিল তাই এই 
৪টি অংশের ক্ষেত্রে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যে যে প্রশ্নগুলি রেখেছেন আমি 
তার প্রতিটি খণ্ডন করছি ওরা থাকুন বা না থাকুন। প্রথম অংশে আমি উদার 
নীতির বিরোধিতা করেছি। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশিত , 
উদার নীতির আমি বিরোধিতা করেছি। বিরোধিতা করে আমি একথা বলেছি যে 
এর ফলে আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে বিপদজনক ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বিরোধীদলের একজন মাননীয় সদস্য প্রম্ম রেখেছেন, আপনি তো এখানে এই 
তথ্যগুলি দিচ্ছেন টাকার অঙ্কে, ডলারের অঙ্কে সেটা খাটে কি? আমি তার এই 
বক্তব্য খণ্ডন করছি। টাকার অঙ্কে '৯০/৯১ সালে ব্যবধান ছিল ১০ হাজার ৬৪৩ 
কোটি টাকা। 


সেটা ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪০,৬৫৮ কোটি টাকাতে গিয়ে চার গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বস্তুত ভারত সরকার প্রকাশিত যে তথ্য তাতে ৮ মাসের ২৮০০০ কোটি 
টাকার মত, তাকে বৃদ্ধি করলে একই দাঁড়ায়। বারো মাস পরে যে তথ্য পাওয়া 
যাচ্ছে তাতে ডলারের মূল্যে ব্যবধান ছিল, খণাত্মক হিসেবে, ৫৯৩২ কোটি টাকা। 
তা ১৯৯৯-২০০০ সালে দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬১৩ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
তার পরের আট মাসের যে তথ্য তা যদি বারো মাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় 
তাতে এটা ১০,০০০ কোটি অতিক্রম করে গেছে। কাজেই আজকে অবমূল্যায়নের 
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জন্য এটা হয়েছে সেটা ভ্রান্ত। শিল্প উৎপাদন, সেটা সারা ভারতবর্ষে কমে গেছে। 
৭.৬ শতাংশ ছিল উদার নীতি শুর করার আগে। পরের বছরে সেটা ৬ শতাংশে 
নেমে এসেছে এবং বর্তমান বছরে সেটা ৫ শতাংশে নামতে পারে। খাদ্য উৎপাদনেও 
মন্দা এসেছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলো লাভজনক হলেও সেখানে আঘাত এসেছে। 
তিনটি সংস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তারপর আরো একটিতে নোটিস দেওয়া 
হয়েছে। তারপর আরো ৬টি এন. জে. এম. সি.-র চটকল, তা থেকেও তারা সরে 
আসছেন। সেটাও যুক্ত হবে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য সৌগত রায়, তিনি 
সমর্থন করেন না। তিনি বলে দিলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নির্বিচারে বন্ধ করার 
নীতিকে সমর্থন করেন না। তিনি আরো একটি বিষয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন-__ 
পুরোটা বলতে পারেননি- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেট অফ ইন্টারেস্ট সম্পর্কে। এখানে 
মাননীয় কংগ্রেস সদস্য অতীশ সিনহা মহাশয় প্রকারান্তরে বলছিলেন, বাঁচার কি 
অন্য কোনও পথ আছে? সৌগত রায় মহাশয়ও বলেছেন, বাঁচার কি কোনও পথ 
আছে? ওঁদের মনেও-_আমি লক্ষ্য করেছি-__এঁ উদার নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। 
ওঁরা বলছেন, বিকল্প পথটা কি হতে পারেঃ এসব গণ্ডগোলের মধ্যেও এটাই তো 
বামপন্থীদের একটা বড় লাভ, ওঁরাও স্বীকার করছেন যে ওখানে গোলমাল আছে। 
একজন, বোধ হয় মিঃ খানচৌধুরী বা অন্য কেউ, সাধন পাণ্ডে মহাশয় বলছিলেন, 
গুধু এখানে নয়, সারা পৃথিবীতেই তো এটা চলছে। এটা কিন্তু ঘটনা নয়। সারা 
পৃথিবীর সর্বশেষ কথা ওরা পান কিনা জানি না, তবে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি 
জোসেফটিগালিস বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, তিনি সদ্য পদত্যাগ করেছেন এই নীতির 
প্রতিবাদে। এই নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো সোচ্চার হয়েছে। 
এমন কি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ১৮১৮ স্ট্রিট, যেখানে বিশ্বব্যান্কের 
অফিস, তার সামনেও প্রতিবাদ হয়েছে এর বিরুদ্ধে। আজকে ওরাও বলছেন, 
বিকল্প পথের দরকার রয়েছে। আজকে প্রতিটি দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে 
এ ব্যাপারে । আগে আমরা ছিলাম একা, এখন ওরাও বুঝতে পারছে সেটা। এটা 
রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের বড় একটা 
নাভ। হ্যা, বিকল্প পথ আছে, আমরা মনে করি আছে। আমি বিশ্লেষণাত্বক কাঠামোর 
উপর দাঁড়িয়ে এটা বলেছি, মার্সবাদ ব্যবহার করে বলেছি। আমরা বলছি, আমরা 
(তা এই রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কাজ করছি। এখানে দাড়িয়ে মার্জবাদের প্রয়োগ হচ্ছে 
'£ই, যে উৎপাদন শক্তির বিকাশ করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে তার জন্য 
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সেভাবে পরিবর্তন করবার উদ্যোগ নিতে হবে। সম্ভব হবে কিনা জানি না। সব 
মনে রেখেই আমরা বলেছি, যেখানে বাজার আছে সেখানে একচেটিয়া ভিত্তিতে 
সমান প্রতিযোগিতা, যেখানে বাজার নেই সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ। যেখানে বাজার 
এবং সামাজিক উদ্যোগ, দুই-ই থাকতে পারে সেখানে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, 
সমান প্রতিযোগিতা । আমি তো সেটাই বিশ্লেষণ করে বলে দিয়েছি, করার পথটা 
আমি বলেছি। বলেছি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের পথের তফাৎটা কোথায়। আপনারা 
তফাতটা বোঝেননি, বা বুঝেও বলছেন না। নির্বিচারে আমদানি নীতির পরিবর্তে 
আমরা বলেছি, দক্ষতার সঙ্গে স্বনির্ভরতার একটা মুল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমদানি 
এবং রপ্তানি নীতির ভারসাম্যতা। 


ওপর দাড়িয়ে ভারসাম্য। আমরা বলছি, বিদেশি খণটা কমিয়ে অভ্যন্তরীন সম্পদ 
সংগ্রহ বৃদ্ধি করা, কালো টাকা উদ্ধার করা। যার মধ্যে এর বীজ নিহিত হয়ে 
আছে। আমরা বলছি, নির্বিচারে বিদেশি পুঁজি, এটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধা 
বুঝে__আমরা বলছি যে, গণবণ্টন ব্যবস্থায় আঘাত করা নয়। কারণ, যেখানে 
একচেটিয়া ব্যবস্থা আছে বিপণনের ক্ষেত্রে, সেখানে গণবন্টন ব্যবস্থা পাল্টা 
প্রতিযোগিতা-_ প্রতিযোগিতা বাড়াতে পারে। তাই গণবণন ব্যবস্থার কথা আমন 
বলেছি। ওরা খর্ব করতে চাইছেন! এখানে আমানের সান্দ নফাৎ্! লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত 
সংস্থা ওরা বন্ধ করছেন__কেন বন্ধ করছেন? বাদজটে শামরা দেখছিলাম। আমরা 
বলছি, দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা চালাতে হবে। আমরা বলেছি, 
বড় শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের জায়গা, লাভজনক ব্যান্কঙলোকে বন্ধ করবেন না। 
তার সঙ্গে সমবায় থাকুক। এবং প্রতিযোগিতার স্বার্থে ভূমি সংস্কার এবং বিকেন্দ্রীকরণ। 
ওদের সঙ্গে এটাই হচ্ছে আমাদের তফাৎ। দ্বিতীয় অংশ আলোচনায় যখন এসেছে, 
এখানে একজন বলেছেন, বোধহয় নির্বেদ রায় মহাশয় বলেছিলেন। রাজ্যের মধ্যে 
দাঁড়িয়ে করা যায়। এটা কেন্দ্রের অন্য নীতি। হ্যা, অবশ্যই করা যায়। সংবিধানের 
যেগুলো রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, সেখানে করা যায়। আমরা তাইতো যাত্রা শুরু 
করেছি ভূমি সংস্কার দিয়ে। যেহেতু জমি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। ভূমি সংস্কারের 
ক্ষেত্রে আমাদের স্থান প্রথম। সেটা প্রত্যেকে মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়ে আবার 
বলতে শুরু করেছেন। সেই ভূমিসংস্কারেও নাকি ১/দরও অনেক কিছু দেওয়া 
আছে। ওরা নাকি অনেক কিনু দিয়েছেন। কেউ নেই, তবে আমি তো ছাড়ব না। 
আমি ওদের সময়ে যে জমি ওরা দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে, আমার মনে আছে-_ 
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আনন্দ গোপালবাবু বোধ হয় চলে গিয়েছেন, উনি সুন্দরভাবে বলেছেন, আমাদের 
দিক থেকে নৃপেনবাবুও বলেছেন, কিন্তু আমি একেবারে সরকারি তথ্য উল্লেখ করে 
বলছি। এটা স্ট্যাটিসটিক্যাল আযাপেনডিক্স, রিপোর্ট ২-১৯৭৯ সালে প্রকাশিত। তখন 
ল্যান্ড রিফর্মস্‌ কমিশনার দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় যা থেকে অন্য জায়গায় উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন, আমি সেই উদ্ধৃতিটা দিয়ে দিচ্ছি। বইটা আপনার কাছে রেখে দিচ্ছি, 
অতীশ সিংহ মহাশয়কে পৌঁছে দিতে হবে। বলেছেন, আযাট এ পার্টিকুলার পয়েন্ট 
অফ টাইম ...... 8 8 [0111 06 01779. 01106 0611911) 0011911211105 (16 015- 
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মানে যেটা বন্টনযোগ্য জমি সেটাকে বণ্টন কর। করা হয়েছে বলে দিয়েছিলেন। 
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তখন বেরিয়ে পড়ল। তাই ওদের সময়ে যেটা বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন 
ব্যাপার। এটা আমি তথ্য দিয়ে বললাম। অভিজ্ঞতা আরও সহজ। গ্রামবাংলায় 
গিয়ে যদি বিরোধী দলের নেতারা বলেন--কংগ্রেস (ই) বা তৃণমূল-_তারাই 
ভূমিসংস্কার এনেছেন-_বেড়াল বলছেন মাছ ছৌব না। এ তো খুব ভাল। আমাদেরও 
খুব সুবিধা হবে মানুষকে বোঝাতে। কিন্তু আমি তথ্য দিয়ে বলে দিলাম। 
ভূমিসংস্কারের ভিত্তিতে সেচ, উন্নত বীজ ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের 
হারে সারা দেশের মধ্যে আমরা প্রথম হয়েছি। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৯-২০৩০০ 
পর্যস্ত সর্বশেষ রাজ্যওয়ারি তথ্য ৪.১ শতাংশ হারে বাড়িয়েছি। সেটা কেউ প্রশ্ন 
করেন নি। কিন্তু মাননীয় অতীশ সিংহ মহাশয়, ওদের আমলের যে তথ্য উনি 
বলেছেন, “কিছু ভাল বছর ঢোকান, কিছু খারাপ বছর বাদ দেন। তথ্যটা ঠিক 
করুন। এ রকম করা হয়নি। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৯-২০০০ "এর, আমাদেরও 
ভাল খারাপ সমস্ত বছরগুলোকে নিয়ে, প্রত্যেকটি বছরের বার্ষিক হার নিয়ে যোগ 
করে, তাকে ভাগ দিয়ে-_যেটা নিয়ম-_তাতে ৪.১ শতাংশ হার এসেছে। আমি 
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ওদের সুবিধার্থে ১৯৭১-৭২ টা নিয়েও দেখেছি। প্রত্যেকটি বছরের বার্ষিক হার 
নিয়ে, অংক করে, তাকে ভাগ করে দেখতে পাচ্ছি__ওদেরটা একটু সুবিধার জন্য 
বাড়িয়ে দিলাম__তাতেও আসছে, ওদের সময়ে উন্নয়নের হার, বার্ষিক গড় বৃদ্ধির 
হার .৪৯ শতাংশ। ১ শতাংশও নয়। আধ শতাংশও নয়। সেখান থেকে ৪.১ 
শতাংশ হয়েছে, এ তথ্যটা যোগ করেও। আমি খণ্ডন করে দিলাম। শিল্পের প্রসঙ্গে 
আসছি। ওরা বলেছেন যে এটা কেন হল? কৃষিতে তো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। 
এটা বলেছেন সৌগত রায় মহাশয়। উনি মেনে নিয়েছেন। কৃষিতে আমরা প্রথম, 
মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, শিল্পে আমাদের সারা দেশের মোট উৎপাদনে, মানে 
সংগঠিত শিল্পে মোট উৎপাদনের, তার যে মূল্য, সেখানে আমাদের অবস্থান কেন 
কমে আসছে? 


প্রথমত বলা উচিত সর্বশেষ যে তথ্য বার হচ্ছে, যেটা আলোচনা হল, আমাদের 
এই ভাগটা বাড়তে শুরু করেছে, ৪.৭ শতাংশ থেকে ৫.১ শতাংশে বাড়তে শুরু 
করেছে। রেখাচিত্র একটু উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু মূল বিষয় সেটা নয়। কখন 
করতে শুরু করে? আমি তো একটা রেখাচিত্র নিয়েছি ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে যখন 
মাসুল সমীকরণ নীতি ঘোষণা করা হল। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি তো 
রেখাচিত্রটা এঁকেছি। সেই সময় ছিল, মানে মোট শিল্প উৎপাদনের সুচক প্রায় 
১৩২-এর মতো। সেটা কমতে কমতে, ১৯৮০-৮১ সালকে ভিত্তিবর্ধ ধরে সবচেয়ে 
কমে যায় ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যস্ত। ৯৫-তে নেমে আসে। 
তারপর সেটা বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০ অতিক্রম করছে, মানে একটা উল্টো দি 
থেকে জে আঁকলে যে রকম হয় তাই। ওদের সময় কমতে কমতে সবচেয়ে কমে 
যায়। এখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তাই আমাদের মোট মুল্টা বৃদ্ধি পেতে সময় 
লাগবে। কিন্তু উরধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। ওই নিন্নগামী যাত্রা মূলত ১৯৯৭-৯৮ 
সালে, সেটা ওদের নীতির জন্যই হয়েছিল সেটা তো ভুললে চলবে না। তারপর 
যে যে শিল্পগুলিতে এই সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, কৃষিজ শিল্প চর্মজ শিল্প, জৈব 
প্রযুক্তি, এই সব আমি বলেছি আর পুনরোক্তি করছি না, চটের বহুমুখীকরণ, 
পর্যটন, রসায়ন, পেট্রো রসায়ন এবং বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান 
ভিত্তিক শিল্পের ক্ষেত্রে। এখানে, ওরা, আমার বাজেট বক্তৃতায় যে তথ্যগুলি দেওয়া 
হয়েছে সেইগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। শুধু একটা প্রশ্ন হলদিয়া পেট্রো রসায়ন 
প্রকল্প নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কেউ করছেন। ঘটনা কিছু নয়, পরিষ্কার একেবারে। 
আমি আবার স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, সেটা আমার এখানে বাজেট *বস্কৃতায় রাখা 
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হয়েছে যে হলদিয়া পেট্রো রসায়ন প্রকল্পে উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১১টি প্লান্ট কাজ 
করছে এবং তারা শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষমতায় কাজ করছে। সারা ভারতবর্ষের ২২ 
শতাংশ বাজার দখল করেছে, ৫৬ শতাংশ উত্তরপূর্ব ভারতের বাজার দখল করেছে। 
বাণিজ্যিক উৎপাদন কখন ঘোষণা করা হয়? তার সঙ্গে উৎপাদনের যোগ কি? 
উৎপাদন যখন এইভাবে এগোচ্ছে, বানিজ্যিক উৎপাদন ঘোষণা করার একটা সিদ্ধাত্ত 
সংশ্লিষ্ট পর্যদ, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বোর্ড নেবেন। তার সঙ্গে যেটা প্রাতিষ্ঠানিক 
আয় কর, করপোরেট ইনকামট্যাক্স দেওয়ার সুবিধা অসুবিধা এটা মেনে কমার্সিয়াল 
প্রোডাকশন, বানিজ্যিক উৎপাদন ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনের রেখাচিত্রের কোনও 
যোগ নেই। এটা বোধ হয় ওঁরা জানেন না, আমি এই সুযোগে বলে দিলাম। এই 
ব্যাপারে কোনও বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। যারা চিরকাল বাধা দিয়েছে হলদিয়া পেট্রো 
রসায়ন প্রকল্পে তারা এখন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বাধা দিতে চাইছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, এখানে প্রশ্নের মধ্যে কেউ বললেন অনুসারী শিল্প সম্পর্কে। অনুসারী শিল্প 
যেটা ছিল ৩৫৪ ইতিমধ্যে সেটা ৪৩০ অতিক্রম করে গিয়ে ১১২৫৪ জনের 
কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমরা বলেছি এর থেকে আরো ৫৫ হাজার 
কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। ওনারা বলেছেন সুযোগ হয়েছে, কি করে বললেন? 
উৎস হচ্ছে, ইন্ডিয়ান প্লাসটিক আ্যসোসিয়েশান। যত পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প আমাদের 
দেশে হয়েছে তার তথ্যের ভিত্তিতে ওরা বলেছে এই অনুসারী শিল্পে মূল যা হবে 
তার ৫ গুন হবে পরোক্ষ কর্মসংস্থান। সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যা, আমরা ঠিক 
তাই বলেছি। আমি তথ্যের উৎস বলে দিলাম যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারেন। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওনারা বলছেন যে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আপনারা সতর্ক 
আছেন তো? হ্যা, যথেষ্ট সতর্ক আছি, পৃথিবীতে কি হচ্ছে সতর্ক আছি। এতৎসত্বেও 
এখান থেকে রপ্তানি ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪০০ কোটি টাকা থেকে ৯৩৫ কোটি 
টাকাতে বৃদ্ধি হয়েছে। ওঁরা বলেছেন এই তথ্য বিশ্বাস করি না। কাস্টমস তো 
কেন্দ্রীয় সরকারের, তাদের সঙ্গে তো ওঁরা যুক্ত ছিলেন, আবার যে কোন দিন যুক্ত 
হতে পারেন। আমি তো কাস্টমসের তথ্য দিচ্ছি__বিশ্বাস করি না মানে কি? 
বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার প্রকাশিত তথ্য উল্লেখ করেছি। একটা কথা ওরা বলেছেন, 
আরো কি প্রগতি হয়েছে বলেন নি কেন। হ্যা, বলা ভাল, রাজ্য জুড়ে যে পরিকাঠামো 
স্টেট ওয়াইজ এরিয়া নেটওয়াকর্স-১ আমরা আশা করছি আগস্ট মাসের মধ্যে 
প্রতিটি জেলার কেন্দ্রের সঙ্গে সেটা যুক্ত হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি এটা হচ্ছে। 
আমি এই সুযোগে এটা বলে রাখলাম। আমি মুল প্রস্তাবগুলিতে আসছি যেখানে 
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রা কিছু ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু এর থেকে যেটা প্রথম হচ্ছে, সামগ্রিক 
ক্ত্রগুলি যুক্ত করলে গত বছর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের রাজ্যে হয়েছে ৭.৬ 
₹শ হারে, গোটা ভারতবর্ষে যেখানে হয়েছে ৬ শতাংশ হারে। অনেক উচুতে 
াছি। গত ১০ বছরের গড় নিয়েছি, এর মধ্যে ভাল খারাপ সব বছর নিয়ে 
চ্ছতার সঙ্গে হিসাব করেছি। গত ১০ বছরে সারা ভারতবর্ষে মোট উৎপাদন 
দ্ধির বার্ষিক গড় হার ৫.৮ শতাংশ আর পশ্চিমবাংলায় ৭ শতাংশ। 


আরো নির্দিষ্টভাবে গত তিন বছরে সমস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে আমাদের উপরে 
সাছে শুধু কর্ণাটক, আমরা দ্বিতীয় স্থানে আছি। গত তিন বছরে ৭.৪ পার্সেন্ট গড় 
চার বেড়েছে, কর্ণাটক শুধু উপরে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে এক 
একজন বললেন পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করে। উনি বোধ হয় প্রকৃত মূল্য এবং 
চলতি মুল্যের মধ্যে গরমিল করে ফেলেছেন। গত তিন বছরে আমাদের বৃদ্ধি ৪-৭ 
গতাংশ হারে মোট উৎপাদনের, সেখানে পাঞ্জাবের ৪.৫ শতাংশ। আমি উত্তরটা 
বাজেটে দিয়ে রেখেছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রস্তাব উঠেছে, সেই প্রস্তাবে 
কউ একজন বলেছেন এখানে কমিউনিস্ট অসীম দাশগুপ্ত কোথায়__বেসরকারিকরণ 
তা করে দিচ্ছেন। আমি খণ্ডন করে দিচ্ছি। আমি আবার বলছি, পুনরোক্তি করে 
বলছি আমরা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে রাজ্য 
সরকার আরো সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দীড়িয়ে যখন মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে 
চাইছে সেখানে আমার মুল কথা পুনরোক্তি করে বলছি উৎপাদন শক্তিটাকে বিকাশ 
কলাতে চাইছি কিছু শ্রমজাধি মানুষের স্থার্থে। সোজা কথা উৎপাদন বাড়াতে চাইছি 
জর্সসংস্থানের স্বাথে এ মজুরিটাকে একটু লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় হচ্ছে এটা করার 
জনা যতটুকু প্রয়োজন পরিবর্তনের সেটা না হলে সম্ভব নয়-_তার, জন্য গ্রামে ভূমি 
সংস্কার এবং সাধারণভাবে আমি বলছি যেখানে বাজার আছে, আবার পুনরোক্তি 
করে বলছি__আসরা চাইছি আর্থিক সংস্কার। হ্যা, কিন্তু নিজের শর্তে, বিদেশি 
ধণের শর্তে নয়। তার মানে যেখানে বাজারের ব্যবস্থা আছে সেখানে একচেটিয়া 
ভেঙ্গে প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ। যেখানে বাজার ব্যবস্থা কাজ করছে না-_ 
গ্রামীণ রাস্তা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেখানে সামাজিক উদ্যোগ দরকার। 
প্রতিযোগিতা পদক্ষেপের তুলনীয় বিষয় হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ, দায়বদ্ধ বিকেন্দ্রীকরণ__ 
সেকথাটাই আমি বলছি। তৃতীয় একটা বিষয় যুক্ত করেছি যেসব ক্ষেত্রে আমরা 
মনে করছি সরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগ দুইই কাজ করতে পারবে সেখানে 
সেই সুযোগটা দিলে সমান প্রতিযোগিতা দেওয়ার ফলে ভাল কাজ করতে পারবে। 
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কিন্ত সামাজিক লক্ষ্য মনে রেখে তার সঙ্গে সমন্বিত করে কোনও সম্পর্কহীন ভাবে 
নয়, এটা বলেই আমি বলছি আমাদের মূল লক্ষমাত্রা হচ্ছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। 
এবং আমি বলছি যে, দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের সংখ্যা ২৬ থেকে ২২ শতাংশে 
নামিয়ে আনা এবং তার জন্য আমরা বলেছি খাদ্যে নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের 
উদ্যোগে গণ বন্টন ব্যবস্থার এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দরকার। 
এই জায়গাটায় আমি একটু বলছি কারণ এটা নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তি করতে 
চাইছেন। মাননীয় সৌগত বাবু বলেছেন আপনারা ৮ শতাংশ মোট উৎপাদনের হার 
ধরলেন কি করে, এতো খুব আশাবাদী এবং খুব বেশি আ্যান্বিসাস। এই প্রসঙ্গে 
বলছি গত তিন বছরে গড় হচ্ছে ৭.৪ শতাংশ বেড়েছে, গত বছরে ৭.৬ শতাংশ 
বেড়েছে। সুতরাং সেখানে দীড়িয়ে আমরা ৮ শতাংশ বার্ষিক হার করেছি। বেন্ত্রীয় 
সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করুন সেখানে ৬ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে ওরা ৮ 
শতাংশ বলছেন কি করে? আমরা তো ৭.৬ শতাংশে গিয়ে বলছি। এখানে দীঁড়িয়ে 
আমি বলছি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ৬ লক্ষ সৃষ্টি করার কথা বলায় একটা প্রন্ন বোধ 
হয় তাপস রায় করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন আপনি তো ভোট অন 
আযকাউন্টে এটা ৮ লক্ষ বললেন, ৮ লক্ষ শতাংশ বৃদ্ধির হার বললেন। শতাংশ 
হারে যদি ৮ লক্ষ বলে থাকেন তাহলে ৬ লক্ষতে কেন কমালেন£ আমি আলাদাভাবে 
বলেই দিয়েছি যে প্রকল্পগুলো নিয়ে আমরা নামছি তার প্রথম তিন মাস আমাদের 
হাতে নেই। এপ্রিল-মে-জুন এই তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে, বাকি আছে ৯ 
মাস। সারা বছরের ক্ষেত্রে সম্ভব ৮ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা আমরা 
টানা বছর পেয়েছি ৯ মাস, এর পাটিগণিতটা থাকলে বুঝিয়ে দিতে সুবিধা হত। 
যারা বিভ্রান্তি করছেন তাদেরও বুঝিয়ে দিতাম যেটা ১২ মাসে ৮ লক্ষ হয়, সেটা 
৯ মাসে সেটা ৬ লক্ষর কাছাকাছি আসে, তাই খুবই সহজ বিষয় এটা আমি 
আগেও অন্যদের বলেছি, আবার বলছি কি কি প্রকল্পের মাধ্যমে এটা করা হবে। 
এক্ষেত্রে কোথায় কে যেন বলেছেন এর মধ্যে বাস্তব ভিত্তি নেই। আমি ভিত্তিটা 
কোথায় ঠিক আছে নির্দিষ্টভাবে বলছি-_এখানে ৩, ৪টি বড় উদ্যোগ এর মধ্যে 
এসেছে, নির্দিষ্ট প্রকল্প, বাংলার কর্মসংস্থান প্রকল্প। তাকে আকর্ষণ করা হবে ১০ 
শতাংশে যিনি এগিয়ে আসবেন তিনি দেবেন মোট প্রকল্পের খরচ উর্দপীমা-_সেটা 
১০ লক্ষও হতে পারে। রাজ্য সরকার ১৫ শতাংশের জায়গায় ২০ শতাংশ দেবে, 
সুতরাং ১৯ আর ২০ মিলে ৩০, বাকি তো ব্যাঙ্কের লোন। 


ওরা প্রন্ন করেছেন, এই প্রশ্নগুলির মধ্যে এক হচ্ছে, আপনি এই ১০০ কোটি 
টাকা ব্রেখেছেন কেন, এটা তো কম হয়ে যাবে? উধর্ব সীমার সঙ্গে গড়কে গুলিয়ে 
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ফেলেছেন। উধর্ব সীমা হচ্ছে ১০ লক্ষ টাকা। গত বছরের গড় আমরা দেখেছি। 
প্রকল্প যা হয়েছে, ৫০ হাজার টাকার মতন একটা প্রকল্প-কটা এসেছে-_সেই বায়টা 
ধরে আমি ১০০ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে রেখেছি। পাটীগণিতটা বুঝিয়ে দিলাম 
আর একবার। যদি এর পরে প্রয়োজন হয় বেশি প্রকল্প আসলে বাড়িয়ে দেব 
আমরা সাপ্লিমেন্টারীতে গিয়ে। দ্বিতীয় কথা, আর একজন বলেছেন, সেটা বোধহয় 
অরুণাভ ঘোষ মহাশয় বলেছেন, আরো দু-একজন ধলেছেন সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। 
আমি তার উত্তর দিচ্ছি। ওরা বলেছেন, আপনাকে তো সেই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর 
করতে হচ্ছে এই প্রকল্পের জন্য যে, ব্যাঙ্ক “ঝণ” আমানতের অনুপাতে দেয়। একমাত্র 
যারা সহযোগিতা করছেন না--তাহলে তো এর মধ্যে নিশ্চয়তা নেই। মাননীয় 
সভাপতি মহাশয়, এখানে একটু পরিষ্কার করে বলা ভাল। ব্যান্ক খণ ১০০ কোটি 
টাকার সঙ্গে তুলনীয় হলে ৪০০ কোটি টাকা বা ৫০০ কোটি টাকার মতন লাগবে। 
ব্যাঙ্কে এখানে আমানত রাখছে-_ব্যাঙ্কের টাকাটা কার টাকা? ব্যাঙ্কে ৭২ শতাংশ 
টাকা রাখেন রাজ্যের মধ্যবিত্ত মানুষ, খেটে-খাওয়া মানুষ। ৬৪ হাজার কোটি টাকা 
আছে। সেখানে খণ আমানতের যে অনুপাত--সারা দেশে যেখানে ৫৮ শতাংশ, 
এখানে ৪৪ শতাংশ, জেলাতে ২৫ শতাংশের কম, তার থেকে ৪০০ কোটি টাকা 
বের করবেন না। এই চাপ আমরা সৃষ্টি করব না? ওরা আমাদের সহযোগিতা 
করবেন নাঃ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যগণকে 
আমি বলছি যে আমি শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে নেই, আমরা 
সমবায় ব্যাঙ্কের উপর বিশেষভাবে আস্থাটা রাখছি। সমবায় ব্যাঙ্কে ৪ হাজার কোটি 
টাকার মতন আমানত জমা আছে। আমরা সরাসরি বলছি, এই প্রকল্পর জন্য 
সমবায় ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসুক এবং আমরা বিশ্বাস করি আপনার মাধ্যমেও ব্যাঙ্কগুলিকে 
বলছি তারা এগিয়ে আসুন। এখানে ব্যাঙ্কের উপর সকলে মিলে কিন্তু-_-আমি 
বলছি, গণ আন্দোলনের মাধ্যমে কিন্তু চাপটা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের রাজ্যে 
৪৪ শতাংশ খণ আমানতের অনুপাতে-_মানে কি? মানে, একটা বড় অংশের টাকা 
আমাদের যেটা জমা আছে সেটা অন্য রাজ্যের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে। মানে, 
কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের আর একটা দিক দেখতে পাচ্ছি আমরা-_সেই টাকাটা আমাদের 
রাজ্যের মধ্যে রাখতে হবে। তাই শুধু সমবায় ব্যাঙ্ক নয়, এই ব্যাঙ্কেও আছে। 
একটা প্রশ্ন ওরা রেখেছেন-_ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে না, তার কারণ নাকি খণ ফেরৎ 
পাননা। ঠিক কথা। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্য ডি বি ও ডি-র সর্বশেষ 
প্রকাশিত তথ্য, একমাত্র কৃষি খণের ক্ষেত্রে ওরা দেন__তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
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পশ্চিমবাংলায় কৃষি ঝণ ফেরৎ দেওয়ার অনুপাতে সারা দেশের একেবারে তুলনীয় 
৫১ শতাংশের কিঞ্চিৎ বেশি। বিশেষ করে স্টেট ব্যাঙ্ক-এ ৬০ শতাংশের বেশি। 
এবং সমবায় ব্যাঙ্ক যে কাজ করেছে গরিব মানুষকে ঝণ দিয়েছে, তারা তো ৭৫ 
শতাংশের বেশি খণ আদায় করেছে। খণ তো অনাদায়ী হয়ে আছে খুব বড় বড় 
শিল্পপতিদের কাছে। আমরা তো বারবার ব্যাক্ককে বলেছি সে কথা-__লিস্টটা দিন, 
আমরা ধরব। আমরা কেস করব। ওরা তো দেননি, অজুহাত কেন খাড়া করছেন? 
আপনারাই বা তার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন কেন? এর জন্য এইভাবে প্রকল্পটা আমরা 
গ্রথিত করেছি এবং ওরা বলছেন এখানে আপনারা কেন বণিক সভাকে ডেকেছেন? 
শুধু তো বণিকসভা নয়, রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং 
বণিক সভা তারাও আসবেন কেন তাদেরকে বলা হচ্ছে? এই কারণে-_ প্রশিক্ষণের 
ক্ষেত্রে তারা আসুন। এবং যে যে প্রকল্পগুলি লাভজনক, সেখানে প্রত্যেকটি বণিকসভা 
প্রস্তাব রেখেছেন, যেগুলি ব্যবসায়ী সমিতি তারাও রেখেছেন, তারা এসে বলছেন 
জেলা ও ব্লক স্তরে যাব। এই উদ্যোগটাকে আমরা স্বাগত জানাই। ওরা বলছেন, 
ওদের কেন ডাকছেন? ডাকবৌই তো, ওরাও থাকবেন পাশাপাশি। এবং ওদের 
যেটুকু অর্থ দেব তার একটা অংশ আমরা দেব, মানে যে কাজ ও যেটুকু কাজ 
তারা পেয়েছেন তা দেখার পরে। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এখানে একটি কথা 
বিভিন্ন পণ্য কেনেন, এক একটি বছরে অন্ততঃ ৫ হাজার কোটি টাকার। আমরা 
তো রাজা সরকারের পক্ষে যেটা খরচ করি প্রত্যেকটি জেলায়, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ংশ তো, এই যে কর্মসংস্থান প্রকল্পে যারা কাজ করছেন তাদের পণ্যর সঙ্গে যুক্ত 
করবো এই কথাগুলি বলছি। প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি বাজার আমরা ধরিয়ে দেব সেভাবে। 
আর একটা দিক হচ্ছে, এর থেকে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ওরা বলছেন, কি করে 
করবেন? 


[2-20 __ 2-30 0.0.] 


এই রাজ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার 
এই রকম কেস তো ব্যাঙ্কে দিই, ভরতুকি মিলিয়ে তো আমরাই করেছি। তার 
(থকে লক্ষ্যমাত্রা আমরা অনেক কম রেখেছি। এটা অবাস্তব বলছেন কি করে? এটা 
তো সম্ভব। ১৯৯৭-৯৮ সালে এক লক্ষর বেশি হয়েছে, সদ্য কয়েকটি বছরে এই 
উদারনীতির চাপে কম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সমবায় ব্যাক এবং আমরা সকলে 
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মিলে চাপ দিয়ে এটা করব। তাই আমি এটা খণ্ডন করলাম ওদের। এর পরে হচ্ছে 
স্বনির্ভর গোষ্ঠী__এটা খুবই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ৯,৫৪৫টির মত 
স্থাপিত হয়ে গেছে এবং এক একটা গোষ্ঠীতে দশ হাজারের করে থাকে, আমরা 
সেটাকে ত্রিশ হাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। 
প্রশ্7_কি করে আপনারা পারবেন? মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
এই সভাকে জানাতে চাই, সমবায় ব্যাঙ্ক যেমন ৯,৫৪৫টি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী করেছেন, 
এস. ডি. এস. ওয়াই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৭,৭৯০টি করেছেন, এছাড়াও ব্যাঙ্ক 
করেছেন ৫,৫৯৭টি। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক করছেন ৫,৫৬০টি। যে বছর ফেলে এসেছি সেই 
বছরে সাতাশ হাজার হয়ে গেছে, তার থেকে ত্রিশ হাজারে উন্নীত করতে চাইছি। 
এই লক্ষ্যমাত্রা তো বাস্তবানুগ, তার ভিত্তিতেই আমি রাখছি। তাই এটাও আমি 
খণ্ডন করলাম। 


মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কয়েকজন প্রশ্ন তুলেছেন, আপনি বীজের ক্ষেত্রে স্ব- 
নির্ভর হবেন কি করে? চালের ক্ষেত্রে আমরা ৯০ শতাংশ স্ব-নির্ভর হয়েছি, 
তৈলবীজের ক্ষেত্রেও প্রায় তাই। কিন্তু ডাল, গমের ক্ষেত্রে নই, এটা আমরা হতে 
চাইছি। সেচের ক্ষেত্রে আপনারা বলছেন ৬২ থেকে ৭৫ শতাংশে যাব কি করে? 
যাব এইভাবে, কারণটা বোধহয় আগে আমি স্পষ্ট করে বলিনি। স্বাধীনতার পর 
আমাদের দেশের মোট নীট কৃষি জমির যোলো শতাংশ সেচসেবিত ছিল। তারপরে 
ওদের চব্বিশ বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্য্স্ত সেটা ৩১ শতাংশে ওঠে। 
অর্থাৎ ওদের ২৪-২৫ বছরে ওরা মাত্র ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে। আমাদের এই 
চব্বিশ বছরে ৩১ থেকে ৬২, অর্থাৎ ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি এবং এই নৃদ্ধির 
হার দ্বিগুন। ৬২ থেকে ৭৫ শতাংশে তুলতে গেলে গড়ে এক বছরে ১.৫ লক্ষ 
হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনতে হয়। আমরা তো এখন এক লক্ষ হেক্টর- 
এর বেশি জমিকে সেচের আওতায় আনছি। এটা এক থেকে দেড় লক্ষ করতে 
চাইছি, এটা সম্ভব। এটা কোথাও ক্ষুদ্র সেচ, কোথাও অন্য সেচ, সেটা আমরা 
বলেছি। তবে এখানে নিজেদের দুর্বলতার জায়গাটা একটু চিহিতি করা উচিত। 
তিস্তার কাজটা আমাদের তাড়াতাড়ি রুরলে এটা সুবিধাজনক হবে। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এখানে একজন বক্তব্য রেখেছেন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে 
আপনারা টাকা ঠিকমত খরচ করতে পারছেন না? সরকার নাকি তার ম্যাচিং গ্রান্ট 
দিচ্ছেন না। এটা একদম ঠিক নয়। ২০০১ সালের তথ্যটা আমি দিচ্ছি, সমস্ত রকম 
ম্যাচিং গ্রান্ট দেওয়ার পরে, আগে যা কম ছিল সেটাকে অতিক্রম করে ৮০ শতাংশের 
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মত খরচ হয়েছে, বাকি যে ২০ শতাংশের মত খরচ হয়নি সেগুলো ফেব্রুয়ারি, 
মার্চে পাওয়া গিয়েছিল এবং এর ভিত্তিতেই খরচ করা এ সময় যায় না তাই। তবে 
মনে করি আমাদের আরও উন্নত করা উচিত। তবু যেটুকু দুর্বলতা আছে এটা 
পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে দিয়ে যা অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে সারা দেশের ক্ষেত্রে, সেখানে 
সমস্ত রাজ্যগুলিই অর্ধেক খরচ করতে পারছেন। তার কারণ এখানে খরচটা প্রথমে 
রাজ্যকে করতে হয়, পরে রিইমবারস্মেন্ট করে। পারেন না তার কারণ এখানে 
সুদের হারটা খুব চড়া, ১২ শতাংশ সুদের হার, সাত বছরে ফেরত দিতে হয়। এর 
মধ্যে দীড়িয়েও সারা দেশে যা আমাদের এখানেও তাই। যেটা উনি জানেন না, 
সেটা আমি শুধরে দিলাম। দামের ক্ষেত্রে, বিপণনের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা দিয়ে 
আমরা প্রবেশ করছি, বলা ভাল-_এই জায়গাটায় আমাদের অপূর্ণতা ছিল। সমবায়ের 
ক্ষেত্রে শুধু পরিষেবা সমবায় নয়, থানা সমবায়ের মাধ্যমে__মাননীয় সভাপতি মহাশয়, 
আপনি জানেন, আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আছে-_বিপণনে আমরা সামাজিক 
পদক্ষেপ নিয়েছি এবং সেটা রাজ্যত্তরে শীর্ষ সমবায় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে এবং 
থানা সমবায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বহুমুখী হিমঘর এবং ব্যক্তিগত হিমঘর তার সঙ্গে 
সমন্বিত করব। ওরা যেগুলো বললেন, প্রয়োজনে কিন্তু করেননি। এইগুলি প্রস্তাব। 
এই জায়গায় যাওয়ার মানে যে মুহূর্তে ধান বা চাল সংগ্রহ করছি বা অন্য পণ্য 
সংগ্রহ করছি সেগুলো আমরা কোথাও সমবায় কেন্দ্র, কিন্তু মূলতঃ গণবন্টন ব্যবস্থার 
মাধ্যমে তা আমরা বিক্রি করতে চাইছি। ওরা জানেন না, জানতে চাইছিলেন 
বিক্রিটা করবেন কি করে। এর সঙ্গে গণবন্টন ব্যবস্থাটা যুক্ত হয়েছে। 


কেন্দ্র যেখানে আঘাত করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা-_চাল, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, 
গম, চিনি কিনে এমনকি যারা দারিদ্র সীমার উপরে অবস্থিত গরিব মানুষ, তাদেরও 
বাজার থেকে ১ টাকা কম দামে দিয়ে ব্যবস্থা করেছি, ৫০ কোটি টাকা ভর্তৃকি দিয়ে 
আমরা নির্দিষ্ট প্রস্তাব এনেছি। কেউ বিরোধিতা করেন নি, প্রকারান্তরে সমর্থনই 
করে দিয়েছেন। এটা আমরা বাড়াব পরে, বিশেষ করে ভোজ্য তেল, কেরোসিন, 
সাবান, জামাকাপড়ে আমরা বৃদ্ধি করতে চাই। আমি এটা সংক্ষেপ করে বলছি। 


কৃষিতে এর সংক্রান্ত ক্ষেত্র নিয়ে ওরা বলছে, দেড় লক্ষ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি 
আপনারা কি করে করছেন? একটা সহজ হিসেব গ্রামাঞ্চলে রাখা হয়, যদি এক 
হেক্টর জমি অতিরিক্ত সেচসেবিত হয়-_এক হেক্টর মানে ২.৪৫ একর- এক এর 
জায়গায় দুটো ফসল হলেই অন্ততঃ একজন মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে, 
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তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। দেড় লক্ষ হেক্টর থেকে তাই আমরা দেড় লক্ষ 
মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ধরেছি। আরও বেশি ধরতে পারতাম, কম করে 
ধরেছি। প্রাণী সম্পদ থেকে এখন বোধ হয় প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী জেলা সভাধিপতিদের 
নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছেন, তারা বলছে-_আরও অতিরিক্ত ৪০ হাজার কর্মসংস্থান 
করব, যা ধরেছেন তার বাইরে। আমি তো সেটা ধরিনি, আমি তো দেড় লক্ষ কম 
করে ধরেছি। 


শিল্পক্ষেত্রে উৎসাহ দান প্রকল্পকে আকর্ষণীয় করা, অতিরিক্ত শিল্প আনার সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ আছে-_সাধন পান্ডে না কে বললেন, ভেঞ্চার 
ক্যাপিটাল ফান্ড ক্ষুদ্রশিল্নের জন্য কেউ করে না, আপনি কি করে করলেন? উনি 
সর্বশেষ খবরটা জানেন না। গত মাসেই কেন্দ্রিয় যোজনা কমিশনে-_অধ্যাপক এস. 
পি. গুপ্ত-_যিনি খুব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ_-তার নেতৃত্বে একটা কমিটি হয়, তারা 
একটা সুপারিশ জমা দিয়েছে, তাতে বলেছে--ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ভেঞ্যার ক্যাপিটাল 
ফাণ্ড করতে পারলে খুব ভাল হয়।' সমস্ত দেশের মধ্যে আমরাই প্রথম স্থাপন 
করলাম। উনি জানেন না, বলে দিলেন-_-কেন করলেন? এবং তার সঙ্গে প্রযুক্তি 
উদ্যান, উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একটি করে ২০ কোটি ২০ 
কোটি করে বরাদ্দ করা হয়েছে। 


রুগ্ন ও বন্ধ কলকারখানা নিয়ে আর একবার একটু বলতে হবে। কেননা, 
আমরা বলেছি যে, মাসে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে এটা চলবে, প্রায় ৪০ হাজার 
শ্রমিক এতে উপকৃত হচ্ছেন। একজন বললেন--৫০০ টাকাতে কি হয়? তাতে যদি 
কিছুই না হয়, তাহলে যে এন. ডি. এ. তে ছিলেন, আবার ঢোকবার চেষ্টা করছেন-__ 
সেই এন. ডি. এ. কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে যেখানে ৩ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ 
আছে, সেখানে এই প্রকল্প চালু করেননি কেন? কেনা রাজ্য সরকার এটা চালু 
করেনি কেন£ঃ ওরা কি বলছে জানি না, কিন্তু ওদের দলের যেগুলো শ্রমিক 
সংগঠন, তারা তো সাধুবাদ জানিয়েছে। আপনারা কি করে কাজ করেন, আপনাদের 
নিজেদের মধ্যেই তো যোগাযোগ নেই? বন্ধ কলকারখানার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প চালু 
থাকবে। এই নতুন প্রকল্পটা মার্চ মাসে চালু হয়েছে। মাঝে ৪ মাস গেছে, ২ মাস 
নির্বাচনের জন্য কাজ হয়নি। এই প্রকল্পে ৪ মাসের মধ্যে ৭৫টি প্রস্তাব জমা 
পড়েছে। প্রশ্ন করেছেন--১০০ কোটি টাকা রেখেছিলেন, তাতে কম হল কেন? 
গত আর্থিক বছরের মার্চ মাসে প্রকল্পটি ঘোষণা করা হয় একাধিক ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের 
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সঙ্গে আলোচনা করে। এর মধ্যে ৮টার ক্ষেত্রে মঞ্জুর হয়ে গেছে ১৫ কোটি ৮৪ 
লক্ষ টাকার মত, ৫টির ক্ষেত্রে টাকা নিয়েছে, ৪টি খুলেছে। ওরা বিশ্বাস করতে 
চাইছেন না, নাম জানতে চেয়েছেন কেউ কেউ। ওখানকার বিধায়ক বোধহয় জানেন 
না, অন্নপূর্ণা কটন মিলের শ্রমিকরা পেমেন্ট পেয়ে গেছে, কারখানাটা খুলে গেছে। 
জানেন না বেঙ্গল কটন মিল খুলে গেছে। জানেন না কৃষণ্রগ্লাস সিন্ডিকেট খুলে 
গেছে, প্যাসিফিক কটস্প্রিং খুলে গেছে। একটা কথা মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের 
মাধ্যমে বলছি-_খুব স্তম্তিত হয়ে গেছি--ডানভার কটন মিল খুললে ১ হাজার 
শ্রমিক কাজ পাবেন, ৭ কোটি টাকা আমরা দিয়েছি। সেই কারখানা খোলার জন্য 
মহামান্য হাইকোর্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে, অনুমতি 
নিতে হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পৌর প্রধান, তিনি বিরোধিতা করে বলছেন__ 
আমাদের কি খুচরো পাওনা আছে সেটা না দিলে খুলতে পারবে না। আরে, 
কারখানাটা খুলতে না পারলে কি করে দেবে? এটা বুঝতে পারছেন না? ওরা তো 
বিরোধিতা করছেন। কোন নৈতিক অধিকারই নেই। ওরা ওদের আমদানি নীতির 
জন্য কারখানা বন্ধ করছেন। কোনও রাজ্যই এগিয়ে আসেনি, আমরা খোলবার 
চেষ্টা করছি। সেখানে স্থানীয় ভাবে বিরোধিতা করছেন? এখানেও বিরোধিতা করছেন? 
ওদের মুখোশ খুলব না? শুধু গোলমাল করে, ভাঙচুর করে চলে গেলে হবে? 
এখানে উপস্থিত আছেন যারা, গণ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এটা জানিয়ে 
রাখলাম এবং এটা যাতে ত্বরান্বিত হয়। 


[2-30 __ 2-40 1797.] 


এটা যাতে ত্বরান্িত হয় বি. আই. এফ. আরের মত নয়, স্থানীয় রাজ্যত্তরে 
আমরা একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে যাচ্ছি। সৌগত রায় বললেন ওখানে আপনি 
শিল্পপতিদের ঢোকাচ্ছেন না। শুধু শিল্পপতি তো নয় রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি 
যাতে তাড়াতাড়ি কেসগুলো দেখে, বিচার করে দিতে পারে এটাকে আপনারা 
সহযোগিতা করবেন না? মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি সংক্ষেপ করে স্লছি যে 
ওরা বারেবারেই বলছেন “আপনি কর্মসংস্থান বাড়ানোর কথা বলছেন কিন্তু সংগঠিত 
ক্ষেত্রে তো কর্মসংস্থান বাড়ছে না।” বলে ভাল করেছেন। হ্যা, সংগঠিত ক্ষেত্রেও 
বাড়ছে। ওই আর্থিক সমীক্ষায় বোধ হয় 8.৪৩ এ আছে। তাড়াছড়োতে পড়েন নি 
বোধহয়। সেখানে যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কোথাও কমেছে। দু দিকে স্রোত কাজ করছে। 
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বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণভাবে বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে। বৃদ্ধি পেয়েছে, সামান্য 
হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্য সরকারে। ৮৫-২০০০ সালের আমি 
তথ্য পেয়েছি। ২৫ হাজার রাজ্য সরকারের কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি তো 
এর মধ্যে পঞ্চায়েতকে ধরলাম না। আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমেছে 
একটা জায়গায়। ওই কেন্দ্রীয় সরকারে। ঠিক ওই সময়ে ৮৫-২০০০ এ ৩৮ হাজার 
কমে গেছে এবং গত এক বছরে ১০ হাজার কমেছে। ওদের কমাটাই টেনে 
নামাচ্ছে। তাই পালিয়ে গিয়ে ভাল করেছেন। আমি তো ধরতাম এখানে । সংগঠিত 
শিল্পে রাজ্য সরকার বাড়িয়েছে। কমিয়েছে ওরা। এতদসত্বেও বেড়েছে। ওদের 
বিরোধিতা সত্তেও বেড়েছে। বলার কোনও নৈতিক অধিকারই ওদের নেই। যদি 
দূরেও বসে থাকেন। নিজের ঘরেও বসে থাকেন-_শুনুন, বিধানসভা তো এখন 
চলবে তখন পারলে আবার আপনাদের ধরব। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এখানে 
দাড়িয়ে একটা কথা বলছি, লক্ষ্য করবেন আমি যে ৬ লক্ষ বলেছি তার মধ্যে এক 
লক্ষ স্বনির্ভর কর্মসূচীর মাধ্যমে, সেটা একটু বেশিও হতে পারে, কোনও কোনও 
ইউনিটে একের জায়গায় বেশিও কাজ পেতে পারেন, আমি কমটা ধরেছি। কৃষিতে 
খুব কম করে ধরে দেড় লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ। আর স্বনির্ভর গোষ্ঠিতে ৩০ 
হাজার যেহেতু ২৭ হাজার ইতিপূর্বেই হয়েছে, তিন লক্ষ। স্বাস্থ্যকর্মী ৫০ হাজার, 
রাজ্য সরকার নিজে বেতন দেবে ৫০ হাজার নিয়ে ৬ লক্ষ। এর বাইরে যেটা 
উৎপাদন বাড়বে। হলদিয়া অনুসারী শিল্পে ৯০০ টি ক্ষুদ্রশিল্প এখনই নথিভুক্তকরণ 
করেছে। আমি সেটা ধরিনি। আমি অন্তত ৬ লক্ষ বারবার বলেছি। বারবার বলছি 
৬ লক্ষ। মানে ৬ অথবা বেশি। ভাঙা বছরে এই লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি। এই হচ্ছে 
তার বাস্তব ভিত্তি। ওরা বলেছেন যে পরিকাঠামো কোথায়? আমাদের দুর্বলতা 
ছিল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে ছিল কিন্তু গত বছরে আমরা ৭৭ থেকে ৮২ শতাংশে 
তুলতে পেরেছি। এই বছর ওরা যে প্রকল্প নিয়েছেন তাতে ৮৭ শতাংশ তুলতে 
চান। আমি অতটা ধরিনি। আমি ৮৫ শতাংশ ধরেছি এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি 
যেখানে বিশেষ করে গরিব অবস্থায় আছে। উত্তরবঙ্গ ধরে, তার জন্য অর্থ বরাদ্দ 
করে তাতে ট্রাকরমার, তার পোলান, ওরা ডিমান্ডগুলি দিতে শুরু করেছেন। 
চাহিদাগুলি দিতে শুরু করেছেন। এই লক্ষ্যমাত্রা এইভাবে আমরা করতে চাইছি। 
রাস্তার ক্ষেত্রে বোধ হয় মাননীয় সৌগত বাবু-_ওর ভুলটা আগের বারে শুধরে 
দিয়েছিলাম মনে রাখেন নি। উনি বলছেন এই রাজ্যের রাস্তা খুবই কম। এর চেয়ে 
কর্ণাটকে অনেক বেশি রাস্তা। উনি ঠিক রাস্তার তুলনা করতে জানেন না। রাস্তার 
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তুলনা করতে হয় রাজ্যের আয়তনকে দিয়ে রাস্তার দৈর্ঘকে ভাগ করে বর্গকিলোমিটার 
প্রতি কত রাস্তা। ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের চিরকালীন যে নিরিখ তাতে সারা 
দেশের রাস্তা হচ্ছে বর্গকিলোমিটারের মধ্যে .৫৬ কিলোমিটার সারাদেশের রাস্তার 
দৈর্ঘের গড় পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে .৮৬ কিলোমিটার, তার থেকে অনেক উচ্চুতে। উনি 
বলছিলেন কর্ণাটকে কত বেশি। কর্ণাটকে বস্তৃত তার চেয়ে কম। এটা ইকনমিক 
রিভিউতে দেওয়া আছে .৭৩। পশ্চিমবাংলার থেকে কম। উনি রলছেন তামিলনাড়ুতে 
আরও কম। বস্তুত আমাদের উপরে আছে পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র। আর কোনও 
রাজ্য নয়। ভুলটা শুধরে দিলাম। সেখানে দীড়িয়ে পূর্ত ও পূর্ত সড়ক দপ্তরের 
বরাদ্দ প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। ৯ হাজার ৫০ এরও বেশি উন্নীত করা হয়েছে। 
বস্তুত এটা খুব বড় আকারে বাজেটে রাখা হয়েছে। ওরা বলছেন যে আপনি 
এখানে বেসরকারিকরণ করছেন। বেসরকারিকরণ করার বিষয় নয় সভাপতি মহাশয়। 


মূল দায়িত্বটা করবেন সরকার। ৯৫ ভাগেরও বেশি করবেন সরকার। বস্তুত 
৯৭ ভাগেরও বেশি। আমরা বলছি যে যে রাস্তার পাশে জায়গা এমন থাকবে, 
যেখানে এর সঙ্গে শিল্পোদ্যান বা ইত্যাদি করা যাবে, সেখানে আপনারা যৌথ 
উদ্যোগে এগিয়ে আসুন। তারাও তাই চাইছেন। যৌথ উদ্যোগ অনেকদিন ধরেই 
নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়ে আছে। এটা বলার কিছু নেই। মাননীয় সভাপতি. মহাশয়, 
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটা বক্তব্য আমি তো ছাড়ব না, কারণ যেগুলি বলেছেন, না 
থাকলেও উত্তরগুলি দিয়ে দেব। তা না হলে বলবেন উত্তর দেয়নি ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
স্যার ওরা একটা কথা বলেছেন যে জন্মহার কমছে কিনা, মৃত্যু হার কমছে কিনা 
এবং শিশু মৃত্যুর হার কমছে কিনা। মনে হয় মৃত্যুর হার কমেছে। আমি মানছি 
জন্ম হার কমছে। মানছি বস্তৃতঃ মৃত্যু হার এ আমাদের স্থান কি কেরালার পরে। 
মানে কমের দিক থেকে মানে ভালোর দিক থেকে দ্বিতীয়। ৭.৯ হাজার প্রতি। আর 
৬.৪ হচ্ছে কেরালায়। জন্ম হার জানবেন তৃতীয় সাধারণভাবে। কিন্তু নগর এলাকায় 
হচ্ছি আমরা প্রথম। উনি বললেন সবই তো বুঝলাম, তাহলে আপনাদের আয়ু 
সেটা বাড়ছে না কেন? উনি তথ্যটা জানেন না। তাই তথ্যটা ভুল দিচ্ছেন। এখানে 
তথ্যটা হচ্ছে এই রকম যে, আমাদের স্থান ছিল আমাদের ৮১ সাল থেকে ১৯৮৮ 
সালের কথা বলছি আমাদের স্থান ছিল নবম স্থান। একেবারে সেখান থেকে ধাপে 
ধাপে উঠে আমরা পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছি। আমাদের এটা মহিলাদের মাধ্যমে 
বলা হয়--প্রায় ৬৭.২ তাদের আয়ু হয়েছে। আবার কি তামিলনাড়ুতে ৬৭.৫ এর 
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কাছাকাছি চলে এসেছি। ওটা খণ্ডন করে দিলাম। আর কি। এরপরে প্রশ্নটা এসেছে 
শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষা নিয়ে আর একটা প্রশ্ন কে যেন করেছিলেন যে, “এটা কিরকম 
তথ্য যে আপনাদের পি এইচ সি-র সংখ্যা বাড়ছে, অথচ আপনাদের কমে যাচ্ছে 
বেডের সংখ্যা ।” এটা উনি আবার একটু গোলমাল করে ফেলেছেন। আমি তাই 
হিসাব দিয়ে দিচ্ছি যে একটু যদি খুঁটিয়ে দেখতেন তাহলে দেখবেন যে ঠিক যে 
সারণীতে আছে, ঠিক প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, রুরাল হসপিটালের বেডের সংখ্যা 
ঠিক সেটাই কমেছে ঠিক যে সংখাক রুরাল হসপিটালের সাবডিভিশন হসপিটালে 
উন্নীত হয়ে গেছে। তাই ঠিক যে বছর সাবডিভিশন হসপিটালে উন্নীত হয়েছে, ওই 
বেডগুলি উন্নীত হয়ে ওখানে চলে গেছে। তাই যদি কেউ যোগফল দেখেন তাহলে 
দেখবেন বেডের সংখ্যা বেডে গেছে। উনি সারণীটা পড়তে গিয়ে গোলমাল করে 
ফেলেছেন। ওটা ধীরে ধীরে পড়তে হয়। উনি বোধ হয় পড়তে পারেননি বা ভুলে 
গেছেন পড়তে তাই যোগেও ভূল করে ফেলেছেন তাই যোগেও গোলমাল করে 
ফেলেছেন। আমি ভুলটা শুধরে দিলাম। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমরা শিক্ষান্ষেত্রে 
সর্বজনীন শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি। বস্তৃত এখানে কেউ আই. আই. এম এর 
পুরনো তথ্য বলছিলেন সেটা বোধ হয় ৯৫ ৯৬ সালের। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, 
অধ্যাপক রাঘব চট্টোপাধায় প্রমুখরা করেছিলেন যেটা আপনারা জানেন না গত দু 
বছর ধরে ডি. পি. ই. পি একটা আরও নিবিড়ভাবে সমীক্ষার কাজ করেছে, সেই 
তথাটা জানেন না বলেই গোলমাল করে ফেলেছেন। সার্বজনীন শিল্পীর ক্ষেত্রে ৮৫- 
তে ওরা বলেছিলেন আই. আই. এম. ২৫ শতাংশ গ্রামে নাকি কোন প্রাথমিক 
বিদ্যালয় নেই। কোনও বিতর্কে গিয়ে আমার দরকার নেই। ওই সংখ্যাটা দিয়েই 
আমরা এগোই। আমাদের ৩৮ হাজার গ্রাম। যদি ২৫ হাজার গ্রামে একটা করে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় দিতে হয়, হিসাবে ৯ হাজার ৫শোর মত লাগে। আমরা ঠিক 
তাই গত ৪ বছর ধরে শিও শিক্ষা কেন্দ্র আমরা বলেছি ১০ হাজার অতিরিক্ত 
স্থাপিত হোক। এবং ২ হাজার €শো প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হোক। ১০ হাজারের মধ্যে ৮ হাজার হয়ে গেছে। ২৫০০'র মধ্যে ১ হাজার 
৪শো হয়ে গেছে। এতদসত্তেও আরও € হাজারের প্রস্তাব আমরা রেখেছি এবং 
কোথাও কোনও শ্রন্য স্থান না থাকে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা বলে রাখি 
এই ডি. পি. ই. পি সমীক্ষা তার থেকে বেরিয়ে আসছি বিশেষ করে এনরোলমেন্টের 
বিষয়টা যেটা ওরা তুলেছেন এবং ড্রপ আউটের বিষয়টা যেটা মাঝে মাঝেই বলেছেন, 
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, আই. আই. এমের তথ্যগুলো হচ্ছে ৯৪-৯৫-৯৬ তে তখন 
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ড্রপ আউট এর যে ফিগারটা বলা হত সেটা হচ্ছে ২০ শতাংশ, প্রথম শ্রেণী থেকে 
পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত যেতে। 


[2-40 __ 2-50 [.] 


সর্বশেষ সমীক্ষায় এটা কমে এসেছে ডি. পি. ই. পি. সমীক্ষায় ৬ টি জেলায় 
যেটা করা হয়েছিল, ১৪ পারসেন্টে নেমে এসেছে। বোধ হয় সৌগত রায় বলছিলেন 
যে আপনাদের এনরোলমেন্ট ৭৮ পারসেন্ট কেন, অন্য রাজ্যে এটা“৯০ পারসেন্টের 
কাছাকাছি। সর্বশেষ যে সমীক্ষার রিপোর্ট পাচ্ছি ২০০০-০১ সালের সেটাতে ৯০ 
পারসেন্ট এনরোলমেন্ট হয়েছে, এবং হয়েছে শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে। ডি. পি. ই. 
পি.-র যে রিপোর্ট বেরিয়ে এসেছে, সেখানে বলছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটা করেছেন 
সেটা খুব ভালো কাজ করেছেন তাই এই সংখ্যাটি আমরা বৃদ্ধি করেছি। কোথাও 
কোথাও প্রাথমিক স্কুলের জন্য ঘরবাড়ির দরকার তার জন্য অতিরিক্ত ৪১ কোটি 
টাকা জেলাকে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। ওরা এখানে নেই, তবুও আমি বলে 
রাখলাম। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পাইয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে ৫ বছর আগে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি নিয়ে 
১৩৫০০ মতো সুযোগ পেতেন। এখন সেটা ৩৫ হাজারে পৌঁছেছে। এই সংখ্যাটা 
৫০ হাজার অতিক্রম করাতে চাইছি এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যাটা অন্ততঃ 
১০০তে তুলতে চাইছি। এই কাজের মূল দায়িত্ব আমি পরিষ্কার ভাবে বলছি__ 
এখানে কে যেন বললেন আপনারা বেসরকারিকরণ করছেন, মাহিনা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। 
এতো অনাদিকে যাচ্ছে-_খুব পরিষ্কার করে বলা ভালো একাদশ অর্থ কমিশন 
লিখে জানিয়েছে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে শিক্ষায় সব চেয়ে বেশি যে 
সরকার দায়ভার গ্রহণ করেছেন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্ত সেটা পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার করেছে এবং কেরালার থেকে বেশি। আমরা যে প্রস্তাব আনছি 
এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ফেত্রে- অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ-এর প্রশ্নে আসছি এবং তার 
যে রকমভাবে বহন করে যাচ্ছিল ৯৮ পারসেন্ট-এর বেশি রাজ্য সরকার বহন 
করবে কোন একটি স্তর থেকে। যারা দুঃস্থ তাদের কোথাও বাড়াবো না। নিম্ন 
আয়ের মানুষ এবং যারা সম্পন্ন বাড়ির ছেলেমেয়ে তাদের সামান্য বৃদ্ধি করা যায় 
কিনা সেটা আলোচনার মাধ্যমে শুরু করব-_কোন স্তর থেকে? প্রাথমিক স্তর থেকে 
নয়, অষ্টমশ্রেণী পর্যস্ত নয়। কোন স্তর থেকে__মাধ্যমিক, না উচ্চ মাধ্যমিক থেকে 


00121৭12141, 101১০0১১101 0৭ 91010021] 5| 


সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করব যে প্রথম আমরা কোথা থেকে গরু 
করব এবং সেখানে নিম্ন আয়ের পরিবার নয়, তার পরে ঠিক কত সামানা বৃদ্ধি 
করা যায় দেখব। সামগ্রিক ভাবে ৯৮ পারসেন্ট ভারতবর্ষের কোনও সরকার বহন 
করে না, সেটা আমরা বহন করছি। আমরা বলেছি বেসরকারি উদ্যোগ শিশ্পাতে 
আসুক, বেসরকারি উদ্যোগ তো শিক্ষাতে আছেই, রামকৃষ্ণ মিশন তো বিদ্যালয় 
চালান, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান চালান। তারা যেখানে আসতে চান আস্বেন। আমরা 
বলেছি আসুন কিন্তু দুটি শর্তে, একটা বলা হয়েছে আরেকটা বলেই দিচ্ছি যে 
ছাত্রের যেটা মাসিক বেতন তার একটা উধর্বসীমা থাকবে । গরিব ছাত্রদের ক্ষেত্রে 
কিন্ত বাড়ানো চলবে না। আর শিক্ষক মহাশয়দের বেতন তার একটা নিম্নসীমা 
থাকবে, তার নীচে দেওয়া যাবে না। এই শর্তে এবং শিক্ষকদের যা গুনমান এবং 
অন্যান্য বজায় রেখে করতে হবে। এটা পরিক্ষার যে এখানে মূল দায়িত্বে থাকবে 
সরকার। সামান্য একটা জায়গায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে পরিষ্কারভাবে আমরা 
বলেছিলাম আর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে-__সাধন পান্ডে না কে যেন বললেন যে কি 
জৈব প্রযুক্তি-টযুক্তি লাগাচ্ছেন মশাই-_আমি কারোর সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য 
করছি না, জানবেন যে শিল্প আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে আগামী ১০ বছরে সেটা 
কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিকে ছাপিয়ে জৈব প্রযুক্তি এবং জ্ঞান ভিত্তিক শিল্প, যেটাতে আমরা 
একটা অগ্রণী ভূমিকা নিতে চাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে নিয়ে 
আমরা আলোচনা করব যৌথ উদ্যোগে এই রকম জৈবপ্রযুক্তি আন্তর্জাতিক মানের 
কোনও একটা প্রতিষ্ঠান করা যায় কিনা তার জন্য। একইভাবে সমাজ বিগল্ান, খার 
সাথে পরিচালন বিজ্ঞান থাকবে, তার একটা প্রতিষ্ঠান করা যায় কি না। এর জন্য 
টিন প্লাস টেন ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। এটাতে একজন বিরোধিতা ণবেছেন, 
অন্যরা কেউ করেননি । যিনি করেছেন আশা করি তিনি শুধরে নেবেন ব্যাপারটা 
বুঝে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সমগ্রটা নিয়ে পরিকল্পনা ব্যয় আমরা যতটা 
বৃদ্ধি করেছি__ওঁরা কিছু প্রশ্ন তুলেছেন পরিকল্পনা ব্যয় নিয়ে, ঘাটতি নিয়ে। আমি 
প্রত্যেকটাই খণ্ডন করে দিলাম। পরিকল্পনা ব্যয় আমরা ২৩ পারসেন্ট বৃদ্ধি করে ৭ 
হাজার ১১১ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব রাখছি। পরিকল্পনা বহির্ভূত বায়-_ 
উনি বলেছেন এটা তো বাড়াচ্ছেন। ১৫ পারসেন্ট হারে পরিকল্পনা বহির্ভূত বায় 
বাড়ছে ২২১২৮ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে ২৯২৩৯ কোটি টাকা এটা বাড়ছে ১৮ 
পারসেন্ট হারে। মোট বাজেট-_পরিকল্পনা বাজেট ২৩ পারসেন্ট, পরিকল্পনা বহির্ভূত 
১৫ পারসেন্ট। এখানে প্রশ্ন করেছেন বোধহয় মাননীয় দীপক ঘোষ মহাশয় ন। 
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আরেকজন কে করলেন মাননীয় তারক বন্দোপাধ্যায় মহাশয় না কে করলেন যে, 
আপনাদের তো পূঁজি ব্যয়, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়ছে না। তিনি বোধ হয় 
ঠিকমত পড়ে দেখেন নি যে, গত বছর মোট বাজেটের ১৬ পারসেন্ট ছিল ক্যাপিটাল 
এক্সপেন্ডিচার, এবারে ২৯ হাজার ২৩৯ এর মধ্যে ৫ হাজার ৭৭০, ২০ পারসেন্ট 
বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন কে বলছিলেন তাপস রায় মহাশয়, তিনি বলছিলেন, তিনি 
আবার একটু পেঁচিয়ে-টেচিয়ে বলছিলেন যে, আপনি ভাল ছাত্র কিন্তু পাটি আপনাকে 
ফেল করিয়েছে। আমি বলছি যে, আমরা দলগতভাবে কাজ করি, ওদের মানসিকত' 
দিয়ে আমাদের পার্টি চলে না, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চলে না। ওরা বলছেন 
যে, আপনারা তো প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা খরচা করতে পারেন না। এট' 
আমি একাধিকবার ভুল শুধরে দিয়েছি যে-_পরিকল্পনার আয়তন যেটা কেন্দ্র ও 
রাজ্য মিলে স্থির হয়, তাতে কেন্দ্র বেশি টাকা দেয়- না, যা পরিকল্পনা বরাদ্দ হয় 
তা ৩০ পারসেন্ট আগে কেন্দ্র দিতেন সেন্ট্রাল প্ল্যান আসিস্ট্যান্সে, এখন সেট' 
কমে ২৫ পারসেন্টে এসেছে, আর ৭৫ ভাগ রাজ্যকে যোগাড় করতে হয়। ওরা এ 
মে ২৫ পারসেন্ট দেন তার মধোও ৭০ ভাগ খণ, চড়া সুদে ঝণ। ওরা বলছে 
সেটা কি খরচা করতে পারলেন না? মাননীয় চেয়ারমান স্যার, আমি আপনার 
মাধ্যমে বলছি, ওঁরা যদি ঘরে বসে থাকেন, নোট নেন__পঞ্চম যোজনার সময় 
খখন ওঁরা ছিলেন-_রাজ্যেও ছিলেন, দিল্লিতেও ছিলেন, কোনও বিরোধিতা ছিল না. 
তখন পঞ্চম যোজনার আয়তন মান এগ্রিড আলটমেন্ট বরাদ্দ ছিল ১,২৪৭ কোটি 
টাকা এবং খরচা করতে পেরেছিলেন ৮৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬৭ পারসেন্ট, তার 
বেশি খরচা করতে পারেন নি। ষ্ঠ যোজনায় আমরা এসে গেছি, ওঁদের সময় 
আয়তন ছিল শিশু আয়তন, ষষ্ঠ যোজনায় আমরা আয়তন বাড়ালাম, ষষ্ঠ যোজনায় 
বরাদ্দ ছিল ৩.৫০০ কোটি টাকা, খরচা করতে পেরেছিলাম ২,৫০৬ কোটি টাক! 
অর্থাৎ ৭২ পারসেন্ট খরচা করতে পেরেছিলাম, বাকিটা পারলাম না, কারণ ওর' 
টাকা দেন নি। ব্যাপারটা একটু বলা ভাল, মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই যঃ 
যোজনার সময় যেখানে অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী টাকাটা আমাদের 
বঞ্চনা করা হয়, সেই টাকা পেলে এটা ৮০ পারসেন্ট অতিক্রম করে যেত। 


সপ্তম যোজনায় ৪,১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ, ওরা দেন না, ওঁদেরু যা ছিল ত 
থেকে কম দিয়েছেন, ৪,১২৫ কোটি টাকা ছিল বরাদা, সেটা অতিক্রম করে ৪,৬১৫ 
কোটি টাকা খরচা করলাম। উনি ভুল বলেছেন, বেশি খরচা হয়েছে ১১৮ পারসেন্ 
অষ্টম যোজনায় ৯,৯৩০ কোটি টাকা আয়তন স্থির হয়, খরচা করি ৮৪ পারসেন্ট 
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৮৩৬১। কেন পারিনি। দুটি কারণে পারিনি। একটি হচ্ছে কোল রয়ালটি সব 
রাজ্যকে যে হারে দেওয়া হয়েছিল, আমাদের দেবেন বলেছিলেন বছর বছর ২০০ 
কোটি টাকা, ৫ বছরে ১,০০০ কোটি টাকা দেননি। কনসাইনমেন্ট ট্যাক্স লাগাবেন 
বলেছিলেন, দেননি। এটা যোগ করলে হয় ১,৬০০ কোটি টাকা, এটা যোগ করলে 
ঠিক ১০০ ভাগ হয়ে যায়। ওরা দেননি বলে আমরা পারিনি। আর নবম যোজনায় 
যার মধ্যে আমরা আছি, ১৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প। মাননীয় 
সভাপতি মহাশয়, আমরা ৮০ পারসেন্ট ৪ বছরের মধ্যে খরচা করে ফেলেছি এবং 
৫ বছর অতিক্রম করে চলে যাব। মাননীয়া শ্রীমতি মঞ্জু বসু তাকে সম্মান জানিয়ে 
বলা উচিত, তিনি বললেন,_আপনি বলেন এক রকম ঘাটতি, কিন্তু অনেক বেশি 
ঘাটতি হয়ে যায়। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া 
নদস্যাকে জানাচ্ছি যে, এ. জি. আ্যাকচুয়াল বলে-_যার উপরে কোনও কথা নেই, 
১৯৯৭-৯৮ সালে আমি বলেছিলাম রাজ্যের বাজেটের মোট ঘাটতি হবে ১০ কোটি 
টকা, ঘাটতি হয়নি, উদ্ৃত্ত হয়েছে ২৩৮ কোটি টাকা। 


১৯৯৮-৯৯ সালে আমরা বলেছিলাম ঘাটতি হবে ১০ কোটি টাকা, কিন্তু 
উ্দুন্ত হয়েছে ১৯৮ কোটি টাকা, কোনও ঘাটতি হয়নি। ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৬ 
কোটি টাকা হবে বলেছিলাম। কিন্তু সেই বছরও ঘাটতি হয়নি, ৩৬ কোটি টাকা 
উদ্ধত হয়েছে। ওরা বলছেন ঘাটতির কথা বলেন, ধাটতি বাড়ে। কিন্তু আমি বলছি 
ঘাটতি বাড়ে না। আমি একটা নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করি, সকলে মিলে। মাননীয় 
নভাপতি মহাশয়, ওরা বলেছিলেন, কি হবে? এত যে খণের ভার বাড়ছে? বাজেটের 
ঘরটা জানেন না। এটা আমি সঙ্গে করে এনেছি__এটা রিজার্ভ বাদ্দের সর্বশেষ 
পুকাশিত তথ্য ছিল, ডিসেম্বর ২০০০, স্টেট ফিনা্স কমিশন বলে, 


|3-50 -_ 3-00 [)..] 


তার পাতাটা বোধ হয় ২১। তাতে বলা আছে খণভারকে %1'5। সরকারের 
৮ আয়ের অংশ হিসাবে দেখতে হবে। সে হিসাবে পশ্চিমনঙ্গে তা ১৫ শতাংশ; 
শুরপ্রদেশে ৩০ শতাংশ, রাজস্থানে ৩১ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৩৯ নভ।ংশ। উড়িদযায় 
ধ হয় ৪৪ শতাংশ, হরিয়ানায় বোধ হয় ২৭ শতাংশ। ভারতবর্ষের পব র্লাজাগুলির 
"ডর ছেয়ে আয়ের অংশ হিসাবে খণ বোঝার ভার আমাদের আানেচ কম। এটা 


'জাঙ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্য ওঁরা জীনেন না, তাই আমি আর একবার বালে 
লীম়। 
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মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এরপর আমি বলছি, আমরা বাইরে থেকে বেশি 
খণ করিনি। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা খাতে যে সাহায্য দেন তার ৭০ শতাংশই 
খণ। আর স্বল্প-সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে একটা খণ-ভার আমাদের ওপর চাপানো 
হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে বারংবার বলছি। ধরুন কোনও একটা বছরে রাজ্য যদি 
স্বল্প সঞ্চয় থেকে ১২০ কোটি টাকা পায়, তারপর কেউ ২০ কোটি টাকা ফেরত 
চায় তাহলে ১২০ কোটি টাকা থেকে সেই অংশটা ফেরত দেয়ার জন্য কাটা যায় 
এবং সেটা কেটে ১০০ কোটি টাকা নীট্‌ হয়। সেখান থেকে আবার সুদ বাবদ ২০ 
কোটি টাকা কাটা যায়। তারপর সেটা হয় ৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সুদ কেটে 
নেয়ার পরে যেটা থাকে সেটা উদ্ৃত্ত। সমস্ত সুদ আসল ফেরত দেয়ার পরেও ওরা 
উদ্বন্তের বোঝাটাও আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এটা আমাদের কাছে একটা 
করিম বোঝা । এটা নিয়ে বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলার পর ওরা এখন একটা 
কমিটি করে দিয়েছেন। যদি ওরা এই ভারটা সরিয়ে নেন তাহলে এ-ক্ষেত্রে আমাদের 
ঝণ-ভার অর্ধেকে চলে আসবে। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, রেভিনিউ ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি সম্বন্ধে এখানে 
কিছু কথা বলা হয়েছে। সর্বশেষ এ. জি.-র আ্যাকচুয়ালস রিজার্ভ ব্যাংক যা প্রকাশ 
করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে সমস্ত রাজ্যের একই অবস্থা। এটা আমি বলছি এই 
কারণে, এখানে এন ডি এ-র প্রাক্তন লোকজন আছেন বলে এবং তারা আবার এন 
ডি এতে যাবেন বলেই আমি বলছি। পরশ দত্ত বিষয়টা তুলেছেন। উনি বি জে 
পি-তে ছিলেন, এখন এখানে জুটে গেছেন। উনি প্রশ্ন করেছেন, “এত খণ-ভার 
নিয়ে সরকার চলবে কি করে? আমাদের তো মোট আয়ের ২৫ শতাংশ খণ-ভার, 
কেন্্রা় সরকারের কত? ডিসেম্বর ২০০০ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথা 
পর্পছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয়ের ৫৪ শতাংশই খণ-ভার। অর্থাৎ আমাদের 
[ণেরও বেশি। ওঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার পরেও এ কথা বলছেন 
'আামি ওদের বলব, ওঁদের একটু বলুন। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এর সঙ্গে যুক্ত করে দিই রেভিনিউ ডেফিসিট- 
,8/১।উ ডেফিসিট সমস্ত রাজ্যের কম, বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের। তথাপি আমর 
(ররভিনিউ ডেফিসিট কমাবার উদ্যোগ নিয়েছি। ১৯৯৯-২০০০ সালে আমাদের 
,রওনিউ রিসিপ্টের অনুপাতে রেভিনিউ ডেফিসিট হয়ে গিয়েছিল ৯১ শতাংশ। 
সেঁড। ২০০০-২০০১ সালে ৪৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আমি এটা বাজেট বক্তৃতা! 
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বলেছি, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এটা নামিয়ে এনেছি এবং সামনের বছর ৪১ শতাংশে 
নামিয়ে আনব। এক সময় এটা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেতন পুনর্বিন্যাস, এরিয়ার 
পেমেন্ট, বর্ধিত পেনশন ইত্যাদির জন্য। সে সব এখন সমস্ত মিটে গেছে। এখন 
আমাদের কর আদায়ও বাড়বে। সাথে সাথে আমরা অপ্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বহির্ভূত 
ব্যয় এবং অপচয় কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করব। ওরা প্রন্ন রেখেছেন '৫০ কোটি 
টাকার ব্যয় কমাবেন কি করে? কমাব এইভাবে- আমাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত যে 
ব্যয় ২২ হাজার কোটি টাকার মত, তার মধ্যে মাইনে এবং ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বাদ 
দিয়ে যে ৮ হাজার কোটি টাকা, তা থেকে যদি ১ শতাংশের একটু কমও ব্যয় 
কমানো যায় তাহলেই ওটা সম্ভব হবে। আপ্যায়ন খরচ, বিদেশ ভ্রমণ, অহেতুক 
যখন তখন জেলা থেকে কলকাতায় চলে আসা এবং গাড়ির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার, 
এই চারটি ক্ষেত্রে এক শতাংশ খরচ কমাতে পারলেই ৫০ কোটি টাকা বাঁচানে৷ 
যায়। সুতরাং আমরা এই সমস্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করার চেষ্টা করব। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, কর প্রস্তাবে মোটামুটি সকলেই সহমত হয়েছেন। 
তথাপি বিরোধী সদস্যরা তিনি প্রশ্ন করেছেন। আমি উত্তর না দিয়ে ছাড়ব না। 
একটা প্রন্ন রাখা হয়েছে__সেল্ফ আযসেসমেন্ট ৭ লক্ষ টাকা পর্যস্ত ছিল বাড়ানো 
হল কেন? ছোট ব্যবসায়ী এবং ডীলার, যাদের টার্ন-ওভার বছরে ৭ লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত তারা সেল্ফ আযসেসমেন্ট করে যে কর দিতেন তাই নিতাম। তারা যা রিটার্ন 
দিত তার ভিজ্তিতিই কর নিতাম। সৌগত রায় বলেছেন, “এটাকে ৫০ লক্ষ টাকা 
করলেন। এটায় কর ফাঁকির দরজা খুলে দিয়েছেন। উনি ভাল করে পড়েননি 
সিলেকটিভ আযসেসমেন্ট স্বীমটা। 


মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা) $ ডঃ দাশগুপ্ত এই আলোচনার সময় 
শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার আরো দু-এক মিনিট বেশি 
সময় লাগবে। তাই আমি হাউসের অনুমতি নিয়ে এই আলোচনার সময় আরো ৫ 
মনিট বাড়িয়ে দিচ্ছি। 


(সময় ৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়।) 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সিলেকটিভ আযাসেসমেন্ট 
টীম মানে হচ্ছে, তারা রিটার্ন দাখিল করেন, কিন্তু আমরা ২০ শতাংশ র্যান্ডম 
সিলেকশন করে চেক করি। সেখানে যদি কোনও তারতম্য থাকে__খুব কমই থাকে__ 
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পেনাল্টি হয়। এই থ্রেটটা আছে। উনি জানেন না বলেই এ কথা বলেছেন। আর 
সমাধান প্রকল্প অনুযায়ী যে আপাল কেস জমে আছে সেগুলির ডীলারগণ বিবাদিত 
করের তিন ভাগের এক ভাগ জমা দিয়ে এককালীন নিষ্পত্তি চাইতে পারেন। এ 
ক্ষেত্রে জরিমানা মকুব করা হবে। এই প্রকল্প চালু আছে। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি শেষ করছি এই কথা বলে, একটা করের 
ব্যাপারে কেউ কেউ বিরোধিতা করেছেন-__সাধারণভাবে করেননি, কেউ কেউ 
করেছেন-_যেটা আমরা লাক্সারি ট্যাক্সের উপর ২০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি 
করা ভোগ্যপণ্যে বসিয়েছি। আমরা আলোচনা করেই বসিয়েছি। বসিয়েছি তার 
কারণ হচ্ছে এই যে, বিশ্ব বাণিজা সংগ্থার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি করেছেন। 
তখন বোধ হয় কেন্দ্রে কংগ্রেসই ছিলেন। কিন্তু সেই ঢক্তির অনেকগুলি বিরয় আছে 
ঘে বিষয় আছে যে বিষয়গুলি রাজোর তালিকাভুক্ত বিষয় কৃষি এবং অন্যানা 
ক্ষেত্র। এ বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে কখনও আলোচনা হয়নি। আমরা মনে করি, 
সংবিধান বহির্ভূীত কাজ করেছেন, করে সই করে এসেছেন। তারপর নির্বিচারে 
আমদানি শুরু হয়েছে। এঁরা প্রশ্ন করেছেন কই, তেমন আর কি হয়েছে? জানেন 
শা এটা? কারণ আমাদের দেশের সঙ্গে পার্বতী একটি রাষ্ট্র সঙ্গত কারণে নাম 
খণুছি না__একটা চুক্তি আছে যেখানে দেখিয়ে বলা হয় সেই রাষ্ট্রে যাচ্ছে কিন্তু 
ফিরে আসে। কিন্তু আমি প্রত্যেকটি ক্ষে৫্র নিয়েছি কোনটা কোথায় ফিরে আসছে। 
গুধু আমি নয়, রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের যে কমিটি আছে তাতে একের পর এক 
াজোর অর্থমন্ত্রীরা বলেছেন ঘে, আমরা প্রতোকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, বিশ্ম বাণিজ। 
সংগ্রার সঙ্গে যে চুপ্তি করেছেন তাতে ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি তো কিছুটা হবেই। কিন্তু 
শপিখ/তে ক্ষতির আশংকা আরও বেশি। এখানে দাঁড়িয়েই আমাদের বক্তব্য আছে। 
এটা কেউ বলেননি, বিরোধীরাণ্ড কেউ বলেনি, সংবাদপত্রও এই সম্পর্কে বেশি 
ণলেশ টলেন না দেখি। গত ৮/৯ বহর হল চুর্ডি সই হয়েছে। চুক্তি সই হওয়ার 
পর বিশ্বের প্রথম ধনী (দশগুলি একের পর এক সুবিধা নিয়ে গেছেন। ঘেসব 
2 এ আসে গেছেন তার শাম হর, শর বল্স, গ্বী এস এবং আম্বার বন, অর্থাৎ 
০ কিএের সুবিধা সবুজ ক্ষেত্রেগ সুন্ণা এব, হরিৎ ক্ষেত্রের সুবিধা। এই সুবিধার 
নাম করে ওরা ব্যাপকভাবে ভরতুকি দিয়ে নিজেদের দেশের কৃষিকে, শিল্পকে অসমান 
প্রতিযোগিতার সুবিধাস্তরে নিয়ে গেছেন। নিয়ে গিয়ে বলছেন, তৃতীয় বিশ্বকে, তোমর' 
এটা মেনে নাও। এই ৭/৮ বছর কেন্দ্রীয় সরকার কি করছিলেন? সেখানে দাড়িয়ে 
রাজা সরকারের তরফ থেকে আমি বক্তবা রেখেছি মুখামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা 
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করে। আমি বক্তব্য রেখেছি, আমরাও চাইছি একটা সুবিধা। ওদের যে রকম ব্লু 
বক্স, গ্রীন বক্স এবং আম্বার বক্স দেখানো হয়েছে, আমিও বলেছি লাইফলিহুড 
বক্স। আমাদের জীবিকার উপর যেখানে আঘাত আসছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে 
একটা সময়ের দরকার যে সময়টায় আমরা নির্বিচারে আমদানির হাত থেকে রক্ষা 
করব। আমরা সমানভাবে ওদের সঙ্গে লড়াই করব। এটা বলি যে এটা আমি 
চাচ্ছি। এটা আপনাকে বলতে বাধা নেই যদিও এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্র, অধিকাংশ 
রাজ্যও তুলনীয় বক্তব্য রেখেছে। বস্তুতঃ এন. ডি. এর. মধো যারা যুক্ত আছে 
তারাও বলেছে এটাও আমি বলে দিচ্ছি। আমি শুধু একা নয়। তারপর ওরা কিছুই 
করলেন না এই কয়েক মাসের মধ্যে। হ্যা, আমরাই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করেছি 
ভেবেচিস্তে যে লাক্সারি ট্যাক্সের মাধমে কর আদায় করব। তার কারণ, উর. টি. 
ও. __-ওরা ইমপোর্টের উপর যে বিধি-নিয়ম মেনে আসছেন তাতে লাঞ্াপি ট্যাকোর 
কোনও উল্লেখ নেই, আর ইমপোর্টের উপর তো সেলস্‌ ট্যাক্স বসানো যায় না। 
কিন্তু লাক্সারি ট্যান্স বসানো যায়। আমরা তো বসিয়েছি বিদেশি পণ্যের উপর। 
সেইভাবেই তো চলছে। সেখানে দাড়িয়ে আমি বসালাম ২০ শতাংশ কর। বসিয়েছি 
কেন? বসিয়েছি এই কারণে, যদি এইভাবে নির্বিচারে বিদেশি পণা আসে তাহলে 
আমাদের শুধু ক্ষুদ্র শিল্প নয়, মাঝারি শিল্প, বড় শিল্প, সাধারণভাবে সব বাবসায়ী-- 
কৃষকও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আগামী দিনে। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এইটক আপনাকে 
বলতে চাই, বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র, বাবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মাঝারি, বড শিক্প 
প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। বস্তুতঃ কেউ কেউ এসে বলেছেন, 
অন্য রাজ্য জানতে চাইছেন কি করে তারা করবেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, 
কেউ কেউ আবার উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছেন, এ তো অনা গাজা থেকে ঢুকে 
পড়বে সে যদি না করে। হ্যা, এই উপদেশ আমি অনেক শুনেছি। এর আগে আমি 
সিগারেটের উপর বসাই। অন্য কোনও রাজ্য বসায়নি। এখান থেকে ঢুকবে, ওখান 
থেকে ঢুকবে তারা তো বলেছিলেন। আমাদের প্রথম বছর আদায় ছিল ৭ কোটি 
টাকা যেটা মূলতঃ সিগারেট থেকে। আর এখন ৮০ কোটি টাকা আদায় করি। সব 
ছিদ্র পথ তো আমরা ধরেছি। পথ তো যেটা সেটা তো আমি জানি। এ এয়ারপোর্ট 
বা বন্দর বা কোথায় কোনদিক থেকে আসবে- এটা কি করে ঠাণ্ডা করাতে হয় 
আমি জানি। 
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আমরা সহযোগিতা চাইছি। তবে এটা যারা বলছেন তারা . কিন্তু মূলতঃ 
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ামক শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ধনী দেশগুলি তাদের 
তল্লিবাহক হয়ে কথা বলছেন। তাদের তন্লিবাহক হচ্ছেন এই বিরোধীদলগুলি। এরা 
তাদের তল্লিবাহক এবং এই সভার বাইরেও কেউ কেউ আছেন তারাও বলার চেষ্টা 
করছেন, একই ভাবে গালমন্দ করছেন, করছি বলে। অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণ মানুষের 
এরা ক্ষতি করছেন আর সেখানে আমরা একটা রক্ষা-কবচ চাইছি। প্রথম বিশ্ব 
যেগুলি নিয়েছে তখন কিছু বলেননি, ভাল মানুষ হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন এরা 
যারা আঘাত করছেন। গালমন্দ আমাদের এরা করেই চলেছেন। তাদের সঙ্গে এখানে 
কয়েকজন সুর মেলাচ্ছেন। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, একটি কথা বলেই আমি শেষ 
করব, এই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগার এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিকে মেনে 
যারাই এগিয়েছেন__-যখন কংগ্রেস গিয়েছিল ডঃ মনমোহন সিং-এর নীতিতে তখন 
গ্রেসকে মানুষ পরিত্যাগ করেছিল। মনমোহন সিং হেরে গিয়েছেন, ইউ. এফ. 
ভুল করেছিল, তারা হেরে গিয়েছে, বি. জে. পি. ও করে সব জায়গায় হারছে। 
ওরা এন. ডি. এ. তে যাবেন কিনা সেটা ওদের ব্যাপার কিন্তু যারা এই নীতিকে 
স্পর্শ করেছে মানুষ তাদের স্পর্শ করছে না। পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতিবিদরা আমরা 
দেখছি এর থেকে সরে আসছেন। জোসেফ স্টিতিচের মতন অর্থনীতিবিদ- দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার মানুষ রাস্তায় নেমে গিয়েছে। খোদ আমেরিকায় নেমে গিয়েছে। আমরা 
একটু আগে চিস্তা করছি। করে আমরা বলছি, আমরা যে পথটার কথা বললাম, 
এটা নিজেদের স্বার্থে অর্থনৈতিক সংস্কার, বিকল্প অর্থনৈতিক সংস্কারের একটা প্রস্তাব 
আমরা রেখেছি! আমাদের এই প্রস্তাব মার্কসবাদের উপর দাঁড়িয়ে কর্মসংস্থানের 
্বার্থে। সেটা আমি প্রমাণ করেছি। কোনও নির্বিচার বেসরকারীকরণ হয়নি এখানে 
কোথাও-_ওদের সঙ্গে এটাই আমাদের তফাৎ। সেটাও প্রমান করে দিলাম। আর 
কর্মসংস্থান প্রকল্পে যে ৬ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা প্রবেশ করব 
সেখানে আমাদের চোখের সামনে আছে বেকার যুবক যুবতীরা। এখানে তারা কোন 
রাজনৈতিক দলে গিয়েছেন সেটা বিবেচ্য নয়। যদি উল্টো দিকে গিয়েও থাকেন, 
যদি তারা সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়ে হন তাহলে সে তো আমাদের বাড়িরই 
ছেলেমেয়ে। ওরা তো ওখানে গিয়ে বুঝেছেন যে এটা ভুল পথ। ওরা ওদের যেটা 
বলেছেন সেটা তো ভ্রান্ত কথা বলেছেন, কেউ তো কোনও কাজ ওদের দিতে 
পারেননি, কর্মনাশ করেছেন। এই তো আমাদের রাজোই ওরা ৭/৮ হাজার কর্মনাশ 
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করেছেন। তারা তো আমাদেরই বাড়িরই ছেলেমেয়ে, তাদেরও আমরা ডেকে নেব 
এই কর্মসংস্থান প্রকল্পে। এই কর্মসংস্থান প্রকল্প সকলের। তাই এই প্রকল্পে আমরা 
সকলের সহযোগিতা চাইছি। ইতিহাসের অবধারিত নিয়মে এই বিকল্প নীতির বাজেটের 
মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আমাদের বৃত্ত আরও বাড়বে। তাই এই বাজেটের প্রস্তাবগুলি 
আবার সমর্থন করে, প্রতিটি খুটি-নাটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে 
একটা কথা বলব- সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ তাদের 
বক্তব্যে রেখেছেন যে, বিধায়ক এলাকায় প্রকল্প যেটা আছে, তার অধীনে বরাদ 
বৃদ্ধি করা যায় কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, এখানে যে 
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বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি, তার আয় ব্যয় ধরে একটা ঘাটতি প্রস্তাব করেছি। 
আপনার অনুমতি নিচ্ছি যে, এই বিষয়টি আমি মন্ত্রিসভায় গিয়ে আলোচনা করব 
এবং করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত হাউসকে জানাব। 
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(60 ৮/18101) 01981 9715৬/6০75 ৬616 [51৮61)) 
রেশন কার্ডের ঘাটতি 


*৯৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ খাদ্য ও সরা 
“ভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্িমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন পি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বর্তমানে পারিবারিক রেশন কাডের খাটতি দেখ। 
দিয়ে ছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ে কা বাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ 
(ক) ইহা সত্য নহে। রাজো কোথাও শুনা ব্যক্িগত পেশন কাডের কোনিও 
টিতি নেই। খে) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আপনি বলেছেন রেশন কারের অভাব নেই। 
'শচমবাংলায় এই রকম রেশন কার্ডবিহীন নাগরিকের সংখ্যা কতো যারা দরখাস্ত 
রেছে কিন্তু এখনও রেশন কার্ড পায় নি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ যারা দরখাস্ত করে তাদের এন্কয়্যারি করল পর 
৭খাস্ত যদি ঠিক পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে সঙ্গেই রেশন কার্ড দেওয়া হয়। কত 
াপ্রকেশন জমা পড়েছে এবং কত জন পায় নি তার জন্য নোটিশ দিতে হবে। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ রেগন কার্ডের অভাব নেই আপনি বলছেন, কি 
বিভিন্ন ব্লকে হাজার হাজার মানুয এখনও রেশন কার্ড পায় নি তারা দরখাস্ত ক 
বসে আছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে আমি অন্তত আপনার কাছে এবং আমাদে 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন আ্যাড-হক্‌ কিছু রেশন কা 
পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা প্ররোজনের তুলনায় খুব কম। এই সমস্ত সমসা' 
সমাধানের জন্য আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে পশ্চিমবঙ্গে রেশন কা 
পাচ্ছে না বা রেশন কার্ড বিহীন সংখ্যা নেই। আমি স্পেসিফিক ভাবে এই সমস 
কথা বলেছিলাম সেটা আপনি জানেন। 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ নতুন রেশন কার্ড পাওয়ার ব্যাপারে একটা পদ্ধ 
আছে। নতুন রেশন কার্ডের জন্য বারা আ্যাপ্রিকেশন করেন তাদের আ্যাপ্রিকেশ 
করার সময় তার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হয় নাহলে বি. ডি. ও. অফিসের সাটিফিকে 
দিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী এনকয়্যারি করে যদি দেখা যায় সেটা ঠিক তাহা; 
তাকে রেশন কার্ড দেওয়া হয়। নির্দিষ্টভাবে যদি আপনার কাছে কিছু থাকে তাহ 
বলবেন আমি দেখব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাসের পর মাস সময় লেগে যাচ্ছে, পশ্চিমবা, 
কম-বেশি বিভিন্ন কেন্দ্রেই এই সমস্যা রয়েছে। আমি স্পেসিফিক ভাবে দিয়েছি 
এটাকে এরাধিত করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন£ এই প্রসেস কমি 
হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে এবং নাগরিকদের এতে ক্ষতি হচ্ছে এই সমস্যানে 
পি অস্বীকার করতে পারেন। এই প্রসেসের মধো একটা চক্র আছে। 


প্রসেসের ব্যাপারে, প্রশাসনের মধ্য একটা চক্র আছে যারা রেশন কার্ড দেও 
নেওয়া করে, টাকা-পয়সা নিয়ে। নর্মাল প্রসেস ডিলেড হয়। এই প্রশাসন চঃ 
ভাঙ্গা হয়নি। এই সমস্যার সমাধান করার জনা এবং চত্র থেকে মুক্ত করে যাতে 
নাগরিকরা আপ্লাই করার সঙ্গে সঙ্গে রেশন কার্ড পেতে পারেন তার জন্য সরকার 
(কোনও চিস্তা ভাবনা করছেন কিনা? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ 8 আমাদের স্টেটে পপুলেশনের থেকে বেশি রেশন কার্ড 
ইসা আছে। সেই জনা ম্যানিং করে সেই সব রেশন কার্ড ক্যানসেল করছি। আব 
নতুন রেশন কার্ডের ব্যাপারে বলি. স্্থ সার্টিফিকেট, স্কুল সার্টিফিকেট, লিভিং 
সার্টিফিকেট দিয়ে রাজ্যবাসীরা আপ্রাই করলে এবং যদি তাদের রেশন কার্ড ন 
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থেকে থাকে, সেটা এনকোয়ারি করে দেখার পর তাদের রেশন কার্ড দেওয়া হয়। 
পপুলেশন থেকে বেশি রেশন কার্ড হয়ে গেছে সেই জন্য ডিপার্টমেন্ট এনকোয়ারি 
করে বোগাস রেশন কার্ড ক্যানসেল করবে বলে লাইন নিয়েছে। নতুন রেশন কার্ড 
পাওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন আছে সেই অনুযায়ী আপ্লাই করলে লোকে নতুন রেশন 
কার্ড পাচ্ছে। কিন্তু নিয়মমাফিক আপ্লাই করার পরেও যদি কেউ রেশন কার্ড না 
পেয়ে থাকে আমি সেটা দেখব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £$ আপনি আমার মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। বোগাস 
রেশন কার্ড ধরছেন, ধরুন। কিন্তু বোগাস রেশন কার্ড আছে বলে জেনুইন লোকেরা, 
যাদের রেশন কার্ড পাওয়া উচিৎ তারা সাফার করবে এটা হতে পারে না। ডিপার্টমেন্ট 
বোগাস রেশন কার্ড ধরুক। কিন্তু আপনি এই সমস্যাটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন! 
এর মধ্যে একটা অসৎ চক্র নেই? রেশন কার্ড পেতে দেরি হচ্ছে__এই রকম 
স্পেসিফিক কেস না দিলে আপনি উত্তর দিতে পারবেন না, ঘটনাটা আদৌ সত 
নয়। আপনার ডিপার্টমেন্ট আদৌ এটা জানে না? আপনি এটা অস্বীকার করছেন! 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ আমাদের কাছে এমন কোনও রিপোর্ট নেই যে, 
জেনুইন লোক রেশন কার্ড পাচ্ছে না। আপনার কাছে যদি এমন কোনও কেস 
থেকে থাকে আমাকে দিন। প্রয়োজনে রেসপনসিবল লোকের বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়। 
যাবে। তবে এই ব্যাপারে আমার কাছে ইন্ডিভিজ্যুয়াল বা কালেকটিভ ভাবে কোনও 
কমপ্লেইন আসেনি। সেই জন্য আমি মনে করি না জিনিসটা সঠিক। 


শ্রী জানে আলম মিঞা £ আমার বিধানসভা এলাকার আন্তর্জীতিক সীমানেখার 
১৫ কি.মি.-র মধ্যে অনেক গ্রাম পড়ে যে গ্রামগুলোতে নতুন রেশন কার্ড পাওয়ার 
ক্ষেত্রে এবং স্থানাস্তর করানোর ক্ষেত্রে ১1২ বছর সময় লাগছে। আগে নতুন রেশন 
কার্ড সরাসরি খাদ্য দপ্তর থেকে দেওয়া হত এখন ডি. এম.-র অনুমোদন নিতে হয় 
এবং সেই কারণে নাকি দেরি হচ্ছে। এটা যাতে না হয় তার জন্য কি ন্যবস্থা 
নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্িমহাশয় যদি দয়া করে জানান। 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ 8 বর্ডার এরিয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধাগ্ত হয়েছে যে, রেশন 
কার্ডের জন্য আ্যাপ্লাই করার পরে ফুড ডিপার্টমেন্টের মফিসারলা এনাকোয়ারি করবেন 
এবং এটা কনফার্ম করার জন্য আপ্লিকেশন ডি. এম.-র কাছে পাঠানো হয়। ডি. 
এম.-র কনফার্মেশন পাওয়ার পর জেনুইন মনে হলে রেশন কা দিয়ে দেওয়া হয়। 
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শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বিধানসভায় বলেছিলেন নতুন 
করে রেশন কার্ড দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তার জন্য কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন 
কিনা? করলে দয়া করে জানাবেন। 


[11-10) __ 11-90 4-7.] 


শ্রী কলিমুদিন সামস্‌ ৪ যত ভুয়ো রেশন কার্ড আছে সেগুলো কানসেল করে 
নতুন রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জনা অলরেডি আকশন 
নেওয়া হয়েছে। কার্ড প্রিন্টিং হবে। প্রায় ৮ কোটি কার্ড প্রিন্টিং হবে। এই কার্ড 
প্রিন্টিং হওয়ার পরে পুরোনো রেশন কার্ডগুলো বাতিল করে নতুন রেশন কার্ড 
ইস্যু করা হবে। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহতা ৪ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, 
বিলো দি পাটি লাইনের অনেক লোকজন আছেন ভাদের অনেকে রেশন কা 
পান নি। তারা বিলো দি পাটি লাইনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। 
এঁদের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ বিলো দি পভার্টি লাইন নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছিল 
তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এদের কথা বলেছিলাম মে পশ্চিমবঙ্গে ৭০ পারসেন্ট 
মানুষ বিলো দি পভাটি লাইনে আছেন। কিন্তু কেন্দ্রায় সরকার আমাদের এই কথাটা 
মানলেন না। তারা বললেন এরকম হতে পারে না। এখানে মাত্র ৩৩ পারসেন্ট 
বিলো দি পভাটি লাইন-_তীরা স্বীকার করলেন এবং সেই হিসেব অনুযায়ী তাদের 
রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। তবে যদি কোনও বিলো দি পভাটি লাইনে কেউ রেশন 
কার্ডের জন্য আপ্লাই করে তাহলে এনকোয়ারি করে যদি বোঝা যায় যে জিনিষটা 
বোগাস নয়, সঠিক আছে তখন গভর্নমেন্ট সেটা কনসিডার করতে পারেন। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় মগ্ত্রিমহাশয়, এই রেশন কার্ডের সমস্যাটা! সর্বত্র 
দেখতে পাচ্ছি। আমার বিধানসভা এলাকাতেও এই সমসা আছে। ১৯৮৩ সালের 
পর নতুন করে আর কোনও সারে হয় নি। এ একবার সার্ভে করে রেশন কার্ড 
দেওয়া হয়েছিল। এই রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে জেলাওয়াড়ি কোনও সার্ভে 
করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ই গভর্নমেন্টের কাছে এই ম্যাটারটা আন্ডার কনসিডারেশনে 
আছে। আমাদের কাছে ৭ থেকে ৮ কোটি রেশন কার্ড আছে। সেগুলো সব কানসেল 
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করে নতুন কার্ড ফ্রেস করে ইস্যু করা হবে। যখন রেশন কার্ড নতুন করে ইস্যু 
করা হবে তখন সেগুলো দেখা হবে যে, সেগুলো বোগাস কিনা, সেগুলো সঠিক 
আছে কিনা। কার্ড প্রিন্টিং হয়ে গেছে আমরা পুরোনো কার্ডগুলোকে ক্যানসেল করে 
নতুন কার্ড দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসব। 


শ্রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ $ আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই 
যে, পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো রেশন কার্ডের সংখ্যা কত? এই ভুয়ো রেশন কার্ডের জনা 
সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ $ সরকার থেকে ভুয়ো রেশন কার্ড ধরার জনা ম্যানিং 
শুরু করে দিয়েছি। এই কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা স্ট্রিক্নলি এই কাজটা 
করছি। 


শ্রী সুভাষ মণ্ডল £ গত বছর বিধ্বংসী বন্যা হওয়ার জনা হাজার হাজার 
রেশন কার্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই বন্যার্ত মানুষদের রেশন কাড দেওয়াণ জন্য 
আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও বাবস্থা নেওয়া হয়েছে বি? 


শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ ৪ বন্যার্ত মানুষদের রেশন কাঙ শষ্ট, হয়ে গিয়েছিল। 
তার জন্য সরকার থেকে ৩ মাসের মধ্যে প্রায় ৮5 শতাংশ রেশন কাড দেওয়া 
হয়েছে। আর যাদের কমপ্লেইন হয় নি, যারা শিতে পারছেন না, যাঁদের এখনও 
বাকি আছে তারা যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, বন্যায় রেশন কা শষ্ঠ হয়ে 
গয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই কনসিডার করা যাবে। 


শ্রী নির্মল দাস ৪ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেই অভিযোগ ৪2 হে ব্ছ জায়গায় 
প্রকৃত লোক-সংখ্যার চেয়ে রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি। এই অবস্থায় সমস্ত পুরোনো 
কার্ড বাতিল করে সঠিক সমীক্ষা করে নতুন রেশন কার্ড ইসু। করার আপনার 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি? এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রন্ম। ছিতায় প্রশ্থ হচ্ছে, 
আপনি বলছেন রাজ্যে ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে পসবাস করে। অথচ 
সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী রাজাপালের ভাষণে বলা হয়েছে সারা ভারতবর্ষে দারিদ্র- 
সীমার নিচে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ৫২ ভাগ, কিন্ত পশ্চিমবাংলায় তা ২৬ 
ভাগ। সেই সমস্ত মানুষদের রেশনের মাধ্যমে সাবসিডাইজড ওয়েতে খাদ্যশস্য 
সরবরাহ করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করোছেন? 
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শ্রী কলিমুদ্দিন সামস্‌ £ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম আমাদের রাজ্যে 
যে সংখাক মানুষকে বি পি এল-এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে বেশি মানুষ 
আমাদের রাজ্যে আছেন যাঁরা বি পি এল-এর সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের কথা মানতে রাজি হননি। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত একটা ইয়ার- 
মার্কড করে দিয়েছেন। সে জন্য আমাদের রাজ্যে ধত মানুষকে বি পি এল-এ 
এনলিস্ট করা উচিত তা করা যাচ্ছে না। ওঁরা এটা ৩৩%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
দিয়েছেন। ফলে তার চেয়ে বেশি আমরা এগ্ডতে পারছি না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হয় নি। এটা খুব দুঃখের বিষয়। আর মাননীয় সদসা প্রথমে 
যেটা জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। 


“সার্বিক সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন 
*৯৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতার উপকণ্ঠে সমবায় ভিত্তিক মৎস্য রপ্তানির 
জন্য “সার্বিক সহায়তা কেন্দ্র” নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ; 
(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশ! 
করা যায়; এবং 
(গ) উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
শ্রী কিরণময় নন্দ £ 


(ক) হ্যা। 


(খ) উক্ত পরিকল্পনাি ২০০৩ ইং সালের মাঝামাঝি শেষ হবে বলে আশা 
করা যায়। 


(গ) উক্ত পরিকল্পনায় অদ্যাবধি মোট বরাদ্দ কৃত অর্থের পরিমাণ ১৯৯৪.৯৩৫ 
লক্ষ টাকা। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল $ মাননীয় মন্্রিহাশয়, আপনার দপ্তর আমাদের 
রাজো মৎসা-চাষ এবং মংস্য জীবীদের স্বার্থে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 
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বা পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং সাফল্যের সঙ্গে তা রূপায়িত হচ্ছে। এখন আপনি বললেন, 
মৎস্য রপ্তানির জন্য সার্বিক সহায়তা কেন্দ্রটি ২০০৩ সালে বাস্তবায়িত হবে'। এটা 
হলে ওখান থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা হবে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ ভারতবর্ষে প্রথম এই ধরণের একটা প্রকল্প আমরা গ্রহণ 
করেছি। এই প্রকল্পের অধীনে ১০টি প্রোসেসিং প্ল্যান্ট তৈরি হবে। সেই ১০টি 
প্লান্টকে বিদেশে রপ্তানি করা মাছের কোয়ালিটি কনট্রোল বা গুণগত মান বজায় 
রাখার কাজে ব্যবহার করা হবে। যারা প্রোসেসিং প্ল্যান্ট তৈরি করছেন তারাই 
সমণ্ড রকম পরিকাঠামো তৈরি করছেন। নিজেদের খরচে তারা সমস্ত কিছু বসাবেন। 
প্রায় ২০/২৫ কোটি টাকার দায়িত্ব তারা বহন করছেন। আমাদের রাজা (থকে গত 
বছর ম€স্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা, এ বছর ৬০০ কোটি টাকার 
রপ্তানি হবে। আমাদের রাজ্য থেকে প্রতি বছরই মৎসা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। 
১০-ম পরিকল্পনার শেষে এটা ১১,০০০ কোটি টাকায় দীড়াবে। এই (প্রাসেসিং 
প্লান্টের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা 
আমাদের মাছের গুণগত মান বজায় রাখতে পারি। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ আমাদের এগ্রিকালচারাল কমিটির স্টাডি "ট্যুরের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলছি যে, আমাদের রাজ্যের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রুলিতে 
পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা আছে। সেই সমস্যার সমাধানের জনা কোনও পদক্ষেপ 
নিয়েছেন কিনা জানাবেন কি? 


[11-20 -_ 11-30) 0.11.| 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ ২৩টি মৎস্য অবতরণ শ্েএ্রেরে জন্য পরিকল্পনা তৈরি 
করা হয়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ কোটি টাকা জাতীয় সমবায় কেন্দ্রের মাধ্যমে 
দেওয়া হয়েছে। এ বছর কাজ গরু করছি। যতগুলি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র হবে 
তার যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলব যাতে মৎসাজীবীরা সমস্ত রকমের সুযোগ- 
সুবিধা পায় তারই পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি। সমস্ত অবতরণ কেন্দ্রগুলিতে 
এই সমস্ত কাজগুলি করা হবে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ এর আগে ৩টি পর্যায়ে সুসংহত সামুদ্রিক মৎস্য 
শিকারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তার সুফল পেরে চতুর্থ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। 
সুসংহত সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের জন্য চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু করবেন কিনা 
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এবং তার অগ্রগতি কিরূপ? বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে যে সব মৎস্যজীবীরা মাছ 
ধরে থাকেন সেইসব মৎস্যজীবীদের যে নিরাপত্তার প্রন্ম সামনে আসছে তাদের জন্য 
আপনি কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? 

শ্রী কিরণময় নন্দ চতুর্থ পর্যায় নয়, পঞ্চম পর্যায় মঞ্জরর হয়েছে। চতুর্থ 
পর্যায়ের কাজ চলছে। প্রথম পর্যায়ে শঙ্করপুরে, দ্বিতীয় পর্যায় ফ্রেজারগঞ্জে, তৃতীয় 
পর্যায় শঙ্করপুরে মৎস্য বন্দর তৈরি হয়। চতুর্থ মৎস্য বন্দরের কাজ শুরু করেছি 
ডায়মন্ডহারবারের সুলতানপুরে। আমি আশা করছি, ২০০২ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে বন্দরের কাজ শেষ হবে। আর পঞ্চম পর্যায় কাকদ্বীপে অনুমোদন লাভ 
করেছে। ২০০৩ সালের মধ্যে এর কাজ শেষ করব। আর যে সমস্ত মৎস্য চাষীরা 
সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাদের নিরাপত্তা বলুন কিম্বা যোগাযোগ রক্ষা বলুন, আমরা 
ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সমুদ্রে যেসব মৎস্যজীবীরা মাছ ধরছে তারা যাতে যোগাযোগ 
রক্ষা করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনার জন্য টাকা মঞ্ভর 
করেছেন। ঠিক সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
নিজেই এর খরচ বহন করে এই ধরণের পরিকাঠামো তৈরি করে দেবেন। ফলে 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব দিই। ওরা বললেন, ১ বছরের মধ্যে 
পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ৪ বছর হয়ে গেল সেই 
পরিকাঠামো এখনও তৈরি করতে পারেনি। সেই কারণে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছে। আর একটা হচ্ছে, সুন্দরবনে সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তারা 
জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং ঝড় ঝঞ্জায় পড়ছে। এমতাবস্থায় তারা 
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে না। আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে ঠিক করেছি, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করেন 
তাহলে কেন্দ্রের অপেক্ষায় না থেকে রাজ্য সরকার তার নিজের টাকা খরচ করে 
এই ধরণের পরিকাঠামো তৈরি করে দেবেন। 


শ্রী ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, দক্ষিন ২৪ পরগনা 
এবং উত্তর ২৪ পরগনার একটা বিরাট অংশে বাগদা চিংড়ি রপ্তানি হয় এবং 
পোনা তৈরি হয়। এখানে সার্বিক সহায়তা প্রকল্প কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে সেখানে চিংড়ি 
রপ্তানি করার জনা এঁ সমস্ত চিংড়ি চাষীরা সেখানে কি ধরণের সুযোগ-সুবিধা 
পেতে পারে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ যারা উৎপাদন করছে তার উৎপাদনকৃত মাল এই' প্রসেসিং 
নযান্টে পাঠালে সেখান থেকে প্রসেসিং হয়ে বাইরে চলে যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে 
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এর দাম এত বেশি যে যারা চিংড়ি চাষ করছে এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে 
তারা ভালই মুল্য পাচ্ছেন। এই পরিকাঠামো তৈরির করার ক্ষেত্রে আমরা মেরিণ 
এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেটা আছে তাদের দিয়েছি। 
তাদের মাধ্যমেই রপ্তানি হয়। এই রপ্তানির জন্য রাজা সরকার কোনও টাকা পায় 
না, কেন্দ্রীয় সরকার পান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানি থেকে যা আয় করেন তার 
কিয়দাংশ আমাদের এখানে পরিকাঠামো তৈরির জন্য বায় করেন। আমি ইতিমধ্ো 
বলেছি, আমাদের এখানে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। কারণ বিপুল পরিমাণ 
অর্থ রপ্তানি করে আয় করছে। সুতরাং তার একটা অংশ এখানে ব্যয় করুন। 
এখানে পরিকাঠামো করতে হবে। সেইসব পরিকল্পনা আমরা তৈরি করেছি। 


শ্রী জানে আলম মিএগ ঃ ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল দ্বারা প্রায় ২৮ বছর ধরে 
অনেক জলাভূমি সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। মৎস্যচাষীদের স্বার্থে সেখানে মাছ 
চাষের কোনও পরিকল্পনা মন্ত্রিমহাশয় নিয়েছেন কিনা! 

শ্রী কিরণময় নন্দ £ আমি এই ব্যাপারে কয়েকবার ধরে জেলা পরিষদের 
সঙ্গে আলোচনা করেছি। যেসব জলাশয়গুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি সব ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন, সরকারি খাস জায়গা নেই। খুবই অল্প জায়গা আছে যেটা সরকারি 
খাস জায়গা। আমি তাই জেলা প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতকে বলেছিলাম এ জলাশয়ের 
মালিকদের বলুন যেহেতু ওখানে কোনও ফসল উৎপাদন হয় নি তাই তাদের নিয়ে 
একটা সমবায় সমিতি করে যাতে উৎপাদনমুখী পরিকল্পনা করা যায়। মাননীয় 
বিধায়ককে আমি বলব, আপনি উদ্যোগ নিয়ে এই ধরণের সমবায় সমিতি যদি 
করতে পারেন তাহলে আমরা সর্বোতঃভাবে তাকে সাহায্য করব। 


প্রশ্ন নং *৯৬ স্থগিত 
রাজ্য নিমীয়মাণ সেতুর সংখ্যা 
*৯৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৯) শ্রী তপন হোড় ঃ পূর্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট নি্মীয়মাণ সেতুর সংখ্যা কত; 
(খ) উক্ত সেতুগুলি নির্মাণে মোট' কত টাকা ব্যয় হতে পারে; এবং 


(গ) উক্ত সেতুগুলির নির্মাণ কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা 
যায়? 
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শ্রী অমর চৌধুরী £ 


(ক) পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের অধীন নিমীয়মান সেতুর সংখ্যা ৬৫ 
(পঁয়ষটি)। 


(খ) সেতুগুলির প্রাককলন অনুযায়ী মোট ২৮৮০৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। 


(গ) চলতি আর্থিক বছরে (২০০১-২০০২) ২০টি, ২০০২-২০০৩ আর্থিক 
বছরে ৩৭টি এবং ২০০৩-২০০৪ আর্থিক বছরে ৮টি সেতুর নির্মান 
কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


শ্রী তপন হোড় $ মাননীয় মন্ত্রিহাশয় বললেন যে ২০০১/২-_-২০টি, 
২০০২/৩ আর্থিক বছরে ৩৭টি, ২০০৩/৪ আর্থিক বছরে ৮টি সেতু নির্মানের কাজ 
শেষ হবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন 
কি কবে নাগাদ শেষ হবে? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ মাননীয় সদস্য কোনও স্পেসিফিক সেতুর কথা যদি 
জানতে চান তাহলে সুবিধা হয়। তা না হলে ৬৫টা নিয়ে বলতে হবে। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, অজয় নদীর উপর ভেদি 
বোলপুর সংযোগকারী সেতু এবং অজয় নদীর উপর পান্ডবেম্বর সেতু__এই দুটি 
নিমীয়মান সেতুর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ ৬৫টার ভেতরে খুঁজে বার করে বলতে হবে, তার জন্য 
সময়ের প্রয়োজন। আপনি যদি চান আমি সবটা বলে দিতে পারি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং 
কবে নাগাদ এর কাজ শেষ হতে পারে এবং এর আর্থিক ব্যয় কি রকম হতে 
পারে মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতুর ক্ষেত্রে এখনও আমরা ল্যান্ড 
আযকুইজিশনের মধ্যে আছি। বালির দিকে আযাকুইজিশনের পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। 
কোলকাতার দিকে সেই আ্যাকুইজিশন শুরু হয়েছে তবে সমস্যার সমাধান হয়নি। 
এর পর এপগ্রিমেন্ট হবে এবং তারপর বলা যাবে কবে নাগাদ শুরু হবে। আশা 
করা যায় দু হাজার দুই সালের মধ্যে কাজ শুরু হবে। 
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শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ কিছুদিন আগে রেলের একটা নড়বড়ে সেতুর জন্য রেল 
আযাক্সিডেন্ট হয়ে অনেক লোক মারা গেল। আমার প্রশ্ন, আমাদের রাজের সেতুগুলির 
রক্ষনাবেক্ষনের জন্য একটি ইঞ্রিনিয়ারিং সেল এবং একটি টাঙ্ক ফোর্স তৈরি করে 
সেতুগুলি চেক করার জন্য কোনও ব্যবস্থা করবেন কি? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ রেলের সেতু দেখার দায়িত্ব আমার দপ্তরের আছে কিনা 
বলতে পারি না। 


[11-30 -- 11-40 2.1.] 


শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ আপনার পূর্ত দপ্তরের সেতুগুলি দেখভাল করবেন কিনা 
যাতে এ ধরণের দুর্ঘটনা না হয়? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ নিশ্চয়ই দেখব। 


শ্রীমতি উমা বাউড়ি £ দামোদর নদের উপর যে সেতুটি নির্মান করা হচ্ছে 
তার জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান কত এবং সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে? 


শ্রী অমর চৌধুরী ১ এ ব্যাপারে স্পেসিফিক নোটিশ দিলে সুবিধা হয়। তবে 
আশাকরি বাজেটের সময় এটা জানতে পারবেন। 


শ্রীমতি কনিকা গাঙ্গুলি £ উনি যে দ্বিতীয় বালি সেতু সম্পর্কে বলছিলেন 
সখানে বালির দিকে সমস্ত পেমেন্ট হয়ে গেছে। বালিতে একটা সিনেমা হল 
নিয়েছে যেটা সেতু নির্মাণের জন্য ভাঙ্গা পড়ছে। এ সিনেমা হলে ২০ জন পার্মানেন্ট 
টাফ এবং ২ জন ক্যাজুয়াল স্টাফ রয়েছেন। এঁ শ্রমিকদের জন্য সরকারি তরফ 
থকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ আমার যতদুর জানা আছে, এ শ্রীকৃষ্ণ হলের মালিক 
মিকদের প্রাপ্য টাকা হিসাব করে দিয়ে দিয়েছেন কমপেনসেশন আকারে । যদি 
গার কোনওরকম ব্যতিক্রম হয় তাহলে আপনি সেটা দেখিয়ে দেবেন। 


জী কিরীটি বাগদি ঃ আমার বিধানসভা কেন্দ্র ইদপুরে খরপোষা নদী আছে 
বং তাতে একটি কালভার্ট রয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০০০ য়ে বন্যায় এ কালভার্টে 
কটি বাস উল্টে গিয়ে ২ জন মারা যায়। তার জন্য আমি এর আগে বিধানসভায় 
লৈছিলাম, সেখানে একটি সেতু করবার দরকার রয়েছে। সেখানে সেতু নির্মাণের 
মনও পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 
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শ্রী অমর চৌধুরী ঃ প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ আপনার কাছে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আপনি তে 
আমার কাছে এসেছে, সেগুলো আমি সিগনেচার অথেনটিকেটেডও করে দিয়েছি 
কিন্তু কোটি কোটি টাকা যা নিল তারপর এখনো পর্যস্ত সেটা অধিগ্রহণ করলেন 
না কেন? এখনও সেখানে স্ট্রাকচার, পেট্রোল পাম্প, বাড়ি, সবকিছু তারা ভোগ 
করছেন। আমি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, সেখানে ওর' 
নাকি মামলার পথে গেছেন। এত টাকা নিল, সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে সুদ পাচ্ছে, 
অথচ আটকে রেখেছে। এই ব্যাপারটা হাউসকে জানালে খুশি হবো। 

শ্রী অমর চৌধুরী ঃ বিষয়টা হল, যেগুলো অধিগৃহীত হয়েছে তাদের অনেকে 
চলে গেছেন। কিন্তু যে এজেন্সি সেখানে নিয়েছে তাদের সমস্ত কিছু ভেঙে দিতে 
হবে। এগ্রিমেন্ট হবার আগেই সেটা করতে হবে। টাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে 
জানবার থাকলে আসুন, আমি বলতে পারব। 


প্রয়াত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্তি স্থাপন 
*৯৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০১) শ্রী ব্রন্মময় নন্দ 3 পূর্ত বিভাগে 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব মুর্তি 
তার জন্মশতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
শ্রী অমর চৌধুরী £ 
হ্টা আছে। 


রী ব্র্ীময় নন্দ ঃ বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অগ্নি যুগের প্রবাদ পুরুষ অজয 
মুখার্জির মূর্তি তার এই জন্মশতবর্ষে বসাবেন বললেন। তার জন্মশতবর্ষ ১৫ 
এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে, ১ বছর ধরে চলবে। তার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পন 
দপ্তরের আছে বললেন। এই মূর্তি তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? 


ভ্ী অমর চৌধুরী $ এই মূর্তি তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছে ৬ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা। তার মধ্যে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা শিল্পীকে দেওয়া হয়েছে। প্রথণ 
চুক্তি অনুযায়ী টাকার পরিমান ছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, অতিরিক্ত ১ নখ 
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৭২ হাজার টাকা দিতে হয়। তবে আমরা এখনও ১০ হাজার টাকা দিই নি। মুর্তি 
যখন বসানো হবে তখন সেই ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। 

শ্রী ব্রক্মময় নন্দ £ এই মূর্তি কোথায় বসাবেন বলে স্থির করেছেন জানাবেন 
কি? 

শ্রী অমর চৌধুরী £$ কমিটি কোনও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন নি। সেই কারণে 
মূর্তিটি শিল্পীর কাছে রয়ে গেছে। স্থান নির্দিষ্ট করে দিলে স্থাপন করা যাবে। 


শ্রী ব্র্ধময় ন্দ £ আর এই রকম কোন জননেতা বা প্রবাদ পুরুষের মুর্তি 
তৈরি হয়ে প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষায় রয়ে গেছে জানাবেন কি? 


(নট রিপ্লায়েড) 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর 
হয়েছে। অগ্নি যুগের বিপ্লবী অজয় মুখার্জি যুক্তফ্রন্ট আমলে মুখ্ামন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী 
মহাশয় বললেন যে, মুর্তি কোথায় বসানো হবে সেই জায়গা এখনও নির্ধারিত হয় 
নি। তাহলে টাকাটা কিভাবে স্যাংশন হলো? বসানো কোথায় হবে ঠিক হলো না, 
টাকা স্যাংশন হয়ে গেল? মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ব্যাপারটা জানাবেন কি? 

শ্রী অমর চৌধুরী £ এই মূর্তি স্থাপনের যে নিয়ম আছে সেটা হলো, এর জন্য 
একটা কমিটি থাকে, তাদের উদ্যোগে এই মূর্তি করা হয় এবং তারা জমি ঠিক 
করে দেন, স্থান ঠিক করে দেন। নিদিষ্টি স্থান ঠিক না করা পর্যন্ত মুর্তি বসানো 
যাচ্ছে না। 


লিলুয়া ও মৌড়িগ্রামে ওভারব্রিজ নির্মাণ 


*১০১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪৮) শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি £ পূর্ত (সড়ক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে কটি সড়কে ওভারব্রিজের কাজ চলছে; এবং 


(খ) হাওড়া জেলার লিলুয়া ও মৌড়ি গ্রামে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ বর্তমানে 
কোন পর্যায়ে আছে? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ 
(ক) রাজ্যে বর্তমানে ৪ (চারটি) সড়কে ওভারব্রিজের কাজ চলছে। 
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(খ) লিলুয়া ওভারব্রিজ-__লিলুয়া ওভারব্রিজের পূর্বদিকের আ্যাপ্রোচ রোড ও 
ডায়াডাক্ট অংশের কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি না 
পাওয়ার জন্য পশ্চিমদিকের আ্যাপ্রোচ রোড ও ডায়াডাক্ট অংশের কাজ 
শুরু করা সম্ভব হয় নি। আজ পর্যস্ত মোটের ওপর শতকরা ৩৫ ভাগ 
কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 


মৌরিগ্রাম ওভারব্রিজ-_মূল সেতুসহ মৌরিগ্রাম ওভারব্রিজের উভয় দিকের 
আ্যপ্রোচ রোড ও ডায়াডাক্ট অংশের কাজ দ্রুতলয়ে চলছে। আজ পর্যন্ত মোটের 
ওপর ৬৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ আমার যতদূর জানা আছে এই মৌরিগ্রাম ওভারব্রিজ, 
লিলুয়া ওভারব্রিজের অনেক পরে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে মাননীয় 
প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী এটার শিলান্যাশ করেছিলেন। দীর্ঘ দিন আন্দোলনের ফলে এই 
লিলুয়া ওভারব্রিজের কাজ শুরু হচ্ছে। এখানে জমি অধিগ্রহণের একটা অসুবিধ! 
রয়েছে জমি না পাওয়ার জন্য। জমি পাওয়ার জন্য পূর্ত দপ্তর থেকে কি কি ব্যবস্থা 
গ্রহন করা হয়েছে? 


[11-40 -__ 11-50 ৪.1.] 


শ্রী অমর চৌধুরী $ আমরা জমি পাওয়ার জন্য এল. আর. ডিপার্টমেন্টকে 
বলি এবং সেই বিভাগ যখন আমাদের এস্টিমেট দেয়, আমাদের তারপর টাকা 
দিতে হয়। সেই এস্টিমেট না দেওয়া পর্যস্ত আমরা কোনও কাজ এগোতে পারি 
না। তারপর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। 

শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ এস্টিমেট না পাওয়া পর্যস্ত কোনও কাজ করা যাবে 
না ঠিকই, কিন্তু আমি এস্টিমেট পাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। আমি প্রশ্ন করছিলাম 
জমি পাওয়ার জন্য কি করেছেন? এস্টিমেট পাওয়ার জন্য আপনার দপ্তর থেকে 
বলা হয়েছে কি? 

স্ী অমর চৌধুরী ৫ বিষয়টি সম্পর্কে এল. আর. ডিপার্টমেন্টকে বারবার বলা 
হচ্ছে। | 

শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি $ এ কাজে তার একটা অংশ রেলের ওপরে করতে 
হয়__একদিকে কাজ শুরু হওয়ার পর রেলের একটা কাজ করা যায় নি। এখনও 
পর্যস্ত কোনও ব্রিজ বা পিলার কোনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে রেল 
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দপ্তরের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা? রেলের অংশের কোনও কাজ করার 
পরিকল্পনা বা প্রস্তাব আপনার আছে কিনা? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ রেলের কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখা হয়, বলা হয়। কাজটি সম্পূর্ণভাবে রেলকেই করতে হবে। আপনি বললেন 
যখন, আমরা নিশ্চয়ই রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ব্যাপারে বসব, দেখব। 


ভ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি 8 জমি, রেলের জমি বা পশ্চিম দিকে যে অংশ আছে, 
আপনি বললেন, এখনও পর্যস্ত এল. আর. ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনও বিষয়েই কিছু 
আসেনি বলে করতে পারছেন না। এই কাজ করার জন্য 'লাকাল স্বায়ত্তশাসন, 
অর্থাৎ পৌরসভার কোনও রকম সহযোগিতা চেয়েছেন কিনা? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ সাধারণত পৌরসভাকে জানানো হয়। আমরা নিশ্চয়ই 
সহযোগিতা চাই। আমি এই বিষয়ে পৌরসভার সাথে আলোচনা করব। 


শ্রী মেহেবুব মণ্ডল ঃ আমাদের গলসি থেকে আসানসোল, দুর্গাপুর যাওয়ার 
প্রধান রাস্তা জি. টি. রোডে পানাগড়ে ওভারব্রিজের কাজটি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। 
কবে নাগাদ এটি শেষ হবে, মাননীয় মন্ত্বিমহাশয় সেটি যদি জানান তাহলে বাধিত 
হবু। 

শ্রী অমর চৌধুরী £ এটি এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আপনি নোটিশ 
দিলে জানাতে পারব। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় মন্ত্িমহাশয় ৪টি ওভারব্রিজের ব্যাপারে বললেন। 
বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে জি. টি. রোডের ওপরে ক্রস করতে হয়, তাই জ্যামজট 
হয়ে যায়। লোকাল ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে যায়। উক্ত ৪টি ওভারব্রিজের মধো 
শক্তিগড়ের ব্রিজ কি আছে? 

শ্রী অমর চৌধুরী £ আপনাকে নির্দিষ্ট নোটিশ দিতে হবে-_কারণ এই প্রশ্নের 
সঙ্গে এটি সম্পর্কিত নয়। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ ডানকুনিতে কোনও ওভারব্রিজ করার কোনও পরিকল্পনা 
আপনার আছে কি? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও কোনও 
পরিকল্পনা হয়নি। 
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শ্রী সামসুল ইসলাম চৌধুরী $ এন. এইচ. ৩৪য়ে বারাসাত এবং রানাঘাটে, 
ওপরে কোন্ত্র ওভারত্রিজ করার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে আছে কি? 


শ্রী অমর চৌধুরী $ না, এখনও নেই। 


০14 1২1২1) 007291101৭৩ 
(009 11101) 21)55615 ৮/616 12910 017) (76 191016) 


*৯৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৪) শ্রী কালীপদ মণ্ডল £ঃ জনশিক্ষা প্রসার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার কত ; 
(খ) তন্মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের শতকরা হার কত ; এবং 


(গ) ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সাক্ষরতার ক্ষেত্রে রাজ্যের স্থান 
কোথায়? 


জনশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ৬৯.২২ শতাংশ। 
(খ) পুরুষ--৭৭.৫৮ শতাংশ 
মহিলা-__৬০.২২ শতাংশ 
(গ) ১১ তম স্থানে 
বিগত বন্যায় মৎস্যচাষীদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 


*১০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৯) শ্রী দীপককুমার ঘোষ £ মৎস্য বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, বিগত বন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জলাশয় ভেঙে 
গিয়ে মৎস্যচাবীদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত মৎস্যচাষীদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার কর্তৃক কী কী 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 
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মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) সত্যি। 


(খ) বিগত বন্যায় রাজ্যের নয় (৯) টি জেলায়-যথা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, 
হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের 
(পশ্চিম), মৎস্যচাবীদের ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকার ৮০ লক্ষ টাকা 
মৎস্য দপ্তরের বরাদ্দকৃত সীমিত নিজ তহবিল থেকে মঞ্জুর করেছেন ও 
উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের অনুকূলে বণ্টন করা হয়েছে। উক্ত 
বরাদ্দকৃত অর্থে “মিনিকিট' সরবরাহ করার জন্য জেলা পরিষদের 
অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাধীগণকে, 
অগ্রাধিকারে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গুলিকে “মিনিকিট বিতরনের 
সুযোগ দেওয়া হবে। 


এ ছাড়া, উক্ত নয়টি বন্যা কবলিত জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদগ্ডলিকে 
গত বছরের জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, 
তা দিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মংস্যচাষীদের ক্ষতিপূরণের বাবস্থা গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। 
বারুইপুরে ওভারব্রিজ নির্মাণ 
*১০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৮) শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ পূর্ত 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 

(ক) বারুইপুরের কুলপী রোডে রেল লাইনের উপর ওভারত্রিজ শির্মাণের 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং 

(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা কর। 
যায়? 

পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) আছে। 


(খ) পরিকল্পনাটি 'একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, তাই উক্ত পরিকল্পনাটি 
কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। 
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খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বষ্টন 


*১০৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬৮) শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় £ খাদ্য ও 
সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের প্রক্রিয়া 
রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে চান ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া কীরূপ? 
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৯৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্য সরকার স্থানীয়ভাবে 
উৎপাদিত চাল সংগ্রহ করে যাচ্ছে। কিন্তু গম ভারতীয় খাদ্য নিগম 
থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। খাদ্য দপ্তর গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
রেশন কার্ডধারীদের মধ্যে খাদ্যশস্য বন্টন করে থাকে। 


প্রশ্ন ওঠে না। 
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প্রশ্ন নং *১০৫ __ স্থগিত 
ডায়মগুহারবার রোডকে জাতীয় সড়কের স্বীকৃতি 


*১০৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০১) শ্রী মন্টুরাম পাখিরা ৪ পূর্ত (সড়ক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) ডায়মগুহারবার রোডকে জাতীয় সড়কের স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও প্রস্তাব 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) এবং খে) ১৯৯৩ সাল থেকেই একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে রাস্তাটিকে জাতীয় 
সড়কের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করা 
হয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন ও রাজপথ মদ্দ্রকের 
সুপারিশক্রমে নতুন তথ্য সংযোজন করে পুনরায় একটি প্রস্তাব পাঠানোর 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


বেনফিশের মাধ্যমে মাছ বিক্রয় 


*১০৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮১) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় £ মৎস্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


122 /১9557৮1131-% 07২0002121010১ 
1290) 0010, 20011 


(ক) বেনফিশের মাধ্যমে কাচা মাছ খুচরো বিক্রি করা হয় কি না; 


(খ) “ক প্রশ্নের উত্তর হ্যা' হলে, কলকাতায় বেনফিশের কোন কোন স্টল 
থেকে এ মাছ বিক্রি করা হয়; এবং 


(গ) বেনফিশের ভ্রাম্যমান বিক্রয় কেন্দ্র থেকে যে সব খাবার বিক্রি করা হয় 
তার মূল্য তালিকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কি না ? 


মগস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) খাবারগুলির মূল্য তালিকা “বেনফিশ' নির্ধারণ করে। 
হাডকো'র সহায়তায় জি. টি. রোড সংস্কার 


*১০৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৯৩) ডাঃ রত্বা দে (নাগ) ঃ পূর্ত (সড়ক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, হাডকো'র আর্থিক সহায়তায় মগরা থেকে বালীখাল 
পর্যস্ত জি. টি. রোডটি সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে; 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা 
করা যায়; এবং 


(গ) এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মগরা থেকে বালিখাল পর্যন্ত জি. টি. রোড সংস্কারের প্রকল্প চলতি 
(70700) হাডকোর আর্থিক সহায়তার মধ্যে নেই। ভবিষ্যতে অনুরূপ 
উন্নতমানের কাজের পরিকল্পনা 'হাডকো"র আর্থিক সহায়তায় গৃহীত হলে 
উল্লিখিত রাস্তা সংস্কারের প্রকল্পটি সেখানে অন্তর্ভুক্তির কথা উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন। 


(খ) ও (গ) এখনি কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। 
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মৎস্য সন্ধার প্রকল্প 

*১০৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭১৫) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মৎস্য বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) রাজ্যে কবে থেকে নদীতে “মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প" চালু করা হয়েছে ; 
এবং 

(খ) উক্ত প্রকল্পের সাফল্যের পরিমাণ কীরূপ ? 

মগস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে। 

(খ) উক্ত প্রকল্পের রূপায়নের মাধ্যমে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের ডিমপোনা 
ও এ জাতীয় মাছের উৎপাদন আশাপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গঙ্গাতীরবর্তী 
এলাকায় নদীঘাটে মাছের বাজারগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে তথ্য পাওয়া 
গেছে যে, যে সমস্ত ঘাটে/গঙ্গায় ও গঙ্গার উপনদী/শাখানদীতে যেখানে, 
একেবারে দেশি পোনা মাছ ও মরশুমি ডিমপোনা পাওয়া যেত না, 
সেখানে উক্ত প্রকল্প রূপায়িত হওয়ায় যুক্তিসঙ্গত সময়ের পরে দেশি 
পোনা বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী আকারে ও দেশি পোনার ডিম এখন 
পাওয়া যাচ্ছে। 

নামখানায় মৎস্য জেটি নির্মাণ 

*১১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৬৯) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঃ মৎসা বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নামখানায় 
“মৎস্য জেটি” (বন্দর) নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি 
না; এবং 

(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 

মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) 'না'। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, সম্প্রতি 
যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জনৈক মন্ত্রীর আশ্রিত সশস্ত্র সমাজ বিরোধীদের গ্রেপ্তারে 
কেন্দ্র করে বিধানসভার অভ্যন্তরে এবং বিধানসভার বাইরে গোটা রাজ্য জুড়ে 
জনমনে একটা আলোড়ন চলছে এই ব্যাপারে এবং যেহেতু মন্ত্রীর নাম এর সঙ্গে 
জড়িত হয়ে গেছে এই ইস্যুতে এবং আজকে বামফ্রন্ট বা রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া 
কি সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি আজও এখনও পর্যস্ত না দেওয়ার ফলে 
সমস্যা আরো ঘোরতর, জটিল হয়ে পড়েছে। মানুষের মধ্যে আশংকা দেখা দিয়েছে। 
শুধু বিরোধীরা নয় বা সাধারণ মানুষ নয়, বামফ্রুন্টের ভেতরে শরিক দল এইরকম 
একটা ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক বলে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যতক্ষণ পর্যস্ত না এইভাবে রাশ টেনে ধরা হয়, সত্য 
ঘটনা উত্ঘাটিত না হয় ততক্ষণ প্র্যস্ত এই উদ্বেগ থাকবেই। 
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শ্রী তপন হোড় £ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে আমাদের বিরোধী পক্ষের 
মাননীয় সদস্য শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার একটা কাগজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 
তিনি যে কথাগুলি বললেন সেটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হচ্ছে। কারণ 
আজকে কাগজে বেরিয়েছে যে, 5.৮ ঢ০খায। তিনি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন 
তাতে এই কথা কখনই বলা হয়নি, ওই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে - এটা কন্টাড্রিকটারি। কাজেই এই ঘটনাগুলিকে নিয়ে এই চক্রান্ত আমরা 
বহুদিন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীপক্ষ দুষ্কৃতিদের 
মতো আচরন করেছে। কালকে হাউসে যে ঘটনা ওরা করেছে তাতে বিরোধীপক্ষের 
নেতাও জড়িত ছিলেন। বিধানসভার ইতিহাসে এটা একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় ইতিমধ্যে 
রচনা করেছেন। যে ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং সাধারণ মানুষকে 
যেভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজ্য সরকারকে আমি 
বলছি, অবস্থাটা বুঝে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাটা দমন করতে হবে। 


শ্রী তাপস পাল ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


11121৭1101৭ 04579 129 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে 
তালার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীত করার জন্য 
[না রকম ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাগডোগরা আসলে মিলিটারি এয়ারপোর্ট। সিভিল 
স্যাভিয়েশন দপ্তর প্যাসেঞ্জার নামানো ওঠানোর জন্য এয়ারপোর্ট ব্যবহার করার 
মনুমতি দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রস্তাব, হাসিমারা এয়ারপোর্ট 
[ আরোড্রোম, সেখানে সিভিল আযাভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট যদি প্যাসেঞ্জার নামানো 
/ঠানোর জন্য অনুমতি দেন তাহলে ভালো হয়। সেখানে দু'শ চা-বাগান আছে, 
শাশেই ভূটান এবং বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেখানে যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধা 
[বিধা হতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী যদি এই ব্যাপারে 
নভিল আযভিয়েশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভালো হয়। মাননীয় 
জ্যপাল এই ব্যাপারে কমিশনারকে বলেছেন বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। 


শ্রী তমোনাশ ঘোষ ঃ (নট প্রেজেন্ট) 
শ্রী জানে আলম মিঞা ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী রতন দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নাদনঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের কালনা এবং 
্বস্ছলীর মধ্যে দোগাছিয়া সাবসিডিয়ারি হাসপাতালে কোনও ডাক্তার নেই প্রসূতি 
বভাগে। শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অর্থোপেডিকেস্-এর ডাক্তার নেই, কোনও 
রডিওলজিস্ট নেই। মানুষের হাত-পা ভাঙ্গলে তাদের রেফার করা হচ্ছে বর্ধমান 
সপাতাল বা কৃষ্ণনগর হাসপাতালে । এই গ্রামীণ হাসপাতালগলিতে ডাক্তার না 
[কার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি 
াকর্ষণ করছি। 


শ্রী অজয় দে ই (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ছুঁচুড়া-ধনেখালি রোডে সেইয়ার মোড় থেকে ওচাই, 
য়া-বাবনান মোড়, অনেকগুলি জনবহুল গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তাটি গেছে। এই 
স্তাতেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হেলথ্‌ সেন্টার আছে, এই রাস্তাগুলোর একেবারে 
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বেহাল অবস্থা গত বন্যায় রাস্তাটি যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। অবিলম্দে 
যাতে এই রাস্তাটির সংস্কার হয় তার জন্য আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ (নট প্রেজেন্ট) 
[12-00 __- 12-19 [7)1.] 


শ্রী পেলব কবি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, অজয় নদী পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পর থেকে গতি 
পরিবর্তন করে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সরে আসছে। ফলে ব্যাপক ভূমিক্ষয়ে 
হাজার-হাজার বিঘা চাষের জমি এবং বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। গত বন্যায় অজয় 
নদীর দক্ষিণ দিকের পাড় ভেঙে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যা হয়েছে, এবারে ও 
বন্যার আশংকা আছে। মন্ত্রমহাশয়ের কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে অজয় নদীর 
পাড় বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, না হলে আগামী দিনে ভয়াবহ পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হতে পারে। 


শ্রী রতন পাখীরা £ অনুপস্থিত) 


শ্রীমতী মীনা সনাতনী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঝাড়গ্রামে একটা গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন 
গেছে: সেখানে কোনও ওভারব্রিজ নেই, ফলে মানুষকে দুঃসহ যানজটের সম্মুখান 
হতে হয় এবং অনেকগুলো দুর্ঘটনাও সেখানে ঘটে গেছে। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের 
দাবি সেখানে একটা ওভারব্রিজ করার জনা। মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করছি সেখানে অবিলম্বে একটা ওভারব্রিজ যাতে করা হয়। 


তরী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননায় 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বামফ্রন্ট সরকার এম. এল. এ. দের ১৫ লক্ষ টাক 
করে উন্নয়নমূলক কাজ করবার জন্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বিধানসভায় পাশও 
হয়েছিল। ২০০০ সালে উন্নয়নমূলক কাজ করবার জন্য জেলা শাসকের হাতে 
হাওড়া জেলার জন্য দ্বিতীয় লিস্ট হিসাবে আমার এলাকার উন্নয়নমূলক কা 
হিসাবে দৃল্টা টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ এবং দুটো রাস্তার কথা ছিল। মাননীয় প্রদ্মনিধি 
ধরের নেতৃত্বে আমরা সেটা দিয়েছি। আমরা বলেছিলাম বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
ওয়ার্ক অর্ডার দিতে হবে, আমরা কোনও তদ্বির করব না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথ 
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হাওড়া জেলার অন্যান্য এলাকায় কাজগুলো হয়ে গেলেও আমার এলাকায় দুটো 
টিউবওয়েল ছাড়া বিদ্যুৎ বা রাস্তার কোনও ওয়ার্কঅর্ডার হ'ল না। মানুষের কাছে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই উন্নয়নমূলক কাজ করবার জন্য। অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছি 
দপ্তরের সচিবকেও জানিয়েছি। আমার প্রতি এই অনীহা কেন£ আমার এলাকার 
মানুষের কাছে আমাকে অপ্রিয় করা হ'ল কেন? আমি বলছি এটা স্যাবোটেজ 
করেছে। জেলাশাসক এবং যাদের উপর দায়িত্ব আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার 
অভিযোগ। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আপনার মাধামে দাবি রাখছি এই বিষয়ে 
এনকোয়ারি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী শেখ জাহাঙ্গীর করিম $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই হাউসকে অবগত করতে চাই। গত ২৭ তারিখে 
মাননীয় সদস্য শ্রী তাপস পাল মহাশয় উল্লেখ পর্বে এখানে একটি বিষয় উত্থাপন 
করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল তার অভিনয় করা ছবি, সাথে সাথে মাননীয় 
দদস্যা শ্রীমতী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি মেদিনীপুর জেলায় ভাজাচাউলি এলাকায় 
ত. ডি. ও. হলে দেখানো যাচ্ছে না এবং যদি কেউ দেখায়, তার ১০ হাজার 
প্যস্ত জরিমানা করা হয়েছে। আমি বলছি এই বিষয়টা যে এখানে উত্থাপন করা 
হয়েছে, তা সর্বেব অসত্য। গতকাল ওই এলাকায় প্রায় দেড় হাজার মানুষ এই 
্াপার নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে তারা ব্লকে বিডি ও অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন 
এবং সেখানকার মানুষ ক্ষুৰধ এবং শুধু তাই নয় মাননীয় সদস্য শিশির অধিকারীর 
ত্র, তিনি কীাথি পুরসভার কাউল্সিলার তিনি বলেছেন যে, ওই ভাজাচাউলিতে 
কোনও ভি ডি ও হল বা সিনেমা হল নেই। স্বাভাবিক ভাবেই তাপস পাল যে 
বিষয় উত্থাপন করেছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই এবং এই বিঘয় আসতে পারে 
না। 


শ্রী সুনীল ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচন ক্ষেত্র গত বছর 
জলঙ্গীর বন্যায় দেবীপুর এবং পণ্ডিতপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি ভয়াবহ বিপদের সম্মখীন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের ন্যায্য পাওনা ১৪৮৭ কোটি টাকা তারা দেন 
নি। বাংলার মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা তারা স্বীকার করেন নি। তৃণমূল এর 
পক্ষ থেকে বলা হল যে এটা মনুষ্য সৃষ্ট। স্যার আমরা মূল্যবোধের রাজনীতিতে 
বিশ্বাস করি। কিন্তু ওরা মূল্যবোধকে কোথায় নামিয়ে এনেছেন সেটা এই সভার 
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সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওদের বিশ্বাস করেন না। আমাদে; 
যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অবিলম্বে উত্ত 
গ্রামগুলির নদীপাড় যাতে বাঁধানো হয়, তার জন্য আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে? 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কিরীটি বাগদী £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃরি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের ভেদিয়াশোল গ্রামে একটা উচ্চ মাধ্যমিব 
স্কুল আছে। যেখান থেকে প্রশান্ত পাত্র ৬৭ পারসেন্ট নাম্বার পেয়ে সেকেন্ড ডিভিসে 
পাশ করেছে। সেই স্কুলে ১৩০০/১৪০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ওখানে একটা 
বালিকা বিদ্যালয় নেই। তাই ওখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোঃ 
করছি। 


শ্রী মুজিবর রহমান £ স্যার আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি অঞ্চল ভাঙ্গনে ভেঙ্গে 
গেছে। ওখানে কিছু প্রাথমিক স্কুল আছে৷ সেই এলাকাগুলিতে রাস্তাঘাট নদ 
হয়েছে। ফলে শিক্ষকরা ওইখানে আসতে পারছে না। তাই ওখানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
শিক্ষক নিয়োগের দাবি করছি। স্থানীয় টিচারদের যাতে নিয়োগ করা হয় তাহলে 
ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আলোক দেখতে পাবে। আর ভগবানগোলা এলাকায় 
দুটি স্কুল আছে এই দুটিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হলে ওখানকার ছেলের 
শিক্ষার আলো দেখতে পাবে। 
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শ্রী গুরুপদ দত্ত 3 স্যার, আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আক্থণ 
করছি। আমরা জানি যে বামফ্রন্ট সরকার এর শিক্ষার সাফল্য অব্যাহত আছে। 
আমার বিধানসভা এলাকায় চন্দ্রকোণা মহাবিদ্যালয় সাধারণ কৃষকের অর্থে গডডে 
উঠেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় ৮৫ 
সালে স্থাপিত হয়েছে। স্যার, ২৫/৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা থেকে ছাত্র 
ছাত্রীরা এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। আজ পর্যন্ত ওই মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান 
বিভাগ চালু হয় নি। ছাত্র ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমি উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে 
দাবি রাখছি ওই মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হোক। সাথে সাথে আহি 
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এই কথাও বলতে চাই যে ৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কলেজটি সরকারের 
কোনও অর্থানুকুলা পায় নি। এই কারণে অলি অ জ'নাচ্ছি যে মহাবিদ্যালয়টির 
বাড়ি করার জন্য এবং ল্যাবরেটরি করার জন্য টাকা দেওয়া হোক। 


শ্রী ইলিয়াস মহম্মদ ৪ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে, চাই। আমার 
বিধান সভা কেন্দ্রের পূর্বস্থলে হলদী নদীর উপর হলদিয়া অবস্থিত। এখানে 
মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি 
রয়েছে। আমাদের হলদিয়া উন্নয়নের পার্শ্ববর্তী মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে 
কাজ করছে। আমাদের নন্দীগ্রামের মানুষের দাবি নন্দীগ্রামকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্টের 
আওতায় নিয়ে আসা হোক। সেজন্য হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একটা সুনিরিষ্ট 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নন্দীগ্রামের সঙ্গে হলদিয়ার যোগাযোগের জন্য সেত নির্মাণের 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটি, 
গাজ্য সরকার যৌথভাবে উদ্যোগী হয়েছেন এই কাজ করতে। এই সেতুর কাজ 
যাতে দ্রুত হয় তার জন্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 
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শ্রী তপন হোড় $ স্যার, এই যে তমোনাশ ঘোষ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গে 
মনশন দিয়েছেন, স্যার, ওরা নাটক করছেন দেখা যাচ্ছে যে মেদিনীপরেল কীথিতে, 
ভাজ কোনও ভিডিও পার্লার নেই। অথচ ওরা বলছে যে দুজন বিশিষ্ট 
অভিনেতার ছবি নাকি চলতে দেওয়া হচ্ছে না। ছবি নাকি নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। এদের শিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। মহাজাতি সদনে ৩০ তারিখে 
শজিত পাঁজা সভা ডেকেছেন। সেখানে দল ভেঙে যাচ্ছে তাকে কি করে রাখা যায় 
তার জন্যই তারা পাগল হয়ে গেছেন। যত ঘটনাই ঘটছে সমস্ত হতাশ থেকে 
করছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। 
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শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ে সংবাদপত্রে কয়েক জন 
শমাজবিরোধী গ্রেফতারের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার সম্পর্কে আপনি 
লিলেন আগামী সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন। কিন্তু আমরা জানি সংবাদ 
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মাধামগ্ডলি গনতন্ত্রের প্রহরী, নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করাই তাদের উচিত। ; 
একটি সংবাদপত্র তারা যে ভাবে পরিকল্পিত ভাবে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে অত 
উচ্ছৃজ্ঘল যে দল তার স্বপক্ষে যে প্রচার করে তা দেখে আমরা বিশ্মিত। আম 
শুনেছি নির্বাচনের কিছু দিন আগে ৫৪ জন তৃণমূলের দুক্কৃতকারী কেশপুর থে; 
প্রা পড়ে, কিন্তু ওই সংবাদপত্রে একটা চিহ মাত্র সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন নি 
আজকে সংবাদপত্র 'প্রতিদিন' লিখছে এই সমাজ বিরোধী যারা ধরা পড়েছে তা; 
আজকে হাওড়ায় পুলিশের কাছে তাড়া খেয়ে বিভিন্ন জায়গায় ধরা পড়েছে। এ 
সমাজ বিরোধীরা অনেক খুন-খারাপি করেছে। কংগ্রেস এবং তৃণমূল তাদের স্‌ 
যুক্ত এবং বেলুড, শিবপুর, কাসুন্দিয়া এলাকায় এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা চিহ্নি 
সমাজ বিরোধী। আজকে ওঁরা অনুপস্থিত থাকা সত্বেও বলছি অশ্বিকা বানার্জি জ 
লাহিউী এরা এদের পরিচালনা করেন। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি শুন্য 
আশ্চর্য হয়ে যাবেন ২ জনকে গ্রেফতার করলো শিবপুর লঞ্চঘাট থেকে পুলি 
এবং তাদের কাছে শুনলো যে কাদাপাড়া দিয়ে সম্টলেকের পাশে এরা লুক 
আছে। সেখানে হাওড়া জেলার এস. পি. সৌমেন মিত্র তিনি বাহিনী নিয়ে সেখা 
ঘিরলেন। ওরা সম্টলেকের স্টেডিয়ামের র্যাম্পাটের তলায় লুকিয়ে ছিলো। সেখায 
৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। সেখানে কোনও ডর্মেটারি নেই এ. সি. রুমও নেই 
সেখানকার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার কর্নেল সৌমিত্র রায় থিনি দায়িত্বে আছে। 
শিনি পিবৃতি দিয়ে বলেছেন। আমরা দেখলাম কেশপুরে ওদের নেত্রীর কেশ ছি 
করে দিয়েছে। আমরা জটু লাহিড়ীর জট চিহিততি করাতে চাই। এই সমস্ত সংবাদপ 
শিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন যাতে করে তার কোনও বাবস্থা এই বিধানসভায় আয 
কি না--আপনি স্পিকার হিসাবে আমাদের সদস্যদের মন্ত্রীদের রক্ষা করার দায়ি; 
আপনার আছে। মিথ্যা সংবাদ দিয়ে, ভেরিফিকেশন শা করে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ কে 
একটা দলকে-__যে দলটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, যাদের নীতি নেই, নৈতিক 
নেই সেই দলের পক্ষে দীড়াচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি 
যেখানে জোট হচ্ছে বাংলা ভাষায় সেখানে কমলনাথ আসছেন যিনি এ. আই. দি 
সি.-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা ব্যানার্জি সেখা 
যাচ্ছে সেখানে আনন্দবাজারের সম্পাদক অভীক সরকার- যেখানে প্রনব মুখারি 
ঠাই পায় না-এঁরা কি দল, কি সংবাদপত্র আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। 


শ্রী রবীন দেব ঃ স্যার, বিরোধীরা এখানে যে আচরণ করেছেন এবং সকার 
যা শিন্দা করেছেন-_এখানকার সিকিউরিটি স্টাফ মহিলাদের উপর হামলা করেছেন 
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আমরা কাগজে দেখলাম অন্য কার ছবি আছে। গতকাল তৃণমূলের নেত্রী টি. ভি.- 
তে বিবৃতি দিয়ে বলছেন আজকে বিধানসভা বয়কট করতে । আজকে দেখলাম 
মাননীয় সদস্য আব্দুল মান্নান এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একজন মুল এবং আরেক 
জন তৃণমূলের সদস্য তারা মেনশনে নাম দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে কংগ্রেস এবং 
তুণমূলের নীতি। তারা নীতিহীনতায় ভুগছে, দিশাহীনতায় ভুগছে, তাদের কোনও 
স্থায়িত্ব নেই। এক এক সময় এক-একটা কথা বলছেন। উচ্ছুঙালতার চরম পর্যায়ে 
নিয়ে গেছেন, বিধানসভার মান নামিয়ে এনেছেন, এই আগস্ট হাউসকে অসনম্মানিত 
করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম না ওনারা মেনশনে কি করে নাম দিলেন? মেনশনে 
নামও দিলেন আবার হাউস বয়কট করলেন। এটাতে প্রমানিত হয় যে, তাদের এই 
হাউসের প্রতি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতি আস্থা নেই। বাইরে তারা সিস দিচ্ছেন, 
ধাশী বাজাচ্ছেন হাউস চলার সময়। এটা করা যায় কিনা সেটা আমি ভাববার ভাশা 
অনুরোধ করছি। এটা কোনও বাক্তি বিশেষের বা কোনও দলের বাপার নয়, এটা 
সম্মানিত হাউসের প্রতি অবমাননা বলে আমি মনে করছি। 


মিঃ স্পিকার £ এখন বিরতি, আমরা আবার ১.৩০ মিনিটে মিলি৩ হব। 
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শ্রী শভ্ুনাথ মান্ডি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহাশয় ২০০১- 
২০০২ সালের যে ব্যয়বরাদ্দ হাউসে রেখেছেন তাকে আমি আস্তরিকভাবে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধীদের সমস্ত কাট-মোশনের কঠোর বিরোধিতা করছি। মাননীয় 
স্পকার স্যার, বরাদ্দের উপর আলোচনার আগে আমি একটা বিষয়েল উপর 
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আলোকপাত করতে চাই। স্যার, গতকাল বিরোধী পক্ষের সদসা-সদস্যাগণ যেভাবে 
হাউসে আচরণ করলেন তাতে সরকার পক্ষের সদস্য-সদস্যাগণ যে ধৈর্যের সহোর 
এবং বিরোধীদের একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি--নিউটন একজন বিজ্ঞানী, তিনি আবিষ্কার 
করেছেন, তার থার্ড ল বলছি, (701 9৮০7) 20101) 105 105 01009095116 114 


০00171 1680101011. 


আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য-সদস্যাদের অনুরোধ করব, এই কথাটা তীরা যদি 
মনে রাখেন তাহলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে। কোন অবস্থার, কোন পরিস্থিতির ব! 
কোন ব্যক্তির এই যে লবিতে এতগুলি ফটো টাঙানো আছে সেগুলির ইতিহাস ন| 
জানলে তাদের প্রতি কোনও ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মার় না। কোনও ব্যক্তি জেনে 
শুনেও যদি অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেন, তাহলে মনুষ্য সমাজে তার কোনও স্থান 
হয় না। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি জানেন আমরা এই পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ 
সালে ক্ষমতায় এসেছি। তখন আমরা পশ্চিমবাংলার চিত্র দেখে প্রথমে ঘাবড়ে 
গিয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। সে সময়ে 
আমি মন্ত্রী ছিলাম। আপনিও মন্ত্রী ছিলেন। আমরা পায়ে হেঁটে পশ্চিম দিনাজপুর 
ঘুরেছিলাম। সে সময়ে আমি একটা প্রোগ্রামে নকশালবাড়ি গিয়েছিলাম। যেহেতু 
সেই এলাকা নকশাল অধ্যধিত ছিল সেহেতু আমাদের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গলের ডিভিশনাল 
কমিশনার, এস. পি. ডি. এম., এস. ডি. ও. প্রভৃতি অফিসাররা ছিলেন। একটা 
জায়গায় গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে কোনও ব্রিজ নেই, আমাদের খরস্রোতা 
খাল পেরোতে হবে। অফিসাররা তাড়াতাড়ি মিলিটারিদের দিয়ে ব্রিজ করাবার জন্য 
কাঠ তক্তা প্রভৃতি আনতে পাঠালো। আমাদের সঙ্গে ২০/২৫-টি গাড়ি ছিল, সেগুলির 
সাহাযো অফিসাররা কাঠতক্তা দিয়ে ব্রিজ করতে শুরু করেছিল। সে সময় আমার 
বয়স কম ছিল। আমার পায়ে কেটস জুতো ছিল। আমি ২০/২৫-টা লাফ দিয়ে 
সেই খাল পার হয়ে গেলাম। অফিসাররা কেউ পার হতে পারলেন না। আমি 
জাম্প দিয়ে ঘুরে আসার পর শুনতে পেলাম অফিসাররা বলাবলি করছিলেন, 
'বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা রক্ত-মাংসের মানুষ, না পাথর লোহা দিয়ে তৈরি? ওঁরা 
সিকিউরিটির প্রশ্নে খুবই অস্বস্তিতে ভূগছিলেন। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ওঁদের 
ধারনা,_এঁরা মানুষ, না ভগবান। এ সময়ে আমি দক্ষিণবঙ্গে গাড়ি নিয়ে নিজের 
বাড়ি যেতে পারতাম না। এ একইভাবে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সাতার কেটে নানা খাল 
পার হয়ে বাড়ি যেতাম। আমি মন্ত্রী ছলাম, আমারই এই অবস্থা হত, তাহলে সে 
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সময়ে সাধারণের কি অবস্থা ছিল তা একটু ভাবুন। স্যার, এই ইতিহাস আমাদের 
মনে আছে। স্যার, বিরোধীরা ২৭ বছর ধরে আমাদের রাজো ক্ষমতায় থাকা 
সত্তেও রাস্তাঘাট তো দূরের কথা কোথাও এক ঝুঁড়ি মাটি পর্যস্ত ফেলেননি। এ 
পরিস্থিতিতে সে সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের আদৌ কোনও সম্ভাবনা ছিল 
না। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গরুর গাড়ি তো দূরের কথা সাইকেলেও 
যাওয়া সম্ভব ছিল না। কোনও হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধা ছিল। 
বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর পশ্চিমবাংলায় রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থা, কৃষিতে 
রেভিদিউশনের মতো কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যা, ১৯৯৮, 
১৯১৯ সালের বন্যা, ২০০০ সালের বন্যা এবং বিরোধীদের বিভিন্ন চক্রাস্ত, কেন্দ্রীয় 
সরকারের অসহযোগিতা ইত্যাদি সত্তেও বামফ্রন্ট সরকারকে আটকানো যায় নি। 
টাকা ছাপাবার ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবাংলার জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আমরা 
৭৭ সালে ফুড ফর ওয়ার্ক, কাজের বিনিমর খাদা দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। 
আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা সর্বক্ষেত্রেই আমাদের কাজ শুরু করেছি, অতি 
দ্রুত করতে না পারলেও গুটি গুটি করে- স্লো বাট স্টেডি উইনস দি রেস-_- 
এগিয়ে চলেছি। এই হাউসে নিয়মিত মেনশন, কলিং আটেনশন, কোশ্চেন আনসার 
হয়। কিন্তু অতীতের মতো এখন আর কেউ এ সবের মধ্যে দিয়ে খাদ্যের দাবি 
করে না। খাদ্য নেই, খাদ্য নেই, খাদ্য দাও, খাদ্য দাও; কেউ বলে না। এখন 
শুনতে পাওয়া যায়_ আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ দাও ইত্যাদি। এটাই 
আজকে বামফ্রন্টের সাফল্য। রাজ্যে যোগাযোগের ভাল নাবস্থা হওয়ার জন্য আমাদের 
প্রিয় চাবী বন্ধুরা তাদের ফসল যাতায়াত করতে পারছেন। রাস্তাঘাট তৈরী হওয়ার 
ফলে গঞ্জ এলাকা গড়ে উঠেছে। বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর অবলম্বনের 
মাধ্যামে জীবন-জীবিকা নিবহি করছে। 


|1.40 __ 1.50 [0.7] 


আজকে বিভিন্ন যান-বাহন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যেতে পারছে। ভারতে মোট 
স্বলভাগের মধ্যে ২.৫ শতাংশ পশ্চিমবাংলায়। মাটি এবং জনসংখ্যার অনুপাতে ৮.৬ 
শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা হয়েছে যেটা সর্বভারত্রয় ক্ষেত্রে ৫.৬ শতাংশ। স্টেট- 
হাইওয়ে প্রায় ৩ হাজার ৪১৮ কিলোমিটার। পি. ডবল. ডি. (রোডস) ১৭ হাজার 
৪২২ কিলোমিটার। আনন্দের কথা, মন্ত্রিমহাশয় ঘোষণা করেছেন, ১৮ হাজার 
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জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ছোট-খাট রাস্তা হয়েছে প্রায় ৩১ হাজার ৬৪ 
কিলোমিটার এবং তারাই এটা মেইনটেন্ড করেন। আরবানে ২ হাজার ৯১ 
কিলোমিটার। ব্রীজ রোড ৬ হাজার ৬৩৮ কিলোমিটারের মতন রাস্তা তারা মেইনটেন্ড 
করেন। লেম্থ রোড ইন কিলোমিটার--পার স্কোয়ার কিলোমিটার পার এরিয়া__ 
স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, উত্তরপ্রদেশে ০.৭৬ কিলোমিটার, বিহারে ০.৫১ কিলোমিটার, 
তামিলনাড়ুতে--০.৬০ কিলোমিটার, গুজরাটে-_-০.০১৪ কিলোমিটার আর 
ওয়েস্টবেঙ্গলে ০.৮৬ কিলোমিটার। আমাদের এই রাজ্যে ছোট বড় অসংখ্য সেতু 
নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে বা হচ্ছে। অনেক বিচ্ছিন্ন এলাকা ভৌগোলিক দিক 
থেকে দেখতে গেলে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে শুধু যে যুক্ত হয়েছে তা নয়, মানসিক দিক 
থেকেও একাত্ম হতে পেরেছে। আমাদের এই রাজ্যে যেসব সেতু হযেছে তার মোট 
দৈর্ঘ্য ১১ হাজার মিটার। কয়েকটি সেতুর নাম আমি উল্লেখ করছি। সিধু-কানহ- 
বীরসা সেতু সুবর্ণ নদীর উপর হয়েছে। অনেকেই জানেন, ওখানে নয়াগ্রাম থে 
বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সি সেখানকার লোকের দাবি ছিল, আমরা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে 
থাকব না যেহেতু আমাদের কোনও যোগাযোগ বাবস্থা নেই, আমরা উড়িয্যার সাথে 
মিশে যাব। আমরা প্রথমে সেই সেতুর কাজ হাতে নিয়েছি এবং সেই ব্রিজ কমপ্লিট 
হয়েছে। এ ছাড়া আছে, মাতঙ্গিনী হাজরা সেতু, কৃষক সেতু, ঈশ্বর গুপ্ত সেতু, 
গৌরাঙ্গ সেতু, রেজাউল করিম সেতু, ননী ভট্টাচার্যা সেতু, মহানন্দার উপর দ্বিতীয় 
সেতু প্রভৃতি এইরকম আরো অনেক সেতু আছে যেগুলি আমি উল্লেখ করছি না। 
ভবন নির্মান হয়েছে এতিহাসিকভাবে যেগুলি আমরা জানি, যেমন, নন্দন ভবন, 
বাংলা একাডেমি, উর্দু একাডেমি, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গিরিশমঞ্চ, খাদ্য ভবন, যুবকেন্দ্র, 
কড়েয়া থানা ভবন, চর্ম শিল্প কমপ্লেক্স, বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় ভবন, বালুরঘাট জেল, 
দীনবন্ধু মঞ্চ, কাঞ্চনজঙঘা স্টেডিয়াম, ডিরোজিও ভবন, ছাত্রী নিবাস ইত্যাদি এইরকম 
আরো আছে। স্যার, যারা মনীষী, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি মহাপ্রাণ 
মানুষের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে তাদের মূর্তি স্থাপন হয়েছে বা স্থাপন 
করতে চলেছে। যেমন, নতুন দিল্লিতে সংসদ ভবন চত্বরে ১৮ ফুট দীর্ঘ ব্রোঞ্চ 
নির্মিত নেতাজী সুভাষ বসুর মূর্তি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভানুভক্ত, রাজা রামমোহন 
রায়, হেনরি লুইস ডিভিয়ান ডিরোজিও প্রভৃতি তাদের মূর্তি স্থাপন হয়েছে। এ 
বাদল দীনেশ, প্রীতিলতা ওয়াদ্রেদার, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, গোষ্ট পাল, 
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ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, জয় প্রকাশ নারায়ন, ডঃ মেঘনাদ সাহা, বীরসা মুণ্ডা, ঈশ্বর চন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, এক্স প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদি মনীবীদের মুর্তি আমরা 
স্থাপন করতে চলেছি বা করেছি। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি শুনে খুব খুশি 
হবেন_ আজকে বিরোধীপক্ষরা নেই-_-আমরা যখন এম. এল. এ. হোস্টেল থেকে 
বাসে করে হাউসে আসি তখন আমাদের চোখে পড়েছে এবং আনন্দ লেগেছে, 
আমরা যে রাস্তা দিয়ে আসছি সেটা এত মোটা পিচের রাস্তা এবং চকচকে যেন 
বাদাম গুড় রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। এইসব বিরোধীপক্ষরা 
ভাবতে পারেন? এইসব বিরোধীপক্ষরা যদি না জানে, না মনে রাখে তাহলে 
তাদের চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


আমি সেইজন্য বিরোধীপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে বলব, পশ্চিমবাংলার স্বার্থে 
যদি আপনারা একটু সহযোগিতা করেন তাহলে মনে হয়, ৬/101 73180111115 
010 4095 (909) 11019 210 13170011 1১0100170 ৮111 11111]. 0100 00 44) 
0001. (0170170৬/. তারা যদি এটা করেন। স্যার, আমি আর সময় বেশি নেব না। 
পরিশেষে বলি, এতো ঝড়ের মধ্যেও যেভাবে ধৈর্য নিয়ে আপনি হাউস চালিয়েছেন 
তার নজির ইতিহাসে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। পরিশেষে আবার বিরোধী দলকে 
আরও উন্নত বাংলা আমরা তৈরি করতে পারব। এই বলে বাজেটকে পুনরায় 
সমর্থন করে শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহাশয় যে 
বাজেট উপস্থিত করেছেন তাকে পূর্ন সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, 
আজকে বিরোধীহীন সভা। বিরোধীপক্ষ আজকে উপস্থিত নেই কারণ ওরা চান না 
পশ্চিমবাংলা গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করে এগিয়ে যাক। এটা শুধু 
আজকে নয়, কোনও দিনই বিরোধীদল যারা এখানে আছেন তারা চান নি পশ্চিমবাংলা 
এগিয়ে যাক। ৪৭ সালে দেশ স্বাবীন হওয়ার পর "৫২ সালে প্রথম বিধানসভার 
নির্বাচন হল। তখন থেকে '৬৬ সাল পর্যযস্ত আজকে এখানে যারা বিরোধীদল তারা 
ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর থেকে কংগ্রেস দল টুকরো টুকরো হতে আরন্ত করলো। 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেনরা যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের 
নেতা ছিলেন বা বিরোধীদলের নেতা ছিলেন জ্যোতি বসু মহাশয়। ভিজিটার হিসাবে 
আমরা তখন বিধানসভার অধিবেশন দেখতে আসতাম। সেই সময় বিরোধীদল 
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হিসাবে বামপন্থীদের ভূমিকা আমরা দেখেছি এবং আজকে যারা বিরোধীদল তাদের 
ভূমিকাও আমরা দেখলাম। আমরা জানি, কংগ্রেস আমলে বামপন্থীদের উপর কি 
নিদারুন অত্যাচার, জুলুম চলতো। কংগ্রেস আমলে ২৭ বছর ধরে তারা চান নি 
পশ্চিমবাংলার কোনও উন্নয়ন হোক, কোনও উন্নয়নমূলক কাজ তারা এখানে করেন 
নি। কেন্দ্রে সেই সময় কংগ্রেস দলের সরকার ছিল কাজেই তাদের অনেক সুযোগ 
সুবিধা ছিল কিন্তু তারা কোনও কাজ করেন নি। তারা চেয়েছিলেন কেবল জোতদার, 
জমিদার, বড়লোকদের উন্নতি হোক। পক্ষাত্তরে এ শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, তপশীল 
ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের কোনও 
উন্নতি করেন নি। তারা চাইতেন এই পিছিয়ে পড়া মানুষরা তাদের তীাবেদারি 
করুক। এটাই ছিল তাদের কর্মসূচি। মানুষ তার যোগা জবাব দিয়েছে, অনেক 
লড়াই, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় 
এনেছেন। স্বাধীনতার আগে আমরা দেখেছি ভারত মাতাকে টুকরো টুকরো করা 
হয়েছে। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান করা হয়েছে, তারপর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে। 
ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলায় জনগণের আশীর্বাদে আমরা ক্ষমতায় 
এসেছি। 
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আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে সমস্ত স্তরের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। মাননীয় 
অধাক্ষ মহাশয়, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমার ৭০ বছর বয়স হল, ৫০ বছর 
বয়স থেকে আমি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তখন আমার কেন্দ্র উলুবেড়িয়া 
শ্যামপুর থানায় সাইকেল চলতো না, রিক্সা চলতো না, কারণ কোনও রাস্তা ছিল 
না। হুগলি নদীর উপর নির্ভর করে ভাটায় যেতে হ'ত, জোয়ারে - আসতে হ'ত। 
তখন বিপ্লবী নানু ঘোষ ছিলেন সেখানকার এম. এল. এ.। তখন একটিমাত্র রাস্তা 
ছিল ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড। সেখানে নদী বোটে পেরিয়ে মিলিটারি গাড়ি আসতো । 
আজকে বামফ্রন্ট আমলে সেখানে রাস্তা হয়েছে। আজকে আমার এলাকায় বাস 
চলে যাচ্ছে। ২০০০ সালে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ৩.৫ কোটি টাকা খরচ করে 
দামোদরের উপর সেতু করেছেন, ফলে ডোমজুড় থেকে বাস বাগনান, গাদিয়াড়া 
যাচ্ছে। আজকে জাতীয় সড়ক ৪টা লেনে আরম্ত হয়ে গেছে, ৬ লেনের রাস্তা হবে 
আপ-ডাউন। এখন গ্রামেও পিচের রাস্তা হয়েছে। আগে একটি রাস্তা হবার পর 
বর্ষাকালে আবার সেটা একই অবস্থায় উপস্থিত হ'ত। পিচের শক্র হচ্ছে জল। এখন 
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যে কনট্রাকটর কাজ করবে তার তৈরি রাস্তা যদি ৬ মাসের মধ্যে খারাপ হয়ে যায় 
তাহলে সেটাতো তাকেই সারাই করে দিতে হবে। জাতীয় সড়ক একইভাবে সারিয়ে 
দিতে হবে। আজকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে হয়েছে। আগের তুলনায় এখন পরিবহনের 
সংখ্যা বেড়েছে। আগে দক্ষিণবঙ্গ বাস, সি. টি. সি. বাস এসব ছিল না। এখন 
জেলায় জেলায় বাস যাচ্ছে। আজকে এটা ওদের সহ্য হচ্ছে না। গতবারও ওরা 
পূর্ত বাজেটে উপস্থিত ছিলেন না, আজকেও তারা হাজির নেই। নানারকম মিথ্যা 
প্রচার করে গতকাল থেকে তারা যে ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন, তারা নিজেরাই নিজেদের 
দোষে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই সভায় ঢুকতে তারা লজ্জা পাচ্ছেন। আজকে পূর্ত 
দপ্তর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় উলবেড়িয়া হাসপাতালের উন্নতি ঘটিয়েছেন। সেখানে 
১৬৯ থেকে ৩১০টি বেড হয়েছে। হাওড়া, হুগলি, ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর--আমি 
গতকাল সমবায় কনভেনশনে মেদিনীপুর গিয়েছিলাম_-এসব জেলায় আগে এ 
রাস্তা ছিল কি? ছিল না। সবই বামফ্রন্ট আমলে হয়েছে এবং তার জনা জনগণ 
আশীর্বাদ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কথা কিন্তু ওরা কখনো 
বলেননি। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা শুধু নয়, আজকে গরিব কৃষকরা 
পর্যন্ত বাসে করে উৎপাদিত ফসল গঞ্জে নিয়ে আসেন এবং বাজারে বিক্রি করছেন। 
কলকাতায় আসছেন। হঠাৎ হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুদিন আগে বাগনানে ট্রেন 
আক্সিডেন্ট হল ফ্লাইওভারের নিচে। লিলুয়া ব্রিজ আছে। অনেক সেতু নির্মান হয়েছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাওড়া জেলা সহ সারা পশ্চিমবাংলায় আপনাদের আশীর্বাদে 
মাঝে মাঝে জেলায় জেলায় ঘুরেছি। আমি কুচবিহারে গিয়েছি। সেখানে সেতু ছিল 
না, আমাদের পূর্তিমন্ত্রী সেখানে বিরাট সেতু তৈরি করেছে। আমি মাথাভাঙ্গায় 
গিয়েছিলাম, সেখানে সেতু হয়েছে এবং ভাল রাস্তা হয়েছে। আজকে সেখানে মানুষ 
ভালভাবে যাতায়াত করতে পারছে। যে রাস্তাগুলির কাজ বাকি আছে, আমি মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রী মহাশয়কে বলব, বর্ধার সময় যাতে সেখানে কাজ না হয় সেটা দেখবেন। 
আমি কয়েকটি দাবি আপনার সামনে রাখছি। আমার এলাকায় একটা রাস্তা আছে, 
সেখানে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, অনেক ছাত্র সেখানে পড়ে, সেই রাস্তার 
অবস্থা খারাপ। রাস্তাটা হলো শ্যামপুর থানার অধীনে ১ নশ্বর ব্লকে বালিয়া 
আমিরআলি স্কুল থেকে বালিচাতুরী দামোদর নদীর ধার, একটা রাস্তা হয়েছিল 
পিচের। কিন্তু সেটা মেরামত করা হয় নি। আমি আশা করব আপনার পরিকল্পনার 
মধ্যে এই রাস্তাটার কথা আপনি মাথায় রাখবেন। তারপর উলবেড়িয়া থেকে 
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গাদিয়াড়া, উলুবেড়িয়া থেকে মাথাপাড়া, উলুবেড়িয়া থেকে পানপুর বিরাট বিরাট 
রাস্তা হয়েছে, উদয়নারায়নপুর রাস্তা হয়েছে। তারপর বক্সী ব্রিজ হয়েছে এই রকম 
অনেক সেতু হয়েছে। আমি বলব কোলাঘাট যে ব্রিজ সেই ব্রিজ ভেঙে আছে 
অনেক দিন ধরে দেখছি। এই ব্রিজ যাতে তাড়াতাড়ি তৈরি হয় সেটা আপনি 
দেখবেন। আরো কিছু কিছু সেতু ভেঙে রয়েছে সেইগুলিকে দেখাশোনা করতে হবে, 
পূর্ত দপ্তর থেকে সংস্কার করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্তিমন্ত্ী 
এই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। “হাডকো'-র থেকে 
সাহায্য নিতে হচ্ছে ধার নিতে হচ্ছে। নানা প্রতিষ্ঠান থেকে ধণ নিতে হচ্ছে উন্নয়ন 
মূলক কাজের জন্য। পশ্চিমবাংলায় আরো উন্নতি হোক আরো রাস্তা তৈরি হোক, 
শত্রপক্ষ যাতে চিৎকার না করতে পারে সেটা দেখতে হবে। রেডিও টি. ভি. এবং 
কাগজের মাধ্যমে যতই তারা মিথ্যা প্রচার করুক না কেন পশ্চিমবাংলার মানুষকে 
তারা বিপথে চালিত করতে পারবেন না। উন্নয়নমূলক যে সমস্ত পরিকল্পনা 
পশ্চিমবাংনায় আছে, রাস্তা সড়ক থেকে আরম্ভ করে আরো যে সমস্ত পরিকন। 
আছে সেইগুলি যাতে পরিকল্পনা মাফিক হয় সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পূর্তমন্ত্রী করবেন। 
যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল, যে সমস্ত ব্রিজ এখনও কমপ্লিট হয় নি, 
যে সমস্ত সেতু এখনও নির্মান হয় নি, জনসাধারণের স্বার্থে সেইগুলি যাতে নির্মান 
হয় এবং ভালভাবে দেখভাল করা হয় সেটা নিশ্চয়ই পূর্তমন্ত্রী দেখবেন। অনেক 
সেখানে আকসিডেন্ট হচ্ছে। সেই রাস্তা গুলি সারানোর ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি 
হয় সেইগুলি দেখবেন। রাস্তায় একটা গাড়ি আ্যাক্সিডেন্ট হলে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে 
যায়। এর জন্য কপিকলের ব্যবস্থা ভালভাবে করতে হবে। বন্ধে রোড ৬ ভাগে 
ভাগ হচ্ছে, সেখানে কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। এই বাজেটকে 
সমর্থন করে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে অভিনন্দন 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

|2.00 -- 210 [00-7.] 

শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পূর্ত এবং সড়ক নির্মানের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রী অমর চৌধুরী মহাশয় ২৫ এবং ৭৯ নম্বর দাবির অধীনে যে বাজেট 
এখানে পেশ করেছেন আমি প্রথমে তাকে সমর্থন করছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই যুগকে বলা হয় গতির যুগ, দ্রুত 
গতির যুগ, শম্বুক গতি নয়। যে দেশের রাস্তাঘাট যত বেশি, সেই দেশের উন্নতি, 
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সৈই দেশের গতি যেমন থাকে, তেমনিভাবে যোগাযোগ ব্বস্থারও উন্নতি হয়। 
পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক নানা উন্নতি, শিল্পে, কৃষিতে, বাবসা বাণিজো সেই দেশের 
উন্নতি সাধিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করছি, সারা দেশে মোট যে 
পণ্য পরিবাহিত হয়, তার ষাটভাগ হয় রোড ওয়েতে, আর বাকী চল্লিশ ভাগ 
পরিবাহিত হয় রেল, জলপথ বা বিমানে। আর যাত্রী পরিষেবা যা পাওয়া যায় 
তার আশি ভাগ হয় সড়ক পথে এবং বাকী কুড়ি ভাগ হয় অন্য পরিবহনে। 
স্বাধীনতার আগে চার লক্ষ কিমি. পাকা রাস্তা ছিল। এরপর ৩৩ লক্ষ কিমি. রাস্তা 
যা বর্তমান ভারতবর্ষে আছে, এখানে বলা যায়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় ন্যাশানাল 
হাইওয়ে যা আছে, তার পরিধি, তার বিস্তৃতি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগা নয়। এটা রাজ্য 
সরকারের আওতায় পড়ে না। ৬,৪০০ কিমি. যে ন্যাশানাল হাইওয়ে এই রাজ্যে 
আছে, তার উন্নয়নের জন্য দরকার বহু হাজার কোটি টাকা। ওরা যে চার থেকে 
ছখলেনের কথা বলছেন, এটা করতে ৫৮ হাজার কোটি টাকা দরকার। সাধ আছে, 
সাধ্য নাই। এখানে বিরোধী দল থাকলে ভাল হোত। পঞ্চম বিধানসভার সর্বশেষ 
অধিবেশনে ওরা খুব জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, মানুষ যাতায়াত করতে পারছে 
না বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে থাকলে ভাল হোত, কি বলতেন জানি না। 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আগে যে কথা বলেছিলেন যে, সড়ক পথ যা বন্যার ফলে 
বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো মার্চের মধ্যে করবেন, তার এই অবস্থা কেন তা 
আমরা জানি। বন্যা ও দুর্যোগের জন্য এই যে অবস্থা এর জন্য রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম। সংবিধানে তিনটি 
লিস্ট আছে। কংকারেন্ট লিস্ট, একটি ইউনিয়ন লিস্ট এবং আর একটি হচ্ছে স্টেট 
লিস্ট। দুর্ভাগোর কথা, নাচারাল ক্যালামিটিজের জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয় রাস্তাখাট, 
বাধ ইত্যাদির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেয় না। আমাদের 
দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পর ৫৪ বছর ধরে এখানে বারবার করে বন্যা হয়েছে, গত 
বছরে ৯টি জেলায় বন্যা হয়েছে, আমি যেখান থেকে প্রতিনিধিত্ব করছি, আলিপুরদুয়ার 
সেখানেও হয়েছে। এর ফলে রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত হয়। যেগুলো স্টেনদেন করা হয়েছিল 
সেগুলিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বিপর্যস্ত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেন্দ্র 
ওড়িশাকে টাকা দেয়, গুজরাটে টাকা দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পাবে না। পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট পরিচালিত গভর্নমেন্ট, সেজন্য টাইট দাও। সেজন্য এখানে বিরোধী দল 
থাকলে ভাল হোত। আমরা নাটক দেখছি। ওরা বাইরে যে নাটক করছেন, এখানে 
সরকার ন্যাবার্ড, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং হাড্‌কোর কাছ থেকে ধার করে টাকা 
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নিচ্ছেন। ধার করে টাকা নিয়ে রাস্তাঘাট করতে হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
দাবি জানাচ্ছি, পূর্বাঞ্চলে যে পোর্ট আছে, তার সাথে যোগাযোগ রেখে যেটা আছে, 
হলদিয়া এবং ফরাক্কা। আমাদের মন্ত্রিসভার প্রবীন সদস্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, 
আমার মনে হয় তিনিই একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী--অমলেন্দ্র রায়, তিনি দশ বার 
বছর ধরে চেষ্টা করছিলেন হলদিয়া থেকে ফারাক্কায় সাত নম্বর যে হাইওয়ে আছে, 
তাকে ন্যাশানাল হাইওয়েতে সংযোজনের জন্য চেষ্টা করে আসছেন। 


তারও আগে আরো প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন চক্রবর্তী মহাশয়ের সময়ে 
ন্যাশানাল হাইওয়ে রাস্তা উন্নীত করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছিল 
এবং তাতে হলদিয়া থেকে ফরাক্কা পর্যস্ত এন এইচ করার কথা ছিল। এই রাস্তা 
হলে হলদিয়া ফরাক্কা পর্যস্ত সরাসরি আসবে, ঘুরে আসতে হবে না এই প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছিল। তার সাথে এটাও বলা হয়েছিল ওই সড়কটি নকশাল বাড়ি হয়ে 
নেপাল সীমান্ত, ভুটান এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর ফলে ভাল যোগাযোগ 
ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে আসামের সঙ্গেও সম্পর্ক যুক্ত হবে। এই 
উদ্যোগ যদি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয় এবং আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয় 
তাহলে এন এইচ রাস্তার নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, 
আমরা জানি সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হলে সবচেয়ে বড় উপকার হবে শিল্পের। 
শিল্পের উন্নতি হলে আমাদের নিয়োগের সম্ভব হবে। আমরা জানি শিল্পপতিরা 
বিভিন্ন জায়গায় যেতে চাইছেন না রাস্তার জন্য। সুতরাং রাস্তার উন্নতির জন্য 
ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমাদের রাজ্যের বাজেটের অর্দেক টাকা চলে যায় 
গ্রামোন্য়ন ক্ষেত্রে। আজকে পূর্ত দপ্তর জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে পাকা 
রাস্তা করে নি। আজকে এই পূর্ত দপ্তর কাঠের সেতু ভেঙ্গে পাকাপোক্তভাবে পাকা 
সেতু তৈরি করেছে। বড় বড় সেতু যেমন শীলতোর্ধা নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
কাজে হাত দিয়েছেন। আমি যেটা বলছি যে, আপনারা সময়ের মধ্যে ওইসব সেতুর 
কাজটা শেষ করুন। যাতে সময়ের মধ্যে কাজটা সম্পন্ন হয়, কারণ ব্যাক্কের লোন 
নিয়ে করছেন ঠিক সময়ে না হলে নির্মাণ খরচ আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং ওর 
লায়েবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে। সেই কারণে জেলা পরিষদ, পূর্ত দপ্তর এবং 
জেনারেল প্রশাসনের সঙ্গে একটা কো-অর্ডিনেশন দরকার। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন 
যে, পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের যেন সাইন বোর্ড সর্বস্ব ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পরিগণিত 
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তে না হয়। পূর্ত দপ্তরের অধীনে বহু প্রযুক্তিবিদ আছেন তাদেরকে কাজে লাগিয়ে 
অনেক উন্নতি করতে পারেন রাজ্য সরকার। আজকে জেলা পরিষদ শতকরা ১০ 
ভাগ অর্থ পূর্ত দপ্তরকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্কের জন্য প্রদান 
করেন। এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলব-_আমি জলপাইগুড়ি জেলার জনপ্রতিনিধি। 
কুচবিহার থেকে মাত্র ৪ বর্গ কি.মি. কম হল আলিপুর মহকুমা। এখানে অনেক 
সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি 
জেলাতে পি. ডক্রিউ ডি রোডস্‌ ডিভিসন যেটা রয়েছে, যার মাধামে সমস্ত এলাকার 
সড়ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা সম্ভব। সেইজন্য আলিপুর দুয়ারে 
একটা ডিভিসন গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ১৯৯৩ সালের বন্যার 
সময়ে বিশেষ, প্রযুক্তিবিদ অমল ঘোষের নেতৃত্বে মাত্র ১২ দিনের মধো উত্তর 
পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের সাথে আলিপুরদুয়ার মহকুমার, যার বিধ্বস্ত অবস্থা ছিল 
সই রাস্তাঘাটের দ্রুত মেরামতি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই 
করণে আমাদের আর এস পি দলের পক্ষ থেকে বলছি লেস দ্যান এ পার্টি মোর 
দান এ ফ্রন্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরপেক্ষ অবিচ্ছিন্ন প্রশাসন উপহার দিয়ে নির্ভেজাল 
কাজ শুরু হোক। সেখানে একটা সরকারকে সমস্ত রকম ব্যবস্থাকে উন্নত এবং 
কার্যকর করতে জন কল্যাণমুখী কর্মকে বাস্তবায়িত করতে পূর্ত দপ্তরের পরিকাঠামো 
উন্নত করতে হবে। পূর্ত দপ্তরের উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীত হবে। 
সেই ব্যাপারে আশা করি মাননীয় মন্ত্রী সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এই কথা বলে এই 
বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কামাধ্যানন্দন দাসমহাপাত্র ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে 
বর বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন আমি তার সম্পর্কে আমার সময় খুব অল্প, 
তারই মধ্যে সংক্ষেপে বলতে চাই। আমি তাকে একটা অনুরোধ করব এটা 
বরোধীপক্ষের কোনও বক্তব্য নয়, মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমার কিছু 
জিজ্তাস্য আছে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন। 


আমি সাপোর্ট করছি তার মূল কারণ এই যে সারা পশ্চিমবাংলায় দৃশ্যমান__ 
মপনার দপ্তরের কিছু গুণগত মানের উন্নতি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে 
টা প্রশ্ন আছে, অনেকের প্রশ্ন আছে, গত কয়েক বছরে যে টাকা খরচ হচ্ছে 
সই তুলনায় মান উন্নত কিনা? দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থ খুব বেশি বাড়ানো হয়েছে। 
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কাজের যে কোয়ালিটিটিভ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তার এগেনস্টে যে পরিমাণ অর্থ 
বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যাপারে বলি, বিপুল অর্থ ও কাজের গুণগত মানের 
মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা-অনেক অর্থ ব্যয় করে উন্নতি হয়েছে_সেটা বিচার 
করবেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গার কাজ দেখে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বায় 
দেখে মনে হচ্ছে কাজটা ভাল হয়েছে। কিন্তু টাকাটা বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, এট 
একটু ভাবা দরকার। আমার দ্বিতীয় বিষয়, রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে পূর্ত, পঞ্চায়েত ও 
পুর দপ্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে ঠিক করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে খুব 
ভাল ভাল নাম ডাকওয়ালা লোকদের দিয়ে কাজ করাবেন, তিন বছরের গ্যারান্টি 
পেতে হবে। রাস্তাগুলি ভালভাবে স্থায়ীভাবে উন্নয়ন করে করতে হবে নামী সংস্থাকে 
দিয়ে। আপনি বলেছেন, আপনার নজরদারীর জন্য পূর্ত দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর 
এবং বেনিফিসিয়ারি কমিটি করেছেন। এই তিন সংস্থা মিলে নজরদারীর কাজটা 
করবে। কিন্তু এই যে বেনিফিসিয়ারি কমিটি এটা বাস্তবে দেখা যায় না। বেনিফিসিয়ানি 
কমিটি একটা থাকে, কিন্তু কাদের নিয়ে তৈরি করেন সেটা কি বলতে পারবেন? 
আপনারা তো লোকালিটির লোকদের নিয়ে কমিটিটা করেন কিন্তু তারা বেশিরভাগই 
জানেন না কি পরিমাণ কাজ হবে, সেই ব্যাপারে তারা অন্ধকারে থাকে। কি কাজ 
হবে, কি ভাবে কাজ হবে, তার প্রজেক্ট কি, স্কিম কি, কিছু বলা হয় না। তাদেরকে 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কাজটা হয়। আপনি দয়া করে বলবেন তাদের এই রাইট 
টু নো আছে কিনা? যে কাজটা করছেন তাদের যদি জানার অধিকার থাকে তাহলে 
ভাল হয়। যে বেনিফিসিয়ারি কমিটি থাকবে তাদের সেই কাজের প্রজেক্ট সম্বন্থ 
স্কিম সম্বন্ধে জানার অধিকার থাকবে কিনা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করবেন 
কিনা কাজের উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য এটা বলবেন। এছাড়া উত্তর দক্ষিণ করিডোর, 
পূর্ব পশ্চিম করিডোর ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক হবে এই করিডোরের ধমনী, এই 
যে কাঠামোর সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ন্যাশানাল হাইওয়ে ২, স্টেট হাইওয়ে 
এর নানা অংশের উন্নয়ন, বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগকারী পথ, রায়গঞ্জ 
ইসলামপুরের মধ্যে নূতন রাজ্য সড়ক তৈরি করবেন। কলকাতা বারাসাত সহজে 
এড়িয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে পথরেখা চিহিত করণ শুরু করবেন। এই সমীক্ষার কা 
আপনার প্রায় শেষের দিকে বলেছেন। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন এই যে রাস্তাঘাট 
শিল্পের ক্ষেত্রে, বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে এই রাস্তার গুরুত্ব আছে সন্দেহ নেই, রাস্ত 
হলে ভালই হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি একটি বিষয়ে কি চিন্তা 
ভাবনা করেছেন, বন্যার সময় যে মাটির ক্ষয় হয়, সর্বনাশা ক্ষতি হয়, সেই ব্যাপার 
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দেখা দরকার। ইংরেজ আমল থেকে যে সয়েল ইরোশন হচ্ছে তার জন্যও বন্যা 
হচ্ছে। এই যে উত্তর পূর্ব, পূর্ব পশ্চিম করিডোর নিয়ে পরিকল্পনা নিয়েছেন এটা 
তাল বলা যাবে, যদি আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকের বিভিন্ন জল বিভাজিকার 
ক্ষতি হবে কিনা, ভূমিক্ষয় হবে কিনা ওয়াটার লগিং হবে কিনা সেটা সমীক্ষা 
করেছেন কি? আমি যতদূর জানি, আমাদের রাজ্যে আই আন্ড ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট 
এটার ব্যাপারে তারা কনসার্ন নয়। শিল্প বাণিজোর জন্য আপনি হাজার কি.মি. 
রাস্তা করে ফেলতে পারেন কিন্তু আল্টিমেটলি তার পরিণাম যদি হয় জল বিভাজন 
ধ্বংস হয়ে যাবে, সয়েল ইরোশন দুর্বল হবে তাহলে পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ কি 
হবে? আপনি ভাল করে জানেন এই শিল্প বাণিজোর জনা কয়েক দশক অপেক্ষা 
করতে পারেন, কিন্তু এক ইঞ্চি সয়েলের জন্য আপনার হাজার বছর সময় লেগে 
যাবে। 


আমি আপনার কাছে বলতে চাই, ২০০০ সালে, আমি আমার কমিটিতে 
আন্ড ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট এর অফিসাররা বলেছিলেন, আট লিস্ট আই আন্ড 
ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট তারা কনসালটেড নয়। আপনি কি তাদের ওপিনিয়ন নেননি? 


এটা আমাদের কাছে উদ্বেগের বিষয়, আরেকটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে 
চাই, বিভিন্ন ক্ষয়-ক্ষতির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন। নতুন নতুন করে বিভিন্ন 
জায়গায় বন্যা হচ্ছে। দশ বছর আগে যে রাস্তার উপরে কালভার্টের দরকার ছিল 
না, ব্রিজের দরকার ছিল না, নানা কারণে জমির ঢাল ক্ষয়ে গেছে। যে জায়গা 
দিয়ে আগে জল যেত না, সেই জায়গা দিয়ে এখন জল আসছে, আবার বিভিন্ন 
জায়গ৷ দিয়ে জলপথ পাল্টে গেছে। যেখানে ব্রিজ, কালভার্ট দরকার ছিল না, সেখানে 
করতে হচ্ছে। এই এগজিস্টিং রোডের উপরে কোথাও কোথাও নতুন নতুন করে 
কালভার্ট করা দরকার। এই বিষয়টা আপনি সমীক্ষা করুন। তা না হলে মাইলের 
পর মাইল রাস্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই বিপদের হাত থেকে পশ্চিমবাংলাকে 
রক্ষা করা যাবে না। আপনার বাজেট বক্তৃতায় আপনি বলেছেন ১৮ হাজার 
কিলোমিটার রাস্তা আপনার ডিপার্টমেন্টকে মেইনটেইন করতে হয়। আবার আপনি 
ইকনমিক্স রিভিউতে বলেছেন ১৭,৪২২ কিলোমিটার রাস্তা আপনার ডিপার্টমেন্টের 
আন্ডারে। তাহলে বাকি প্রায় ৬০০ কিলোমিটারের মতো রাস্তাকে মেইনটেইন করছে 
এটা আমি বুঝতে পারলাম না। আপনার থার্ড প্র্যানে__নন্দীগ্রাম__মালদা ভায়া 
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গোকুলনগর, গোবদ্দনপুর-ইটবেড়িয়া, ললাট-গোবদ্ধনূপুর, পটাশপুর-বাঙ্গুচক রোড, 
এই রাস্তাগুলোর উপরে কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই। এগরা-বাজকুল রাস্তার কাজ ২০ 
শতাংশ হয়েছে বলেছেন। ভোটের কুড়ি দিন আগে এর সম্প্রসারণ এবং গুনগত 
মানের কাজ হয়েছে। কিন্তু সেখানে যদি আপনাকে এখন যেতে হয় তাহলে আপনাকে 
আ্যান্থুলেন্দে চেপে যেতে হবে। আমি আশা করব আপনি এই বিষয়গুলো ভেবে 
দেখবেন। এই কথা বলে এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্িমহাশয় পূর্ত ও 
সড়ক ও নির্মান বিভাগের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছি। 
বিরোধী পক্ষ আজকে থাকবে না আমরা জানতাম। রাত্রে ফোনে মমতা আর্জি 
জানিয়েছে দিলীপ দাসকে তুমি চলে এস, গোলমাল থেমে যাবে। ওদের নিজেদের 
মধ্যে গণ্ডগোল থামাতে ওরা হাউসে হৈ চৈ করছে। কালকে আমরা দেখেছি 
বিধানসভায় ওরা কিভাবে ভাঙ্চুর করে তাণুব সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন 
নিয়ে ওরা চিত্তা করেন না, রাস্তার উন্নয়ন নিয়ে ওরা বিধানসভায় কথা বলেন না। 
ওদের নিজেদের মধ্যে আজকে গণগুগোল হচ্ছে। আমরা আশা করেছিলাম ষষ্ঠবার 
বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ওরা বিধানসভায় গঠনমূলক সমালোচনা 
করবেন এবং আমরা তা শুনব। আমরা যে কাজটা করতে পারিনি, সেই কাজট৷ 
আমরা পরে করব। সতেরো দিন পার হয়নি ওরা এখনই বলতে আরম্ভ করেছে__ 
এই সরকার আর নেই দরকার। আজকে তাদের কোনও বলার কথা নেই বলেই 
এই কথা বলছে। একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে ১৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তা 
কখনোই মেইনটেইন করা সম্ভব নয়। আমরা সকলেই জানি, বন্যার পরে রাজা 
সরকারকে ন্যাবার্ড, হাডকো, ভব. বি. আই. ডি. সি, ডি. এফ. সি.-র থেকে ঝণ 
নিয়ে রাত্তাঘাটের পুনর্বিন্যাস এবং উন্নতির কাজ করতে হয়েছে। আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় রাস্তাঘাট যা ছিল সেটাকেই রক্ষা করার জন্যই আমাদের অনেক 
টাকা খরচ হয়ে গেছে, নতুন করে করার কথা বাদ দিলাম। রাস্তার জন্য যেখানে 
দিল্লি দিয়েছে ২৫.২১ কোটি টাকা, সেখানে আমাদের হাডকো থেকে খণ নিতে 
হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা। 


আর এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিতে হয় ২০ কোটি ডলার, তাহলে 
টাকার পরিমাণ হবে ৯০০ কোটি টাকা। এত খণ। আবার দিল্লি কম সুদে টাকা 
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নিয়ে আমাদের বেশি সুদে খণ দেয়। এইভাবে তারা আয় করছে। এই নীতি 
নির্ধারণ কমিটির মেম্বাররা দিল্লির পক্ষে না আমাদের পক্ষে জানি না। বারবার 
বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে আগে ৮ মেট্রিক টনের রাস্তা তৈরি হোত, তখন গাড়িঘোড়া 
কম চলত। এখন তাপ্লি দিয়ে চালাতে হচ্ছে। একটা ছেঁড়া জামাতে যদি তাপ্লি মারা 
হয়, তাহলে তার পাশ থেকে আবার ছিড়ে যায়। পাপের দায়িত্ব তো তাদের। সেই 
৮ মেট্রিক টনের রাস্তাগুলো আমাদের খুঁড়ে ফেলে আবার বালি, পাথর, বিট্রমিন 
দিয়ে নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে। সেই তাদের মুখে শোভা পায় না পশ্চিমবঙ্গের 
রাস্তাঘাট খারাপ। তবে আমরা স্বীকার করি, শুধু শহরেরই নয়, গ্রামের রাস্তাও 
নদীয়া থেকে উত্তরবঙ্গ সব জায়শাতেই ছোট ছোট রাস্তার উপর জোর দেওয়া 
উচিত। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক, প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার লক্বা, ৭ মিটার চওড়া হবে 
এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ-রায় গঞ্জ 
"থকে বারাসাত এবং বারাসাত থেকে হিলি পর্যস্ত হবে। এটা অভিনন্দনযোগা। খাস 
খবর না কি একটা আছে, তারা খুঁজে খুঁজে খারাপ রাস্তাই দেখাবে, ভালোগুালোও 
দেখাক, যেগুলো রাজ্য সরকার করেছে। ভালো কাজ তো করেছে এই সরকার । 
নদীয়া জেলায় বিগত বন্যায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাজা সরকারের 
বিশেষ করে পূর্ত দপ্তরের কর্মচারীরা ১০ দিনের মধ যোগাযোগ স্থাপন করে 
দিয়েছিল। পাগলাচণ্তীর সেতু ভেঙে গিয়েছিল। রেল দপ্তরের মন্ট্ী, যার মদতে ওর! 
কথা বলছে, সেই পাগলাচণ্তীর সেতু করতে পারেনি, অথচ পূর্ত দপ্তর কয়েকদিনের 
চষ্টায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দিল। ভালোটাও তো দেখতে হবে। 


আমার কতগুলো সমস্যা আছে। কয়েকদিন আগে মাননীয় মন্ত্রীকে লিখিত 
প্রস্তাবও দিয়েছি। ১৯৭৯ সালে মাননীয় রাজাপাল ত্রিভবন নারায়ণ সিং চর্ণী নদার 
উপর একটা ব্রিজের শিলান্যাস করেছিল। ২১ বছর হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত 
সই ব্রিজের কাজ হল না। মন্ত্রিমহাশয় বিষয়টা দেখবেন। সেই ব্রিজের সঙ্গে 
বাজিতপুর-শিবনিবাস একটা রাস্তার জন্য টেন্ডার গণশক্তি কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু 
শাজ পর্যস্ত কাজ হল না। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার 
আডমিনিস্ট্রেটিভ আযাপ্রভাল পায়নি। সাধারণ মানুষ তো সেটা বুঝবে না, তারা 
কাগজে দেখেছে, এখন কাজ চায়। আগের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর কাছেও স্থানীয় 
“ালে-মেয়েরা বলেছিল। নদীয়াতে চাকদহ-জয়ঘাটা রাস্তার উপর একটা ব্রিজ-এ 
কথা ছিল। 
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২০-_২৫ লক্ষ টাকার জনা সেই কাজটা আটকে আছে এবং এই রাস্তায় যান 
চলাচল করতে পারছে না। একটা ব্রিজ কালভার্টই বটে। একবার বর্ষার সময় একটু 
জল আসে। সারা বছরই শুকনো থাকে। এখনও শুকনো আছে। মাননীয় মন্ত্রীকে 
বলব যেন উনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। আমার যেটি বলার কথা, সেটা একট' 
নতুন রাস্তা । প্রায় ১ লক্ষের উপর মানুষ বাস করে। রানাবন্দ ঘাট থেকে পদ্মমালা 
হয়ে শিমুলিয়া হয়ে ট্যাংরা থেকে মহেশপুর হয়ে এ সীতর্গা রাস্তায় যোগ হবে। ২৩ 
কিলোমিটার রাস্তার কোনও কাজ এগোয় নি। মাঝে দেখলাম যে, নদীয়া জেলার 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভে করতে গেলেন গত বছর। কিন্তু সার্ভে কোন 
পর্যায়ে আছে, পি উবু ডি নিয়েছে কিনা এই সব কিছু জানে না মানুষ। মানুষেব 
চোখে শুধুই ধোঁয়াশা। তাই আমি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই রাণাবন্দ ঘাট হতে 
পদ্মমালা শিমুলিয়া হয়ে ট্যাংরা মহেশপুর এই সাতর্গা রাস্তাটা যাতে পি বু ডি- 
র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্যার, একটা জিনিস মাননীয় সদস্য কামাখ্যা নন্দন দাস 
মহাপাত্র মহাশয় বললেন যে, যোগাযোগ শুরু হয়েছে। আমরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে 
যোগাযোগ শুরু করেছি। হিলি বর্ডার যেমন যোগাযোগ করছে। আমাদের নদীব' 
কৃষ্ণগঞ্জের পাশে গেদে, ওপারে বাংলাদেশ-_-পণ্ চলাচল করছে রেল লাইন দিয়ে 
বাস রুট আছে। এই বাস রুট গেদে থেকে মাজদিয়া পর্যস্ত। ট্রেন লাইন তৈবি 
হয়েছে যুক্তফ্রন্টের আমলে। রামবিলাস পাশোয়ানের আমলে ওই ইলেকট্রিক লাই" 
উদ্বোধন হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে চালু হয়েছে। কিন্তু কোনও সাধারণ মানুষ যদি 
ওই সমস্ত ট্রেন ফেল করে, মাজদিয়া থেকে রাণাঘাট আসবার আর কোনও বিকল্প 
উপায় নেই। মাজদিয়া থেকে রাণাঘাট আসতে গেলে তাকে কৃষ্ণনগর আসতে হাবে' 
মাজদিয়া থেকে কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। আবার এখানের থেকে আরও 
৪০ কিলোমিটার__মানে ৮০ কিলোমিটার ঘুরে তাকে আসতে হবে। মাননীয় মনটা 
কাছে অনুরোধ এই মাজদিয়া থেকে নতুন করে কোনও রাস্তার চিস্তাভাবনা কবে 
এই রাণাঘাটে পৌঁছানো যায় কিনা। আমাদের জেলা পরিষদ একটা রাস্তা হাতে 
নিয়েছে। যদি আপনি সেই রাস্তা নেন, আমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে মাজদিয় 
থেকে রাণাঘাট এই রাস্তাটা খাট্ররা, খাজনা, জগ্ুলা আড়ংঘাটা হয়ে রাণাঘাটে আসতে 
পারে। একটু আপনি সাহাযা করলেই ওই এলাকার প্রায় ৩-_৪ লক্ষ মানুষের 
কাজটা হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলছি-_একটা রাস্তা ৪৭ সালে দে" 
ভাগের আগে থেকে আপনার দপ্তর শুরু করেছিল। আজও পর্যস্ত সেই রাস্তার 
কাজ হয়নি। আজ পর্যস্ত একটা কাজও হয়নি। রাণাবন্দ ঘাট থেকে গোংড়া ৬ 
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কিলোমিটার রাস্তা বর্ষার সময় মানুষ হেঁটেও যেতে পারে না। তবে না করবার 
কারণ আছে। না করবার জন্য দায়ী ওরা। ৮৩ সালে' প্রণব মুখার্জি-_-ওই যে 
দরিয়ার বিল বলে একটা জায়গা আছে, সেটার উদ্বোধন করেছিলেন। বলেছিলেন 
" দিল্লি থেকে টাকা নিয়ে করে দেবে। এটা একটা বাধা এই কাজ না করবার 
জন্য। আপনার দপ্তরের অফিসাররা মালপত্র নিয়ে যেতে পারেন নি এবং ৬ 
কিলোমিটার রাস্তাও করতে পারেন নি। সাম্প্রতিককালে প্রাক্তন সাংসদ অজয় মুখার্জি 
তার ফান্ড থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সেই ব্রিজের কাজ আমরা শুরু করেছি। 
আপনাদের সহযোগিতায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি সবাই মিলে সেই ব্রিজের 
কাজ ওরু করেছি। তাই আমি আবেদন করি মন্ত্রিমহাশয় আপনি এই রাণাবন্দ 
ঘাট থেকে গোতড়া পর্যস্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তা, যেটা ৪৭ সাল থেকে হয়নি, 
সেটার কাজ যেন শেষ করে দিন। তাহলে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ উপকৃত 
হবে। 


(2-30 __ 2-40 79।7.] 


শ্রী অমর চৌধুরী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পূর্ত দপ্তর (থেকে 
২০০১-২০০২ যে বাজেট পেশ করা হল, তাতে আমরা প্রথমেই মাননীয় 
সদসাদের বলব একটু সংশোধন করে নিতে। প্রথমে যে দারি আছে সেটা হল 
৫১৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৩ হাজার আছে, সেটা হবে ৫৯১ কোটি ৩২ লক্ষ ৩০ 
হাজার। 


৫৯৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা হবে ৫৯১ (বটি ৩২ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা। সংখ্যাটা একটু সংশোধন করে নেবেন। ভারেকটা সংশোধন করে 
নেবেন ১৭ নম্বর প্যারাখেটতে এখানে লেখা আছে ৮০ নশ্বর জাতীয় সড়কের 
রাজমহল খেকে ফরাক্কা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ১০ কিলোমিটার দায়িতূভার এখনও 
হস্তান্তরিত হয় নি। এটা কার্যকারিতা সমীক্ষা স্তরে আছে, এট! সংশোধন করা 
দরকার । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় প্রথমেই আমাদের বিরোধীবিহান এই হাউসে 
আামাদের সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদের ধন্যবাদ দিই। ধনাবাদ 
দিই এই জন্য যে বিগত আমাদের যে উন্নয়মূলক কাজ, রাপ্তা গড়ার ঘে কী সেহ 
উন্নতি তারা লক্ষ্য করেছেন। তারা বলেছেন বিভিন্ন রাস্তার কথা, তার জন্য তাদের 
ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের দপ্তরের 
পি.ডব্রুডি, পিডব্রুডি রোডস জ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, ইলেকট্রিকাল, আর্কিটেকচারাল বিভিন্ন 
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বিভাগ আছে। এরা বিভিন্ন কাজ করে। পি.ডিবুডি রোডস মুলত রাস্তাঘাটের সঙ্গে 
যুক্ত। এই রাস্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি আপনাদের কাছে দিয়েছি এবং তার 
সাথে সাথে রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে সেতুর প্রয়োজন সেই 
সেতুর বিবরনও আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। আমাদের হাডকো এবং আর. 
আই. ডি. এফ. (১), (২), (৩) এবং হাডকো (১). (২). ৩) তার লিস্টগুলো 
দিয়েছি এইগুলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে ১৪৪টা রাস্তা আমরা করেছি। 
আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই যে রাস্তাগুলোর কথা আমি আপনাদের 
বলেছি সেগুলো কেবলমাত্র সাইন বোর্ড হয়েই থাকবে না, এর প্রমান আপনারা 
অতীতেও পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন। হাডকো এবং আর. আই. ডি. এফের 
১৪৪টা রাস্তার মধ্যে ৭৯টা রাস্তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ৬৪টার কাজ চলছে আর 
একটা অনুমোদনের মধ্যে রয়েছে। আর.আই.ডি.এফ ওয়ানে ৯৮টা রাস্তার মধো 
৬৫টা রাস্তা সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজ চলছে ৩০টা রাস্তার ১৯টা রাস্তা সম্পূর্ণ হবে 
২০০১ সালে, ২০০২ সালে ১০টা রাস্তা আর ২০০৩ সালে ৪টে রাস্তা সম্পূর্ণ 
হবে। হাডকোর ক্ষেত্রে ৪৬্টা রাস্তা আছে তার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে ১৪টা, কাজ 
চলছে ২৮টার অনুমোদিত হবে ১টা অসমাপ্ত কাজের মধ্যে ২০০২ সালে সম্পূর্ণ 
হবে ১৬টা, ০৩ সালে ১৩টা। সুতরাং এই কাজগুলো চলছে সেটাই আপনাদের 
বললাম। তার সঙ্গে সেতুর সম্পর্ক আছে। সেতুর সংখ্যাটা যদি আমরা দেখি 
তাহলে বলতে হয় মোট ৬৫টি সেতুর কাজ চলছে, তার মধ্যে ২০০২-২০০৩ 
সালের মধো ২০টি সম্পন্ন হবে। ২০০২-২০০৩ সালের মধ্যে ৩৭টির কাজ সম্পন্ন 
হবে এবং ২০০৩-২০০৪ সালের মধ্যে ১৮টির কাজ সম্পন্ন হবে। মোট ৬৫টি 
সেতুর কাজ চলছে। এর সঙ্গে বলে দেওয়া ভালো যে বিবাটি উড়াল পুলের ওয়কি 
অডারি শীঘ্ইই দেওয়া হবে। এছাড়া আমরা আরেকটা সেতুর কাজ গ্রহন করতে 
চলেছি। প্রাথমিক কাজ হবে। মধ্যমগ্রাম উড়ালপুলের প্রাথমিক পায়ের কাজ আর্ত 
হতে চলেছে বলা যায়। এই যে নেতুগুলি তার ব্যায় ধরা হয়েছে ২৮৮ কোটি ৫ 
লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। সুতরাং এর সঙ্গে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে পি.ডবু 
ডি. দপ্তর আপনাদের সব চাহিদা পূরন করতে পারবে না হয়তো। কিন্তু আপানারা 
জানেন পি.ডিবু.ডি.র আছে ন্যাশানাল হাইওয়ের আছে, জিলাপরিযদের আছে. 
পৌরপিতার আছে, আবানের আছে। সব রাস্তাগুলিই পিডব্লুডি. নয়। একথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে আর. আই. ডি. এফের ৫, ৬ টি কাজ চলছে। এগুলি 
সম্পূর্ণভাবে জিলাপরিষদ করবে পি.ডিবু ছি.র সাথে সম্পর্ক করতে পারে টেকনিক্যাল 
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দিক থেকে, কিন্তু তার কোনও দায়িত্ব থাকবে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর 
করতে হয় বিভিন্ন লোনের, বিভিন্ন এজেন্সির। আমরা এটুকু বলতে পারি যে 
আজকে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজে অনেক এন. আর. আই. এবং 
ব্যাক্তিগত ভাবে কোনও এজেন্সি এগিয়ে আসতে চাইছে। আমাদের এখনও পর্যস্ত 
যে নীতি আছে_-স্বাভাবিক ভাবেই তারা যে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন সেটা তারা 
রিটনি চাইবেন। ব্রীজ প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে করানো হচ্ছে, তবে রাস্তাঘাট 
সম্পর্কে আমরা সেই সিদ্ধান্ত এখনও নিই নি। এই বিষয়টা নিশ্চয়ই আমাদের 
বিবেচনা করতে হবে যে ভাবে উন্নয়নের দাবি আসছে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে 
এবং সাথে সাথে শিল্লোন্নয়নের জোয়ার আসছে ফলে রাস্তাঘাট আমাদের করতে 
হবে। আমাদের অর্থাভাব আছে সুতরাং আমাদের পুনর্ধিবেচনা করতে হবে য়ে 
আমরা সেই পথে যাবো কিনা। আপনারা অনেকে ৩৪নং ন্যাশ্যানাল হাইওয়ে সম্বন্ধে 
জানতে চেয়েছেন অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সড়ক নিয়ে জানতে চেয়েছেন। আমি আপনাদের 
কাছে এটুকু বলতে পারি উত্তর রায়গঞ্জ থেকে বারাসাতের আমডাঙ্গা পর্যন্ত যেটা 
আমাদের মাননীয় স্পিকারের কল্সিটিউয়েন্সি পর্যন্ত এটা প্রায় ৩৭০ কিঃ মিঃ হবে। 
সেখানে এটা প্রায় ৩৭০ কিঃ মিঃ এই রাস্তা করতে গিয়ে যে টাকা খরচ হবে সেই 
টাকার পরিমান হল ১ হাজার ৯৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। যেটা ডলারের মুলো 
২৮০ মার্কিন ডলার। এই টাকাটা দেবে কারা? এ.ডি.বি, ৬১৯ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা দেবে, রাজ্য সরকার ২০২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দেবে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০৫ 
কোটি ৬ লক্ষ টাকা দেবে। রাস্তা তিন রকম। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং 
গ্রামীন রাস্তা। কোন খাতে কত টাকা ধার্য হয়েছে সেটা জানা যেতে পারে। জাতীয় 
সড়ক খাতে, যেটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৪, সেখানে ৬৭১.৬০৪ কোটি টাকা, রাজ্য 
সড়ক খাতে এবং গ্রামীন রাস্তা খাতে ২৮১.৫২ কোটি টাকা। এছাড়াও আমাদের 
প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট__ নিমানের কাজে প্রারভিক খরচ ধরা হয়েছে ১০৪ কোটি 
৪২ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই কাজটা শুরু করার জন্য আমাদের গ্লোবাল টেন্ডার 
করতে হবে এবং আশাকরি ২০০২ সালে আরম্ত করে ১০০৭ সালের মাধ্যে এই 
রাস্তা সম্পূর্ণ করা যাবে। এখানে একটু বলে রাখি তা হল এই রাস্তার সঙ্গে 
আশেপাশের রাস্তার ব্যাপারে বাজেট বইতে আছে। লিংকরোডগুলোর কথ! বলছি। 
কিন্তু এখানে দু-একজন মাননীয় সদস্য বললেন গ্রামের সঙ্গে যুক্ত লিংক যেগুলো 
' আছে সেই লিংক রোডের দায়িত্ব আমাদের থাকবে নাঃ সেগুলো নিয়ে জেলা 
পরিষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাস্তার ব্যাপারে আমাদের খুব সুস্পষ্ট ধারনা 
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থাকা দরকার। এক্ষেত্রে শুধু পিডব্লুডি-ই সব নয় জেলা-পরিষদ যুক্ত আছে 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের নীতির মধ্যে দিয়ে। আপনারা জানেন ভি.পিসি.-র মাধ্যমে 
এই প্রস্তাবগুলো আসতে হবে। আমরা সরাসরি আপনাদের প্রস্তাবগুলো গ্রহন করতে 
পারিনা। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা নতুন রাস্তার প্রস্তাব কিন্বা 
অন্যান্য রাস্তার ব্যাপারে ডি.পি.সি.-র সঙ্গে কথা বলবেন। আর পি.ডব্রুডি.-র যে 
রাস্তাগুলো আমাদের আছে সেগুলো করার চেষ্টা করছি। যে যে রাস্তাগুলো আমরা 
নিয়েছি সেগুলোর ব্যাপারে আমি বলেছি। সুতরাং সবচেয়ে বড় কথা হল আধুনিক 
যন্ত্রপাতি দিয়ে আধুনিক প্রকৌশলের মাধ্যমে কাজ করা। মাননীয় সদস্যরা জেনে 
খুশি হবেন সেই চেষ্টা চলছে বলে আজকে অনেক রাস্তার কথা বলছি, মান উন্নয়ন 
হয়োছে। সেটা নিশ্চয় করতে হবে। আমাদের সেই যে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে রাস্তা 
করা প্রোজেক্ট সেটা চলছে এবং আশাকরি আপনারা ভবিষাতে আরো অনেক 
উন্নতমানের রাস্তা পাবেন। 


হলদিয়া-ফারাক্কা, নেপাল-ভুটান - একটা রাস্তার প্রস্তাব মাননীয় সদস্য নির্মল 
দাস মহাশয়, অমল রায় মহাশয় অনেক আগে মাননীয় এম.আই.সি. সেচ - উল্লেখ 
করেছিলেন। আমাদের কাছে সেই প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 
সেটা পরে জানা যাবে। মাননীয় বিধায়ক শ্রী নির্মল দাস মহাশয় জলপাইগুড়িতে 
একটা ডিভিসনের কথা বলেছেন, সেই ডিভিসনের কথাও বিবেচনাধীন আছে। 
মাননীয় বিধায়ক শ্রী কামাক্ষানন্দন দাসমহাপাত্র কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি 
বেনিফিসিয়ারি কমিটির কথা বলেছেন। বেনিফিসিয়ারি কমিটি তন্তরাবধান করবেন 
নিশ্চয়ই, কিন্তু বেনিফিসিয়ারী কমিটি করে তাকে নির্দেশে দেওয়া-_ সেটাও আমাদের 
পি. ডরু. ডি.-র আধিকারিকদের ক্ষমতার মধো পড়ে না, সেটা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের 
মধ্যে নির্ভর করবে, জনপ্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করবে, সেটা আমাদের দেখতে 
হবে। সেচবিভাগের সাথে কো-অর্ডিনেশলের অভাবে রাস্তা যা করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে 
অনেক ব্রি থাকলেও-_জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার মনে হয় প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই 
সঙ্গত-রাত্তী করতে গেলে যেখানে সেচবিভাগের সঙ্গে পরামর্শ দরকার নিশ্চয়ই 
সেটা করা হবে। মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুশীল বিশ্বাস মহাশয় চুী নদীর উপর যে 
সেতুটির কথা বলেছেন সেটি ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল মাননীয় 
টি. এন. সিং মহাশয় তার শিলান্যাস করেন। আপনি এ ব্যাপারে আমাকেও 
বলেছিলেন, আমি সেটা দেখার জন্য দিয়েছি। এ ব্যাপারে পুরোনো কাগজপত্র সব 
বার করতে হবে, আমি যথাসময়ে আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনারা নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের অনেক বড় ব্রিজ হয়েছে, রাস্তা হচ্ছে। কিন্তু ন্যাশনাল 
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হাইওয়ে সম্পর্কে আপনাদের কিছু তথ্য জানার দরকার আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন ন্যাশনাল হাইওয়ে সম্পর্কে আপনাদের কিছু তথ্য জানার দরকার আছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া গড়ে উঠেছে। 
এখন এন. এইচ. এ. আই. তারা আস্তে আস্তে ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোকে তাদের 
ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে--ইতিমধ্যে অনেকগুলো নিয়েছে, আরও কিছু নেওয়ার প্রস্তাব 
আছে, আপনারা £জনে রাখুন, এখন আর নতুন করে কোনও ন্যাশনাল হাইওয়ের 
প্রস্তাব কার্ধকর হবে না। তাদের কথা হল-_তাদের কাছে এত হাইওয়ের প্রস্তাব 
এসেছে যে, সেগুলোকে সঠিক জায়গায় না আসা পর্যস্ত নতুন কোনও ন্যাশনাল 
হাইওয়ের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করছে না। এখন প্রম্ম হল, এন. এইচ. (২) এবং এন. 
এইচ, (৬) নিয়ে। এন. এইচ. (২) কে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইডিয়া 
নিয়ে নিয়েছে। আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে 
ভাবতে হবে। আমাদের প্রাইভেট এজেন্সির কাছে যেতে হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে 
খুবই সমস্যা । কিন্তু তাদের কাছে না গিয়েও উপায় নেই। আমাদের কাছে অনেক 
প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবগুলো আমরা যথাযথ ভাবে বিচার-বিবেচনা করার চেষ্টা 
করব। 


[3-50) _ 3-00 [-7.] 


মাননীয় সদসাগণের কাছে আমার নিবেদন তারা যে প্রস্তাবগুলি রাখলেন 
সেগুলি যাতে জেলা পরিষদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে, সে ব্যবস্থা! যদি তারা 
করেন তাহলে সেগুলি আমাদের পক্ষে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আমার 
বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন যে, বঙমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আমাদের ব্যাপক কাজকর্ম চলছে। এখন আমরা সে সমত্ত কাজের সবলবম তথা, 
ডাটা সংগ্রহ করে আধুনিক প্রযুক্তি, ইনফরমেশন টেকনোলজির সাহাঘে। কেন্দ্রীভূত 
করে রাইটার্স বিল্ডিংসে রাখার চেষ্টা করছি। এর ফলে যে কোন জায়গার যে 
কোনও জিনিস সঠিকভাবে মুহূর্তের মধ্যে জানার এবং সে অনুযায়া নিদেশ দেয়ার 
ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধো দিয়ে আমরা সবরকম কাজাবে, 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমাদের বর্তমান মুখামস্ত্রী ইতিমধোই বালেছেন, আমাদের 
উন্নয়ন কাজকে তরান্বিত করতে হবে। এই দিকে লক্ষা রেখেই সমস্ত জায়গার 
সমস্ত তথ্যগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে আধুনিক প্রযুক্তি, ইনফরমেশন টেকনোলজির 
সাহায্য নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে রাখার চেষ্টা করছি। এর ফালে প্রশাসনিক কাজে 
আমাদের খুবই সুবিধা হবে। আমি আমার বাজেট ভাষণের মাধ্যে আর একটা 
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কিছু প্রশাসনিক রিফর্মস করার প্রয়োজন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের 
অনেক ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশনের অভাব আছে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি 
করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত 
কাজ আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিবিদদের দিয়েই শুধু কার্যকর করা হয় না। আমরা 
. অনেক ক্ষেত্রেই কনট্রাক্টুরদের ওপর নির্ভরশীল। অনেক কাজেই কনট্রাক্টুরদের মাধামে 
হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা আমাদের ওপরে বর্তায়। এ বিষয়ে 
আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, কনট্রাকটরদের কাজকর্ম যাতে আরো 
কিছুটা ভাল হতে পারে সেদিকে আমরা যথাসাধ্য নজর দিচ্ছি। এর জনা আমরা 
কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। রাস্তার মানের প্রসঙ্গটা এখানে উত্থাপিত হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে, কেবলমাত্র আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিলেই রাস্তার 
মানের উন্নতি ঘটবে না। কাজের দায়িত্বে যারা ' থাকবেন তাদের কাজের প্রতি 
দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। সুতরাং সকলকে দায়বদ্ধ করার দিকে আমরা বিশেষভাবে 
জোর দিচ্ছি। 'হাডকো' ক্কিমে তিন বছরের গ্যারান্টির বিনিময় কাজ করানো হচ্ছে। 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে কাজ করাবার চেষ্টা করব। মাননীয় 
সদস্যরা যে সাজেশনগুলি দিয়েছেন সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখব। এখানে বিরোধী 
পক্ষের সদসারা যে কাট মোশানগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি আজকে আর মুভ করা 
হয় নি। সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ঈই উঠছে না। আমি আশা করব 
আপনারা সকলে আমার বাজেট প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। আপনাদের সকলকে ধনাবাদ 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী যজ্ঞেম্বর দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী ২০০১- 
২০০২ সালের ১০৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ 
করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মৎস্য বিভাগ 
পশ্চিমবাংলার মানুষের মাছের যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণের জন্য যে উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


আমরা জানি যে, বামফ্রন্ট সরকার একটা নির্দিষ্ট নীতি নিয়ে এবং সেই নীতির 
সুষ্ঠু রূপায়নের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। এর 
ফলে আমরা দেখেছি, মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে পর পর 
দশ বার প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, 
৮৪/৮৫ সালে যেখানে মাছের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৪ লক্ষ টন ২০০০- 
২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১০.৬০ লক্ষ টন, যদিও আমাদের চাহিদার পরিমান 
হচ্ছে ১১ লক্ষ টনেরও বেশি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ 
করার দিকে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য এফ. এফ. ডি. এ. এবং এন. সি. 
ডি. সি'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। বিভিন্ন খাল, বিল সংস্কার করে, 
নদী থেকে মাছ সংগ্রহের পরিমান বৃদ্ধি করে, চিংড়ি মাছের চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করে এবং আরো বিভিন্ন পন্থাকে কাজে লাগিয়ে আমরা মাছের উৎপাদনে একটা 
রেকর্ড স্থাপন করতে পেরেছি। বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে মাছের 
উৎপাদনকে আমরা একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি। মাছ চাষ আজকে 
গরিব মানুষদের আয়ের অন্যতম একটা উৎস হয়ে দীড়িয়েছে। নতুন নতুন জলাশয়কে 
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মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। উন্নত ধরণের মাছ চাষের জন্য প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে। গরিব মৎস্য চাবী এবং মৎস্য সমবায় সমিতিগুলিকে সহজ শর্তে 
ঝণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষের পরিকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচি 
রূপায়ন করা হয়েছে। তার ফলে মাছের উৎপাদন বেড়েছে এবং গ্রামের মানুষের 
কাছে মাছ চাষ জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ এটা তাদের আয়ের 
অন্যতম একটা উৎস। মাছ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার রপ্তানিও 
বেড়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে মাছ রপ্তানি করেছে এ রাজ্য ১৪.৬৯১ মেট্রিক 
টনস, যার অর্থমূল্য হচ্ছে ৪৯৮.১২ কোটি টাকা। আপনারা সকলেই জানেন যে 
রাজ্যের পুকুর, নদী, নালা থেকে মাছের উৎপাদন হয়েছে ৯৮-৯৯ সালে ৮.২৪ 
লক্ষ টন, ৯৯-২০০০ সালে ৮.৫৭ লক্ষ টন ২০০০-২০০১ সালে ৯.০৬ লক্ষ টন 
এটা পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। রাজ্যে সমুদ্র থেকে মাছ চাষ হয়োছে ৯৮-৯৯ 
সালে ১.৭১ লক্ষ টন, ৯৯-২০০০ সালে ১৮৮ লক্ষ টন এবং ২০০০-২০০১ 
সালে সেটা ১.৯৪ লক্ষ টন হবে বলে আশা করা যায়। তারপর নোনা জলে চিংড়ি 
চাষের উৎপাদন--৯৮-৯৯ সালে ৪০ হাজার টন, ৯৯-২০০০ সালে ৪২ হাজার 
টন এবং ২০০০-২০০১ সালে সেটা 8৪ হাজার টন হবে বলে আশা করা যায়। 
মাছ চাষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এফ. এফ. ডি. এ-এর ভূমিকা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
আমরা লক্ষ করেছি, চালু ও নতুন জলাতে মাছ চাষের জনা বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ চালু ও নতুন জলাতে বৈজ্ঞানিক প্রথাতে মাছ 
চাষ ও পুকুর উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এফ. এফ. ডি. এ.-র কর্মসূচির 
মাধামে। এতে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৮১৪.২৮ হেক্টুর জলাতে বৈজ্ঞানিক প্রথাতে মাছ 
চাষ করা হচ্ছে। ওধু সমতল এলাকা নয়, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় আমরা দেখছি 
ঝোরার জল আটকে রেখে ঝোরা ফিশারিশের মাধ্যমে উন্নত ধরনের মতস্য চাষ 
পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৯৯-২০০০ সাল পর্য্যন্ত ১৪০ বর্গ কিলোমিটার মাপের 
২৯৮৩ টি ঝোরা ফিশারিশ স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে ৮০-৮১ সালে যেখানে 
মাছের উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ৬০০ কিলোগ্রাম, সেখানে ৯৯-২০০০ সালে 
সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৫৮০ কিলোগ্রাম থেকে ৪০০০ কিলোগ্রাম। এফ. এফ. ডি. এ, 
বিশাল ভূমিকা পালন করছে মাছ উৎপাদনে। তারপর এন. সি. ডি. সি'র সহায়তায় 
বিলগুলি সংস্কার করা হয়েছে এবং মৎস্য সমবায় গঠন করা হয়েছে। ৫,৩৮৭ 
হেক্টর বিল সংস্কার করা হয়েছে অনুদানের মাধ্যমে। সামাজিক মৎস্য চাষ প্রকল্পের 
মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন পুকুর মাছ চাষীদের দেওয়া হয়েছে সমবায় 
প্রথায় মাছ চাষের জন্য। তার ফলে গরিব মানুষরা উপকৃত হয়েছেন। তারপর 
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শহরাঞ্চলে পুরসভাগুলির নিকাশি জল পরিশোধন করে মাছ চাষ করা হয়েছে এবং 
এতে ৯৯-২০০০ সালে মাছ উৎপাদন হয়েছে ২১ হাজার মেন্রিক টনস। এর ফলে 
বাজারের চাহিদা পূরণ করতে অনেকটা সাহায্য হয়েছে। 


এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে নোনা জলাশয় বিশাল। এই নোনাজলে মাছ চাষের কথা 
মাথায় রেখে বি. এফ. ডি. এ. গঠিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ 
চলছে। সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রটালিত নৌকা ব্যবহার 
করার ফলে সংগ্রহ বেড়েছে। তার জন্য এন. সি. ডি. সি. গঠিত হয়েছে। তার 
সহায়তায় ৩,৭৬২টি যন্ত্রটালিত নৌকা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছে। তার ফলে 
বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, বিশেষ করে সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বিশেষ 
অংশে। নদীব্ছল এলাকাতে মীন ধরে সুন্দরবনের ১০ হাজর মানুষের কর্মসংস্থান 
হয়েছে। এছাড়া এই দপ্তর অনেকগুলো মৎস্য-বন্দর স্থাপন করেছেন সমুদ্রের মাছ 
সংগ্রহের জন্য। তার সঙ্গে ৭টি নৌকা তৈরির কারখান, ৭টি জাল ?তরি এবং 
গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, মৎস্যজীবীদের জন্য বীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 
তার ফলে মানুষ মাছ চাষের প্রতি আগ্রহাঘিত হয়েছেন এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত 

খ্য মংস্যচাধী নোনা জলে মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, ২ লক্ষ ১০ হাজার 
জন এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়া ১০ হাজার ৮০০ জন মহিলাও এই প্রশিক্ষণ 
পেয়েছেন। তার ফলে মৎস্য চাষ পরিকল্পনা একেবারে নিচু স্তর পর্যস্ত পৌঁছেছে। 
তাছাড়া মাধ্যমিকে মৎস্য চাষ পড়ানো হচ্ছে এবং তার ফলে মানুষ উন্নত পথে 
মৎস্য চাষ শুরু করেছেন। কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রের বিজেপি__ 
গিয়ে আক্রাস্ত হচ্ছেন বিদেশী ট্রলারের হাতে। তারা বিদেশীদের লিজ দিয়েছে এবং 
তারা গভীর সমুদ্রের সমস্ত মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রায়ই তারা বেআইনিভাবে 
আমাদের সমুদ্র উপকূলে হানা দিচ্ছে এবং স্যাটেলাইটের সাহায্যে উপকূলের মাছ 
ধরে নিয়ে যাচ্ছে, জাল কেটে নষ্ট করছে, মাঝে মধ্যে আমাদের ট্রলার লুট করছে, 
সমুদ্র উপকূলের মা-চিংড়ি ধরে নিয়ে পালাচ্ছে । তার ফলে মীন কমে যাচ্ছে। তারা 
চিংড়ি মাছ নিয়ে বাদ বাকি অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ মেনে জলে ফেলে দিচ্ছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার অসংখ্য মৎস্যজীবীদের স্বার্থ না দেখে বিদেশি মালিকদের স্বার্থ 
দেখছে। তার জন্য আমরা দিল্লির সরকারের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে বিদেশীদের 
দেওয়া লিজ বাতিল করুন। আমরা দেখেছি, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আমাদের 
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ম€স্যচাবীরা জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হয়। যদিও আমাদের মৎসা দপ্তর এবং 
রাজা সরকার উদ্যোগ নিয়ে দস্যুতা প্রতিরোধের বাবস্থা করেছেন, তবুও আমরা 
দাবি করেছিলাম ওয়ারলেস সেটসহ ভাসমান থানা করবার জন্য। এছাড়া আমি 
আমার এলাকায় আরো মৎস্য বন্দর তৈরির দাবি করেছি। সেখানকার রামনগর, 
কিশোরীনগরে মৎস্য বন্দরের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই সুযোগও সেখানে রয়েছে। 
কাজেই এদিকে নজর দেওয়া দরকার। তবে আমি মনে করি, এই দপ্তর গরিব 
ানুষের স্বার্থে, তাদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ কনছেন তাতে অসংখা 
মানুষ উপকৃত হবেন। তার জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ 
করছি। 


[3-10 __ 3-20 197. ] 


শ্রী জানে আলম মিঞা £ মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী ২০০১-২০০২ সালের আর্থিক 
বছরের জন্য যে দাবি সভায় পেশ করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এই 
বাজেটের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সর্বপ্রথম আমি তাকে অভিনন্দন 
দতে চাই এই জন্য, সকালে প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম এবং 
তনি তার উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে আমি খুব আনন্দিত যে তিনি সেই এলাকা 
সম্পর্কে সচেতন এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য নজর রেখেছেন। আমাদের একটা 
প্রবাদ রয়েছে, মাছে ভাতে বাঙালি। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এই প্রবাদ বাস্তবায়িত 
যয়েছে। আজকে এখানে কংগ্রেস উপস্থিত নেই। ১৯৭৭ সালের ভাগে আন্তঃরাজা 
নং ব্যবস্থা ছিল। যারা মানুষের ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না তারা মাছের 
াবস্থা কি ভাবে করবে? সেটা আমাদের জানা ছিল। সেই জন্য আজকে তীরা 
এখানে উপস্থিত নেই। তাদের এটা জানা উচিত ঘে গতবারে থে প্রলয়ংকারা বন্যা 
যয়েছিল তাতে ৯টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়। ড্রবে যাওয়ার ফলে ঘর 
শাড়ি গবাদি পশু মানুষের প্রাণ থেকে শুরু করে হাজার হাজার একর জলাশয় 
ভসে যায় এবং সেখানে যে মাছ ছিল সেই মাছ নষ্ট হয়ে যায়, বন্যার জলে 
পালিয়ে যায়। তার ফলে চাষীদের যে প্রভূত ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণের বাবস্থা 
কন্দ্ীয় সরকার করেন নি। আপনারা জানেন সেই কারণে গত বছরের যে মাছের 
ঃপাদন সেই উৎপাদন আমাদের রাজ্যে কম হয়েছে। রাজোর মৎসামস্ত্রী এবং 
মরে মাছের ভাল উৎপাদনের ব্যবস্থা আনা হয়েছে। আমি বলতে চাই মৎস্য 
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উৎপাদনে পশ্চিমবাংলা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান জায়গায় রয়েছে। 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে এই বামফ্রন্ট সরকার একটা সম্মান জনক অবস্থা এনে 
দিয়েছে। শুধু একবার নয়, দশবার এই সম্মান মাছের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে। শুধু 
মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয় মাছের ডিম, চারা পোনার ক্ষেত্রে একটা সম্মান জনক 
জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। আমাদের রাজ্যে প্রতিদিন যে মাছের প্রয়োজন সেই 
প্রয়োজনের জন্য আমি মনে করি এলাকা ভিত্তিক একটা উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা 
প্রয়োজন। এলাকা ভিত্তিক যদি মাছের উৎপাদন হয় তাহলে মাছের দাম অনেক 
অংশে কমবে। আমি এর সঙ্গে দু-একটা প্রস্তাব রাখছি। আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় 
যে পুকুর আছে জলাশয় আছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বেশির ভাগ পুকুরগুলিতে 
চাষ হয় না। সেই পুকুরগুলিকে অধিগ্রহন করে মৎস্যজীবী বেকার ছেলেদের লোন 
দিয়ে যদি তাদের মাছ চাষ করতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে 
বেকার ছেলেদের যে সমস্যা অনেকাংশে মিটবে। এই কথা বলে পুনরায় এই 
বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২০০১-২০০২ সালের জনা 
মৎস্য দপ্তরের জন্য ১০৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার যে ব্যয়-বরাদ্দের 
দাবি উপস্থাপিত হয়েছে, সেই দাবি মঞ্জুরির জন্য আজকের এই বাজেটে আমি 
সভায় কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিরোধী দলের সদস্যরা যারা 
২১টি কাট মোশন দিয়েছিলেন, তারা কেউই এই সভায় হাজির নেই। এক মাসের 
কিছু দিন আগে আমাদের বিধানসভার নির্বাচন হয়। পঞ্চমবারের জন্য যে বামফ্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমাদের সরকারের যে সাফল্যগুলি ছিল, যে 
সাফল্যগুলিকে নিয়ে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তার মধ্যে মৎস্য দপ্তরের 
সাফল্য ছিল অন্যতম। সেই সাফল্যের ভিত্তিতে আমরা যষ্ঠবারের জন্য আবার 
বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করেছি। মানুষ আমাদের সমর্থন করেছেন। আমরা একটা 
ইতিহাস তৈরি করেছি। আমরা এইকথা কখনও বলি না যে, যা কিছু করার আছে 
সবকিছু আমরা সমাপ্ত করতে পেরেছি। উন্নয়ন বা সাফল্য যাই বলুন, এর আরম্ত 
আছে, কিন্তু তার শেষ কোথায় তা আমার জানা নেই। আমাদের উৎপাদনের 
লক্ষ্যমাত্রাকে কতদূর নিয়ে যেতে পারব, কতটা নিয়ে যাওয়া উচিত, তার কোনও 
বৈজ্ঞানিক সীমারেখা জানা নেই। যে দেশে উৎপাদনকে সাংঘাতিক জায়গায় নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল, তারা সেখানে চেষ্টা করছে কতটা নামিয়ে আনা যায়, যাতে 
পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। আবার যাদের উৎপাদন কম আছে, তারা চিন্তা 
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করছে কিভাবে উৎপাদনকে বাড়াতে পারে। অনেকের ধারণা আছে-_মাঝে মাঝে 
আমরা সংবাদপত্রে দেখছি পশ্চিমবাংলায় আমাদের নাকি প্রচুর জলাশয় আছে, সারা 
ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়! মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাই, 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মংস্যভুক মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, চাহিদা 
এবং যোগান সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও রাজ্যে এত নেই যা আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় আছে। কিন্তু মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র হচ্ছে জলাশয়। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এমন কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, জলাশয়কে বাদ দিয়ে 
কোনও যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন করা যায়। সেই জলাশয়গুলি ভারতবর্ষের 
মধ্যে বড় বা মাঝারি রাজ্যে যে জলাশয়গুলি আছে, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 
সবচেয়ে কম। এটা হয়তো অনেকে জানেন না। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি 
তথ্য দিয়ে বলছি, আমাদের দেশে অন্তর্দেশিয় জলাশয় ৫৬ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর। 
তার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় আছে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টর। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষে 
অস্তর্দোশয় যে জলাশয় আছে, তার মাত্র পাঁচভাগ আছে এই পশ্চিমবাংলায়। 
জলাশয়ের ক্ষেত্রে এমনকি আমাদের “পার্বতী রাজ্য ওড়িশায় তাদের জলাশয় আমাদের 
চাইতে বেশি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষে যা উৎপাদন হয়, পশ্চিমবাংলায় 
যা উৎপাদন হয়, এটাতো কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য, তাতে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র 
৩৩ ভাগ হয় পশ্চিমবাংলা থেকে। আর সারা ভারতবর্ষে যা জলাশয় আছে, তার 
পাচভাগ মাত্র আমাদের আছে। আমাদের সাফল্য এখানেই। শুধুমাত্র তাই নয়, 
আমাদের বড় বড় বিল, বাওড়, জলাশয় আছে, যেখানে সারা ভারতবর্ষে উৎপাদন 
প্রতি হেক্টরে একশো কেজি, দুশো কেজি. সেখানে পশ্চিমবাংলায় উৎপাদন হচ্ছে 
এক হাজার কেজি. থেকে বারশ কেজি.। আমাদের যে রিজার্ভার আছে--কংসাবতী 
এবং ময়ুরাক্ষী আছে-_কংসাবতীতে সেখানে সমবায় উন্নয়ন নিগম তৈরি করে তার 
মাধ্যমে আমরা মাছ চাষ করছি। অন্য জায়গায় যে রিজার্ভার আছে, যেখানে প্রতি 
হেক্টরে উৎপাদন হয় ৪০ কেজি, থেকে ৫০ কেজি.। 


[3-20 __ 3-30 7917.] 


এখানে আমাদের রাজ্যে এই রেকর্ড উৎ্পাদন__-৫০০/৬০০ কে. জি পার 
প্রতি হেক্টরে। সেখানে আমাদের গোটা দেশের সমস্ত রাজ্য মিলিয়ে হচ্ছে ৫০০/৬০০ 
কে. জি. প্রতি হেক্টরে। সেখানে আমাদের রাজ্যে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার কে. 
জি. হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সমীক্ষক দল আমাদের রাজ্যে পরিদর্শনে আসেন 
কারণ আমরা কিভাবে উৎপাদন করছি এবং কিভাবে উৎপাদকের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাচ্ছি 
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দেখার জন্যে। তারা নিজের মতো করে কয়েকটি জেলা বেছে নিয়ে সেখানে পরিদর্শন 
চালায়। তাদের সেই পরিদর্শনের পরে যে মন্তব্য করেন যে, আমরা যে উৎপাদন 
দেখিয়েছি প্রতি হেক্টরে এফ এফ ডি এর মাধ্যমে এবং ব্যাংক খণকে যুক্ত করেছি 
এবং সেখানে যে উৎপাদন দেখিয়েছি তাদের বক্তব্য অনুসারে যে, আমাদের যে 
উৎপাদন হচ্ছে তার থেকে আমরা কম করে দেখিয়েছি। তাদের প্রশ্ন আমরা কম 
করে কেন দেখিয়েছি। আমরা তাদের বলেছিলাম যে, আমাদের অতো টাকা নেই 
কারণ রাজ্য সরকারের যে টাকার দরকার বাজেটের থেকে সেই টাকা উঠে আসতে 
পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিকল্পনা সেগুলো কাজে লাগাতে গেলে আমাদের 
যে এফ এফ ডি এর লক্ষামাত্রা, যা আমরা অতিক্রম করে যাই, সেটা যদি দেখাই 
তাহলে ওরা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আর অনুদান বা বরাদ্দ দেবে না। ওই টাক' 
না পেলে আমাদের মৎস্যচাষীদের অসুবিধায় পড়তে হবে। সুতরাং একটা প্রশ্ব 
থেকে গেছে-এতো উৎপাদন হওয়া সত্তেও এবং সেখানে গড় উৎপাদন থেকে 
অনেক বেশি হওয়া সত্তেও কেন ঘাটতি হচ্ছে-_এক্ষেত্রে আগেও বলেছি, আবার 
বলছি আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলাশয় যেগুলো আছে সেগুলোর পলিমাণ 
দিনকে দিন কমে আসছে এটা আপনারা অবহিত আছেন। যতটা আমাদের চাহিদ 
তার থেকে কম, অনেক কম প্রায় ৮০ হাজার মেট্রিক টন ঘাটতি আছে। যার ফন 
অনা রাজ্যের থেকে মাছ আনতে হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ধপ্রদেশ থেকে মাছ 
আনতে হয়। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিকল্পনা তাতে আমাদের রানে 
যেখানে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয় কিন্তু তা সতে€ 
আমাদের অস্বীপ্রদেশ থেকে মাছ আনতে হয়। অথচ অন্বপ্রদেশে মাত্র ২ লক্ষ মাছ 
উৎপাদিত হয়। আসলে ওখানে মিষ্টি জলের মাছ, ওই মাছ ওরা খায় না। ওই 
মিষ্টি জলের বড় মাছ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খেতে ভালবাসে । যেহেতু মাছ একট 
পুষ্টিকর খাদ্য, সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের ওই মাছের চাহিদা আছে। আমাদের এখাে 
বড় মাছের চাষ হয় না। ফলে ওই ঘাটতিটা ওখান থেকে পূরণ হয়। বড় মগ 
উৎপাদন করলে প্রোডাকটিভিটি বাড়ে না। অন্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাত 
উৎপাদন এতো বেশি কারণ আমাদের এখানে বড় মাছের প্রোডাকটিভিটি বেশি 
নয়। পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৩০০ গাম, ৪০০ গ্রাম, ৫০০ £* 
মাছের চাষ হয়, বড় মাছের হয় না। আমি ভারতবর্ষের বাইরে অনেক দের 
ঘুরেছি। সেখানে মাছ ২০০-৩০০ গ্রামের হয়। সুতরাং মাছ ২০০-৩০০ গ্রামের « 
হলে প্রোডাকশন বাড়বে না। প্রোডাকশান বাড়াতে গেলে বড় মাছের উৎপাদ 
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বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া চলবে না। সেই জনা আমরা ২০০-৩০০ গ্রামের 
মাছ চাষের দিকে জোর দিয়েছি। মাছ চাষের উৎপাদন বাড়াতে গেলে জলাশয়গুলিকে 
রক্ষা করতে হবে। এখন যেহেতু জলাশয়গুলো বন্ধ করার একটা প্রবণতা দেখা 
দিয়েছে সেটা বন্ধ কর দরকার। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলাশয়গুলো বন্ধ করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল। তবে আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি 
এবং সর্বত্র জলাশয় যাতে বন্ধ না হয় তার জনা আমরা বাবস্থা নিয়েছি। আমরা 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছি এবং আমাদের মুখামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে জলাশয়গুলো 
[বাজানো বন্ধ করতে হবে। এবং এর জন্য যদি কোনও প্রকল্প আসে তা যাতে 
অনুমোদন দেওয়া না হয় তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধোই জলাশয় বোজানো 
বন্ধ করার জনা যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে প্রতোকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে 
৫সন বন্ধ করার অন্মোদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা দুটি কারণে 
ভলাশয় রাখা দরকার মনে করি, পরিবেশ দূষণ বন্ধ রাখার জানো জলাশয় রাখার 
দনকার। আর দ্বিতীয়ত ইস্ট কালকাটার জলাশয়ে দূষিত জালের মধ মাছ চাষের 
শধামে প্রাকৃতিক নিয়মে সেই জল শোধিত হচ্ছে। এই বাপারে সমত্ত 
শিউশিসিপ্যালিটিগুলোকে বলা হয়েছে জলাশয় যাতে বোজানো না হয় তার জনা 
উদোগ নেওয়ার। এই বাপারে আমাদের কাছে খবর গ্রাসলেই শান্তিন বার 
ননদ যাতে কোনওভাবেই জলাশয় বন্ধ করতে না পারে। 


ইতিমধ্যে আমরা জলাশয় বন্ধের জন্য যে সমস্ত অভিযোগ পেয়েছি আর মণো 
+৩কগুলিতে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের দপ্তরে ১১৯টি অভিযোগ এসেছে, 
তার মধ্যে ১০৯টি অভিযোগের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছি। ২৫টির ক্ষের্ে এম, আহ, 
এার. হয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে, ৪৭টি জায়গায় আমরা জলাশয় যারা বধ 
“পে গিয়েছিল, সেখানে জলাশর ভরাট বন্ধ করে দিয়েছি। এবং সেভাবে আমাদের 
প/রা ১২টি জায়গায় এনকোয়ারি চলছে। ২১টি জায়গায় আমরা অফিসাপদের 
পাঠিয়েছি সেই জায়গাগুলি তদন্ত করতে। বহু জায়গায় পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও 
দরেছে। তাই আমি এই আইনটাকে আরো কঠোরভাবে প্রয়েগ করতে চাই। সেইজন্য 
“শশার বিধানসভার সদস্যদের অনুরোধ করব নিজের নিভের এলাকায় যদি কেউ 
গ্লাশয় বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগ নেন__তিনি প্রমোটার হন বা অন্য কোনও প্রকল্পর 
"মে হন, আমাদের সরকারের ঘোষিত নিয়ম যা ৫ কাঠার উপরে যদি কোনও 
স্পশয় থাকে যে জলাশয়ে ৬ মাস জল থাকে, সেই জলাশয় বন্ধের ব্যাপারে 
শথাও কোনও রকম চেষ্টা হয়, আপনারা সর্বতোভাবে রুখে দীড়ান। যেখানে 
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জলাশয় বন্ধের উদ্যোগ যারা নেবেন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে এফ. আই 
আর. করুন। আমাদের দপ্তরে জানান অথবা পরিবেশ দপ্তরে জানান, আমাদের 
সরকারের যে আইন আছে, সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। যাতে জলাশয় বন্ধ 
করার কোন প্রকল্প না হয় এবং জলাশয়কে রক্ষা করার জন্য আমাদের যে উদ্যোগ 
সেই উদ্যোগ সর্বতোভাবে যাতে আমরা কার্যকর করতে পারি তার জন্য আমাদের 
সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সহায়তার প্রয়োজন আছে। বিধায়কদেরও সহায়তা ভীষণভাবে 
দরকার আছে। ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনকে আমি জানিয়েছিলাম আবারও 
জানাচ্ছি, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সমস্ত জলাশয় আছে অথবা 
সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় যে সমস্ত জলাশয় আছে, সেই তালিকা তার! 
আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা ঘোষণা করেছি যে 
আমরা এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আরো বেশি করে কর্ম উদ্যোগ তৈরি করতে 
চাই। যে সমস্ত বেকার যুবক আছেন অথবা মৎস্যজীবি আছেন তাদের তালিক 
আমাদের দিয়ে দিন, আমরা সেখানে ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ অথবা সমবায় সমিতি 
তৈরি করে সেই জলাশয়ের অধিকার তাদেরকে দিয়ে দেব। এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ 
দেব। এবং মৎস্য চাষের জন্য যে মূলধন দরকার আছে সেই মূলধনও আমর' 
দেব। একদিকে যেমন জলাশয়কে আমরা রক্ষা করতে পারব, পাশাপাশি সেই 
জলাশয়কে আমরা উৎপাদনমুখী গড়ে তুলতে পারব। আর তার পাশাপাশি সেখানকার 
বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। আমরা এর আগেও কলকাত 
কর্পোরেশনকে জানিয়েছি, আবার অনেক মিউনিসিপ্যালিটি এবং কলকাত, 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলার আছেন তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন 
তাদেরকে আমি বলেছি আপনারা যত সত্বর পারেন এই তালিকা পাঠিয়ে দিন। 
নতুবা কলকাতা কর্পোরেশন নতুবা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে এই জলাশয়গুলিবে 
রক্ষা করা যাবে না। আমি বিধায়কদের অবগতির জন্য জানাই বিশেষ করে যার 
কলকাতা কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন 
তারা যদি এই উদ্যোগ নেন তাহলে একদিকে আমরা জলাশয়কে বাঁচাতে পারব 
পাশাপাশি আমাদের সরকারের যে ঘোষিত নীতি সেখানকার বেকার যুবকদের মা” 
সেখানকার সেলফ এমধপ্লয়মেন্ট আজকে গড়ে তুলতে পারব। বিভিন্ন প্রকল্প আঃ 
গ্রহণ করেছি। একদিকে আমাদের মিষ্টি জলের মাছ চাষ, নোনা জলের মাছ চা 
আমাদের ময়লা জলের মাছ চাষ, আমাদের পার্বত্য এলাকাতে সেখানে বো 
ফিশারিতে মাছ চাষ, যতগুলি মৎস্য চাষের ক্ষেত্র আছে, আমরা সেই সুযোগগুলি৷ 
কাজে লাগাতে চাই। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমাদের যে সমস্ত বড় ব 
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্রলাশয়গুলি আছে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে আজকে সেগুলি প্রায় নিমজ্জিত। 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতাতে ঘোষণা করেছেন যে এই বছরে, ৫০ কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে যাতে করে এই জলাশয়গুলিকে আমরা খনন করতে পারি। 
এটা শুধু মাছ চাষের জন্য নয়, আমরা মাল্টি পারপাস প্রজেক্ট হিসাবে এই সমস্ত 
ওয়াটার বডিজগুলি যেগুলিকে আমরা ওয়েট ল্যান্ড বলি সেগুলি কাজে লাগবে। 
একদিকে যেমন আমরা মাছ চাষ করব, পাশাপাশি আমরা জল সেচনের মাধ্যমে 
এক ফসল বা দুই ফসলের ব্যবস্থা করতে পারব। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে এই 
জলাশয়গুলি কাজে লাগবে । আমরা সেইজন্য আমাদের এই রাজো যেখানে যেখানে 
এই ধরণের বড় বড় জলাশয় আছে, তা বিল হোক, বাউর হোক অথবা বড় বড় 
দীঘি হোক সেইগুলিকে যদি আমরা সংস্কার করতে পারি তাহলে আমাদের 
উৎপাদনটাকে আরো অনেক বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব। সেইজন্য ৫০ কোটি টাকা 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বরাদ্দের মধ্যে যেটা ঘোষণা করেছেন আমরা চাইব 
গোটা পঃ বাংলায় সর্বতোভাবে সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধামে পঞ্চয়েতের মাধামে যাতে 
সেই টাকা সঠিকভাবে খরচ করে জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে আমাদের এই জল 
সম্পদকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারি এবং তার সাথে সাথে এবারেও নীতি 
ঘোষিত হয়েছে যে আমাদের যেখানে এই সমস্ত জমিতে চাষ করে, সেই জমিতে 
চাষের জন্য, জমির একটা অংশ জলাশয়ে পরিণত করবে। ইতিমধ্যে মৎসা দপ্তর 
থেকে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম যে কেউ যদি তার জমিতে নুতন করে 
পুকুর করতে চায় তাহলে পার হেক্টরে জলাশয়ে ২২ হাজার টাকা, আমাদের এফ. 
এফ. ডি. এ. থেকে অনুদান পাবেন সাবসিডি হিসাবে, আর বাকি টাকা ব্যাক্ধ খণ 
হিসাবে পাবেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম আজ থকে 
কয়েক বছর আগে সেটা অনুমোদিত হয়েছে। আজকে আমাদের সরকার যে নিয়ম 
নীতি গ্রহণ করেছে যে আমরা আরো জলাশয় তৈরি করব। তার পাশাপাশি আমাদের 
দাবি এই নৃতন জলাশয় তৈরি করার জন্য আমাদের একটা অনুদানেরও ব্যবস্থা 
আছে। মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাই, অর্থাৎ আমরা চাই আমাদের 
রাজ্যের এই সম্পদকে শুধুমাত্র তৈরি করা নয়, যথাযথ ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে 
আমাদের যে ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতি পূরণ নয়, আরো বেশি উৎপাদন করে 
আমরা নিজেরা কিভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব সেই প্রচেষ্টাই আমরা চালাব। 
আপনারা তো দেখেছেন যে আমাদের কিছু এক্সপোর্ট হচ্ছে, অনেকে জানেন না যে 
একটা বিশাল সংখ্যক মাছ আমাদের রাজ্য থেকে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি 
হয়। 
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সেই রপ্তানিকৃত পরিমাণটা বেড়েছে, আমরা এই বছরে ৬৩০ কোটি টাকা? 
মাছ পশ্চিমবাংলা থেকে বিদেশে রপ্তানি করেছি। গত বছরে যার পরিমাণ ছিল 
৫০০ কোটি টাকার মতো। পাঁচ বছর আগে ১০০ কোটি টাকার রপ্তানি হত, সেই 
রপ্তানির ভ্যালু দীড়িয়েছে ৬৩০ কোটি টাকায়। আমরা এইভাবে বিভিম রকম চে 
করছি। ঘদি এই মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যাপক সংখাক মানুষের কর্মসংস্থানে 
ব্যবস্থা হয়, আজকে তো এটা ঠিকই এত অল্প মুলধনে এত মানুষের কর্মসংস্থান 
কোথাও হয় না। আমি এর আগেও বিধাশসভায় বলেছিলাম ভামরা ইতিমকে 
চারটি মৎসা বন্দর করেছি, পঞ্চম মতসা বন্দরের কাজ আমরা শুরু করেছি। প্রথচ 
মৎস্য বন্দর ১৯৮৭ সালে ৩ কোটি টাকা খর১ করে শঙ্ষরপুরে করেছি, আজবে 
সেখানে দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষের আট, নয় মাসের কর্মসংস্থানের বারই 
হয়েছে। ছয় কোটি টাকা খরচ করে ফ্রেজারগঞ্জে মৎসা বন্দর হয়েছে সেখানে দএ 
হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। আমর! পী9 কোটি টাকা খরচ কনে 
ডায়মন্ডহারবারের সুলতানপুরে মৎস্য বন্দর গড়ে তুলেছি, সেখানে তিন হাজব 
মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এত টাকা খরট করে এত মানুষের কর্ম সংস্থান, 
যেখানে যেখানে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুযোগ ভাছে, সেই সুযোগপ্ডলে 
যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের উৎপাদন আরও বাড়বে, আমাদের 
প্রোডাকশনের ভ্যালু বাড়বে। পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের আমরা ব্যবস্থা করতে 
পারব। আমরা যাকে বলি জি. ডি. পি, আমাদের মংসা দপ্তরে আজকে ৮৫ 
বছরের মধ্যে সেটা ৩৭ পার্সেন্ট ইনক্রিজড্‌ হয়েছে। আমাদের প্রোডাকশন যেখানে 
নাইন পার্সেন্ট, সেখানে ভারতবর্ষের আ্ভারেজ প্রোডাকশন হচ্ছে ফোর পারসেন্ট 
প্লানিং কমিশন বলেছে কোনও রাজ্যের আযভারেজ প্রোডাকশন ঘদি ফোর পারসেন) 
বাড়ে তাহলে সেটা সাংঘাতিক সাকসেস। নাইন পারসেন্ট প্রোডাকশন আমরা করঠে 
,৮[রছি। আমাদের রাজ্যে এখনো আমরা মনে করি না সাফল্যকে আমরা একট 
জায়গায় পুরোপুরি আনতে পেরেছি। আমাদের আরও করতে হবে, আমাদের আর 
প্রোডাকটিভিটি বাড়াতে হবে। যেখানে জলাশয়ের সুঘোগ আছে সেখানে নতুন নতুৎ 
সম্পদ আমাদের তৈরি করতে হবে। 


'মাননায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, স্লের সহযোগিতা নিয়ে, পঞ্চায়েতকে নিয়ে এই 
কাজটা আমাদের করতে হবে। তাহস্ল একদিকে ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থানে 
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সুযোগ আমরা গড়ে তুলতে পারব। মৎস্য চাষের মাধামে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজগুলির 
মাধ্যমে উৎপাদনটাকে আমরা বাড়িয়ে তুলতে পারব। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পন: 
আগামী বছর থেকে শুরু হবে এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এটাই হচ্ছে শেষ 
বছর। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধো যদি আমরা পরিকল্পিতভাবে, সকলের 
সাহায্য নিয়ে এগোতে পারি এবং যে অর্থের প্রয়োজন আছে সেই অর্থ যদি (যাগাড় 
করতে পারি তাহলে দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদনের যে ঘাটতি 
আছে সেটা আমরা পূরণ করতে পারব, বাপক মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারব 
মাছ উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে এবং এই পরিকাঠামোর মধোই সেট। আমরা করতে 
পারব। শুধুমাত্র উৎপাদনই আমাদের লম্ন নয়, কতগুলো কল্যাণমূলক প্রকল্প 
রাজ। সরকার হাতে নিয়েছে, যা ভারতবর্ষের কোনও বাজে নেই। মৎসাজীবি যাও। 
সমুদে মাছ ধরতে যান, যদি তিনি সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মার! যান তাহলে তার 
পরিবারকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা বীমা প্রকল্পের মাধামে (দওয়া হবে, 
আব যদি (সে আহত হয় তাহালে সে পঁচিশ হাভাপণ টাকা পাবি। এংসাভীপিদের 
পুরো বীমার টাকাটা প্লাজা সরকার নিজে দিচ্ছে। যে মৎসাজীবিপা সমদ্রে মাছ 
ধরতে বান, যারা বছরে চার মাস কাজ পাননা তার সপ পশাশ এণ প্রকন্গের 
মাধ্যমে একটা টাকা দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্গে সেই টাকাটা থাকে এবং এককালান 
তারা সেই টাকাটা পান। মৎসাজীবি পরিবারগুলোর ঢণ। খোলো হাজাণ পাঙি 
আমরা তৈরি করেছি এবং মৎসাজীবিদের গৃহনির্মাণের না আমরা পবিণঞ্না গ্রহণ 
করেছি। তাদের জন্য আমরা কমিউনিটি হল ভেরি ধরে দিথেছি, তাদের জাণ। 
টিউবওয়েল-এর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। পরিকাঠামো গঙে ভোলা কেএে আমব। 
জোর দিয়েছি এবং আমরা যে টাকা খরচ করি তার অধিণনতশা টাকাই পাতা 
জেলা পরিষদগ্ডলোকে দিয়েছি যাতে দ্রতগভিতে আমরা পাজ্চা করত পারি। আানহায় 
সদসাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ ছ|ড়াত আর আনেক পরিকল্পনা আমার 
বাজেট বক্তৃতায় আমি উপস্থাপিত করেছি। আপনারা ঘি শিভা এলাপণয়, আমাদের 
পরিকল্পনা মতো যে যে কাজ কলা সম্ভব তা আমাদের পাছে লাখবেশ, আপনাদের 
পরামর্শে সেই কাজগুলো করে তার সুফল মানুযের কাছে পৌঁছে দিতে ১হ। এই 
কথা বলে এই ব্যয় বরাদ্দকে আপনারা সকলে সমর্থন করবেন এহ আশ|। রোখে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মদের লাইসেন্স 


*৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২১) শ্রী আব্দুল মান্নান ই আবগরী বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে মদের লাইসেন্স 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত হলে, কতগুলি স্থানে উক্ত লাইসেন্স দেওয়া হতে পারে? 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) ২৫৩ টি স্থানে। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ২৫৩ টারও বেশি 
নতুন মদের লাইসেন্স দেবেন। তার মধ্যে দেশি কতটা, বিদেশি কতটা, পদ্ধতি কি? 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা £ ২৫৩টার মধ্যে ১৩২টা হচ্ছে দেশি এবং ১২১ টা 
হচ্ছে বিদেশি অফ। এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পদ্ধতি হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে আমাদের 
জেলা শাসক ডিষ্ট্রিকটু কালেটার প্রাথমিকভাবে সব জেলার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টার কিছু 
স্থান নিবার্চন করেন মানুষের চাহিদা বা কিভাবে কোথায় ইলিসিট বিক্রি হচ্ছে এই 
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সমস্ত দেখে। প্রাথমিক স্থান সুনিরদিষ্ট করে জেলা একসাইজ দপ্তরে অফিস আছে 
সেখানে নোটিশ বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক, সভাধিপতি 
কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটির, চেয়ারম্যান এদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে এই স্থানটা 
সম্পর্কে কোনও অভিযোগ তাদের আছে কিনা। সেটা পাওয়ার পর তখন প্রাথমিক 
তালিকাটা পাওয়ার পর আবার একটা সংশোধন ও পরিবর্তন করাতি পারেন। 


সংশোধন, পরিবর্তন করে প্রাথমিক তালিকা চুড়ান্ত করে সেটা পাঠাবেন 
একসাইজ কমিশনারের কাছে। একসাইজ কমিশনার সেটা পর্যালোচনা করে সেটা 
ডিপা্টমেন্টকে পাঠাবেন। এবার ডিপার্টমেন্ট সমস্ত কাগজ দেখে স্থানটাকে অনুমোদন 
করলে খবরের কাগজে সেই স্থানটিকে ভিজিনিটি এলাকা বলে দেওয়া হবে এবং 
সেটা সুনির্দিষ্ট করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে 
যারা আবেদন করবে তার জন্য নির্দিষ্টি ফর্ম আছে। ডকুমেন্টস দিয়ে আবেদন 
করতে হয়। তারপর সেই আবেদন পত্র বাছাই করা হয়। যে সমস্ত কাগজপএ 
ভসম্পূর্ণ থাকে সেগুলোকে বাতিল করা হয়। বাকী যে গুলো থাকে সেই সমস্ত 
নামের তালিকা ডাইরেকটর অব স্টেট লটারিজের কাছে পাগিয়ে দেওয়া হয়। 
ডাইরেকটর অব স্টেট লটারিজের মাধামে ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড এই তিনজনের 
একটা প্যানেল তৈরি করা হয়। প্যানেল তৈরি হলে সেটা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট লোকেশন, ফিনানসিয়াল ভায়েবিলিটি, তারপর বাড়ির 
অনা কোনও লোকজন এটা করে কিনা এটা পাওয়ার পর আবেদনকারীর বয়স ২১ 
বছরের কম হলে চলবে না। সেটা ঠিক কিনা তার আনটিসিডেন্ট কি যাচাই কারে 
টডাস্ত করা হয়। 

শ্রী আবদুল মান্নান £$ আমি জিঞ্জাসা করতে চাই যে ইতিমধ্যে কিছু মদের 
লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বিদেশি মদ। আমাদের রাজ্য লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানের 
সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে এই, যে ঢালাওভাবে আড়াইশো মদের লাইসেন্স দিতে 
কি বিবেচনা করছেন? মদ্যপান নিষিদ্ধ করার জন্য রাজাসরকার নি. কোনও পরিকল্পনা 
নিয়েছেন। 

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা ঃ ইতিমধ্যেই লাইন্সেস দেওয়া হয়েছে এটা ঘটনা নয়। 
বস্তুত গত ১৩ বছর ধরে রাজাসরকার কোনও লাইন্স দেয় নি এবং লাইন্সেস 
পলিসি কি হবে তাকে কেন্দ্র করে প্রফেসর পি.এল.রায় একটা কমিটি সরকার গঠন 
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কলকাতা ইউনিভারসিটির প্রোভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। ৯০ সালে তিনি রিপোর্ট 
দাখিল করেন এবং কনজাম্পশন গ্রোথ হচ্ছে, পিপলস নিড কিভাবে ঘটছে সব 
কিছু দেখে সুপারিশ করেছেন প্রতি তিন বছর অন্তর একজিসটিং লাইন্সেস ১০ 
পারসেন্ট ইনক্রিজ করা যেতে পারে। এই সাজেসন, রেকমেন্ডশন ৯০ সালে পাওয়া 
সত্বেও আজ পর্যস্ত কোনও নতুন লাইন্সেস দেওয়া হয় নি। ২৫৩টা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ বেকার ছেলেদের জনা ব্যাবস্থা করা 
হচ্ছে 
(নয়েজ) 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ স্যার, আপনার মাধানে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাইছি যে, আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না থে মাকে আমাদের 
দেশে সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটছে। ড্রাগ আডিকশন, পু ফিল্ম শানা দিক থেকে 
অপসংস্কৃতির জোয়ার বইছে এবং আমাদের যুবসমাজকে আলুষ্ট করতে চাইছে। 
এইরকম অবস্থায় দেশে মাদক দ্রবা বর্জনের আন্দোলন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। 
সেখানে সরকার প্রগতির কথা বলছেন আর এই ঘে মদের (দাকানের লাইন্সেস 
বাড়িয়ে যাচ্ছেন এতে কি সংস্কৃতির অবনমন ঘটছে ণা? 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা ৪ মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, অবক্ষয় ঘটছে 
ঠিকই তার পিছনে কিন্ত শুধু এটাই নয়, রাজাসরকার সেই প্াপারে সম্পূর্ণ অবহিত 
আছেন। যাতে আমাদের দেশের তরুন তরুনীরা এতে আাকুক্গ না হন। এটাকে 
সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। শুধুমাত্র একটা রাো এটাকে নিষিদ্ধ করার 
চেস্টা করলে হবে না। কারন পাশাপাশি রাজা থেকে ঘে ভাবে এই মাদক প্রবেশ 
করছে সেই জিনিসগুলো বন্ধ করার ক্ষেত্রে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেএে কোনও সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা নেওয়া না যায় তাহলে এটা বন্ধ করা ঘাবে শা। প্রতিবেশী রাজা থেকে 
যে ভাবে, ঢালাওভাবে এগুলো আসছে তাতে এটার কোণও সুরাহা হবে না। তবে 
আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমরা অবহিত আছি। তার জনাই প্রতি বাজেটে এর 
উপর ডিউটি বাড়ানো হচ্ছে। জাস্ট ট্র ডিসকারেজ ইট। মানুষের এয ক্ষমতার 
বাইরে যাতে যায়। তাতে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত ডিউটি সত্বেও কণজামশনের 
পারসেন্টেজ খুব ভালো হারে বাড়তে শুরু করেছে। 


[11-10 -- 11-209 9.1). ] 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় মন্্িমহাশয়, আপনি এটা নিষিদ্ধ করার কথা 
চিন্তা করছেন না, কারন হচ্ছে আরও অনেক রাজা থেকে আাসনে, কিন্ত তা নয়। 
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রাজ্য সরকার শুধু রেভিনিউ বাড়ানোর জন্যই বেকার সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ 
হওয়ার জন্য বেকার যুবকদের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়ানোর জন্য একটা উৎসাহ 
দিচ্ছেন মদের লাইসেন্স দিয়ে। রেভিনিউ যদি বাড়াতে পারতেন যদি রাজ্যে যে 
বেআইনি চোলাই মদের দোকানগুলি আছে সেগুলি বন্ধ করতে পারতেন। রাজ্যে 
লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান বাড়াচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি বেআইনি চোলাই 
মদের ঠেকগুলি বেড়ে যাচ্ছে। এই বেআইনি ঠেকগুলি বন্ধ করার জন্য রাজ্য 
সরকার কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এগুলি কগনিজেবল অফেন্স। আইন সংশোধন 
করে কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এইগুলি বন্ধ করার জন্য? 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা £ আপনি ঠিকই ধরেছেন, এটাকে বন্ধ করা জরুরী। 
বেআইনি মদ এটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদে যে প্রিভেনটিভ উইং আছে, যে 
সমস্ত শাখা আছে, স্পেশাল সেকশন আছে সেগুলিকে জোরদার করে যতটা বেশি 
সম্ভব রেইড করা, এইগুলি করার উদ্যোগ গ্রহন করেছি। যেখানে যেখানে বেআইনি 
মদ তৈরি হয় তার বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আরেকটা কথা 
এটা কগনিজেবল অফেন্স আপনি বলেছেন। এটা নন্বেলেবেল অফেন্স হয়েছে। 
এটাকে কেউ কেউ মনে করছেন, বিভিন্ন স্তর থেকে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এখন 
সুশ্রীম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষকে নন-বেলেবেল অফেন্সে ধরলে 
তার আ্যারেস্ট মেমো দিতে হয় এবং সেই সব তথাগডলি তার আত্মীয় স্বজনকে 
দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনকে পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে জটিলতার 
সৃষ্টি হয়। আইন করা সত্বেও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু পরিকাঠামোগত অসুবিধা 
দেখা দিচ্ছে। এটাকে চিন্তা-ভাবনা করে আর কি অন্যান্য ব্যবস্থা করা যায় বা 
এটাকে কি ভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি এই 
রাজ্যে এখনও পর্যস্ত দেশি এবং বিদেশি কত মদের দোকান আছে? নতুন ভাবে 
যে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তার পদ্ধতি আপনি বললেন যে জেলার কালেক্টর স্থান 
নির্বাচন করবেন এবং তার পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে যে এই নিদিষ্ট 
জায়গাগুলিতে দোকান করা হবে। ১৩ বছরে কোনও লাইসেন্স দেওয়া হয় নি। 
তাহলে নতুন করে এই ব্যবস্থা হচ্ছে কেন? তার পাশাপাশি অন্য কি ব্যবস্থা আছে 
যা সরকার এটাকে বন্ধ করতে পারছেন নাঃ আমরা শুনছি যে এটাকে আপনারা 
অপসংস্কৃতি বলছেন। এটাকে বন্ধ করা দরকার, কিন্তু কি কারণে বন্ধ করতে 
পারছেন না। 
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মিঃ ম্পিকার £ ইউনুস সরকার আপনি কতগুলো প্রশ্ন করবেন? 


রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা £ মোট লাইসেন্সের সংখ্যা এখনও পর্যস্ত আছে দেশি 
মদের লাইসে্সপ্রাপ্ত ৮৫৮ জন, বিদেশি মদের যেটা অফ তার সংখ্যা ২৯২ এবং 
অন্‌ যেটা বার বা রেস্টুরেন্ট তার সংখ্যা ২১৮ টি। বাকি প্রশ্নের উত্তরগুলি আমি 
ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। 


শ্রীমতি শান্তা ছেত্রী £$ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে মদের লাইসেন্সের 
ব্যাপারে লোকাল এম. এল. এ. মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা-পরিষদের কাছে 
জানতে চান ডি. এম.। আমি জানতে চাই, মিউনিসিপ্যালিটি এবং লোক্যাল এম. 
এল. এ-র যদি মদের দোকানের লাইসেন্সের ব্যাপারে অবজেকশন থাকে, উইলিংনেস 
না থাকে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নেয়? 


রী প্রবোধচন্ত্র সিনহা £ নিয়ম হচ্ছে এ ব্যাপারে সরকারি ভাবে চিঠি পাওয়ার 
পর এম. এল. এ. দের যদি আপত্তি থাকে তাহলে সরকারকে জানাতে হবে। যদি 
১৫ দিনের মধ্যে না জানানো হয় তাহলে ধরে নেওয়া হয় মদের দোকান খোলার 
ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কোনও আপত্তি নেই। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় মদের লাইসেল্গের ক্ষেত্রে কি ভাবে 
নিষেধাজ্ঞা জারী করবেন তাহলে তো ওদের অসুবিধা হয়ে যাবে। মদের লাইসেন্সের 
ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে বিধায়কদের এবং আরো যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের 
সুপারিশের ব্যাপার থাকে। কিন্তু ইদানিং তাদের সুপারিশ নেওয়া হচ্ছে না। এবং 
দেখা যাচ্ছে এই প্রক্রিয়া চলছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে কোনও অভিযোগ 
আছে কিনা? এবং জনপ্রতিনিধিকে এড়িয়ে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে 
কিনা? 


রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা £ না, আপনি যেটা বললেন তা নয়। বিধায়ক মাত্রই 
তাদের মতামত নিতে হবে। এটা হচ্ছে স্ট্যাটুটরি অবলিগেশন। আমরা চিঠি দিই। 
এটা বাধ্যতামূলক। জনপ্রতিনিধির যদি অবজেকশন থাকে সর্বক্ষেত্রেই তা গৃহীত 
হচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভাগের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই রকম 
সামান্য দু-একটা ঘটনা আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিধায়ক, জেলা-পরিষদের মতামত, 
স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের মতামত গ্রহণ করা হয়। 
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শ্রী পরশ দত্ত 8 মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে 'ডাবলপুল” বলে 
মদের একটা ব্রান্ড আছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের একজন বিশিষ্ট নেতার আত্মীয়ের । 


শ্রী প্রবোধচন্ত্র সিনহা £ আপনি নোটিশ দিন আমি উত্তর দেব। 
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মহাবিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম 


*১১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৭১) শ্রী সুব্রত বল্ী £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


১লা জানুয়ারি ২০০১ পর্যন্ত রাজ্যের কতগুলি মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্টি মাধ্যমিক 
পাঠক্রম তুলে দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ 


১লা জানুয়ারি ২০০১ পর্যন্ত রাজ্যের ৮৬টি মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক 
পাঠক্রম তুলে দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী সুব্রত বক্মী £ যতগুলো মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম তুলে 
দিয়েছেন তার অল্টারনেটিভ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ বিভিন্ন কলেজে ছাত্র আসন সংখ্যা বিভিন্ন। তবে 
হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল একটা কলেজে তিনটে বিভাগ হলে ৩০০ পর্যস্ত আসন 
সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়। 


সবসময় যে ৩০০ নেওয়া হয় তা নয়, অনেক সময় কমণও হয়, আবার 
অনেক সময় একটু বেশিও হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত 
৭১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছে। ফলে এই 
কলেজ গুলোতে যত ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পড়ত তার চেয়ে অনেক বেশি আসন 
উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে স্কুলে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
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[11-20 -- 11.30 277.] 


শ্রী সুব্রত বক্ী £ আমার মনে হয় প্রশ্নটা আপনি এডিয়ে গেলেন। যে ৮৬টি 
কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে দেওয়া হয়েছে তার ছাত্র সংখ্যা কত? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী $ এটা যদি নির্দিষ্ট করে জানতে চান তাহলে আপনাকে 
আলাদা নোটিশ দিতে হবে। কারণ প্রত্যেকটি কলেজ থেকে তারা এ বছরে কত 
ছাত্র ভর্তি করছেন, তাদের আসন সংখ্যা কত সেটা সংগ্রহ করতে হবে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ এটা রেলিভেন্ট কোশ্চেন। এটা তো আপনার আগে 
জেনে রাখা দরকার ছিল। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ পঙ্কজ বাবু আপনি অভিজ্ঞ লোক। তাছাড়া এই 
প্রশ্নটির উত্তর আজকে না দিয়ে সময় চাইতাম অস্তত পক্ষে ১৫ থেকে ২০ দিন। 
কারণ কলেজগুলো থেকে সেগুলো আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। 


শ্রী সুব্রত বক্সী $ যত সংখ্যায় মহাবিদ্যালয় থেকে ইলেভেন ও টুয়েলভ তুলে 
দেওয়া হয়েছে, মাধ্যমিকে ঠিক তার সম অনুপাতে প্রতি বছর পাশ করা ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। তার সঙ্গে সামপ্রস্য রেখে মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক 
স্কুলে উন্নীত করা হচ্ছে কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ$ মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাই, গতবার 
এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা বলেছি, আমরা একটা পরিকল্পনা 
মাফিক এই কাজটা করছি। কোন একটা কলেজ থেকে যে কলেজ থেকে উচ্চ- 
মাধ্যমিক তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় বিভাগের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই কলেজের কাছাকাছি অঞ্চলে আমরা ৪-_-৫টি করে 
স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করেছি যাতে ভর্তির কোনও অসুবিধা না হয়। 
দ্বিতীয়তঃ যে কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে দেওয়ার জন্য চিঠি গিয়েছে তাদেরকে 
বলা হয়েছে যে, আপনারা এই বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তাদের 
সুবিধা-অসুবিধাগগুলো দেখুন। বিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্রে যদি কোনও অসুবিধা হয় 
তবে তাদেরকে সাহায্য করুন। যে সব কলেজে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই সব 
কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয়া অধ্যক্ষাদের এই কথা বলেছি। 


শ্রী সুরত বস্ধী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি যে, আমার নির্বাচন কেন্দ্র বিষু্পুর (পশ্চিম) এ 
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বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজ এবং বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুল ফর 
গার্লস-এর কোনওটিকেই মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হয় নি। আপনি 
জানালেন সব কটা করা হয়েছে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন এ ব্যাপারে। এ ক্ষেত্রে 
আমরা কি ব্যবস্থা পেতে পারি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ আপনি জানেন যে, আমাদের বিদ্যালয় দপ্তর থেকে 
এই কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যেখানে প্রয়োজন হবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে 
ভর্তি হতে পারে এটা আমাদের দেখতে হবে। যদি দেখা যায়, কোনও অঞ্চলে আর 
একটা-দুটো স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করা প্রয়োজন তাহলে তারা বিদ্যালয় 
শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করবেন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয় 
উপস্থিত আছেন। গতবারে তিনি বলেছেন সেগুলোকে তারা বিবেচনা করবৈন। 


শ্রী সুব্রত বন্সী £$ আমি স্পেসিফিক ভাবে জানতে চাই যে, বিদ্যানগর 
মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজ এবং বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুল ফর গার্লস-_ 
উন্নীত করার জন্য। কিন্তু এখনও পর্যস্ত তাদের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
নি। এ ব্যাপারে অতি শীঘ্র কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ এটা উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত নয়। এটা বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের অস্তর্গত। আপনি ওখানে প্রশ্ন করবেন। তবে আমরা দুটো দফতরে 
আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছি। সে অনুযায়ী ছাত্র সংগঠনের নেতারা যখন আমার 
সঙ্গে দেখ করেছিলেন তখন আমি তাদের বলেছি যে, কোনও জায়গায় কারো 
ভর্তির অসুবিধা হলে আমাদের জানাবেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেব। কোথাও 
যদি সে রকম অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন 
করলে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। অসুবিধার কোনও কারন নেই, প্রয়োজনে 
আপনারাও যোগাযোগ করুন। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জানালেন 
৮৬ টি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দিয়ে ৭১১টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক 
স্তরে উন্নতি করা হয়েছে। এ বছরে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৪১ জন ছাত্র ছাত্রী 
মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং বিরাট সংখ্যার ছাত্র-ছাত্রী পাশ করেছেন। এখন 
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নতুন ৭১১টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল-সহ রাজ্যে যে উচ্চমাধামিক স্কুল গুলি আছে 
সেগুলিতে মাধ্যমিক পাশ করা সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে কি? 
দ্বিতীয়ত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলেজ অপেক্ষা 
তাই বলছে। বিগত কয়েক বছরের উচ্চমাধ্যমিকের স্কুলের রেজাল্ট এবং কলেজের 
রেজাল্ট কি বলছে? এসম্পর্কে আপনি আমাদের কোনও তথ্য 'জ্জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্যকে আমি জানাই যে উচ্চমাধ্যমিক 
কলেজে থাকুক এ কথা কিন্তু এ হাউসে কেউ বলেননি। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে * ডানোর 
প্রশ্নে আমরা সকলেই এক-মত। কিন্তু কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় কোনও 
কোনও জায়গায় কিছু কিছু অসুবিধা হতেই পারে । আমি বার বার বলেছি যেসব 
স্থানীয় সমস্যাণ্তলির আমরা সমাধান করব। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে গত 
বছরও আমরা তিনটে কলেজকে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান পড়াবার অনুমতি দিয়েছি। 
কারন যেসব অঞ্চলে বিজ্ঞান পড়ার সেক্ষেত্রে সমসা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং আমরা 
বিচার বিবেচনা করেই কলেজ থেকে পযয়িত্রমে উচ্চমাধ্যমিক তুলে নিচ্ছি। কোথাও 
প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে আরো এক বছর উচ্চমাধ্যমিক চালু রাখার অনুমতি 
দিচ্ছি। ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনও সমস্যা নেই। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই 
আমার সঙ্গে একমত হবেন-সমস্যাটা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবক যখন কোনও 
একটা বিশেষ কলেজে বা কোনও একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়ার জন্যে ভর্তি 
হতে চাইছে, তখন অনেক সময়ই তাদের অসুবিধা হচ্ছে। কারন সব জায়গায় সব 
রকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর মাননীয় সদস্য রবীন দেব শেষ যে 
প্রশ্নটা করলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে জানাই যে সাধারনভাবে উচ্চমাধামিকের 
ক্ষেত্রে স্কুলগুলির রেজাল্ট ভাল। 


তার কারণ হচ্ছে, কলেজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা_-আমি অনেকবার বলেছি-_সেটা 
হচ্ছে লেকচার নির্ভর এবং সেখানে তুলনামূলকভাবে একটা স্কুল যতক্ষন খোলা 
থাকে একটা কলেজে ততক্ষন খোলা থাকে না। একটা স্কুলে লাগাতার যতক্ষন ধরে 
ক্লাস হয়, একটা কলেজে এক পিরিয়ড হল, দু পিরিওড অফ, তারপর আর একটা 
পিরিওড, এইসব সমস্যা আছে এবং স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক ইন্টারকৃশন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, 
উত্তর, তারপর পড়া ধরা, এটা কলেজে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই একটা স্কুলে যে 
ছাত্র সংখ্যা, কলেজের একটা সেকশন থেকে অনেক কম। ফলে স্টুডেন্ট-টিচার 
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রেশিও যেটা সেটা স্কুলে অনেক ভাল। আপনি কলেজের কথা বলছেন, অনেক 
কলেজ আছে যেখানে ডিগ্রি পড়ছে ৬০০ আর উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছে ৮০০ এবং 
যেটা বলছি, ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে দেখা যায়, হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল যে 
কোটা দিয়েছে তার তিন গুণ ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এর ফলে কি পড়াশুনা হয়? তাই 
আমাদের দপ্তর পড়াশুনা যাতে ভাল হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনায় যাতে ভাল ফল 
করতে পারে__এইসব চিন্তা করে__খানিকটা অসুবিধা আছে জেনেও ধীরে ধীরে 
উচ্চ মাধ্যমিক তুলে দিচ্ছি, ৮৬টা ১লা জানুয়ারি পর্যস্ত এবং আরো ৩৯টি কলেজ 
থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক তুলে দিচ্ছি। 
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শ্রী অসিত মিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কিছুক্ষণ আগে বললেন ৭১১টি স্কুলকে 
এখনো পর্যস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তরিত করা 
হয়েছে। উনি মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত বক্সীর প্রশ্নের উত্তরে এখানে একটি কথা 
বললেন। যেখানে সায়ে্স পড়ানোর মতো ইনযফ্রান্ট্রাকচার নেই সেখানে নিয়ারেস্ট 
কলেজ থেকে সেখানকার শিক্ষক মহাশয় এসে সায়েন্স পড়াবেন, যে কথা আপনি 
বলেছেন তাতে আমি বলছি, আপনার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে, বাস্তবের সঙ্গে আপনার 
কি যোগাযোগ আছে? একেই তারা কলেজ চালাতে পারে না শিক্ষকের অভাবে, 
তারপর স্কুলের ছাত্র দেখা তো দূরের কথা। আপনি ৭১১টি বিদ্যালয়কে উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে রূপান্তরিত করেছেন তার মধ্যে কতগুলি বিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে 
তৈরি করতে পেরেছেন অর্থাৎ সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্স এই ৩টি স্ট্রিম চালু 
করতে পেরেছেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এর সঙ্গে আযালায়েড, কবে নাগাদ এইসব 
বিদ্যালয়গুলিতে ৩টি বিভাগ খোলা সম্ভব হবে? 


স্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, এই প্রশ্নটা বিদ্যালয় 
শিক্ষা বিভাগকে করতে। তিনি যথাযথ উত্তর দেবেন। 


শ্রী বিনয় দত্ত £ ডি. পি. আইয়ের নোটিশ যাবার আগে কিছু কিছু কলেজে 
তারা ছাত্র ভর্তি গুরু করেছিল এবং সেই কলেজগুলির আশে-পাশে নতুন করে 
কোনও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়নি, অথচ এ বছর ভর্তি হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে 
এই নোটিশগুলি কি প্রত্যাহার করা হবে? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £$ মাননীয় সদস্যকে জানাই, আমি বলেছি, কোনও 
একটি বিশেষ কলেজে যদি কোনও সমস্যা হয়, সেই কলেজ যদি আমার কাছে 
বলেন, আমি সব সময়ে সেটা সুবিবেচনা করি এবং করব। 


রী পার্থ চ্যাটার্জি ঃ যদিও আমি এই প্রশ্ন করছি না রিগিং শিক্ষার প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র খোলার ইচ্ছা আছে কিনা, আমি এই প্রশ্ন করবার চেষ্টা করছি, উচ্চ শিক্ষার 
নীতি কম্পিউটার সায়েন্স বা ব্যাচিলার অব কম্পিউটার আপলিকেশন পাঠঞ্ন 
কলেজগুলির মধ্যে আনার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী $ মাননীয় সদস্যকে প্রথমেই জানাই যে '৭২ সালের 
রিগিং দেখার পর আবার তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার আর কোনও রুচি নেই। 


(গোলমাল) 
(ভয়েস ফরম অপোজিশন বেঞ্চ £ আপনার কেন্দ্রেই তো ব্যাপক রিগিং হয়েছে) 


মাননীয় প্রম্নকর্তা জানতে চেয়েছেন যে উচ্চ শিক্ষাতে কমপিউটার চালু করার 
ইচ্ছা আছে কিনা? মাননীয় সদস্যকে জানাই, উচ্চ শিক্ষাতে কমপিউটার, এটা 
ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। কলেজগুলিতে কমপিউটার সায়েন্স চালু করা হয়েছে 
এবং আরও ব্যাপকভাবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন 
টেকনোলজি এবং ইলেকট্রনিক্স এগুলি চালু করেছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবশ্য তার উত্তরে আংশিকভাবে 
স্বীকার করেছেন যে এই পরিবর্তনের ফলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ৮৬টি 
কলেজ থেকে আপনারা এটা তুলে দিলেন এবং বলছেন আপনারা সমসংখ্যক 
স্কুলগুলিকে হায়ার সেকেন্ডারিতে উন্নীত করেছেন এবং তাতে ভর্তির সমস্যা দেখা 
দেবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা অন্য রকম দেখছি। এই যে আপনি বলছেন সমস্যা 
দেখা দেবে না-_এটা কি আপনি তথ্য দিয়ে সাবসটেনসিয়েট করতে পারেন? অর্থাৎ 
আমি বলতে চাই, ৮৬টি মহাবিদ্যালয়ের যে ছাত্র সংখ্যা ছিল, পড়াশুনা করতো 
উচ্চ শিক্ষার স্ট্রিমগুলিতে সেই স্ট্রিম অনুযারী এই যে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক 
আকোমোডেশন হবে কিনা? এখানে তো একটা সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে করতে হাবে। 
৮৬টা মহাবিদ্যালয় থেকে তুলে দিলেন, এখানে তো সরকারকে ভাবতে হবে ঘে 
সম পরিমাণ সিট এবং ইনক্রান্ট্রাকচার উন্নত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে থাকাবে 


182 /১55%181-% ৮005570105১ 
[2170 101. 2001] 


কিনা? এটা যদি ডাটা দিয়ে সাবস্টেনসিয়েট করতে না পারেন তাহলে বুঝব ভর্তির 
সমস্যা থেকে গিয়েছে এবং শিক্ষার মানও নেমে গিয়েছে। যেহেতু ইনক্রান্ট্রাকচার 
নেই, যেহেতু কলেজ থেকে তুলে দিয়েছেন ফলে ভর্তির সমস্যাও রয়েছে এবং 
শিক্ষার মানও নেমে গিয়েছে। ডাটা দিয়ে তো আপনাকে সাবস্টেনসিয়েট করতে 
হবে যে, না, সমস্যা হচ্ছে না। সেটা কি আপনি হাউসে করতে পারবেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না। তবে 
তাকে বলি, অংকের নিরিখে বলতে পারি, কলেজ থেকে যত সিট কমছে তার 
থেকে অনেক বেশি সিট স্কুলে বেড়েছে। ফলে সমস্যা হবার কথা নয়। তা সত্ত্বেও 
আমি এটা বলেছি, কোনও জায়গায় যদি দেখা যায় যে ভর্তির সমস্যা আছে, তারা 
যদি আমাদের কাছে সেটা নিয়ে আসেন, আমরা দুই দপ্তর মিলে- আমি গতবারও 
বলেছিলাম, এবারও বলছি-_সেই সমস্যার সমাধান করব। 


[11-40 -- 1150 8-12.] 


শ্রী অন্থিকা ব্যানার্জি ঃ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে চলছে হাওড়া 
শহর। হাওড়ার হিন্দী এবং উর্দূভাবী লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন। হাওড়ায় মাত্র দুটি 
কলেজ একটি নরসিংহ দত্ত কলেজ এবং অপরটি দীনবন্ধু কলেজ। এক সময় 
সেখানে আমার প্রচেষ্টায় অনেক স্কুলে হিন্দী এবং উর্দু চালু হয়েছিল ২০ বছর 
আগে। কিন্তু সেখানকার হাজার হাজার ছাত্র হিন্দী এবং উর্দু ভাষা নিয়ে মাধ্যমিক 
পাশ করবার পর কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। আমার প্রশ্ন এ ছাত্রছাত্রী তাহলে 
কোথায় যাবে? তারা কলকাতায় এসেও কোথায়ও ভর্তি হতে পারছে না। আজকে 
ওদের ভবিষ্যত নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন? ওখানকার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলো, 
স্পেশাল কলেজ দুটো এ ব্যাপারে কোনওরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে না। তাহলে 
হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কোথায় যাবে? তাদের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। 
হাওড়া থেকে এঁ সমস্যা নিয়ে দু'একজন অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। 
আমি তাদের বলেছি, হিন্দী এবং উর্দু ছাত্রছাত্রীরা যদি ভর্তি হতে না পারে, স্কুলে 
যদি সমস্যা হয়, তাহলে তারা যাতে একটা নির্দিষ্ট কলেজে ভর্তি হতে পারে তার 
ব্যবস্থা করব। আমি তাদের এরকম কতজন ছাত্রছাত্রী আছে সেটা নিয়ে আমার 
সঙ্গে 2েখো করতে বলেছি। তারা যাতে ভর্তি হতে পারে এই ব্যবস্থা অবশ্যই 
আমরা করব। 
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বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার 


*১১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +৩৭৬) শ্রী তপন হোড় ঃ কারিগরী শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য জেলাগুলিতে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে -সরকার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন; এবং 


(খ) সত্যি হলে, পরিকল্পনাটি কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী মহম্মদ সেলিম £ 
(ক) হ্যা; 


(খ) স্বল্পমেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (91011 ণঠোণা। ৬০০০/1০91 শা.) প্রকল্পটি 
গত ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছর থেকে চালু হয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, এটা ১৯৯৮-৯৯ থেকে চালু 
হয়েছে এই কোর্স যতদিন ধরে চলছে তাতে এটা কি এফেকটিভ হয়েছে? এবং কি 
কি কোর্স পড়ানো হচ্ছে এবং এতদিনের মধ্যে যে প্রত্রিয়াটা নিয়েছেন সেটা কি 
ফলপ্রসূ হয়েছে? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম $ স্যার, ১৯৯৮-৯৯ সালে আমরা এই সর্ট টার্ম ভোকেশনাল 
ট্রেনিং কোর্স চালু করি। এই জন্য যে ছাত্র-ছাত্রীরা যারা জেনারেল স্ট্রিমে পড়াশোনা 
করছে, তারপর তারা যাতে বিভিন্ন রকম পেশাগত সুযোগ সুবিধা পায়। গত ৩ 
বছরে আমরা দেখেছি এই সমস্ত কোর্সের চাহিদা বেড়েছে এবং সেই অনুযায়ী 
প্রসার করেছি। নানা সংস্থা আগে চালু করেছিল, কয়েকটি জেলায় প্রথমে ছিল। 
তারপর দেখা গেল চাহিদা বেড়েছে দাবি বেড়েছে, তারপর আমরা নৃতন নৃতন স্কিম 
ইনট্রোডিউস করেছি। সেই রকম নৃতন নূতন সংস্থা, শুধুমাত্র সরকারি সংস্থা নয়, 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, বেসরকারি সংস্থা যারা এগিয়ে এসেছে উৎসাহ 
নিয়ে তাদের আমরা এই সমস্ত কোর্স চালু করতে দিয়েছি। গত ৩ বছরে বেড়েছে, 
এই বছরও বাড়বে। ভবিষ্যতে আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ আপনি যেটা বলছেন, এই পর্যস্ত যে কোর্স চালু করেছেন 
সেইগুলি এফেকটিভ হয়েছে শুনছি। আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে কর্মসংস্থান। এই যে 
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প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কি কি কোর্স এই পর্যস্ত পড়াচ্ছেন? 
আর নূতন ভাবে বলছেন যে আপনি কোর্স বাড়াবেন। আরো কি কি কোর্স 
ইনন্রোডিউস করতে যাচ্ছে সেটা বলুন। এখন পর্যস্ত কি কি কোর্স পড়াচ্ছেন আর 
কিকি কোর্স ইননট্রোডিউস করতে যাচ্ছেন সেটা বলুন। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম $ মাননীয় সদস্য স্পেশিফিক জানতে চাইছেন যে কি কি 
কোর্স আমরা এখন পড়াচ্ছি। ইতিমধ্যে ৪৫টি ইনট্রোডিউস করা হয়েছে। এই ব্যাপারে 
স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন, এটাকে মনিটর করে, সুপারভিশন 
করে, পরীক্ষা নেয় এবং সার্টিফিকেট দেয়। এই ৪৫টি কোর্সের নাম যদি মাননীয় 
সদস্য চান তা আমি দিতে পারি, কিন্তু এটা একজসটিভ হবে। আরো ২০/২৫টি 
কোর্স চূড়াত্ত করা আছে, কোর্স ক্যারিকুলাম তৈরি হয়েছে। এই বছর কিছু চালু 
হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কথা বলে টুওয়ার্ডস সারভিস যে ভাবে বাড়ানো যায় সেই 
দিকে নজর রেখে নৃতন নূতন পেশাগত কোর্স ইনট্রোডিউস করছি। ৪৫টি কোর্স 
চলছে, এইগুলি হলো (001100161 170109011017091, [9০51 00 1১001151119, 
00711900101 1৬191110101, £৯100 080, 1.900181019 10011110121] (620101- 
08৮), 1২8010180017/ (১7185) 16011110181, 505 (08106010959) 760101- 
010], [.000180019 1801701710191) (31000 1391011%), 51010110101) 1০01- 
110191), 00101 1৬ 210 /১1010 (২০100011116), 09197 1৬ 010 31901 
& ৬41)106 1৬ [২6109111170, 170056 ৬/111115 210 /৯11009010115 ৬111106, 
10856 ৬/111116 2170 10101 ৬/110017)6, 42109110006 (১0191706 12900109), 
(00711700191 /1/৬158101 (0101700111020101, 117001101 1)9001781101) & 136981- 
[161081101), 9111 90199179110 0170 111010 19111120101), 21101010001 
& ৬1060212011, 71911006101700 01 10011705110 12190010 8110 1516017011105 
/১001191095, ৯0100 121০01101217, ১0000700116 10150010 1৬1201101710, 11811- 
[91901000 0110 901৬1011001 7৮/0/11)169 ৬$1০61015, /১01017100119 17৬16- 
01101]10 (21181100170 711010517195101) 5১902])), /ঠ]11]) ১1৪১০, €01- 
5018100101 910091৬1501 - /১0৮৪110০60 1261], 00191000101 911001৬1501 - 
07101100019 15৮61, [1101716 &  010100106, ৬/০1001 (085 & ১£1601010), 
[21011010015 2100 02001701 1791010, 11811 21710 9101) 0216, 08177001). 1)০- 


5101) & [01955 1791618, 96016657101 1018200106, 4.0. & 7২910100181101) 
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11601091710, 19161000172 17190101010, 1121)0 11709010101) 1৬100101116 (791851010), 
৩1১০1৬15101) 9011011)9, (01500000101), 00711191019] 010 11100150101 1৯001- 
881179, 16109111116 ০01 1719561 7610001 1১071] 2100 4১51100100019] 11100916- 
101105, 11010100100 210 /১10-01001116, ৩011] [00105100017, া10110110 
11 /10100181 11700 2110 [1101-45105 [0 00177101010 ৬/01105 (1২61911/ 
119111001121)02),11980101 [910811116 , ১01৮০১118 0011501000101) 900191৬1- 


51017, ০9০9৫ 11090655118, 1090৫৬/216 177810110. 


এই ৪৫টি ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী আরো ২০/২৫টি কোর্স ভবিষ্যতে ইনট্রোডিউস 
করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্টেট কাউন্সিলকে আবার বলেছি কন্সট্যান্টলি এটা 
অনগোয়িং প্রসেস, এটা মনিটরিং করতে কোনও কোনও পেশাগত ভিত্তিতে শিক্ষা 
নিয়ে চাকুরী পেতে পারে। পুরানো যেগুলি ঠিক নয় সেইগুলি পাল্টে নূতন কিছু 
যোগ করার পরিকল্পনা আছে। 


[11-50 -_ 12.00 170017] 


শ্রী তপন হোড় £ আপনি ৪৫টি কোর্সের কথা বললেন। আপনি আরও কিছু 
নতুন সাবজেক্ট চালু করতে চাইছেন। এই বিষয়টি আমাদের বিভিন্ন জেলাতে খুবই 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটি খুব ভাল পদক্ষেপ। আপনি এটি 
১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে যা হয়েছে তা বললেন। এই বছরে আপনার কি পরিকল্পনা 
আছে? কারণ এই কোর্সের চাহিদা যখন বেড়ে গেছে, সেজন্য মফস্বল বা বর্ধিষুঃ 
গ্রামাঞ্চল যেগুলো আছে, সেইসব জায়গাতে এটা প্রসারের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
আপনার আছে কি? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ মাননীয় সদস্য যথার্থই বলেছেন-_কলকাতা শহরে অনেক 
স্কুল আছে। আমরা মফম্লে ছোট, মাঝারি শহরে এগুলো আরও প্রসারিত করতে 
চাই, এইজন্য ওপেন করতে চাই বলে দিয়েছি। এটা শুধু আমাদের সংস্থা নয়, 
বিভিন্ন পৌরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন, এমনকি স্কুলে যদি 
দেখা যায় তাদের বাড়তি জায়গা আছে, এই ধরণের শর্ট টার্ম ভোকেশন্যাল ট্রেনিং 
কোর্স করতে পারে, তাহলে আমরা তাদের সুযোগ করে দেব। এইজন্য আমরা 
বাজেটে ক্রমাগত টাকা বাড়িয়ে যাচ্ছি। 


186 /১১৩7:7৮831-% 70021510105 
[2174 1019, 2001] 


দূরায়ত শিক্ষা প্রকল্প 
+১১৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৪) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ উচ্চশিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, এ রাজ্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে দূরায়ত শিক্ষা প্রকল্প 
চালু করা হয়েছে; বা হচ্ছে; 


(খ) সত্যি হলে, প্রকল্পটি কিরূপ; এবং 

(গ) প্রকল্পটি রূপায়ণের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী £ 

(ক) হ্যা, ইহা সত্যি 


(খ) কলকাতার রিজিওনাল কম্পিউটার সেন্টারের কারিগরী সহায়তায় নেতাজী 
সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় “স্কুল অব ডিজিটাল লার্নিং. নামে একটি 
কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দূরায়ত 
শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 


(গ) স্কুল অব ডিজিটাল লার্নিংয়ের মাধ্যমে বর্তমানে তিনটি শিক্ষান্রমে 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে দরখাস্ত আহান করা হয়েছে। তার 
মে 40601110806 0000159 01] 1101000100101 (0 11101100101) 


160100105% (171) 
৩০ জন ছাত্র নিয়ে এ মাসেই শুরু হয়েছে। বাকি দুটি শিক্ষান্রম যথাক্রমে, 


0011110816 00158 11) 1$10101179018 00100611. [06৬০1011791 এবং 001011- 
০806 00156 11 ৬/০০ 21011021101) 16910101701] 


অদূর ভবিষ্যতে শুরু হবে। উক্ত পাঠক্রমগ্ডলি প্রথম স্তরে ক্লাসরুম পদ্ধতিতে 
শুরু করে পরে দূরায়ত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষণ শুরু হবে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় বিস্তারিত ভাবে বললেন 
কম্পিউটারের মাধ্যমে দূরায়ত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে। আমাদের রাজ্যে আরও কতগুলো 
জায়গায় এগুলো সম্প্রসারিত করা হবে? আমাদের রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 
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কথা বললেন, পাঠ্যন্রমের কথা বললেন, সেগুলোর জন্য, নতুন কোর্স চালু করার 
ক্ষেত্রে সরকারকে কত টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে? 


(গোলমাল) 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £$ মাননীয় সদস্যকে জানাই, আমাদের এই কোর্স গুলো 
আপনারা জানেন, যেটা বললাম, রিজিওন্যাল কম্পিউটার সেন্টার তারা সাহায্য 
করছে এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এটা পরিচালনা করছে। আমরা 
ইতিমধ্যেই আমাদের দপ্তর থেকে এই কোর্স চালু করার জন্য ২০ লক্ষ টাকা 
অনুদান দিয়েছি। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ 
থেকে জানতে চাইছি, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ছাড়া, আমাদের 
রাজ্যে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেইগুলিতে এর সম্প্রসারণ ঘটানো হবে কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ এই যে দূরায়ত শিক্ষাবাবস্থা, আপনারা জানেন, 
আমরা বলি ডিসটান্স এডুকেশন এটা আমরা এখানে শুরু করেছি এবং এই শিক্ষা 
ব্যবস্থা ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি তারাও চালু করেছেন এবং আমাদের 
ওয়েবেল পশ্চিমবাংলাতে তারাও চালু করেছেন, ভবিষ্যতে এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা 
আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় তারাও চালু করবেন, সেদিক থেকে এই ব্যবস্থা 
অনেক সম্ভাবনাময়। 


শ্রী আবু আয়েশ মগ্ডল $ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, একটা অভিযোগ আসছে, 
দিল্লি, মোম্বাই এবং বাঙ্গালোরে ছাত্র-ছাত্রীরা নৃতন নৃতন শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নিচ্ছেন। 
আমাদের রাজ্যের ব্যাপারে আপনার যে বক্তব্য ছিল, আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন 
তাতে ওদের তুলনায় আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কি সত্য বলে মনে 
করেন? 

(তুমুল হট্টগোল) 

শতরী সত্যসাধন চক্রবর্তী $ মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাই যে 

পশ্চিমবাংলাতে ইদানীংকালে আমরা সর্বাধিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার বান্দোবস্ত করেছি, 


একদিকে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, 
এম. সি., এইগুলি চালু করা হচ্ছে; আবার অন্যান্য কোর্সও চালু করা হচ্ছে। সঙ্গে 
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সঙ্গে বলি, ডিসটা্স এডুকেশনের মাধ্যমে আমরা নূতন নূতন কোর্স আমাদের 
দুরের অঞ্চলে ছড়িয়ে দিচ্ছি, কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে দিচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, ডিসটাঙ্গ এডুকেশনের আপনি যে ব্যবস্থাটা নিয়েছেন 
সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মফঃস্বল শহরগুলিতে এই শিক্ষা কোর্সের 
মাধ্যমে এবং বদ্ধিষু গ্রামাঞ্চলগুলিতে এই শিক্ষাটাকে প্রসারের জন্য আপনি কি কি 
উদ্যোগ নিয়েছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাই, এই যে 
ডিসটাল্স এডুকেশন যেখানে আমরা কোর্স নৃতন চালু করছি মাল্টি মিডিয়া অর্থাৎ 
দূরের কেন্দ্রগুলিতে যে ছাত্র-ছাত্রীরা তারা কিন্তু এই যে সার্ভিস সেন্টার যেখানে 
নাকি কমপিউটার থাকছে, সেই সার্ভিস সেন্টার থেকে যে শিক্ষাক্রম তারা ছড়িয়ে 
দিচ্ছেন মফঃস্বলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা তারা কিন্তু তার মাধ্যমে সর্বাধিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত হতে পারবেন তাদের নিকটবর্তী সেন্টারে গিয়ে। যার জন্য সেন্টারগুলি 
খোলা আছে। সেইদিক থেকে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র কনভেনশনাল নয়, 
এমন কি যারা কাজকর্ম করেন ক্ষেতে খামারে কাজ করেন, অফিস আদালতে 
কাজকর্ম করেন তারাও অবসর সময়ে এই ধরণের শিক্ষা পেতে পারবেন এবং এটা 
গোটা রাজ্যের আওতার মধো আসছে। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, কোন কোন স্কুলে 
আপনি এটা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন? নাম বলবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যকে বলি, বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে আমি 
বলতে পারব না। বিদ্যালয় বিভাগ বলবে। আমি যতদুর জানি ইতিমধ্যে ১০০টি 
স্কুলে তারা কমপিউটার শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করেছেন এবং আগামী দিনে আরো 
করবেন। কিন্তু এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি বিদ্যালয় বিভাগে প্রশ্ন 
করবেন। 


(গোলমাল) 
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লাইসেলপ্রাপ্ত আবগারি ডিলার 


*১১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫) স্ত্রী রামপদ সামন্ত £ আবগারি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মার্চ ২০০১ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় লাইসেলপ্রাপ্ত আবগারি ডিলারের 
সংখ্যা কত; এবং 


(খ) ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে উক্ত ডিলারদের কাছ থেকে কী পরিমাণ 
আয় হয়েছে? 


আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় লাইসেন্স প্রাপ্ত আবগারি ডিলারের সংখ্যা ৩৪৫। 
বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল। 


লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারের সংখ্যা 
মেদিনীপুর পূর্বাঞ্চল মেদিনীপুর পশ্চিমাঞ্চল 


দেশী মদ ৩৩ ৫৪ 
বিদেশী মদ ১১ ১২ 
বিদেশী মদ (অন্) ২০ ৬ 
পচাই ৬ ১১০ 
তাড়ি ১৪ ৯ 
ভাঙ ৬ ২৮ 
আফিম্‌ ৬ ১০ 
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মেদিনীপুর জেলায় মোট .জায় ১৩,৩৭,১১,৭৭৪ টাকা যার মধ্যে মেদিনীপুর 
পূর্বাঞ্চলের থেকে প্রাপ্ত ৫,২৪,২২,৬৩৩ টাকা এবং মেদিনীপুর পশ্চিমাঞ্চল থেকে 
৮,১২৮৯,১৪১ টাকা। 


ক্রীড়া বিদ্যালয় 


*১১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৫) শ্ত্রী অজয় দে ঃ ক্রীড়া বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, প্রতিটি জেলায় “সাই”-এর ধাচে ক্রীড়া (স্পোর্টস) 
বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ কার্যকর হতে পারে? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এটা সত্য নয়। রাজ্য সরকার “সাই'-এর সহযোগিতায় কয়েকটি স্কুল 
চালায়-_এর প্রশাসনিক দিক সবটিই স্কুল শিক্ষা বিভাগ দেখেন। প্রতিটি 
জেলায় এ ধরনের স্কুল করার কোনও পরিকল্পনা নেই। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
বিবাহ নিবন্ধীকরণ 


*১১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭১৬) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ আইন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে “বিবাহ নিবন্ধীকরণ” বাধ্যতামূলক কি না; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে, রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকেই কি উক্ত 
বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণের আওতায় আনা হয়েছে? 


আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) বর্তমানে রাজ্যে “বিবাহ নিবন্ধীকরণ” বাধ্যতামূলক নয়। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
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মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক পদ 


*১১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৪) শ্রী গুরুপদ দত্ত £ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি 
করার কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) বিদ্যালয়গুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার 
বাস্তবায়ন কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


হিরন রাহা পারি রকি সরর 
সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে। 


(খ) আংশিক ভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চুক্তির ভিত্তিতে কোথাও কোথাও 
শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। 


পলিটেকনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 


*১১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৮২) শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ $ কারিগরী 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মার্চ, ২০০১ পর্যস্ত সরকারের পরিচালনায় মোট কয়টি পলিটেকনিক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে; এবং 


(খ) উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত? 
কারিগরী শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ২টি সরকার পোষিত (স্পনসর্ড) ও ২টি বেসরকারি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান 
সহ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩৯টি সরকার পরিচালনাধীন ডিপ্লোমা 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রদানকারী কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পলিটেকনিক) রয়েছে। 


(খ) চলমান শিক্ষাবর্ষ পর্যস্ত প্রতি বছরে ৫৫০০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে, তিন বছরের শিক্ষান্রমে আনুমানিক মোট ১৬,৫০০ জন 
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শিক্ষার্থী রয়েছে। এ ছাড়া ১২টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে সান্ধ্যকালীন 
আংশিক সময়ের ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা পাঠক্রম বছরে ৯৭০ জন 
ছাত্রের ভর্তির পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিক মোট ৩৫০০ জন ছাত্র বর্তমানে 
আছে। 


বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার পাঠক্রম 


*১১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬২) স্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৪ বিদ্যালয় 
শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সরকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক 
কম্পিউটার পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; এবং 


(খ) সত্যি হলে, বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০১-২০০২) কতগুলি বিদ্যালয়ে 
উক্ত পাঠক্রম চালু করা হতে পারে? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মাধ্যমিক পাঠন্রমে সংস্কৃত 


*১২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০০) শ্রী অজয় দে ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


মাধ্যমিক পাঠক্রমে সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক করার কোনও পরিকল্পনা আছে 
কি না? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
না; এরূপ কোনও পরিকল্পনা নেই। 
নতুন পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন 


*১২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯) শ্রী রামপদ সামন্ত ই কারিগরী শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) এটা কি সত্যি যে, ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে নতুন পলিটেকনিক কলেজ 
স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; 
(খ) সত্যি হলে, (১) কতগুলি: এবং 
(২) কোথায় কোথায় স্থাপিত হবে? 
কারিগরী শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
২। প্রশ্ন ওঠে না। 
খেলাধূলার মানোন্নয়নে ট্রেনিং স্কুল 


*১২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৭) শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ ক্রিড়া বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, খেলাধুলার মানোন্নয়নে প্রতি জেলায় ট্রেনিং স্কুল 
স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, (১) কোথায় কোথায় ও (২) কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত 
হবে বলে আশা করা যায়? 


ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, এই ধরণের পরিকল্পনা ১৯৮৯ সাল থেকে চালু আছে। 


(খ) এখনও পর্যস্ত জেলাস্তরে তেত্রিশটি অনাবাসিক ট্রেনিং স্কুল আছে--যার 
মধ্যে ২৪টিতে ফুটবল, ৫টিতে ভলি“ল ও ৪টিতে সাঁতার প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। 


/)]010]1াঘাতাতাখ 110110৭ 


1. 97691611029 1170%6 15061/60 1901 17001065 01 /৯- 


001107 7100101. গাও ঠি9 076 15 হি 91019110108 30161096011 


| 94 /১১৩৮191% 9২90519910১ 
[710 001৮. 30011 


0) ১0)০01 01 100901064 01195 01 10 01111111019 1107) ১০] 10160 ১18- 
01011 0011010% 0) 260.6.200)1. 1106 590010 016 15 191) ১11 ১৪০1৫ 
[২০0 017) (010 5010)201 01 16001190 07691 01 ৩111 1590181100010101)1, 1011001 
01101 1111150 01 01701101010 1৮/০ 01101) 1৬111015005 01 30-6.300)1. 
11061017014 079 15 গিটো। 91011951118) 1৬11514 01) 010 ৯001901 01 
1০001100 1011501 01 110 1010101 (00৬01711101) 00 0910 0৮০1 1৬1./১.৭.0, 
01 1001200600771170 1951 0176 15 10) ৩1011 /১10001 11011170011 011 010 
50111১01 01 911১0 1121108 0110 (011011511] 0৬০1 11011101001 01001101১ 01 


[১010]1, 0001710110, ত01011101, 00001] 010. 01) 1.7.2001. 


1110 ১৪0/০০1 110101 01 000 214 110101071 09০১ 1101 1011 01101 117৩ 


[101৬1050100 ১1010 00011117011. 55 ১110] 1 19)001 1100 110110)1. 


1110 11151 17011017105 217900 1১01 101১0 11 0110 11005১৩ 01 


27.6.)001 14 11110 105 011080 10001 11০] 01) 110 1580. 


1170 ১৪101০01 10010015 01 1100 11111010110 1110 10001101) 10001011, 10070 
9101115৬111 110৬০ 00010 50000 10 101১৩ 10101100101 00011101016 


01508155101) 011 13110901$ 01 110 ০0011007। (10111110111. 


[10 15101001571 0150 11৬10 01001101011 01 1100 1৬111151915 0011- 


0611700 11)10001) 02111110 01101111017, 1৬1011017, (03906951101 010. 
1, 010101010, ৬/101) 1010 1709 00100] [0 10001 0110 17760010115. 


0010 1৬101001091 010 00119 1189, 110৬/0৬০1, 1800 010 (0৮1 01 07৫ 


৬101101] 95 011011000. 


শ্রী আকুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জনসাধারণের পক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভার কাজ 
মুলতুবি রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি বিষয়টি হল-_- 


“গতকাল পৃজালী, গাড়ুলিয়া, রাজারহাট, গোপালপুর সহ কয়েকটি গৌরসভার 
সাধারণ ও উপ-নির্বাচনে শাসকদল, পুলিশ প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে 


০/১1110 ঞাা খা 0োও 195 


নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ব্যাপক হারে রিগিং ও সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে 
সাধারণ মানুষের বিরাট এক অংশ ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।” 


[12-00 __ 123-10 01] 
0০411104127 ৭110৭ 


11 ১1১6567 :1009) 11170 10001৮০0116 1011005 01 0011111 


4১019110101) 011 010 10110/1110 501010005, 110101) : 
১01)10015 21076 


(1) /১110000 [01010101) 1] 58011) 01 
619011011/ 81 712 : 9111 7011019851) 01051) 


(11) 1২0001100 11015511001 010 /10119 
(01105, 2 10৬০ 01 001000019 
11191) 001 51006 28.6.3001 : 9111 16951001700) 1511514 


(111) ]10100000101) 01 611)01060 100 11) 
09119995 1101) 1811, 20601 : 9111 1)1001; 16011001 00100517 


(1৮) 1২017017190 900901. 0) ১111 0001) 
91191 901721001. 1.1... 00 
৭11000010. 11 1511011910010 01) 
30.6.2001 ; ১111 /৯১0401 101)1101) 


(৬) /১000191017060 0105810 01 17/6 
00100181101) 01 11018 1710. 
1810519 01011. : 9111 1020691) 1945 


] 1105০ 50190100 1100 11001৩05 01 ১101 1)910০91) [395 01) 176 110]001 
06 00011707050 0105016 01710 00190180101) 01 10019 141101100, 10181 
(071. 


196 /53814131% 1২008701105 
[210 001). 2001] 


1116 111015101-11-01086 108) 01956 17816 ৪. 51810111611 (007, 11 


00551010 0. 01০ ৫ 0919. 


৩117) 190100018 (018911012 9110188 : 917 076 50800176111 ৮11] 00০ 
11000 011 10101) 1019, 2001. 


১1/]12৬11৭] 0৭ ০411110410৭ 


1৬11, 91১69161 : 130৮] ০09]1 0011 1076 111115101-107-010120 01 
1[1911১1011 1900111701] (0 17810 2 51800110111 01) 1100 ১10101 01 111১- 
0001001191101) 01 175. 18 19105 101) 10101101918 10001. 01 0:01001018 


90010 11101150011 00170010101. 


(/১100110101] 081190 0 911 ১০০০০ 1২0 014 ৩11 90101101001) 
01901019018 5600191001% 0 010 3501) 10170, 2001.) 


91011 ১1)1885 0179107919011 517 90600, 917 ৮101) 5081 017 
[01110155101 | 10710000956 10 11010োণা। 000 11090১0 11 10019 (0 1110 ০011 
011011101] 17011015 11560 1) ১111 ১০00919 1২0১ 014 51171 ১০101011001 
€1791100401)90) 1101 09108114 ৩1816 11017500011 00110190101) 10৭ 105 
0৬/) 111161101 88101 501[010) 10101) 15 19500151010 10 1110 [01010101211011 
01 [10915101101 21010001 2000001015 210 1)2101100 51601. ৬1110 1)10101111£ 
01100] 80000105101 006 ৮০০ 19971-98. 1 ০0100 (0 070 10010100 01 0100 
11010171101 98011 01101 211 010 00100515 01 11911101019 10000 ১1০১০ 
[0 1706 11000 11) (106 00111 ৮০1০ 1101 11900001010 11 110 5181011011১ 01 
1009১115 10110151000 0 0116 10011. 5 01015 89৬০ 1156 10 (116 ১0150010105 
(101 11016 11019111 106 0০017) 06191021010, 0100 11101101 01101 5101190 
$০111110 09005115 9010211) 109106 10 10170 10911 ৮1011 0016 1611011121000 
1:001460 111 010 0991) 000 01 0116 0001. 017 ৬০1111091101) 01 190010. 
| 01011511160 0101 000108 1116 1001100 10] /5010051 1995 10 1411 
0106, 2001, & 00021 0170]] 0 [২5.17,93,226.6 ৮05 101 00101011) 
001051160 11 006 00111 07001) 016 01700101425 510৮4) 11) (110 0751 
13090 ৪5 0910051060 117 (116 171. 
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91106 1 20100215 0101 110 01710811101 1২5. 17.93.220.36 170৬০ 
10691) 1701501010101019160, চি 1705 00017 19100 00011)51 1110 10) ৩111)10%- 
995 ৮/10 016 16501151019 [0 (0 101110101100 01 10110 01100111016) 11) 
92110. 001) 016 109515 01171২, [01100 1195 ১211 117৬১5(1590101 0111 1105 
01102 01795060 [1০ 011019965 ৮10 016 50500010010 17১ 110৬01৮৩0 
|) (10 1101510001001191101- 11501111101 [0190৩৩01785 10১৩ 01১ 1৩৩) 
111110190 2991151 011 0 011650 8100109০5 (01 01055 10150110000 0110 
[01 11015800010107191101) 01 00110101101) 170109. 7108 0010011100 ০1110)10%- 


6০5 110 150 0৪০1) [019090 101001 51150015101). 


৪ (/৬1 01015 50450 50100 11110110001 0101101055 11001101015 ৩১1০ ১০০) 
05501019104 11) [19 ৮০1] 2114 517001104 51020115. 11105 0100 10 01511) 
10 [0090০901115 01 11090150. 90176 01 11৬] [10৮৩1006000 1২010017105 
10] ৬/1101175. [10 ৬০5 0150 5০০1) 01101 0 17011101110] 11110111700] 


0:01781055 50960100 1170 10101901 01 81২00010010 010৬ 1 0/89.) 


যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিমিনালদের রেখেছিলেন কিনা? 

৬11. ১1691001 : 01 91105, (গোলমাল) 

1১0] 01 11৮0071৬1/1 1001৭ 

মি. স্পিকার ঃ মহম্মদ সেলিম, কবরস্থানের পাশে গাড়ি পার্কিং-এর বিয়ে 
মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রোজমেরি ডিকস্টা হাটের পেন্ট ভফু ইনফরনেশনের 
পরিপ্রেক্ষিতে আপনার স্টেটমেন্ট পড়ন। (111017190101) 019064 01) 010 11001 
0 070 11050 01] 29.6.3001). 

শ্রী মহঃ সেলিম £ পার্কস্ট্রিটের দক্ষিণপার্শে অবস্থিত খৃষ্টানাদের কবরস্থান সংলগ্ন 
রডন স্ট্রিটে কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক উ্স্থানে গাড়ি পার্ক করার জন্য যে বানস্থা 
করা হচ্ছে এবং সে কারণে কবরস্থানে যাতায়াতের যে অসুবিধা হতে পারে সে 
সম্পর্কে রাজ সরকার অবহিত। এই কবরস্থান অতি প্রাটান এবং এভিহাবহা। 
স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও এদেশের, এমনকি বিদেশের কিছু দর্শনার্থীর আগমন এখানে 
ঘটে। কবরস্থানের পশ্চিমপার্থে রডন স্ট্রিটে কোনওরকম গ্রহণযোগ্য বিকল্প যাতায়াতের 


198 ঠ১১5০৮1৪1% 900725101৭0৩ 
[3174 181. 30001] 


রাস্তার ব্যবস্থা না করে গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা করলে নিঃসন্দেহে অসুবিধার সৃষ্টি 
হবে। বিশেষত পার্ক স্ট্রিট দিনের বেশিরভাগ সময় যানবাহনের জন্য একমুখী থাকায় 
অসুবিধা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। 


আমি মাননীয় সদস্যার মাধ্যমে বঙ্গীয় খৃষ্টীয় পরিষেবা ও 01151913010] 
3০0 কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে, তারা যেন বিষয়টি নিযে কলকাতা পৌরসভা 
কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় বসেন। আমার বিশ্বাস এমন কোনও সমাধান সূত্র 
পাওয়া যাবে যার ফলে পৌর কর্তৃক গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং 
রডনস্িটি দিয়ে কবরস্থানে যাতায়াতের বিকল্প রাস্তারও বাবস্থা হবে এবং 011১- 
[থা। 90121 8০ কর্তপক্ষ যে [3016121 1901080 তৈরি করার পরিকল্পনা 
নিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করাও সম্ভব হবে। 


91111 ৯৪180) : (4১1 01015 50980 50110 111101601 001181৩৯৯ 1৬1011001 
৬/0916 5891) 17151)178 (0৮/2105 110171010 ১[১০01:01, ১0170 1৬101117015 ৮০1০ 
5901) [19176 10 591010]) 0176 11706. 4৯ 5০001110 19119৩13100) 1116 


11210901521) 0116 ১০০০11(/1101.)... 


1২17, ১১689167 : 177 ১0101101061) 010011010901985, 100 ০: 00৩১- 
(101) 00 ১101185 (01781001011. 


৬1. ১০011807091) 01011019019, 0981 ১০ 001১০01011. 
১২070150011 11010170100101)..... 


1]. ১০1)01001) 010001009017), 10100 1051 01170 1 509. 0. 9081 
0/১91101) [0 ১019১ (10010101001, 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আমি মানননীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 
কাছে প্রন্ম করতে চাই যে, উনি সল্টলেকে যে ব্রিমিনালদের রোখেছিলেন, সেই 
দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করবেন কি না? 


11 50)681067 : 10 0119৩. 


০1/াাতাগাতোখা 08৭ 0/17180 চো 510৭ 199 


ব0৬/ 06 01161 1৬1115101 0170 1৬11115101-11-010120 01 11010 (1১- 
|100) 10900011010 ৮111 1700106 2 50006110111 1111001 [২0016 340 01) 11১ 
৩81০0 01 011951 01 50110 01111110015 [0 06 ১০|[ 1010 ১01010011 01) 
27.06.)001. | 


০1/]17৬]]াখাা 0 01110 ৯111 তা হ10৭ 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ৪ ২৯.৬.২০০১ তারিখে বিধায়ক স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 
মহাশয়ের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে কয়েকজন অপরাধীর গ্রেফতার সম্পর্কে উল্লোখের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি £__ 


পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ২৬.৬.২০০১ তারিখে রাত ৯টা নাগাদ 
হাওড়া জেলার বাাটরা থানার আই. সি. খবর পান যে এক কুখাত অপরাধীর দল 
ব্াাটরা থানার চাটার্জিপাড়া মোড়ে পঞ্চাননতলা শিশু উদ্যানের কাছে পূর্ব-পশ্চিম 
বাইপাস রাস্তায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হবে। বাটরা থানার আই. সি. খবরটি 
২৬.৬.২০০১ তারিখের ১২৯২ নম্বরে জি, ডি. নথ্ীভুক্ত করেন এবং কিছু 
পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্বোশ্যে রওনা হন। তারা খবরাখবর নিয়ে ঘটনাস্থলে 
পোছান রাত ১টা 8৫ মিনিট নাগাদ (২৭.৬.২০০১) এবং দেখতে পান ঘে একটা 
গাছ তলায় ১১/১২ জন লোক জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবাত্ত। বলছে। 
ইতিমধ্যে ডি. এস. পি. টাউন (দক্ষিণ) হাওড়া ঘটনাস্থলে পোছান। পুলিশবাহিনা এ 
সন্দেহভাজন লোকদের ঘিরে ফেলে এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে এ সন্েহভাভন 
বাক্ডিদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ভাঙ 
করে পুলিশ এদের মধ্যে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। বাকীরা পালিয়ে যায়। এদের 
কাছ থেকে দুটি ছ-ঘড়া রিভলবার, ৫টি সিঙ্গল স্টার (যার দুটিতে গুলি ভরা ছিল) 
বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের জেরায় ধৃত ব্যক্তিরা জানায় ঘে সন্তনত পাকা শোকেণ। 
সল্ট লেক স্টেডিয়ামে থাকতে পারে। 


পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই সল্টলেক স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সম্টলেক 
স্টেডিয়ামে পৌঁছে পুলিশ সেখানকার ডর্মিটারিতে তল্লাশি ঢালিয়ে ১৬ জন ব্্ভাকে 
সন্দেহ বশে জিজ্ঞাসাবাদের এবং পরিচিতি নির্ধারণের জন্য তুলে নিয়ে আাসে। পুর্পে 
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা এদের মধ্য থেকে ৪ জনকে চ্যাটার্জিপাড়া মোড়ে নাস 
ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দলের সদস্য হিসাবে সনাক্ত করে। পুলিশ এই ৪ 
জনকে গ্রেপ্তার করে এবং বাকী ১২ জনকে কোনও অপরাধের সঙ্গে যুন্ত না 
থাকায় তাদের দেহ তল্লাশির পর ছেড়ে দেয়। পরবর্তীকালে ধৃত ৪ ব্যক্তির তল্লাশির 
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সময় তাদের কাছ থেকে মোট ১৯ রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ বিষয়ে 
ব্যাটরা থানায় ১২৭৪ নম্বর জি. ডি. এন্ট্রি করা হয় এবং আই. সি., ব্যাটরা থানার 
অভিযোগক্রমে ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৯।৪০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের 
২৫।২৭।৩৫ ধারা অনুযায়ী ২৭.৬.২০০১ তারিখের ৫২ নম্বর কেস রুজু করা হয়। 


তদস্তের সময় জানা যায় যে, ধৃত এ ১১ ব্যক্তি যারা হাওড়ার পূর্ব-পশ্চিম 
বাইপাস রাস্তায় বাস ডাকাতির উদ্দেশ্যে চ্যাটার্জিপাড়া মোড়ে জড়ো হয়েছিল তারা 
কুখ্যাত অপরাধী এবং হাওড়া ও তার পার্বতী জেলাগুলিতে জঘন্য অপরাধের 
সঙ্গে যুক্ত। ধৃত ১১ জন অপরাধীর নাম_-€১) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, (২) তরুণ 
' চক্রবর্তী ওরফে টোটন (৩) অমিত সাহা, (8) সুরজিৎ দাস, (৫) উত্তম সিং, (৬) 
মনোজ শর্মা, (৭) তারক থাপা, (৮) রাজা ছেত্রী, (৯) মহম্মদ শম্মি, (১০) দিগ্িজয় 
মৈত্র এবং বিনয় সরকার। 
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পুলিশি তদস্তে আরও প্রকাশ পায় যে, জনৈক পলাশ দাস, যে হাওড়া জেলার 
অনেক মামলায় সে এই দলের নেতা। কিন্তু পলাশ দাসকে চ্যাটার্জিপাড়া মোড় বা 
সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তদপ্তের সময় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের 
যুব আবাস (ইউথ হস্টেল)-এর আযাকোমডেশন সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষাকালে 
জানা যায় যে এই অপরাধীদের কারোর নামই এঁ রেজিস্টারে নেই। 


স্টেডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত জনৈক তাপস ঘোষদস্তিদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
এবং জিজ্ঞাসা চলছে। আর একজন গোবিন্দ দে কে পুলিশ খুঁজছে কিন্তু সে পলাতক। 
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স্টেডিয়ামের ভিতরে এই ঘটেছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছি__ 
কিভাবে এই অপরাধীরা স্টেডিয়ামের মধো জায়গা পেয়েছিল। 


এখন পর্যন্ত যতদূর তদস্ত হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই এবং অপরাধের 
গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তের ভার সি. আই. ডি.-র উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি। 
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শ্রী মাণিক আচার্য্য $ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
শিল্পমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকে কেন্দ্রীয় সরকার 
কারখানাগুলি বন্ধ করার চক্রান্ত করছে। (প্রচণ্ড গোলমাল) 


আপনি জানেন যে আমাদের কুলটি এবং বার্ণপূর কারখানাকে বন্ধ করে 
দেবার চক্রান্ত চলছে। ১৮৭০ সাল থেকে এটা চালু হয়েছে। কয়েকদিন আগে 
থেকে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ঠিক করেছে এই কারণে আন্দোলন 
করবে। কেন্দ্রায় সরকার এই কারখানাকে বি আই এফ আর এ পাঠিয়ে দিচ্ছে। 
তাই এই ব্যাপারে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


(এই সময় কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস ওয়াক আউট করে।) 
শ্রী কাশিনাথ মিশ্র $ নট প্রেজেন্ট। 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, দিনের পর দিন এদের অসভ্যতামো চলছে। স্যার, 
এদের বের করে দিন। এরা কোনও রাতি নীতি মানে না। এরা অসভাতামোর 
চূড়ান্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে। এদের বের করে দিন। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ নট প্রেজেন্ট। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এখানে উত্থাপন করতে চাই। স্যার, তামিলনাড়ুতে গত করেকদিন ধরে যে 
ঘটনা ঘটছে তা অভাবনীয়। এই সমস্ত যারা সাম্প্রদায়িক শক্তি, মৌলবাদী শক্তি, 
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যারা আমাদের দেশ পরিচালনা করছেন, তারা সংবিধানের নিয়ম কানুন লঙ্ঘন 
করছে। এমন কি দলীয় স্বার্থে তারা রাজ্যপালকে পর্যস্ত রেহাই দিচ্ছে না। যাদের 
নাকি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়। তহলকাতে যাদের নাম রয়েছে সেই 
জর্জ ফার্ণান্ডেজ তিনি ওখানে গিয়ে ওই রাজ্যের গণতন্থকে ধ্বংস করার জন্য 
একটার পর একটা ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা জানি যে, যে ভাবে করুণানিধিকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে, যে আচরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে সেটাও আমরা সমর্থন করি না 
কিন্তু তার পাশাপাশি এই ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ, রাজ্য সরকারের 
যে নিয়মকানুন আছে তাকে ধ্বংস করে যে ভাবে রাজ্যপালকে বরখাস্ত কর হল, 
সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর একটা বিশেষ আঘাত বলে আমি আনে করি। আপনার 
মাধ্যমে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এর বিরুদ্ধে আমাদের হাউসের কি 
অভিমত সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে জানানো হোক। 


শ্রী সৌগত রায় 8 (অনুপস্থিত) 


শ্রী ইউনুস সরকার £ স্যার, আমি একটা গভীর সমসার কথা এখানে হলে 
ধরতে চাই। স্যার, এলাকায় অনেক সমসা রয়েছে সেই সমস্যার কথা আমর! 
এখানে তুলে ধরতে চাই। কিন্তু কংগ্রেস এবং তৃণমূল থেভাবে আচরণ করছে তাতে 
আমরা আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারছি না। হাউসের মধ ওরা গুন্ডাসি 
করছে, আমরা আমাদের সমস্যার কথা বলতে পারছি না। এগুলো অবিলন্গে বন্ধ 
হওয়া দরকার। আমাদের এলাকায় কিছু সমস্যা আছে যেমন মাইনরিটি কমিউনিটি 
লোন এর প্রশ্নে আমি কিছু কথা এখানে বলতে চাই। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যারা খণ 
পাচ্ছে তাদের খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঙ্কগুলো বাধার সৃষ্টি করছে। তাদের নিয়ে 
বসা দরকার। আজকে যাতে সহজে তারা খণ পেতে পারে তার বাবস্থা করা 
হোক। 


শ্রী অশোক দেব £ (অনুপস্থিত) 


শ্রীমতী অসীমা চৌধুরী $ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধামে আমি পূর্মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র মাণিকচক থেকে মালদহ যাওয়ার পথে 
চণ্তীপুর ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজ কয়েক বছর ধরে খারাপ হয়ে আছে মাণিকচক 
থেকে মালদা যাওয়ার একটা অস্থায়ী রাস্তা আছে। এই রাস্তা বর্যার জল পড়লে নষ্ট 
হয়ে যায়। তখন নৌকো করে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। চণ্ডাপুর 
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ব্রিজটি করার ব্যাপারে হয়তো কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্াপার আছে। কিন্তু অস্থায়ী 
রাস্তা যেটা আছে সেটাকে সারানো হলে সাধারণ মানুষ এই অবস্থার থেকে মুক্তি 
পেতে পারে। এই বিষয়ে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শেখ মাজেদ আলি £ স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। গত দ্বাদশ নির্বাচনের সময়ে আমাদের থানায় পি. এস. লেভেল কমিটি ঠিক 
করা হয়। পি. এস. কমিটি এটা বসছে না। সমস্ত ও. সি. পুলিশের একাংশ এবং 
তৃণমূলের মদতে পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে। 


থানায় যে অফিসাররা আছেন তাদের সামাজিক দায়ব্ধতার মধ্য আনতে 
চাই। আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি যাতে পি. এস. কমিটি 
নির্দিষ্ট সময় বসে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। 


শ্রী মোহন মণ্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে শ্রমমন্ত্রী 
দষ্টি আকর্ষণ করছি যে সব জুট মিল, ইর্জিনিয়ারিং শিল্প এবং বন্ত্রশিন্পে যাদের 
সাড়ে ৩ হাজার টাকার উধের্বে মাহিনা তারা সমস্ত বোনাস থেকে বঞ্চিত হায়োছে। 
আমরা বামপন্থীরা অনেক ট্রেউ-ইউনিয়ন আন্দোলন সংগ্রামের মধো দিয়েই বোনাসটা 
আদায় করেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রের বি. জে. পি. সরকার এবং তার দোসর তুমুল 
যৌথভাবে মালিকদের পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের বোনাস থেকে বঞ্চিত করছেন। আমি 
বলতে, চাইছি সাড়ে ৩ হাজার টাকা মাহিনা যে সব কর্মচারিদের আছে বোনাসের 
জনা তাদের উরধধ্বসীমা বাড়িয়ে সর্বদলীয় একট! কমিটি গঠন করে ওই খোসায় 
সরকারের কাছে বোনাস আইন সংশোধন করে মাতে সিলিং তুলে দিয়ে শ্রমিকদের 
বোনাস থেকে বঞ্চিত না করা হয় তার জন্য বাবস্থা গ্রহন করবেন এই আবেদন 
রেখে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যুবভারত। ক্রীড়াঙ্গনে একটা ঘটনা 
ঘটেছে। পুলিশ আইনমতো তার ব্যবস্থা করছে, তদন্ত হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে এখানে চোরের মায়ের বড় গলা কনে বিরোধারা এটাকে কেন্দ্র করে 
বিধানসভায়__অন্য অনেক মাননীয় সদসারা তাদের এলাকার বক্তব্য রাখার সুযোগ 
পাচ্ছেন না। দিনের পর দিন কর্মচারীদের উপর ভাত্যাচার, ভাঙচর এবং নানা 
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রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করেই চলেছেন। আমি মনে করি আইন আইনের পথেই 
যাচ্ছে। ক্রিমিনাল কারা? আমার মনে হচ্ছে যাদের ধরা হয়েছে সেখানে একটা 
চক্রাস্ত আছে, ষড়যন্ত্র আছে। এই তৃণমূল যাঁরা করছেন, বিরোধী পক্ষ এঁরা এই 
চক্রান্তের মধ্যে আছেন। এক শ্রেণীর পুলিশও এর সঙ্গে যুক্ত আছে, গত নির্বাচন 
থেকে এটা দেখে আসছি। এ ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্য রাখবেন। 
এইভাবে দিনের পর দিন এই বিরোধী পক্ষরা চলছেন, এটা নির্বাচনের আগেও 
দেখেছি, আজকে বিধানসভার মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে রিপোর্টাররা আছেন, জার্নালিস্টরা আছেন নির্বাচনের আগে 
এদের একটা অংশের ভূমিকাও আমরা দেখেছি। এঁদের সমাজবিরোধীরা চারিদিকে 
গুগডামি, ছিনতাই, রাহাজানি করে চলেছে, সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য__তার প্রমান 
কেশপুরে, হীরাপুরে এরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে, খুন করেছেন, ছিনতাই করেছে 
সেই সব চাপা দেওয়ার জন্য এবং আজকে বামফ্রন্টকে অপমান করার জন চত্রান্ত 
করছে।..... (এই সময় মাইক অফ্‌ হয়ে যায়) 
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শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ (হাউজে উপস্থিত নেই)। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে কয়েক দিন আগে গরিব 
মানুষদের মাটির বাড়ি পড়ে গেছে এবং তারা অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। 
হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, শ্যামপুরে যে গরিব মানুষ থাকে তাদের ঘরবাড়ি সব 
পড়ে গেছে। এই গরিব মানুষদের ত্রিপল ও সরকারি সাহাযা দেবার ব্যবস্থা করা 
হোক। 


শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় অংক্ষ্য মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর ও মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তফশিলি জাতী এবং উপ-জাতি 
অধুষিত এলাকাগুলোতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
হয়েছে “সকলের জন্য শিক্ষা"। তফশিলি এলাকাতে শিশু শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী 
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পর্যস্ত পড়ানো হয়। কিন্তু সেখান থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাস করার পর অন্য স্কুলে 
পঞ্চম শেণীতে ভর্তি হতে সমস্যা হচ্ছে। গ্রামের হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুলে যার৷ 
এসব শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে পাশ করে ভর্তি হতে যাচ্ছে তারা সার্টিফিকেটের 
অভাবে সেখানে ভর্তি হতে পারছে না। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে 
পাশ করার পর শিক্ষার্থীকে কোনও সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না। শিশু শিক্ষা (কন্দ্ 
থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করার পর যাতে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় 
এবং তার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে তার 
জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে 
আছেন, যদি এ ব্যাপারে কিছু বলেন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
রাজা সরকারের একটা গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তামিলনাড়র মাননীয়া 
রাজাপালকে একটা নজিরবিহীন ঘটনার মধ্যে দিয়ে অপসারণ করা হয়েছে। 


মিঃ স্পিকার ঃ এখন বিরতি, আমরা আবার ১.৩০ মিনিটে মিলিত হৃব। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
মাহোদয়গন যে শিক্ষা বাজেট পেশ করেছেন সেই বরাদ্দের উপর আলোচনা করাতে 
গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে, এই বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, সাব্বজণীন 
প্রাস্তিক শিক্ষার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং গুরুত্ব দিতে গিয়ে, 
কিভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা আমি অনুধাবন করতে পারছি না। গুরুত্ব দিচ্ছেন__ 
৫ বছর (থকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুাদের আবৈতনিক ও আবশ্যক 
শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত।' গুরুত্ব কি ভাবে হবে! 


আবার কয়েক লাইন পরেই বলেছেন, “গত কয়েক বছরে অনুমোদন দেওয়া 
২,৫০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং পুরানো 
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মেরামতি ও পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট অর্থ মপ্তর করা 
হয়েছে।” মাননীয় কান্তি বিশ্বাস মহাশয় এই আড়াই হাজার সংখ্যাটা কোথায় পেলেন 
আমি জানিনা! স্ট্যাটিসটিক্যাল আআপেন্ডেক্সে যে কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ওর 
ভাষণের কোনও মিল নেই। পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার আজকে যে কি করুন 
অবস্থা তাই আমি প্রথমে বলতে চাই। এটা আমার কথা নয়, এই বিধান সভার 
সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে _-সাব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা 
এবং সম্ভাবনা প্রসঙ্গে-_ “এ রাজ্যে এখনো ২,৪৮৫টি বিদ্যালয়ে কোনও ঘর নেই। 
১১,২০৪টি বিদ্যালয় এক কক্ষ বিশিষ্ট। অন্তত ২০ ভাগ ক্ষেত্রে পায়ে হাটা দূরত্বের 
মধ কোনও বিদ্যালয় নেই।” এ ছাড়াও আরো অনেক করুন অবস্থার কথা উল্লিখিত 
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হয়েছে। আমি আর সেগুলি বলার জন্য সময় নিতে চাইছি না। প্রাইমারি স্কুলে 
শিক্ষকের অবস্থা কী£ঃ এখনো বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৪০:১ নেই। 
যে সমস্ত শিক্ষকরা অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের জায়গায় শিক্ষক নিয়োগ বিলম্বিত 
হচ্ছে। শতকরা প্রায় ৮ ভাগ বিদালয় এক শিক্ষক বিশিষ্ট এবং শতকরা ২৯ ভাগ 
দুই শিক্ষক বিশিষ্ট। তারপর সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে বলা হচ্ছে, “কোঠারি কমিশনের 
সুপারিশ মতো ৪০ জন ছাত্র প্রতি একজন শিক্ষক রাখতে হলে এখনই এ রাজো 
৩৯,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। "আজকে পশ্চিম বাংলার বিদ্যালয়গুলি এই 
রকম একটা করুন অবস্থার মধো কাজ করতে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
বাজেট ভাষণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে ১০ বছরের মাধা, ১৯৯০-৯১ সাল 
থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যস্ত পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখা বৃদ্ধি পায়নি। 
স্ট্যাটিসটিক্যাল আযপেন্ডেক্সের টেবিল ১৩.৪, সেখানে আছে ১৯৯১-৯২ সালে রাজো 
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৫১,৫২১টি। আপ টু ১৯৯৭-৯৮ সে সংখা 
সে জায়গায়ই দাড়িয়েছিল--৫১,.৫২১। তারপর ১৯৯৮ সালে হল ৫২,১২৩। তারপর 
১৯৯৯-২০০০ সালে সেই সংখ্যা একটু বেড়ে হল ৫৫,৪৩৩, কিন্তু এর মধ্যে শি 
শিক্ষা কেন্দ্র ৩.৪৮টি ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শিশু শিক্ষা 
কেন্দ্র বাদ দিয়ে আপোন্ডেকে ৫২৩৮৫ গুলো দেখানো হয়েছে। স্টাটিসটিকাল 
আ্যাপেন্ডেক্সে আরো আছে, ২০০০-২০০১ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখা হচ্ছে 
৬০,৩১৬। 


কিন্তু তার মধ্যেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ৭,৯৩১। অর্থাৎ ওটা বাদ দিলে ফিগারট। 
হয়ে যায় ৫২,৩৮৫। আমরা দেখছি ১৯৯৮-৯৯ সালে আগের বছরের তলনায় 
৬০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৬২-টি বেড়েছে। আর 
২০০০-২০০১ সালে আদৌ বাড়ে নি। তাহলে ৬০২ এবং ২৬২ যোগ করলে গণ 
তিন বছরে ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে। কিন্তু তার আগের ১০ বছর 
স্ট্যাটিক। 

[1-40 _- 1-50 [১.1.] 

অথচ আপনি এখানে যে ফিগার দিয়েছিলেন সেখানে বলছেন, গত কয়েক 
বছরে অনুমোদন দেওয়া ২,৫০০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশই 


চালু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, এইভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করা ঠিক 
নয়। যেখানে মাত্র ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে সেখানে আপনি আনুমানিক 
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বলে দিলেন ২,৫০০ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই চালু হয়েছে। ফলে একটা করুণ 
চিত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। সম্প্রতি-__আপনি বোধহয় জানেন__ 
রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজ্যে ৫ থেকে ১৪ 
বছর পর্যস্ত বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের বুনিয়াদী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার 
ফলে, তারা সকলে যাতে বুনিয়াদী অবৈতনিক শিক্ষা পায়-__এইরকম আবেদন 
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করে। সেই আবেদনের ভিজ্জিতে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন 
এই ৫ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুরা যাতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার 
জন্য ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেই মর্মে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি 
দিয়েছে এবং সেই চিঠির রেফারেন্স হিসাবে আরো দিয়েছে যে, সুগ্রীম কোর্টের 
সাম্প্রতিক যে রায়--৫ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা যে 
বাধ্যতামূলক, মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকারের কথা সেই চিঠিতে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। কিন্তু আপনার এই বাজেট ভাষণে, “৫ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সমস্ত 
শিশুদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা আওতাভুক্ত করা আমাদের 
সাধ্যাতীত”--এই কথা বলে সংবিধানে যে দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতা থেকে 
সরে আসলেন। তারপর শিক্ষার অগ্রগতির কথা বলেছেন। সেখানে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, শিক্ষার অবস্থা কি রকম? বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মান কি রকম নেমে গেছে 
তা ড্রপ-আউটের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
২০০০ সাল ণেধ হ€য়ার আগে বিদ্যালয়গুলিতে শতকরা ৪২ ভাগ স্কুল ছুট হয়ে 
যাচ্ছে। এটা আপনার কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ২০০০-২০০১ সালে যে 
তথ্য তারা পরিবেশন করেছেন তা থেকে দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে চিত্র। তারা 
বলছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাড়ছে শতকরা ৫৪ জনের বেশি। অষ্টম শ্রেণীর 
আগে ৭১ শতাংশ এবং দশম শ্রেণীতে স্কুল ছুটের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮২ শতাংশ। 
সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে এই ড্রপ-আউটের সংখ্যা বিচার করলে 
পশ্চিমবাংলার স্থান খুবই করুণ, মানে তৃতীয়। এর আগে সিকিম, তারপর বিহার, 
তারপর হচ্ছে পশ্চিমবাংলা। এটা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ' উন্নয়ন দপ্তরের রিপোর্ট 
থেকে পাওয়া যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আপনি আজকে আপনার বাজেট ভাষণে 
এবং এ ছাড়াও ইতিপূর্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন, শিক্ষার 
যে ব্য়-ভার সেটা রাজ্যে বাড়ছে, বাড়বে শিক্ষার খরচ। যেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, এই 
বামফ্রন্ট সরকার গত নির্বাচনের আগে পর্যস্ত জনগণের কাছে দাবি করতেন সাফল্যের 
অন্যতম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত তারা অবৈতনিক করেছেন, টিউশন 
ফি নেননি। 
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জনগণের কাছে তারা দাবি করতেন তাদের সাফলোর একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত 
হিসাবে যে তারা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যযস্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন, টিউশন ফিস 
নেন না। আজকে সেই অবস্থান থেকে সরে এসে তারা আবার টিউশন ফিস চাল 
করবেন বলছেন। তারা বলছেন বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যাস্ত 
ফিস, ডোনেশান এগুলি ভীষণভাবে বাড়ানো হবে। একথা ঠিক যে টিউশন ফিস না 
নিলেও আপনারা ডেভেলপমেন্ট ফিস এবং অন্যান্য নানান ফিসের নাম করে 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফিস নিতেন। অর্থাৎ টিউশন ফিস না নিলেও 
আপনারা উন্নয়ন এবং আদার চাজেস-__এই নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা 
নিতেন। ফলে নামে শিক্ষা অবৈতনিক থাকলেও অনেক দিন ধরে এইভাবে আপনারা 
ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে ফিস নিয়ে তাদের উপর চাপ 
বাড়িয়ে এসেছেন। সরকার এখন আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বেসরকারি সাহাষ) নেবেন। অর্থাৎ বেসরকারি হাতে তারা শিক্ষাকে 
তুলে দেবেন। এতে যদি শিক্ষা ব্যয়বহুল হয় তাতেও সরকারের কোনও অসুবিধা 
নেই--এই রকম একটা ভাব নিয়ে চলেছেন। পরিষ্কারভাবে সরকার বলছেন যে, 
সব জিনিন্সর যেখানে দাম বাড়ছে সেখানে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্ালয়ে ফিস 
নেওয়া হবে না বা ফিস বাড়বে না-এ কি কখনও হয়? তারা বলছেন, ছাত্ররা 
এতো টাকা দিয়ে টিউশনি পড়তে পারে, মারুতি গাড়ি চাপতে পারে, একশো টাকা 
দামের আইসক্রিম খেতে পারে। ফলে ছাত্রদের অভিভাবকদের অনেক পয়সা হয়েছে, 
তারা স্বচ্ছল হয়েছেন কাজেই অনান্য জিনিষের দাম যেমন বাড়বে তৈমনি শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও বেতন বাড়াতে তাদের আপত্তি নেই। এই রকম একটা যুক্তি আজকাল 
তারা খাড়া করছেন। মারুতি গাড়ি চড়তে পারে দু/(একজন, আইসক্রিম একশো 
টাকা দিয়ে কিনে খেতে পারে দু/একজন-_এইসব ছাত্রছাত্রী, তারা সমাজের কতটুকু 
অংশ? কিন্তু তা চিন্তা না করে এইসব বলে তারা ফিস বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
আজকে এই নিদারুন বেকার সমস্যার দিনে, কর বৃদ্ধির দিনে লে ভফ, লক 
আউটের দিনে মানুষের জীবন যখন নানান দিক থেকে বিপর্যাস্ত তখন সরকার 
আরও একটা বোঝা ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপাচ্ছেন। আজকে এই যে শতকরা ৮২ 
জন ড্রপ আউট তাদের বেশিরভাগ বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পয়সার অভাবে। 
আর গরিব ছাত্র যারা পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে তারা কি রকম কষ্ট করে পড়াশুন| 
চালিয়ে যাচ্ছে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। নিজেরা টিউশনি করে, ভ্যান রিক্সা চালিয়ে 
গরিব ছাত্ররা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকার থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে. 
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আয় বেড়েছে সুতরাং ফিস বৃদ্ধি হবে না কেন? স্যার, আমরা জানি, বামপন্থীদের 
সংগ্রামের মঞ্চ থেকে এই পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘদিনের দাবি হচ্ছে শিক্ষাকে আবৈতনিক 
করতে হবে এবং সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে। আজকে এই সরকারের 
কাছে আমার প্রশ্ন, এইভাবে শিক্ষার ব্যয়ভার বৃদ্ধি করলে শিক্ষার দ্বার সকলের 
জান্য' উন্মুক্ত হবে, প্রসারিত হবে, না কি বন্ধ হবে সেটা বলন£ঃ আজকে ফিস 
বৃদ্ধির মতন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত আমরা দেখছি এই সরকার নিয়েছেন। স্যার, 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, শাসক দল যারা নিজেদের বামপন্থী বলেন তাদের পক্ষ থেকে বলা 
হচ্ছে, এই ফিস বৃদ্ধির জনা জনমত গড়ে তুলতে হবে। আপনারা জানেন, এধ 
আজকে নয়, এই পশ্চিমবাংলায় সকলের জন্য শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার থে দাবি 
এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করুক সরকার--এই যে দাবি এই দাবি স্বাধানতা 
আন্দোলনের যুগ থেকে চলে 'আসছে। তখন থেকেই দাবি -করা হচ্ছে যে রাজোর 
বাজেটের সিংহভাগ অর্থ শিক্ষার জন্য বায় করতে হবে কারণ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের 
জন্মগত অধিকার। আজকে কিন্তু এ কাংগ্রেস এবং বিজেপির: মতো আপনারাও 
শিক্ষাকে কার্যত যেভাবে বায়বছুল করে তুলেছেন, বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছেন, 
তার ফলে শিক্ষাকে পণ্যের মতো দেখা হচ্ছে, সেভাবেই শিক্ষায় বায়ভার বৃদ্ধি করে 
তাকে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। 
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মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, উনি বলেছেন যে, শিক্ষার উপর সরকার গুরুত্ত 
দিয়েছেন। কিভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন? শিক্ষা বাজেটের আজকে কি অবস্থা? শিক্ষা 
বাজেট ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪টি হেঁড়ে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৪৯৯৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৪ 
হাজার টাকা, আজকে ২০০১-০২ সালে ইতিমধ্যে লোকসভাতে যা ঘটেছে তার 
তুলনায় আনুপাতিক বাজেট আনতে গেলে যেখানে আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল 
সেখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ৪২৪২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দটা ১৯৯৯-২০০০ সালের থেকে অনেক কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। আজকে শিক্ষার দায়ভার থেকে সরে আসছেন এবং বেসরকারি 
হাতে শিক্ষাকে তুলে দিতে চাইছেন, এটা তারই দৃষ্টান্ত। বাজেটের মধো দিয়েই এটা 
বোঝা যাচ্ছে। এছাড়া যতটুকু ব্যয়--বাজেটের ২৫ পারসেন্ট বলেন- সেটা 
ব্য়বরাদ্দের কতটা? বাজেটের ৯৫ পারসেন্ট শিক্ষকদের বেতনের জনা বায় হয়, 
আর মাত্র ৫ পারসেন্ট অন্যান্য শিক্ষা ডেভেলপমেন্টের জনা বায় হয়। প্রাইমারি 
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শিক্ষার জন্য সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। শিক্ষা আজকে 
এভাবে নেগলেকটেড। আপনি বলেছেন, শিক্ষার উপর আপনি গুরুত্ব দেবেন, কিন্তু 
আজকে শিক্ষার কি অবস্থা! তারপর শিক্ষায় যে নীতি নিয়ে চলছেন সেই নীতির 
কথা আমি পরে বলব। এছাড়া আজকে মাধ্যমিক বলুন বা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তর বলুন, আজকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অবস্থা? আমি আপনার কাছে 
প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলাম প্রাথমিক এবং মাধামিক বিদালয়ে শিক্ষাকে 
শূন্যপদের সংখ্যা কত, কিন্তু তার উত্তর আপনি এখনো পর্যস্ত দেননি, কেবল সময় 
নিচ্ছেন। অর্থাৎ দ্বিধায় বোধ হয় দেরি হচ্ছে, কারণ যে বিরাট সংখাক পদ শুন্য 
শিক্ষার অবস্থা কোন পর্যায়ে গেছে সেটা উদঘাটিত হয়ে পড়বে। তারই জনা উত্তর 
দিতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু মহাবিদ্যালয়গুলোর শন্যপদের সংখ্যা জানা গেছে। কয়েকদিন 
আগে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জনৈক মাননীয় সদসোর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 
১৪৮২টি অধ্যাপকের পদ শুনা রয়েছে। আজকে শিক্ষক পদই বলুন, সেখানে নতুন 
করে যেসব পদ শূন্য হচ্ছে সেখানে আর নিয়োগ না করে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে নীতি নিয়ে চলছেন, রাজ্য সরকারও সেই নীতির দিকে এগাচ্ছেন সনৈই সনৈই। 
এর আগে যতট্রকু হয়েছে সেটা কন্ট্রাক্ট সিস্টেমে হয়েছে, চুক্তির ভিত্তিতি শিক্ষক 
নিয়োগ হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী, তাদের যে নায়সঙ্গত অধিকার 
থেকে হায়ার আ্যান্ড ফায়ার মেথডে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে যে নীতি চালু হয়েছে সেই 
নীতিই কিন্তু আপনারাও চালু করেছেন। 


তাদের কম বেতনে কম পারিশ্রমিকে নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে 
শিক্ষার মান নিন্নগামী হচ্ছে। এ ছাড়া এই সরকার ঘে শিক্ষা শীতি নিয়ে চলেছে 
সেই শিক্ষা নীতির ফলে যেখানে পশ্চিমবাংলা একদিন সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
শিক্ষায় এগিয়ে ছিল, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল সেখানে আজকে একবারে 
নিচের দিকে নেমে গেছে, ক্রমাগত নিন্নগামী হচ্ছে। কারণ হচ্ছে সরকারের ভ্রান্ত 
শিক্ষা নীতি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৮০ দশকে ঘে শিক্ষা নীতি গ্রহন 
করেছিল, প্রথম স্তরে ইংরাজি তুলে দেওয়া এবং পরীক্ষায় পাশ ফেল তুলে দেওয়া, 
এই দুই নীতির ফলে মারাত্মকভাবে পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি তুলে দিয়ে, কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীকে ইংরাজি পড়ার 
সুযোগ করে দিয়ে, আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাগারের দরজা বলে চিহ্নিত যে সুযোগ সেই 
সুযোগ থেকে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করা হলো। ফলে শিক্ষার ক্ষোত্রে 
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সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে, ভাষার ভ্রান্ত নীতির ফলে পশ্চিমবাংলার প্রজন্মকে 
মাসুল দিতে হলো। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা পেছিয়ে পড়লো। 
দীর্ঘ দিন ধরে সেই নীতির কোনও পরিবর্তন করা হলো না। প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা 
বাবস্থায় পাশ ফেল তুলে দেওয়া হলো, ফলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার যে পরিবেশ 
সেটা নষ্ট হয়ে গেল। পরীক্ষার যে ভীতি, পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা 
পড়তে বাধ্য হতো। কিন্তু পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ফলে সেই ভীতি আর তাদের 
মধ্যে রইলো না। ফলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হালো। দীর্ঘ দিন ধরে গোটা 
পশ্চিমবাংলার মানুষ বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্তরের মানুষের প্রতিবাদ 
এবং ১৯ বছর ধরে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে 
ইংরাজি চালু করতে রাজি হয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী থেকে চাল হয় নি, 
দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রথম শ্রেণী 
থেকে ইংরাজি পড়ানো হবে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থা 
চালু করা হয় নি। যার ফলে একচুয়াল পড়াশোনা হচ্ছে না। এই যে ড্রপ আউটের 
সংখ্যা বাড়ছে। এটা কি শুধু দারিদ্রতার জন্য ঘটছে? লেখাপড়া যদি না হয় তাহলে 
বিদ্যালয়ে গিয়ে কি হবে? বিদ্যালয়ে অটোমেটিক প্রমোশন, সেই জনা বিদ্যালয়ে 
যাবার একটা অনীহা কাজ করছে। দারিদ্র রয়েছে, অভাব রয়েছে, তার সঙ্গে এই 
অনীহা, তার ফলে বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের সংখা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
এই অনীহা ড্রপ আউটের একটা কারণ। সরকারের এই ভ্রান্ত ভাষা নাভি এবং 
শিক্ষা নীতির ফলে পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার মান নিন্নগামী হয়েছে, সাধারণ ছাত্র- 
ছাত্রীকে তার মাসুল দিতে হচ্ছে। ঘোষণা করা হলো প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী 
থেকে ইংরাজি পড়ানো হবে। আবার বলছেন জনমত সংগ্রহ করার জন্য বিশেষজ্ঞ 
কমিটি করা হবে এবং তাদের মতামত নিয়ে করা হবে। আমি বলছি যে এই 
অহেতুক ডিলে করে লাভ কি? সর্বনাশ তো হয়ে গেছে যা হবার, ভবিষ্যত প্রজন্মের 
আর ক্ষতি করবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পরবর্তী পর্যায়ে যে কথা বলতে 
চাই তা হলো শিক্ষকদের নিয়ে। অতান্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম আপনার এই ভাষণের 
মধ্যে প্রবীন শিক্ষক, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক যারা দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষকতা করে গেলেন তাদের সম্বন্ধে বলা নেই। তারা আজকে অবসর পাওয়ার 
পরে তাদের অবসরকালীন বেতন, অবসর কালীন পেনশন ভাতা সেইভাবে তারা 
পাচ্ছে না। অথচ এই শিক্ষকরা আজকে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে চিহিতি। 
মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে তাদের যে মর্যাদা সেটা আপনারা দিচ্ছেন না। 
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আজকে দশ হাজার শিক্ষক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষকের মধো ওধু প্রাথমিক 
শিক্ষকই দশ হাজারের মতো, যারা পেনসন না পেয়ে মারা গেছেন। এই রকম মর্মান্তিক 
অবস্থা। আমি আপনার কাছে বলেছিলাম, আপনার কাছে কোনও রেকর্ড আছে কিনা? 
আপনি কোনও সংখা দিতে পারেন নি। এই রকম একটা পরিস্থিতি । আপনি স'ডে তিন 
লক্ষ যে ফিগার দিয়েছিলেন সেটা কারেক্টু নয়। ১৯৮১ সালে যখন পেনসন প্রকলন চাল 
হয়েছিল, সেই সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে যুদি আড়াই তিন পার্সেন্ট রিটায়ার করে, 
তাহলে সংখ্যা দাঁড়ায় দু'লক্ষের মতো। আপনি সেখানে হিসাব দিয়েছেন সাতানববই 
হাজার, যারা পেনসন পেয়েছেন। আর যাঁরা পেনসন পাননি, বাকী আছেন, তাদের সংখা 
আশি হাজার। যাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা পয়তাল্লিশ হাজার, যারা পেনসন 
পাননি। পেনসন না পেয়ে মারা গেছেন, আপনি চাইলে আমি তথ্য দিতে পারব, আপনি 
লিখে নিতে পারেন। সম্প্রতি মারা গেছেন, এইরকম একজন শিক্ষক, কলকাতার সেন্ট 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, 'লুইসা ললিতা মণ্ডল'। তিনি ১৯৯৬ সালে অবসর 
নিয়েছিলেন এবং তারপর পাঁচ বছর পেনসন না নিয়ে প্রায় অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় 
মারা গেছেন। এই রকম পরিস্থিতি চলছে এই পশ্চিমবাংলায়। তারপর যে রকম গ্রুত 
বেসরকারিকরণের দিকে যাচ্ছে, সেটিও খুব উদ্বেগজনক। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওর 
করে সব বেসরকারি কলেজের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তার কি ধরণের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, 
পরিকাঠামো কি, অত্যন্ত অপ্রতুল। সেখানে শিক্ষার মান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক 
নিচে। অথচ সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে বেতন গ্রহণ করা হচ্ছে তা মারাখক। 
যেভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে তাও উদ্বেগজনক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে দশগুণ 
ফি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব এসেছে। কুড়ি টাকা যেখানে বেতন, সেখানে তাকে দু'শ টাকা করার 
প্রস্তাব এসেছে। ভর্তি ফি যেটা কুড়ি টাকা ছিল সেটিকে পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি করে পাঁচশো 
টাকা করা হচ্ছে। সেমিস্টার পরীক্ষার ফি একশো টাকা করার প্রস্তাব এসেছে। সেখানে 
তারা আন্দোলন করছেন। এইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্বুল্নগুলিতে 
ব্যাপকভাবে যেভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, আপনারা ফি বৃদ্ধির পক্ষে বলছেন, শাসকদলের 
পক্ষ থেকে এর স্বপক্ষে যেভাবে যুক্তি খাড়া করছেন তা অভাবনীয়। এই সমস্ত শিক্ষা 
কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, বুর্জোয়া সরকার যেভাবে শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে 
দিচ্ছে এবং জনগণের কাছে শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনারাও সেই একইভাবে 
অনুসরণ করছেন তাই আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে, সরকারের শিক্ষানাতি, শিক্ষা 
সংকোচন নীতির বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশানগুলোকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে উত্থাপিত 
শিক্ষা সংক্রান্ত যে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং 
বিরোধিদের আনা সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি। ভেবেছিলাম বিরোধী 
হীন এই সভায় আমার কথা সকলে শুনবেন না, তবে আশ্বাসের কারণ একটা 
আছে, একজন অস্তত আছেন শিবরাত্রির সলতের মতন, তিনি একা কুস্ত রক্ষা 
করছেন। তার কথা শুনে মনে হয়েছে, শিক্ষা জগতে কি নৈরাজ্য চলছে। দেব প্রসাদ 
বাবু মাননীয় সদস্য দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, আমি শুনেছি ওরা নিজেদের বামপস্ 
বলে দাবি করে থাকেন, কিন্তু শিক্ষা বাজেটে তার বক্তৃতায় এটা একবারও উল্লেখ 
করতে পারলেন না। আজকে আমাদের গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যে 
চরম আক্রমণ হচ্ছে এবং তার বিপরীতে দীড়িয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার জনমুখী 
যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করেছেন এবং তাকে আরো বাড়াতে চেয়েছেন তার চোখে 
সেইগুলি ধরা পড়ল না। তার চোখে ধরা পড়ল না এই বছরে কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১.১৮ শতাংশ টাকা বরাদ৷ করেছেন যা স্বাধীন ভারতের 
লঙ্জা। কারণ স্বাধীন ভারতে এই পর্যাত্ত ঘত বাজেট হয়েছে শিক্ষায়, এবারে হয়েছে 
সেটা ক্ষুদ্রতম বাজেট। এটা তার নজরে পড়ল না। এই যে নজরে পড়ল না, 
কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বাজেটকে সঙ্কোচনের ব্যবস্থা করছেন এবং আমাদের 
দেশের সংস্কৃতি এতিহ্য তাকে ধ্বংস করার জন্য একের পর এক তারা ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দু-একটি কথা উল্লেখ করি এবং আজকে 
শিক্ষা জগতের পরিবর্তন ও উন্নয়নে আগের অবস্থার সঙ্গে একটু তুলনা করতে 
হবে বৈ কি। দেবপ্রসাদ বাবু ৭০এর দশকের সেদিনের কথাগুলি আপনার মনে 
থাকার কথা, ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কি ছিল তখন, শিক্ষার অবস্থা কি ছিল, 
পরীক্ষা ব্যবস্থা কি ছিল-_এই ব্যাপারে বিধানসভার সদস্য বিধানসভায় দাড়িয়ে 
বলছেন, '৭৪ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে, কংগ্রেস দলের নেতা বদ্ধমানের নেতা 
তুহীন সামস্ত মহাশয় যা বলেছিলেন সেটা উল্লেখ করি। স্যার ঘেন্না ধরে গিয়েছে 
এই শিক্ষা বিভাগের বাজেট সম্বন্ধে বলতে। আজকে শিক্ষা বিভাগের এত বড় 
নৈরাজ্য, এতবড় হতাশা বোধহয় কোনদিন আসেনি। পরীক্ষা হতো, কোথায় পরীক্ষা 
দিতো। আমি দেখেছি, আমাদের চুচুড়া শহরে ব্যানার্জি কেবিনে বসে এক সঙ্গে বসে 
পরীক্ষা দিচ্ছে, এক সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায়; এম. এ. পরীক্ষা 
দিচ্ছে, ল পরীক্ষা দিচ্ছে, বি. টি. পরীক্ষা দিচ্ছে, একই বছরে তিনটি ডিগ্রি নিয়ে 
বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, কলকাতায় আইন পরীক্ষায় কোনও নেতাকে আলাদা 
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সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই যে সব পরীক্ষার নামে প্রহসন, এ কি ভুলে যেতে 
পারি? সেইসব ঘটনা কি ভুলে যেতে পারি? প্রধান শিক্ষক সম্ভোষ সেনকে চেয়ারে 
বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, সম্তোষবাবুকে খুন করা হয়েছিল। এটা ভুলতে পারিনি 
আমরা। শ্রদ্ধেয় উপাচার্য গোপাল সেনকে খুন করা হয়েছিল, কারা করেছিল, এসব 
ভুলতে পারি না। সেই নৈরাজাজনক অবস্থা থেকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার 
অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এবং জন চেতনার উন্মেষ ঘটার 
ফলে বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মানুষদের পর্যাস্ত যুক্ত করতে পেরেছেন। 
এবং তা করতে গেলে মেধা এবং সুস্বাস্থ্য, দুটোর উপরই গুরুত্ব দিতে হবে। 
আমাদের সরকার অতান্ত সঠিকভাবেই সাব্বজনীন শিক্ষার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব 
আরোপ করেছে। গত তিন বছরে ১,৪৪৩ টি প্রাথমিক বিদ্ালয় নতুন করে চালু 
করেছে, ৮ হাজার শিশুশিক্ষা কেন্দ্র চলছে এবং এই বছরে প্রস্তাব আছে আরও 
৫,০০০ টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র খোলার। এসব কাদের জনা? যুগ যুগ ধরে যারা 
বঞ্চিত থেকেছে, যাদের ৭ পুরুষ কোনও দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার 
হতে পারেনি, তাদের জনা এই ব্যবস্থা। ওধু তাই নয়, কর্মসংস্থানের যে-কথা বলা 
হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে কেন্দ্র খোলার চেষ্টা 
হচ্ছে। পলিটেকনিক, আই. টি. আই., ভোকেশনাল ট্রেনিং-এ ছাত্রসংখ্যা ১৫১০০ 
থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫,০০০। শিল্ষার্থীর সংখ্যা যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকালে 
বাড়ানো যায় তার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একটা কথা মাঝে মাঝেই উঠছে-_ 
এখানে নাকি মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ নেই, তাই সবাই নাকি বাইরে 
চলে যাচ্ছে, অনেকে বাঙ্গালোরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কারা যাচ্ছে? যাদের মেধা কম, 
আর টাকা বেশি, তারা বাইরে যাচ্ছে, আর যাদের মেধা আছে, তারা এই রাজ্যেই 
পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অস্বীকার করবেন একথা? 


[2-10 __ 2-20 1.1.] 


১৯৭৬-৭৭ সালের সঙ্গে তুলনা করা যাক। ১৯৭৩-১৯৭৮, সারা ভারতবর্ষে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছিল ১৫.২ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবাংলায় 
দেবপ্রসাদ বাবুদের মনে রাখা দরকার আপনারাই ছিলেন সেইসময়-_বেড়েছিল মাত্র 
৫.৭ শতাংশ। এখন যখন সারা ভারতবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে ৩৯.৫ শতাংশ, 
তখন আমাদের পশ্চিমবাংলায় বাড়ছে ৬০.৫ শতাংশ। অনেক উদাহরণই দেওয়া 
যেতে পারে, আমি একটাই দেব। মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে-_সারা 
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ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেখানে ৬৪ শতাংশ, পশ্চিমবাংলায় ১২১ শতাংশ। ১৯৭৭ 
সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫ হাজার, ১৯৮৮ সালে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার 
আর এই বছর সাড়ে ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের অঙ্গনে কারা এসেছে, 
কারা এই সংখ্যা বাড়িয়েছে? পরীক্ষার ৬০ দিন, ৪৫ দিনের মধ্যে ফল বেরোচ্ছে, 
মার্কসিট পাচ্ছে ছাত্ররা, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ করার সার্টিফিকেটও পেয়ে যাচ্ছে। 
জানিনা ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে এটা করা গেছে কিনা। এখানে বামফ্রন্ট 
সরকার আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উচ্চ মাখানিক ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালে 
পরীক্ষার্থী ছিল ১ লক্ষ ১৯ হাজার, এবারে সেটা সাড়ে * লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এই 
ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ৮৬ শতাংশ, আমাদের রাজো 
২৫৬ শতাংশ। কোনও সাফল্য নেই, না? সারা ভারতবর্ষে যে ভাবে শিক্ষা আক্রান্ত 
হচ্ছে, আমাদের এঁকাবদ্ধ ভাবে এর প্রতিরোধ করতে হবে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব 
হিস্টরিক্যাল রিসার্চ, প্রখ্যাত এতিহাসিকদের নিয়ে এই সংগঠন। 


সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পাণিত কর এবং »গ্মিত সরকারকে সরিয়ে দিয়েছে, 
সেখানে সভাপতি করা হয়েছে রাম মন্দিরের অন্যতম প্রবক্তা জি. আর. গ্রোভারকে। 
বি. জে. পি.-র প্রান্তন সাংসদ এস. সন্ধিকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোসাল রিসার্চের 
সভাপতি করা হয়েছে। এন. সি. আর. টি.-র সিলেকশন কমিটিতে কাকে বসানো 
হয়েছে? কে. জি. রাস্তোগীরকে। যদিও দেবপ্রসাদ বাবুর এসব জানার কথা নয়। 
কে. জি. রাস্তোগীর তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার সময় তিনি 
দেখলেন তার দলের ছেলেরা একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করছে! তারা 
তাদের কর্তবা ভূলে এই কাজ করছে। সেই মেয়েটিকে তার দলের ছেলেদের হাত 
থেকে বাঁচাতে না পেরে তিনি তখন মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। সেই 
লোককে যাবজ্জীবন জেল দেওয়া হয়নি, তাকে আজকে পুরস্কার দিয়েছে কেন্দ্রের 
বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন. ডি. এ. সরকার। এন. সি. আর. টি.-র মতো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের তাকে সভাপতি করা হয়েছে শুধু তাই নয়, পাঠাসৃচিতেও পরিবর্তন 
করা হয়েছে। বুজরুকি বিদ্যা প্রবর্তন করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে দেবপ্রসাদ বাবু 
একটি কথাও উচ্চারন করলেন না। জ্যোতিষ বিদ্যা পাঠাসূচির মধ্যে নিয়ে আসা 
হচ্ছে। কর্মফল, জন্মাস্তরবাদ এইসব ব্যাপার টেনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব 
ব্যাপার আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। আজকে এইসব নিয়ে আধুনিক যুগের 
ইতিহাস লেখা হবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাসের স্থান হচ্ছে মাশ্র কুঁড়ি পৃষ্টা। এখানে কংগ্রেসের বন্ধুরা যদি 
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থাকতেন তারা খুব খুশি হতেন কিনা জানিনা-_বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের 
ইতিহাস লেখা হয়েছে মাত্র আধ পৃষ্ঠা। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা 
করেছিলেন, যারা ব্রিটিশদের পদলেহন করেছিলেন, সেই আর. এস. এসের প্রতিষ্ঠাতা 
হেডগেবারের জনা বায় করা হয়েছে তিন পৃষ্ঠা। উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক সিলেবাসে 
এইসব চালু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ওরা বলছে আরব সাগর নাকি আগে ছিল 
না, এর নাম ছিল হিন্দু সাগর। কুতুব মিনার নাকি তৈরি করেছিলেন সমুদ্র গুপ্ু 
এবং এর নাম হচ্ছে বিষণ স্তস্তভ। আজকে উত্তর প্রদেশে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের এই সব 
শেখানো হচ্ছে। মূলায়ম সিং যাদবকে কলির রাবণ বলা হয়। কারণ তিনি রাম 
মন্দিরের বিরোধিতা করছেন এবং বাবরি মসজিদের পক্ষে তিনি আছেন। 


মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কয়েকটি কথা আমি বলতে 
চাই। বতমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতণ বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকার কখনোই বলেনি এই বেতন বৃদ্ধি সকলের জণা। যারা অর্থণৈতিকভাবে 
দুর্বল, যারা সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে, তাদের উপর এই বেতন বৃদ্ধির বোবা 
আসবে না, এই কথা বাজেট বিবৃতিতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পেনসন সংপ্রান্ত 
বিষয়ে দেবপ্রসাদ বাবু বলেছেন। আজকে এটা! বোঝা দরকার এই মাস্টারমশাইরা 
এক সময় বুনো আমড়া, আর তিতুল পাতা খেয়ে বীচাতে। আজকে এই সরকার 
তাদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। কংগ্েসি রাজাত্ে মাস্টারমশাইর। 
কোনও দিনই সম্মান পেতেন না। তারা কোনওদিনই ভাতে পারানেনি তার। সরকারি 
কর্মচারীদের মতোন পেনশন, গ্র্যাইটি পাবেন। সরুকারি কর্মচারীদের মতোন ফোরটি 
পারসেন্ট কমিউট করতে পারবেন, তাদের সার্ভিস পাকা হবে। 


তারাও সরকারী কর্মচারীর মভো পেনসন ৪০ পারসেন্ট কমিউট করতে পারবেএ। 
এইসব ভাবুন। তাদের সার্ভিস বুক সেইভাবে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। পেনসন 
পাওয়ার ক্ষেত্রে বলছি যে সমস্ত স্কুলে সঠিকভাবে কাগজপত্র দিতে পেরেছেন তাদের 
পেনসন আটকায় নি। আমি তাই বিরোধী বন্ধুদের ধলি আপনারা ওই রকম করে 
চিৎকার করবেন না। আপনাদের ওই নেত্রী রেলমন্ত্রী হয়েও রেলমন্ত্রীর দারিত্র ছেড়ে 
দিয়ে হতাশায় ভুগছেন। এখানে হতাশার কোনও স্থান নেই। আমি ললছি আপনারা 
বারবার চেষ্ঠা করুন। এখনও অনেকবার হাতে আছে। কিন্তু মানুষ ডল কণনেন 
না। আমি এইকথা বলে এই বাজেট বরাদ্কে সমর্থন করে, বিরোধীদলের জানা 
কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গোবিন্দ রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
তার যে বাজেট পেশ করেছেন তার সমর্থনে কিছু কথা তলে ধরতে চাই। আমাদের 
দেশের যে সংবিধান, সেই সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তৃতীয় অধ্যায়ে 
পরিবর্তিত হয়েছে ১৪ থেকে ৩২ নম্বর ধারায়। অধিকারগুলির মধ্যে শিক্ষার অধিকার 
স্থান পায় নি। আজ বিরোধীরা সভার বাইরে। বোধ করি তাদের এই সভায় 
দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারার ক্ষমতা ছিল না। বলবার কিছু যুক্তিও তাদের ছিল এ 
তাই তারা বাইরে চলে গেছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র 
শিক্ষার অধিকার আমাদের মৌলিক অধিকার নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় 
নিদেশমূলক নীতিতে ৫--১৪ বছরের বালক বালিকাদের বাধাতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা বলা আছে। আবার সেই সংবিধানের নিশি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই নির্দেশ না মানলে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। কারণ এটা 
মৌলিক অধিকার নয়। শিক্ষাকে এই বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার না করবার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থাতে প্রথম থেকেই একটা ঘাটতি দেখা গেছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা 
ক্ষমতায় আছে, যারা অতীতে ছিল, কংগ্রেস ছিল, আভকে এন ডি এ আছে। এরা 
শিক্ষা ব্যবস্থার যে সর্বনাশ সাধন করেছেন এবং আজকে এই এন ডি এ সরকার 
তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে কম বাজেট রেখে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করবার প্রয়াস গ্রহণ 
করেছেন। আজকে যারা এই সভায় অনুপস্থিত তারা বাইরে তাদের সমর্থন করে 
কোনওভাবে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। তাই এই সভায় দীড়িয়ে কিছু বলবার 
তাদের নেই। তাই তারা বাইরে চলে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি 
বলতে চাই যে আজকে আমাদের দেশের এই শিক্ষাবাবস্থার ভয়াবহ পরিণতির জনা 
দেশের কংগ্রেস দল, বিজেপি এবং তাদের নেতৃত্বাধীন এন. ডি. এ. যে দলগুলো 
মধ্যে যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তান বিরুদ্ধে 
তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত করা উচিত। মাননীয় মন্ত্রীদের এই বাজেটে সেই ভূমিকাই 
পরিস্ফুট হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি এবং আমাদের 
রাজাসরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণের যে কর্মসূচিকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে যে 
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এই শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি নিশ্চিতভাবে আমাদের রাজো একটা জোয়ার এনেছে। 
যেখানে গ্রামে মাইলের পর মাইল হেঁটে কীচা রাস্তা, নর্দমা, ডোবা, পুকুর পেরিয়ে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হত সেখানে আজকে প্রতোকটি গ্রাম সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছে। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা বিভিন্ন কারণে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে 
না তাদের প্রথাবহির্ভূীত শিক্ষার মাধামে শিক্ষাদানের বাবস্থা হয়েছে। এই সমস্ত 
উদ্যোগের পাশাপাশি রাজা সরকার মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জনা 
যথেষ্ট পরিকাঠামো নিয়ে প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপনের বাবস্থা করেছেন। পরিসংখ্যান ন৷ 
দিয়েও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আমাদের 
রাজ্য সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বাজেট বরাদ্দে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি 
দু চারটে কথা আমি নিবেদন করতে চাই। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা সরকার 
একটা নজির সৃষ্টি করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ জেলায় জেলায়, যেটা আগে 
মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হত, সেখানে আজকে নির্বাচিত সাংসদ 
হয়েছে। নির্বাচিত সাংসদ-এর মাধামে আরও সুস্থভাবে পরিকক্পনা হয়। প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারে আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মানে করি 
বিশেষ করে আমি দেখেছি জলপাইগুড়িতে প্রতান্ত ডুয়ার্সে যেখানে হিন্দী ভাষাভাহী 
মানুষ বসবাস করে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ঙলোতে বাংলাতে শিক্ষক নিয়োগ 
হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক যারা সেই সব স্কুলে কেউ হিন্দী পড়তে পারছে 
না। এর ফলে ছাত্রচাত্রীরা, অভিভাবকরা উন্মা প্রকাশ করছে, ক্ষোভ প্রকাশ করাছে। 
এতে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির ঘে উদেশ। সেটা ব্যাহত হুচ্ছে। এই 
ব্যাপারে সরকারকে আরও বযত্ুবান হওয়ার জনা অনুরোধ করছি। প্রাথমিক 
বিদ্যালয় গুলোর অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে প্রঠর ছাত্রছাত্রী রয়েছে অথচ 
একজন, দুজন করে শিক্ষক রয়েছেন, তাছাড়া মোগাোগের আপ্রতুলতার কারণেও 
তারা সময়মতো পৌঁছে যেতে পারছেন না, নিয়মিতভাবে পাঠাদান করতে পারছে 
না, তার ফলেও ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। এইগুলোও দেখার প্রয়োজন ভাছে। আমরা 
লক্ষ্য করলে দেখি যে শহর, শহরতলী এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষক নিরোগের যে 
নর্মস তৈরি হয়েছে নম্বরের ভিত্তিতে বেশি নম্বর যে পাবে, যে স্টার মার্কস পাবে 
তারাই অগ্রাধিকার পাবে। স্বাভাবিক কারণে তাদের কাজ সঠিকভাবে পরিদর্শন করে 
তারা যাতে কাজ করেন তার জন্য নিয়মিতভাবে তাদের উপর চাপসৃষ্টি কর 
প্রয়োজন। এটা না করা গেলে সরকারের যে উদ্দেশ্য সেটা ব্যাহত হাবে। 
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মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার উন্নয়ন একটা দিগন্ত এসেছে এ কথা অনস্বীকার্য । গ্রামে 
গঞ্জের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, 
কিন্তু এত বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র ভর্তির সমস্যার পুরোপুরি সমাধান 
করা যায় নি, তাই এ কথা আমাদের আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার । বিশেষ 
করে ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ভর্তির যে সমস্যা এবং দশম শ্রেণী পাশের 
পর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যে সমস্যা সেটা অনেক জায়গাতেই আছে। সেই 
সমস্যার সমাধান করার জন্য আরও যত্বুবান হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি নিজের 
বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি আমাদের ওখানে ২৭৫ জন ছাত্র ভর্তির 
সীমারেখা বেঁধে দেওয়া আছে। কিন্তু অঞ্চলের প্রশাসনের চাপে এবং অভিভাবকদের 
চাপে আমাদের তার থেকেও বেশি ছাত্র ভর্তি করতে হয় এবং পরে কাউন্সিলের 
অনুমোদন নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বাড়তি ছাত্র পড়ানোর পরিকাঠামো বিদ্যালয় গৃহ, 
আসবাবপত্র না থাকার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলি নানা ভাবে আমাদের 
এলাকার অভিভাবকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, 
যেখানে সরকারের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে উন্নতির দিকে প্রতিভাত করা। এই 
বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি। আরেকট। হলো পেনসনের 
সমস্যা আছে। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই জেলায় জেলায় যারা পেনসনের কাজ 
করেন যাতে নিখুঁত ভাবে ফাইল চালু থাকে এবং রাজ্য পেনসন দপ্তরে আসে এবং 
পেনসন দপ্তর থেকে মানুষকে যাতে ফিরে যেতে না হয় তার জন্য পরিকাঠামো 
নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। আমাদেরই ভাবতে হবে রাজ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় যে 
সব ছোট-খাটো ক্রটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলিকে নিয়ে। কারর আমাদের দায়িত্বশীল 
বিরোধীরা এক সময় সরকারের থেকে এই শিক্ষার সর্বনাশ করেছেন, তারা কোনও 
দিন শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষকের স্বার্থে কোনও কর্মসূচি নেয় নি। তাই এটাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন 
সরকারের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদকে যুক্ত 
করে এই কমিশন তৈরি করা হয়েছে। সেই নিয়ে মানুষের মনে একটা প্রতিক্রিয়া 
আছে, সেটাকে পুনর্বিবেচনা করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য ভেবে দেখা দরকার 
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বলি বর্তমানে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কয়েক দিন আগে জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে 
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পরিচালকমণ্লিতে যাঁরা আছেন তারা বললেন আজকে বি. এ. অনার্স পাশ করে 
এম. এ.-তে ভর্তি হতে পারছে না নির্দিষ্ট একটা নম্বর না থাকার জন্য। শত শত 
ছাত্রছাত্রী এর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের মুক্ত বিশ্ববিদালয়ের আওতায় আনা 
যেতে পারে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেটা জলপাইগুড়ি জেলাতে 
আনন্দচন্দ্র কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করলে এই 
অভাগা যারা এম. এ. পড়তে পারে তাদের একটা সুযোগ পাইয়ে দেওয় যাবে। 
জণশিক্ষা দপ্তর তারা স্বাভাবিকভাবেই জনশিক্ষা প্রসারে যে গতির সৃষ্টি করেছে 
তাকে আরও প্রসারিত করার সুযোগ আছে। জলপাইগুড়িতে একটা ওয়েলফেয়ার 
অর্গানাইজেশন চার ধরনের প্রতিবন্ধীদের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। সেই 
প্রতিষ্ঠানকে যদি একট্র মদত দেওয়া যায় যদি আরেকটু সম্প্রসারিত করা খায় 
তাহলে সেখানে বু প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পেতে পারে। গ্রন্থাগার আমাদের 
রাজো একটা বিশেষ আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে রাজা সরকার নিশ্চিতভাবেই 
সাফলা লাভ করেছে। কিন্তু মূল্যায়ন দরকার । গ্রস্থাগারগুলি বন্ধ এবং অচল হয়ে 
থাকে। 


পাশাপাশি স্কুলের সঙ্গে আটাচ করার পর গ্রঙ্থাগার তৈরি করা দরকার। 
হলদিবাড়ি পি. ভি. এন. এন. লাইব্রেরিকে কিছুটা আর্থিক সহায়তা দিলে এ এলাকার 
মানুষজনের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হবে। মাননীয় ম্ত্রিমহাশয় 
বিজ্ঞান গবেষণা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, ভাষা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক 
সাহায্য দানের কর্মসূচি তার বাজেটে ঘোষণা করেছেন। উত্তরবঙ্গে এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান গড়ে যদি শিক্ষা দপ্তর ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের একটা উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন তাহ এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের আকাশে-বাতাসে ভাষা নিয়ে যে বিশুঙ্াল। 
সৃষ্টি হয়েছে তাদের মুখে ঝামা ঘসে দেওয়া যেতে পারে এবং এইভাবে বামফ্রন্ট 
সরকারের শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে কোটি কোটি মানুবের কাছে পৌঁছে দিতে 
পারা যায়। এই কটা অনুরোধ জানিয়ে এবং এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জাজকে উচ্চশিক্ষা, বিদ্যালয় 
শিক্ষা, গ্রন্থাগার পরিষেবা, কারিগরী শিক্ষা, প্রভৃতির উপর বাজেট বিতর্ধ চলছে 
অথচ এমন একটা গুরুতর আলোচনায় দুই বিরোধী দলের কেউই অংশ গ্রহণ 
করলেন না, তারা সভাতেই থাকলেন না। এতেই বোঝা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 
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আগ্রহ কতটা। তাদের যে এ বিষয়ে বলার কোনও মুখ নেই, এটা প্রমাণিত। কারণ 
আমরা দেখেছি এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর তারা যখন রাজ্য 
পরিচালনা করতেন তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম উদাসিন্য, চরম উপেক্ষা আমরা রেখেছি। 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাদের কোনও ওঁদ্যোগ ছিল না। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 
তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের 
কোনও উদ্যোগ ছিল না। এবং শিক্ষকদের দুরাবস্থা মোচনের জন্য তাদের ভূমিকা 
অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তাই তাদের এখানে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। স্যার, দু- 
মাস আগেও ওদের কারো কারো মনে আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল। কিন্তু আজ 
বুঝে গেছেন, আর কোনও আশা নেই, ভালোবাসা নেই, এ মহাকরণ যাওয়া হচ্ছে 
না, আপনার ডানদিকের চেয়ারগুলোতেও বসা হচ্ছে না। এবং এটা বুঝতে পেরে 
তারা প্রায় উম্মাদের মতো হয়ে গেছেন। আজ এই কয়েক দিনে দেখলাম, তাদের 
যে আচরণ, সমস্ত শালীনতা, ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে একট। সন্তা চটকদারি রাস্তায় 
চলেছেন। কিন্তু এতে সংসদীয় ব্যবস্থায় কোনও লাভ হবে না এবং তাদের ক্ষেত্রেও 
কোনও ভালো কিছু ঘটবে না। মানুষ বিচার করে দেখবেন। স্যার, আজকে আমরা 
এখানে দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ওঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যতটা অবহেলা, উপেক্ষা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এলিমেন্টারি এডুকেশন বা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের 
বিস্তারে যে সীড়াশী অভিযান চালানো হয়েছে তার সুফল আমরা পেয়েছি। একটা 
বিশাল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রায় হাজার হাজার আই. সি. সি. 
এস. সেন্টার হয়েছে। প্রতি ৭০০ থেকে ১০০০ পপুলেশনের জন্য একটা করে 
সেন্টার আছে যেখানে একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকা থাকবেন। 


12-40 -- 2-50 [077.] 


তারা সেখানে ৬ বছর পর্যস্ত শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা দেবেন। এছাড়া 
যারা প্রাথমিক স্কুলে আসার সুযোগ পায় নি তাদের জনা বেশ কিছু নন-ফর্মাল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান--কিছু বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেশ কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র 
ওয়েলফেয়ার হোম সরকারি বা সরকারি সাহায্য পুষ্ট বেশ কিছু সংখ্যক আছে। 
সেখানে লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে এই পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে যারা 
শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ছিল, বাইরে ছিল, যারা কোনওদিন স্কুলে যেতে পারে 
নি তারা এখন স্কুলে আসছে এবং স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উপচে পড়ছে। কোথাও 
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কোথাও স্থানাভাব দেখা যাচ্ছে-_ প্রয়োজনীয় ঘর তৈরি হয় নি, আসবাবপত্র নেই। 
কিন্তু তা সত্তেও ওদেরকে স্কুলে আনতে পেরেছি, যারা পড়াশোনার সুযোগ পায় নি 
তাদেরকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে পেরেছি, আমাদের উদ্দেশা সফল হয়েছে। 
স্বাভাবিক ভাবে এই চাপ পড়ছে মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। আজকে মাধামিকে ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। আজকে প্রতিটি স্কুলে মাধামিকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে 
কোথাও দুগ্ডণ, কোথাও তিন গুণ হয়েছে। মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পিছিয়ে 
পড়েছিল, আজকে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই সামনে আসতে পেরেছে। 
আজকে তাই নতুন নতুন স্কুল খুলতে হচ্ছে। সেজনা জুনিয়র স্কুলগ্ডুলোকে হাইস্কুলে 
এবং হাইস্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করতে হয়েছে। প্রতোকটি জেলায় 
নতুন নতুন কলেজ গড়ে উঠেছে। যদিও কোথাও কোথাও এখনও ঘাটতি (থকে 
যাচ্ছে। কোনও ব্লকে দেখা যাচ্ছে যে নিকটবর্তী জায়গায় উচ্চমাধামিক বিদ্যালয় বা 
কলেজ নেই। আজকে প্রতিটি ব্লকে একটা করে কলেজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা 
যাচ্ছে। পাশাপাশি ৩-৪টে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে একটা করে কলেজ এবং 
করতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের একটা পরিবর্তন আনতে হবে। 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় আপনি জানেন যে, আজকে গ্রানে গঞ্জে বেকারদের 
অবস্থা একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, একটা বিস্ফোরক অবস্থা চলছে। আজকে গ্রামে 
গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে একজন বেকার যুবক যাদের বয়স ৩৫ 
বছর পার হয়ে গেছে তারা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলছে, "আমার কি হল'? 
সেইসব বেকার যুবকরা কেউ ১৪ বছর, কেউ ১৬ বছর, কেউ ২০ বছর আগে 
গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে, তাদের কোনও কর্মসংস্থান হয় নি। প্রতি বছর ৩ 
লক্ষের বেশি ছেলে-মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করে বেরোচ্ছে, তাদের মধো ৭৫ থেকে 
৭৬ হাজার প্রথম বিভাগে পাশ করে বেরোচ্ছে। ভাবতে হবে এরা কোথায় যাবে? 
শিক্ষাকে বাস্তবানুগ করে গড়ে তুলতে পারব কিনা, মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারব কিনা এ ব্যাপারে আজকে গভীরভাবে ভাবার 
সময় হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গ্রামে এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, 
কয়েকটি জেলায় গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত জায়গায় নতুন নতুন কলেজ খোলা 
হয়েছে। আজকে এই সংখ্যাটা বাড়িরে দেওয়া হাবে। স্কুলস্তরে ভোকেশনাল বা 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার জন্য এখন আবার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এটা খুবই 
যুগপোযোগী, বাস্তব সম্মত হবে। এই শিক্ষা আগেও ইনট্রোডিউস করার চেষ্টা 
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হয়েছিল। কিন্তু সফল হয় নি। এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ 
বে সব ছেলে-মেয়েরা পড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদের জন; বিল শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য স্কুলে পরিকাঠামো আছে কিনা, এ ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষক আছেন কিনা, 
উপযুক্ত সরঞ্জাম আছে কিনা সেটা আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব এবং পাশাপাশি 
কয়েকটা স্কুলকে নিয়ে এ আই. টি. আই. র মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় কিনা 
সেটাও ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। যেখানে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্য্যন্ত 
বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এটা যদি আমরা করতে 
পারি তাহলে কিছু কাজের কাজ হবে। বাস্তবিকভাবে শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীরা সেই 
শিক্ষাকে ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগাতে পারবে। তা না হলে দায়সারাভাবে 
নাম-কা-ওয়ান্তে এইভাবে বৃত্তিনূলক শিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমর! 
দেখছি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচণ্ড কাজের চাপ বাড়ছে, 
কিন্তু সে গুলিতে একজন করে মাত্র করণিক আছেন। তারা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব অবিলম্বে প্রতিটি স্কুলে আর একজন 
করে করণিক দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ভিনিসপত্র 
আছে, অথচ কোথাও নাইট গাডের কোনও পোস্ট নেই। অনেক জায়গায় বিভিন্ন 
সরঞ্জাম, দরজা জানালা পর্যস্ত চুরি হয়ে যাচ্ছে। সুতর|ং অবিলম্বে প্রতিটি বিদ্যালয়ে 
নৈশ প্রহরীর বাবস্থা করা হোক। কোনও বিদ্যালয়েই গ্রস্থাগারিকের পদ নেই। ফলে 
অনেক জায়গায় গ্রন্থাগারের বই-পত্র সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সুতরাং স্কুলগুলিতে 
্রস্থাগারিকের পদ সৃষ্টির দরকার আছে। রাজ্যে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ 
খোলা হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্রড বেসড আলোচনার প্রয়োজন আছে । বিশেষ করে স্থান 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি 
যেখানে বেশি দরকার সে জায়গা প্রায়োরিটি পাচ্ছে না। সে কারণে এ বিষয়ে ব্রড 
বেসড আলোচনা করে তার ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। সেই ব্যবস্থা করার 
জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন খাতের যে 
বরাদ' এখানে রাখা হয়েছে সেই বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


|2-50 __ 3-00 79.] 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীগণ 
যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের 
ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই কারণে নয় যে, রাজ্যের 
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শিক্ষা ক্ষেত্রের ক্রম-বর্ধমান চাহিদাগুলো সব রাজ্য সরকার পূরণ করে ফেলেছেন, 
সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে পেরেছেন বা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ 
মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সব রকম পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ উন্নতি ঘটাতে 
পেরেছেন বা আমাদের যে পরিমান টেকনিক্যাল স্কুল-_কারিগরী বিদ্যালয়-_ প্রয়োজন 
সব করে ফেলেছেন বা আমাদের রাজ্যে যত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ 
প্রয়োজন তা করতে পেরেছেন। না তা পারেন নি। একটা যুক্ত রাষ্ত্রীয় কাঠামোর 
দেশে, যেখানে শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভূক্ত সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে 
ক্রমাগত তাদের বাজেট বরাদ্দ কমাবেন, আর রাজ্য সরকার স্বল্প আর্থিক সামর্ঘের 
মধ্যে দিয়ে আমাদের সব চাহিদা পুরণ করে দেবে, এটা কি কখনো হতে পারে? 
সমর্থন জানাচ্ছি এই কারণে, অল্প টাকা নিয়ে, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে আত্তরিকতাকে 
মূলধন করে, জনগণের সহযোগিতাকে মূলধন করে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার বিকাশের 
একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বলে। তাহলে কেউ বলতে পারেন,__আপনারা শিক্ষা 
ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে আহান করছেন না কেন? আমরা বামপষ্টীরা 
মনে করি শিক্ষাকে পণ্য করা যায় না। কাউকে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার অধিকার 
দেওয়া যায় না। তা যদি করা হয় তাহলে দুঃস্থ, মেধাবী-গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার 
সুযোগ পাবে কি করে? সে জন্য আমরা ঢালাওভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি 
উদ্যোগকে আমন্ত্রন জানাতে পারি না। স্যার, প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট 
সরকার কতটা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন? আজকে আমাদের 
সরকার বলছেন, আমাদের ভারতবর্ষে আজকের সামাজিক অবস্থায় যে নব্য মধ্যবিত্ত 
ফি হিসাবে নেয়া হবে। আমি আনন্দিত যে, আমাদের সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ 
করেছেন। অতীতে এই বিধানসভায় আমি বার বার এই কথা বলেছিলাম। আমার 
মনে হয় আরো আগে যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হত তাহলে ইতিমধ্যে আমরা 
এই বাবদ যে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতাম তা শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে ব্যয় 
করতে পারতাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্বেগও আমাদের মনে দেখা দিচ্ছে। সেটা 
হচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কি হবে? আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, 
তাদের ওপর নিশ্চয়ই টিউশন ফি-র দায় চাপিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু কলেজের 
ক্ষেত্রে? কলেজের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টাত্ত অনুসরণ করবো না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব না। আজকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিস্ত এই দুটো ভাগ করব না। তা 
যদি না করি তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে যারা পেরিয়ে গেছেন তাদের ছেড়ে 
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দিলাম আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাপকভাবে টিউশন ফি চাপালাম-_এটা যদি করা 
হয় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে বলে আমি মনে করি। টিউশন ফি 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রহন করুন আবার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রহন করুন-__ 
এই আবেদন আমি জানাব। আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় প্রন্ম দেখা দিয়েছে 
মাস্টারমশাইদের টিউশন করা সম্পর্কে। একথা ঠিকই, মাস্টারমশাইরা সব বিবেকবান, 
সাধারণত তারা টিউশন করেন না। কিন্তু টিউশনের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হল আমাদের 
সিলেবাস। যে পরিমান ছাত্ররা আমাদের বিদ্যালয়ে আসে, সেই পরিমান ছাত্রদের 
পড়ানোর জন্য যে পরিমান শিক্ষক আছেন তাতে সিলেবাসের বোঝা যে ধরণের 
তাতে অল্প সময়ের মধ্যে এত সিলেবাস সম্পূর্ণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
আপনার বোধহয় খেয়াল আছে, রাধাকৃষ্তাণ কমিশন ৫৩1৫৪ বছর আগে যেটা 
প্রধানত উচ্চ শিক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল-_তারা কিন্তু একটি কথা বারবার 
এই পরীক্ষা ব্যবস্থার যদি সংস্কার না হয়, এই বিশাল সিলেবাস একে সংক্ষিপ্ত করে 
যেটা আয়াসসাধ্য হবে শিশুদের কাছে সেই রকম সিলেবাস পৌঁছে দিতে হবে। যদি 
শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে সংক্ষিপ্ত, বাস্তবমুখী করতে পারি, অল্প সময়ের মধ্যে আয়াসসাধ্য 
ভাবে সমস্ত বিষয়টা সংক্ষিপ্তভাবে যদি পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তাহলে টিউশন 
চাওয়া এবং পাওয়ার যে প্রবণতা সেটা হ্রাস পাবে। তাই আমি অনুরোধ জানাব, 
আমাদের সিলেবাস আরো সংক্ষিপ্ত, আরো বস্তরনিষ্ঠভাবে কিভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে 
উপস্থিত করা যায় সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন। আর একটি বিষয়ে বলব, যেটা 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়গণরা বিবেচনা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মন্ত্রীরা চেষ্টা করলেও 
তার সুফল সব মানুষ পাবে একথা বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, বিশ্বাস করা বোধ হয় 
ঠিকও হবে না। কারণ, আমরা জানি, আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে 
বই পাওয়ার কথা। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, মে, জুন মাস চলে গেল, 
জুলাই মাস এসে গেল- এখনো পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও বই 
যায়নি। অথচ প্রথম পর্বের মূল্যায়ন হয়ে গেল। সরকার বই দিল, কিন্তু স্কুলগুলিতে 
বইগুলি পৌঁছালো না। এদিকে কলেজ স্ট্রিটে কালোবাজারে সেইসব বইগুলি পাওয়া 
যাচ্ছে। বিত্তশালী অভিভাবকেরা সেইসব বই কিনে নিয়ে যায়। আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আবেদন করব,_আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক-_কিন্তু আপনার যে প্রশাসন 
সেই প্রশাসনকে যদি গতিশীল এবং দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন না করতে পারেন তাহলে 
আপনার সমস্ত উদ্দেশাই অনেকখানি ব্যাহত হবে। প্রাথমিক স্কুল বোর্ডে বিধায়করা 
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সদস্য ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে নেই। কিন্তু স্কুল বোর্ড কাজ শুরু করে দিয়েছে। 
সেক্ষেত্রে বিধায়করা সদস্য না থাকার ফলে তাদের যে বলার সুযোগ বা অধিকার 
ছিল, সেই সুযোগ বা অধিকার থেকে বঞ্চিত বর্তমানে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন করব, এই বিধানসভায় যাতে সেই পদগুলি পূরণ করা যায় সেইদিকে 
গুরুত্ব দেবেন। আমি এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে বলি, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, 
ডি. আই. অফিসগুলি এক-একটি দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে। আমি নিজে জানি, 
এস. এস. সি. থেকে পাঠানো হয়। আগে যে জয়েন করেছে তাকে আপ্রভাল এস. 
এস. সি. থেকে পাঠানো হল না, কিন্তু পরে যে জয়েন করলো ১ বছর কিম্বা দেড় 
বছর বাদে, তাকে আপ্রভাল পাঠিয়ে দেওয়া হল। আগে যে জয়েন করলো তার 
আ্যাপ্রভাল হল না। মাঝখানে একটা অশুভ ঘটনা ঘটছে ডি. আই. অফিসে। সুতরাং 
আমরা যতই চেষ্টা করি, মাস্টারমশাইরা সব সময়মতো পেনসন পাক, মাস্টারমশাইরা 
সময়মতো প্রাপ্য উপকরণ পাক, আমাদের সদিচ্ছা আছে ছেলে-মেয়েরা মিড-ডে 
মিল পাক, কিন্তু সেই ইচ্ছা আপনি যে প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবেন, সেই 
প্রশাসনকে যদি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন এবং গতিশীল, দুনীতিমুক্ত করতে না পারেন 
তাহলে আপনার সেই আশা পূরণ হবে না এবং মানুষের আশা-আকাঙ্খাও পূরণ 
হবে না। সুতরাং এই দিকটি আপনি গুরুত্ব দেবেন। এই আশা রেখে বাজেটকে 
পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে, বিরোধীপক্ষের আনীত সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়গণ 
এবং মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্িমহাশয় শিক্ষা দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ 
করেছেন তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত ছাটাই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য 
দেবপ্রসাদবাবু বিদ্যালয় গৃহের বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি কথা বললেন। এই বিষয়টি 
নিয়ে মন্ত্রী মহাশয়গণ বলবেন, আমি শুধু এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য দিতে ঢাষ্ট। 
কংগ্রেস আমলে ২৮ বছরের রাজত্বে সর্বোচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুদান দেওয়। 
হয়েছিল ৫ হাজার টাকা। তার বেশি নয়। ২৮ বছরে মোট অনুদান দেওয়া হয়েছিল 
১৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। আর বামফ্রন্টের আমলে এমন বহু প্রাথমিক স্কুল আছে 
যা বানে পড়ে গিয়েছে সেই স্কুলকে গৃহনির্মাণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত অনুদান 
দেওয়া হয়েছে। তারপর উনি অভিযোগ করলেন যে ১০ বছর ধরে এখানে কোনও 
সুফল হয়নি। স্যার, আপনি জানেন, বিরোধীপক্ষের বন্ধুরাই মামলা করেছিলেন 
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যাতে নতুন স্কুল করা না যায়। তারাই মামলা করে এটাকে আটকে রেখেছিলেন 
তার আগে আইন করেছিলেন যে অর্গানাইজড স্কুল করা চলবে না, যাতে না 
মাস্টারমশাইদের নেবার বিষয়টি আসে। *৭৩ সালে সেই আইনের কথা বোধহয় 
ভুলে গিয়েছেন। তারপর উনি স্কুলে শিক্ষার মানের কথা বললেন। স্যার, আপনাকে 
বলি, *৭৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাশের রেট ছিল ৪৮ পারসেন্ট, এখন প্রতি 
বছর ৭০ পারসেন্টের কাছাকাছি ছাত্র পাশ করছে। তারপর শিক্ষক নিয়োগের 
বিষয়টি নিয়ে উনি বললেন। আগে কি ভাবে শিক্ষক নিয়োগ হত সেটা এই প্রসঙ্গে 
একটু জেনে রাখা ভাল। যারা স্কুলের সম্পাদক ছিলেন বা এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত 
ছিলেন বিশেষ করে এ জোতদার, জমিদার, মহাজন শ্রেণীর লোকরা, তাদের যারা 
বশংবদ ছিলেন তাদেরই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হত। অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা মাপকাঠি ছিল না, যারা বশংবদ তারাই শিক্ষক পদে 
নিয়োজিত হতে পারতেন। তারপর সেই সময় শিক্ষকদের মাহিনা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
আমরা দেখেছি, খাতায় এক রকম মাহিনা লেখা হত আর হাতে দেওয়া হত তার 
চেয়ে অনেক কম টাকা। তার উপর সেই মাহিনাটুকুও পাওয়ার জন্য শিক্ষকদের 
আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হত, কবে তারা সেই সামান্য মাহিনাটুকুও 
পাওয়ার জন্য শিক্ষকদের আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হত, কবে তারা সেই 
সামান্য মাহিনাটুকু পাবেন বসে বসে ভাবতেন। কিন্তু আজকে অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখন এস. এস. সি. থেকেই বলুন বা প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই বলুন, ভাল ভাল স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্ররা স্কুলে শিক্ষকতা করতে আসছে 
মর্যাদা নিয়ে ফলে বিদ্যালয়গুলিও উপযুক্ত মানের শিক্ষক পাচ্ছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে 
তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা যে অসারতা তা প্রমাণ হয়ে যায়। উনি ইংরাজি 
শিক্ষার কথা বললেন। এই প্রসঙ্গে আমি স্কুল-ছুটদের বিষয়টি নিয়ে একটু বলি। 
এটা আমার রিপোর্ট নয়, বিশ্বব্যাঙ্ক তার রিপোর্টে বলছে, এখানে ৭৬/৭৭ স'ল 
দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতো ৫২ পারসেন্ট লোক, এখন সেটা নেমে হয়েছে ২৬ 
পারসেন্ট। এখন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেইসব ঘরের ছেলে 
যারা স্কুলে আসছে তাদের প্রথম প্রজন্ম যারা শিক্ষার্থী, তারা বাড়ির লোকদের 
কাছে ইংরাজি পড়তে পারবে না। ইংরাজি পড়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। তারা যদি 
পড়াশুনা করতে না পারে তাহলে স্কুল-ছুট হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা এখানে রয়েছে। 
এই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীদের চিস্তাভাবনা করতে বলব। তারপর স্কুলে মাহিনার 
বিষয়টি নিয়ে যেটা উনি বললেন সে বিষয়ে বলব, যাদের সঙ্গতি আছে তাদের 
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বিষয়ে চিন্তাভাবনার কথা বলা হয়েছে। দেবপ্রসাদবাবু এখানে কাদের স্বার্থে কথা 
বলছেন সেটা চিস্তা করা দরকার। তারপর তিনি ভাষা নীতি নিয়ে বললেন। তার 
জানা দরকার যে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা নীতি বিষয়ে স্বচ্ছতা আছে। এ নিয়ে 
বেশি কিছু বলব না, মন্ত্রীমহাশয়রা বলবেন। দেবপ্রসাদবাবুকে বলব, বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পর এ রাজ্যে এই সরকার যে কাজ করেছেন তিনি সেটা জানেন। ভূমি 
সংস্কারের ক্ষেত্রে, ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য আমরা অর্জন করেছি। এক/দু 
জনকে নয়, ২৫ লক্ষ ভূমিহীনকে জমি দেওয়া হয়েছে ফলে তাদের অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চাষের ক্ষেত্রে নিশ্যয়তা আসায় ১৫ লক্ষ বর্গাদার নিশ্চিতভাবে 
চাষ করতে পারছেন। 
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তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষেতমজুর, আগে 
যারা কাজ পেতো না, কাজ পেলেও মজুরি যা পেতো তা দিয়ে এক কেজি চাল 
কিনতে পেতো না এবং এটাই তখন বাস্তব চিত্র ছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করায় তারা খোরাকি হিসাবে ২ কেজি চাল এবং ৩০- 
৪০ টাকা মজুরি পান। আজকে পপ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন 
এবং জনমুখী প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে 
বলেই ২৬ ভাগ বাদে বাকি মানুষ দারিদ্রসীমার উর্ধে উঠেছেন। আগে বাবুদের 
সেসব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে এবং তারজনাই আজকে বিদ্যালয়ে জায়গা 
সঙ্কুলানের যে প্রশ্ন সেটা দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি জিনিস ভাবতে হবে 
যে, স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ আমলের আগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেটা ছিল সুষ্ঠু 
শিক্ষা-ব্যবস্থা, সে মাধ্যমিক হোক, পাঠশালা শিক্ষা হোক, টোল হোক বা মাদ্রাসা 
শিক্ষাই হোক। কিন্তু ওরা এসে মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য শিক্ষা চালু করলেন এবং 
তার ফলে শিক্ষার সঙ্কোচন ঘটলো। স্বাধীনতার পর এক্ষেত্রে কিছুই করা হল না৷ 
খের কমিটি গঠিত হল। তাঁরা বললেন, বাজেটের ১০ ভাগ টাকা শিক্ষায় ব্যয় 
করতে হবে। পরবর্তীকালে যেসব কমিশন হল---ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন গঠিত 
হল, সর্বপন্লী রাধাকৃষ্জন কমিশন হল, মুদালিয়া কমিশন হল, কোঠারি কমিশন হল। 
তারা সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা, ১৪ বছর বয়স পর্যস্ত ছেলেমেয়ের সকলের জন্য 
প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। আমাদের সংবিধানের ফাল্ডামেন্টাল রাইটের 
দ্বিতীয় ভাগে ৪৫ পাতায় উল্লেখ করা হল, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের 
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প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ১০ বছরের মধ্যে। ওরা সেটা উপেক্ষা করলেন 
শুধু উপেক্ষাই করলেন না, তখনকার শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ যদি লক্ষ্য করি তাহলে 
দেখবো, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তারা শিক্ষাথাতে ৭.৮৬ পারসেন্ট টাকা ব্যয় 
করেছিলেন। সেটা তারপর ধাপে ধাপে কমিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দীড়াল 
৩.৫ পারসেন্ট, অস্টম পরিকল্পনায় শিক্ষায় বরাদ্দ দীড়াল বাজেটের ২.৪৬ পারসেন্ট। 
এবারে সেটা কমিয়ে এনে ১.১৮ পারসেন্টে দাড় করিয়েছে দিল্লির সরকার। অর্থা€ 
তাদের এক্ষেত্রে কোনও সদিচ্ছা নেই এবং সেই সদিচ্ছা না থাকবার জনাই এটা 
হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় শিক্ষাকে যৌথ তালিকাভুক্ত করা হল। 
সেটা করে তারা কি করলেন-_ দিনের পর দিন নিজেদের শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ 
কমিয়ে গেলেন এবং রাজ্যগুলির উপর ফোপড়দালালী করবার জন্য নানা শর্ত 
চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এরকম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৬ সালের আগে 
পর্যস্ত আজকে যারা বিরোধী পড়ে রয়েছেন তারা যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলেন সেটার 
কথা চিন্তা করতে হবে। অবশ্য আমি বিস্তারিতভাবে তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু 
গণ-টোকাটুকি নয়, শিক্ষার পরিবেশকেই তারা নষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং তার 
ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬-এর মাধ্য ৩১ জন 
শিক্ষক এবং ১৫০ জন ছাত্রকে তারা খুন করেছিলেন। সেই সময় পরীক্ষার্থীদের 
শুধু এম. এস. সি.-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থাই নয়, যোগাতর থেকে 
যোগ্যতম শিক্ষকদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার 
জন্য নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। যেমন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা, মিড- 
ডে-মিল, ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক দেওয়া, মাইনে ফ্রি করে দেওয়া পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত 
সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে গেলে মানব সম্পদের উন্নতি ঘটাতে হবে। সেই 
জন্য শিক্ষার মান এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা 
বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। পশ্চিমবাংলার এই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি 
ঘটানো হয়েছে। পশ্চিমবাংলার এই বাময্রন্ট সরকার শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটানোর 
জন্য .স্বাক্ষরতায় এগিয়েছে। এগিয়েছে বলেই ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবাংলায় যেখানে 
্বাক্ষরতার হার ছিল ৪০ শতাংশ সেখানে আজকে সেই হার ৭২ শতাংশ হয়েছে। 
এটা কি ইতিবাচক দিক নয়? ওনারা যে নীতিতে বিশ্বাসী তার ফলশ্রুতি হিসাবে 
তারা এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। আমি আর একটা কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করব। আজকে এই যে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার বিষয়ে বামফ্রন্ট 
সরকার ঘোষণা করেছে তাকে শিক্ষকরা এবং অভিভাবকদের একটা বড় অংশ 
স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু এটা করতে গেলে একটা বিষয় চিত্তা-ভাবনা করা দরকার। 
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তা হলো শিক্ষক এবং ছাত্র অনুপাত বাড়াতে হবে। শিক্ষক যদি বেশি না নেওয়া 
যায়, পরিকাঠামো যদি ঠিক না করা যায় এবং অন্যান্য উপকরণ যদি না দেওয়া 
যায় তাহলে প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার যে আইন (সেই আইন আইনই থকে 
যাবে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হবে না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব ৪০ 
জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে এই অনুপাতে 
শিক্ষক নেই সেখানে যাতে সেই অনুপাতে শিক্ষক দেওয়া হয়, বিদ্যালয় গৃহ এবং 
অন্যান্য উপকরণ যথাযথভাবে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। আর 
একটা বিষয় ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে 
গরিব ঘর থেকে প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানোর ব্যাপারে 
চিন্তা-ভাবনা করে পুনর্বিবেচনা করা যায় কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। এই 
কথা বলে আবার বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি। 
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শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষা বিভাগের যে বাজেট 
এখানে উত্থাপিত হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধিদের আনা 
কাট মোশানগুলিকে ছাঁটাই করলাম। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বিগত কংগ্রেস 
সরকার আমাদের পশ্চিমবাংলা শাসন করেছিল। তাদের যে শাসনকাল সেই 
শাসনকালে তারা শিক্ষার যে অবস্থা সেটা অত্যন্ত শোচনীয় করে তুলেছিল। সেই 
অবস্থা কাটিয়ে তুলেছিল ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর। 
বামফ্রন্ট সরকার এসে গুরুত্ব সহকারে এবং সহানুভূতি সহকারে শিক্ষাকে সকলের 
জন্য শিক্ষার আয়োজন করেছে। শিক্ষাকে একটা গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনয়ন 
করতে পেরেছে। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দীড়িয়ে যেখানে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি ভারতবর্ষের কেন্দ্রের জোট সরকার, বি. জে. পি. জোট সরকার শিক্ষার মাধো 
আবার গৈরিকীকরণ করার ব্যবস্থা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা 
দূর করে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নিজের আদর্শে অবিচল থেকে স্বীয়কর্তব্য 
পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তার প্রতিফলন এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে লক্ষ কর! 
যাচ্ছে। স্যার, এই যে বাজেট তৈরি করা হয়েছে তাতে সার্বজনীন প্রারভ্ভিক শিক্ষার 
উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় অনুমোদিত ৫৩ হাজার প্রাথমিক 
বিদ্যালয় আছে এবং ২২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। প্রথম থেকে পঞ্চম 
শ্রেণীতে প্রায় ১ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা পয়সায় হিন্দি, উড়িষ্যা, নেপালী, উদ্দূতে 
৮৬টি শীর্ষক পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। 
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এখানে এই রকম যে ব্যবস্থা, এটা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও 
রাজ্যে করা হয়নি। বর্তমানে আমরা প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক সমস্ত 
জেলায় সরবরাহ করি। মে মাসে নির্বাচন থাকার জন্য সরকারি পাঠ্যপুস্তক যেখানে 
তৈরি করা হয়, সেখানে একটু বিলম্ব হওয়ার ফলে যদিও বিভিন্ন জায়গায় 
বইগুলো এখনও সরবরাহ করা যায় নি, তবে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে 
আমরা অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক দেবার জন্য ব্যবস্থা করছি। এই 
প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, প্রথম শ্রেণীতে যে পাঠ্যপুস্তকগুলো ছিল সেগুলোকে গত 
বছর পরিবর্তন করে মধ্যশিক্ষা পর্যদের অনুমোদনব্রমে প্রথম শ্রেণীর বইগুলোকে 
পরিমার্জিত করে প্রায় ছাপা হয়েছে। এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে পাঠ্যপৃস্তকগুলো 
রয়েছে, সেগুলোকে শিক্ষকমণ্ডলি, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক-অভিভাবিকা তাদের সুপরামর্শ 
নিয়ে আবার নতুন করে সংস্করণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে বিশেষ 
করে ইংরাজি ভাষার যখন প্রচলন হচ্ছে, তার জন্য ৪৫ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক তৈরি 
করা হয়েছে। সেগুলোকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, পশ্চিমবাংলা 
ছাড়া বাইরে আরও বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী যে সমস্ত জায়গায় আছে, যেমন, 
আন্দামান, ওড়িশা এবং মধ্য প্রদেশে বাংলা ভাষার বইগুলো সরবরাহ করা হয়ে 
থাকে। বর্তমানে পঞ্চায়েতস্তরে গ্রামোন্নয়ন যেখানে রয়েছে, সেখানে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে 
এই বইগুলোকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য আমরা প্রায় ১৮ কোটি 
টাকা খরচ করেছি। পোষাকের জন্য বলি, এস. সি. এস. টি. দের জন্য প্রায় 
একশো ভাগ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ২৫ লাখ পোষাক আমরা দিচ্ছি। 
প্রাইমারি লেভেলে ক্রীড়া, খেলাধূলার জন্য ভাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপনারা 
শুনে আনন্দিত হবেন, এবারে প্রথম বানীপুরে ড. বি. আর আন্বেদকার ক্রীড়া 
বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়ে, মোট 
৩০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং এটার সম্পূর্ণ খরচ সরকারের। মিড-ডে- 
মিলকে যাতে খুব ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য ৪৬৫টি ব্লককে এর 
আওতায় আনা হয়েছে। ৯৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪১৯ জনকে এই প্রকল্পের মধ্যে 
আনা হয়েছে। এটি একটি সুখের বিষয়, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 
যে আয়োজন, একে তারা প্রশংসা করেছেন। তবে এতে আমাদের আত্মতুষ্টির 
কোনও কিছু নেই। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আরও যারা এখনও বিদ্যালয়ে আসেনি, 
তাদের যাতে বিদ্যালয়ে আনা যায়, আমাদের সেই প্রচেষ্টা রয়েছে। চালের কোয়ালিটি 
যাতে আরও উন্নত করা হয়, তার জন্য আমরা ভারত সরকার এবং এফ সি আই 
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কে জানিয়েছি, যাতে কোয়ালিটি আরও উন্নত করা হয় তার জন্য তাদের জানিয়েছি। 
পরিশেষে এই বাজেটকে আবার সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনকে 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী নন্দরানী দল $& মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৩০ নম্বর অভিযানের 
অস্তর্গত শিক্ষাথাতে যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে, তাকে আমি 
সমর্থন করছি এবং বিরোধীদলের সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধীপক্ষ এখানে নেই, অনুপস্থিত। তারা যে ছাঁটাই প্রস্তাব 
দিয়েছেন তার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 


আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, যখন কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষে 
রাজত্ব করেছিলেন, সেই সালগুলিতে যদি দেখা যায়, '৬১ সাল ধরে, সেখানে 
লোক ' গণনা হয়েছিল, স্বাক্ষরতার হার যা ছিল, জাতীয় গড়ের যে স্বাক্ষরতা তার 
অনেক নিচে পশ্চিমবাংলা ছিল। ”৭১ সালে সেখানেও ছিল নিচে। '৮১ সালেও 
নিচে। জাতীয় স্বাক্ষরতার গড়ের নিচে ছিল পশ্চিমবাংলা। '৯১ সালে পশ্চিমবাংলা 
স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে একটা জায়গা করেছে এবং জাতীয় যে গড় তার উপরে পৌঁছাতে 
পেরেছে। আপনারা জানেন যে, আমার যে দপ্তর স্বাক্ষরতা জনশিক্ষার প্রসারের 
দপ্তর, এর প্রধান কাজ হচ্ছে স্বাক্ষরতাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই 
সাক্ষরতা প্রকল্পের বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। তিনটি পর্য্যায় আছে। প্রথম হচ্ছে__ 
সার্বিক সাক্ষরতা পর্যায়, দ্বিতীয় হচ্ছে-_সাক্ষরোত্তর পর্যায়, তৃতীয় হচ্ছে__ধারাবাহিক 
শিক্ষা প্রকল্প। এই সকল পর্যায় এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় সরকারের যে 
প্রকল্পগুলি আমরা গ্রহণ করেছিলাম '৯০ সালে তার যে মূল্যায়ন হয়েছিল সেই 
মূল্যায়ন কেন্দ্রীয় সরকার করেছিলেন, তার এজেন্সি মারফৎ। সেখান থেকে যা 
বেরিয়ে এসেছে আমরা ৯২ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষকে স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করতে 
পেরেছি নবস্বাক্ষর করতে পেরেছি। এবারে ২০০১ সালে যে লোক গণনা হল, 
সেখানে তার প্রভাব পড়েছে সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার যে রিপোর্ট 
বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে, ৬৯.২২ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে বিরোধী পক্ষ থেকে যে 
বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, যে কাটমোশন দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয় এক্ষেত্রে 
আমরা এটা বলতে পারি। আমাদের দপ্তর যে কাজ করেছে এই পর্যাত্ত সেটা হচ্ছে 
৭টি জেলায় তারা ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় এসেছে এবং ৫টি জেলা 
তারা ইতিমধ্যে আসার চেষ্টা করেছে। আমাদের লক্ষ্য আছে আরো ৯টি জেলাকে 
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ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের মধ্যে আনার। আর আমরা কিছু জেলাকে সাক্ষরোত্তর 
প্রকল্পে আনব বলে চিহিততি করেছি। *৯১ সালে যে টার্গেট ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষ 
নিরক্ষর মানুষকে আমরা সাক্ষর করব, তা আমরা পারিনি। আগামী দিনে সেই 
টার্গেট পুরণ করার চেষ্টা করছি এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হচ্ছে। এছাড়া আছে, এই দপ্তরের অধীন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সেখানেও আমরা 
কাজ করছি। এই দপ্তরের মাধ্যমে আমরা ৬২,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াবার 
সুযোগ করে দিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিলেন, 
আজকে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই, কিন্তু এটার মূল্যায়ণ করতে হবে, পশ্চিমবাংলায় 
বামফ্রন্ট সরকার ২৪ বছর ধরে যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করেছে, সেই কর্মসূচিগুলি 
বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এই নব সাক্ষররা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। আজকে 
আমাদের চেষ্টা আছে, আমরা আরো কিছু নন ফর্মাল প্রজেক্ট খুলব। এর মধ্যে 
আমাদের দপ্তরের অধীনে কিছু সেন্টার আছে। নন ফর্মাল প্রজেক্ট আমরা ইতিমধ্যে 
৩২টি এন. জি. ও. কে দিয়ে শুরু করেছি, যেগুলি এন. জি. ও. রা পরিচালনা 
করে, তার সংখ্যা হচ্ছে ১৪৯৭টি, এখানেও পড়াশুনা হচ্ছে। আর রাজ্য সরকার যা 
পরিচালনা করে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কেন্দ্র, তার সংখ্যা, ইউনিট হচ্ছে ৬৮টি এবং 
৫০টি এন জি ও র মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়, সেখানে কেন্দ্র আছে ৩৪০০; 
এখানে ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশুনা করেন। এছাড়া আমার দপ্তর যে কাজগুলি 
করে তার একটা প্রচার করা দরকার। শ্রাবা দৃশ্য শাখা আছে-_সরকারি ইউনিট 
১টি, বেসরকারি ইউনিট ১১টি। আমরা চাইছি আগামী দিনে আরো তিনটি ইউনিট 
খুলব, বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গলে যে এলাকাগুলি পিছিয়ে আছে, সেখানে কাজ 
করব। সারা পশ্চিমবাংলায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার বাবস্থা আছে। ৯০টি 
স্বীকৃত বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের পড়াশুনার সুযোগ আমরা করে দিয়েছি সরকারি ও 
বেসরকারি মিলিয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দপ্তরের যে পরিকল্পনা আমরা করেছি 
তা বাজেটের মধ্যে রেখেছি। 


মাননীয় সদসাদের কাছে আবেদন করব, সারা পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার আলো 
যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য এলাকা উন্নয়নের পাশাপাশি, মানব সম্পদ উন্নয়নের 
পাশাপাশি, যারা নিরক্ষর মানুষ তারা যাতে স্বাক্ষর হয় তার জনাও আপনার! 
সকলে এগিয়ে আসুন। কেরালা ও মিজোরাম যে জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে সেই 
জায়গায় যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি তার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে 
হবে। তাহলেই আমরা কেরালা, মিজোরামের পরে স্থান করে নিতে পারব। সরকারের 
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একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়, জনপ্রতিনিধিদেরও এই ব্যাপারে এগিয়ে 
আসতে হবে। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বিনীতভাবে আবেদন করতে 
চাই-_শুধু বিরোধী পক্ষ নয়, পশ্চিমবাংলার সকল মানুষ যদি এগিয়ে আসেন 
তাহলে আমরা নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করতে পারব। তাদের নিজ নিজ এলাকায় 
আমাদের যে প্রকল্পগুলো আছে প্রথা বহিভূত স্বাক্ষরতা কেন্দ্র, সহায়ক স্বাক্ষরতা 
কেন্দ্র আছে, সেখানে যদি আপনারা এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে 
পারব।' সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষের ছাঁটাই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-20 __ 3-20 0.1] 


শ্রী নিমাই মাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমার দপ্তরের যে 
বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের ছাঁটাই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা রাখতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের গাঠস্থান হচ্ছে বাংলা। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী 
করার জন্য এবং প্রসারিত করার জন্য এই বাজেট বরাদ্দে সংস্থান করা হয়েছে। 
মাননীয় সদস্যগণ জানেন, গত বছর বাজেট বরাদ্দের সময় আমি বলেছিলাম 
পশ্চিমবঙ্গে এখনো ১৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে, যেখানে সরকার পোষিত 
গ্রন্থাগার নেই। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে গ্রন্থাগার পরিষেবা আওতায় আনার 
জন্য গত বছর থেকেই আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ১৫০ টির মতো স্থাপন করা 
হয়েছে এবং বর্তমান বছরে আমরা ৬৮২টি জন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন 
করার লক্ষ্য নিয়েছি। মাননীয় সদস্যগণ যদি এই ব্যাপারে সহায়তা করেন তাহলে 
এই ৬৮২টি কেন্দ্র আমরা স্থাপন করতে পারব। গত বছর আমরা আরও বলেছিলাম 
এক বিংশ শতাব্দীকে সামনে রেখে যুবসমাজকে আমরা আরও আরও বেশি করে 
্রস্থাগারমুখী করার প্রকল্প নিয়েছি।'১৯টি জেলা গ্রন্থাগার এবং ৬৪টি মহকুমা গ্রন্থাগার 
আমরা স্থাপন করেছি। বৃত্তিমূলক সহায়তা কেন্দ্র, যুবক-যুবতীরা যাতে জীবিকার 
সন্ধান পেতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত জায়গাতে আমরা 
নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি, কারণ ভিড়ের চাপ এখানে ক্রমশ বাড়ছে। এখানে আমরা 
জায়গা দিতে পারছি না। এখানে একজন মাননীয় সদস্য হলদিবাড়ি গ্রন্থাগার সম্পর্কে 
বলেছেন। আমরা জানি এটা খুব প্রাটান গ্রন্থাগার। ওখানকার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যা 
যা সহযোগিতা চেয়েছিলেন__আর্থিক সহযোগিতা, পুস্তক সহযোগিতা সব আমরা 


236 £5981471% 1২008819105 
[270 11), 2001] 


করেছি। এটাকে শহর গ্রশ্থাগার রূপে রূপায়িত করার জন্য আমরা নিশ্চয় চেষ্টা 
করব। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা বিবেচনা করার জন্য আমরা 
নিশ্চয় চেষ্টা করব। স্যার, গত বছরের আগের বছর পশ্চিমবাংলায় একটা নক্কারজনক 
ঘটনা ঘটেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি থানাকুল-এর বলপাই দৌলতচকে যে 
্রস্থাগারটি রয়েছে সেখানে তারা রাত্রির অন্ধকারে বোমা মেরে আগুন লাগিয়ে 
দিয়েছিল। 


একটা কথা তারা বলেছিল-_এখানে নাকি মার্কসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, এই 
মার্কসবাদ যাতে শিক্ষা দিতে না পারে সেইজন্য এটা ধ্বংস করে দিলাম। ওরা মুর্খ, 
জানে না যে সেখানে গান্ধিজী, নেতাজী সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, তারাশংকর, 
আরও অনেকের বইও ছিল। গ্রন্থাগার ধ্বংস করা শুধু এখনই নয়, প্রাটীনকাল 
থেকেই লাইব্রেরি ধ্বংস হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধবংস করেছিল। হিটলারও 
করেছিল, খলিফারাও করেছিল, ইংরেজরাও করেছিল। তারা বলত এখান থেকে 
নাকি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়বে, একে ধ্বংস করতে হবে। আমরা সরকারের 
তরফ থেকে বলেছিলাম নতুন করে ওটা তৈরি করব। যে একতলা গ্রন্থাগারটি 
তারা ধ্বংস করেছিল, জনগণের সহায়তায় সেটি দোতলা সুসজ্জিত লাইব্রেরিতে 
পরিণত হয়েছে এবং গত মার্চ মাসে আমাদের নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষাধিক 
মানুষকে সাক্ষী রেখে এ গ্রন্থাগার জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। মুর্খরা যতই 
ভাবুক জ্ঞানকে আটকে দেওয়া যায়, তা কিন্তু হয় না। হিটলার পারেনি, খলিফারাও 
পারেনি, ইংরেজরাও পারেনি আর ওরাও পারবে না। জ্ঞানের আলো পশ্চিমবাংলায় 
যেভাবে জ্বলছে, সেই ভাবেই জুলবে। ওরা বাংলার এঁতিহ্য, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে 
পারবে না। গ্রস্থাগারের ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও বিরাট অবদান ছিল বাংলায়। 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯২৫ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়, তিনি ছিলেন তার 
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই, 
এক্ষেত্রে তারও বিরাট ভূমিকা আছে। আমরা ব্যবস্থা করছি--নব সাক্ষর যারা 
গ্রন্থাগারে আসবে, তাদের কোনও ফি লাগবে না, বই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়তে 
পারবেন। জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থাগার, একে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার 
আশা রাখি। আগামী দিনেও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষে এক নম্বর স্থানে যাতে 
আমরা থাকতে পারি তার জন্য সকলের সহযোগিতা চাই। সর্বশেষে, এই বাজেট 
বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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[3-30 -__ 3-40 00-77.] 


শ্রী মহঃ সেলিম £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটের দাবি সংখ্যা ৩০- 
এর শিক্ষা বিষয়ক যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাকে যারা সমর্থন করেছেন তাদের 
সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি এবং আবেদন করছি যেসব বিষয় উপস্থিত হয়েছে বাজেটে, সেইগুলোকে 
যাতে সমর্থন করা হয়-_ আমিও করছি। 


আমাদের কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এই প্রয়াস চালাচ্ছে যে, আমাদের রাজ্যে 
- শিল্পে এবং কৃষিতে যে উন্নয়ন শুরু হয়েছে এবং উন্নয়নের যে লক্ষমাত্রা নির্ধারিত 
হয়েছে, যেদিকে আমরা এগো্ছি, সেই উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষার পরিকাঠামো যাতে 
আমাদের রাজ্যে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমাদের সরকারি প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছে। 
পলিটেকনিক, আই. টি. আই., জুনিয়র পলিটেকনিক, সর্ট টার্ম ভোকেশনাল ট্রেনিং 
কোর্স চালু আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, 
পৌরসভা, পঞ্চায়েতকেও ইনভলভ করার চেষ্টা করেছি এবং দ্রুত প্রসার ঘটিয়েছি। 
একে আরও প্রসারিত করার প্রয়োজন আছে। আমাদের যে ফর্মাল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেখানে ডিগ্রি, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আমাদের একটা 
মানসিকতা আছে, সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে জীবনে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 


কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে সে সুযোগ ঘটেনি। স্কুলের বিভিন্ন পর্যায়ে পরবর্তীকালে 
পরবতীসময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সবাই শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। 
কিন্তু তাদেরও জীবনে আধুনিকতার প্রয়োজন আছে সমাজ দেশের রাষ্ট্রের উন্নয়নের 
জন্য তাদেরও উন্নততর করে তোলার প্রয়োজন আছে। তার জন্য উপযুক্ত দক্ষ 
লোক করা এবং তাদেরকে আধুনিক পেশায় উপযুক্ত করে যাতে তাদেরকে আরও 
দক্ষ করে তোলা যায়, বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা আমাদের 
যে এসট্যাবলিশমেন্ট পলিটেকনিক আছে, আই টি আই আছে, সেখানে আমরা 
নতুন নতুন বস্ত্রভিত্তিক নূন্যতম বিদ্যায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছি 
তার জন্য আমাদের যে স্টেট কাউঙ্গিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন আছে, সেখানে 
তারা প্রয়াস রত। কিভাবে আরও আধুনিক, আরও যে শিল্প গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন 
ধরণের যে পেশার চাহিদা, দক্ষতার চাহিদা গড়ে উঠছে, তার দিকে নজর রেখে 
আমরা নতুন বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্স এবং কারিকুলাম শুরু করেছি। আপনারা 
জানেন যে, ৪৫টা বিশেষ শর্ট টার্ম ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স গত কয়েক বছর ধরে 
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চালু করা গেছে। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব এগিয়ে এসেছে। এবারেও আমাদের প্রস্তাব 
আছে। স্কুলগুলিতে ছেলেরা ক্লাস টেন পাশ করার পরে কিছু অংশ নিশ্চয় হায়ার 
সেকেন্ডারি পড়বে, কলেজে যাবে, আস্তে আস্তে উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পৌঁছাবে। 
কিন্ত বাকী অংশ কোথায় যাবে? তাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তারাও কিছু দিতে 
চায়। তাদেরও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করার আছে। সেইজন্য তাদেরও দরকার 
এবং আমাদের রাজ্যের কৃষির এবং শিল্পের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আমরা 
এটাকে আরও প্রসারিত করতে চাইছি। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের বাজেট প্রস্তাব 
আপনাদের সামনে রাখা হয়েছে এবং আমি মনে করি এটা আমাদের কাছে একটা 
বড় চ্যালেঞ্জ। যেভাবে বেকার সমস্যা আছে, এটা যেভাবে বাড়ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে 
কিছু যুবক বা যুবতী বলুন, তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ডাইভারসিফাই করে 
নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে এবং তাদেরকে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে, তাদের কর্মক্ষম করে তাদের যে ক্ষমতা আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে পেশার 
জন্য উপযুক্ত করে এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি এবং আমরা প্রত্যেকটা হাই 
স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে চাই। যদি তারা এগিয়ে 
আসে তাহলে আমরা সর্ট টার্ম বিভিন্ন কোর্স করছি। ওখানে ৬ মাস পর্যন্ত কারিকুলাম 
আছে। সেখানে পেশা নির্ভর, বৃত্তি নির্ভর কাজ শেখানো হয় এবং সেখানে যাতে 
তারা কাজ শিখে বেরিয়ে আসতে পারে সেই চেষ্টা করছি। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, 
পরযুক্তিবিদ হওয়া, চিকিৎসাবিদ হওয়ার পাশাপাশি আজকাল বিভিন্ন ধরণের পেশার 
শুধুমাত্র এই রাজ্োই নয়, বাইরেও আমাদের এই সমস্ত মানুষের দক্ষতা ব্যবহার 
করতে পারবে এবং স্বনির্ভর প্রকল্পে আমাদের গুরুত্ব বাড়ানো উচিত এবং আপনাদের 
সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারব। আমাদের 
যে শিক্ষা সংক্রান্ত বাজেট আছে, তাকে আপনারা সমর্থন করুন এবং এই বাজেটকে 
আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই যে শিক্ষা 
বাজেটের আলোচনা তাতে ৬ জন মাননীয় সদস্য অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি 
তাদেরকে আস্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের রাজ্য বাজেটের একটা অংশ হচ্ছে 
শিক্ষা বাজেট। ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ হয়েছে শিক্ষা বাজেটে। 


এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এটা ভাবা যায় যে 
বিরোধীপক্ষের সদস্য তারা উপস্থিত নেই, তারা অংশগ্রহণ করছেন না। জনসাধারণের 
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ভোটে তারা নির্বাচিত বিরোধিতা তারা বিধানসভাতে করতেই পারেন কিন্তু আমি 
ভাবতে পারি না যে জনসাধারণ তাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন-_-বিরোধীদেরও 
একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বপালনে তারা অপারগ হয়ে তাচ্ছিলাপূর্ণভাবে আজকে 
তারা এই হাউসে উপস্থিত নেই। তারা হাউসে উপস্থিত না থাকলেও তারা কিছু 
কিছু কথা বলেন, এখানেও বললেন, বাইরেও বলেন। তারা বলেই চলেছেন যে 
পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার মান ভাল নয়, খুবই খারাপ। সব কিছু গেল গেল। একশ্রেণীর 
সংবাদপত্র, সংবাদ মাধাম তো আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বলতে কোনও র্রাস্তি 
বোধ করেন না। আজকে কিন্তু দেখব যে কথা বারবার তুলেছেন, আমিও বলছি 
যে আমাদেরও সর্বভারতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক খবর আমিও রাখি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার বলতাম 
আমাদের রাজ্যের শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত, গর্ব করার মতো। আজকে আমরা 
দেখব আমাদের সেই বাস্তব স্বীকৃতি মিলেছে। এটা আমাদের সকলের গর্ব যে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীন ৫ তারার বেশি সম্মান পেয়েছে। এটা এইরকম 
নয় যে পাঁচ তারার সম্মান পাওয়ার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় খুব পরিচিত হয়ে 
গেল। উন্নত হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও স্বীকৃতি পাক না 
পাক বাস্তবে এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়, এর মান উন্নত আজকে সেই স্বীকৃতি 
বাস্তবকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সময়ে নতুন চিন্তাধারার ফসল হিসেবে যারা ভিত্তি স্থাপিত হয়ে ছিল। 
আজকে সেই বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি শিক্ষা এবং. অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে ইউ. জি. সি ভারতবর্ষের ৫টা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছে, সেন্টার 
অব একসেলেন্স এবং স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য তারা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাছ থেকে তথ্য চেয়েছে। সেই তথ্যগুলো যদি আমরা ভাল করে অনুধাবন করে 
দেখি তাহলে দেখব যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের সবচেয়ে ৫টা ভাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা । আপনাদের মনে আছে যে এই হাউসে আমি তথ্য দিয়ে 
আপনাদের বলেছিলাম যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরণের গবেষণা হয়, কত 
উন্নত গবেষণা হয়। আজকে শুধু ৫ কোটি টাকা ইউ. জি. সি.'র কাছ থেকে পেল 
বা ভবিষ্যতে টাকা পাবে তাই নয়, আজকে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবে 
একটা গর্ব করার মতো বিষয়। আমরা গর্ব করব না? আমরা গর্ব করব। বার বার 
বলা হয়ে থাকে যে বাংলার ছেলেমেয়েরা নাকি সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন 
করতে পারছে না। 


240 /$571/81-% 1%২0021210109১ 
[210 101), 2001] 


[3-40 -_ 3-50 [71] 


আমি বারে বারেই বলেছি কিসের উপর ভিত্তি করে বলছেন? শুধু আই. এ. 
এস. আই. পি. এস.। কিসের উপর ভিত্তি করে আত্মসমালোচনার নামে আপনারা 
আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় ভালো, 
সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এবং ভারতের বাইরে তারা যে সুনাম পাচ্ছে তাকে বাহবা 
না দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা অন্যায় সমালোচনা করে সর্বনাশ করছি। 
আজকে সর্বভারতীয় পরীক্ষায়, কলেজ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষায় 
ক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা যেখানে মেধা যার দাম সবচেয়ে বেশি সেখানে আমাদের 
বাংলার ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করেছে। তারা যোগ্যতা প্রমান করেছে; ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আরেকটা কথা তারা বারে বারেই খুব জোরের 
সঙ্গে বলেন যে আমাদের রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। আমি 
বলব আমাদের রাজ্য থেকে শুধু অন্য রাজ্যেই নয় তারা পৃথিবীর সর্কক্ষেত্রেই 
যাচ্ছে। এটাই আমাদের গর্ব। তারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে কিন্তু সেই রাজ্য সরকারের 
কোনও ইনস্টিটিউশনে নয়, তারা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনস্টিটিউশনে। অন্য 
রাজ্য থেকে যেমন খড়গপুর আই. আই. টিতে পড়তে আসে, তেমনি আমাদের 
রাজা থেকে কানপুরে পড়তে যাচ্ছে। অন্য রাজ্য থেকে আমাদের এখানে আই. 
আই. এম. পড়তে আসে। আমাদের রাজ্য থেকেও অনুরূপ ভাবে পড়তে যায় 
বাইরে। যারা পুনে যায় তারা মহারাষ্ট্র সরকারের কোনও প্রতিষ্ঠানে পড়তে যায় না, 
তারা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়তে। অধিকাংশই যা 
হলো সেন্টার অব একসিলেন্স, এই সেন্টার অব একসিলেন্স যেটা কেন্দ্রীয় সরকার 
স্বাধীনতার পরে যা করেছেন, সবই বাংলার বাইরে করেছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
করেন নি। সেখানে তারা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই আমাদের রাজ্য থেকে ভালো ছেলেমেয়েরা যাবে। অন্য রাজ্য 
থেকে আমাদের এখানে আসে। আমাদের রাজ্যের ভালো ছেলেমেয়েরা যাবে। অন্য 
রাজ্য থেকে আমাদের এখানে আসে। আমাদের রাজ্যের ভালো ছেলেমেয়েরা আমাদের 
রাজ্যে পড়াশোনার সুযোগ পেলে অন্য রাজ্যে যায় না। আমাদের কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আছে? ৯৫ পারসেন্ট ছেলেমেয়ে যারা পোস্টগ্রযাজুয়েট পড়ে তারা 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। কেন না আমাদের এখানে যারা ভালো ফল করে 
তারা সকলে আমাদের এখানেই পড়তে চায়। ৫ ভাগ মাত্র বাইরে থেকে নেওয়া 
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হয়, তাও আমাদের রাজ্যেরই অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারতবর্ষের যে কোনও 
চেষ্টা করে তার অনেকগুলি কারণ আছে। একমাত্র কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে 
যেমন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এখান থেকে যেমন যায় তেমনি 
অন্য রাজ্য থেকেও আসে। কোনও তথ্যের উপর নির্ভর না করে শুধু কি বললে 
এই সরকারকে হেয় করা যাবে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে হেয় করা যাবে তাই দিনের পর 
দিন বছরের পর বছর তারা এই রাজাগুলি করে আসছেন। আপনারা আবার 
গনবেন আমাদের এখান থেকে ট্রেন ভর্তি করে বাঙ্গালোরে যায়। তারা যায় বটে, 
কিন্ত আমাদের এখানে যখন সুযোগ পায় তখন এখানেই ভর্তি হয়। জয়েন্ট এন্ট্ান্ 
পরীক্ষায় পাশ করলে তারা এখানেই ভর্তি হয়। এটা ঠিক একটা সময় আমাদের 
এখানে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল শিক্ষায় সুযোগের অভাব ছিল। 


ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই ছিল। আপনারা যদি এর খতিয়ান দেখেন তাহলে 
দেখবেন বিপুল পরিমান এই ইনস্টিটিউউগুলি বাড়তে শুরু করে নব্বই দশকের 
গোড়ার দিকে। আমরা বারেবারেই বলেছি সুপ্রীম কোর্টের ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে 
জাজ্মেন্ট যেই আমরা জেনে গেছি তখন থেকেই অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা করতে শুরু করি। আজকে আমরা বলতে পারি যে 
আমরা অনেকগুলি কলেজ করেছি তার মধ্যে গত বছরে ১৭টা প্রাইভেট ইর্জিনিয়ারিং 
কলেজ হয়েছে। এবারে আপনাদের শুনতে ভালো লাগবে এ. আই. সি. টি. ই. এই 
বছর থেকে আরও ৮টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুমোদন দিয়েছে। 


ফলে আমাদের প্রাইভেট ইন্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা দাড়াবে ২৫। এবং 
আমাদের রাজ্যে সর্বসাকুল্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের কলেজের সংখ্যা দাড়াবে 
৩৮। আজকে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি। আমরা টেকনোলোজিক্যাল ইউনিভার্সিটি 
স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। কেন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে এবং ওরা সাহায্য দেবেন 
আমরা আশা করছি। আমরা বায়োটেকনোলজি তাতে পোস্ট গ্রাজ্যুয়েট খুলব। আমাদের 
বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলোতে নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে৷ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 
মাইক্রোবায়োলজিতে পোস্ট গ্রাজ্যুয়েট, আই. টি. তে তারা গ্রাজ্যুয়েশন কোর্স চালু 
পড়ার ব্যাবস্থা আছে। কল্যানী বিশ্ব-বিদ্যালয় আই. টি. চালু করেছে। বিদ্যাসাগর 
বিশ্ব-বিদ্যালয় মাস্টার অব কমপিউটার আ্যাপ্লিকেশন, মাইক্রো-বায়োলজি চালু করেছে। 
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যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ব-বিদ্যালয়, বর্ধমান, কল্যানি-_ প্রত্যেকটা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, প্রতি বছর একটা-দুটো করে আধুনিক বিষয়, যেগুলো ব্যয়-সাপেক্ষ, আমাদের 
রাজ্যে খোলা হচ্ছে। অথচ আমাদের বিরোধীরা মেহের আলির মতো চিৎকার করে 
চলেছেন_-“সব ঝুট হ্যায়।' আমাদের রাজ্যে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন 
সাধিত করতে পেরেছি। শুধু আমার দপ্তর নয়, আমাদের যতগুলো বিশ্ব বিদ্যালয় 
হয়েছে তার অধিকাংশগুলো কনভেনশনাল নয়। আ্যানিম্যাল, ফিসারিজ, ল- 
ইউনিভার্সিটি-এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি-এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটি নর্থ বেঙ্গলে, 
টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এগুলো সব হচ্ছে আধুনিক বিষয়ে। সেগুলো নিয়ে বিজ্ঞান 
নির্ভর বড় পরিবর্তন হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এটা সাধিত করতে পেরেছি। এবং 
আমাদের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। আমরা আরো সেন্টার অব 
এক্সিলেন্স খুলতে চাই। উচ্চ-শিক্ষা ক্ষেত্রে এটা দরকার। উচ্চ শিক্ষার মান যদি উচ্চ 
না হয় তাহলে তার দাম থাকে না এবং প্রতিযোগিতার বাজারে তার মানকে আরো 
উচ্চ করতে হবে। আমাদের দপ্তরের যে আ্যানুয়াল রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখবেন 
বিস্তারিতভাবে সব বলা হয়েছে--আমরা আগামী দিনে শিক্ষার মানকে কিভাবে 
উন্নত করতে চাই এবং তার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে। একদিকে শিক্ষার বিস্তার, 
মান উন্নয়ন এবং অন্য দিকে শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাই এবং জেলাগুলো 
যাতে এক্ষেত্রে বঞ্চিত না হয় তার জন্য পরিশ্রম করে চলেছি। এ বছর ১৯০টা 
কলেজে ৫০০ উপর নতুন বিষয় পড়াবার সুযোগ করে দিয়েছি। অনার্স, নতুন 
আমরা ধাপে ধাপে অনেকগুলো কলেজ বেছে নিয়েছি এবং প্রাইভেট কনসার্নের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানের কম্পিউটার শিক্ষায় 
শিক্ষিত করা যায়। একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে এখনও পর্যন্ত ইনফর্মেশন টেকনোলজির 
শতাব্দী, বায়োটেকনোলজির শতাবী। তার সাথে কনভেনশনাল সাব্জেক্ট তো থাকবেই। 
এবং তার জন্য বিশেষ করে পশ্চিমবাংলাকে, চিরকাল যে শিক্ষায় অগ্রগামী, উন্নতিতে 
নেতৃত্ব, দিয়েছে, সেই পশ্চিমবাংলাকে, আমাদের, একবিংশ শতাব্দীর মতো শিক্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কাজটা কঠিন কিন্তু এই কাজটা আমাদের করতে হবে 
ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে। 


একটা প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমরা উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজগুলো থেকে তুলে দিচ্ছি? 
কলেজগুলোর উন্নতির জন্য এটা করছি। কলেজগুলোতে বিজ্ঞান, অনার্স খুলছি, 
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লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি দরকার। তাই আমরা চাই কলেজগুলোকে উন্নত করতে এবং 
সেইজন্য উচ্চ-মাধ্যমিক, যেটা স্কুলের অংশ সেটা স্কুলে নিয়ে যেতে চাইছি এবং এ 
ব্যাপারে কাস্তিবাবু উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং এ ব্যাপারে সকালে একটা প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছি, গত বছর অক্টোবর পর্যস্ত ৭১১-টা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ- 
মাধ্যমিকে উন্নত করেছি। 
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পশ্চিমবাংলাতে এটা তো হতে পারে না যে, আমরা যেটাকে বলি বেস্‌, 
বেস্টা সেটা এক্সপান্ড করব আর উপরটা এক্সপ্যান্ড করব না-_ এটা তো হতে 
পারে না। উপরটাকেও এক্সপ্যান্ড করতে হয়। সেজন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন 
নতুন বিষয় দিচ্ছি, কলেজগুলোতে অনার্স দিচ্ছি, এমনকি আপনাদের শুনে ভাল 
লাগবে যে, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজে আমরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চাল করছি। এ 
বছর আমরা হুগলির মহসীন কলেজে কমার্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চাল করেছি, মৌলানা 
আজাদের জুলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চালু করেছি। আমরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চাল 
করেছি দীনবন্ধু আযানডুজ কলেজে। আগামী দিনে আমরা মানের উপর নির্ভর করে 
আরও কিছু পরিমাণে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চালু করব। এভাবে একদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং 
টেকনোলজি, সাইন্স ইত্যাদি, আরেকদিকে আমাদের যে কনভেনশনাল শিক্ষা যারও 
গুরুত্ব অপরিসীম সেগুলো আমরা বাড়িয়ে চলেছি, যেটা একমাত্র ব্যাঙ্গালোরে আছে, 
আর আমরা পশ্চিমবাংলাতে এ বছর থেকে চালু করছি আমাদের টেকনোলজি 
ইউনিভারসিটির আওতায়-_ইনটিগ্রেটেড পি. এইচ. ডি. কোর্স। বোস ইনস্টিটিউট, 
সাহা ইন্সটিটিউট-_এরা মিলে, মিলিত ভাবে এই ইনটিগ্রেটেড পি. এইচ. ডি. কোর্স 
তারা এ বছর থেকে চালু করছে, যেখানে একটি ছেলে একেবারে সর্বাধুনিক পাঠক্রমের 
সুযোগ নিয়ে এম. এস. সি. তে ভর্তি হবে এবং পি. এইচ. ডি, করে ৫ বছরে 
বেরিয়ে আসবে। এই ইনটিগ্রেটেড কোর্স ব্যাঙ্গালোরে আছে, একটা প্রতিষ্ঠান করে। 
কিন্তু এখানে আমরা চারটে প্রতিষ্ঠানকে আমাদের যা আছে, বোস ইন্সটিটিউট, সাহা 
ইনস্টিটিউট, কাল্টিভেশন অব সাইন্স__এদের সব নিয়ে আমরা এটা করেছি, যেটা 
আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে একেবারে অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শিবপুরে ডিম্ড 
ইউনিভারসিটিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করেছি-_ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, 
ম্যাথামেটিক্সে। সমস্ত দিক থেকে আমরা সব ধরনের এই পর্লিবর্তন ঘটাচ্ছি। পরিশেষে 
একটা কথা বলব, আধুনিক শিক্ষার জন্য দরকার হচ্ছে প্রচুর টাকা। আপনারা 
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দেখছেন আমাদের বাজেটে কি পরিমাণ টাকা আমরা ব্যয় করছি। এখন আমাদের 
সামনে একটা বড় প্রশ্ন, আমি মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবুকে বলব, রাজ্য সরকার তার 
সাধ্যাতিরিক্ত টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করছে, কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিচ্ছে। আমি 
কি সিদ্ধান্ত নেব? 


আমরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব? না কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লেফ্ট-রাইট্‌ 
করব? আমরা আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এগিয়ে নিয়ে যেতে যদি চাই 
তাহলে সমাজে যারা সক্ষম, যাঁরা কিছু পরিমাণ টাকা দিতে পারবেন, তাদের কাছ 
থেকে আমরা নেব না কেন? কোন যুক্তিতে নেব না? সেই টাকা নিয়ে আমি 
আমার ছাত্র-ছাত্রীদের আরও আধুনিক, অর্থবহ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তাকে কর্মজগতের 
উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারব। আমি যদি আজকে সেটা না করি তাহলে আমি 
ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি, পশ্চিমবাংলার প্রতি অবিচার করব, আমার অগ্রগতিকে রুদ্ধ 
করে দেব_এটা আমরা করতে পারি না। আমরা যাই করি, আমি বার বার 
বলেছি একটা জিনিস, আমাদের সামনে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের, তাদের ভবিষ্যৎ 
আধুনিক যে সমাজ এবং শিল্প, কৃষি ইত্যাদি__তার মতো তাকে উপযুক্ত করে গড়ে 
তালা এবং যাতে সে নিজেকে শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, পশ্চিমবাংলার বাইরে এবং 
পৃথিবীর অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার জন্য যা প্রয়োজন দৃঢ়তার সঙ্গে 
আমাদের সেটা করতে হবে। আপনাদের আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি 
সেই কাজগুলো আপনাদের সমর্থন নিয়ে আমরা করব, এগিয়ে যাব। আমি আশা 
করব আমাদের এই বাজেট ব্যয়বরাদ্দ আপনারা সকলে সমর্থন করবেন এবং 
পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে যা আমাদের প্রচণ্ড অগ্রগতি, সার্বিক অগ্রগতি এটা 
অনুধাবন করবেন এবং বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোকে আপনারা বরবাদ 
করবেন। আপনাদের সকলকে আত্তরিক ধন্যবাদ. জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পক্ষ থেকে শিক্ষা 
খাতের বায়-বরাদ্দের যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে সে দাবির সমর্থনে কয়েকটা 
কথা আমি এই সভায় নিবেদন করছি। 


স্যার, আমি ১৯৭৭ সাল থেকে এই সভায় আছি। এই সভার তারও আগেকার 
কার্যবিবরণী আমি পড়েছি। অতীতে কখনো শিক্ষার বায়-বরাদ্দের দাবি নিয়ে যখন 
আলোচনা হত, বিতর্ক হত তখন বিরোধী পক্ষ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে 
বেরিয়ে গেছে, এই ঘটনা ঘটেনি। আমি যত দূর খবর রাখি, অন্য কোনও রাজ্যের 
বিধানসভায় বা কেন্দ্রীয় সংসদে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি 
নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী পক্ষ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে বেরিয়ে গেছে, 
এই জাতীয় ঘটনা ঘটেনি। ভারতবর্ষের সংসদীয় ইতিহাসে কখনো এই জিনিস 
ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। 


যে দেশটা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম পশ্চাতপদ দেশ, যেখানে নতুন 
শতাব্দীতে বিশ্বের সর্বত্র সাক্ষরতা ব্ছল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে আজকে 
বাংলার প্রধান দুটি বিরোধী পক্ষ-__সব বিরোধী পক্ষ নয়-_তৃণমূল কংগ্রেস এবং 
৭ঃগ্রেস এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিজেদের প্রতিই 
ওধু অবিচার করলেন, তাই নয় বাংলার প্রতি অবিচার করলেন, ভারতবর্ষের শিক্ষার 
মানসিকতার প্রতি অবিচার করলেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা পিপাসু মানুষের 
প্রতি অবিচার করলেন। বিশ্বে পশ্চাতপদ্‌ দেশ হিসাবে আমাদের পরিচিতি। এই 
কলঙ্কের তিলক আমরা গত ৫৩ বহর বহন করছি। 
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নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা যখন ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
তখন বিশ্বের আর কোথাও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বিশ্ববাসী জানেন বিশ্বের 
প্রাচীনতম বিশ্ব বিদ্যালয় ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন তা মাথা 
উচু করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান-পিপাসু মানুষ ভারতবর্ষে আসতেন, 
শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। যে দেশের ইতিহাস অতীত গৌরবে গৌরবমণ্ডিত সেই 
দেশের এখনকার পরিচয় হচ্ছে, বিশ্বের অন্যতম নিরক্ষরের দেশ। গোটা বিশ্বে 
সাক্ষরতার গড় হার যেখানে ৭০ শতাংশ সেখানে ভারতবর্ষে তা ৬০ শতাংশ। 
বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের সংখ্যার হিসাবের ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ-_বিম্বে যেখানে নিরক্ষর 
মানুষের সংখ্যা কমছে সেখানে ভারতবর্ষে শস্য-কলার মতো নিরক্ষরতার সংখা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


রা্ট্রসংঘ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল 
এবং উন্নত সমস্ত দেশের থেকে জাতীয় আয়ের 8.৫ শতাংশ বায় করা হয় শিক্ষার 
জন্য। আর ভারতবর্ষ থেকে জাতীয় আয়ের ৩ শতাংশেরও কম বায় করা হয় 
শিক্ষার জন্য। যার ফলে ভারতবর্ষ শিক্ষায় সবচেয়ে পশ্চাতৃপদ। এখানে শিক্ষা 
অবহেলিত, উপেক্ষিত। এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস। 


এই ইতিহাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার মতো একটা অঙ্গরাজো দাঁড়িয়ে 
আমরা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অগ্রগতি সাধনের জন্য সকলের সহঘোগিত। 
নিয়ে, সরকার পক্ষের এবং সরকারের বিপক্ষের প্রতিটি শিক্ষা-প্রিয় মানুষের 
সহযোগিতা নিয়ে অগ্রসরের চেষ্টা করছি। 


আজকে এখানে বিরোধী পক্ষের একজন মাত্র বিধায়ক এস ইউ সি দলের 
দেবপ্রসাদবাবু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তিনটি ছাঁটাই প্রস্তান এনেছেন। 
আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি। তার মধ্যে দ্বিতীয়, ১৪ নং ছাঁটাই প্রস্তাবটি 
সম্পর্কে আমি একটু বিস্তারিতভাবে বলব যেহেতু সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটা 
এই বিধানসভায় একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। ছাঁটাই প্রস্তাবটিতে বলা হচ্ছে, 
“রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 
কলেজে ভর্তির সমস্যা নিরসনে সরকারের ব্যর্থতা।” সমস্যা নিরসনে আমরা কি 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, নে হিসাবটা আমি দিচ্ছি। ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫৩৩ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছিল। আর ২০০১ সালে, অর্থাৎ 
এবারে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৯৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। 
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১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল ৪৮ হাজার ৬৬৬ জন অতিরিক্ত পাশ করেছে 
১৯৯৮ সালের তুলনায়। ১৯৯৮ সালে কোন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক প্রত্যাহার 
করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে ৩১টি কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক প্রত্যাহার করা হয়েছে। 
২০০০ সালে ৫২টি কলেজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে আর ২০০১ সালে ৩৯টি 
কলেজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ১২২টি কলেজ থেকে 
উচ্চ-মাধ্যমিক প্রত্যাহৃত হয়েছে। যদি কলেজে গড়ে ৩০০ জন করে ছাত্রকে ভর্তি 
করা হতো এক এক শ্রেণীতে তাহলে এই যে ১২২টি কলেজ থেকে উচ্চ-মাধামিক 
প্রত্যাহার করা হয়েছে এইসব কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা হতে পারতো ৩৬ হাজার 
৬০০ জন ছাত্র কলেজ থেকে তারা পড়বার সুযোগ পেত। আর অতিরিক্ত যারা 
পাশ' করেছে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত, ৪৮ হাজার ৬৬৬ জন। 
তাহলে এই ৩৬ হাজার ৬০০ জন আর ৪৮ হাজার ৬৬৬ জন, মোট ৮৫ হাজার 
২৬৬ জনকে সর্বসাকুল্যে কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যাহার করার ফাল 
যে আসন সংখ্যা হল আর অতিরিক্ত যে ছাত্ররা পাশ করেছে তাদের সবাইকে ধার 
উচ্চ-মাধ্যমিকে আসন সৃষ্টি করতে হবে ৮৫ হাজার ২৬৬টি। এই যদি হয়, এ 
পর্যস্ত যেসব বিদ্যালয়ে আমরা উচ্চ-মাধামিক খুলেছি তার মধ্যে ১৯৯৯ সালে 
খুলেছি, ২৪৩টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০০০ সালে খুলেছি ৪৬৮টি আর ২০০১ 
সালে খুলেছি ৯১টি উচ্চ-মাধামিক বিদ্যালয়। যদি ১৭৫ জন করে ছাত্র__এত বেশি 
সংখাক ছাত্র__ এক-একটি উচ্চ-মাধ্ামিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাহলে আমরা অতিরিক্ত 
আসন তৈরি করেছি নবউন্নত উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩০০। 
যদিও আমাদের আসন সৃষ্টি করা দরকার ছিল ৮৫ হাজার ২৬৬টি। সেখানে আমরা 
প্রয়োজনের তুলনায় ৫৮ হাজার আসন অতিরিক্ত সৃষ্টি করেছি। সেখানে বিজ্ঞানাগার, 
্রস্থাগার এবং গৃহ নির্মানের জন্য এবং অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় 
যথেষ্ট পরিমান না হলেও বরাদ্দ করেছি। সুতরাং এটা বোধ হয় ঠিক নয়, উচ্চ- 
মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কোনও অসুবিধা আছে। এই কারণের জনা 
আপনার ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং এই বিধানসভায় এই প্রশ্ন 
একাধিকরার উত্থাপিত হয়েছে। সেইজন্য বিস্তারিতভাবে বলবার চেষ্টা করলাম। আপনি 
কোঠারি কমিশনের কথা বলেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক পিছু ৪০ 
জন ছাত্র থাকা দরকার। আমি একথা এক বাক্যে স্বীকার করব। কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকার গত ২৪ বছর ধরে যে পরিমান শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 
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পর্যস্ত নিয়োগ করেছে তা কোঠারি কমিশনের আদর্শ সংখ্যা তত্ব অনুযায়ী ওয়ান 
ইসটু ৪০টি দিতে পারিনি। তার কারণ, এ বিশাল পরিমান শিক্ষক নিয়োগ করতে 
যে পরিমান টাকা আমাদের খরচ করতে হতো তা আমাদের নেই। আপ্রাণ চেষ্টা 
করা সত্বেও রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে বিশাল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য 
আর্থিক অনুদান পাব না, পাওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের যে আদর্শ 
সংখ্যা হওয়া উচিৎ সেই সংখ্যায় থাকতে পারছি না এটা অকপটে স্বীকার করছি। 
তারপর আপনি ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যস্ত বয়স্কদের যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা 
বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বলি, ভারতবর্ষে যা লোকসংখ্যা তার ৮ শতাংশ পশ্চিমবাংলায় 
বাস করে। প্রাথমিক স্তরে ভারতের যা ছাত্র সংখ্যা তার ১১.৬ শতাংশ আছে 
পশ্চিমবাংলায়। এটা আমার দেওয়া তথ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশিত তথ্য 
থেকে বলছি, ভারতের লোকসংখ্যার ৮ শতাংশ পশ্চিমবাংলায় আর ভারতের যা 
ছাত্রসংখ্যা তার ১১.৬ শতাংশ পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু শিক্ষক (সই পরিমানে নিয়োগ 
করতে পারিনি, কারণ, অর্থ নেই, টাকা নেই। শ্যামাপ্রসাদবাবু একটু আগে যে কথা 
বলছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বাজেটে ১.১৮ শতাংশ মাত্র বরাদ্দ করে। শিক্ষার 
উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকৃষ্টতম বরাদ্দের এটাই উদাহরণ। স্বাধীনতা লাভের পর 
কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দ শিক্ষার জন্য যে পরিমানে হওয়া উচিৎ সেই পরিমানে বরাদা 
করেনি। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্যসরকারের পক্ষে শিক্ষার মতো দায়িত্ব পালন 
করা-_ইচ্ছা থাকা সত্তেও, সদস্যরা বুঝবেন_-কত কঠিন। সুতরাং এই কঠিন থাকার 
জন্য যতই ইচ্ছা, করি তা করতে পারি না। এটা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয় আছে। 
তারপর দেবপ্রসাদবাবু বিদ্যালয় ছুটের কথা বললেন। উনি ইংরাজিতে ড্রপ-আউট 
বললেন। আমি বাংলাতেই বলি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব 
ম্যানেজমেন্ট নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা একটা 
সমীক্ষা করেছি। তাতে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যালয় ছাড়ের হার ৩.৭, যেটা] ভারতবর্ষের 
মধ্যে সর্বনিন্ন। 


আপনি বলেছেন, '৯৮/৯৯ সালের বাজেট-এর পরিমান বেশি ছিল, এবারে 
তা কম আছে। ঠিকই বলেছেন, এটা তো অস্বীকার করছি না। ৯৮/৯৯ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ যেটা ছিল এবারে তার থেকে কম। যেহেতু ৯৮ 
সালে পশ্চিমবাংলার সব শিক্ষকদের বেতন হার সংশোধিত হয়, সেই সংশোধিত 
বেতন হার যেটা আমাদের দিতে হয়েছিল তার ফলে এঁ বছরে বাজেটের পরিমান 
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বৃদ্ধি করতে হয়। সেই টাকাটা দেবার পরে এখন যখন স্বাভাবিক বেতন দিতে 
হচ্ছে, এখন একটু কম হচ্ছে। এটা আপনি জানেন, আমি এটা অস্বীকার করছি না। 
আমাদের যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হয় তার একটা বিরাট অঙ্ক-এর টাকা শিক্ষক এবং 
শিক্ষাকর্মিদের বেতন দিতে ব্যয় হয়। '৯৮ সালে সংশোধিত বেঙন হারে বকেয়া 
টাকা দেবার জন্য এ বছর যে বিশাল পরিমানের টাকা আমাদের বাজেটে রাখতে 
হয়েছিল তার পরবর্তী বছর তার প্রয়োজনীয়তা নেই দেখে সেখানে টাকার পরিমাণটা 
কম দেখানো আছে। আপনি বলেছেন, শূন্য পদ পূরণ হয় না। শুন্য পদ পূরণ হয়। 
বিদ্যালয় কৃর্তৃক আয়োগ যাকে আপনারা স্কুল সার্ভিস কমিশন বলেন, তার মাধামে 
গত ২ বছরে ১৬ হাজারের উপর শিক্ষক আমরা নিয়োগ করেছি। যোগ্যতার 
ভিত্তিতে। এই শিক্ষকরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের আমরা নিয়োগ করেছি। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়--প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত € বছরে প্রায় ৩২ হাজারের মতোন শিক্ষক 
নিযুক্ত হয়েছেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে তারা নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে তারা চাকরি পেয়েছেন। হাওড়া জেলাতে আমরা পারি নি মামলা থাকার 
জন্য। একাধিকবার এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি কবুল করেছি যে উচ্চ আদালতে 
মামলা থাকার জন্য--গোটা পশ্চিমবাংলা ব্যাপি আদালতের নিষেধাজ্ঞা ছিল তার 
ফলে গত ৮/৯ বছর ধরে একটা জায়গাতেও আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করতে পারি নি। সেই মামলায় সর্বোচ্চ আদালতে আমরা জয়যুক্ত হই এবং তারপর 
কয়েক বছর ধরে আমরা হাওড়া জেলা বাদে সব জেলাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেছি। সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করেছি। হাওড়া জেলার মামলা উচ্চ আদালতে 
আছে, তার থেকে এখনও আমরা নিষ্কৃতি পাই নি কাজেই সেখানে সেই কাজ 
আমরা করতে পারি নি। আপনি বলেছেন, এখানে কেন একই ক্লাসে ছাত্র রাখা 
হবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ৫ম শ্রেণী পর্যযস্ত-_ 
দেবপ্রসাদবাবু সবিনয়ে আপনার কাছে নিবেদন করব যে সারা পৃথিবীতে উন্নয়নশীল, 
উন্নত এবং অনুন্নত যে কোনও দেশের একটা দৃষ্টান্ত দেখান যেখানে প্রাথমিক স্তরে 
ছাত্রদের আটকে রাখা হয়। তা যদি দেখাতে পারেন তাহলে আপনার সব অভিযোগ 
মাথা পেতে নেব। তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সব অভিযোগ মাথা পেতে 
নেব। সারা পৃথিবীতে প্রাথমিক স্তরে একই শ্রেণীতে কোনও শিক্ষার্থীকে দু বছর 
আটকে রাখা হয় না। পৃথিবীর কোথাও এ জিনিস নেই। সেই একই জিনিস আমরা 
করছি পশ্চিমবাংলায়। তাই আমি বলব, শিক্ষা তত্ব সম্পর্কে, শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে 
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যদি কোনও ধারণা থাকে তাহলে নিশ্চয় এই প্রস্তাবের আপনারা বিরোধিতা করতে 
পারেন না। আমরা এবারে যথার্থভাবেই সিদ্ধান্ত করেছি__আগেও সিদ্ধান্ত ছিল 
কিন্তু ততখানি কার্যকর করতে পারে নি-বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে। যে বিশাল 
সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষার্থী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ন্লাতক হবে 
বা ক্নাতোকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারপর তারা যাবে কোথায়? গোটা ভারতবর্ষে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নিয়েছেন তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে 
দিনের পর দিন। তাহলে এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী বা ছেলেমেয়ে যাবে কোথায়? 
তাই বৃত্তি শিক্ষার উপর আমরা সরকার থেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি এবং তার 
জন্য কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা আমরা ভাবছি। শিক্ষক মহাশয়দের 
দায়বদ্ধতার কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তব্যে উপস্থিত করেছেন। 
আমরা সরকার থেকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবছি। শিক্ষক সমাজের প্রতি আমরা 
শ্রদ্ধাশীল। পশ্চিমবাংলার শিক্ষক সমাজ, তারা দায়িত্বশীল একথা আমরা মনে করি। 
যদি দায়িত্বশীল না থাকতেন তাহলে পশ্চিমবাংলায় ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকদের হার 
কম, তা সত্বেও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আছে পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার 
মান__ভারতবর্ষে তিন/চারটি রাজ্যের পরেই তার স্থান, বাকি সমস্ত রাজ্যের থেকে 
পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার মান উন্নত। জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, 
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা, জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গোটা ভারতবর্ষ 
ব্যাপি দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পরীক্ষা নিয়েছিল অভিন্ন প্রশ্নে এবং একই সঙ্গে 
পরীক্ষা নিয়েছিল। সেই পরীক্ষার প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করেছে। সেখানে ভারতবর্ষের 
গোয়া, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। মানের দিক থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত বড় রাজ্যের মধ্যে শীর্য স্থান দখল করেছে। এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ 
এখানে এতো ছাত্র সংখ্যা, সেই তুলনায় শিক্ষক নিয়োগ করতে পারি নি, এতো 
নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সব গৃহনির্মান করতে পারি নি, মেরামত 
করতে পারি নি, বীক্ষনাগার তৈরি করতে পারি নি কিন্তু তবুও আমরা এগিয়ে 
চলেছি। গতবার এর জন্য আমরা ২৯ কোটি টাকা বায় করেছি। এই টাকাটা কিন্তু 
এর যে প্রয়োজন তার তুলনায় যথেষ্ট নয় কিন্তু তা সত্বেও মানটা আমরা ধরে 
রেখেছি। আমার প্রিয় সহকর্মী সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেছেন যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বারবার এটা প্রমাণিত হয়েছে যে গবেষণামূলক সর্বভারতীয় যে প্রতিষ্ঠান তাতে 
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বাংলার ছেলেমেয়েরা বারে বারে যোগাতার পরিচয় দিয়েছে। এই যে শিক্ষার মান 
আমরা ধরে রাখতে পেরেছি তাতে শিক্ষকদের অবদান নেই প্রাথমিক থেকে 
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্তঃ শিক্ষকদের যদি অবদান না থাকবে তাহলে এই মান আমরা 
ধরে রাখতে পারতাম না। তার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য 
বামফ্রন্ট সরকার তার জন্ম লগ্ন থেকে চেষ্টা করছে যাতে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আর্থিক 
দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয় এবং যাতে তীরা মান-সম্মান নিয়ে মাথা 
উচু করে বাংলার আচার্যশক্তি, মানুষ গড়ার কারিগররা চলাফেরা করতে পারেন। 
সেটা আমরা সুনিশ্চিত করেছি। কিন্তু শিক্ষকরা আকাশ থেকে আসেননি, এই সমাজ 
থেকেই শিক্ষকদের সৃষ্টি। সমাজ যদি দোষে দুষ্ট হয়, সমাজের রক্ধে রন্ধ্রে যদি 
দুীতি ঢোকে, যদি ভোগসর্বন্বতার প্রভাব পড়ে সেখানে, তাহলে শিক্ষকরা সম্পূর্ণভাবে 
তা থেকে মুক্ত থাকবেন সেটা কখনো আশা করা যায় না। তার জন্য শিক্ষকদের 
করেন, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে শিক্ষক সমাজ যাতে আরো ভাল যোগ্যতার 
: পরিচয় দিতে পারেন, তার জন্য কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবার আমরা চিন্তা 
করছি। সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি, সেটা ভাবনা-চিত্তার পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষক সমাজ 
যাতে শ্রেণীকক্ষে দীঁড়িয়ে আরো যোগ্যতার সাথে স্বীয় কর্তব্য পালন করে নতুন 
নজির "্থাপন করতে পারেন ভারতবর্ষের মধ্যে সে বিযয়ে আমরা চিস্তা-ভাবনা 


করছি। 


এখানে মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে বিধার্নসভা সদসাদের প্রতিনিধিত্ব। 
দ্বাদশ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে, ত্রয়োদশ বিধানসভা গঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় 
শিক্ষা বিভাগ পক্ষ থেকে অনেক আগে আমরা এই বিধানসভার সচিবের কাছে 
চিঠি পাঠিয়েছি যে, ত্রয়োদশ বিধানসভার যেসব প্রতিনিধি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় 
সংসদের সদস্য হবেন অনুগ্রহ করে তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে আমাদের কাছে 
তাদের নাম পাঠান। আমি খোঁজ নিয়েছি। আবার দরকার হলে আগামীকাল আমি 
আর একটা চিঠি এখানে পাঠাব যাতে এই বিষয়টা তাড়াতাড়ি করা হয়, বিধানসভার 
প্রতিনিধিরা যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা 


সুনিশ্চিত করব। 
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এখানে একটি কথা কেউ কেউ বলৈছেন এবং সেটা ঠিকই। ভারতবর্ষে এবং 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গও তা থেকে মুক্ত নয়। অনেক আছে--শৈশবহীন শিশু; 
শৈশবকালে তার যে আনন্দ, খেলাধূলা, বই পড়া, নাচ-গান করা, আস্তে আস্তে 
শিশুদের কাছ থেকে সেসব আমরা কেড়ে নিচ্ছি। আমাদের অভিভাবক সমাজ তার 
জন্য দায়ী কম নয়। শিশুদের যে আনন্দ, যে আনন্দঘন পরিবেশে তাদের থাকার 
কথা সেখানে আমরা ভয়াবহ পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তকের ভীতি তাদের সামনে হাজির 
করছি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক যশপাল, তার নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়েছিল 
গোটা ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যসূচি, পাঠাক্রম তৈরি করবার জন্য। তিনি 
বারেবারে বলেছেন যে, শিশুদের উপর পাঠ্যসূচির চাপ কমাও, কোনও. প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শিশুর সামনে যেন কোনও বই না থাকে, পাঠ্যসূচি যেন না থাকে। 
আমরা সেটা পারিনি, ব্যর্থতা আমাদের আছে, এই ব্যর্থতা গোটা ভারতবর্ষে আছে। 
এই জন্য আমরা বলছি, শৈশবহীন শিশুদের প্রতি আমরা বড়রা অন্যায় করছি, 
অবিচার করছি। মায়া-মমতা, খেলাধূলা, এসব যদি না পায় শিশুরা, যদি পাঠ্যপুস্তকের 
সীমাহীন আক্রমনের মুখে দাঁড়িয়ে যদি শিশু বড় হয়, তাহলে তার হাদয়ের মধ্যে 
যেসব সুকোমলবৃত্তিগুলি বিকশিত হয় না। তার ফলে পরবর্তী সময়ে সমাজের প্রতি 
দায়িত্ব পালনে বরাবর তারা ব্যর্থ হয়। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের 
চিন্তা করতে হবে। | 


তারপর বলছি, সি. বি. এস. ই. আই. এস. সি. এবং আই. সি. এস. ই. এই 
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গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ, শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদ, তারা 
বারে বারে বলেছেন যে, সি. বি.এস. ই. আই. এস. সি. এবং আই. সি. এস. ই. 
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শিক্ষাগত মনোভাব থেকে যাতে পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির সংশোধন হয়, তার জন্য 
চেষ্টা আমরা করব। 
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কৃতসংকল্প, আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ। বাজেট প্রস্তাবে, বাজেট ব্যয়-বরাদ্ধ প্রস্তাবে সকলের 
সার্বিক সমর্থন কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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সরকারি স্তরে মোট কী পরিমাণ অর্থ কোন কেন খাতে ব্যয়িত হয়েছে; 
(জেলা ও খাতওয়ারি) এবং 


(খ) এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা অন্যান্য সংস্থা থেকে কী পরিমাণ সাহায্য পাওয়া 
গেছে? 
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(খ) বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত রাজ্যের 
বানভাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন বাবদ ত্রাণ দপ্তর “বিপর্যয় জনিত 
ত্রাণ তহবিল” থেকে ১০১.১০ কোটি টাকা পেয়েছে। এই অর্থের মধ্যে 
শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ৭৫.৮৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। 
বাকি শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ ২৫.২৮ কোটি টাকা রাজ্য সরকার 
দিয়েছে। 


এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিগত বন্যায় রাজো 
মোট ক্ষতির পরিমান ছিল ১৫৮৭.৮০ কোটি টাকা। রাজা সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে এই তথ্য জানিয়ে অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে (১৫৮৭.৮০ 
কোটি টাকা - ১০১.১০ কোটি টাকা) - ১৪৮৬.৭০ কোটি টাকার জনা 
বিপর্যয় জনিত ত্রাণ তহবিল” থেকে ১০৩.২৫ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছে। 
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স্ঞ্ল 


শ্রী অশোক দেব £ মিঃ স্পিকার স্যার, হাউসকে কি ভাবে মন্ত্রীরা মিস গাইড 
করেন দেখুন। সবাই মিলে আমরা চীৎকার করলাম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বোর হয় 
কোনও টাকা দেননি। আজকে মন্ত্রী লিখিত দিরেছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ৭০ 
শতাংশ টাকা দিয়েছেন, তাহলে এইভাবে মিস গাইড করলেন কেন£ আমি জানতে 
চাইছি মন্ত্রীর কাছ থেকে হাউসকে মিস গাইড করলেন কেন! 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ যতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার ভিত্তিতে পেক্দায় 
সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল। ১০১ (কোটি টাকা ঘেট!। জানতে পারলেন 
তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ২৫ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকারের । 
এখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ করে দাবি-দাওয়া জানানো হয়েছিল, তার মাত্র ১০ 
শতাংশর কম টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিয়েছে। 


তরী অশোক দেব £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে আমি জানতে ঢাইছি, 
যারা কমপ্লিট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বা পারসিয়ালি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন বা বাড়িঘর ধ্বংস 
হয়েছে তাদেরকে কিভাবে টাকা দিচ্ছেন? 
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শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ যাদের ঘর-ঝড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয় 
তাদেরকে ২ হাজার টাকা, এবং যাদের আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদেরকে ১ 
হাজার টাকা ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য দিই। 


শ্রী অশোক দেব £ এই বন্যা অনেককে সাপে কেটেছে, কলেরা হয়েছে, সেই 
ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ আমরা বিভিন্ন দপ্তরকে যখন বন্যা হয়, তখন 
বিভিন্ন, দপ্তরের মাধ্যমে আমরা সাহায্য দিই। সেই রকম হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর 
মাধ্যমে আমরা ত্রাণ কার্য্য চালাই। এ হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই কলেরা হলে, 
আন্তরিক হলে ত্রাণ দপ্তরের মাধ্যমে টাকা দিই হেলথ ডিপাটমেন্ট কাজটা করে। 


শ্রী অশোক দেব $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যাপারে আপনি 
জানেন যারা মারা গিয়েছেন তাদের ব্যাপারে থানায় গিয়ে এফ. আই, আর. লজ 
করা যায়নি। যারা মারা গিরেছে তারা যাতে টাকা পায় তার জন্য এফ. আই. 
আর. লজ করা দরকার, কিন্তু তা করা যায়নি, এই ব্যাপারে কোনও বাবস্থা নিয়েছেন 
কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ঃ মিঃ স্পিকার সার, মাননীয় স্দসা যে প্রশ্নটা 
এখানে করেছেন, এই প্রশ্নটা এর সঙ্গে যদ শয়। 


না। 


শ্রী অশোক দেব ৪ এই থে বনার সময় ামলা দেখতে পাচ্ছি, আনেকে যা 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদেরকে কিছু দেওয়া হয়নি! এই ব্যাপারে আপনারা গোষ্টাদ্ন্দ 
করেছেন, দলবাজী করেছেন, এই ব্যাপারে আমাদের কিছ নথিপত্র আছে, ত! হাউসকে 
দিতে পারি। এই ব্যাপারে আপনার যদি কিছু শশনা থকে তাহলে বাবস্থা নিয়েছেন 


বিএ £ 
শা হাফিজ আলম সৈরানি ঃ এই রকম সনির্দিিতাবে কোনও অভিযোগ 
চান! দপ্তরে এডি, আপনার কাছে যদি কোন৫ জভিযোন খ্যালি জানালেন, সেই 


চি 
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রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ সাপ্লিমেন্টারি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যাদের 
ঘরবাড়ি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে এবং যাদের একেবারে নষ্ট হয়নি, আংশিক নষ্ট 
হয়েছে, তাদের নতুন ঘরবাড়ি করবার জন্য আপনি কি কি বাবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ আমি আগেই বলেছি, ত্রাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সমস্ত লোকের ঘরবাড়ি বন্যাজনিত কারণে বা অন্যান 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ব্যাপারে তদন্ত করা হয়। যাদের ঘরবাড়ি 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় তাদের দুই হাজার টাকা, আর যাদের আংশিক নষ্ট হয় তাদের 
এক হাজার টাকা আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, আপনি বললেন 
গৃহনির্মান অনুদান সরকার থেকে দেওয়া হয়, টাকার পরিমাণ যাই হোক শা কেন। 
কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাইছি, সরকারের কোনও গভর্নমেন্ট অডার (নই, 
বাণভাসি মানুষদের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে তারা রিলিফ পাবে না। তা 
সত্তেও গাইঘাটা ব্লকের বিডিও বানভাসি মানুষদের গৃহনির্দাণ অনুদান থেকে নঞ্চিত 
করেছেন! যেহেতু তাদের ভোটার লিস্টে নাম নেই, কিন্তু আাদের রেশন কা 
আছে। এই রকম ৬,২৫১ জনকে ভোটার লিস্টে নাম নেই বলে তাদের রিলিফ 
দেওয়া হয়নি। অগত্যা তারা বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। আপনার প্রিডিসেশর 
দেখবেন বলেছিলেন, কিন্তু তারা এখনো পাইনি। ১৯.৪.২০০১ তারিখে হাইকোট 
একটা ইন্টারিম অর্ডার দিয়েছে, সেখানে বলেছে ভোটার লিস্টে নাম থাকতে হ1 
এই রকম কোনও নির্দেশ নেই। সুতরাং গাইঘাটা ব্লকের বাণভাসি মাগুষঘাদের রিশিফ 
দেওয়া হোক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯.৪.২০০১ তারিখে হাইাকোট বিডিও-কে অর্ডার 
দেওয়া সত্তেও এখনো পর্যন্ত তার কোনও মর্ধাদা দেওয়া হচ্ছে না। এহ নাপারে 
আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ আপনি যে ব্যাপারটা এখানে উত্থাপন করালেন, 
আমি এখনই গিয়ে সেই ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেব। তারা যদি ভারতের সিটিডান 
হয় এবং তাদের বাড়িঘর যদি সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে শিব তনিল! 
যথাযথ ব্যবস্থা নেব। 


গ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অঠিণিত প্রন 
১৪৮৭ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছিল পাজ। স্রপযের 
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পক্ষ থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ১০৩ কোটি টাকার বেশি দেয়নি, অর্থাৎ যা 
টাকা চাওয়া হয়েছিল তার দশ শতাংশ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন, মোট 
কতজনকে সম্পূর্ণ ক্ষতির জন্য বা আংশিক ক্ষতির জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য 
টাকা দেওয়া হয়েছে? 

শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি $ আমি মোটটা বলতে পারছি না। এইচ. বি 
র্যান্ট কোন জেলায় কত দেওয়া হয়েছে সেটা আমি বলে দিতে পারি। 


[11-20 __ 11-30 ৪.7.] 


শ্রী মুস্তাক আলম £ বানভাসি মানুষদের রিলিফে আপনাদের দপ্তর থেকে 
যেসব লুঙ্গি, শাড়ি, ধুতি দেওয়া হয়, সেইগুলো বাবহারের অযোগ্য। এই ব্যাপারে 
আপনার উত্তর চাইছি। | 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি $ রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস্‌ কেনার ব্যাপারে একটি 


চেকিং কমিটি আছে, টেন্ডার অনুযায়ী মাল দিচ্ছে কিনা তারা সেটা চেক করে দেখে 
তারপর গ্রহণ করে। যেটা মাননীয় সদস্য বললেন-_জিনিসপত্রের মান অত্যান্ত খারাপ, 
এরকম অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমার দপ্তরে এসে পোছায়নি। 


শ্রী তপন হোঁড় £ ন্যাচারাল ক্যালামিটি ফান্ড তৈরির বাপারে কেন্দ্রায় সরকারের 
সঙ্গে কথা বলেছেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিছু বলেছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি ৪ ন্যাচারাল ক্যালামিটি ফান্ড ন্যাশানাল লেভেলে 
গঠন হওয়ার কথা। সেই ব্যাপার এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ভামাদের কিছু 
জানায়নি। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
যাতে অবিলম্বে এই ফান্ড গঠন করা হয় তার জন্য চেষ্টা করছি। 


প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতি 


*১২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫০) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ কৃষি বিপণন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি_- 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতির সংখ্যা কত; এবং 


(খ) তন্মধ্যে কতগুলি সমিতি রাজ্যের কৃষকদের আপকালীন বিক্রিরোধে 
সাহাযা করে থাকে? (জেলাওয়ারি হিসাবসহ) 
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শ্রীমতি "ছায়া ঘোষ ঃ 


(ক) এই রাজ্যে প্রাথমিক কৃষি বিপনন সমিতি নামে কোনও সংস্থা নেই। 
নিয়ন্ত্রিত বাজার নামে একটি প্রকল্প চালু আছে। বর্তমানে এই রাজো 
নিয়স্ত্রিত বাজার সমিতির সংখ্যা ৪৮। 


(খ) আপৎকালীন বিক্রিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতিপয় নিয়ন্ত্রিত বাজারে 
'বন্ধকী লগ্নি” পরিকল্পনার কাজ মোটামুটিভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্প 
অনুমোদন করেছেন। এর মধ্যে সামসি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি 
উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে। 


পরিপূরক তথ্য 


এ রাজ্যে নির্বাচিত আরও কিছু বাজার সমিতিকে 'বন্ধকী লগ্নি পরিকল্পনা 
ঢালু করতে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, 
জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি, নদীয়ার করিমপুর ও বেখুয়াডহরী, বর্ধমানের কালনা নিয়ন্ত্রিত 
বাজার সমিতি। ১৯৯৭-৯৮ সালেও কিছু নিয়ন্ত্রিত বাজারে এই পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে। তবে কৃষকদের মধ্যে সেরকম সাড়া না পেয়ে এবং প্রকল্পটিকে বহুল 
প্রগারের ব্যবস্থা করতে হ্যান্ডবিল বিলি, সভা-সমিতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও রেডিও 
মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। | 


আলু উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে আলু চাষীদের আলুর ন্যাষ্য মুল্য পাওয়ার 
লক্ষ্যে বাজার সমিতির সহায়তায় “বন্ধকী লগ্নি" চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
অর্থের সংস্থান বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদিও যৎসামান্য নিয়ন্ত্রিত 
বাজার সমিতিগুলির তহবিল" থেকেও '“বন্ধকী লগ্নি' চাল করার পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে। 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, যে সমস্ত চাষীভাইরা হিমঘরে আলু রাখেন 
তাহারা তাহাদের পাকা রসিদ (নিদর্শ নং ৬) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অথবা সমবায় ব্যান্ধে 
জমা রেখে খন গ্রহণ করতে পারেন। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ “বন্ধকী লগ্নি পরিকল্পনার ব্যাপারে, আপনার দপ্তরের 
অধীনে যেসব নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে, তার মধ্যে কতশুলোতে এটা চালু হয়েছে 
মন্ত্িমহোদয়া বলবেন কি? 
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শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ আমাদের যতগুলো আর. এম. সি. আছে, যারা 
আপৎকালীন বিক্রি রোধে সাহাযা করে তাদের জেলা ভিত্তিক একটা উত্তর দিতে 
পারি। কৃষি কল্যান সমিতি সম্বন্ধে গতবারের বাজেটে এটা হয়েছে আমি শুনেছি, 
কিন্তু আমার কাছে এখনও পর্যন্ত সেটা আসেনি। কিন্তু বন্ধবী লগ্নির পরিকল্পনার 
কাজ মোটামুটি ভাবে চলছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে সামসি নিয়ন্ত্রিত 
বাজার সমিতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে। 
_ শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ আপনি বললেন যে, একটা মাত্র নিয়ন্ত্রিত বাজার 
সমিতিতে আছে, সেখানে এই প্রকল্প চালু করার কোনও ভূমিকা আছে কি? 

শ্রীমতি ছায়া ঘোষ $ আরও কিছু বাজার সমিতিতে বন্ধকি লগ্নি পরিকল্পনা 
চালু করতে বলা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি, 
নদীয়ার করিমপুর, বেখুয়াডহরী, বর্ধমানের কালনা। ১৯৯৭ - ৯৮ সালে কিছু নিয়ন্ত্রিত 
বাজারে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে কৃষকদের মধ্যে সেই রকম কোনও 
সাড়া পাওয়া যায় নি। প্রকল্পটিকে বহুল প্রচলিত করতে হ্যান্ডবিল বিলি করা হচ্ছে, 
সভা সমিতি করা হচ্ছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এবং রেডিও মারফত প্রচারের 
চেষ্টা করা হচ্ছে 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ আপনি বললেন যে, কৃষকদের মধো কোনও সাড়া 
পাওয়া যাচ্ছে না | কৃষকদের ফসল বন্ধকের কত অংশ টাকা দেওয়া হয়। 

শ্রীমতি ছায়া ঘোষ £ মোটামুটি জিনিসের দাম একটা আনুমানিক ঠিক করা 
হয়। তার থেকে ৩ ভাগ মাত্রটাকা দেওয়া হয়। কিস্ত এই টাকা দেওয়ার পরে 
দেখা গেছে সেই কৃষকরা পুনরায় সেই জিনিসটা অবার নিয়ে যাবে, বাজারে বিক্রি 
করবার চেষ্টা করবে। সেটা কিন্ত তখন করে না। ফলে দপ্তরের অসুবিধা হয়ে যায় 
সেই জিনিসগুলি বিক্রি করবার জন্য। 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করে 
আপনি জানেন যে, চিনে আছে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল তাদের মার্কেটে তারা 
বিক্রি করে টাকা নিয়ে চলে যায়, এই রকম কোনও সিস্টেম জেলায় চালু করবেন 
কি? 

শ্রীমতি ছায়া ঘোষ $ আমাদেরও এই ধরনের কৃষকদের কাছ থেকে জিনিস 
কিনে নিয়ে তারপর তাদের মুল্য দেবার বিষয়টা এখনও আমরা চালু করতে 
পারিনি। 
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মিঃ স্পিকার £ এই প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক | এই রকম প্রশ্ন করবেন না। আর 
এইসব অপ্রাসঙ্গিক প্রন্মের মন্ত্রীই বা উত্তর দেন কেন? 


শ্রী সমর হাজরা $ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি - এই কৃষকদের ফসল আনতে 
গেলে ভালো রাস্তাঘাট দরকার হয়। আপনার দপ্তর থেকে কোন কোন জায়গায় 
রাস্তাঘাট করেছেন? 


শ্রীমতি ছায়া ঘোষ ঃ সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যেখানে আর এম সির টাকা 
হিসাব দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। আপনি নোটিশ দেবেন, আমি দিয়ে দেব। 


শ্রী মুস্তাক আলম ৪ মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি - তুলসীহাটায় একটা নিয়ন্দ্িত 
বাজার চালু করার জনা জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং সেটা রেলিং দিয়ে 
ঘেরাও আছে। সেখানে বাজার আদৌ হবে কি হবে না সেটা জানান। 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ (কান এলাকার কথ! বললেন আরেকবার যদি অনুগ্রহ 
করে বলেন। 


শ্রী মুস্তাক আলম £ হরিশ্ন্দ্রপুরের তাসাহা।। 
মিঃ স্পিকার $ মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি একট। প্রশ্নের একটাই উত্তর দেবেন। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে ৬ামার প্রশ্ন হচ্ছে যে কৃকর৷ 
নিয়ন্মিত বাজার সমিতি এলাকায় তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে ঘায়, তাদের 
কাছ একে মাকের্ট ফী নেন। মাকের্ট ফী গুলে। দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে পারটিকুলার 
এরিয়ার মধ ঢুকে পড়ছে তারা । তার ১০ গঞ্জ দুরে হলেও সেই মাকের্টে কোনও 
ফি দিচঠ হহ শা। এর ফলে একটা বৈষমোর সৃষ্ঠি ১০ছে। এই বৈষম্য দুর করার 
জনা আপনি কি কোনও বাবস্থা নোবেন? 


ঞ্রীমতি ছায়া ঘোষ £ সেদিণ আগনি আমার কাছে গেলেন। ডিটেল আলোচন। 
তো সেদিনই আপনার সঙ্গে হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি কি করব না করব। সেই 
অবধি থাকলেই তো ভাল হঙত। এটা আসেম্বলিতে না আনলেই তো হত। 


শ্রী ইদ মহম্মদ £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ার কাছে আমি হানতে চাইছি ঘে, 
আমাদের চাযীদের উৎপাদন (েগুলেটেড মাকে কিনলে ভাপ গা, ঘখন কেনেন 
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না তখন যে মাকের্টের বাইরে বিক্রি করতে যায়, রাস্তা যেটা রেগুলেটেড মাকেট 
করেছে, সেই রাস্তা অবোরধ করে চাষীদের কাছে থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় 
করা হয়। হয় রেগুলেটেড মার্কেট কৃষকদের পণ্য কিনুক নাহলে এই টাকা আদায়ের 
পদ্ধতি বিলোপ করা হোক। 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ ঃ আপনি একটা ভাল প্রম্ন তুলেছেন। মাননীয় স্পিকারের 
কাছে আমি একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। উত্তরটা দিতে সময় লাগবে। যত চেকপোস্ট 
আছে টোটাল পশ্চিমবংলায় সেখানে ১৫শো ছেলে কাজ করে। কমিশনের ভিত্তিতে। 
যারা গ্রোয়ার তাদের কাছে কিন্তু এরা কোনও কিছু নেয় না। বড়বড় ব্যবসায়ী 
যারা এইগুলো অন্য কোথাও নিয়ে যায় লরি করে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। 
এর একটা পারটিকুলার মিনিমাম রেট আছে সেই রেট ত্যাক্ট অনুযারী তারা কিছু 
কমিশন নেয়। যে টাকা তারা নেয় তা দিয়ে কি হয় সেটাও আপনাদের ভাল করে 
জেনে রাখা দরকার। এলাকায় যে মােটগুলো হচ্ছে ওখানে রাস্তা করে দিতে হবে, 
ব্রিজ করে দিতে হবে, এই যে কাজগুলো করা হয় তাদের এই সংগৃহিত অর্থ 
দিয়ে। এই টাকা কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয় না। বড়বড় ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে নেওয়া হয়। আমার মনে হয় এটা উঠিয়ে দিলে কিছু বেকার ছেলে? 


পরী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ার কাছে জানতে চাইছি যে উৎপাদিত 
ফসলকে রক্ষার জন্য কতগুলো হিমঘরের প্রস্তাব আপনার আছে? 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ টোটাল হিমঘর হচ্ছে ৩৪০টা। তার মধ্যে ভালভাবে 
চলছে কয়েকটা, কয়েকটা একটু ডিফেকটিভ হয়ে আছে (টা মেরামত করার চেষ্টা 
হচ্ছে। নতুন কোনও হিমঘরের প্রস্তাব নেই। উত্তর ২৪ পরগনাতে মালটি 
কোল্ডস্টোরেজের একটা প্রস্তাব এসেছে। এখন সেটা প্রসেসিং এর মধ্যে আছে। 


আই সি ডি এস প্রকল্প 


*১২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১০) শ্রী তপন হোড় £ সমাজ-কল্যাণ 
বভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না 

পাওয়ায় রাজ্যে কোনও আই সি ডি এস প্রকল্প চালু হতে পারছে না; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন; 
এবং 
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(গ) উক্ত অনুমোদন না পাওয়া প্রকল্পের সংখ্যা (জেলাওয়ারি হিসাবসহ) কত? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £ | 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্নই ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, অতিরিক্ত প্রশ্ন আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পটি সাধারনত, 
রুরাল বেসড় এবং আপনি জানেন যে বহু আর্বান এলাকাতে আই. সি. ডি. এস. 
প্রকল্পটি .চালু করা যাচ্ছে না। এই আর্বান এলাকা মফস্বল এবং কলকাতার শহরাঞ্চলে 
এখন বহু গরিব মানুষ এই শহরগুলিতে কনসেনট্রেট করছে, এখন এর ক্যারেক্টার 
চেঞ্জ হয়েছে যে, শহরে শুধু উচ্চবিভ্তরাই থাকেন তা নয়। আর্বান আই. সি. ডি. 
এস. প্রোজেক্ট যেখানে করতে পারি নি এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ 
নিচ্ছেন? ও 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £ বেশ কিছু শহরে এটা চালু আছে, বাকি শহরগুলিতে 
অনুমোদন দিলেই বাকিগুলিতে চালু হবে। 


শ্রী তপন হোড় £ এই পর্যস্ত শহর এবং গ্রামে চালু আই. সি. ডি. এস. 
প্রকল্পে কত জন মা এবং শিশু এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £ এর দ্বারা উপকৃতের সংখ্যা হলো মা-_8 লক্ষ ৪০ 
হাজার, আর মা ও শিশু ৩৫ লব্ষ ৫৩ হাজার। 


শ্রী তপন হোড় £ আমরা দেখছি মা এবং শিশুদের একটা বিরাট অংশ এই 
প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন। এটা যারা করছেন অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকা 
এদের যে সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় আমার মনে হয় (সেই ভাতা এবং তাদের 
কাজের সঙ্গে সাজুয্য থাকছে না। এদের এই ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
কি ভাবছেন, বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন কিনা, বা কেন্ত্রীয় সরকার 
কোনও নির্দেশে দিয়েছেন কিনা? 
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শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ যেহেতু ভ্রব্মূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে কাজেই স্বাভাবিক 
ভাবেই যারা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আছেন বা সহায়িকা আছেন তাদের আরও সাম্মানিক 
ভাতা বৃদ্ধি হওয়া দরকার বলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানিয়ে ছিলাম। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৪ জনকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, 
অবশ্যই সেই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গের কেউ ছিল না। তারা বলেছিলেন ২ মাসের 
মধ্যে রিপোর্ট দেবেন তাদের এটা বৃদ্ধি করবার জন্য। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হয়েছে, তাদের এটা হয় নি। তা সত্বেও আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২০০ 
টাকা করে এটা বৃদ্ধি করেছি। 


শ্রী সুভাষ নক্কর ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আমরা অতীতে শুনেছিলাম যে বেন্ত্রীয় 
করা যাচ্ছে না। অবশ্য এখন এটা কাটিয়ে ওঠা গেছে। এটা কি সত্যি যে এই সময় 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের পৃথক কোনও চুক্তি হয়েছে যে আই. সি. 
ডি. এস. প্রকল্পে সি. ডি. পি. ও. পদটি তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং সুপারভাইজারের 
সংখ্যা বাড়িয়ে ২০ জায়গায় ৩০ জন করা হবে? 


[11.40 __ 11.50 ৪.1.] 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের ৬৪টি প্রোজেক্টের 
অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সেই 
প্রোজেকটগুলোকে বাতিল করে চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে, অর্থাভাবে সেটা করা সম্ভব 
হয়ে উঠছে না। পরবর্তীকালে আমরা এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যোগাযোগ 
করি- প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জ্যোতি বসু মহাশয় সেটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন পরে আবার 
সেগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু অনুমোদন দেওয়া হলেও বিভিন্ন বছরে 
তার একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সাথে সাথে যে পোস্টের জন্য সাংশন দেওয়া 
হয়েছিল 'সগুলোকে কমিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের এস. ডি. পি. ও. র পোস্ট 
£/দ দেওয়া হয়, এ. এস. ডি. পি. ও. এস. ডি. পি. ও. দেওয়া যাবে না। 
আমাদের স্পারভাইজার--২০ জনে একজন সুপারভাইজার কাজ করতেন, 
প' ,একালে কেন্দ্রা় সরকার থেকে জানানো হয় যে ২৫ জনে একজন সুপারভাইজার 
:&। হবে। স্বাভাবিকভাবে এতে কর্মী সংকোচন হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে 

1 ভ্রানাচ্ছি। 
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শ্রী অসিত মিত্র 8 ১৯৯১ সালে যে সেন্সাস্‌ হয়েছিল এবং সেই সেনসাস্‌ 
রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্লকে যতগুলো আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প হওয়ার কথা, 
সারা বাংলায় তার থেকে অনেক কম আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প হয়েছিল। এ 
ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের সঙ্গে নিজেও আলোচনা করেছিলাম। তার 
উত্তর এসেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের প্রকল্পগুলোতে মঞ্ুরি দিচ্ছেন না। 
তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প চালু করা যাচ্ছে না। মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে পারস্‌ করা হচ্ছে 
কিনা, যার ফলে ১৯৯১ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পগুলো কার্যকর হতে পারে। 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ই সমস্ত মাননীয় সদস্য যারা এখানে আছেন তারা 
প্রত্যেকে চাইবেন মা ও শিশুদের ক্ষেত্রে যত আমাদের সেন্টার বৃদ্ধি করা যাবে 
তত বেশি এই কাজের অগ্রগতি ঘটানো যাবে এবং শিশ্ড ও মায়েরা বেশি পরিমাণে 
উপকৃত হবেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার এ ব্যাপারে প্রস্তাব 
পাঠিয়েছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল যেখানে দুর্গম জায়গা পার হয়ে 
যেতে হয়, ফলে সেখানে সংখ্যাটা সাড়ে সাতশো বা হাজার না রেখে সংখ্যাটা যদি 
আরও কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। দারজিলিং- 
এর ক্ষেত্রে শিশুদের যাতায়াত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, সেখানে সংখ্যাটা কমিয়ে 
দেওয়ার জন্য বলেছি যাতে আরও সেন্টার বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয় নি। সেন্সাস্‌ রিপোর্টের ভিত্তিতে 
এখানে নিশ্চয়ই আরও সেন্টার বৃদ্ধি হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং 
আরও যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিলে নিশ্চয়ই 
সেগুলো বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন _এই রাজ্যে 
কতগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প চালাচ্ছেন? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £$ এটা একটা নোটিশ দিতে হবে। না, সব বে-সরকারি 
নয়, সৌগতবাবু। ১৫টা আছে। কিন্তু নোটিশ দিতে হবে। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস £ আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত জঙ্গনওয়াড়ি বেন্দরগুলে! 
চলছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তাদের ঘর-বাড়ি তৈরি হহানি। (পোকার 
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ভাগ জায়গাতেই পোড়ো বাড়িতে চলছে। আপনার দপ্তর এ ব্যাপারে কি চিস্তা- 
ভাবনা করছে? এ সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার কোনও 
ব্যবস্থা সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে কিনা? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী $ কেন্দ্রে যিনি এই বিভাগের মন্ত্রী আছেন তার সাথে 
আমরা এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বলবার 
চেষ্টা করেছি যে, আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পে ঘর তৈরি করার জন্য যে টাকা 
রাখেন সেটা ২ পারসেন্ট করুন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। যদি ট্ু পারসেন্ট 
সেইভাবে দেওয়া হয় তাহলে আই. সি. ডি. এস. করা সম্ভব হবে। কিন্তু এখনও 
পর্যস্ত সেই অনুমোদন আমরা পাইনি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জেলায় যে আই. সি. ডি. এস. 
প্রকল্প আছে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। এলাকা ভিত্তিক দেওয়া হয়। বুথ বা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা থাকে তাদের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত কারণে বিয়ে বা স্বামীর ট্রান্সফারের জন্য সেই অঙ্গনওয়াড়ি 
কর্মী যে কেন্দ্রে ছিলেন সেখানে শুন্য পদের সৃষ্টি হয়। আবার অনেকে দূরে থেকেও 
ভাতা নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার জন্য এবং শূন্য পদ পূরনের কোনও ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন কিনা? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ এক্ষেত্রে একটা মানবিক কারণ আছে। মহিলা যারা 
কাজ করেন তারা পরবতীকালে স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে হয়ে গেলে দূরে চলে যান। 
আমরা চেষ্টা করি যেখানে তারা চলে যাচ্ছেন সেখানে যারা সি. ডি. পি. ও. 
আছেন তার কাছে দরখাস্ত করে সি. ডি. পি. ও. যদি বলেন সেখানে আসন ফাঁকা 
আছে তাহলে তাকে জায়গা দিয়ে রাখা সম্ভব হবে। অনেকগুলো কেস (ভাবে 
করছি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আলাদা একটা সাম্মানিক ভাতা, কাজ করতে 
করতে কাজ চলে গেলে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়েন, আমরা যতটা সম্ভব এডজাস্ট 
করার চেষ্টা করছি। 


গভীর ও অগভীর নলকৃপ 


*১২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬৮) শ্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা £ জলসম্পদ 
অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক ভাবেন কি 
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(ক) বর্তমান আর্থিক বছরে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় গভীর ও অগভীর 
(গুচ্ছ প্রকল্প) নলকৃপ বসানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি 
না; এবং 

(খ) থাকলে, কোন কোন জেলায় তা রুপায়িত হবে? 

শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য ঃ 

(ক) না, নেই। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী বঞ্কিম হাজরা £ আমাদের রাজ্যের গ্রামে যে অগভীর এবং গতীর নলকৃপের 
কাজ চলছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তা কি রকম চলছে? 


[11.50 -_ 12.00 17001] 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য £ মাননীয় সদস্যর প্রশ্নটা ছিল, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকার 
কোনও প্রকল্প এ বছর আছে কিনা? আমি বলেছি-_নেই। অতিরিক্ত প্রশ্ন অবশ্যই 
মূল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হতে হবে। যেহেতু বিশ্বব্যাঙ্কের টাকার কোনও প্রকল্প 
এই আর্থিক বছরের জন্য নেই সেহেতু অন্য কোনও প্রশ্ন না করে মূল প্রশ্নের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট কোনও প্রন্ন থাকলে করুন, আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব। 


শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঃ ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় রাজ্যে কোনও 
গভীর বা অগভীর নলকৃপ বসানো হয়েছে কি! 

সরা ন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য $ আমি মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাচ্ছি 
১৯৯৯-২০০০ সালেও আমাদের বিশ্বব্যান্কের কোনও প্রজেক্ট ছিল না। আমার দপ্তরে 
লাস্ট বিশ্বব্যাঙ্ক প্রজেক্টের কাজ হয়েছে ১৯৮৫ সালে। 

শ্রী চৌধুরী মোহন জটুয়া ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় 
কোনও নলকৃপ বসানো হচ্ছে না। অতএব বিশ্বব্যাঙ্ক বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারের 
দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মন্দিরবাজার কল্সটিটিউয়েন্সিতে গভীর বা অগভীর নলকুপ 
বসাবার কোনও প্রোগ্রাম আছে কি? 


শ্রী ন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য £ এ ব্যাপারে আলাদা নোটিশ দেবেন, জবাব দেব। 
তার কারণ বিশ্বব্যাঙ্ক প্রজেক্টের সঙ্গে আপনার প্রশ্নের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে 
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হঠাৎ করে কেউ যদি নির্দিষ্ট করে শাস্তিপুরে কি হয়েছে জানতে চান তাহলে তার 
জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আলাদাভাবে কোশ্চেন করতে হবে, জবাব দেব। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন বিশ্বব্যান্গর টাকায় 
সর্বশেষ প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছে ১৯৮৫ সালে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
জানতে চাইছি, এ বছর এ প্রজেক্টের অধীনে কি কি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল? 


শ্রী নন্দগোপাল ভ্টরাচাষ্য $ এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 
১৯৮৫ সালে যে প্রজেক্ট ছিল সে অনুযায়ী এইচ. ডি. টি. ডরু, ১০১৯টি হয়েছিল; 
এন, ডি, টি, ডরু, ৪২৭টি হয়েছিল; এল, ডি, টি, ডু ২২৭০ টি হয়েছিল; এস. 
ডি. টি. ডব্ু ৩৯১৮টি হয়েছিল; ও. টি. ডাবু, ৬৬৮১টি হয়েছিল এবং ১২৫টি 
আর, এল, আই, এনার্জাইসড হয়েছিল। মোট খরচ হয়েছিল ২০৯ কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ ১৯৮৫ সালে ২০৯ কোটি টাকার উপর খরচা করে 
এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন সেটা কি কারণে বন্ধ হল তা দয়া করে জানাবেন 
কি? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য 8 দেখুন, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট আমাদের কাছে আসে 
না। বিশ্বব্যান্কের যে প্রোজেক্ট আমাদের, দপ্তরে এসেছিল সেই কাজগুলি আমরা 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করেছি। আর বাকি কোনও প্রোজেু আসেনি, তাই 
বিশ্বব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট কার্যকর করার কোনও প্রশ্ন আসে না। 


শ্রী ক্ষিতিরপ্রীন মণ্ডল $ ১৯৮৫ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কাজগুলি শেষ হয়ে গেছে, 
তারপর আর কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তারপরও দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় এই 
সমস্ত ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি কার্যকর হচ্ছে। তাহলে সেগুলি কিভাবে কার্যকর 
হচ্ছে সেটা দয়া করে জানাবেন কি? 


শ্রী নন্দগোপাল ভষ্রাচার্য্য $ আর. আই. ডি. এফ (২) হয়েছে। আর. আই, 
ডি. এফ. (৫) হচ্ছে। তারপর নর্থবেঙ্গল তরাই ডেভেলপমেন্ট এই প্রোজেট আমরা 
ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এ ছাড়াও এখন আমরা বিভিন্ন স্কিম কোর সেক্টর থেকে আনিয়ে 
সেই কোর সেক্টরের কাজগুলি ইমপ্লিমেন্ট করছি। 


শ্রী সুভাষ নক্কর $ ১৯৮৫ সাল পর্যস্ত বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রোজেক্ট হয়েছে, 
তারপর আর আসেনি। আমার প্রশ্ন, ১৯৮৫ সালের পর থেকে এ পর্যস্ত 
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রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বা আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে 
কোনও আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন কিনা বা চেয়ে পেয়েছেন কিনা? 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য 8 আমরা বিশ্বব্যাক্কের কাছে সরাসরি প্রোজেক্ট দিতে 
পারি না। 


9০5 321881 1002৮/611 [11890101) 0101601, চ101001 0 €0111)10- 
(01) ০0 0/৮14 20150৮, 19959101116] 01 171101 171001101) 011 0089101 
/১1605 01 9/691 73017891, 10110 010 90011010101 11870101 10101, 19001 


[011২9117091 01 /1501110 0170 [1001100 0010101111100101) 111 ৬/০১৫ 13)- 
29]. 


এই €টি প্রোজেক্ট আমরা পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার তার অর্থ থেকে সাহায্য করবেন অথবা ফরেন আযসিসটানদের জন্য ব্যবস্থা 
করবেন। কিন্তু কোনওটাই এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাড়া পাইনি। 


নিয়ন্ত্রিত বাজার 


*১৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৩২) শ্রী কমল মুখার্জি ৪ কৃষি বিপণন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে মোট কটি নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে; 
(খ) তন্মধ্যে কয়টি বতমানে চালু আছে; এবং 


(গ) উক্ত বাজারগুলি পরিচালনা করার জন্য কোন নির্বাচিত কমিটি আছে 
কি? 


শ্রীমতি ছায়া ঘোষ £ 
(ক) ৪৮টি। 
(খ) ৪০টি। 
“খ' প্রশ্নে পরিপূরক তথ্য ঃ 
বাকি ৮টি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি চালু করার জন্য প্রয়াস গ্রহন করা হয়েছে। 
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(গ) কোনও নির্বাচিত কমিটি এ রাজ্যে নাই। 
“গ" প্রশ্নের পরিপূরক তথ্য £ 


বাজার সমিতিগুলি পরিচালনার জন্য “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রডিউস্‌ 
মার্কেটিং (রেগুলেশন্‌) আযাক্ট, ১৯৭২ আইনের ৫ (৩) ধারা অনুযায়ী সরকার মনোনীত 
বিভিন্ন স্তরের ১৫ জন সদস্য দ্বারা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিই পরিচালনা 
করে থাকেন তবে এক্ষনে ৪০টির মধ্যে ১৬টি মনোনীত কমিটি দ্বারা, পরিচালিত 
হচ্ছে এবং বাকী ২৪টি প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত। 


[12.00 -- 1210 4৭1.] 


শ্রী কমল মুখার্জি $ মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়া বললেন যে, ৪০টি নিয়ন্ত্রিত বাজার 
চলছে, ৮টি অচল হয়ে আছে। আমার প্রশ্ন, নতুন নিয়ন্ত্রিত বাজার করার কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ $ যে ৮টি খারাপ আছে সেই ৮টিকে পুনরায় ভালোভাবে 
চালানোর একটা প্রচেষ্টা করছি। নতুন করে কোনও রেগুলেটেড মার্কেট করার জন্য 
প্রস্তাব নিয়ে এখনও আমাদের কাছে কেউ আসেন নি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ এই হাউসে গত ৮. ৩. ২০০০ সালে আমি প্রশ্ন করেছিলাম 
যে, নতুন নিয়ন্ত্রিত বাজার করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? তাতে 
মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন, হ্যা, আছে। 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ ঃ দুটি পক্ষের মতামত এক না হলে নতুন করে রেগুলেটেড 
মার্কেট বা নিয়ন্ত্রিত বাজার খোলার অসুবিধা আছে। আলোচনা চলছে, আলোচনা 
যদি ফুটফুল হয় তাহলে সেখানে উৎসাহ নিয়ে করবার চেষ্টা করব। কিন্তু লিখিত 
আকারে কোনও প্রস্তাব এখনও আসে নি। কথাবার্তা চলছে। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয়া মস্ত্রিমহোদয়া বললেন যে ৪০টি নিয়ন্ত্রিত বাজার 
ভালোভাবে চলছে। নির্বাচিত কমিটি না থাকলে মনোনীত কমিটি যেটা আইন অনুযায়ী 
করা উচিত, এই ৪০টির মধ্যে কতগুলি নিয়ন্ত্রিত বাজার এই মনোনীত. কমিটির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ আমি পুরোটা আবার পড়ে দিচ্ছি। বাজার সমিতিগুলি 
পরিচালনার জন্য দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেটিং (রেগুলেশন) 
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আ্যক্টু, ১৯৭২ আইনের ৫(৩) ধার। অনুযায়ী সরকার মনোনীত বিভিন্ন স্তরের ১৫ 
জন সদস্য দ্বারা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিই পরিচালনা করে থাকলে তবে 
এক্ষনে ৪০ টির মধ্যে ১৬ টি মনোনীত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং ২৪টি 
প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত যেগুলিতে মনোনীত কমিটি নেই সেগুলিতে চেষ্টা করছি 
যাতে মনোনীত কমিটি হয় আর যেখানে যেখানে প্রশাসক আছেন - সাধারনত 
ডি.এম. এবং এস.ডি.ও রা প্রশাসক হন, তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। 


১1177) 007-১710৭5 
(60 ৮111011) 21556151910 01) (176 191)16) 


বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা 


*১২৫। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *২০৩) শ্ত্রী চিত্তরঞ্জন রায় £ কারা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৫ থেকে ২০০১ পর্যস্ত সময়কালে রাজ্যের কারাগারগুলিতে কতজন 
বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে; 


(খ) এদের মধ্যে কতজনের মৃত্যুর তদত্ত হয়েছে; এবং 
(গ) তদন্তে কতজন দোষী সাবাস্ত হয়েছে? 
কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৫ হইতে ২০০১-এর ১২ই জুন পর্যস্ত। এই সাড়ে ছয় বৎসরে 
২৭৮ জন বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে। 


(খ) সব কয়টি ক্ষেত্রেই তদন্ত হয়েছে। 


(গ) তদন্তে ৬ জন কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। (৩ জন সাব-জেলার, ১ 
জন মুখ্য কারারক্ষী এবং ২ জন কারারক্ষী) 


(008০9010110. 127, 17610 ০৬০1. 


(089901011২0. 129, 11910 0%. 
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107747775 ]াথ 171,001) 
131. (5011154 0909107 ০. *777) 9ম 409) 08701 


১170108৮111 06 1৬17019101-17-000120 01106 1301191 1061901111011 1)9 


0168759] (0 51016-_ 


(0) 101 /45 000 10181 10017100 011)01101] 09901511105. 92015 
(2000) 100৫: 


(0) 10৬ [001 500. 08595 1006 10961) 001192158190 010 10 101 


০১000100 01) 


(০) 1 211 1789 1701 ০1 1১901) 00৬6190. ৬1101 016 1110 10250118101 


91101) 0019 ? 
11.1.0. 01 1090 11161 10619917070: 


(8) 1৭0. 0 725075 ৬/70 01090 11] 1110 91810 (10150101115 1)1981- 
0 101109/5) 


১]. 1910 01 070 10190101 0. 01 [00150175 
০. ৮110 0100 

1. 3010৬/01) 70 
)..131101101] 328 

3. 1৬100151710984 063 

ক. 2018 313 

5. 1190211) পা 

0. 11101100015 13 
7..170101) (01 

8. 10111) 24-0012901705 47 


10681 2 1356 
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(0) 11 011 1,356 08565 0 06801), 01)6 11681-01 1011)5 01 5001) ৮1০- 
0115 106 0601) 50170010160 6/-218110 910110/1111011010] 055151- 
0100 ৫ 1[২5.20.00909/- 88০01) 00 01 51906 12301190001 0170 
৫ 1[5.50,000/- 2801 0001 01 [91170 1৬111150015 9010114] 1২০- 
1101 12010, 2170 


(0) 10095 1701 21159. 


অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সংখ্যা 


*১৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৯৯) শ্রী শীতলকুমার সর্দার ঃ সমাজ-কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-__ 


(ক) রাজো বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সংখ্যা কত; 
(খ) এদের বেতনক্রম কী ধরনের; এবং 


(গ) উক্ত কমীদের বেতন বৃদ্ধির কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন 
আছে কি? 


সমাজ কল্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) রাজ্যে বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সংখ্যা ৪৪,৪২১ 


(খ) উচ্চ মাধ্যমিক অনুষ্তীর্ণা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মাসিক (৪৩৮ + ২০০) 
৬৩৮ টাকা ভাতা পান। 


মাধ্যমিক উত্তীর্ণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মাসিক (৫০০ + ২০০) 5 ৭০০ টাক। 
ভাতা পান। 


(গ) অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এ ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। 


096950101 1২0. 133, 17910 ০0৬৫1. 
মহিলা কমিশন 


*১৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১১) শ্রী তপন হোড় £ সমাজ-কলাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) রাজ্যের মহিলা কমিশন গঠনের পর থেকে ৩১শে মার্চ ২০০১ পর্ন 
কমিশন কতগুলি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন; এবং 

(খে) উক্ত প্রতিবেদনগুলির ভিত্তিতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন? 

সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) মোট ৮ (আট)টি। 

(খ) উক্ত প্রতিবেদনগুলির ভিত্তিতে সরকার নিন্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন-__ 

(১) মহিলাদের প্রতি নির্যাতন ও অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে রাজ্স্তরে ও 
জেলাস্তরে নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 


(২) নারী অধিকার, পারিবারিক আইন, পণপ্রথার কুফল, সামাজিক সুরক্ষা ও 
সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে জেলাস্তরে সচেতনতা শিবির, কর্মশালা, আলোচনা 
সভা ও পদযাত্রার নিয়মিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 


(৩) পারিবারিক আদালত স্থাপন করা হয়েছে। 


(8) দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাদের সম্পর্কে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকদের 
মধ্যে সমব্যঘীমূলক চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সংবেদনশীলতা সৃষ্টির 
কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে 

(৫) মহিলা সংক্রান্ত গবেষণামূলক নানা পুস্তক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে মহিলা 
কমিশনের অফিসে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। 

(৬) নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত দাখিলীকৃত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য মহিলা 
কমিশনের অফিসে একটি কমৃপ্নেইন্ট-কাম-প্রি-লিটিগেশন-কাম-কাউনসেলিং 
সেল স্থাপন করা হয়েছে। 


কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা 


*১৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭০) শ্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা £ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক স্পানাবেন কি 
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(ক) বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) রাজ্যে কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা 
দেওয়ার কোনও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কি না; এবং 


(খ) ৩১শে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত ভাতাপ্রাপ্ত কৃষকদের সংখ্যা কত (জেলাওয়ারি 
হিসাব)? 

কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা। বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ২৭,৭৭৫ 


জন কৃষককে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার-__তন্মধ্যে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য 
পরিষদের আওতাভুক্ত ১,১১৪ জন। 


(খ) ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যস্ত ভাতাপ্রাপ্ত কৃষকদের সংখ্যা ২৪,১৯০ (দার্জিলিং 
গোর্ধা পার্বত্য পরিষদের ৭৫৬ জন সহ-__ 


জেলা-ওয়ারি হিসাব £ 
১। বাকুড়া ১৩৩০ 
২। বীরভূম ৯৭৬ 
৩। বর্ধমান ১৫৫০ 
৪| কুচবিহার ১৬৭৫ 
৫। দার্জীলং 

(কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমা) ২৯৩ 
৬। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ১৫৩৬ 
৭। জলপাইগুড়ি ১৯২০ 
৮| হুগলি ১২৪৩ 
৯। হাওড়া ৭১৪ 
১০। মালদহ ৭১৪৯ 


১১। মেদিনীপুর (পূব) ১২২১ 
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১২। মেদিনীপুর (পশ্চিম) ৩২৬৪ 
১৩। মুর্শিদাবাদ ১৩০৮ 
১৪। নদীয়া ৬৭০ 
১৫। পুরুলিয়া" ১৫৬৭ 
১৬। দক্ষিণ ২৪-পরগনা ২০৩৩ 
১৭। উত্তর ২৪-পরগনা ১৪১৫ 
১৮। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ৭৫৬ 
মোট-__ ২৪,১৯০ 
আলুর মূল্যবৃদ্ধি 


*১৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৪৪) শ্ত্রী চিত্তরঞ্জন রায় ঃ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে রেকর্ড পরিমান আলুর ফলন সত্তেও আলুর 
দাম বাড়ছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে এর প্রতিবিধানকল্পে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন/করছেন? 

কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) এ বছর এ রাজ্যে রেকর্ড পরিমান আলুর ফলন হয়নি। তবে এ কথা 
সত্যি যে গত বছরের তুলনায় এ বছর আলুর দাম বেশি। 


(খ) সরকার আলুর দামের গতিবিধির উপর তীক্ষ নজর রেখেছেন। যেহেতু 
'অত্যাবশ্যক পণ্য” আওতাভুক্ত নয় তাই সরাসরি কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহন করা সম্ভব নয়। তবে আলুর যোগানের দিকটা ঠিক রাখবার জনা 
হিমঘর থেকে যাতে নিয়মিত আলু বার হয় সে বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখা হচ্ছে। 
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পরিপূরক তথ্য 
এ বছর আলুর উৎপাদন মোটেই রেকর্ড পরিমান হয়নি। 
আলুর উৎপাদন ঃ 
১৯৯৯-_-২০০০ ২০০০-_২০০১ "সূত্র 


৭৪.৫৮ লক্ষ মে. টন ৬৯.৮০ লক্ষ মে.টন কৃষি দপ্তর 

হিমঘরে আলু সংরক্ষণের পরিমান ঃ 

১৯৯৯-_-২০০০ ২০০০--২০০১ 

৩৩ লক্ষ মে. টন ২৯.২০ লক্ষ মে. টন বা 
আনুমানিক ৩০ লক্ষ মে. টন 

হিমঘরে লোডিংয়ের সময় আলুর দাম ঃ 


তারিখ হুগলী বর্ধমান 

২৫.২.২০০১ ২৯০.০০ টাকা -_ 

৮8৮ ৩০০.০০ টাকা ২৮০.০০ টাকা 

১৩.৩.২০০১ ৩২৫.০০ টাকা ৩৪৫.০০ টাকা (২য় সপ্তাহ) , 
২০.৩.২০০১ ৩৩০.০০ টাকা ৩৫০.০০ টাকা (৩য় সপ্তাহ) 
২৭.৩.২০০১ ৩৩০.০০ টাকা ৩৬০.০০ টাকা (৪র্থ সপ্তাহ) 
হিমঘর ভাড়া £ 


দক্ষিনবঙ্গের হিমঘর সমূহের £ ৬৫.০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। 
উত্তরবঙ্গের হিমঘর সমূহের £ ৭৩.০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। 
হিমঘর ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয় প্রতি বুইন্টাল ১০০.০০ টাকা। 


অন্যান্য রাজ্যের বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই রাজ্যে 
আলুর দাম সবচেয়ে কম। 
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অন্যান্য রাজ্যের খুচরা বাজার দর ৮.০০--১০.০০ টাকা প্রতি কিলো. এই 
রাজ্যে এই আলুর দর ৬.৫০-_-৭.০০ টাকা প্রতি কিলো.। 


জুন মাসের ঘর্থ সপ্তাহ পর্য্স্ত আলু নির্গমনের পরিমান ১২ থেকে ১৪ 
শতাংশ। 


বর্তমানে হিমঘরের সংখ্যা ও ধারন ক্ষমতা £ 

সংখ্যা ধারন ক্ষমতা 

৩৪৯ ৩৮.৫০ লক্ষ মে.টন 

প্রতি মাসে এই রাজ্যে আলুর চাহিদা £ ৩.০০-_-৩.৫০ লক্ষ মে. টন। 
প্রতিটি হিমঘর থেকে আলু বার £ ১০,০০০--১১,৫০০ মে. টন। 
বার হবার পরিমান 


বর্তমানে সংগৃহীত রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের বাজার দর (আলুর) নিম্নে দেওয়া 
হল ঃ 


মাস, জুন ২০০১৯ 
বাজার সপ্তাহ পাইকারি খুচরা 
(কুইন্টাল প্রতি) (কেজি. প্রতি) 
শেওড়াফুলি ১ম ৫০০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
২য় ৫৫০.০০ টাকা | এ 
৩য়  ৫৪০.০০ টাকা এ 
৪র্থ  ৫২০.০০ টাকা এ 
তারকেম্বর ১ম  - - 
২য় ৫২০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
ওয় ৫২০.০০ টাকা এ 


৪র্থ ৫২০.০০ টাকা এ 
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টাপাডাঙ্গা ১ম 
হয় 
৩য় 
৪র্থ 
বর্ধমান ১ম 
খ্য় 
৩য় 
৪র্থ 
কালনা ১ম 
্য় 
৩য় 
৪র্থ 
গড়বেতা ৪র্থ 
তারকেশ্বর ২৮.৬.২০০১ 
শেওড়াফুলি এ 


কোলকাতা এ 


৫৪০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা--৫.২৫ টাকা 
৫২৫.০০ টাকা এ 
৫৪৫.০০ টাকা এ 


৫৩০.০০ টাকা-_-৫৪০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
৫২০.০০ টাকা-_-৫৩০.০০ টাকা এ 


৫০০.০০ টাকা--৫১০.০০ টাকা৫.৮০-_-৬.০০ টাকা 


৫১০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
৫২০.০০ টাকা এ 
৪৮০.০০-_৪৯০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
৫২০.০০ টাকা ৬.০০ টাকা 
৫৩০.০০ টাকা এ 


৫৩৫.০০--৫৪৫.০০ টাকা ৬.০০-_-৭.০০ টাকা 
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(0) 7২5. 22,28,824.27 (70০০5 1৬/0100/-1৬/0 10101) 1৬/01009-০18111 
(110815010 9191) 110170190 (৬/০10/-0011 2110 [00150 (৬/0111)/-50/01) 


011. 


(৫) 010 [0070056 01 01050 11105 ৬/০10 [0 [01017010 010 51010 01101) 
[01919] 107৬650015 0170 (0 ০৮110 0 [0১10০ 117080 01 ৬/০5[ 


30170] 101 90101001100 01018] 00110001811015, 
রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার 


*৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৮) শ্রী অশোক দেব ঃ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত; 
এবং 


(খ) এপ্রিল, ১৯৯৬ থেকে মার্চ ২০০১ পর্যন্ত রাজ্যে কতজনকে কর্মসংস্থান 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হয়েছে? (জেলাভিত্তিক তথ্যসহ) 
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শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ৩১-৩-২০০১ পর্যস্ত রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ঃ 


পুরুষ মহিলা 


৪৪,২৭,৯৭৬ ১৪,৬৫,৪২৫ 


৫৮,৯৩,৪০১ 


মোট 


[310 101), 2001] 


(খ) জেলাভিত্তিক কর্মসংস্থান এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে মার্চ ২০০১ সাল পর্যন্ত 


নিম্নরূপ £ 
জেলা 
কোলকাতা 
২৪-পরগণা (উঃ) 
২৪-পরগণা (দঃ) 
নদীয়া 
মুর্শিদাবাদ 
হাওড়া 
হুগলি 


রণ 


বর্ধমান 
বীরভূম 
বাঁকুড়া 


পুরুষ 
৯৫২৩ 
২৪২৭ 
১৯৬৭ 
১২২৪ 
২২০২ 
১৪১৯ 
২৩৫৯ 
৫২৮৯ 
২৯৮৮ 
৪৩২৫ 
৫৩৬৬ 
১৬৫৭ 
১৪১৩ 


১২৪৫ 


মহিলা 
২৫০৪ 
৭৫২ 
৬১১ 
৬০৭ 
৩১৭ 
৩৫৮ 
৫৫৯ 
৯৫৪ 
৬০৯ 
৩৬৫ 
১২৮৮ 
৯৬ 
২৭১ 


৩২৫ 


মোট 
১২০২৭ 
৩১৭৯ 
২৫৭৮ 
২৮৩১ 
২৫১৯ 
1৭9 
২৯১৮ 
৬২৪৩ 
৩৫৯৩ 
৪৬৯০ 
৬৬৫৪ 
১৭৫৩ 
১৬৮৪ 


১৯৫৭০ 
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জেলা পুরুষ মহিলা মোট 
কোচবিহার ১৫১১ ২৩৪ ১৭৪৫ 
মালদা ৭০৭ ৭২ ৭৭৯ 
উঃ দিনাজপুর ১২৩৮ ২২৪ ১৪৬২ 
দঃ দিনাজপুর ১৬৫৭ ২৩৩ ১৮৯০ 


রাজ্যে সংস্কারযোগ্য পতিত জলাশয় 


*৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১২৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে অনেক সংস্কারযোগ্য পতিত জলাশয় আছে; 
(খ) সত্যি হলে, সংস্কারের যোগ্য পতিত জলাশয়ের সংখ্যা কত; 


(গ) এই সমস্ত পতিত জলাশয়গুলি সংস্কারের জন্য কোনও পরিকল্পনা সরকার 
কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে কি না? 


(ঘ) হয়ে থাকলে, এ পর্যন্ত তার অগ্রগতি কিরূপ? 
মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) সত্যি। 

(খ) আনুমানিক ১,০৪,৮৮৭ টি। 


(গ) হয়েছে। 


(ঘ) মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক 
বছর পর্যন্ত মোট ৪২১০.২৮ হেক্টর পতিত জলাশয়ের সংস্কার সাধন 
করে মংস্যচাষযোগ্য করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে এ জলাশয়গুলিতে 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিমধ্যে মাছ চাষ শুরু করা হয়েছে। 
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(310 /01), 2001] 
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন 


*৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬০) শ্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ ভূমি ও 
ভূমি সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১-৪-১৯৯৬ থেকে ৩১-৩-২০০১ পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ন্যস্ত 
জমির পরিমাণ কত; এবং 


(খ) তন্মধ্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরিত জমির পরিমাণ কত? 
ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১-৪-১৯৯৬ থেকে ৩১-৩-২০০১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মোট ন্যস্ত 
জমির পরিমাণ ৫৮,৪১৬ একর। 


(খ) এই সময়কালে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরিত জমির পরিমাণ ৪৯,৯৭৮ 
একর। 


প্রশাসন বা মনোনীত বোর্ড দ্বারা পরিচালিত সমবায় সস্স্থা 


*৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২১৬) স্ত্রী আব্দুল মান্নান ৪ সমবায় বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি_ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি সমবায় সংস্থা প্রশাসক বা মনোনীত বোর্ড দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছে; 


(খ) (১) বৈদ্যবাটী শেওড়াফুলি সমবায় ব্যান্ক-এর পরিচালন বোর্ড মনোনীত 
না নির্বাচিত; 


(২) মনোনীত হলে তা কতদিন যাবৎ; 


(৩) উক্ত ব্যাক্কের শেষ নির্বাচন কবে হয়েছিল এবং সেই নির্বাচিত বোর্ড 
কতদিন কাজ করতে পেরেছিল; এবং 


(গ) রাজ্যের সমবায় সংস্থাগুলির মনোনীত বোর্ড বাতিল করে নির্বাচনের 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
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সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ১২৬টি। 
(খ) (১) সরকার দ্বারা নিযুক্ত 


(২) প্রশ্ন আসে না যেহেতু পরিচালন বোর্ড বর্তমানে সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত। 


(৩) ২৪-৯-১৯৮৯ তারিখে । মামলা হেতু বোর্ড কাজ করতে পারে নি। 


(গ) মনোনীত বোর্ড নিয়োগের সময়েই নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া থাকে সরকারি 
আদেশনামায়। 


“সংখ্যালঘু অর্থ নিগম” কর্তৃক কর্মসংস্থানের জন্য প্রদত্ত খণের পরিমাণ 


*৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২২৫) শ্ত্রী আব্দুল মান্নান $ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্িমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ক) বিগত আর্থিক বছর দুটিতে (১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১) 
“সংখ্যালঘু অর্থ উন্নয়ন নিগম” কর্তৃক মোট কতজনকে কর্মসংস্থানের 
জন্য কী পরিমাণ খণ দেওয়া হয়েছে; এবং 


(খ) এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে উক্ত সময়ে ঝণ প্রাপকদের সংখ্যা কত? 
সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ বিভাগ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বছর খণ প্রাপকের সংখ্যা খণের পরিমাণ 


(লক্ষ টাকায়) 
১৯৯৯-২০০০ ২১৩৬ ৯৭০.১৫ 
২০০০-২০০১ ৩৮০৮ ১৩৮৫.৮৬ 


(খ) বিধানসভা ভিত্তিক পরিসংখ্যান রাখা হয় না, তবে জেলা ভিত্তিক রাখা 
হয়। 
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[30 001, 2001] 


*৮| €অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৭৭) শ্রী কালীপদ মগুল £ অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, উলুবেড়িয়ায় দমকল বিভাগের কোনও শাখা খোলার 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে বলে 
আশা করা যায়? 


অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা, এটা সত্যি যে, উলুবেড়িয়ায় দমকল বিভাগের একটি শাখা খোলার 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। 


(খ) উপযুক্ত জমি পাওয়া গেলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। 
জমির সন্ধান চলছে। 


রাজ্যে মুক্ত কারগারের সংখ্যা 


*১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং৩৮৫) শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানের মুক্ত কারাগারের সংখ্যা কত ! 

কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) রাজ্যে বর্তমানে মুক্ত' কারাগারের সংখ্যা ১ (এক) 
রাজ্যে আমের চাষ 


*১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৮৬) শ্রী ব্র্মময় নন্দ £ খাদ্য-প্রক্রিয়াকরন ও 
উদ্যানপালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে বছরে রাজ্যের কোন কোন জেলায় কত হেক্টর জমিতে আমের 
আবাদ হয়েছে, এবং 
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(খ) চাহিদা মিটিয়েও কোন কোন দেশে আম রপ্তানির করার পরিকল্পনা গ্রহন 
করেছেন? 


খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ও উদ্যানপালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
গত বছরে জেলা ভিত্তিক আমের জমির পরিমান নিম্নরূপ 2 


(১) শিলিগুড়ি ২৫ হেক্টর 
(২) জলপাইগুড়ি ১২৯০ 
(৩) কুচবিহার ৬৪০ 
(8) দিনাজপুর ২১০০ 
(৫) মালদা ২৩৩১০ 
(৬) মুর্শিদাবাদ ১২০৯০ 
(৭) নদীয়া . ২৩৫০ 
(৮) উঃ ২৪ পরগনা ৫৫৪০ 
(৯) দঃ ২৪ পরগনা ৬৩৫ 
(১০) হাওড়া ৫৩০ 
(১১) হুগলি ৫০৩৫ 
(১২) বর্ধমান ২৯৩০ 
(১৩) বীরভুম ৫৪০ 
(১৪) বাঁকুড়া ৪৭০ 
(১৫) পুরুলিয়া ৩৯৫ 
(১৬) মেদিনীপুর (পশ্চিম) ৪৭০ 


(১৭) মেদিনীপুর (পূর্ব) ১৬৫০ 
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সরাসরি এই দপ্তর কোনও রপ্তানি করে না। ব্যাক্তিগত উদ্যোগে রপ্তানি হয়। 
এ সম্পর্কে তথ্য আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নেই। 


*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪০৫) ডঃ আশীষ ব্যানার্জি ঃ ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিগত আর্থিক বছরে রামপুরহাট বিধানসভা এলাকায় 
সরকার ক্ষুদ্রসেচের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এবং 


(খ) করে থাকলে, উক্ত প্রকল্পটির রূপরেখা কী? 
্ষুদ্রসেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) আংশিক সত্য, সরকারে নয়। বীরভূম জেলা পরিষদ-_-এঁসব পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছে। 


(খ) খবর নিয়ে জানলাম বীরভূম জেলা পরিষদ গ্রান্টস্-ইন-এইড ও আর- 
আই-ডি-এফ-৫ প্রকল্পে গত আর্থিক বছরে ১৬টি মধ্যমক্ষমতা সম্পন্ন 
গভীর নলকৃপ ও ৬টি ক্ষুদ্রনদী সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করার ব্যবস্থা নিয়েছে। 


পলাশচাবড়ী থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা 


১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪২৮) শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোনার অন্তর্গত পলাশচাবড়ী 
থেকে শ্রীনগর পর্যস্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা 
করা যায়? 


পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) সতি। 
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(খ) প্রকল্পটি রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদের অনুমোদন পেয়েছে। প্রশাসনিক 
অনুমোদনের জন্য অর্থদপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন 
দেওয়ার পরে প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুর করা হবে। 


১৯৯৯-২০০১ বছরে সরকারের বিভিন্ন পদে চাকুরি 


১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং 88৪) শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী £ কর্মবিনিয়োগ কেন্্র 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি_- 


(ক) ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরগুলিতে কতজন যুবক-যুবতী 
সরকারের বিভিন্ন পদের চাকুরিতে যোগদান করেছেন; এবং 


(খ) তন্মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা কত? 
কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরগুলিতে সরকারের বিভিন্ন 
পদে চাকুরিতে যোগদান করা যুবক-যুবতীর সংখ্যা নিম্নরূপ £ 


১৯৯৯-২০০০ ২০০০-২০০১ 
২৭২৪ ১১২১১ ১৩৯৩৫ ২৯০৮ ১৩৪৬১ ১৬৩৬৯ 
১৯৯৯-২০০০ ২০০০-২০০১ 


তপসিলী জাতি 8. ৩১৬৮ তপসিলী জাতি ২৪৭৬ 
তপসিলী উপজাতি ঃ ৮৯৭ তপসিলী উপজাতি 


৮০৪০ 


৬৭২ 
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী £ ৮৭৪ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী $ ৬৯১ 
শারীরিক প্রতিবন্ধী £ ২১২ শারীরিক প্রতিবন্ধী £ ১৯২ 

চন্দননগর বিধাসভা এলাকার উদ্বাত্্ব কলোনীগুলির উন্নয়ন 


১৪। (অনুমোদিত প্রন্ম নং ৫০৮) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ উদ্বাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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. কে) বিগত চারটি, আর্থিক বছরে (১৯৯৬ থেকে ২০০০) চন্দননগর বিধানসভা 
এলাকার উদ্বাস্ত কলোনির উন্নয়ন বাবদ সরকারি অনুদানের পরিমাণ 


কত; এবং 
(খ) কোন সংস্থাকে উক্ত উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? 
উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) এ সময়কালে উক্ত এলাকায় সাতটি বিভিন্ন উদ্ধস্ত কলোনিতে বেক 
এক কোটি দুই লক্ষ ছাগ্ান্ন হাজার টাকার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছিল। 


(খ) নির্বাহী সংস্থা হিসাবে সি. এম. ডি, এ-কে এ উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 
১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫০৯) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) হুগলি জেলার চন্দননগরে কাফেটেরিয়াসহ অতিথিশালা নির্মাণ করার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়; এবং 

(গ) উক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য মোট কত পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যে মঞ্জুর 
করা হয়েছে? 

পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) না। তবে ভ্রমণার্ীদের জন্যে চন্দননগরে শুধু একটি কাফেটেরিয়া নির্মাণের 
প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 


(খ) উপযুক্ত জায়গার সভাবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। 
এর জন্যে সরকার উপযুক্ত জায়গার অনুসন্ধান করছেন। 
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(গণ) প্রন্ম ওঠে না। 


১৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫২১) শ্রী কমল মুখার্জি ঃ জনশিক্ষা প্রসার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে সাক্ষরতার হার কত; এবং 


(খ) তন্মধ্যে তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতি পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে 
সাক্ষরতার হার কিরূপ (পৃথকভাবে)? 


জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ২০০১ সালের আদমসুমারীর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৯.২২ 
শতাংশ। 


(খ) এই বিষয়ে ২০০১ সালে জনগণনার প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ তথ্যের 
উল্লেখ নেই। এটি পরে পাওয়া যাবে বলে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট 
বিভাগ থেকে জানা গিয়েছে। (সূত্রঃ__ডিরেক্টুর, সেনসাস, ভারত সরকার। 


রাজ্যে চায়ের উৎপাদন ও চাহিদা 


১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৬৯) শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় £ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে প্রতি বছর “চা” উৎপাদনের মোট পরিমান কত, 

(খ) রাজ্যে প্রতি বছর “চা” এর চাহিদা কত, 

(গ) উত্তরবঙ্গে মোট কতগুলি “চা” বাগান আছে, 

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ চা-উন্নয়ন নিগমের অধীনে কয়টি “চা” বাগান আছে এবং 
(ও) উক্ত বাগানগুলিতে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান কত? 

শিল্প ও বানিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) রাজ্যে ২০০০ সালে "চা" উৎপাদনের মোট পরিমান ছিল ১৮০,৭২৪ 
হাজার কিলোগ্রাম । 
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(খ) রাজ্যে ২০০০ সালে “চা"এর চাহিদার পরিমান ছিল অনুমানিক ৪০ 
মিলিয়ান কিলোগ্রাম । 


(গ) ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে ৩৪৩টি বড় সহ মোট ১১১৪টি 
“চা বাগান আছে। 


(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ “চা' উন্নয়ন নিগমের অধীনে ছয়টি চা বাগান আছে। 
_(উ) উক্ত বাগানগুলিতে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান ৫,৬০,০০০ কে.জি.। 
শান্তিপুর থানার অধীন হিমঘর 


১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৯০) শ্রী অজয় দে ঃ কৃষি ও বিপনন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) শাস্তিপুর থানার অধীনে ফুলিয়া হিমঘরটি চালু করার কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহন করা হয়েছে কি না, এবং 


(খ) থাকলে, উক্ত হিমঘরটি কবে নাগাদ পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা 
যায়? 


কৃষি ও বিপনন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হিমঘরটি সমবায় দপ্তরে পড়ে, আমাদের জানাবার কথা নয়। 
(খ) প্রন্ন ওঠে না। 
শ্রীরামপুর ও রিষড়া থানা এলাকার উদ্বান্ত কলোনিগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা 


১৯। অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭০১) ডাঃ রত্বা দে (নাগ) ঃ ত্রান বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) শ্রীরামপুর এবং রিষড়া থানা এলাকার উদ্বাত্ত কলোনিগুলির উন্নয়ন 
বিভাগের জন্য সরকার কোনও পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কি না, এবং 


(খ) করে থাকলে পরিকল্পনাটির রূপরেখা কীরূপ? 
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ত্রান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 8 


(ক) হ্যাঁ, েন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী 
(তৃতীয় পযায়)-এ উক্ত এলাকায় তারাপুকুর, পদ্মাবতী, শেওড়াফুলি-২ 
এবং লাহানগর উদ্বাত্ত কলোনিতে সর্বমোট প্রায় আটানব্বই লক্ষ সাতষটি 
হাজার টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। 


(খ) নিবাহীঁ সংস্থা সি.এম.ডি.এ-র পরিকল্পনার ভিত্তিতে কলোনিগুলিতে পানীয় 
জলসরবরাহ, রাস্তা নিমনি ও পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থার সম্প্রসারন/উন্নয়নের 
কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শেওড়াফুলি-২ কলোনিতে কাজ সম্পূর্ন হয়েছে। 
অন্যত্র কাজ চলছে। 


মেমারি পৌর এলাকায় দমকল বাহিনী স্থাপনের পরিকল্পনা 


২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭৭০) শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় $ অগ্নিনির্বাপণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মেমারি পৌর এলাকায় দমকল বাহিনী স্থাপন করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সরকার বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত লিস্টে মেমারি 
পৌর এলাকায় দমকল বাহিনী স্থাপন করার নাম নেই। 


নদীর গতিপথ ও আর. এল. আই. প্রকল্প 


২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭৯৯) শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ জলসম্পদ উন্নয়ন 
ও অনুসন্ধান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

এটা কি সত্যি যে, নদীপথের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর. এল, 
আই. প্রকল্পগুলি বিন্যস্ত করা হয়? 


জলসম্পদ উন্নয়ন ও অনুসন্ধান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ না। সব সময় 
নদীপথের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর. এল. আই. প্রকল্পগুলি বিন্যস্ত 
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করা হয় না। যেখানে প্রযুক্তিগতভাবে তা করা সম্ভব, সেখানেই করা হয়। আর্থিক 
বরাদ্দ থাকলে, ওইরকম বিন্যস্ত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 


/7010601াঘাণাঘ7 ১10110৭ 


৯17 9199910611 :.1009 1 11976 16061%90 [৮/0 1001065 01 /১01011)- 
11010 17100101. 1110 0190 0176 15 গিটো) 9111 16951] 1901) 11511 01 
010 501০0 01 10017-12109/71)0 01 10]1) 017011090 0 1170 (01011 00০0৬- 
9111191]0 001 10121 61০0010080101) 010 076 56০01700176 15 110) ১111 
/৯9110100 16017911090 011 016 $0৮1০0 ০1 2156110 [0011001017 (৬0109 (20) 


1101110915 0 2 91011) 01 19980179, 13010) 24-191001705. 


[112 5001901 1781515 01 0176 17101010175 016 1101 51101) 01001 119 021] 
(01 20)0111111011 01 0116 001511955 01 1106 11050. 1৬10190%০1, (110 17101- 
১০1 ৬/1]1 0০. 8111016 5০006 00 19150 (170 17119101015 0001110 (0116 01500155101) 
210 01011 01) 1176 09170110$ [01 £101005 01 [106 00170011190 [)91011- 
1101105 ৬/17101। 15 110 60116 011. 1106 11011110015 0150 11100 01010110101) 
00116 1৬111115001 00110611760 011081) 09011110 4১009110101. 010050107, 
110110101) 910. 1, (110161016, ৮৮101011010 17) 00175610010 0001) 010 1৬0- 


(10105. 


0706 17761000101 016 0019, 102 1)0%/8৬61, 1920 0106 (6301 01 116 


1৬100101) 85 2117017060. 


শ্রী অশোককুমার দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এইসভা আপাতত 
তার কাজ মুলতুবী রাখছেন। বিষয়টি হল, আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর 
সঙ্গে লড়াই করছে দেগঙ্গার কোলসুর গ্রামের একই পরিবারের পাঁচ শিশু সহ কুড়ি 
জন সদস্য। এইভাবে রাজ্যের সমস্ত জেলায় আর্সেনিকে আক্রান্ত অসংখ্য মানুষ। 
সরকারের কাছে আবেদন, এই আর্সেনিক মুক্ত করতে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। | 


০4410 োশারাখাা0োখ 30] 


০411০ ঞোাাতাঘাা 0৭ 


11, ১1১68891 : 11009 ] 195 1906190 00801 100095 0 090111119 
/50061101017 01 010 00110/106 500)6015, 11811701) : 


|. [11000001101] ০ 695 0 [9016715 ৪1 (99991021169 [২0121 1105- 
0191 5101 900 19198 11911101. 


2. /0001011015101) 01 91010018006 17690 01201161 01 100170001 
৬০116 00100180101) ি0]। 15011918 10 1২017011--91)1) 10510111001) 11518. 


3. 1২০10171060 17001061 0 8 70590 1,809 17991 1,010097201 01) 
29.6.2001---91)1 5808818 [০0৯ 


4. 017-1901191701] 01 9 00611100111 91101069011) 1,010 & 10100 
[২০10111)5 19010110701 61) 8001 603 6815 01 006--$1111 /511010 1101001 
[)০). 


] 10956 (010 11017,010 7$101010015 01191 11701%1001 08595 51)0110 10! 
১০ 01001) 10 016 1109056. 1015 10005176. 1 15 2 09 [9211117011001 
[071900106. 1 911081 1101 0০ 00176. 


আমি আগে বলেছি, কোনও ব্যক্তিগত মামলা হাউসে আনতে নেই। এটা 
লবিং হয়ে যায়। আমি রিপিটেডলি বলেছি, ইনডিভিজুয়াল কেস নিয়ে আসবেন 
না। এটা অসংদীয়, এটা ঠিক নয়। 


] 179৬9 56160160 0110 1701106 ০0 ১111 19510111001 1৬192 01) 010 
5110)9201 01 /১00010170115101) 01 5101101110 0196 71620-08010 ০ [)81100থ 
৬০16১ ০0100180101) [ি0]া। 16010910 10 191101)1, 1172 1৬111015061-11-0119106 
178 [19956 11916 ৪ 519161001). (0৫9১, 11 00551016 01 01০ ৪ 0910. 


১1711 1১781)001) (017917078 911] 2:01) 1101) 10119, 911. 
৯1710৭04975 


শ্রী মানিকলাল আচার্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও 
আমার বিধানসভা কেন্দ্র কুল্টির বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছায়নি। গ্রামগ্লি হল-__ 
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বেজডি, সোদপুর, মাউখাড়ি, বেলচা, কবারগড়িয়া, বাথানগড়িয়া, বিদায়গড়, সালকানালি 
ইত্যাদি। অর্থাৎ সেখানকার অনেক গ্রাম এবং মৌজায় বিদ্যুত পৌঁছায়নি। এ ব্যাপারে 
আমরা বিধাসভায় বারবার বলেছি, কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। আজকে দীর্ঘদিন 
ধরে রূপনারায়নপুরে লোডশেডিং চলছে। এ ব্যাপারটি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা 
দরকার। আমরা যখন বিধানসভায় আসি তখন মানুষ ভাবেন যে কিছু কাজ নিশ্চয়ই 
হবে, কিন্তু কোনও কাজই হচ্ছে না। তার জন্য যেসব গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছায়নি 
সেসব গ্রামে যাতে অবিলম্বে বিদ্যুত পৌঁছায় তার জন্য আবেদন জানিয়ে শেষ 
করছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হল, গ্রামের 
্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সেটা প্রাইমারি হোক, সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার হোক বা সাব 
সেন্টার হোক, সবগুলিরই অচল অবস্থা। বিশেষ করে আমার বাঁকুড়া এক এবং দুই 
নং ব্লকের দুটি হাসপাতাল যার একটি হল কেল্ডেকুড়া সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার । 
এ হাসপাতালের পাঁচিল ভেঙে গেছে, ঘরগুলি ভুতুড়ে হয়ে রয়েছে। আর একটি 
হল নররা সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার। তারও একই দুরবস্থা চলছে। সেখানে 
রোগী আছে, অন্যান্য স্টাফ রয়েছে, কিন্তু ডাক্তার নেই এবং তার ফলে সেখানে 
স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ ব্যাহত হচ্ছে ব্রমাগতভাবে। আজকে একটা অবর্ণনীয় দুরবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যার জন্য শহরের, মহানগরীর হাসপাতালগুলির উপর 
চাপ বাড়ছে। যাতে বাঁকুড়া এক এবং দুই নং ব্লক সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার 
দুটিতে মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আমি মাননীয় স্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ রায় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার নির্বাচন কেন্দ্র সিতাই- 
এর আদাবাড়িতে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সেখানকার লোকসংখ্যা ১৪,০০০। এ 
্বা্থ্যকেন্দ্রে গত দুই' বছর ধরে কোনও ডাক্তার নেই, ফার্মাসিস্ট নেই। কেবল 
দুইজন নার্স এবং চারজন গ্রুপ-ডি স্টাফ রয়েছে। তার জন্য এ হাসপাতালে মানুষ 
চিকিৎসার কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। তার জন্য আমার আবেদন, অবিলম্বে এ 
হাসপাতালে ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্ট দেওয়া হোক যাতে মানুষ চিকিৎসার সুযোগ 
পায়। 


[লাখের 04929 303 
[12-10 __ 12-30 0া.] 


শ্রী দীপককুমার ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই 
সভার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। 
আমার এলাকা মহিষদলে প্রচুর পুরানো গাছ আছে। ইংরেজ আমলের, রাজাদের 
আমলে প্রচুর পুরানো গাছ আছে এবং রেলের জমিতে প্রচুর গাছ আছে। গতবারের 
পঞ্চায়েত সমিতিও প্রচুর গাছ লাগিয়েছিল। এই গাছগুলিকে পরিকল্পিতভাবে চুরি 
করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এই ব্যাপারে কিছু করছে না। ৩-৪ দিন 
আগে যেখানে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যে জল উত্তোলন প্রকল্প আছে 
সেখানে বেশ কিছু গাছ চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেখানকার জনগন 
বাধা দেওয়ার ফলে তুলে নিয়ে যেতে পারেনি। পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে 
কিন্তু পুলিশ সেই গাছগুলিকে সিজ করছে না। পুলিশ বলছে যে তারা জানেনা 
এই গাছগুলি কার। পুলিশের কাছে এফ. আই. আর. করা হলে তারা নিচ্ছে না। 
পঞ্চায়েতের লোক এফ. আই. আর. করতে যাচ্ছে তাও নিতে চাইছে না। আমি 
পুলিশ দপ্তর এবং বন দপ্তরের মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই ব্যাপারে উপযুক্ত 
নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে গাছগুলিকে চুরির হাত থেকে বাঁচানো যায়। 


শ্রী মলয় ঘটক ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই হিরাপুরে একটা 
ওয়াগান কারখানা আছে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি নামে। এই বার্ন স্টান্ডার্ড 
কোম্পানিতে গত ৪ মাস ধরে কোন ওয়াগানের অর্ডার না থাকার ফলে কর্মীরা 
বসে আছে, আর্থিক দিক থেকে এই কোম্পানি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী 
শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় এই কারখানার জন্য ২৩ হাজার ওয়াগানের অর্ডার 
দিয়েছিলেন। তারপর খবরের কাগজে পড়েছি পরবর্তীকালে ৫ হাজার ওয়াগানের 
অর্ডার দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যস্ত কোনও অর্ডার পৌঁছায় নি। তাই আমি 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে এই কারখানার জন্য ওয়াগানের অর্ডার 
পৌঁছায়, এই শিল্প যাতে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল না হয়ে পড়ে সেটা দেখার জন্য 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


্্ী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাসের মহাপ্রয়ানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বলেছিলেন, “এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে 
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গেলে দান” | এই কথা প্রহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রান মন ভূমি সংস্কারের স্থপতি 
আদর্শ মানুষ সাচ্চা কমিউনিস্ট প্রয়াত বিনয় চৌধুরীর ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ সত্য। 
আমার পূর্তন্ত্রীর কাছে আবেদন, গত বছর বিনয় চৌধুরীর মহাপ্রয়ান ঘটেছে, তার 
একটা পূর্ণাবয়ব মূর্তি কলিকাতায় স্থাপন করা হোক। ধন্যবাদ । 


শ্রী কমলাক্ষি বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেকবার বিনীতভাবে আবেদন করেছি এই 
বিধানসভায়, মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে চিঠি দিয়েছি। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে বাগদা 
৩টি থানা এলাকায় যেখানে কোনও কলেজ নেই। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ছেলেদের 
কলেজে আসতে হয়, ১০-১৫ কিলোমিটার হেঁটে এবং ৩০-৩৫ কিলোমিটার বাসে 
ঝুলতে ঝুলতে কলেজে আসতে হয়। এই সমস্যা নিরসনের জন্য অতি সত্তর 
বাগদায় একটি কলেজ স্থাপন করার জন্য মন্ত্িমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ধনগরয় মোদক ঃ মাননীয় অধ্য মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি 
বিপনন মন্ত্রী, পর্যটন মন্ত্রী এবং মস্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেবগ্রাম থেকে 
ঘোড়াইক্ষেত্র এলাকার মোহরাপুর অঞ্চলে একমাত্র রাস্তা যে রাস্তার জন্য এই এলাকার 
চাষীরা দেবগ্রাম বাজারে আসতে পারে না। এখানে মৎস্য চাষের যথেষ্ট সুযোগ 
আছে এখানকার গঙ্গা ছাড়ি গঙ্গা হয়ে গেছে। সেই জন্য এখানে মৎস্য চাষের 
যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এখানে খোসালপুর মৎস্য সমবায় সমিতি আছে হাজরাপোতা 
মৎস্য সমবায় সমিতি আছে। এখানে মংস্য চাষীরা উপকৃত হবে। মৎস্য চাষীদের 
জন্য এবং কৃষি চাষীদের জন্য একটা কানেকটিং রাস্তা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী গোবিন্দচন্ত্র নক্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্টরম্ত্রী এবং ভূমিসংস্কার দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা, বাসস্তী এবং ভাঙড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। 
আজকে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিটি গ্রামে এই সন্ত্রাস চলছে। রঘুনাথ পুরে 
দুস্কৃতিরা ১৪টি বাড়ি ভেঙেছে, একশো জন লোক ঘরছাড়া হয়েছে। সাকসর অঞ্চলে 
১২টি বাড়ি ভেঙেছে, ৪৫ জন ঘরছাড়া হয়েছে। আঠারোবাকিতে ১৬টি বাড়ি ভেঙেছে, 
একশো জন ঘরছাড়া হয়েছে। নফরগঞ্জে ১৩টি ঘর ভেঙেছে, ৭৫ জন ঘরছাড়া 
হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি জায়গা থেকে. গরু, বাছুর, হাস, ছাগল সবকিছু দুষ্কৃতিরা 
চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আর. এস. পি. এবং সি. পি. এম'এর লোকেদের এই 
অত্যাচারে আজকে গোসাবা, বাসস্তিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ সমস্ত অঞ্চলে 
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যারা গরিব চাষী তারা তাদের জযিতে চাষ করতে পারছে না। জোর করে তাদের 
জমিতে ফ্লাগ পুঁতে দিয়ে আসছে। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেদের জমির 
তারা ইল্লিগ্যাল পজেসন নিচ্ছে। এখন বর্ধাকাল, চাষের সময়। এই সময়ে তারা 
জামিতে চাষাবাদ করতে পারছে না। এ সমস্ত অঞ্চলে গরিব চাষীদের কয়েক 
হাজার বিঘ| জমিতে জোর করে ফ্লাগ পুঁতে দিয়ে এসেছে। চাষীদের এই অবস্থা 
সম্বন্ধে আমরা এস ডি ও, এস ডি পিও-ে জানিয়েছিলাম যে, এ সমস্ত এলাকায় 
যারা প্রকৃত চাষী, যারা চাষ করবে, তারা চাষ করতে পারছে না। গত দু'দিন 
যাবত দেখা যাচ্ছে, আর. এস. পি. এবং সি. পি. এম'এর গুন্ডা বাহিনা তারা এ 
সমস্ত ছা জোর করে চাষ করছে। মগরাহাট এলাকার বিখ্যাত এক ডাকাত 
সেলিম, সে এ অঞ্চল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সেলিমের বিরুদ্ধে ৭-৮টি মার্ডার কেস 
আছে। সে পাটি অফিস কন্টোল করে এবং এমনকি থানার ও সি কেও কন্ট্রোল 
করছে। এইভাবে ওখানে দ্বৈত প্রশাসন বাবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমি আপনার 
মাধামে মাননায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই সমস্ত সমাজবিরোধীদের অবিলম্বে 
ত্যারেস্ট করা হোক। 


শ্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেখলিগঞ্জে জামালদহ পুকুরি হয়ে রানিহাট 
পর্যন্ত যোগাযোগের একটিমাত্র সড়ক। সেটির বেহাল অবস্থার জনা--যেটি পি ডব্র 
ডি-র অধীনস্থ-_উত্তরবঙ্গের উক্ত এলাকার মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছ্া প্রায় এবং 
বিপর্বস্ত। এর ফলে উত্তর বাংলায় একটিমাত্র যে বাস চালু ছিল, সেটি বিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষ তুলে নিয়েছেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে যাওয়ার রাস্তা, 
যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এন. বি. এস. টি. সি. সড়কটির বেহাল অবস্থার 
জন্য তারা বাস তুলে নিয়েছেন। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার যোগাযোগ ব্যরস্থা 
বিপর্যস্ত। আমি আপনার মাধ্যমে উক্ত এলাকার এ একটিমাত্র সড়কটি. আবিলন্দে 
মেরামত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধামে রাজ সরকারের দা আকষণ 
করছি। সম্প্রতি হিন্্থান স্টিল ওয়রকস্‌ কনস্্ীকশন লিমিটেডের সদর দপ্তর ঘেটি 
কলকাতায় অবস্থিত, সেটি ব্যাঙ্গালোরে স্থানান্তরিত করা হয়োছে। এই বাপারে সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্টের অর্ডারও এসে গেছে। তারা এই, ব্যাপারে ইস্তাক্ষেপ করেছেন। এই 
সংস্থাটিতে যাঁরা এমপ্রয়ী আছেন, তারা গত গরা্ট মাস থেকে বেতন 'পা্টেন না। 
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শুধু তাই নয়, তারা বেতন চাইতে গেলে তাদের বলা হচ্ছে ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে 
ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিতে হবে। এই রকম একটা অবস্থা চলছে। এইচ. এস. 
সি. এলে সম্তরের দশকে প্রায় তেইশ হাজার কর্মচারী যেখানে কাজ করতেন, 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আস্তে তান্তে বঞ্চনার কারণে সেই সংখ্যা তের হাজারে এসে 
দাঁড়িয়েছে। লাভজনক এই সংস্থাটিকে ম্যানেজমেন্ট অলাভজনক সংস্থায় পরিণত 
করছে। এর সাথে সাথে এইচ. এস. সি. এল-এর সদর দপ্তরকে আজকে ব্যাঙ্গালোরে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এন ডি এ সরকার আমাদের পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
কলকাতার ক্ষেত্রে যে বঞ্চনা করছে, এই বঞ্চনা আমরা দেখছি, এই রাজ্যে কেন্জরীয় 
সরকার নিয়ন্ত্রিত যে জুটমিলগুলো আছে, সেগুলোকে তারা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা 
করছে। এইভাবে তারা শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ নামিয়ে আসছে। 
এই ব্যাপারে তৃনমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কোনও মাথা ব্যথা নেই। অর্থাৎ এই 
যে বারে বারে শ্রমিকদের উপরে আক্রমণ, শ্রমিক কর্মচারিদের উপরে আক্রমণ এন 
ডি এ এবং বি জে পি সরকারের, তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি 8 মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি প্রায়ই বলি, এবারও দ্বিতীয়বার বলছি যে, 
দুরীতির' কথা বললে ওঁনারা তো বলেন যে দুর্নীতি নেই, আমি এই প্রসঙ্গে হাওড়া 
কর্পোরেশনের একটি দুনীতির কথা বলছি। এর কাগজপত্রও আমি বিধানসভাতে 
দিয়েছিলাম-_সেখানে হাওড়ার ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মেয়র ইন 
কাউন্সিলকে চিঠি দিয়েছেন, লিখিত চিঠি দিয়েছেন। হাওড়াতে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং 
প্রায় ১৫০০ র মতো বেড়েছে, তার আযসেসমেন্ট মাত্র ২০০টির মতো হয়েছে। 
মেয়র ইন কাউন্সিল ওই সেক্রেটারিকে লিখিত নোট দিয়েছেন, সেখানে তিনি 
লিখেছেন! 10 41917) 116 100101-50016/60 08110170 ০0৮/1015__-130- 
00058 0110 ০0110110009 10281911) (0 01 7105. 


ওই নোটের তলায় তার সইও আছে এবং ওই চিঠির জেরক্স কপিও আমি 
আযসেম্বলিতে দিয়েছিলাম। যেখানে হাওড়া কর্পোরেশনে ২০০ কোটি টাকার মতো 
লোকসান হচ্ছে, কিন্তু আরো বেশি করে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং হচ্ছে, সুতরাং 
হাওড়া কর্পোরেশন ক্যান নট আ্যাফোর্ড টু লুজ। 
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শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত বন্যায় ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বহু বাঁধ ভেঙ্গে 
যায়। সেই ভাঙ্গা বাঁধের কিছু মেরামতি হয় আর বহু বাঁধের মেরামতি হয় নি। ওই 
ভাঙ্গা ধাঁধের ফলে গ্রামের ভেতরে জল ঢুকে পড়ছে। ইতিমধোই ফসলের জমি 
এবং ফসল নষ্ট হয়েছে৷ এর ফলে ওই এলাকার মানুষ ক্ষ এবং ঠিক সেই 
কারণে আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে ওই বাঁধগুলোর 
মেরামতি করা হোক। ওই ব্যাপারে সেচ দপ্তরকে বললে তারা বলেন জেলা পরিষদ 
অনুমতি না দিলে কাজ করতে পারবে না। জেলা পরিষদ আবার বলছে সেচ দপ্তর 
প্লান এস্টিমেট সাবমিট করছে না সেইজন্য টাকার অনুমোদন করা যাচ্ছে না। 
সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখে অবিলম্বে বাঁধগুলো মেরামতির 
ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী জানে আলম মিঞা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রজেক্ট। তাদের উদ্দেশ্য কলকাতা বন্দরে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করা। এর ফলে ১৯৭৫ 
সাল থেকে জঙ্গীপুর সাব ডিভিসনে ৩৫ লক্ষ একর জমিতে সারা বছর ধরে জালে 
ডুবে থাকার ফলে চাষীদের চাষ করার সুযোগ নেই, ফলে তাদের কষ্ট পেতে হয়। 
সেই কারণে আমি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জণা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করছি, এই কথা বলে আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননায় 
কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে অনৈকগুলো কৃষি ফার্ম রয়েছে। সেই 
কৃষি ফার্মগুলোতে কর্মচারী আছে, তার জমিও আছে এবং চাযও হচ্ছে। কিন্তু 
সেখানে ট্রাক্টর নেই। অনেক ধান হয় কিন্তু গো ডাউন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ধানগুলো 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই যে, 
ফার্মগুলো যাতে সচল করা যায় অতীতের মতো এবং ফার্মগুলোর সময়মতো তদন্ত 
যাতে হয় এবং ফার্মগুলো সঠিকভাবে চলছে কি চলছে না এই সম্পর্কে মাননীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি নিশ্চয় এই সম্পর্কে বলবেন। 


গ্ী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমার কাছে হাইকোর্টের 
একটা জাজমেন্ট রয়েছে ২৪শে আগস্ট, '৯৯ সালে; হাইকোর্টের ত্যান্তিং চিক 
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জাস্টিস সত্যব্রত সিন্হা নির্দেশ দিয়েছিলেন বাটার ফ্লাই ভান্ড এর কেসের ব্যাপারে 
সি আই ডিকে দিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। এই হাউস থেকে সল্টলেক 
স্টেডিয়ামের ব্যাপারে সি আই ডিকে দিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিরেছেন। যে সি 
আই ডি ২৪শে আগস্ট, '৯৯ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের সেই তদন্তে কোনও হদিশ 
নেই, রায় নেই, তার ফলাফল আমরা জানতে পারলাম না। সেই সি আই ডি-র 
হাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামাজিক ক্রিমিনালাইজেশনের বিষয়, সেই বিষয়ের 
বাপারে বুদ্ধদেব বাবু দায়িত্ব দিলেন সি আই ডি-র উপর। দায়িত্ব দেওয়া হল সল্ট 
লেক স্টেডিয়ামের ব্যাপারে যেখানে ক্রিমিনালাইজেশনের ব্যাপার রয়েছে। এটাও 
২।৩ বছর লেগে যাবে যদি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দায়িত্ব না দেওয়া হয়। তাই 
বলছি, সি বি আই ছাড়া এখানে সত্য উদঘাটনের কোনও সম্ভাবনা নেই। 


শ্রী মুজিবর রহমান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে সেচমন্্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অতীত দিন থেকে ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের আখেরীগঞ্জ 
অঞ্চল থেকে হনুমন্ত নগর অঞ্চলের চরবীনপাড়া, চর নতুন পাড়া, টিকলীর চর 
এই সব গ্রামগলি পদ্মার গর্ভে চলে গেছে পদ্মার ভাঙনে। বর্তমানে পদ্মার 
অববাহিকার ঘে সমস্ত গ্রামগ্ডলি আছে বর্তমান সরকার সেগুলিকে বাঁচানোর যথেষ্ট 
০ট ঢালিয়ে যাচ্ছে। পন্মার বাঁধ দিতে বোল্ডাবরের কাজ যে সময়ে করা উচিত 
ক্টা্রর। সেই খরার মরগুমে না করার জন্য পদ্মার ভঙন রোধ হচ্ছে না। 
বর্তমান খড়িবোনা অপ্রলে যে লাধের কাজ হচ্ছে সেটা যদি আগামী ১৫ দিনের 
মধ্য শেষ শা করা যায়, তাহলে মনে হয় বর্ধার জলে বোল্ডার পদ্মার তলায় চলে 
যাবে। বর্তমানে আখেরিগঞ্জ অঞ্চলের কাজে লোক নেই। ভগবানগোলার সুন্দরপুর 
অঞ্চল হতে কুঠিরামপুর অঞ্চল পর্যান্ত ভাঙাছ। খরা মরশুমে কাজ শেষ না করায় 
বর্ধা নেমে গিয়েছে, যদি ২।৩ সপ্তাহের মধ কাজ শেষ না হয় তাহলে আগামী 
'দিনে ব্লক অফিস ও হাসপাতাল মানুষের আশঙ্কা থাকবে কি থাকবে না, জনগণের 
নিরাপত্তা থাকবে কি থাকবে না সেই ব্যাপারে ভাবা দরকার। তাই মাননীয় সেচমন্ত্রী 
কাছে অন্ুলোধ করছি, এই কাজটা যেন কন্ট্রাক্টারদের দিয়ে ভবিলন্বে শেষ করেন। 


শ্রী মহঃ ঈয়াকুব 8 মিঃ স্পিকার স্যার. আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
ধাস্থামন্ত্রীর পুষ্টি আকর্ষণ করছি আমার কেন্দ্র দেগঙ্গার অন্তর্তি কদশ্বগাছিতে একটি 
প্রাথমিক চিকিৎসালয় আছে। সেখানে গত কয়েক বছর যাবৎ কোনও চিকিৎসক 
নেই, কোনও ওঁষধ নেই, কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। সেই জন্য আপনার মাধামে 
মাণণীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি অনুরোধ করতে চাই অবিলম্বে 
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সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা করে এবং ডাক্তার নিয়োগ করার বাবস্থা যেন তিনি 
করেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় 3 স্যার, কলকাতা শহরে আইনশৃঙ্খলা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। 
এবং আমরা দেখছি যে শুধু সম্টলেক স্টেডিয়ামে মন্ত্রী দুধতকারীদের রাখছেন ত 
নয়। কলকাতা শহরে লালবাজারের পাশে গত শুক্রবার একজন মিস ওয়াদিয়া 
বলে মধ্যবয়স্কা মহিলা তিনি আই সি আই এর চেয়াব্রমানের সেক্রেটারি ছিলেন 
তাকে খোলা রাস্তায় সোয়া ৯টার সময়, সকালে; পয়েন্ট ব্রাহ্ম রেঞ্জ থেকে তিনজন 
দু্ধতকারী গুলি করে মারে। এখন পর্যান্ত কোনও অপরাধী ধরা পড়েনি। ওরা 
পাশের বাড়ির লোককে ধরে নিয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এর 
এমনই এফিসিযেন্সি এখন পর্যাত্ত অপরাধী ধরা পড়েনি। আবার গতকাল বৌবাজার 
থানার পিছনে রবাট লেনে চন্দ্রকাস্ত ওঝা ৭5 বছর বয়ঙ্ তাকে শত অপস্থায় 
পাওয়া গিয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, বালিশ চাপা দিয়ে তাকে মারা হয়োছে। ্ 
একা থাকতেন। আমর! বোন্বেতে গুনেছি এই ধরণের ঘটনঞলি মাফিয়া বিলোটে 
কিলিং। 


এইভাবে ওরা ফ্ল্যাটটা খালি করতে চাইছে। যার প্রোমোটারি করে তার। এই 
ধরনের কাজ করে। এইভাবে যারা ফ্ল্যাটে একা থাকে পুরোনো ভাড়ায়, দের 
ফ্ল্যাটটা ওরা দখল করে নিতে চাইছে। এইজনাই মানুযণলোকে খুন করা হচ্ছে। 
দিলিতে আগে যেটা হত, বোম্বেতে হত, এখানে প্রতিবশিসুলঙ মনোভাবের জানা 
সেটা হত না। এখন এখানেও সেটা আরস্ত হয়েছে। 5 এই ন্যাপারে কিছু 
করছে না। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় গুখাম্ত্রার বিণৃতি দাবি করছি। 


|12-30 -- 12-40 01. | 


ড: অসীম বালা ঃ মাননায় উপাধান্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাপামে লাজোর 
সেচমন্্ী, জল সম্পদ দন্ত্রী এবং রী জল সম্পদ মন্ত্রীর দৃষ্টি আাকর্ষণ কর্রছি। 


ইছামতী সংস্কারের বিষয়ে অনেক মাননায় সদসা এখানে ঝবলোছেন, কোশ্চেন 
করেছেন। ২৪ পরগনা নর্থের মথ্যে যে অংশটা পড়েছে সেই অধাশে পলি €তাল। 
হচ্ছে এবং সরকারের কাজ হচ্ছে। কিন্তু নদীয়া জেলার নাধো ঘে অংশটা আছে, 
দত্তফুলিয়া় সেই অংশটাতে সংস্কারের কোনও নাস্থা হচ্ছে না। স্বাভাবিকঙ!বেই 
বৃদ্ি আরম্ভ হয়ে গেছে এবং গতবার লাগাতর চার দিন বৃষ্টির ফলে বন্যা হয়েছিল। 
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মাটি স্যাচরেটেড হয়ে যাচ্ছে, মাটি আর জল টানতে পারছে না। আমার মনে হয় 
আমরা আগে থাকতে যদি ব্যবস্থা নিই তাহলে বন্যাকে আমরা ঠেকাতে পারব। 
গতবার চারদিন কন্টিনিউ বৃষ্টি হওয়ার ফলে বন্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এবারে দুই 
দিন কন্টিনিউ বৃষ্টি হলেই বন্যা হবে। সব চাইতে বড় ব্যাপার যেটা, গঙ্গায় সিলট্রেশন 
হওয়ার ফলে গঙ্গা প্রায় বুজে যাওয়ার মতো অবস্থা। গঙ্গা আমাদের জাতীয় নদী, 
তিনটি রাজোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন, 
তারা একবারও বলছেন না গঙ্গায় সিলট্রেশন হওয়ার ফলে প্রতি বছর বন্যা হচ্ছে 
এবং মানুষের দুঃখ কষ্ট বাড়ছে। আমরা গুজরাটে গিয়ে গুজরাটের মানুষের জন্য 
কাজ করব, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কোনও কাজ করব না, এটা তো হয় না। 
* বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষ যদি একতাবদ্ধ হয়ে দিল্লির কাছে গিয়ে এই নদী 
সংস্কারের জন্য চাপ দিই, তাহলে বন্যার হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। মানুষের 
মধ্যে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এই বছরেও বন্যা হবে। তাই আপনার মাধামে 
এই অবস্থার সুরাহা করার জন্য দাবি করছি। 


শ্রী ভন্দু মাঝি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তথামন্ত্রী এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। পুরুলিয়াতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে যার নাম পুরুলিয়া দর্পন। সেই 
পত্রিকায় গতকাল্ল আমার নামে একটি অভিযোগ লিখেছে, আমি নাকি পঞ্চায়েত 
সমিতির থেকে টাকা নিয়ে আমার নিজের বাড়িতে নলকৃপ করেছি। আপনার মাধ্যমে 
জানাতে চাই, আমার বাড়িতে নলকূপ করেছি আমার ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে। যেভাবে 
করাবাজার পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও-র পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
চালাচে, এবং যে সংবাদপত্র আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমি 
ধিককার জানাচ্ছি এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর দাবি জানাচ্ছি। অবিলম্বে এ বিডিও-র 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার 
জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পৃষ্পচন্্র দাস ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালটি যখন প্রতিষ্ঠিত 
হয় তখন তার শয্যাসংখ্যা ছিল ৬৮। বর্তমানে এ শযা সংখ্যায় আর চলছে না। 
আমি দাবি করছি কমপক্ষে ১৮০টি শয্যা করা হোক। 


শ্রী মদন বাউড়ি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
জনস্বাস্থ্া কারিগরি বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উধরা বিধানসভা ' এলাকা 
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কয়লাখনি অঞ্চলে। যে পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হচ্ছে, তাতে সেখানে পানীয় জলের 
অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। অন্ডাল, মদনপুর, শ্রীরামপুর, রামপ্রসাদপুর-_দামোদর এলাকায় 
একটি জল প্রকল্প করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। কালাঝরিয়া 
জল-প্রকল্পের কাজ চলছে। 


শ্রী অর্ধেন্দু মাইতি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্র 
থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। সেখানে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। 
ভগবানপুর-নন্দীগ্রাম ড্রেনেজ সিস্টেম যদি রূপায়িত না হয়, তাহালে এই সমসার 
সমাধান সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার এখনও এই প্রকল্পটি রূপায়ণে বাবস্থা নিচ্ছে না। 
ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অবিলম্বে এই প্রকল্পটির কাজ 
সম্পূর্ণ করার জন্য আবেদন করছি। 


|13-40 __ 12-50 017.] 


শ্রী গোবিন্দ রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
পরিবহণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গ রাষ্ত্রীয় পরিবহন নিগম উত্তরবঙ্গ 
মানুষের কাছে একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সরকারি সম্পত্তি হিসাবে তার সব 
সময়ই কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ রাষ্ত্রীয় পরিবহন নিগমের জলপাইগুড়ি 
ডিপো অচল অবস্থায় আছে। নতুন জমি অধিগ্রহণ করেও ডিপো করা হচ্ছে না। 
জলপাইগুড়ি জেলা শহরের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের যে সংযোগকারী রাস্তা সেখানে 
পরিবহন নিগমের গাড়ি চলছে না। এই ব্যাপারে পরিবহণমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যাতে 
তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেন। 


শ্রীমতি শ্যামাপেয়ারী মাহাতো £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, পুরুলিয়া জেলার 
পুঞ্চ থানার ছিরুডি অঞ্চলের দেবগ্রামে ইংরাজির ১৬.৬.০১ তারিখে শনিবার রাত্রে 
আনুমানিক ১২.৩০ মিনিট সময়ে বিবি বালা গোপের, স্বামী 'কেন্ট গোপ আততায়ীর 
হাতে নিহত হয়। ওই গ্রামেরই বারু গোপ গুরুতরভাবে আহত হয়। সেই বারু 
গোপ বাঁকুড়ার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন আছে। পুঞ্চ থানার ওসি এবং এস 
পিও গেছিলেন। আজ পর্যস্ত আততায়ীদের গ্রেপ্তার করা যায় নি। বারু গোপ পুণ্ণ 
থানার ওসির কাছে আততায়ীদের নামও বলেছে। তাই আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ তিনি যেন অবিলম্বে আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যবস্থা নেন এবং 
ৃষ্টাত্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। 
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ডাঃ রত্বা দে নাগ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়: আপনার মাধ্যমে পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, হুগলি জেলার শ্রীরামপুর একটা বর্ধিষুণ শহর। 
এখানে প্রায় ৪ লক্ষ লোকের বাস এবং এছাড়াও ওখানে বহু লোক যাতায়াত 
করেন। ওখানে ৭-৮টি প্রাইভেট বাস, ৪-৫টি মিনিবাস এবং একটা সরকারি বাস 
রোজ, যাতায়াত করে। এই বাসে যারা ওঠেন বা নামেন, তাদের জন্য কোনও 
প্রতীক্ষালয় নেই। তাই এই সমস্ত বাসগুলিকে একটা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস থেকে 
ছাড়া গেলে ভালো হয় এবং প্রতীক্ষালয়ে টয়লেট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা যদি 
করা হয়, তাহলে শ্রীরামপুর বাস এবং শ্রীরামপুর সংলগ্ন হুগলি জেলার অন্যান্য 
লোকদেরও সুবিধা হবে। 


শ্রী দেবেশ রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের 
ওয়াগান শিল্পটিকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা চলছে। রাজ্যের ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত ওয়াগান 
নির্মিত সংস্থা আছে। সারা দেশে ৬টি। কিন্তু এই রাজ ওয়াগান নির্মাণ সংস্থাগুলির 
কাছে কোনও অর্ডার আসেনি। ৪ মাস আগে রেল বাজেটে বলা হয়েছিল যে, ২৩ 
হাজার ওয়াগানের অর্ডার দেওয়া হবে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ওইসব মুখের কথা। 
অত টাকার বরাদ্দ নেই। আপাতত ১০ হাভার অর্ডার দেওয়৷ যাবে। দুঃখের বিষয় 
সেই অর্ডার আসেনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটা প্রতারণা দেখতে পাচ্ছি। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই ওয়াগান শিল্পটাকে ধরংস করে দেবার চত্রান্ত এটা নতুন 
নয়। গত বছরও বলা. হয়েছিল ১ হাজার ২০ কোটি টাকার অর্ডার দেওয়া হবে 
পশ্চিমবঙ্গের ওয়াগান শিল্পকে। মিলেনিয়াম উপহার দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেল থে 
২৯৩ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি অবিলান্বে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা 
করছি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লেখা হোক যাতে ওয়াগান শিল্পাকে বাঁচানোর 
জনা অর্ডার আসে। 


স্ত্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে. 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষূয়ে কোনও নোটিশ না থাকা সত্তেও মাননীয় মুখামন্ট্রাকে আপনি 
বিবৃতি দিতে বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী সল্টলেক উডিঘান-এর ঘটনায় বিবৃতি ? 
দিরেছেন। সেখানে কতগুলো প্রশ্থ দেখ! দিয়েছে, হুখামন্ত্রী নিভেও বলেছেন যে, 
পুলিশের কাজে তিনি সন্তুষ্ট নন: সংশলি্ মন্ত্রীকে তিনি কৈকিয়ত€ চেয়েছেন বি 
কারে অপরাধীরা যুব শ্রাবাসে ছিল। ভার: অবস্থার গুরুতত বিবেচনা করে গামর 


পি 1 
কস 


রহ 8$ টু 
রঙে ট 2. রম বে ৮০০ ০৪ নিক রী 
হাডসন থেকে আপলার মাধাতে দাঁবি সঙ "হা ভাবলালি এহ খনার সি. 1. আত, 


৯&2াখা 10৭ 0955 ০ 313 


এনকোয়ারি হোক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বরখস্তি করা হো্ষ এবং হাউসে সমস্ত রিপোর্ট 
প্লেস করা হোক। ডি. আই. জি. ডি. জি যে রিপোর্ট দিয়েছে, অন্ত্ী মুখামন্ত্রীকে যে 
রিপোর্ট দিয়েছে। আজকে সমস্ত রিপোর্ট এই হাউসে প্লেস 'করা হোক। আজকে 
টির রর রিড দা লা 
রয়েছে। (মাইক অফ) 


শ্রীমতী কনিকা গাঙ্গুলি £ স্যার, আপনার মাধামে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। আমি শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যখন পশ্চিমবাংলার 
বাজেট এর মধ্যে দিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থানের কথা বলছেন তখন আমরা 
লক্ষা করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক কেন্দ্রায় সংস্থার উপর 'আঘাত 
হানছে, একটার পর একটা কারখানা তুলে দেওয়া হচ্ছে। যদিও (সল ফোন চালু 
করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আদপেই তা হচ্ছে না,' এটা ছিল গধুমাত্র একটা 
নির্বাচনী চমক। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি যে কেন্্রায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তাদের 
যে সদর দপ্তর লেনিন সরনিতে ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে হাওয়৷ হয়েছে বাঙ্গালোরে। 
বর্তমানে ৩২৪ জন ওখানে কাজ করে। এক সময় ওখানে ২৭ হাজার কর্মচারী 
অফিসার, ওয়ার্কার ছিল কিন্তু ক্রমশ স্বেচ্ছা অবসরের মাধ্যমে এটাকে রগ করে 
দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে। এইভাবে জামাদের এখানকার কর্মসংস্থানের 
সুযোগগুলোকেও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আমার তন্রোধ বিষয়টা শ্রমদপ্তরের 
মন্ত্রিমহাশয়ের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এই সংস্থাগুলোর সদর দপ্তরগুলো যাতে 
অন্য কোথাও তুলে না নিয়ে যাওয়া হয় সেটাও দেখার জনা অণ্ারোধ ক্রছি। 
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শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ সার, বীবুড়া জেলাতে ব্াপকভাবে হস্তীর উপদ্রব 
বেড়েছে। যেভাবে বিষু্পুর, খাতরা এলাকাতে উপদ্রব এর হয়েছে তাতে সাধারণ 
গরিব মানুষের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙছে, জমির ফসল নষ্ট করছে। 
সেখানে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভাপনার মাধমে স সংশ্লিষ্ট ন্ত্রীমহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, আমাদের রাজ্যের আই"শঙ্খলার প্রশ্ন বারবার উঠেছে। 
আপ্তকে প্রমাণিত যে আমাদের বিরোধীপক্ষের একশ্রেণা€ আশ্রয়ে থে সমাজবিরোধীরা 
রা়েছে তাদের কারণেই কোনও কোনও জায়গায় আইনশস্ালা প্পিয় হাতে যাচ্ছে। 
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বিধানসভার চত্বরে আমরা দেখছি কি ভাবে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে থেকে থেকে 
কি ভাবে ওঁরাও দুষ্কৃতকারী হয়ে .গেছেন। এখন এঁরাই দুষ্কৃতকারীদের ভূমিকা নিচ্ছেন, 
আযাসেম্বলির যারা -স্টাফ আছেন তাদের মারধোর করা হচ্ছে, বিধানসভার যারা 
রিপোর্টার আছেন তাদের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনার উপরেও 
হামলা হচ্ছে। এই যে দুষ্কৃতকারীদের যে কাজ সেই কাজ যদি এঁরাই করতে থাকেন 
তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে দুষ্কৃতকারীরা আছে তারা আজকে এ ব্যাপারে উল্লসিত হবে। 
আজকে জনপ্রতিনিধি হয়ে বিরোধীরা এই সব কাজ করছেন। কাজেই আমি বলছি 
এই সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর ভূমিকা নেবেন। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয় আইনমন্ত্রীর এবং সর্বোপরি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইছি। সম্প্রতি 
মহাকরণের ল' ডিপার্টমেন্টের ঘরে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ছিল এবং সেখানে 
কিছু পুরনো গেজেট এবং প্রসিডিংসের এমন কিছু ফাইল ছিল, যে ফাইলে গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর চিঠি ছিল এবং লর্ড কার্জন থেকে শুরু 
করে অনেক গভর্নরদের এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নির্দেশাবলী, মতামত. স্বলিত 
কাগজপত্র ছিল। সেই ঘরে কিছু অফিসার বসবে বলে সেই ফাইলগুলিকে কিছু দিন 
আগে বাইরের বারান্দায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ কি কারণে দেখতে পাচ্ছি 
সেই ফাইল (খানে নেই, যেটা গভর্নমেন্টের আর্কাইডে যাওয়ার কথা ছিল। আমি 
জানি না এত বড় সামাজিক অপরাধ কারা করলেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, 
মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক উপরের ৪ তলার ঘরে একটা ক্ষমাহীন অপরাধ ঘটলো। আমি 
চাইছি আপনার মাধ্যমে পূর্ণ তদস্ত করা হোক এবং বিষয়টা কোন জায়গায় আছে 
এবং এর কাগজপত্র কোথায় গেল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র কোথায় গেল, আপনি 
নির্দেশে দেবেন... (এই সময় মাইক অফ্‌ হয়ে যায়) 


শ্রী গোবিন্দ নস্কর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সবরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েক দিন আগে বারুইপুর থানা সি. পি. 
এমের কতগুলি লোকের চাপে পড়ে আটক খুনের সাক্ষীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হলো। বারুইপুরের হিমটাগ্রামে গত ১৭ তারিখে নূর বক্স গাজী নামে সি. পি. 
এমের একজন কর্মী খুন হন এবং যিনি প্রত্যক্ষদর্শী সেই আর্শাদ শেখকে পুলিশ 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারুইপুর থানায় ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু সি. পি. এমের 
উভয় পক্ষের মধ্যে মত বিরোধ হয়েছে এই নিয়ে। আজকে সেখানে সি. পি. এমের 
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এবং অন্য কিছু পুলিশ অফিসার হিমটী গ্রামে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস . কর্মীদের 
বাড়িঘর লুঠ করেছে, আক্রমন করেছে, অত্যাচার করেছে। আমি আপনার মাধ্যমে 


দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


মিঃ ম্পিকার £$ এখন বিরতি, আমরা আবার ১.৩০ মিনিট সময়ে মিলিত 
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“শ্রী সৌগত রায় £ স্যার মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে,-৩৯৪ কোটি '৯৬ লক্ষ 
টাকার বাজেট 'বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। 
এই দপ্তরের আগে নাম ছিল ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর এবং যখন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ 
সালে কংগ্রেসের সরকার ছিল তখন এই ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের 
অন্তরতুক্ত ছিল। সাত্তার সাহেব কৃষি এবং ক্ষুদ্রসেচ দুটো দপ্তরেরই মন্ত্রী ছিলেন। 
সেই সময় ক্ষুদ্র সেচে কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ' করে মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, 
উত্তর ২৪ পরগনায় ডিপ-টিউবওয়েল, আর. এল. আই.-র মাধ্যমে এবং 
ইলেকট্রিফিকেশনের মাধ্যমে সেই সময় ক্ষুদ্রসেচের কাজ ওরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে 
বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রথম থেকেই এই দপ্তর সি. পি. আই.-র হাতে আছে 
এধং এই দপ্তর আগেও সি. পি. আই.-র বিভিন্ন মন্ত্রী ' ওমর তালি, কামাক্ষবাবু 
এবং নন্দবাবুর হাতে আছে।' নন্দবাবু, মাইনর ইরিগেশন থেকে মেজর ইরিগেশন- 
ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট করলেন। এখন আমাদের 
বিচার করা' দরকার ডিপার্টমেন্ট কি রকম কাজ করছে। সার, আমি অনা (কোনও 
প্রশ্ন তোলার আগে রেকর্ডে যে একটা গোলমাল, ইনকংগ্রুইটি আছে সেটা সম্বন্ধে 
আপনার এবং মাননীয় মন্ত্রীহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ইকোনমিক রিভিউ, স্ট্াটিস্টিক্যাল এাপেনডিক্স, পাতা নম্বর ৯৮-তে এটা 
আছে যে, পশ্চিমবাংলায় টোটাল ইরিগেশন প্রোটেনসিয়াল ক্রিয়েটেড কত? না, 
মেজ্ভুর ১,৪২৯ লক্ষ হেক্টর আর মাইনরে ৩,৩৬৪ লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ টোট্যাল 
৪,৭৯৩ লক্ষ হেক্টর। তার মানে ৪৭১৩ লক্ষ হেক্টর ইরিগেশন প্রোটেনসিয়াল 
ক্রিয়েটেড। মাননীয় মন্ত্রী বাজেট বন্ডুতীয় বললেন, পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ লক্ষ হেক্টরের 
মধ্যে ৩৪ লক্ষ হেক্টর, অর্থাৎ ৬২ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা পৌঁচেছে। 


আমি মাননীয় ম্তিমহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কোনটা, ঠিক? 
৩৪ লক্ষ হেক্টর জমি না কি ৪৭ লক্ষ ৯৩ হাজার হেন্টর জমি? কোনটা ঠিক সেটা 
সারার 
রিগিং ইত্যাদি করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আছেন। তার ফলে গত্র ২৫ বছরে ধরে 
বাট সরকারের নেতৃতে পশ্চিমবঙ্গ ভলের কেরে যে ভাবে দারিব্ানহীল 
ভাবে জলসম্পদকে নষ্ট, অবহেলিত করা হয়েছে তার কোনও তুলনা নেই। এট! 
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ঠিক' গত ২০-২৫ বছর আগে চালের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি এসেছে' হাইব্রিড 'বীজ 
ধান চাষের ক্ষেত্রে কৃষক গ্রহন করতে শুরু করেছে। তার ফলে 'যন্ত্রতত্র যেরকম 
সেরকম কোনও পরিকল্পনা 'না করে ডিপ্‌ টিউবওয়েল খোঁড়া হয়েছে। এর 'মধ্যে 
হাই ক্যাপাসিটির ডিপ টিউবওয়েল, মিডিয়াম ক্যাপাসিটির ডিপ টিউবগয়েল আছে। 
এবং জেলা পরিষদ স্তরে, রাজ্য স্তরে কোনও জায়গায় কোনও নিয়ন্ত্রণের বাবস্থা 
হয় নি। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাইরে থেকে যখন কেউ আসে তখন তিনি বলেন, 
“তোমাদের এখানে এক সারফেস ওয়াটার রয়েছে, এত জল জমে থাকে, এত খাল, 
বিল, নদী, পুকুর আছে, অথচ তোমরা এই জলকে বাবহার করতে পারছো না?' 
মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে বৃষ্টি প্রায় হয় না। সেখানে পাহাড় আছে, সেখানে খাল, বিল, 
পুকুর নেই, ওরা সেখানে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করে সেটা দিয়ে পারকুলেশন 
ট্যাংক তৈরি করেছে এবং মাটির মধ্যে কুয়ো খুঁড়ে ড্রপ বাই ড্রপ সেখান থেকে 
জল বের করে চাষ করছে--এ ভাবে তারা আখ চাষ করছে, ভুট্টা চাঘু করছে। 
এই জল দিয়ে হটিকালচার হচ্ছে। এসবই রেইন ওয়াটার হারভেস্ট করে হচ্ছে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গত ২৫ বছর ধরে কোনও রকম রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং হয় 
নি। বীকুড়া, পুরুলিয়ায় লাল মাটির অঞ্চলে, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম সাবডিভিসনে 
সেখানকার কৃষকরা এখনও মাটির থেকে. জল তুলে কিভাবে সেটাকে ঠিকমতে। 
ইউটিলাইজ করা যায় তার কোনও ব্যাপক প্রচেষ্টা এখনও হয় নি। তার ফলে 
বোরো চাষ বাড়ছে। জমিতে ১০০ পারসেন্ট হাইব্রিড ভ্যারাইটির বোরো চাষ করা 
হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি-মার্ মাসে উইন্টার প্যাডির সময় জল লাগে। সেই সময় দুটো 
ডিমান্ড আসে। প্রথমত বিদ্যুৎ দিতে হবে। গ্রামে অনেক সময়, সরকার ফেল করে, 
আনেক সময় ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায়, গ্রামে তখন ডিজেল দিয়ে পাম্প চালানো হয়। 
গ্রামে শুধু সরকারি ডিপটিউবওয়েল নয়, আজকে বড় কৃষক যারা তারা 
ডিপটিউবওয়েল করছেন। গ্রামের তরুণ বেকাররা নিজেদের পয়সা খরচ করে এইসব 
মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল করছে এবং পরে তারী সেই জ্ল বিক্রি করে দিচ্ছে। 
তার ফলে আমাদের এখানে আযকুইফার অর্থাৎ জলের স্তর ব্যাপকভাবে নেমে 
যাচ্ছে। এটা ভবিষ্যতে আমাদের বিরাট বিপদ নিয়ে আসবে।, 


মাননীয় মন্তিমহাশয় নিজে স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এজন্য ৩৩টি রক 
গ্রে হয়ে গেছে এবং ৬৭টি রক ডার্ক হয়ে 'গেছে। গ্রে মানে সেখানে, জল সারধানে 
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তোলা উচিত, আর ৬৭টি ব্লক ডার্ক হয়ে গেছে অর্থাৎ সেখানে ফারদার জল তোলা 
উচিত নয়।' প্রথম যখন আর্সেনিক -ধরা পড়ল তখন মনে করা হয়েছিল যে মূলত 
যে ক্লীটনাশক দেওয়া হচ্ছে সেটাই চুইয়ে চুইয়ে ফার্স্ট আ্যাকুইফারে চলে যাচ্ছে। 
কিন্তু এখন দেখা .যাচ্ছে আর্সেনিকের জন্য কতকগুলো জিওলজিকাল কারণ আছে। 
আর্সেনিক এফেকটেড ব্লক আছে ৭৬টি, তার মধ্যে ৩৩টি গ্রে রক, ৬৭টি ডার্ক 
রলক। পশ্চিমবঙ্গে. সারফেস ওয়াটার যথেষ্ট থাকা সত্বেও আপনারা তার প্রপার 
ইউটিলাইজ করতে পারেন নি। আপনারা এখানে খাল, বিলের জলে ইরিগেশন 
করতে পারেন নি, নদীর. জলে যথেষ্ট রিভার লিফট ইরিগেশন. করতে পারেন নি, 
বাধগুলো শিল্ট পড়ে গেছে। আপনারা মাটির তলার জলসম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার 
করেছেন। যে কোনও জিনিস যথেচ্ছ ব্যবহার করলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। 
বিপদ হচ্ছে। আর্সেনিকের সমস্যা মেটানোর জন্য ২২০ কোটি টাকা খরচা করে 
বজবজে প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় আর্সেনিক এফেকটেড এরিয়ায় 
প্ল্যান্ট বসানো হলেও উত্তর ২৪-পরগনায় আর্সেনিক এফেকটেড এরিয়ায় প্ল্যান্ট 
বসানো যায় নি। সেখানে গোবরডাঙ্গা ও অন্যান্য এলাকায় অনেক টিউবওয়েলকে 
কনডেম করে দিতে হয়েছে। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যাপক অঞ্চলে আর্সেনিক 
আছে। সেখানে এখন পর্যস্ত কোনও বড় প্রকল্প হয় নি। দুটো প্রকল্প হয়েছে, একটা 
মালদায় আর একটা দক্ষিণ ২৪-পরগণায়। আজকে মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই বলবেন 
যে, আর্সেনিক দূর করার জন্য এত দিন তারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। বামফ্রন্টের ২৩ 
বছর পার হয়ে যাবার পরে গত বছর এই হাউসে একটা আইন আনা হয়েছিল__ 
ওয়েস্ট বেঙ্গল। [95007095 00150140001), [01901101| 010 [9০100170111 
(14817850176, 00001 810 [900181101) /১০ 01 2000, আমরা সেই আইনের 
ওপর একটা আযামেন্ডমেন্ট পর্যস্ত দিই নি। আমরা বলেছিলাম, হ্যা, এটা এখনই 
করা দরকার। তাড়াতাড়ি আইন পাশ করুন। ২১-০৭-২০০০ তারিখে আমরা এখান 
থেকে আইন পাশ করে দিয়েছি। কিন্ত যে কোনও কারণেই হোক এক বছর হতে 
চললো এখন পর্যস্ত. প্রেসিডেল্সিয়াল আ্যাসেট আসেনি। ফলে এখন পর্যস্ত রাজ্য 
সরকার জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেন নি। আমাদের 
দাবি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রন করা হোক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
জায়গায় ওয়াটার ফুটিং এবং ওয়াটার হার্ভেস্টিং টেকনিক চালু হয়েছে। কিন্তু আমাদের 
রাজ্যে "এখনো তা হয়নি। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু ইজরায়েলে 
গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন মরুভূমিতে, ডেজার্টে ওয়াটার হার্ভেস্টিং- 
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এর সাহায্যে জল রক্ষা করছে। আর আমরা মাটির -ওপরের এবং মাটির তলার 
জল নষ্ট করছি। আমাদের কোনও রকম পরিকল্পনা নেই। এর চেয়ে দুঃখের আর 
কি হতে পারে! আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। এই 
সঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কলকাতার দিকে দৃষ্টি আর্ষন করছি। আমি কলকাতার 
যে এলাকায় থাকি সেই এলাকায় আমরা যখন প্রথম গিয়েছিলাম তখন কর্পোরেশনের 
জল ছিল না। বাড়িতে টিউবওয়েল করতে হয়েছিল। কলকাতায় ৬০ ফুট তলায় 
জল পাওয়া যায়। এখন জলের স্তর ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। কলকাতা শহরের প্রিল 
আনোয়ার শা রোড, বেহালা, আলিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার জলে আর্সেনিক 
ধরা পড়ছে। কলকাতার ওভার-অল ম্যাপিং তৈরি করা নেই। অথচ আজকে 
টেকনোলজি অনেক উন্নত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকারের কোনও 
মেকানিজম্‌. নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড আছে। নাগপুরে 
তাদের হেড কোয়ার্টার। তারা সারা দেশের হাইড্রোলিক্যাল ম্যাপিং করে। 
হাইড্রোলিক্যাল ম্যাপিং-এর আজকে মডার্ন টেকনিক বেরিয়েছে-'প্লেন থেকে এবং 
তার চেয়েও বেশি স্যাটেলাইট থেকে আপনি মাটির তলার পুরো আ্যাকুইফারের 
ছবি তুলতে পারবেন- মডার্ন রেডিও আযাকটিভ টেকনিক্‌। এর সাহায্যে আপনি যে 
কোনও জায়গায় সেচের জল পাওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। আযারিড 
এরিয়ায় সেচের জল বের করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। যখন রাজীব গান্ধী 
প্রথম ড্রিংকিং ওয়াটার মিশন চালু করেছিলেন তখন বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলার ডুট- 
পর্ণ এরিয়ায় রিগ পাঠানো হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলবেন হাইড্রোলিক্যাল ম্যাপিং 
তৈরি হয়েছে কিনা। সে জাতীয় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা তা হাউসে 
জানাবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। স্যার, আপনি জানেন বোরো 
মরশুমে চাষীদের টিউবওয়েল ব্যবহার করতে হয়। কারণ সে সময়ে ডি. ভি. সি. 
র যা জল ছাড়া উচিত তা তারা ছাড়ে না। চাষীরা সময়মতো সে জল পায় না। 
বোরো চাষে অনেক বেশি জলের প্রয়োজন হয়। সে সময় প্রতিদিন বিদ্যুত মন্ত্রীকে 
বিবৃতি দিতে হয়__-“আপনারা রাত্রে পাম্প চালান, দিনে চালাবেন না, 'সন্ধ্যেবেলা 
চালাবেন না" ইত্যাদি। বিদ্যুত দপ্তর, সেচ দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর এক সাথে বসে 
এই সমস্যার কি ভাবে মোকাবিলা. করা যায়, সে বিষয়ে এ রাজ্যে এখনো পর্যন্ত 
কোনও নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হল না। আমি জানি এ বিষয়ে মাননীয় নন্দবাবুর 
খুব বেশি কিছু করার নেই। কারণ, নতুন ডিপ টিউবওয়েল খনন করার কাজ 
পুরোপুরি জেলা পরিষদের হাতে চলে গেছে। আমি জানিনা ডিসে্ট্রালাইজেশনের 
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নামে পশ্চিমবাংলায় 'ফেটা . হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা কি হচ্ছে! জেলা পরিষদের 
সভাধিপতির হাতে মস্ত পাঁওয়ার কনসেনট্ট্রেটেড হয়েছে। একটা জেলা পরিষদের 
একজন. সভাধিপতি ৫৬টি কমিটির “চেয়ারস্যান। তিনি সুপারম্যান নন। তার পক্ষে 
সর্বক্ষেত্রে আটেনশন দেওয়া, সব প্রবলেম দেখা সম্ভব নয়! নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
থেকে ভ্রল, সব কিছু জেলা পরিষদের মাধ্যমে হবে, সব কাজের কমিটির চেয়ারম্যান 
সভাধিপতি। তিনি কি করে আ্যাটেনশন দেবেন? তার ফলে গত বছর জেলা 
পরিষদকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে-_টোটাল গ্রান্ট-ইন এইড, ৮২ কোটি ২১ লক্ষ 
টাকী জেলা পরিষদ পেয়ে 'গেছে। আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, ২০০০- 
২০০১ সালে এখানেও প্রায় ১৪২ কোটি .টাকা জেলা পরিষদের হাতে ৮লে যাবে। 
টাকা আসছে আর. আই. ডি. এফ. ফান্ড থেকে যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় 
বাজেটের ফলে ইনট্রোডিউস করেছেন। তাই আমি যে কথা বলতে চাই, আপনার 
দপ্তরের যে মুল রাজেট-*সুইড অর্থাৎ সুইড ওয়াটার ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেন্ট, 
তার জন্য সবচেয়ে 'কম টাকা, ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা 
মাত্রা সুইডকে দিচ্ছেন। আপনার যে, মেইন বাজেট তার মধ্যে ৮৯ কোটি টাকা 
দিয়ে দিতে হচ্ছে জেলা পরিষদকে। কিন্তু, রাজ্যের ওভারঅল প্ল্যানিং, ওভারঅল 
ম্যাপিং এবং জলের.যে ফেয়ার ডিসট্রিবিউশন সেটা করা হচ্ছে না। অথচ এটা 
মাইনর ইরিগেশনের উপর নির্ভর করে। এখানে দেখছি, মোটামুটি ওয়ান-থার্ড মেজর 
ইরিগেশন আর মাইনর ইরিগেশন টু-থার্ড পাচ্ছে। আমাদের ড্যাম সিল্ট করে গেছে। 
নতুন কোনও প্রোজেক্ট হচ্ছে না। তিস্তা এখনো কমপ্লিট হয়নি। নতুন কোনও বড় 
প্রোজেই আসছে না। অথচ এই ডিপার্টমেন্টের যে ওভারঅল দৃষ্টি দেওয়া উচিত 
ছিল জলের প্রতি, জল কনজারভেশনের প্রতি যে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল এখনো 
পর্যস্ত সেই দৃষ্টি দেওয়া হয়নি সারা পশ্চিমবংলায়, এমন কি কলকাতায়। গ্রামের 
পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্ব পাবলিক হেলথ ইপ্রিনিয়ারিং এর কিন্তু চাষের জল 
সরবরাহের দায়িত্ব পুরোপুরি- এই ডিপার্টমেন্টের। এখানে অবশ্য ফিগার নেই 
রাজাসরকারের। আপনারা .নিজেরা কিছু টিউবওয়েল করেছেন। যেমন, সারা রাজ্যে 
টিউবওয়েল করেছেন ৩ হাজার ৬৯৫টি হাই-ক্যাপাসিটির, মিডিয়াম .ক্যাপাসিটির 
ররেছেন.৪৮৩ আর ২ হাজার ৯৬৫টি করেছেন স্মল ক্যাপাসিটির। এ ছাড়া আছে 
শ্যালো ট্রিউবওয়েল। কিস্তু রাজ্যের অধিকাংশ টিউবওয়েলই চলে না, স্েরানিক 
থাকে না, পার্টস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাইনর ইরিগেশনের কোনও 
উদ্যেগ্ন নেই। কৃষকেরা নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে: টিউবওয়েল .বসাচ্ছে চাষে জল 
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দেবার জন্য তাই এই দপ্তরের বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। | 


শ্রী নন্দদুলাল মাঝি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ২০০১-২০০২ সালের জন্য 
৬৭ নম্বর দাবির অধীন মাননীয় মন্ত্রী জল সম্পদ, অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের যে 
দাবি পেশ করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধীরা যে কাটমোশন 
এনেছেন তার বিরোধিতা করে বাজেটের সপক্ষে দু-একটি কথা বলতে চাই। আমি 
প্রথমেই উল্লেখ করব, পশ্চিমবাংলায় কৃষিক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছে চাষযোগ্য জমি 
করার ফলে এবং খাদ্যে যে স্বয়স্তরতা এসেছে তার মূলে আছে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প। 
এই ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের জন্যই পশ্চিমবাংলা খাদ্যে স্বয়ন্তরতা নির্ভর করছে। আমাদের 
রাজ্যে মোট যে জমি আছে তার কৃষি জমির পরিমান ৫৫ লক্ষ হেক্টর। সেই জমির 
৬২ শতাংশ আজকে সেচ পাচ্ছে। বিগত প্রায় আড়াই দশকে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে 
অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। প্রায় ৩৪ লক্ষ হেক্টুর জমিতে চাষীভাইরা নিশ্চিতভাবেই 
সেচের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে শুধু মধ্যবিত্ত, গরিব মানুষদেরই উপকার হচ্ছে 
না, এসব এলাকার যারা ক্ষেত-মজুর, ভূমিহীন চাষী তারা সারা বছর ধরে কাজ 
পাচ্ছে। একদা লক্ষ্য করেছিলাম, গ্রাম বাংলায় গ্রামের জমিগুলিতে এক ফসল 
হতো। এখন সেইসব এক ফসলি জমিতে দুই ফসল হচ্ছে। আবার দুই ফসলি 
জমিতে ৩ ফসল হচ্ছে আর এলাকার ক্ষেত-মজুররা সারা বছর ধরে কাজ পাচ্ছে। 
দিতে পারছে। এই যে বিরাট সাফল্য বিরোধীরা দেখতে পাচ্ছেন না এবং এটা 
সম্ভব হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। শুধু তাই নয়, সেচসেবিত এলাকায় 
ভূমিহীনরা আজকে কাজ পাবার ফলে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি বদলে গেছে। 
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সেখানে বাজার সৃষ্টি হয়েছে, নতুন নতুন দোকান তৈরি হয়েছে ফলে অর্থনৈতিক 
অবস্থার একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ২৫/৩০ বছর আগে সেখানে মাত্র 
একটি ফসল হত সেটা হচ্ছে ধান। ধান কাটা হয়ে গেলে ক্ষেতমজুর বা ভূমিহীন 
চাষীদের আর কোনও কাজ থাকতো না। কাজ না থাকার অর্থ তাদের পেটে ভাতও 
জুটতো না।.সেই কারণে গ্রামের মানুষেরা শহরে আসতেন খাদ্যের সম্ধানে। আপনাদের 
অনেকেরই মনে আছে খাদ্য আন্দোলনের কথা। '৫৯ সালে কংগ্রেস আমলে গ্রামে 
মানুষ যখন খাদ্যের দাবিতে কোলকাতা শহরে এসেছিল আন্দোলন করতে তখন 
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কংগ্রেস দলের খাদ্যমন্ত্রী তাদের খাদ্যের বদলে. দিয়েছিলেন গুলি- এবং লাঠি। আজকে 
কিন্তু গ্রামের ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষীরা খাদ্যের সন্ধানে কোলকাতা বা শহরে 
আসে না। শুধু তাই নয়, গ্রামের কোন গরিব মানুষ আর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের 
ঘরে বিনা নিমন্ত্রণে কোনও অনুষ্ঠানে খেতে যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় 
পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নতি হয়েছে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার একটা 
সুনির্দিষ্ট নীতি এবং পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন এবং পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক 
রূপ দিচ্ছেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের এক অংশে আগে কোনও ফসলই 
হত না। আমাদের পুরুলিয়া জেলা সম্বন্ধে তো বলাই হত যে পুরুলিয়া হচ্ছে লাল 
কাকুরে, রুক্ষ মাটির জায়গা, এখানে কোনও ফসল হবে না। বামফ্রন্টের আমলে 
কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আন্ধ সেখানে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ফসল 
ফলছে। এক ফসলি জমিকে দুই/তিন ফসলিতে পরিণত করা গিয়েছে। বাঁকুড়া 
জেলাতে আর খাদ্য ঘাটতি নেই। পুরুলিয়া জেলাতে গভীর নলকৃপ, অগভীর নলকৃপ, 
গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েল, আর. এল. আই চালু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ইন্দাস, 
পাত্রসায়ের, সোনামুখী, বড়জোড়া এইসব ব্লকগুলিতে গভীর নলকৃপ, গুচ্ছ টিউবওয়েল 
দিয়ে সারা বছরই ফসল ফলানো হচ্ছে। শুধু ফসল ফলানো হচ্ছে তাই নয়, 
এগুলিকে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন, মেরামতির জন্য পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে 
উপকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটিগুলি সফলভাবে 
কাজ করার ফলে এ ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। স্যার, সারা রাজ্যের সাথে 
সাথে আমাদের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে ভূগর্ভস্থ জল ও জলের স্তর 
ঠিক রাখতে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখতে বাঁধ ও পুকুর খনন করা 
দরকার। তা না হলে বৃষ্টির জল নালা বেয়ে চলে যাবে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর যাতে 
ঠিক থাকে তার জন্য ভূপৃষ্ঠের উপরের জলকে ধরে রাখার কাজটা ঠিক মতোন 
করা দরকার। সরকার এ ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করছেন, আমার অনুরোধ, এ ব্যাপারে 
আরও বেশি চিন্তা ভাবনা মন্ত্রমহাশয় করুন। স্যার, আমরা জানি, ক্ষুদ্র সেচকে 
জোরদার করতে সরকার ন্যাবার্ডের আর. আই. ডি. এফ. প্রকল্পের মাধ্যমে কতকগুলি 
সেচ প্রকল্প রাপায়ণ করছে। এর মধ্যে আছে-_একটি উচ্চ ক্ষমতার নলকৃপ, একটি 
মাঝারি ক্ষমতার নলকৃপ, একটি স্বল্প ক্ষমতার নলকৃপ, দুটি অগভীর নলকৃপ, একটি 
বড় নদী জল প্রকল্প, একটি ছোট নদী জল প্রকল্প। এই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে 
এবং এর যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মীস পর্যস্ত এর জন্য 
৫৬.৮৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ২০০১/২০০২ সালের জন্য পঞ্চম পর্যায়ে 
প্রকল্পটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে কত্রার প্রস্তাব আছে। 
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এ প্রকল্প হল ৭৫টি গভীর নলকৃপ, ৪৬টি মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, 
১৬২টি নি্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, ২৮০টি ডিজেল ইঞ্জিন চালিত অগভীর নলকৃপ, 
৫৩টি বৃহৎ, ২০টি মধ্যম এবং ২৪৩টি নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নদী জলোত্তলন প্রকল্প। 
তাছাড়া স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম সমৃদ্ধি, যোজনা, জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে 
বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৮ থেকে ১০ হাজার 
হেক্টর নতুন জমিতে ক্ষুদ্র সেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যে বড় ও মাঝারি সেচ 
প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩৫.১০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের 
সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে বড় ও মাঝারি সেচ 
প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১৪২৯.৭০ .হাজার হেক্টর জমিতে সেচের সুযোগ সৃষ্টি 
করা হচ্ছে। ২০০০-২০০১ সালে আরো ৬২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের সুযোগ 
সৃষ্টি করা হবে বলে আশা করা যায়। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের দীর্ঘকালীন গতি প্রকৃতি 
এবং জলের গুণগত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার 
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৯টি হাইডোগ্রাফ তৈরি করছে। আজকে রাজ্যের কিছু 
জায়গায় জলস্তরের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। তার জন্য বর্ষার 
উদ্ৃত্ত জল ভূগর্ভে পাঠাবার জন্য নানাপ্রকার প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হয়েছে। 
সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড-এর সহযোগিতায় এই রকম কয়েকটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় 
সরকার মঞ্জুর করেছেন। পুরুলিয়া, বীকুড়া এবং উত্তর ২৪-পরগনার কয়েকটি 
প্রকল্পে ১৩২.৬৯৫ লক্ষ টাকা মঞ্্রর হয়েছে। 


যা হোক, আমি একটি কথা বলি প্রস্তাব আকারে । আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ 
এবং মিনি ডিপটিউবওয়েল করার ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোরিং মেশিন রাজ্যে 
নেই। সেটা আগামী দিনে ব্যবস্থা করবেন এই প্রস্তাব রাখছি। আপনাদের সময় 
ক্ষেতমজুর, চাষী, পাটাদার, তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতো- আল্লা মেঘ 
পারছেন। তার জন্য ৬৭ নং দাবির সপক্ষে যে ব্যয়মঞ্জুরি চেয়েছেন তাকে পূর্ণ 
সমর্থন জানিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদের কাটমোশনের বিরোধিতা করে শেষ করছি। 
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শ্রী নেপাল মাহাতো £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ 
আজকে ২০০১-২০০২ সালের জন্য সম্পদ উন্নয়নের যে ব্যায় বরাদ্দ এই ব্যয় 
: বরাদ্দের বিরোধিতা করে মাইনর ইরিগেশনের উপর দু-চারটি কথা বলতে চাই। 
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মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পশ্চিমবাংলাতে মাইনর ইরিগেশনের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন 
সেই গুরুত্ব যতটা দেওয়া দরকার তা দেওয়া হয় নি। আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় 
যদি মাইনর ইরিগেশনের উপর কয়েকটি পরিসংখ্যান পরীক্ষা করে দেখি তা হলে 
দেখতে পাব যে পশ্চিমবাংলাতে বেশির ভাগ জমি চাষের জন্য যে সেচ সেটা 
মাইনর ইরিগেশনের উপর নির্ভরশীল। এটা কি ভাবে ব্যাহত হচ্ছে সরকারি অপচেষ্টার 
জন্য সরকারের গাফিলতির জন্য সেটা পরিসংখ্যান দিলেই বোঝা যাবে। পরিসংখ্যান 
হলো, ডিপ-টিউবওয়েল ৩৬১৪টি, মিডিল ডিপ টিউবওয়েল হচ্ছে ৪২৩টি, লো 
ক্যাপাসিটি টিউবওয়েল হচ্ছে ২৭১৪টি, অগভীর নলকৃপের সংখ্যা ৪৯৩৮টি, আর. 
এল. আই ৩৩৫৮ টি এবং ওপেন ড্রাগ ওয়েল হচ্ছে ৭২৮৮টি। কিন্তু বাস্তবে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পশ্চিমবাংলায় অগভীর নলকৃপের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষের 
মতো। যেখানে সস্কুকারের দ্বারা হয়েছে ৪৯০০ টি। আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় 
মাইনর ইরিগেশনের টউপর নজর না দেওয়ার জন্য চাষী ভাইরা টাকা যোগাড় করে 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে [রায় সাড়ে চার লক্ষের মতো অগভীর নলকূপ করেছে। এই 
সাড়ে চার লক্ষ অঞগভীর নলকৃপ তৈরি করে চাষীরা ব্যাপকভাবে চাষ করেছে। 
এখানে সরকারি কোনও অবদান দেখতে পাচ্ছি না। আর একটা দুঃখের বিষয় স্যার 
বলি। আমরা জানি পশ্চিমবাংলাতে ১০ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। এই যে ৫ লক্ষ 
অগভীর নলকৃপ করা হয়েছে তার মধ্যে ১ লক্ষের মতো অগভীর নলকুপে বিদ্যুতের 
ব্যবস্থা আছে, ৪ লক্ষের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারেনি এই সরকার। তার ফলে 
ডিজেলের বেশি দাম দিয়ে চাষী ভাইদের চাষ করতে হচ্ছে। উনি বলেছেন 
পশ্চিমবাংলাতে মাইনর ইরিগেশনের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি একটা পরিসংখ্যান 
দিচ্ছি। পশ্চিমবাংলাতে যে উচ্চ ফলনশীল ধান হয় সেই ধান শতকরা ৫০ ভাগ 
মাইনর ইরিগেশনের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের 
মধ্যে পশ্চিমবাংলার অবস্থান কোথায় সেটা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। 
পশ্চিমবাংলাতে ৪৮.৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান হয়, সেখানে 
উত্তরপ্রদেশে হয় ১৪৯.৭ লক্ষ হেষ্টর, পাঞ্জাবে হয় ৫৪.২ লক্ষ হেক্টর, মধ্যপ্রদেশে 
হয় ৭৮ লক্ষ হেক্টর এবং বিহারে হয় ৬৭.৫ লক্ষ হেক্টুর। সারা পশ্চিমবাংলাতে হয় 
মাত্র ৪৮.১ লক্ষ হেক্টর, বিহার থেকে পেছনে পড়ে আছে। এই যে উচ্চ ফলনশীল 
ধান এই ধানের উৎপাদন, এটা ৫০ ভাগ মাইনর ইরিগেশনের উপর নির্ভরশীল। 
ফলে মাইনর ইরিগেশনের উপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এই সরকার সারা 
পশ্চিমবাংলার জন্য সেটা এই পরিসংখ্যান .থেকেই বোঝা যায়। আজকে আর. এল. 


[0150179510৭ /0 ৬০017110 0৭051505 508 084 ৭175 325 


আই,-এর কথা বলেছেন উনি। এই আর. এল. আই শতকরা ৫০ ভাগ অকেজো। 
তিনি কি একটা পরিসংখ্যান দিতে পারবেন যে সারা পশ্চিমবাংলায় কত আর. 
এল. আই চালু আছে? এই হাউসে আমি পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে পারি শতকরা 
৫০ ভাগ আর. এল. আই বন্ধ। 


সেখানে যাঁরা স্টাফ আছেন, তারা মাসে মাসে বেতন তুলে নিয়ে যান। কিন্তু 
আর. এল. আই. এর জল কোনওদিন ওঠে না। আজকে আর এল আই-এর এই 
পরিস্থিতি। এর পাশাপাশি অগভীর নলকুপ, ডিপ টিউবওয়েলগুলোর ৪৫ ভাগ 
অকেজো বিদ্যুতের অভাবে এবং যন্ত্রপাতি বিকলের জন্য এবং বিভিন্ন ম্যানেজমেন্টের 
ফেলিওরের জন্য এগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের টচ্ছা 
থাকলেও, মাইনর ইরিগেশনের ওপরে তিনি যে গুরুত্ব দিতে চাইছেন, তিনি এখানে 
ব্যয় বরাদ্দের যে হিসাব দিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় যে স্ট্রাকচার আছে, পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে যেভাবে দেখভাল করার ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে সমস্ত জিনিসটি বিপর্যস্ত,হয়ে 
গেছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে অনুরোধ করব, পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া, 
বীকুড়া এবং মেদিনীপুরের মধ্যে পুরুলিয়া সম্বন্ধে জানেন, পুরুলিয়ার একটা 
কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে খরা”। অন্য জায়গায় যখন বন্যা হয়, তখন পুরুলিয়াতে 
জলের অভাব দেখা দেয়। দুঃখের বিষয়, সারা পশ্চিমবাংলায় মাটির যে আকার, 
পুরুলিয়া জেলায় মাটির আকার সেটা নয়। অন্যান্য জেলার জন্য সেচের যে পরিকল্পনা 
করা হয়, সেটা যদি পুরুলিয়ার জন্যও করা হয়, তাহলে সারা পশ্চিমবাংলাতে 
আমরা যে ইচ্ছা করছি, সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। আমরা দেখেছি, ১৯৬৮--৬৯ 
সালে পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গাতে বিগ ডায়ামিটারের কৃপ তৈরি করা হয়েছিল। 
দীর্ঘদিন পরে এখনও বিশ ডায়ামিটারের কুয়োগুলো সাকসেসফুল হয়েছে। এর 
মাধ্যমে চাষীরা এখনও উপকার পাচ্ছে, যে কটা এখনও চালু আছে, সেখান থেকে 
তারা উপকার পাচ্ছে। সেদিন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের মিটিং হয়েছিল, সেখানে 
আমরা বলেছি। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদে নাকি ৭০ ভাগ টাকা খরচ করা হবে। 
বিভিন্ন এলাকাতে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে, যাঁরা ভূমি সম্বন্ধে জানেন, যারা জিও 
ফিজিক্স জানেন, তারা বিভিন্ন এলাকার মাটি পরীক্ষা করে, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন 
জায়গার মাটির আকার, সেচের যে সিস্টেম, সেই সিস্টেমকে সব জায়গাতে এক 
করা যাবে না। সেইসব জায়গাতে যাঁরা বিশেষজ্ঞ আছেন, তাদের দিয়ে পরীক্ষা 
করিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে। আমরা সারা জীবন ধরে দেখে 
আসছি, ২৫ বছর আগে কংগ্রেস আমলে কয়েকটি যে ড্যাম্প হয়েছিল, কয়েকটি 
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যে আর. এল. আই. হয়েছিল, তারপর সেই ভ্যাম্প, আর. এল. আই. গুলোর 
কোনও সংস্কার হয়নি। তাই আমি বিশেষ করে পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার যে মাটি 
তাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা করে কিভাবে দু'ফসলি করা যায়, তার জন্য একটু 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আজকে বলতে খুব কষ্ট হয়, যখন সারা পশ্চিমবাংলার 
মানুষ চাষাবাদে মত্ত থাকে, তখন পুরুলিয়া থেকে চাষের কাজ করতে মানুষ 
পুরুলিয়ার বাইরে চলে যায়। এটা কিসের প্রমাণ? এটা প্রমাণ করে যে চাষের 
সময়ে পুরুলিয়াতে চাষ হয় না। চাষের জন্য পুরুলিয়াতে যে পরিকল্পনা হওয়া 
উচিত ছিল তা এই সরকার করতে পারেনি। তাই, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে অনুরোধ করতে চাই, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের টাকা, 
' আপনার টাকা, যাই থাকুক না কেন, বিভিন্ন জায়গাতে চাষের জন্য যে মাইনর 
ইরিগেশন দরকার, তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় যিনি বিধায়ক আছেন, তাদের কাছে 
পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। 
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এবং সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে ইরিগেশনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 
আমি পুরুলিয়ার খরা এলাকার কয়েকটি ড্যামের কথা উল্লেখ করছি। আমার গ্রামে 
কুকি বলে একটি ড্যাম ২৫ বছর তৈরি হয়েছিল। গত বছর পুরুলিয়ায় খরার 
সময়ে ওর একটি গেট শুধু রিপেয়ারের অভাবে ওই গেটকে সময়মতো সারানো 
যায় নি। ফলে ড্যামটিকে কাজে লাগাতে না পারার জন্যে ইরিগেশনের অভাবে 
চাষ করতে পারে নি চাবীরা। ওদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। তারপরে আরো একটি 
ড্যাম মুরগুমা ড্যাম-এর সংস্কারের অভাবে সেখানে আশেপাশের যে গ্রামগডলো 
আছে, সেই গ্রামগুলোতেও জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। পুরুলিয়া শুধুমাত্র বৃষ্টির 
জলের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টির জল যখন পড়বে তখন ড্যামে জল পড়বে এবং 
সেই জল বিভিন্ন জেলাতে পাঠানো যাবে। তাই ড্যাম সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এর 
যে ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসাররা আছেন তাদের সকলকে নির্দেশ দিন যাতে সম্ভব 
হলে তারা যেন পরিদর্শন করেন এবং কি রিপেয়ার দরকার এবং কি সংস্কারের 
দরকার সেটা পরিকল্পনা করে একটা নিয়ম করে করুন। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য 
করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে, জেলার বিভিন্ন রকম নলকুপ, ডিপ টিউবওয়েল এবং 
কুয়ো খননের ফলে জলের যে লেবেল সেই লেভেলের নিচে চলে যাচ্ছে, এটা 
অত্যন্ত মারাত্মক। এজন্য এই ব্যাপারে সমন্বয় থাকার দরকার। পি এইচ ই, ক্ষু্র 
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সেচ এবং ইরিগেশনের সঙ্গে যদি সমন্বয় না থাকে তাহলে কাজে অসুবিধা হবে। 
ড্রিংকিং ওয়াটার নিয়ে পি এইচ ই কাজ করছেন তারা জানের্ন জলের লেভেল কি. 
হবে। কিন্তু চাষীরা নিজেরা খরচ করে কুয়ো তৈরি করছে, তারা জানে না জলের 
লেভেল কি, কোন জায়গায় কতটা জল আছে এবং কোন জায়গা জল পাওয়ার 
জন্যে খুঁড়তে হবে। আমার কাছে খবর আছে আপনি একটা ম্যাপ তৈরি করেছেন 
জলের বোতল কম হওয়ার জন্যে। জলের লেভেলের এই যে অবস্থান, গভীর 
সংকট: এই সংকট দূর করার জন্যে একটা ম্যাপ তৈরি করেছেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যে, জনগণের মধ্যে তা বিতরণ করা হয় নি। জনগণের মধ্যে আ্যাওয়ারনেস 
সৃষ্টি করা হয় নি। তার ফলে সাধারণ চাষীদের যে যে জায়গায় চাষের প্রয়োজন, 
যে যে জায়গায় গভীর নলকৃপ বা বড় কুয়ো তৈরি করছে সেখানে জলের অবস্থান 
না দেখেই করছে। এই জলের লেভেলের ব্যাপারটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা জিনিস 
ঘটতে চলেছে। এই জিনিসটা সাধারণ চাষী এবং সাধারণ লোকেদের মধ্যে জানানো 
উচিত যাতে ভাল করে তারা বোঝে। ওয়াটার ইরিগেশান নতুন দপ্তর হয়েছে, তার 
সঙ্গে পি এইচ ই এবং বড় যে ইরিগেশন দপ্তর__তাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের 
অভাব আছে। বড় ইরিগেশনের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় যে রিভার লিফট্গুলো 
আছে সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলেন মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদের 
দাবি পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করে বলছি যে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ 
কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার প্রধান অন্যতম 
কারণ হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উন্নতিকরণ। বিশেষ করে সেখানে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধির যে অবস্থান তাতে আমাদের ক্ষমতায় থাকার প্রধান সহায়ক শক্তি। 


স্বাভাবিকভাবে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচের বড় ভূমিকা থাকে এবং সেই 
সেচের ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি 
করতে পেরেছি। কারণ আমরা জানি, আমাদের রাজ্যের মোট চাষযোগ্য জমির 
পরিমাণ ৫৫ লক্ষ হেক্টর তার মধ্যে আমরা এখন পর্য্যস্ত অন্যান্য সেচ প্রকল্পের 
মধ্যে দিয়ে প্রায় ৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনতে পেরেছি। এবং 
সেইগুলির অনুপাত যার পরিমাণ ৬২ শতাংশ এবং এই ৬২ শতাংশ জমিতে 
সেচকে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যের মানুষের কৃষি উৎপাদন বেড়েছে 
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এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের 'ষে অবস্থাটা আছে এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের 
জন্য মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট বক্তব্যের মধ্যে এই মুহূর্তে কি করতে চেয়েছেন, 
আমাদের কি সমস্যা আছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। তাকে 
সামনে রেখে দু-একটি বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন করব। 
বিষয়টা আমরা জানি, আমাদের রাজ্যে যে সেচ প্রকল্পগুলি আছে বিশেষ করে বৃহৎ 
সেচ প্রকল্প এবং মাটির নিচ থেকে জল তুলে সেচের কাজে ব্যবহার করার ফলে 
প্রতিনিয়ত যে জলের লেয়ার .কমছে এবং নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার ফলে 
নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সমস্যার ফলে আমরা দেখছি বিশেষ 
করে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচের জল যেমন কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার 
দায়িত্ব আছে তেমনি পাশাপাশি পানীয় জলের যে সংকট দেখা দিয়েছে বিশেষ করে 
আর্সেনিক এমন একটা মারাত্মক রূপ নিয়েছে আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের 
মানুষের পানীয় জলের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দেবে। পাশাপাশিভাবে 
আমরা এমন বিভিন্ন ব্লক দেখেছি যেখানকার জল লবণাক্ত থাকছে এবং জল 
আর্সেনিক দূষিত। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন একটা বিল আমাদের হাউস 
থেকে পাস হয়েছে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে, এখনও আসেনি, 
না এলেও আমরা তাকে সামনে রেখে কিছুটা কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছি। আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি, সেই ব্যাপারে যাতে দ্রুত কাজ করতে পারে সেই ব্যাপারে 
উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তা না হলে একটা পরিবর্তিত নৃতন বিপদের সমস্যা 
সেখানে হবে। এই ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন আমরা বিশেষভাবে কাজটা শুরু 
করতে পারি। পাশাপাশিভাবে আমাদের রাজ্যে যে বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্পগুলি 
আছে, আমাদের সবচেয়ে বড় একটা অভাব আছে সেটা হচ্ছে, এক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করছি সমন্বয়ের অভাব। অনেক প্রকল্প তৈরি হয়ে আছে, সেখানে বিদ্যুৎ প্রকল্পের 
জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, বিদ্যুৎ সংকটের ফলে সমস্যা 
দেখা দিচ্ছে, রিপেয়ারিং এবং মেইনটেনান্স এর সমস্যার ফলে যে সুযোগ সম্ভাবনা 
তা ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তার পরিবর্তিত 
যে পরিকাঠামো আছে, সেই পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে যে নদী সেচ প্রকল্প আছে 
ও অন্যান্য যে প্রকল্প আছে, সেই ব্যাপারে অস্তুত দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান 
করা দরকার। যদি চাষের কাজে সময়মতো জল না পাওয়া যায় তাহলে চাষ 
ঠিকমতো হবে না, এতে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের ক্ষতি হবে। সুতরাং এই বিষয়টা 
উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে এই দপ্তরের যে কর্মচারিরা আছেন তাদের যে দায়িতৃটা 
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থাকার দরকার ছিল সেটার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকছে। স্বাভাবিকভাবে কৃষকের পরিষেবা 
দেওয়ার ক্ষেত্রে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে, সেই ব্যাপারে 
যে ভূমিকা নেওয়া দরকার, আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে যে 
সুযোগ আছে, সম্ভাবনা আছে, পরিষেবার দিক থেকে তা যাতে মানুষ পেতে পারে 
সেই ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হব। 


[2-20 __ 2-30 7117 


স্বাভাবিকভাবেই এই পরিকাঠামো করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি সচেষ্ট 
হওয়া দরকার, আরও বেশি ভূমিকা নেওয়া দরকার এবং প্রায়ই যদি এই ধরনের 
ঘটনা থাকে তাহলে প্রশাসনিক স্তরে আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যে 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা অস্তত তাদের সতর্ক করতে পারি, তাদের সাবধান 
করতে পারি। আমাদের চালু প্রকল্পগুলোকে চালু রেখে যাতে মানুষের জন্য কাজে 
লাগাতে পারি এই বিষয়টা আমাদের দেখা দরকার, যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে 
পানীয় জলের সঙ্কটের জন্য। এই বিষয়টা আমাদের অতি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। 
আমরা দেখছি যে আমাদের মাটির উপরে যে জল আছে, নদীনালা, খালবিল, 
তাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে সেখানে আমাদের আরও 
উদ্যোগী হওয়া দরকার। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করছি, যে নদীনালা 
খালবিলগুলো মজে যাচ্ছে সেখানে একটা অংশের মানুষ এইগুলো জবর-দখল 
করছে। স্বাভাবিকভাবেই জবরদখলকারী সেচ প্রকল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষের 
প্রতিনিয়ত সঙ্কট হচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। 
হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে আমরা জানি, অধিকাংশ নদীনালা যেগুলো নিকাশি হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহার না হওয়ার ফলে মানুষের চাষের ক্ষতি হচ্ছে এবং 
বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে এই দপ্তরের যে জায়গায় সুযোগ 
আছে এবং আমাদের যে পরিকাঠামো আছে তাকে কাজে লাগানো দরকার ও যে 
সম্পদ আছে তাকে যাতে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এই ব্যাপারে আমাদের 
উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন করছি। আমাদের কিছু চালু প্রকল্প আছে, কিছু প্রকল্প 
চলছে এবং কিছু প্রকল্প নিয়মিত আছে, এটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন। আমি 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে আমরা কাজটা শেষ করতে 
পারি, আমাদের যে টাইম শিডিউল আছে, কাজটা যাতে সময়ে শেষ করা যায়, এই 
বিষয়ে প্রথম থেকেই আমাদের ভূমিকা থাকা দরকার। বিশেষ করে আমরা জানি, 


330 ' 7 11995977131 17300270105 
[310 101, 20011 


ক্ষমতা বিকেন্ত্রীকরনের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উন্নত 'করে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
মধ্যে দিয়ে আমরা যেভাবে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন ঘটাতে চাই, এই ব্যাপারে 
একটা সমন্বয় হওয়া দরকার। কারণ আমরা দেখছি, জেলা পরিষদকে যেভাবে 
বিভিন্ন দপ্তরের টাকা! দেওয়া হচ্ছে, জেলা পরিষদের উপরে যেভাবে কাজের বোঝা 
চাপানো হচ্ছে, তাতে জেলা পরিষদগুলোর পরিকাঠামো সেইমতো না থাকার ফলে 
অনেক ক্ষেত্রেই মাননীয় মন্ত্রমহাশয়ের আশা-আকাঙ্থা এবং তার বাজেট বরাদ্দকৃত 
টাকা সময়মতো খরচ করা যাচ্ছে না। তাই জেলা পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের 
যে পরিকাঠামো আছে তাকে যুক্ত করে, জেলা পরিষদের সঙ্গে সমন্বয় করে এই 
বাজেট পরিকল্পনার মধ্যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তা যাতে যথেষ্টভাবে 
কার্যকর করা যায় এবং সঠিক সময়ে শেষ করা যায় এবং আমাদের যে বিষয়গুলো 
আছে সেগুলো যাতে সুরক্ষিত হয় তার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে উদ্যোগ রাখার 
অবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-30 -- 240 [0৭7] 


শ্রী মলয় ঘটক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত 
করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধীপক্ষের আনা কাটমোশনগুলোকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য রাখছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছি। 
আসানসোল মহকুমার প্রায় ৩০০ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। 
সেখানে মাইনর ইরিগেশনের কাজ এখন পর্যন্ত হয়নি। অথচ আসানসোল মহকুমার 
বিস্তীর্ন জমির প্রায় ৭০ শতাংশ জমির তলায় জল থাকে না। বর্ষার এক মাস 
পরেই জল শেষ হয়ে যায় পুকুর এবং পাতকুয়োয়। জলের স্তর অনেক নেমে যায়। 
ফলে চাষের জন্য সেখানকার মানুষদের সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির' জলের উপর নির্ভর 
করতে হয়-_তখনই যা সামান্য চাষ করা সম্ভব। যখন আসানসোল শিল্পাঞ্চলে 
একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন গ্রামের মানুষদের আরও বেশি কৃষি 
নির্ভরশীল করার জন্য সেখানে যাতে মাইনর ইরিগেশনের কাজ শুরু করা যায় 
তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেখানে এটা করার পক্ষে অনেক সুযোগও আছে। 
পরিত্যক্ত কয়লাখনি, যেখান থেকে কয়লা তোলা হয়ে গেছে, সেখানে প্রচুর জল 
জমে থাকে, সেই জল পাম্পের মাধ্যমে দিতে পারলে চাষবাসও সম্ভব, চাষীরাও 
উপকৃত হয়। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেটে ৩৯৪ কোটি টাকা ধার্য করেছেন। তিনি 


[01১০059101৭ &া) ৬01] 0োব 08405 08 08/খাও 321 


বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ হেক্টর জমি চাষযোগ্য রয়েছে। তার মধ্যে. ৬২ শতাংশ 
মাইনর ইরিগেশন দ্বারা কভার্ড__অর্থাৎ ৩৪ হেক্টর। আর বলেছেন আগামী ৫ 
বছরে এটা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রতি বছর ১ হেক্টর. মাইনর ইরিগেশনের 
আওতায় আনা হবে। কিসের ভিত্তিতে এই হিসেব মাননীয় মন্ত্রী করেছেন জানি না, 
এতে আমার সন্দেহ আছে হিসেবটা আদৌ সঠিক কিনা। মাইনর ইরিগেশনের কাজ 
শুরু করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেখানে এটা করার পক্ষে অনেক সুযোগও 
আছে। পরিত্যক্ত কয়লাখনি, যেখান থেকে কয়লা তোলা হয়ে গেছে, সেখানে প্রচুর 
জল জমে থাকে, সেই জল পাম্পের মাধ্যমে দিতে পারলে চাষবাসও সম্ভব, চাষীরাও 
উপকৃত হয়। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেটে ৩৯৪ কোটি টাকা ধার্য করেছেন। তিনি 
বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ হেক্টর জমি চাষযোগ্য রয়েছে। তার ৬২ শতাংশ মাইনর 
ইরিগেশন দ্বারা কভার্ড__অর্থাৎথ ৩৪ হেক্টর। আর বলেছেন আগামী ৫ বছরে এটা 
অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। প্রতি বছর ১ হেক্টর মাইনর ইরিগেশনের আওতায় 
আনা হবে। কিসের ভিত্তিতে এই হিসেব মাননীয় মন্ত্রী করেছেন জানি না, এতে 
আমার সন্দেহ আছে হিসেবটা আদৌ সঠিক কিনা। মাইনর ইরিগেশনের গত দু 
বছরের অডিট রিপোর্ট মাননীয় মন্ত্রী পড়েছেন কিনা জানি না, আমি তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এটা দেখাচ্ছি। অডিটর যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তাতে এটাকে 
গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের অডিট রিপোর্ট প্রথমে পড়ে 
শোনাচ্ছি। আপনার যত ডিপার্টমেন্ট আছে, তার মধ্যে একটাতে কি ধরণের কাজ 
হয়েছে সেটা তুলে ধরছি আপনার সামনে । রিপোর্টে বলছে, 
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৭৩ লক্ষ টাকা ইলেকট্রিক বিল দেখানো হয়েছে অডিট রিপোর্টে, অথচ তার 
সাপোর্টে কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তাহলে কি ধরণের টাকা এই 
ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি হচ্ছে। আমি একের পর এক দেখাচ্ছি। ৫ নং দেখুন__ 
ক্লোজিং ক্যাশ ইন হ্যান্ড 
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প্রথম বছরের যেটা ৯৮ এর রিপোর্টে পেয়েছিলেন, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে 
কোন আযাকশন নিলেন না। কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না। টাকা 
যে নয়ছয় করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। তার পরের 
বছর আবার অডিট রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছি-_ 
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আপনি যে আ্যানেক্সচার দিয়েছেন সেটা পড়ে দেখুন নো ডকুমেন্টারি 
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কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেন নি। কি কি জিনিস কিনেছেন তার কাগজ 
দেখাতে পারেননি। কি কি জিনিস কিনেছেন তার কাগজ দেখাতে পারেন নি। সবই 
কাগজে কলমে সই করে টাকা লুঠ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ মিনিস্টার দাবি 
করছেন যে মাইনর ইরিগেশন অনেক উন্নত হয়েছে। সেই টাকায় পার্টি ফান্ড 
করছেন এবং নানাভাবে সরকারি টাকা নয়ছয় হয়েছে। আমি মন্ত্রীকে বলছি উনি 
৯৯ এর অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন এবং এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
এবং যে কাটমোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জানে আলম মিঞা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্ী 
মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলি। আমরা 
জানি যে স্বাধীনতার পর, ব্রিটিশ সরকার যখন ছিল তখন একটা সেচ ব্যবস্থা ছিল। 
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল ২৮ বছর ধরে এবং ২৮ 
বছর ধরে থাকার কালে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে যে সেচ ব্যবস্থা ছিল 
সেই সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবাংলার যে সেচ জমি ছিল তার 
সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ এবং আপনি যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট যদি 
দেখেন তাহলে দেখবেন যে আজকে ৬২ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে আমাদের চাষীরা, আমাদের ক্ষেতমজুররা 
কাজ পাওয়ার জন্য ঈশ্বর আল্লার উপর নির্ভর করত এবং আমরা দেখেছি যে 
ছোটবেলায় কংগ্রেস আমলে জলের সাথে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হত। কিন্ত 
পশ্চিমবাংলায় ২৪ বছর এমন একটা সরকার আছে যেখানে আজকে ব্যাঙের বিয়ে 
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দিতে হয় না। এই সরকার আরও পাঁচ বছর থাকবে, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং এই 
সরকার ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে, গরিব মানুষ-এর স্বার্থে সেচ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারন 
করে সেচ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখবে। আজকে এই সরকার সেচ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারন 
করে ৬২ শতাংশ জমিতে সেচ ব্যবস্থা গ্যারান্টেড করেছে। এখন জলের জন্য 
ঈশ্বরকে ডাকতে হয় না, ব্যাঙের বিয়ে দিতে হয় না। এখন আমাদের উৎপাদন 
বেড়েছে। আপনারা টেঁচামেচি করছেন কিন্তু আপনারা গরিব মানুষের স্বার্থে, 
(ক্ষতমজুরের স্বার্থে, মেহনতী মানুষের স্বার্থে কোনও কাজ করেন নি। আপনারা 
গুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করেছেন, আপনারা ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থে কাজ 
করেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আপনারা ২৮ বছর ধরে রাজ্যে থেকেছেন, ৪৫ 
বছর ধরে কেন্দ্রে থেকেছেন। কৃষকদের স্বার্থে আপনারা কোনও পরিকল্পনা করেছেন। 
আপনাদের পরিকল্পনা টাটা বিড়লাদের জন্য পরিকল্পনা। গরিব ক্ষেতমজুরদের 
আপনারা ভালবাসেন না। তাই বামফ্রন্ট সরকারের ২৪ বছরে একে একে ক্ষুদ্র 
সেচের পরিসর বেড়েছে। আপনারা কি চান গরিব মানুষ ভাত খাক? আপনারা 
এখানে বিহার করতে চান। আপনারা মনে রাখবেন বামফ্রন্ট সরকার গরিব মানুষের 
জন্য কাজ করবে। আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। 
কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে যে এই দপ্তরের নামটা যাতে পরিবর্তন করেন 
আমি এই প্রস্তাব আপনার কাছে রাখছি। এখন নাম আছে ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন 
আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আমি প্রস্তাব রাখছি যে এটা পরিবর্তন করে 
ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ত্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রাখা হোক। যেহেতু আমরা জলের 
সদব্যবহার করছি। 


আমরা গ্রাম থেকে এসেছি, আর তাপসবাবু আপনারা শহরে থাকেন বলে 
আপনারা শুধু শহরের লোকেদের কথাই ভাবেন, গ্রামের লোকের কথা ভাবেন না। 
আমরা ভাবি গ্রামের লোকের কথা। যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামে থাকে। 
তাই বলছি আমাকে বলতে দিন গ্রামের কথা, বেদনার কথা। আপনারা যখন 
ছিলেন তখন যে বেদনা দিয়েছেন সেই বেদনার কথা আমাদের এই সরকারের 
মাধ্যমে এখানে বলতে দিন। আপনারা প্রতিনিধি বাধা দেওয়ার চৈষ্টা করেন। আমি 
বলতে চাই ক্ষুদ্র সেচের পরিসর আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে। আমার এলাকার 
সাবডিভিসনে সেচ ক্যানেল আছে কিন্তু সেখানে জল যাচ্ছে না। বক্রেশ্বর প্রকল্প 
হয়েছে তাই ময়ুরাক্সীর জলে টান পড়েছে। তাই বলছি সেখানে কম্যান্ড এরিয়াতে 
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ক্ষুত্র সেচের ব্যবস্থা করে যাতে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারন করা যায় তার জন্য বলছি। 
তাপসবাবু, আপনারা মানুষের কাজ করেন না তাই আপনারা নেগেটিভ বলেন, 
আমরা কিস্ত পজিটিভ কথা বলি-_ নালার মাধ্যমে যদি সেচের একটা পরিবর্তন 
করা যায় রবি চাষের ক্ষেত্রে তাহলে ভালো হয়। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন 
জানিয়ে এবং বিরোধীরা যে কাটমোশন. এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-40--2-50 ০.] 


 শ্রীকল্লোল খান & মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় ক্ষুদ্রসেচ ও জল সম্পদ 
অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন তার 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশনের সমর্থনে কিছু বলছি। আমরা দেখেছি 
১৯৭২-৭৭ সাল পর্যস্ত কংগ্রেস রাজত্বে আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষে যখন খাদ্যাভাব তখন তিনি অনুভব করে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ 
সহ সারা দেশে কৃষি বিপ্লব সবুজ বিপ্লব আনতে হবে। সেই সময় থেকে 
পশ্চিমবাংলায় জলসম্পদ উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। গত ২৩,২৪ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় 
বামফ্রন্ট এই দপ্তরের উন্নয়নের নামে প্রতি বছর যে বাজেট তৈরি করে - আমি 
নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি - নদীয়া 
জেলা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সাল থেকে বাজেট বরাদ্দে জলসম্পদ. দপ্তরের 
টিউবওয়েল, মিনি-টিউবওয়েল, আর.এল.আই. ইত্যাদির জন্য বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে 
জিলাপরিষদের টাকা দেওয়া হয়। আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি এই জিলাপরিষদ 
পঞ্চায়েত সমিতি যেখানে তাদের কমিউনিস্ট পাটি পরিচালিত গ্রামপধ্চায়েত আছে 
তাদেরকে সেই অর্থ দিয়ে দেয় এবং তারা সঠিক ভাবে কৃষকদের স্বার্থে কাজ করে 
না। তাদের যে অর্থ দেওয়া হয় গ্র্ান্ট-ইন-এইড, সেটা জিলাপরিষদের মাধ্যমে 
পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়। আজ ২৪ বছর ধরে নাকাশীপাড়া বকের পঞ্চায়েত 
সমিতিতে কোনও অডিট রিপোর্ট দেয় না জল সম্পদ দপ্তরের কাছে। সেখানে এক 
নায়ক-তন্ত্র চলছে, আমরা সেখানে বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘ দিন ধরে। আমরা 
জানি আপনি বলেছেন ৬২ পারসেন্ট জমিকে সেচের আওতায় এনেছেন .এবং 
আগামী ৫ বছরের মধ্যে আরও ১৩ পারসেন্ট জমিকে সেচের আওতায় আনবেন। 


আমার প্রশ্ন আজকে ৫ লক্ষ ১৩ শতাংশ জমিকে উন্নয়ন করবেন আপনি এই 
বাজেটের মাধ্যমে । আপনার খোঁজ রাখা উচিৎ ছিল মফস্বল এলাকায় যে জমিগুলো 
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আছে, যেখানে গ্রামের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ নেই যেখানে কৃষক ব্যাক্কে ধান নিয়ে 
চাষের ব্যবস্থা ফরে। বিগত দিনের যে ডিপ টিউবওয়েল, মিনি-ডিপটিউবওয়েল 
এবং ক্রাস্টার ক্কিমগুলো ছিল সেগুলো বিগত ভয়াবহ বন্যার ফলে ৯টা জেলাতে 
এই বন্যা হয়েছিল এবং তার মধ্যে নদীয়া জেলাতে যে ডিপ টিউবওয়েল, মিনি 
ডিপ টিউবওয়েল এবং ক্লাস্টার ক্কিমগুলো ছিল সেগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। 
আমরা দেখছি নদীয়া জেলা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে লো-ভোল্টেজের জন্য ডিপ 
টিউবওয়েল, মিনি ডিপটিউবওয়েল দারুনভাবে মার খাচ্ছে এবং চাষী ভায়েরা সেচের 
সুবিধা পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষত নদীয়ার বিভিন্ন ব্লকে জলে 
আর্সেনিকের সমস্যা রয়েছে। এই আর্সেনিক দূষণ কৃষি উৎপাদনের মধ্যে দিয়েও 
ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষ তাতে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু কি ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে আর্সেনিক মুক্ত জল কৃষক, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, প্রান্তিক চাষীদের সরবরাহ 
করা যায় তার কোনও পরিকল্পনা মন্ত্রিমহাশয়ের বাজেটে নেই। আমরা দেখছি 
অনেক চাষী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত খন নিয়ে সেচের জন্য 
শ্যালো মেশিন, ক্লাস্টার স্কিম করছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ এবং যথা 
সময়ে বিদ্যুৎ. না পাওয়ার জন্য তারা তার সুবিধা নিতে পারছে না। এবং সেই 
জন্য নদীয়া, বিশেষত নাকাশীপাড়া ব্লকের কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 
সারা পশ্চিমবঙ্গ সহ নদীয়া জেলাতে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল তাতে সমস্ত খাল- 
বিল মজে গেছে। কংগ্রেস আমলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, পরিকল্পনা মাফিক এগুলো 
কাটিয়ে প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থে, চাষীদের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ 
২৩-২৪ বছর ধরে নজর না দেওয়ার জন্য সেগুলো মজে বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে 
আবার ভয়াবহ বন্যা আসছে। বিগত ভয়াবহ বন্যার ফলে ডিপ টিউবওয়েল, মিনি 
ডিপটিউবওয়েল, শ্যালো ত্যান্ড ক্লাস্টার স্কিম, যেগুলো থেকে কৃষক সেচ পেত 
সেগুলো বন্ধ হয়ে আছে। নদীয়া জেলার, বিশেষ করে নাকাশীপাড়া রকে বিদ্যুতের 
অভাবে কৃষকরা কৃষিকাজে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনি হয়তো উদ্যোগ নিচ্ছেন কিন্তু 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে কতটা কাজ 
করতে দেবে আমরা জানি না। আপনার এই জল সম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর খুব 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আপনার দপ্তরকে সামান্য টাকা দিয়ে কৃষক সমাজ তথা বাংলার 
মানুষের কিভাবে উন্নতি বিধান করা সম্ভব হবে, আর্সেনিক মুক্ত জল দিয়ে তাদের 
বাঁচানো যাবে, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, সেই ক্ষমতা আপনার 
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নেই। আমি মনে করি আমরা যারা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, ও পক্ষ বা এ 
পক্ষের, সকলেই যেন একটা ক্লাবে রয়েছি, এবং আমি আশা করেছিলাম যে মানুষ 
আমাদের মর্যাদা দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে পাঠিয়েছে তাদের কথা এখানে গুরুত্ব দিয়ে 
শোনা হবে। কিন্তু আমি আশাহত হয়েছি। আমি দেখছি, একদলীয় ভাবে, এক 
নায়কতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা তাদের বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে 
না। পশ্চিমবঙ্গের দূরদূরাস্তে যে কৃষকরা আছেন তাদের কথা না ভেবে আজকে এই 
জল সম্পদ অনুসন্ধান দপ্তরের বাজেটও হয়তো পাশ হয়ে যাবে। এই বাজেট একটা 
উন্নয়ন বিরোধী ধাজেট তাই আমি আমাদের আনা কাট মোশনের সমর্থন করে 
এবং মাননীয় মন্ত্রীর বায়-বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেঘ করছি। 
ধন্যবাদ । 


|2-50 -- 3:00 017, ] 


শত্রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় জলসম্পদ 
অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৬৭ 
নম্বর অভিযাচন বিধানসভায় পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী 
পক্ষের কাট-মোশনগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি দু-চারটি কথা বলতে চাই। 
আমাদের সেচ ব্যবস্থার প্রধান উৎস হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ। সেই ক্ষুদ্র সেচের উপর 
দঁড়িয়ে আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃষক। এটা ঠিক যে আজ থেকে প্রায় 
২৫ বছর পূর্বে আমাদের রাজ্ ক্ষুদ্র সেচের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। আমাদের 
রাজো ৫৫ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জায়গার মধ্যে আমরা ৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিকে 
সেচের আওতাধীনের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছি। ৬২ পারসেন্ট জমিতে সেচ 
মাধ্যমে চাষ হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন গ্রামবাংলার কৃষককে বৃষ্টির উপর 
নির্ভর করে থাকতে দেখা যেত। তখন গ্রামবাংলায় অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বন্যা হলে, 
খরা হলে খাদ্যের অভাব ঘটত, দুর্ভিক্ষ হতো, মহামারী হতো। কিন্তু আমরা এখন 
খাদ্যশস্য উৎপাদনে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। 
এটা ঠিক যে, আগামী ৫ বছরে এই দপ্তর কি করতে চায় তার একটা রাঁপরেখা 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তার বাজেটের মাধ্যমে নির্ণয় করেছেন। সেই আগামী ৫ বছরের 
মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর পরিমিত জায়গাকে আবার সেচের আওতার মধ্যে নিয়ে 
আসতে সক্ষম হব। প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর পরিমিত জায়গা আবার নতুন 
করে সেচ-সেবিত এলাকা হিসেবে পরিগণিত করতে চাইছেন। একাজ করতে গেলে 
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আমাদের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় স্বীকার করেছেন যে, একটা কমিশনের মাধ্যমে ঠিক 
কারে কিভাবে কি হবে তা তিনি ঠিক করবেন। এই ২৫ বছরে আমাদের রাজ্যে 
ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে এবং এই ক্ষুদ্র সেচকে কেন্দ্রীভূত না 
রেখে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে তা জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের 
হাতে কিছু কিছু ক্কিমকে ন্যান্ত করা হয়েছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ভয়াবহ 
বন্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলা প্লাবিত হয়েছিল, তাতে মানুষের অনেক 
সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, অনেক শস্যহানি 'ঘটেছে ৫ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার। ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে আমাদের রাজ্যের ৯টি জেলার মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা 
চেয়েছিলাম ১৪৮৩ কোটি টাকা। প্লাবিত হয়েছে এর জন্য এই দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ 
৭ হাজার ৪৪৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নষ্ট হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অর্থ দেয় 
নি তার জন্য। সেখানকার মানুষ যাতে রবি, বোরো চাষের সুযোগ পায় তার জন্য 
আমাদের মন্ত্রীমহাশয়, আমাদের সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রকল্পকে হাতে নিয়ে 
মেরামতের কাজ করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এই বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের 
অর্থ থেকে ৯টি জেলার ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পগুলো দ্রুত মেরামত করা হবে। আমি 
সর্বশেষে বলছি যে, আমাদের গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক যে বনিয়াদ গড়ে, উঠেছে 
তার প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে ক্ষুদ্রসেচ। গ্রামের অগণিত ক্ষেতমজুর, কৃষক যারা 
সবরকম প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে নিজেদেরকে সংগঠিত করে এই জায়গায় 
নিয়ে আসতে পেরেছে, তারা যদি বারো মাস সেচের সবরকম সুযোগ পেত তাহলে 
দুর্ভিক্ষ আসতো না, দারিদ্রতা আসতো না, অভাব-অনটন আসতো না। এই কথা 
বলে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনীত কাট-মোশনগুলোর 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে ৬৭ নং 
অভিযানের অধীন মাননীয় জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ২০০১-২০০২ সালের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপন 
করেছেন তাতে তিনি মোট ৩৯৪,৯৬,১৯,০০০ টাকার মঞ্জুরি চেয়েছেন। ভোট অন 
আযকাউন্টে পাওয়া -১৩১,৬৫,৪০,০০০ টাকা এর মধ্যে ধরা আছে। আমি এই 
ব্যয়-বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করে, আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ছাঁটাই 
প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তর্য পেশ করছি। ভূমি সংস্কারের পরে মূলত 
সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়েই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমরা 
জানি ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গ্রাম বাংলার একদম ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে। 
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বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার দ্বারা, ড্যাম ইত্যাদির দ্বারা সব সময় গ্রামের মানুষের একেবারে 
ঘরে গিয়ে পৌঁছানো যায় না। ক্ষুদ্র সেচের দ্বারা মানুষের অন্তরের অস্তঃস্থলে গিয়ে 
পৌঁছানো সম্ভব। তার দ্বারা গ্রামের প্রতিটি মানুষ. চাষবাস করার সুযোগ পায়। 
কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার আর্থিক সমীক্ষার মধ্যে একটা হিসাব দিয়েছেন, 
তাতে আমরা দেখছি গোটা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৮-৯৯ সালে ২,৭০০টি ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ব্যবহৃত হয়েছে ২৭৮০ টি আর 
২০০০-২০০১ সালে আশা করা হচ্ছে ২৮৬৮টি ব্যবহৃত হবে। অথচ আমাদের 
রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আরো বেশি সম্প্রসারণ হওয়া উচিত ছিল। অতীতে 
আমরা দেখেছি সেচ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের ব্লকগুলোকে প্রবলেম ব্লক এবং 
নো প্রবলেম ব্লকে ভাগ করা হত। এখন সেটা পরিবর্তন করে ডার্ক এবং গ্রেতে 
ভাগ করা হয়েছে। এর সাথে আবার বর্তমানে আর্সেনিক এবং ফলোরাইডের সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। যে সমস্ত ব্লকগুলিতে আর্সেনিক যুক্ত জল পাওয়া যাচ্ছে সে সমস্ত 
ব্লকগুলিকে চিহিন্ত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মোকাবিলায় যে উদ্যোগের প্রয়োজন 
তা এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে নেওয়া হচ্ছে না। আমরা আরো লক্ষ্য করছি খাল, 
বিল, নদী ইত্যাদির সংস্কারের দিকে এবং পুরোনো সেচ ব্যবস্থাগুলির দিকে বিশেষ 
নজর দেওয়া হচ্ছে না। যে সমস্ত আর. এল. আই ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ 
সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সমস্তগুলির প্রতি নজর না দেওয়ার ফলে 
সেগুলি একের পর এক চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাকুড়া জেলার কুলমুড়া গ্রামে 
দীর্ঘদিন ধরে একটা খাল খননের কাজ চলছে, কিছুতেই সে কাজ শেষ হচ্ছে না। 
অথচ যে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করা উচিত তাও হচ্ছে না। ফলে মাকুড় 
গ্রামের শরতৃ মাকুড় গত ৩০শে জুন ওখান দিয়ে যাবার সময় গর্তর মধ্যে পড়ে 
মারা যান। সবচেয়ে দুঃখের কথা এ প্রকল্পের জন্য ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ৮০৩ 
টাকা সরকারের পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু ওখানে যেভাবে কাজ হচ্ছে 
তাতে পুরো টাকাটাই জলে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। কুলমুড়া জল প্রকল্পের 
পুরো টাকাটাই জলে গেছে। কারণ বেশির ভাগ, টাকাই নাকি ইতিমধ্যে খরচ হয়ে 
গেছে। এই প্রবলেম সারা পশ্চিমবাংলায়, সর্বত্র এই ভাবে কাজ হচ্ছে। আপনারা 
ন্যাবার্ডের কাছ থেকে টাকা ধার করে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করছেন। সেই টাকার 
কতটা ইউটিলাইজ হচ্ছে তা অবশ্যই দেখা দরকার। আপনারা ন্যাবার্ডের কাছ 
থেকে টাকা ধার করে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করছেন। সেই টাকার কতটা ইউটিলাইজ 
হচ্ছে তা অবশ্যই দেখা দরকার। আপনারা সেচের সাহায্যে গ্রিন রেভ্যুলেশন ঘটাবার 
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কথা বলছেন, ক্ষুদ্র সেচের সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার কথা বলছেন। ক্ষুদ্র 
সেচের সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার কথা বলছেন, পানীয় জল সরবরাহ করার 
কথা বলছেন। পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে এখন পর্যস্ত 
কতটা পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন? কেন আপনারা 
পুরোনো আর. এল. আই, প্রকল্পগুলির সংস্কার করলেন না? আপনারা মুখে অনেক 
কথাই বলেন, কিন্তু বাস্তবে কিছুই আমরা দেখতে পাই না। পুরোনো প্রকল্পগুলির 
রেনোভেশনের ব্যবস্থা পর্যস্ত আপনারা করতে পারেন নি, নুতন প্রকল্প করা তো 
দুরের কথা। বীকুড়া জেলায় যে প্রকল্পগুলি আছে-_-আচুরিতে, বরুটে, আলঠ্য-_ 
প্রতাপপুরে-_সেগ্ুলি আজ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গৌষাইডি প্রকল্পের অবস্থাও 
একই। যে বিভিন্ন পাম্পসেটগুলি ডিজেলের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলিকে 
ইলেকট্রিসিটির সাহাযো চালাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে 
সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি। তাহলে এই বাবদ চাষীদের 
খরচ কমবে। 
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এইরকমভাবে সমস্যাপীড়িত এলাকাগুলিতে-_মাননীয় সদস্যরা যে কথাগুলি 
বললেন-__ইরিগেশনের ব্যবস্থা করুন। আমরা সবাই একমত যে কৃষির উন্নতি দরকার। 
বাস্তবায়িত করতে হবে। মাইনর 'ইরিগেশন কর্পোরেশন যেটা সেটা না হলেও আপনার 
দপ্তরের যে গাফিলতির কথা মাননীয় সদস্যরা বললেন তা অন্বীকার করলে চলবে 
না। আপনার দপ্তরের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত হয়ে আছে ব্যাঙ্কারস- ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক। এই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক সেখানে টাকা 
দিচ্ছে। কিন্তু সেই টাকা তছরপ হচ্ছে। আপনি এটা দেখতে পারছেন না? বহু টাকা 
তছরূপ হয়ে গেছে, তার কোনও কাগজপত্র নেই। ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ 
সাল পর্যস্ত হিসাব করলে দেখা যাবে মোটা টাকা তছরূপ হয়েছে, তার কোনও 
হিসাব-নিকাশ দেয়নি। আজকে বড়জোরা প্রকল্পের জন্য নলকুপের টাকা, আর. এল. 
আই. প্রকল্পের টাকা দিতে হবে এবং বাস্তবায়িত করতে হবে। আজকে আপনি যে 
ড্রাক, ড্রাই প্রভৃতি প্রবলেম এরিয়া ভাগ করেছেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে 
আর্সেনিক। আজকে প্রকৃতি এবং মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে জল দূষিত হয়ে 
আর্সেনিক যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে সায়েন্সের পরিবর্তন হচ্ছে। আজকে 
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'্রইসব দুষিত বর্জ্য পদার্থ জল থেকে বের করে কি ভাবে মিষ্টি জল বেরিয়ে 
বেশি করে নজর দিতে হবে। তারপর আপনি পৌরসভাগুলিকে চিহিততি করেছেন। 
পৌরসভাগুলি এই সুযোগ পেত না। এখন সেগুলিকে যুক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা 
নিয়েছেন সেটা খুবই ভাল জিনিস। পৌরসভা এলাকার মধ্যে বু জমি আছে 
যেখানে চাষবাস হয়। সেগুলি যদি কভার-আপ করতে পারেন তাহলে ভাল হয়। 
বড়জোড়া বাঁধ, দ্বারকেম্বর, গন্ধেশ্বরী পরিকল্পনা নিন না? এর ফলে বীকুড়া, পুরুলিয়ার 
খরা বীঁচবে। কত মানুষ উপকৃত হবে, কৃষিভিত্তিক শিল্প করতে পারবেন, খরা 
থেকে মানুষ বাঁচবে। কারণ, ইরিগেশনের উপর ওখানে পুরোপুরি নির্ভর করতে 
হয়। এগুলি করলে কৃষিভিত্তিক শিল্প ক্রমশ বাড়বে। আমাদের আযসিওর ব্রপস-_ 
জ্যোতিবাবু যখন বাঁকুড়ায় গিয়েছিলেন তখন তীর সঙ্গে আমি মিট করেছিলাম এবং 
বলেছিলাম, ঠিক সময়ে টোটাল যে রেইনফল হয় সেই জল আমরা আটকে রাখতে 
পারি না, বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই জলকে আটকে রেকে বিভিন্নভাবে তাকে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করি না। সেই জলকে আটকে রাখবার জন্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার 
কয়েকটি জায়গায় প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হবে। অনুরূপভাবে শালীনদীর ক্যাচমেন্ট 
_এরিয়ায় ইরিগেশনের জন্য বড়জোড়া এবং বেলিয়াতোড়ে কোনও ডেভেলপমেন্ট না 
হওয়ার ফলে জল গ্রাজুয়ালি কমে যাচ্ছে। বড় নদীগুলি বৃহৎ সেচের ক্ষেত্রে টোটাল 
কোলাপসের দিকে যাচ্ছে। আপনার কংসাবতী থেকে আরম্ভ করে, দামোদর, ডি. 
ভি. সি. পর্যস্ত আপনি অগতির গতি। আপনিই রক্ষা করতে পারবেন, ব্লকগুলি, 
পৌর এলাকাগুলি আপনি রক্ষা করতে পারবেন। পানীয় জল থেকে আরম্ভ করে, 
চাষের জল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সহযোগিতার পথ আপনিই দেখাতে পারবেন। আপনি 
যেসব পরিকল্পনাগুলি করছেন, দেখা যাচ্ছে, টাকাগুলির অযথা অপব্যয় ঘটে যাচ্ছে। 
সেগুলি বন্ধ করলে অনেক উন্নতি হবে এবং মানুষের অনেক সুরাহা হবে। আপনি 
দেখুন, আজকে পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে শোষণ করছে। আজকে পঞ্চায়েতের শোষনের 
হাত থেকে যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে কোটি-কোটি টাকা বিভিন্নভাবে যে 
অপচয় ঘটে যাচ্ছে তা পরিকল্পনার কাজে লাগাতে পারব না। আপনি বাঁকুড়ার ১ 
নম্বর এবং ২ নম্বর ব্লক দেখে আসুন। পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি ব্লক রক্ষা করুন। 
এর ফলে পশ্চিমবাংলার দিন-মজুর, ক্ষেতমনুরদের মোটামুটি সুরাহা করে দিতে 
পারবেন। কারণ, কৃষির উন্নতি আপনার উপরই নির্ভর করছে। 
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এই কাজগুলি যদি আপনি বাস্তবায়িত করতে পারতেন তাহলে সেটাকে আমরা 
ওয়েলকাম করতাম। কিন্তু আপনার দপ্তর ব্যর্থ, তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের কাটমোশনগুলি সমর্থন করে 'শেষ করছি। 


শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় বিরোধী দলের পক্ষ 
থেকে এবং সরকারি দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যরা আমার বাজেটের উপর 
যে আলোচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে তাদের সেই গঠনমূলক সমালোচনার 
জন্য এবং আলোচনার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু 
করছি। সমালোচনা তো নিশ্চয় করা দরকার। তার কারণ, সমালোচনা না করলে 
কাজের অগ্রগতি ঘটে না। তার জন্য আমি সমালোচনাকে স্বাগতই জানাচ্ছি। আমার 
. বাজেটের উপর মোট ২০টি কাটমোশন আমি পেয়েছি। এই বাজেটের উপর আগে 
এতো বেশি কাটমোশন আসতো না, এখন এই কাটমোশন পেয়ে আমি বুঝেছি ক্ষুদ্র 
সেচ সম্পর্কে কৃষকদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। কেন? তার কারণ, পশ্চিমবাংলায় 
ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে কৃষকরা শতকরা ৮০ ভাগ জলসেচের জল, তারা আজকে 
পাচ্ছেন এবং এর মধ্যে দিয়ে আজকে সেচের অগ্রগতি ঘটেছে, কৃষির অগ্রগতি 
ঘটেছে। আর উন্নত মানের যে উৎপাদন ব্যবস্থা তার ফলে আজকে গ্রামীন অর্থনৈতিক 
চালচিত্রের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা সম্ভবপর হয়েছে। যেসব কাটমোশন 
এসেছে তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগ হচ্ছে, সরকারের বার্থতা 
সেচের সম্প্রসারনের ব্যাপারে। ১, ৪, ৫, ১১, ১২, ১৫, ২০ নং কাটমোশনে 
সেচের ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে আমি প্রাক্তন মুখামন্ত্ী 
্্ী সিদ্ধার্থশংকর রায়, তিনি *৭৫ সালে এই বিধানসভায় একটি বক্তা করেছিলেন, 
সেখানে তিনি যে ফিগার দিয়েছিলেন সেটা একটু উল্লেখ করতে চাই। সেই বন্তৃতাতে 
তিনি বলেছিলেন, ৩১.৩.৬৬ পর্যত্ত ৫.৭৪ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতাভুক্ত 
হয়েছে। ৩১.৩.৭১ পর্যযত্ত ৫.৭৪ লক্ষ হেক্টর জমি (সচের আওতাভুক্ত হয়েছে। 
৩১.৩.৭৫ এই তারিখ পর্যযস্ত ১৪.৯১ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতাভুক্ত হয়েছে। 
এটা সিদ্ধার্থবাবুর বক্তৃতা থেকে বললাম। আর আজকে সেটা হয়েছে ৩৪.৬৪ লক্ষ 
হেক্টুর। এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় যে অগ্রগতি হয়েছে, কি হয়নি। 


[3-100 __ 3-30 1-1.] 


এটা আমি সৌগতবাবুর বক্তৃতা কোটু করে আপনাদের সামনে এটা বলবার 
চেষ্টা করলাম। সৌগতবাবু বলেছেন, দুটি ফিগার কোট করে, কোন ফিগারটা ঠিক-_ 
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অসীমবাবু যেটা বলেছেন সেটা, না আমি যেটা বলেছি সেটা? আমি বলছি, দুটোই 
ঠিক; একটি গ্রস্‌ ইরিগেটেড পোর্টেনশিয়াল, আর একটি নেট ক্রপড় এরিয়া। একটি 
হচ্ছে ৪৭.১৪ লক্ষ হেক্টর। এটা হচ্ছে গ্রস্‌ ইরিগেটেড পোর্টেনশিয়াল। আর নেট 
ক্রপড় এরিয়া, যেটা আমি আমার বাজেট ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করেছি। এই দুটো 
ফিগারই ঠিক। দুটি ফিগারের মধ্যে বৈপরীত্য নেই। 


এবারে আসছি কাটমোশনের ব্যাপারে । ৩, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, 
১৮ এবং ১৯ নং কাটমোশন, এতে যা বলেছেন তার মধো কিছু আছে এলাকাভিত্তিক 
এবং প্রকল্পভিত্তিক প্রশ্ন এবং তাতে “অকেজো', “ব খঁ, “হয়নি এরকম বলেছেন। এ 
ব্যাপারে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। *্ঠায় বিচার হবে, আপনার' সব 
জানতে পারবেন, যদি বিধানসভায় প্রকল্পভিত্তিক প্রশ্ন করেন লিখিত বা মৌখিক, 
তাহলে আমি তার উত্তর দিয়ে দেব। এর মধ্যে অর্ধ সত্য কথা আছে, সত্য নয় 
এরকম কথা রয়েছে। আর ২, ৬, ৯, কাটনোশনগুলিতে বার্তার কথা বলা হয়েছে 
সমবায়, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাল সংস্কারের ব্যাপারে । যেহেতু এসব আমার দপ্তরের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই এগুলো সম্পর্কে আমার বলাটা উচিত নয়। যেমন 
এখানে বলেছেন, সার্ফেস ফ্রো ইরিগেশন সম্পর্কে। সার্ফেস ফ্লো ইরিগেশন তো 
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে হয়। এ সম্পর্কে আমি জানি, উত্তরও দিতে পারি, 
কিন্তু আমার দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই আমি উত্তরের মধ্যে যাব না। সৌগতবাবু 
আর একটি কথা বলেছেন, তার জন্য আমি তাকে সত্যিই ধন্যবাদ জানাব। উনি 
যে বক্তৃতা করলেন তাতে কেন বাজেটের বিরোধিতা করলেন বুঝলাম না। তার 
বক্তৃতা তো রাজ্যে সেচের সমস্যা এবং জলের সঙ্কটের উপর এবং সেটা তো উনি 
বেশ ভালভাবেই বলেছেন। উনি তা বলতেই পারেন, কারণ এ বিষয়ে তার দীর্ঘাদনের 
অভিজ্ঞতা রয়েছে। উনি ইরিগেশন সংশ্লিষ্ট এগ্রিকালচার সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন, কাজেই এ বাপারে বলতেই পারেন। কাজেই কেন যে বিরোধিতা করলেন 
জানি না। উনি খুবই গুরুত্বগূর্ণ কথা বলেছেন কতগুলো এবং ধন্যবাদ জানাই তার 
জন্য। আমরা বলছি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট যে চাযযোগ্য 
জমি, তার ৭৫ শতাংশ জমি আমরা সেচের আওতার মধ্যে আনব। যার অর্থ, 
বছরে ১.৫ লক্ষ হের জমি আমাদের সেচের আওতার মধ্যে আনতে হবে এবং 
তা আনতে গেলে কমপক্ষে ১ লক্ষ হেক্টর জমি ক্ষুদ্র সেচের মারফৎ ব্যবস্থা করতে 
হবে। 
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এই কাজ করা যদি যায় আমরা করুব, করতে বদ্ধপরিকর-_এই. কাজ করতে 
পারলে আমরা অতিরিক্ত শ্রম দিবস তৈরি করতে পারব। পশ্চিমবাংলায় ৩ কোটি 
শ্রম দিবস তৈরি করা যাবে। আর ৫ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হবে। জেলা 
পরিষদগ্ুডুলিকে সহায়ক অনুদান দিয়ে নৃতন নৃতন প্রকল্প নির্মান করে, খারাপ হয়ে 
যাওয়া যে সমস্ত প্রকল্প আছে সেগুলি সারাই করে চালু করা, পুষ্করিনী খনন এৰং 
সেচ সম্প্রসারণের জন্য বোরো বাঁধ নির্মান করে সেচ সম্প্রসারণের কাজ চলছে 
এবং ধারাবাহিক ভাবে এই কাজ চলবে। এ ছাড়া আমাদের ডাইরেক্টরিয়েট থেকে 
কতকগুলি কোর সেন্টারে প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পগুলির কাজ হবে। আমাদের দপ্তর 
আরো একটা বড় কাজ হাতে নিয়েছে, তা হলো তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে সম্প্রসারিত 
করার এবং উন্নত মানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। যদি পরিকল্পিত কাজ করতে 
হয়, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। সেচ সেবিত এলাকায় 
জমি জরিপ করে জমি সমতলিকরণ করে কৃষি জমিতে সুষ্ঠভাবে জল বণ্টন করে 
এবং পাকা নালা তৈরি করে সেচের উন্নয়নের কাজ আমাদের দপ্তর থেকে চলছে। 
আগামী দিনে এই কাজ আরো গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। দামোদর, ময়ুরাক্ষি, 
কংসাবতী এই কাজ চলছে চলবে। এবারে বিশেষভাবে তিস্তার উপর জোর দিয়ে 
এই কাজকে আরো অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে করার কথা বলা হয়েছে। উপকৃত 
ভাইদের যুক্ত করে সরকার থেকে টাকা দিয়ে প্রকল্পগুলি তৈরি কারে সেই প্রকল্পগুলি 
আমরা উপকৃত কৃষকদের মধো থেকে কমিটি তৈরি করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই 
প্রকল্পগুলি তাদের পরিচালনার জন্য রক্ষনাবেক্ষণের জনা জলকর ধার্যা করার জন্য 
জলকর আদায় করার জন্য তাদের হাতে তুলে দিচ্চি। এটা একটা পার্টিসিপেটরি 
ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট। এটা চালু করে সরকার থেকে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ 
করেছি। এই পর্যস্ত ১৮৬৫৭ টি প্রকল্প এইভাবে উপকৃত চাষা ভাইদের হাতে তুলে 
দিয়েছি। পশ্চিমবাংলায় আগামী দিনের জন্য যে টারগেট আমরা নিয়েছি, যে লক্ষামাত্রা 
ধার্য্য করেছি সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই কাজ আমরা 
করব। এই কাজ করার পথে সমস্যা অনেক, সংকট অনেক। এখানে অনেকে 
আলোচনা করেছেন যেটা সেটা আমার ভাল লেগেছে ঘষে অন্তত সাধারণ মানুষ 
সচেতন হয়েছে এবং বিধানসভার সদস্য নিশ্চয়ই সচেতন হয়েছে যেটা আলোচনায় 
ব্যক্ত হয়েছে। সেটা হলো আমাদের এখানে. যে পরিমান বৃষ্টিপাত হয়-_যথেষ্ট 
পরিমানে হয়-_সেই ..বৃষ্টির জলকে আমরা ধরে .রাখতে পারি না। নদী-নালা, খাল- 
বিল জলাশয়গুলির গর্ত ভরাট হয গিয়েছে, ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমান জল 


101১০৮১১10৭ ৭1) ৬01]ব0 0োখ 0610 08 08/৯খা৩ 345 


ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এই যে 
জলাধারগুলি আছে সেই জলাধারগুলির ভরাট করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 


আবার সংকটটি কেমন-_ভূগর্ভের জল যথেচ্ছ তোলা হচ্ছে। এর ফলে মাটির 
জলের নিচের লেভেল নিচে নেমে যাচ্ছে এবং তা পূর্বস্থানে ফিরে আসছে। ফিরে 
না আসার জন্য, মাটির তলে যতটা অনুপ্রবেশ করা দরকার, সেটা রি-চার্জ করা 
যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ৩৩টি ব্লক গ্রে হয়ে গেছে। ৬১টি ব্লক ডার্ক হিসাবে চিহ্িত 
হয়েছে, ৬০টি ব্লক লবণাক্ত হয়ে গেছে, ৬৯টি ব্লকে আর্সেনিক পাওয়া গেছে, দুটি 
ব্লকে ফ্লোরাইড পাওয়া গেছে এবং আরও অনেকগুলি ব্লক আছে যেগুলি লৌহ 
দূষণে দূষিত। এক কথায় বলতে গেলে, ভূ গর্ভস্থ জলের পরিমাণ এবং গুণের দিক 
থেকে এক সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিকার করতে না পারলে 
ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর জন্য আমাদের যে লক্ষামাত্রা, সেখানে পৌছুতে 
হবে। তার জনা পরিকল্পিত ভাবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিত আমাদের এগোতে 
হবে। আমর! যদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের 
লক্ষে পৌঁছুতে পারব না। সেজন্য সকলের সহযোগিতা চাই। আপনাদের সহযোগিতা 
চাই। তা না হলে এই কাজ কঠিন হবে। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড এবং 
আমরা আর্সেনিক এবং লৌহ দূষণের মাত্রা কমাতে আমর। কিছু কাজ করেছি। 
উত্তর ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া এই সমস্ত জায়গায় আমর! পরাক্ষামূলক 
ভাবে আর্টিফিশিয়াল চার্জ করে ৪১৬ করে--মাটির তলায় জলে-_ 
এই কাজ আমরা করছি। ২৪ পরগণায় আমাদের কাজ খুবই চিত্তাকর্ষ। সেখানে 
আর্সেনিকের মাত্রা খুবই কম দেখা যাচ্ছে, যেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
একগুচ্ছ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। তার মধ্যে কলকাতার জনা একটা 
পাইলট স্কিম আছে। কলকাতার জনা পাইলট স্কিম কেন? তার কারণ, কলকাতার 
জলতল. লেভেলটা সমুদ্রের জলের লেভেলের ছ'মিটার নিচে নেমে গেছে। বিশেষ 
করে পার্ক সার্কাস, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, ক্যামাকস্ট্রিট, যোধপুর পার্ক এবং পার্কস্থিটে 
জলের লেভেল তাৎপর্যপূর্ণভাবে নেমে গেছে। এছাড়া, আলিপুর, বাঁশাদ্রোণা, গল্ফ 
অঞ্চল, কুঁদঘাট, যতীশ রায় রোড, নাকতলা, গড়িয়া স্টেশন অঞ্চল এবং পূর্বালী 
এই সমস্ত জায়গায় অনুমিত সীমার ওপরে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গ্রেছে। 
কলকাতার জলতল পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের দপ্তর থেকে এখানে আমরা 
৫২টি হাইড্রো পাম্প স্টেশন করেছি। এটাকে ৯০টি করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি। আমার অধীনে যে কৃষি শিল্প নিগম আছে, সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় 
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আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহ করার জন্য আমরা প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রথম 
পর্যায়ে ৫০০টি নলকুপের মধ্যে ৪১১টিতে আর্সেনিক দূরীকরণের যন্ত্র বসানো হয়েছে 
এবং যা হয়েছে তা সত্যিই খুব ভাল। এই সমস্ত সংকটকে মোকাবিলা করে 
আমাদের এগোতে হবে এবং আগামী পাঁচ বছরে আমাদের যে চাষযোগ্য জমি 
আছে তার ৭৫ পার্সেন্ট এলাকাকে সেচের আওতাভুক্ত করতে হবে। এই সমস্ত 
সংকট মোকাবিলা করার জন্য, যেকথা সৌগতবাবু উল্লেখ করেছেন, গত বছর 
আমরা যে বিল এনেছিলাম এবং যা আপনারা বিধানসভায় পাস করেছেন, সেই 
বিল যদি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে আসে-_ তাহলে দ্রত সংরক্ষণ করে, ম্যানেজমেন্ট 
করে এবং পরিকল্পিতভাবে সেচের ব্যবস্থা করে এবং এই যে সংকট এবং দূষণ 
মোকাবিলা এই সমস্ত কাজে আমরা অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারব। জানিনা কি 
অদৃশ্য কারণে এতদিন লাগছে এই সংকট কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে মুক্তি 
পেতে। সবাই প্রশংসা করেছেন, এঁতিহাসিক বিল বলেছেন এবং এঁকামতে পাশ 
করেছেন। সুতরাং দেরী যখন হচ্ছে আসুন না সব দল মিলে, সবাই যখন সংকট 
এবং সমস্যা উপলব্ধি করতে পারছি তখন একটা ডেলিগেশন নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে 
সবাই মিলে ওকে মুক্ত করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এই ব্যাপারে সকলের 
সহযোগিতা কামনা করছি। পরিশেষে এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, 
আমার ৬৭ নং দাবির অধীনে ৩৯৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার মগ্থ্ুরি, 
ফর্মালি বরাদ্দের মঞ্জুরির প্রস্তাব করেছি। এর মধ্যে ২০০১ সালের ভোট অন 
আযাকাউন্টে মঞ্জুরি করা হয়, ১৩১.৬৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এর মধ্যে ধরা 
আছে। আশা করি এটা সবাই সমর্থন করবেন এইকথা বলে বিরোধীদের আনা 
ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্রী অজয় দে £ মাননীয়. উপাধাক্ষ মহাশয়, .আমাদের 'নারী, শিশু বিকাশ. এবং 
সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপতমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয় ৪২ নং এবং ৪৩ 
নং দাবি উত্থাপিত করেছেন আমি তা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, বিরোধীপক্ষের আনা 
কাটমোশনকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। আজকে এখানে যে দপ্তরটির 
আলোচনা চলছে এই দপ্তরটি ছোট হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের এমন 
কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষ যেমন অনাথ, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু এদের সামাজির 
স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 


স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি বাজেটের যে অর্থ এর জন্য বরাদ্দ হয় আমি 
মনে করি এটা অত্যন্ত অল্প এবং এই সরকার এই দপ্তরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন 
না অর্থের পরিমাণ দেখলে সেটা বোঝা যায়। বিশেষ করে সবচেয়ে বড় যে প্রকল্প 
এই দপ্তরের অধীনে আছে, যার মধ্যে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, যেটা প্রায়শই 
আমাদের প্রশ্নোত্তরকালে আমাদের সদস্যদের আলোচনার মধ্যে এখানে আসে ও 
উত্থাপিত হয়, আজকেও উঠেছে। আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি না। এটুকু জোরের 
সঙ্গে বলতে হচ্ছে, '৯১ সালের সেনসাস থেকে যে জনগণনা চলছিল তার ভিত্তিতে 
১ হাজার পপুলেশন পিছু একটি সেন্টার, জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সেন্টার বাড়ছে 
না। ২০০১ সালের জনগণনা আমরা কিছুদিন আগেই শেষ করলাম। নারী শিশুর 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে প্রকল্প এটা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে সুযোগ তা 
সম্ভবপর হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো 
সত্তেও তারা অনীহা, প্রকাশ করেছেন। তার জন্যও সমস্যা বাড়ছে। এই যে সমস্যা 
বাড়ছে এটা আমরা উপলব্ধি করছি, শুধু যে সংখ্যা বাড়ছে তা নয়, আমরা মনে 
করি আজকে যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার আছেন তারা নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও একটা 
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ব্যাপক পরিমাণ কাজ তাদের করতে হচ্ছে। যেমন হেলথ, এড়কেশন, সেনসাস 
হচ্ছে। সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যে পরিমাণ কাজের জন্য রৈমুনারেশন 
তাদের পাওয়া দরকার তারা তা পাচ্ছেন না। এটা নিয়ে যে ভাবা দরকার, সরকার 
তা ভাবছেন না। উনি হয়ত বলবেন ২০০ টাকা বেড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বলেছি, কিন্তু যে সামান্য পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়েছে সেটার ব্যাপারে আমি মঞ্চে 
করি তা অত্যন্ত কম। কিন্তু যে ব্যাপক কাজ চাপছে সেই. কাজ অনুযায়ী তাদের 
অর্থ বাড়ানো দরকার। এটা নিয়ে ভাবা উচিত বলে আমি মনে করি। যারা 
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আছেন, যারা সিডিউল কাস্ট তাদের ক্ষেত্রে এইট পাস করলে 
তারা ত্াপ্লাই করতে পারেন। খুব ভাল কথা। সরকার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু 
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, যারা এইট পাস এবং যারা মাধ্যমিক পাস করা কর্মী আছেন 
তাদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য কেন থাকছে? একজন মাধ্যমিক পাস করা সে পাচ্ছে 
৭০০ টাকা বেতন, আর যে অষ্টম শ্রেণী পাস, অনগ্রসর শ্রেণীর সে পাচ্ছে ৬৩৮ 
টাকা; এই যে ৬২ টাকা কম এটা কেন? এই বৈষম্যটা কেন? এটা নিয়ে দেখা 
উচিত। এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যাতে সঠিক বিচার হয়। এছাড়া ছোটখাটো 
সমস্যা আছে, প্রধানমন্ত্রীর গ্রামোদ্যোগ যোজনা যেটা মার্চ মাস থেকে গরু হয়েছে। 
২৫ দিনের মধ্যে তাদের চার্ট তৈরি করতে হবে। খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে, 
সেই কাজটা করার জন্য কোনও বিন্দুমাত্র রেমুনারেশন দেওয়া হচ্ছে না, সরকার 
কি এটা ভাবতে পারেন না, মাননীয় মন্ত্রী কি ভাবতে পারেন না? নিউট্রিশনের 
জন্য তাদের যে জ্বালানী দেওয়া হচ্ছে, যা বাচ্ছাদের খাওয়ানো হচ্ছে, সেই ভ্বালাণী 
বাবদ খরচ এখনকার দিনে মাসে ৫ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, সারা মাসের খাবারের 
জ্বালানীর জন্য, সমাজে পিছিয়ে পড়া মহিলা যারা এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন 
তাদের কাজের ক্ষেত্রে সবটা না হলেও এটা নিয়ে অন্তত ভাবা দরকার। আজকে 
কেরোসিন এর চাহিদা আছে, সেখানে তাদেরকে ৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে 
আমি নি্দিষ্টভাবে বলব, ব্লক ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক, কেরোসিনের কোটার যে 
ব্যবস্থা আছে, সেটা এক্ষেত্রে ৫খ, ৮শ, ১ লিটার যেটা দেওয়া সম্ভব সেই হিসাবে 
টায়ার রাজার মাগি জনি দন কার সরা ডি নী 
টিক 
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আজকে শুধু তাই নয়, আপনারা বলেছেন এন. জি. ও.-দের. দিয়ে জেলা 
পরিষদের সমস্ত জায়গায়, কাজ ভালো হচ্ছে। আমি বলব, এন. জি. ও.-দের জন্য 
কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নয়, সর জায়গায় যাতে তারা কাজ করতে পারে তাহলে 
ভালোভাবে কাজ হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে আরও কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
শিশুদের জন্য আপনি খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা করেছেন। 
কিন্ত খেলাধূলার জন্য স্পোর্টস ইক্যুইপমেন্ট যদি দিতে পারেন তাহলে ভালো হয়। 
এই ব্যাপারে সাবজেক্ট কমিটিও বার বার রিকোয়েস্ট করেছে, আপনাকে রেকমেন্ড 
করেছে। আমি মনে করি এই বিষয়গুলো আপনি ভাববেন, আই. সি. ডি. এসের 
ক্ষেত্রে এগুলো দেখা দরকার। 


আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি, আপনি বিধবা এবং বার্ধক্য ব্যক্তিদের একটা ভাতা 
দেন। আপনি বলুন তো কটা মানুষ এই ভাতা পান? এটা কি প্রয়োজনের ভিত্তিতে 
পান, না এর নির্দিষ্ট সংখ্যা করা আছে তার ভিত্তিতে পান। হাজার হাজার দরখাস্ত 
পড়ে আছে, একটা মানুষের মৃত্যু না হলে পরের মানুষ পাননা। তাহলে কেন 
আপনি দরখাস্ত চাইছেন? সেই দরখাস্ত নিয়ে একটা বৃদ্ধ মানুষকে পঞ্চায়েতে যেতে 
হচ্ছে, তারপরে ব্লকে, তারপরে পৌরসভায়, তারপরে কৃষ্ণনগরে সোসাল ওয়েলফেয়ার 
দপ্তরে যেতে হচ্ছে। তারপরে সেখানে গিয়ে শুনতে পাচ্ছে অনেক দরখাস্ত জমা 
পড়ে আছে। আমাদের কিছু করার নেই, আপনাদের ব্লকে দুশ জনের দেওয়ার কথা, 
কোটা ফিল আপ হয়ে গেছে। একজনের মৃত্যু হলে আপনি পাবেন। এই অবস্থার 
আপনাকে সরলীকরণ করতে হবে, আপনাকে দরখাস্ত নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 
এদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আপনি বন্ধ করুন। আপনি বলেছেন সাত লক্ষ 
প্রতিবন্ধীকে কার্ড দিয়েছেন, তার মধ্যে ৬৮৮৭ জনক্ষে যারা দরিদ্র তাদের আপনি 
চারশ টাকা করে ভাতা দিয়েছেন, অর্থাৎ যারা পুওরেস্ট পারসন। এই জায়গাটা 
আপনার দেখা দরকার স্বাস্থ্য দপ্তর সার্টিফিকেট দিচ্ছে এবং কার্ড ইস্যু করে আপনার 
দপ্তর। এখানে একটা সমন্বয় থাকা দরকার। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সোসাল ওয়েলফেয়ার 
দপ্তর একসঙ্গে পৌরসভা এবং ব্লকের মধ্যবর্তী একটি স্থানে বছরে একটি দিন 
ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে 
আপনার দপ্তরের কাছে কমিটির রেকমেন্ডেশন আছে। নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে আপনি 
কমিটি করেছেন, উপদেষ্টা পর্যদ করেছেন, দেরিতে হলেও খুব সামান্য এটা। কমিটির 
পক্ষ থেকে যে বিষয়টি রেকমেন্ডেশন করা হয়েছিল-_দক্ষিণ ভারতে একটি প্রকল্প 
, চালু আছে, যাদের আয় বারো হাজার টাকার কম, তাদের কন্যার বিয়ের জন্য সাত 
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হাজার টাকা অনুদান দেওয়া যায় কিনা এটা আপনি ভাববেন। শরিকদলের লোক 
বলে আপনাকে হ্যান্ডিক্যাপ করে রাখা হয়েছে, আপনাকে অর্থ দেওয়া হয় না। 
আপনি বার বার একই কথা শোনান, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবনে হাজার হাজার মহিলা 
বিধবা আছেন। তাদের জন্য কোনও সমীক্ষা করেছেন কি, তাদের ব্যাপারে কোন 
রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কি? শুধু কেন্দ্রের দোষ দিয়ে, বাহানা করে ব্যাপারটা এড়িয়ে 
যাবেন এটা ঠিক নয়। আমি এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করছি এবং আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-40 __ 3-50 7-7.] 


শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আপনার 
মাধ্যমে সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন 
করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 


আমরা মনে করি এই সমাজ কল্যাণ দপ্তর একটি গুরুত্বপুর্ণ দপ্তর। এই 
প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে আমাদের অসহায় মায়েরা, শিশুরা, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, 
অনাথরা। এই দপ্তরকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এই দপ্তরে যে টাকা 
বরাদ্দ আছে তা যথেষ্ঠ নয়। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি আজকে জটিল। একদিকে 
অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে, তার ফলে বিভিন্ন 
জায়গায় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। 
কোটি কোটি বেকার ছেলে চাকরি চাকরি করে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়ছে। আজকে 
ইয়ার্কি কালচার দেশের গরিব মাকে পর্যন্ত কলুষিত করে তুলছে। এর ফলে আজকে 
সমস্ত যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আজকে বিবাহ বিচ্ছেদ 
বেশি হচ্ছে, ইয়ং জেনারেশন আজকে ড্রাগে আসক্ত হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় আজকে 
বিধবার সংখ্যা বাড়ছে, পুরুষের সংখ্যা কমছে। যৌথ পরিবার ভাঙার পরিণতিতে 
দেখতে পাচ্ছি বাবা-মাকে কেউ রাখতে চাইছে না। আমার কাছে অনেকে এসে 
বলে-_-আমাদের বাঁচাও নারী, বার্ধক্য ভাতা দিয়ে আমাদের বাঁচতে দাও। অপরদিকে 
দেখতে পাচ্ছি যানবাহন বাড়ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, অনেক ছেলেমেয়ে প্রতিবন্ধী, 
অনাথ ভাতা বাড়ানো প্রয়োজন। আমি বলব-_বিভিন্ন সাব ডিভিসনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 
জন্য হোম করা প্রয়োজন। অনেকে আমাদের কাছে এসে যখন বলে-_-আমরা 
কোথায় যার? তখন আমরা দিশাহারা হয়ে যাই। আজকে-__পশ্চিমবাংলায় বলুন, 
সারা ভারতবর্ষে বলুনযে ১৪ লক্ষ মেয়ে আই. সি...ডি. এস.-এ কাজ 'করে, 
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তাদের ' মধ্যে বেশিরভাগ বিধবা বা স্বামী পরিত্যন্তা বা অবিবাহিত। বিয়ে না 
করলেও মাকে, সমাজকে, শিশুকে গড়ে তোল এর মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৈরি কর, 
হতাশায় ডুবে যেও না, হতাশায় ডুবে গেলে তো বাঁচতে পারবে না। এই অবস্থার 
মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেক মেয়েরা .বলছে__ওয়ার্কিং গার্লস' হোস্টেল দরকার, তা না 
হলে আমরা কোথায় যাব? মেয়েরা বড় হয়ে গেলে অনেক জায়গায় বাড়িতে 
থাকার অসুবিধা আছে, নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। এই জায়গায় বাড়িতে থাকার 
অসুবিধা আছে, নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। এই জায়গায় দাড়িয়ে আমরা মনে 
করি, শুধু কলকাতা শহরে কয়েকটি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল করে মেয়েদের সন্ত 
করা যায় না। 


সেইজন্য সাব ডিভিশন লেভেলে আমাদের সরকার থেকে ওয়ার্কিং গার্লস 
হোস্টেল করা উচিত। সাব ডিভিশন লেভেলে শিশুদের জন্য হোস্টেল করা উচিত। 
সাব ডিভিশন লেভেলে শিশুদের জন্য হোস্টেল করা উচিত। সাব ডিভিশন লেভেলে 
প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল করা উচিত। কারণ আমরা জানি যে, অনেক পিতা 
মাতা আছেন, তাদের প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল করা উচিত। কারণ আমরা জানি 
যে, অনেক পিতা মাতা আছেন, তাদের প্রতিবন্ধী শিশু আছে, তাকে কোথায় রাখবে, 
কার কাছে রাখবে এবং সেই কারণে তারা বলে-_ প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল করে 
দিন, আমরা টাকা দেব এবং আমাদের বাচ্চাকে দিয়ে যাব। আমাদের সাটিসফ্যাকশন 
থাকবে যে সরকার আমার ছেলেকে দেখবে। সেইজন্য স্যার, আমি বলছি যে, এই 
ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করা দরকার। স্যার আমরা মনে করি এই পরিস্থিতির 
মধ্যে দীড়িয়ে দেশকে বাঁচানো দরকার। কংগ্রেস যখন এখানে রাজত্ব চালিয়েছে, 
তখন দেখেছি যে সেই সময় সমাজকল্যান দপ্তর দুঃস্থ মানুষদের কিছুই করেনি, 
শুধুই বড়লোকদের জন্য করেছে। সারা ভারতে কংগ্রেস এবং বি জে পি যারা 
কয়েকবছর চালিয়েছে, সেখানে মূল্যায়ন করে দেখুন তাহলে দেখবেন আমাদের 
সমাজকল্যান দপ্তরকে ছোট করে দেখানো হয়েছে এবং এর প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার সেটা করেনি। স্যার, এখানে ১ ঘণ্টা দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রতি যে 
গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেটা করেনি। স্যার, এখানে ১ ঘণ্টা দেওয়া হয়েছে 
সমাজকল্যাণের জন্য। এক ঘন্টায় আলোচনা 'করা যায় না। আমি ৪ ঘণ্টা 'ধরে 
আলোচনা করে বুঝিয়ে দেব সমস্ত সেকশনকে ঘে কিভাবে কাজ করা দরকার। 
আজকে স্যার, টাকার বরাদ্দ 'না হওয়ার ফলে অনেক কিছুই সমাজকল্যাণের জন্য 
করা যাচ্ছে না। স্যার আমি বলতে চাই এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া দরকার আছে। 
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চিদারস্রনরিজ্নূরাজাল আনান বূর নুনু মালার 
আসি। এই প্রকল্পে যে সমস্ত মেয়েরা কাজ করে তাদের দাবি তাদের যে ফুয়েল 
কস্ট দেওয়া হয় সেটা অনেক দেরিভে' এবং এই সমস্ত মেয়েরা কি করে ৩-৪ মাস 
চালাবে। তাই তারা ধার করতে বাধ্য হয়। আর তাদের যে অনারারিয়াম দেওয়া 
হয়, তাতে কি করে তাদের চলবে-_এটাই তাদের দাবি। আমরা দিল্লিতে গিয়ে বা 
রবার ডেমোনেস্ট্রেশন করেছি। আমরা দিল্লিতে প্রথম যখন ৪০০ মেয়েকে নিয়ে 
ডেমোনেষ্ট্রেশন করেছিলাম, তখন দেখেছি যে, এই মেয়েরা কি করবে না করবে, 
তাই ৪০০ পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমরা আরও ৪-৫ বার গেছি এবং 
দাবি করেছি যে, আই সি ডি এস একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের জন্য 
টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হোক এবং যারা কাজ করছে তাদের বীচার মতো অনারারিয়াম 
দেওয়া হোক। এই প্রকল্পে ১৪.১ লক্ষ মেয়ে কাজ করে এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রাও 
চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের সমাজকল্যান দপ্তরের মন্ত্রীও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 
কিছুই হয়নি। সেইজন্য আমি আবার আবেদন জানাব এই দপ্তর সম্পর্কে চিন্তা 
ভাবনা করার দরকার আছে। এই দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর দরকার আছে। এই 
কথা বলে এই বাজেট বরাদ্দের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী £ মাননীয় স্পিকার স্যার, ডিমান্ড নাম্বার ৪২ এবং 
৪৩ উইমেন, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আ্যান্ড সোসাল ওয়েলফেয়ারের উপর মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
দলের থেকে যে কাট মোশন আছে তার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলছি। আমরা 
মাত্র ১০ মিনিট করে বলার সময় পেয়েছি কিন্তু অনেক কিছু বলার ছিল। এই 
ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে অনেক অসহায় মানুষের ডিপার্টমেন্ট। অনেক দুঃস্থ মানুষের দপ্তর । 
হাজার হাজার লোক, হাজার মা বোন পড়ে আছেন যেখানে সেখানে, তাদের জন্যই 
এই ডিপার্টমেন্ট। দেখবেন. স্যার, আজকের এই বাজেট ম্পিচ পড়লে আপনার মনে 
হবে এই দপ্তরের কাজে অনেক কিছু হচ্ছে, অনেক লোকের উপকার হচ্ছে কিন্তু 
ইন প্র্যাকটিকাল আপনি যদি দেখেন যদি ঘুরে দেখেন তাহলে আপনার মনে হবে 
কত লোক আজকে অসহায় পড়ে আছে। আমি তো এবারে যখন ঘুরছিলাম তখন 
দেখলাম অনেক জায়গায় ৮০,৯০ বৎসর বয়সের মানুষ আমাকে বলেছেন যে “বাবু 
আমরা কি আর ভাতাটা পাব্‌ না তাহলে ভাতাটা কে পাচ্ছে। এখানে ভাতাটা 
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আপনারা কাকে দিয়েছেন? নিজের লোকদের কিছু দিয়েছেন। আজকে হাজার হাজার 
লোক পড়ে আছে। আমাদের মন্ত্রী আছেন বিশ্বনাথ বাবু উনি আজকে অসহায়, 
দুঃস্থ মানুষের দেবতা হতে পারতেন, আজকে উনি অসহায় মানুষের দেবতা হতে 
পারতেন তারা ওকে দেবতা বলত কিন্তু এই দপ্তর উনি ছেড়ে দিয়েছেন দপ্তরের 
লোকদের হাতে। নিজে উনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেন না, গ্রামে ঢুকে কোনও 
ব্যবস্থা নেন না। আজকে আমরা দেখেছি স্যার, আই. সি. ডি. এস প্রজেক্টে যে 
স্কিমগুলো আছে সেই স্কিমগুলো যদি ঠিকমতো রূপায়িত হত তাহলে আমাদের 
গরিব মানুষ, এই দুঃস্থ মানুষগুলোর এই অবস্থা হত না। এখানে তো মাত্র ৫শো 
কোটি টাকা রেখেছেন। আরও টাকা বাড়াতে হবে। আট, দশ হাজার লোককে দিয়ে 
কিছু হবে না তাদের আপনারা শান্ত করতে পারবেন না। হাজার লোক আজকে 
অসহায় পড়ে আছে। আমদের যে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পগুলো আছে, প্রত্যেক 
ব্লক এর যে প্রোজেকটগুলো আছে সেই প্রোজেক্টগুলোর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু 
ভেবেছিলাম কিন্তু শুধু সিলেকশন কমিটির দিন কাকে ওয়ার্কার করতে হবে, কাকে 
হেল্সার করতে হবে সেই মিটিংগুলোতে আমাদের হাজিরা কিন্তু বাকী এম. এল.রা 
দেখবেন না কোথায় ক্ষিমগুলো হল, কাজ চলছে কি চলছে না। ঠিকমতো চাল 
ভাল পৌঁছেছে কি না। ব্যাস, সি. ডি. পি. ওর হাতে সব কিছু। সিলেকশন কমিটির 
যিনি চেয়ারম্যান এম. এল. এ. বা আর মেম্বাররা যা আছে তারা কি আর দু তিন 
মাস, ৬ মাস এর পর ঘুরে দেখবেন না যে কাজগুলো হচ্ছে কিনা, ঠিক মানের 
চাল আছে কিনা, ডাল আছে কিনা। যে চাল, ডাল আছে সেটা সেন্ট্রাল কমিটি পাশ 
করছে একটা আর চাল পাঠাচ্ছে অন্য মানের, এই সমস্ত আমরা অভিযোগ পেয়েছি। 
আই. সি. ডি. এস প্রোজেক্ট এর সঙ্গে যদি একটা কমিটি করা যেত তাহলে 
কাজগুলো চেক করা যেত, অনেক জায়গায় চুরি বন্ধ করা যেত। ঠিকমতো কাজগুলো 
হত। এম. এল. এ যারা আছেন তারা দেখেছেন ৪ বছর হয়ে গেল কোথায় ফুড 
সেন্টার হচ্ছে বা হয়ে গেল কোনও খবর আমরা পাই নি। সি. ডি. পি. ও. 
আমাদের বলে নি যে চলুন দেখে আসবেন। হোম কোটার মাধ্যমে চাকরি হল 
সেখানে চেয়ারম্যান যারা আছে বা ওই প্রোজেক্ট এর মেম্বার যারা আছে তাদের 
তো একটা সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল যে কিছু লোকের নাম আপনারা পাঠাবেন। 


আমাদের মন্ত্রী এটা দেখলেন না, শুধুই পার্টি দেখলেন। আপনি যে টাকা খরচ 
করছেন ৭০ হাজার, ৩০ হাঁজার টাকা এটা ১০ হাজার লোক পাবেন। অনেকে 
বলছেন এই দপ্তরটা কি আর. এস. পি. পার্টির জন্যই আছে, এটা কি আর কেউ 
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পাবেন না, আর. এস. পি. ছাড়া আর কেউ কোন সুযোগ পাবে না। এখানে 
দলবাজি চলছে। 


আমার বক্তব্য হচ্ছে মন্ত্রী ঠিকমতো বিধবা ভাতা দিচ্ছেন না, এটা দেওয়া 
হচ্ছে বেছে বেছে। একজন মরবে তার পরে অন্য একজন বয়স্ক বিধবা লোককে 
দেওয়া হবে এবং সেখানেও পার্টির ব্যাপার আছে। সেই জন্য আমি বলছি ঠিকমতো 
সার্ভে করুন যে কত লোক দুঃস্থ অবস্থায় আছে। আপনি ১৯৮২ সাল থেকে মন্ত্র 
আছেন, আজ ২০ বছর হয়ে গেল এই সময়ের মধ্যে আপনি জেলায় জেলায় 
অনেক কিছু করতে পারতেন, কিন্তু আপনি কিছু করেন নি। আপনি কি করতে 
চান আমি সেটাও বুঝতে পারি না। আপনি যদি ঠিকমতো কাজ করতে পারতেন 
তাহলে লোকে আপনাকে দেবতা বলে মনে করতো। 


আরেকটা কথা আপনি এখানে স্ট্রিট চিলড্রেন বলছেন। এদের স্ট্রিট চিলড্রেন 
কেন বলবেন? স্ট্রিট চিলড্রেন শুনলে মনে হয় এরা যেন স্ট্রিট ডগ। এতে ছেলেদের 
মনে ব্যথা লাগে। আপনি এদের গার্জেন লেস অথবা শেল্টার লেস চিলড্রেন বলতে 
পারতেন। আপনি স্ট্রিট চিলড্রেন বললে এটা স্ট্রিট ডগ শুনতে লাগে। তাই আমি 
বলব ইউ সুড চেঞ্জ দা ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো। 


মাননীয় মন্ত্রী তো বালুরঘাটে থাকেন, আপনি যদি ঘুরতেন তাহলে হ্যান্ডিক্যাপ 
লোকদের কথা বুঝতে পারতেন। যারা বোবা তায়া পড়তে পারে না। তারা ১০, 
১২ বছর ধরে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কোনও সাহায্য নেই। এই 
ব্যাপারে ব্লকে যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে তারা বলবে আমাদের হাতে কিছুই নাই। 
আমি জানতে চাইছি তাহলে আপনি কোথায় এই সাহায্য দিচ্ছেন। সিলেরেঁ্ড জায়গায় 
দিচ্ছেন কি? তাহলে বাকি জেলাগুলির হ্যান্ডিক্যাপরা কোনও সাহায্য পাবে না। 
আপনার বি. ডি. ও. জানেন না যে কোন ব্যাপারে কি টাকা দেওয়া হয়। আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে বলি যে আপনি ২০ বছর মন্ত্রী থেকে অস্থায়ী লোকদের জন্য 
কিছুই করতে পারেন নি। সেই জন্য আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং 
কাটমোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমলাক্ষি বিশ্বাস £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যান 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন 
তাকে আমি আমার মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে জীবনের তিক্ত 
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(অভিজ্ঞতার, কথা বলছি। ১৯৭৫ সালে প্রথম আই. সি. ডি. এস. ভারতে প্রবর্তন 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া একটা। যেখানে একটু .একটু করে 
একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৫ সালে অনুমোদিত সেন্টারের সংখ্যা 
ছিল ৩৫৬টি। 


১৯৯৯ সাল পর্যস্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ২৯৪টা হয়েছে, এখনও অনেক 
বাকি আছে। কিন্তু ২০০১ সাল পর্যন্ত ৩০৬-টা অনুমোদন পেয়েছে এবং চালু 
হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যেগুলো বাকি আছে আস্তে 
আস্তে সেগুলো যেন সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরিয়ে চালু করা যায়। কারণ, অনাথ শিশু, 
গর্ভবতী মা, যারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারে না তাদের জন্য এই প্রকল্প। 
পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ, বিশেষত মহিলারা এতে উপকৃত হচ্ছে। সেই বাকিগুলো 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করতে বলছি। সাড়ে ৩৫ হাজার মা ও শিশু এই 
প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। এই সংখ্যাটা যাতে ১ কোটিতে নিয়ে যাওয়া য়ায় 
সেই অনুরোধ করছি। বিভিন্ন এন. জি. ও. সংস্থা, যারা এই কাজে যুক্ত আছে 
তাদের যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এক্সগ্রাসিয়া, পুজো বোনাস ইত্যাদি পাওয়ার 
ক্ষেত্রে যে বাধাশুলো আছে সেগুলো যাতে অপসারণ করা হয় তার আবেদন 
জীনাচ্ছি। পূজো বোনাস, পুজো এডভাঙ্স এক্সগ্রাসিয়া অনান্য লোকেরা যখন যাচ্ছে 
তখন তাদেরও পেতে কোনও অসুবিধা নেই। আমাদের এখানে মেয়ে সন্তান: প্রসবের 
ক্ষেত্রে একটা ঘৃনার প্রবণতা রয়েছে। কেন্দ্ীয' সরকার যে সমস্ত মায়ের দুটি পর্যস্ 
কন্যা সপ্তান জন্ম গ্রহণ করবে তাদের জন্য ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার 
পরিকল্পনা 'গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অভাবি সংসারে টাকার' এই পরিমাণ-টা যথেষ্ট 
নয়। এটা আরো বাড়ানো দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য নানা 
রকমের সুযোগ-সুবিধা আছে আমি জানি। কিন্তু তাদের যাতে বিভিন্ন রকম হাতের 
কাজের ট্রেনিং দেওয়া "যায়, এবং তারা সেটা শিখে আরো মানুষকে' শেখাতে পারে 
এবং এর মধ্যে দিয়ে নিজেরা স্বনির্ভর হতে পারে তার ব্যবস্থা করার অনুরোধ 
ইত্যাদি কাজ করতে পারে এবং অন্যদের শিখিয়ে আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পারবে। 


অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৬০ টাকা 
হারে বৃত্তি ও মাসিফ ২০ টাকা হারে পরিবহন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
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২০ টাকার পরিবহন ভাঙা যেটা আছে সেটা বাড়ার জনয অনুরোধ কি 
হয়তো দেখা যাচ্ছে ভ্যানে করে যেতে আসতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এটা কম হয়ে যায়। 
দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু করার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছে এটা ভালো কথা, 
এটা আরো বাড়াতে হবে। 


গ্রামের অনেক দরিপ্প্রতিবন্ধীকে মাসিক ৪০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। 
এবং অনেক সংখ্যক লোক এটা পাচ্ছে। এই সংখ্যাটা আরো বাড়াতে অনুরোধ 
করছি। এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণটা বাড়ানোরও অনুরোধ করছি। এবং এর মধ্যে 
দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আরো বেশি বেশি করে 
প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করার জন্য অবরোধ করে আমার বক্তব্য শেম করছি। 


শ্রী তারক ব্যানার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধামে নারী 
ও শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের: মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয় 
যে ব্যয়বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন আমি তারা বিরোধিতা করছি। ফারণ এই 
সরকার অসহায়, দুর্বল, দুঃস্থ, গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে না। যার ফলে এই 
যে বাজেট বরাদ্দ এখানে হয়েছে এই টাকাও ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের প্রয়োজনে 
কাজে লাগছে না। একে তো অল্প টাকা, সেটা আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্দেয়া 
শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি বললেন, এই দপ্তরের যে কতটা গুরুত্ব সেই গুরুত্ব 
সরকার, গরিব, দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত মানুষের তারা স্বার্থ রক্ষা করেন। 
কিন্তু দেখা গেল এই সরকার সবচেয়ে বেশি নেগলেক্ট করছেন উইকার সেকশনদের। 
তাদের দিকে দেখছেন না। বাজেটের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণিত। সুসংহত শিপ 
বিকাশ প্রকল্প, আই. সি. ডি. এস. প্রকল্পের একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে--৪৪ 
হাজার ৭৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৩৫.২৫ লক্ষ মা ও শিশু এই 
প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছে_ বাজেট বক্তৃতায় একথা বলা হয়েছে। এদিকে 
আর্থিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, তার উল্টো চিত্র। আর্থিক সমীক্ষায় তিনি বলেছেন 
যে, মোট ৩৬ লক্ষ, শিশু ও মা উপরূত হচ্ছে এবং সেন্টারের সংখ্যা ৪৮ হাজার 
৫০০ টি। এখানে বলছেন ৪৮ হাজার ৫০০ টি আরার আরেক জায়গায় বলছেন 
৪৪ হাজার ৭৩টি সেন্টার করেছেন। একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই। সবচেরে 
গুরুত্বপূর্ণ হল, মা ও শিশু জাতির ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর যে কোনও দেশ অগ্রগতিশীল 
দেশ, উন্নয়নশীল দেশে যদি মা ও শিশুর উন্নতি না হয়, তাহলে সেই দেশের 
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উন্নয়ন সম্ভব ন.। এই যে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প-_'এতে স্কুলে মা ও শিশুদের 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু আমি বলছি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আপনি দেখে 
আসবেন আমার এলাকায় বাগবাজারে আই. সি. ডি. এস. কেন্দ্র আছে, মাননীয় 
মন্ত্রমহাশয় তার জবাবী ভাষণে বলবেন যে, এই প্রকল্পের অধীন যে মেডিকেল 
অফিসার আছেন তিনি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন কি করেন না? তিনি 
সেখানে যান না, পরীক্ষা করেন না। এ বিষয়টি দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো আই. সি. ডি. এস. সেন্টার চালু 
আছে প্রত্যেকটি সেন্টারের ভিতর কতগুলো স্কুল আছে, তার ঠিকানা কি, কতজন 
শিক্ষক সেখানে চাকরি করেন তার একটি তালিকা যেন সরকার প্রকাশ করেন। এই 
আই, সি. ডি, এস. প্রকল্পে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তারা সবাই সি. পি. এম. 
পার্টির অফিস থেকে নিযুক্ত হয়েছেন। আবার অনেক জায়গায় সি. পি. এম. পার্টির 
অফিসের ভিতর স্কুল রয়েছে, কিন্তু কোনও স্কুল চলছে না, কোনও লেখাপড়ার 
ব্যবস্থা নেই। এটা গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার। বাগবাজার আই. সি. ডি. এস. 
প্রকল্পের অধীনে কত কর্মী কর্মরত, স্কুলটা কোন ঠিকানায় আছে এগুলো মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় যদি দয়া করে জানান তাহলে আমি আপনার কাছে বাধিত থাকব। 
এখানে ৭ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ভাতা 
দেওয়া হয়েছে ৬ হাজার ৮৮৭ জনকে। এখানে প্রতিবন্ধীরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত 
হচ্ছে। আমরা এস. সি. এস. টি. এবং ও . বি. সি. দের কথা বার বার বলি। 
এদিকে জাতপাতের কথা ভুলে যেতে চায় বামফ্রন্ট সরকার-_এরকম বাণী তারা 
দিয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনও রিজারভেশনের ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে 
অনেক বলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ পারসেন্ট রিজারভেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্ত 
কোনও জায়গায় প্রতিবন্ধীদের ৩ পারসেন্ট নিয়োগের কোনও ব্যবস্থা নেই। 
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স্যার, সাধারণভাকে মেন্টালি ডিজেবলড বা ব্লাইন্ড ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার 
সময় একটু বেশি সময় দেয়ার কথা। কিন্তু যাঁরা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক প্রভৃতি 
বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে. থাকেন ত্বারা তাদের বাড়তি সময় দেন না। 
সেজন্য আমার মনে হয় প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদীভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা 
দরকার। তাদের' প্রতি 'যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি বদল করার প্রয়োজন 
আছে বলে আমি মনে করি। আজকে একজন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। আর. 
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এল. জামিরকে কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় কমিশনার না 
থাকলেই ভাল হত। হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দেয়ার পরে জামির সাহেবকে 
আযাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তার দপ্তরের কোনও কাজই 
নেই। সেখানে কোনও কাজ হয় না। প্রতিবন্ধীদের সারা বছর ধরে যে সমস্ত সাজ 
সরঞ্জাম দেয়া হয় বর্তমান আর্থিক বছরে অন্যান্য বারের তুলনায় সে সংখ্যা অনেক 
কমে গেছে। তাহলে কি আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কমে গেছে? মোটেই 
নয়, পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার ১০% প্রতিবন্ধী! প্রতি ১০০ জনের ১০ জনই 
প্রতিবন্ধী। কাজেই বামফ্রন্ট সরুকার শুধু রিগিং-এর সরকারই নয়, এটা একটা 
প্রতিবন্ধী সৃষ্টির সরকার। গভর্নমেন্ট নিজেই ডিজেবল গভর্নমেন্ট। ১০% প্রতিবন্ধী 
সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবন্ধী হওয়ার অনেকগুলি 
কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান অপুষ্টি। অপুষ্টিজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি সংখায় 
প্রতিবন্ধী সৃষ্টি হয়। আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যের মায়েরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। যে সব মায়েরা সন্তান প্রসব করেন সেসব মায়েদের মিনিমাম 
হেলথ চেক আপ-এর কোনও ব্যবস্থা নেই। তাদের যে খাদ্য দরকার তীরা তা পান 
না। গোটা রাজো আজকে দারিদ্র এমন একটা চরম জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, 
বেশির ভাগ মায়েদের যে মিনিমাম ফুড দরকার তা তীরা পাচ্ছেন না, তা থেকে 
তারা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। যার ফলে আমরা দেখছি অধিক সংখ্যায় প্রতিবন্ধী 
শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধী হয়, এটা তার একটা অনাতম 
কারণ। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিম বাংলার সর্বনাশ করে দিয়েছে এবং তার নজির 
হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ১০% প্রতিবন্ধী। তাদের দিকে সরকারের কোনও নজর 
নেই, তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে, বঞ্চিত করা হচ্ছে। ডিজেবল্ডদের উইডোদের যে 
৪০০ টাকা করে ওল্ড এজ্‌ পেনসন দেয়ার ব্যবস্থা আছে, এটা খুবই কম। তাদের 
মিনিমাম মাসিক ৫০০ টাকা করে পেনসন দেওয়া দরকার। এখানে পথ-শিশুদের 
কথা বলা হয়েছে। আমরা কলকাতায় দেখছি থানায় নবদিশা নামে রোটারি ক্লাবের 
মাধ্যমে পথ শিশুদের মাসে এক দিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি 
আমার লোকাল পুলিশ স্টেশনে এই রকম একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 
বলেছিলাম_ যে শিশুরা শীতকালে রাস্তার ফুটপাথে পড়ে থাকে, বর্ষায় রোদে ফুটপাথে 
শুয়ে থাকে তাদের মাসে এক দিন হেলথ চেক আপ করাটা প্রহসন ছাড়া আর 
কিছু নয়। এদের জন্য কি একটু নাইট সেন্টারের ব্যবস্থা করা যায় না। নাইট 
সেল্টারের ব্যবস্থা করার পরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে তার একটা 
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যুক্তি থাকত। এই সব অদ্ভুত ব্যাপার . চলছে! এটা লোক দেখানো ব্যাপার. ছাড়া 
আর কিছু নয়। বামফ্রন্ট সরকারে প্রচুর লোক-দেখানো ব্যাপার আছে। মানুষের 
কাছে তারা এটাই দেখাবার চেষ্টা করেন যে, তারা কত না কাজ করছেন! বৃন্দাবনে 
বসবাসকারী দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে খবরের কাগজে প্রচুর খবর বেরিয়েছিল। আমরা 
সেখানে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখে এসেছিলাম। আমরা রাজা সরকারকে বলেছিলাম্-_ 
আমাদের বিভিন্ন পরিবারের যে সব বিধবা মায়েরা বৃন্দাবনে অসহায় জীবনযাপন 
করছেন তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত 
হতে চাইলেন। সেখানেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে 
আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের 
উত্থাপন করা ব্যয়-বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করে, আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা 
ছাটাই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী ধনঞ্জয় মোদক £ মাননীম চেয়ারম্যান স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী 
শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী তার 
বাজেটের জন্য যে দাবী পেশ করেছেন আমি সেই দাবীর পক্ষের সমর্থনে আমার 
বক্তব্য রাখছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের আনা কাট-মোশনের বিরোধিতা 
করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ থেকে ২৫ বছর আগে যখন কংগ্রেস 
পশ্চিমবাংলায় রাজত্ব করতো তখন পশ্চিমবাংলায় এই. শিশু কল্যাণ যে বিভাগ 
আছে সেটা কেউ জানতো না। তার কারণ, কংগ্রেসের দৃষ্টি-ভঙ্গী আলাদা ছিল আর 
বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। কংগ্রেস কোনদিন নারী, শিশু, গরীব মানুষ, 
আতুর, অনাথ, প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনও ভাবনা-চিস্তা করেনি। কিন্তু বামফ্রন্ট 
বিপরীত দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে, নতুন দিশা নিয়ে, সংবেদনশীলতা নিয়ে এইসব গরীব 
মানুষ আঁতুর এবং দুঃস্থ মানুষদের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আমার আগের 
বক্তা তৃণমূলের সদস্য যে কথা বললেন তাতে আমার মনে হয়, ওনাকে মানসিক 
প্রতিবন্ধী হিসাবে ভর্তি করা দরকার এবং ভাতা দেওয়া দরকার, কারণ তিনি 
কোনও তথ্য জানেন না। ১৯৭৫ সালে স্বীম চালু হওয়ার পর ৩০৬টি অঙ্গনওয়াড়ি 
কেন্দ্র চলছে যার মধ্য দিয়ে সাড়ে ৩৫ লক্ষ মা, শিশু উপকৃত হচ্ছে এবং প্রায় ৪৪. 
হাজার ৭৩টি সেন্টার চলছে। এইসব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আজকে সমস্ত রকমের 
কাজকর্ম করছেন। তারা হেলথ ডিপার্টমেন্টের সহায়তা নিয়ে লেপ্রোসি ক্যাম্প 
করেছেন। এড্‌স ডিটেকশন ক্যাম্পে কাজ করছে, সাক্ষরতা ক্যাম্প করেছে। সেই 
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কারণে আমিমনেকরি তাদের কাজের চাপ বেড়েছে। এই সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের 
আযাডিশনাল ২০০ টাকা করে যে স্টাইপেন্ড দিচ্ছেন সেই স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে 
দেওয়া দরকার, এককালীন করা দরকার এবং তার সঙ্গ সঙ্গে অনারারিয়াম বাড়ানো 
দরকার। ফুয়েল চার্জের জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটা ৩1৪ মাস অস্ত্র পাচ্ছে। 
এটা প্রতি মাসে দেওয়া দরকার আজ ফুয়েল চার্জের টাকা বাড়ানো দরকার। 
অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শিশুদের জনা যে রান্না করা খাবার , দেওয়া হয় সেই খাবারের 
পরিমান কিছুটা বাড়ানো দরকার অর্থাৎ ভ্যালুয়েশন বাড়ানো দরকার। প্রতিবন্ধীদের 
ব্যাপারে ২৫ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার একটা নীতি নেওয়ার ফলে তার ডিটেকশন 
হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ প্রতিবন্ধীদের 
পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বছরে আরও সাড়ে ৩ লক্ষ প্রতিবন্ধীদের 
পরিচয়পত্র দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য ক্যাম্প করে 
পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে যেটা কংগ্রেস আমলে এই ক্যাম্প করে পরিচয়পত্র দেওয়ার 
কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এইসব প্রতিবন্ধীরা তাদের পরিচয়পত্র না পেলে কোনও 
সুযোগ-সুবিধা পেত না। সেই জায়গায় দীঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য 
ক্যাম্প করে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আজকে বিরোধী সদস্যরা যা বলছেন তারা তাদের 
পুরানো দিনের ইতিহাস ভুলে যাচ্ছেন। এইসব প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার 
জন্য তাদের পরিচয়পত্র প্রতি বকে ক্যাম্প করে দেওয়া দরকার। কারণ এইসব 
অনাথ প্রতিবন্ধীদের পয়সা নেই, তারা জেলার ক্যাম্পে যেতে পারে না। সেইজন্য 
প্রতি ব্লকে তাদের জন্য ক্যাম্প করা দরকার। প্রতিবন্ধী যারা ছাত্র আছে তাদের 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে স্বীম আছে সেটা দশম শ্রেণী পর্যস্ত স্বীম হওয়া দরকার এবং 
তাদের মাসিক স্টাইপেন্ড দশম শ্রেণী পর্যস্ত দেওয়া দরকার। আজকে অবহেলিত 
শিশুদের জন্য যে দত্তক দেবার ব্যবস্থা আছে আমাদের সমাজ কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন 
যে কর্মসূচী নিয়েছেন তাকে আরও হাই-লাইট করার জন্য টিভি. রেডিও এবং 
কাগজপত্রে রেগুলার প্রচার করা দরকার। আজকে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দপ্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ - মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ করে এই দপ্তর কাজ করে। শিশুরাই হচ্ছে 
ভবিষ্যতের নাগরিক। তাদের জন্য এই দপ্তর যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে 
তারজন্য এই দপ্তরের অধিক বরাদ্দের প্রয়োজন। সেই বরাদ্দ করা হবে এই আশা 
করে, বাজেটকে সমর্থন করে ও কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে শেষ করছি। 
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স্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ৪ -মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই সরকারপক্ষ 
এবং বিরোধীপক্ষের যেস্ব মাননীয় সদস্য আমার বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন 
তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, তারা 
কিছু গঠনমূলক সাজেসান দিয়েছেন। আর্থিক সুবিধা থাকলে সম্ভবত সেগুলি অবশ্যই 
আমি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবো। এই বাজেটের উপর যে সমস্ত কাটমোশন 
এসেছে সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, 
সমাজকল্যাণ দপ্তরের একটা বৃহৎ পরিধি আছে। সমাজের মানুষ - শিশু হোক, বৃদ্ধ 
বা বৃদ্ধা হোক একদিনে বা এক বছরে মানুষের এই অবস্থা তৈরি হয়নি। দীর্ঘ 
বছরের যে যন্ত্রনা এবং জ্বালা, যে অর্থনৈতিক অসুবিধা তার ফলেই আজকে পাহাড় 
প্রমাণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই সেই সমস্যার মধ্যেই আমাদের কাজ করতে 
হচ্ছে, সেই সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে 
দাঁড়িয়েও আমরা চেষ্টা করছি আমাদের দপ্তরের মাধ্যমে মানুষের জন্য কিছু কাজ 
করার। বিরোধীদলের একজন মাননীয় সদস্য বললেন যে কোনও কাজ হয়নি। 
' আমি বলব, বিরোধিতা করা নিশ্চয় বিরোধীদের কাজ কিন্তু বিরোধিতা যে বিরোধিতা 
করবেন সেখানে তা করার সময় যে কাজটুকু হয়েছে তা বললে সেই বিরোধিতাটা 
বা সমালোচনাটা গঠনমূলক হয়, সেটা সার্থক হয়। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। 
আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি যেসব হোম আছে সেখানে অনাথ শিশু যারা 
পড়াশুনা করে এবারে তাদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক দিয়েছিল তাদের ফল কি রকম 
হয়েছে সেটা বলি। তাদের মধ্যে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১২০ জন। 
তারমধ্যে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৪৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৮ জন, তৃতীয় 
বিভাগে ১২ জন। মোট ৯৩ জন পাশ করেছে। এরমধ্যে ৪ জন স্টার পেয়েছে। 
মাননীয় সদস্যদের এই প্রসঙ্গে আরও জানাই, আমাদের এই দপ্তরের যে চুলা প্রকল্প 
আছে, আমাদের মায়েদের যে পাতা ব্যবহার করে রান্না করতে হয়, সেখানে তার 
উন্নতি সাধনের জন্য আমরা *৮৪ সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছি। এ 
যাবত আমরা ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৭২টি চুলা স্থাপন করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে ৯৪/৯৫ সালে এই চুলা প্রকল্পের স্ন্য আমাদের প্রথম পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে আমাদের তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, ১৯৯৮-৯৯ 
সাল প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রথম পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছে। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে থাকেন। 
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এখন এই পুরস্কার কেন তারা দিলেন সেটা ওঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করবেন। গরিব 
অধ্যুষিত যেসব এলাকা রয়েছে সেসব এলাকার কথা আপনারা কি কেউ ভাবেন? 
সেটা চিত্তাও করেন না। আমরা সেটা চিস্তা করেছি এবং এসব অঞ্চলে 
আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প চালু করেছি শিশুদের জন্য। বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা সেখানে 
চালু করেছি। কন্যা-সস্তান সচেতনতা সম্পর্কে শিবির চালু করেছি। যৌনকর্মিদের 
জন্য আমরা স্কীম চালু করেছি এবং যৌনকর্মিদের ১৮ জন সম্তানকে যাদবপুর 
ইউনির্ভাসিটিতে কমপিউটার প্রশিক্ষণ লাভের জন্য পাঠিয়েছি। কলকাতা জেলার 
রেডলাইট এলাকায় আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পে ৬১টি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় 
২৬০০ শিশু এবং ৭০০ মহিলা উপকৃত হয়েছেন এবং যৌনকর্মিদের মধ্যে থেকে 
বেশ কিছু যৌনকর্মি আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এমন অনেক 
পরিবার আছে যাদের কোনও সস্তান-সম্ততি নেই। সেক্ষেত্রে দত্তক নেবার যে নিয়ম 
আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী ২০০০ সালে প্রায় ৫৫১ জনকে ছেলে বা মেয়ে দত্তক 
হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চক্রপরর কল্যাণ প্রকল্প, যা ভবঘুরে আবাস 
নামে পরিচিত, এরকম ১০টি আবাসে ২৩৭ জনের থাকবার সুযোগ রয়েছে এবং. 
এরকম ৫৬০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। এসব ভবঘুরেরা 
বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন। অনেকে কথাবার্তা বলতে পারেন না। তাদের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাদের ৬৭১ জনকে আমরা তাদের তাদের 
পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছি। প্রশিক্ষণ শেষে এরকম আরও ৯ জন স্বনির্ভর 
হয়েছেন বিভিন্ন কাজে। একজন ইঞ্জিনিয়ার, কোথা থেকে এসেছিলেন জানি না, 
তিনি ভাল হয়ে সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন। এ আবাসে যারা থাকেন 
তাদের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ 
করেন। তারা যেসব জিনিস তৈরি করেন সেসব বাজারে বিক্রি হয়। তা থেকে 
আমাদের সরকারের যে আয় হয়েছে তার পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩০২ 
টাকা। এখানে আসি.ডি.এস. প্রকল্পের কথা বলতে গিয়ে অজয়বাবু স্পোর্টস করবার 
কতা বলেছেন। আমি নিশ্যয়ই এটা দেখবো। তবে এ ব্যাপারে কোনও অর্থ বরাদ্দ 
নেই। আইসি.ডি.এস. প্রকল্পে এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওরকম অর্থ বরাদ্দ 
করেন না। তবে আমাদের যতটুকু সাধ্য তার মধ্যে কিছু করবার চেষ্টা করবো। 
কিছু কিছু জায়গায় এটা শুরুও করেছি। তবে সব জায়গায় পেরে উঠবো বলে মনে 
হচ্ছে না। তিনি আরও যেটা বলেছেন, এখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্ততঃ ক্যাম্প 
করা যায় কিনা। আপনার এই মূল্যবান সাজেশনের কথা মনে রেখে কিছু জায়গাতে 
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এই ক্যাম্প করবার জন্য আমরা চেষ্টা করবো, অস্তৃতঃপক্ষে জেলাতে । এখানে 
আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পে অঙ্গনওয়ারি কর্মী যারা রয়েছেন, ওঁরা নিজেরাই স্বীকার 
করেছেন যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার 
অর্থ চেয়েও তাদের জন্য অর্থ বৃদ্ধি আমরা করতে পারিনি। তাই আমরা আমাদের 
সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ২০০ টাকা বৃদ্ধি করেছি! আমরা কিছু জায়গায় 
প্রধানমন্ত্রী কর্মদ্যোগ যোজনা শুরু করেছি। | 


আরও ১৫ মিঃ টাইম বাড়িয়ে নিলাম, আশাকরি কারো আপত্তি নেই। 


শ্রী-বিশ্বনাথ চৌধুরী ৪ এই প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদ্যোগ যোজনা যেখানে যেখানে 
শুরু হচ্ছে, ৬ মাস পর থেকে যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আছেন তারা সেখানে 
৫০ টাকা. করে বাড়তি 'পাবেন। এটা ৬ মাস পর থেকে পাবেন। যেখানে যেখানে 
এটা শুরু হবে। আপনারা জানেন উদিশা প্রকল্প বলে একটা প্রকল্প আছে। এই 
প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা ৫৫৪২ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছি। 
প্রতিবন্ধীদের ব্যাপার নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন। ব্যাপারটা 
এতো ছোট করে দেখবেন না। ৭ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। 
ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। আমরা ইতিমধ্যে ১৭৮০ জনকে আর্থিক পুনর্বাসম প্রকল্পের 
মাধ্যমে উপকৃত করতে পেরেছি। 'এছাড়া মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, 'জলপাইগুড়ি 
এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি করার সংগঠন স্থাপন করা হচ্ছে। 
এই প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা চেষ্টা করছি লোন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তাদের 
মারও যাতে স্বনির্ভর করতে পারি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলাতে এর মধ্যে আমরা লোনের ফর্ম দিয়েছিলাম। সেই ব্যাপারে 
মাননীয় সদস্যরা যদি মনে করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দপ্তরের, যিনি এই 
ব্যাপারে কমিশনার আছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফর্ম নিয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য 
পরিকল্পনা রচনা করুন এবং সেটা নিশ্চয়ই দেখবার জন্য 'সচেষ্টা থাকবো এ ছাড়া 
মাপনারা জানেন যে পথশিশু সম্পর্কে আমরা কি ব্লেছি। আজকে শুধু পশ্চিমবাংলায় 
য়, বিভিন্ন জায়গায় পথশিশুরা পথে থাকে। আমরা অস্তত সরকারের পক্ষ থেকে 
কটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি, সরকারের পক্ষ থেকে অন্তত: গ্রকটা কর্মসূচী নিয়ে 
[গোবার চেষ্টা করেছি। আজকে পথশিশুরা'উপকৃত হচ্ছে প্রায় ১০,৪৪৫ জর্নের 
[তো।' তাদের ব্যাপারে €য সমস্ত সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে: তারা, এগিয়ে 
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টির লারা ররন রেনু জা এব জানব 
করছি। নাইট সেলটারের কথা বলেছেন। আজকে এই ব্যাপারটা আমরা কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনা বা আমাদের কেন্দ্রের যে দপ্তর আছে তাদের বার বার বলবার চেস্টা 
করেছি যে নাইট সেলটার ২-৪ জায়গায় আমরা করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের 
০০০ 


(এ ভয়েস ৪. সবই কি কেন্দ্র করে দেবে?) 


হি নরেজনরলা তে নর দু মাযৌনিরান 
দরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যেটা দেয় সেটা দয়া করে দেয় 'না, এটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিটি রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করবার দায়িত্ব, এটা দয়া নয় দান নয়, এটা মনে রাখতে .হবে মাননীয় সদস্যদের। 
আজকে ট্যাক্সের যে অংশ সেই অংশ আজকে পাওনা রাজ্যের। আজকে দিনের পর 
দিন রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করতে করতে কেন্ত্রীয় সরকার এই অবস্থায় দাড় করিয়েছে। 


কাজেই আমি খুশি হতাম, বিরোধী সদস্য যারা আছেন, আজকে বলছেন 
বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ সাহায্য করতে বলুন না? 
কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দিতে বলুন না? মহিলাদের রাখবার জন্য আমরা স্বল্পকালীন 
আবাস, আমরা ৩২টি স্বল্পকালীন আবাস তৈরি করেছি। মহিলারা সেখানে থাকতে 
পারেন। বৃন্দাবনের দুষ্থ মহিলাদের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য অজয়বাবু বলেছেন। 
আমি বলবো যে, এটা জানেন যে পদ্ধতিগত অসুবিধা আছে। কারণ আমরা সরাসরি 
কোন রাজ্য সরকার যেখানে আছে, সেখানে সরাসরি একটা রাজ্য সরকার আমরা 
কিছু করতে পারিনা। সেই কারণে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে ৯ই মে, ২০০০ আমরা চিঠি দিয়েছি। তারপরেও আমরা চিঠি 
এবং এ রাজ্য যেখানে বিধবারা আছেন, এই তিনটি রাজ্য মিলে একটা ট্রাস্টি বোর্ড 
করবার জন্য বলেছি। কাজেই আমি বলবো, বিরোধী সদস্য যারা আছেন, তাদের 
সাথে দিল্লীর একটা যোগাযোগ আছে। তারাও চান মানুষ ভাল থাকুন। মানুষ যাতে 
কষ্ট না পান, তার জন্য তারা করুন - তারা দিল্লির সাথে যোগাযোগ করুন। রাজ্য 
সরকার যে.ব্যবস্থা নিতে চলেছে,.তার অংশিদার হিয়ারে তাদের য়ে অর্থ, কেন্দ্রীয় 
সরকারের তা দেওয়া দরকার। এই আবেদন আমি তাদের, কাছে রাখছি যে তারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদন রাখবেন। পরিশেষে, বার্ধক্য ভাতার ব্যাপারে 
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বলি, এই ব্যাপারে যদি অর্থ বরাদ্দ বেশি হয়, তাহলে এটি আমি নিশ্চয়ই দেখবো। 
আমরা কোনও জায়গা থেকে কোনও দরখাস্ত চাইনি। কারও কাছ থেকে আমি 
দরখাস্ত ইনভাইট- করিনি।' পরিশেষে মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করবো, 
সমাজকল্যাণ মূলক কাজে আপনারা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। সেই সাথে মহামান্য 
রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৪২নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৫-সোসাল 
সিকিউরিটি আ্যান্ড ওয়েলফেয়ার (সোসাল ওয়েলফেয়ার)” খাতে ২০০১-২০০২ 
আর্থিক বছরের জন্য মোট ৩৯৯,১৬,৭৯,০০০ (তিনশত নিরানব্বই কোটি ষোল 
লক্ষ উনাশি হাজার) টাকা মাত্র এবং ৪৩নং অভিযাচনের অন্তর্গত “২২৩৬-নিউদ্রিশন” 
খাতে এ আর্থিক বছরের জন্য মোট .৮১,৮৮,৯৩,০০০ টাকা (একাশি কোটি অস্টাশি 
লক্ষ তিরানববই হাজার) টাকা মাত্র ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করছি, 
এরমধ্যে ভোট-অন-আ্যাকাউন্ট খাতে মঞ্জুরীকৃত যথাক্রমে মোট ১৩৩,০৫,৬০,০০০ 
(একশত তেত্রিশ কোটি পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মাত্র ও মোট ২৭,২৯,৬৪,০০০ 
(সাতাশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ চৌষট্রি হাজার) টাকা মাত্র অস্তর্গত। মাননীয় সদস্যদের 
এই টাকা আপনার মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়ার জনা আমি অনুরোধ রাখছি। 
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২০৫৬ -“কারা' এর বায় নির্বাহের জন্য ভোট অন ত্যাকাউন্ট- সহ ৭৫ কোটি ৭৩ 
লক্ষ ৮২ হাজার টাকার ব্যয়বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছেন, আমি তার বিরোধিতা 
করছি এবং বিরোধিতা করে আমাদের আনা কাটমোশানগুলোর প্রতিটিকে সমর্থন 
করছি। ন্যার, আমার প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে কারামন্ত্রীর কাছে যে, 'জেলের দরকার 
কি __ যাদের থাকার কথা জেলে তারা তো আপনাদের দলের, সিপিএমের দলের। 
আপনি তো আবার এটাকে নতুন করে নামকরণ করেছেন জেল না বলে 
“সংশোধনাগার"। আজকে সংশোধনাগারের দায়িত্বে নেমে আপনাদের মন্ত্রী সুভাষ 
চক্রবর্তীর সেখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দামাল, দস্যু, যাদের আপনার বিভিন্ন 
জেলে, কারায়, আপনার ভাষায় সংশোধনাগারে থাকার কথা ছিল, তারা সেখানে না 
থেকে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের শ্ত্রী বৃদ্ধি করে খেলাধূলো করছে। সুতরাং দরকার কি 
জেলের, দরকার কি কারাগারের, দরকার কি সংশোধনাগারের? স্যার, প্রশ্ন হল যে, 
মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট বিবৃতি রেখেছেন এগারো পৃষ্ঠায়। তার দুটি লাইন ফুল 
অফ কনট্রাডিকশানস আমি বলছি এই কারণে যে, এই যে ঘটনা, যে জেলকে 
আপনারা সংশোধনাগার নাম দিয়েছেন, যার নাম অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল, 
তবুও ভাল যে এই নতুন নামকরণ করেছেন। এরজন্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, মন্ত্রী 
মানুষ ভাল, মানুষের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু ওনার উচিত ওনার দল আর এস 
পিকে কন্ট্রোল করা, কিন্তু তা তিনি করতে পারেন নি। তারপরে সিপিএমের চাপে 
তো রয়েছেন। আপনি যতই বলুন যে চেষ্টা করছেন কিন্তু আপনার একটাও ক্ষমতা 
নেই। ট্রান্সফার বলুন আপনার ক্ষমতা আছে মন্ত্রী বললেই কারাগারের কোনও 
কর্মীর ট্রান্সফার হয়ে যাবে? আপনার এই কারাগারটি হচ্ছে ইজ এ ডেন অফ 
করাপশন। আপনার কারাগারের প্রতিটি ছত্রে দুর্নীতির আখড়া, কি হয় না ওখানে, 
ওখানে না হওয়ার কিছু নেই। আপনর কারাগারকে আপনি যতই রক্ষা করতে চান 
না কেন ওটা একটা দুর্নীতির আখড়া। কিছুক্ষণ আগেই আপনি কয়েকটি শব্দ 
ব্যবহার করলেন ওগুলো বাদ দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায় আপনার জেলে। এখন 
প্রশ্ন হল যে, এই যে ব্রিটিশ কনসেপ্ট, ব্রিটিশ জেল, ব্রিটিশ ইন্সটিটিউশন, ব্রিটিশ 
কলোনিয়ান এগুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হবার পরে উচিত ছিল চিত্তা করার। সেখানে 
সেই চিত্তা করেন নি। এই যে সংশোধনাগার করেছেন, এটা নোম্যান ক্লেচার থেকে 
হবেনা, নোম্যান ক্লেচারে নেচারও নেই, ক্যারেক্টরও মেই। আপনাকে .এখানে বলতে 
হবে, আপনি যখন. উত্তর দেবেন। আমার প্রশ্ন আপনার কাছে রিফর্ম হওয়া উচিত 
ছিল। অনেক আগেই সংশোধনাগার করা উচিত ছিল, ১০ রছর আগে যে আইনটা 
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পাস হয়েছে। সেটা করতে সময় নিলেন ১০ বছর।. আপনি বেশ কিছু কাজ করেছেন। 
আলিপুর জেলে স্কুল করেছেন, প্রেসিডেন্সি জেলে একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং করেছেন, 
যদিও তা অত্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমি বহরমপুরের লালগোলায় গিয়ে 
দেখেছি আপনি সেখানে মুক্ত কারাগার করেছেন - সবই মুক্ত, এটাই শুধু নয়। 
কনভিক্ট আসামী সে যদি মনে করে বাইরে বেডুবে-কোনও ব্যাপার নয়। আপনি 
বলুন তো প্রতিটি জেলে যেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে দেখা করার জন্য, 
আত্মীয় স্বজনদের, তখন যদি আই.বি.ওয়াচ করে তাহলেই মে দেখতে পাবে হু আর 
দি পারসনস কামিং ওভার, তাদের সঙ্গে কে মিট করছে। সেই সময়ের পরে 
আপনার কারারক্ষীরা অর্থ নিয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। আপনি যাবেন আমার 
সঙ্গে? ছন্মবেশ ধরে চলুন দেখবেন সেখানে সেলফোনের ব্যবহার হচ্ছে। দমদম 
সেন্ট্রাল জেলেও হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন দেখবেন সেখানে জেলের বাইরে 
যে বাজার আছে, সেখানের হোটেল থেকে ডিম মাছ ইত্যাদি খাবার বিক্রি হচ্ছে - 
কয়েদিদের খাবার। আপনি যে সংশোধনাগার করছেন, তার পরেও আফটার দি 
কমপ্লিশন অফ দেয়ার টেনিওর, তাদের পানিশমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের 
সম্বন্ধে লোকাল থানা থেকে কেন রিপোর্ট চেয়ে পাঠাচ্ছেন? ১৪ বছর তাদের 
লাইভার হয়ে গেছে, আপনি আবার থানা থেকে তাদের রিপোর্ট চাইছেন। আপনি 
তো সংশোধনাগারে সংশোধন করেই দিয়েছেন তাহলে আপনি কেন আবার লোকাল ' 
থানা থেকে রিপোর্ট চাইছেন? ১৪ বছর পরে ওদের সম্বন্ধে, কি রিপোর্ট দেবে? 
সেটা আপনি চাইছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, সেই জায়গায় আমার আপত্তি। 
অন্য জায়গায় আপত্তি নেই। আমি আপনাকে বলব, ওখানে ড্রাগ যাচ্ছে, ড্রাগের 
ব্যবসা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েকদিন আগে ধরাও পড়েছিল। আবার যদি 
কোনও ব্যবসায়ীর পুত্রকে ব্যবসার কারণে পুলিশ ধরে এবং তার যদি জেল কাস্টডি 
হয় তাহলে তাকে কারারক্ষীর অত্যাচার করার জন্য বন্দোবস্ত করে দেবে, কনভিকটেড 
আসামীরা 'তার উপরে অমানষিক অত্যাচার চালাবে। এমন পাশবিক অত্যাচার 
চালায় তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়, "তার মা বাবাকে উদ্দেশ্য করে - আমার উপরে 
অমানষিক অত্যাচার হচ্ছে, আমি থাকতে পারছি না, টাকা পাঠাও। এই সবের জন্য 
দায়ি হচ্ছে আর এস পি ইউনিয়ন ও কো-অর্ভিনেশন কমিটি। এই আর এস পি. 
ইউইনয়ন ও কোঅর্ডিনেশন কমিটির 'ঝগড়া না পারছেন থামাতে, না হচ্ছে কাজের : 
উন্নতি। এই ব্যাপারে আপনি চেষ্টা করেছেন, যদি কিছু না হয় আপনি করবেন 
কি? এখানে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে, 
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যেটা আমার মনে আসছে “যেতে পারি, কেন যাব”। আপনারও বহু বছর কারামন্ত্ী 
থাকা হয়ে গেছে, আপনি, ভাবছেন করতে পারি কেন করবো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 
তোলাবাজেরা ওখানে থেকেও তারা এম্পায়ার চালাচ্ছে। আপনারাও জানেন, কিন্তু 
সত্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করেন না। যারা জেলের ভিতরে রয়েছে তারা 
আপনাদেরও বন্ধু নন, আমাদেরও নন, হয়ত তপন বাবুর বন্ধু হতে পারেন। কারণ 
তপনবাবুর নেতা বিশ্বনাথ চৌধুরী। আমার প্রম্ম আপনার পুলিশ কি করে চিঠি 
নিয়ে গিয়ে দেয়? জেল পুলিশ নিয়ে এমনিতেই, আপনার পুলিশের সম্পর্ক ভাল 
নয়। আপনার ওখানে যিনি আই এ এস, আই জি (প্রিজন) ছিল তাকে বদলী 
করেছেন, সেখানে' আই পি এস এনেছেন আই জি প্রিজন করে৷ তার পরেও 
বলুন তো পুলিশের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ভাল হয়েছে? কারার পুলিশ বাইরে 
বেরিয়ে টাকা তুলে নিয়ে আসছে, তার থেকে একটা অংশ পাচ্ছে। কি অবস্থা হচ্ছে 
দেখুন। জেলে কি নেই এখন। জেলে এ্যালকোহল দরকার, ড্রাগ দরকার, আপনি 
পাবেন। বাইরে বেরুতে পারবেন। মোটামুটিভাবে সারা পশ্চিমবাংলায় এটা; 
পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি জেলই লালগোলার মুক্ত জেল। তাদের টাকা দিতে হবে 
এবং এই কোরাপশন আপনি বন্ধ করতে পারেননি। আপনার কাছে এই ব্যাপারে 
নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, যেহেতু আর.এস.পি ইউনিয়ন আছে তাই আপনি কন্ট্রোল 
করতে পারছেন না। সেইহেতু আপনি এখানে বলেছেন, আপনি এই ব্যাপারে চেষ্টা 
করছেন। যোগ এবং ধ্যান, মেডিটেশান এবং বিপাসনা, যেটা আরম্ভ করেছিলেন 
কিরণ বেদি তিহার জেলে এবং তার জন্য তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। 
আপনি এত বছর মন্ত্রী থাকার পরেও' সেসব কিছু করতে পারলেন না। যদি 
আপনি প্রথম এইসব করতে পারতেন তাহলে আমরা বলতে পারতাম তপন হোড়ের 
নেতা বিশ্বনাথ চৌধুরী ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছে। টাওয়ারে কোন লোক থাকেনা, 
সুপার এবং জেলারের বাড়িতে তারা কাজ করছে। এখনই আপনি আমার সঙ্গে 
প্রেসিডেন্সি জেলে চলুন, আপনাকে আমি দেখাব সেখানে আন-অথরাইজড লোকরা 
আছে। আন-অথরাইজড 'লোকরা জেলের কাছে থাকবে কেন? এই ধরনের লোকেরা 
জেলের কাছে থাকলে মিডল ম্যানদের প্রভাব বাড়বে এবং এদের বিরুদ্ধে আপনি 
কোনও ব্যবস্থা নিভে পারেননি। জেলের মধ্যে ড্রাগ, ওয়াইন আ্যভেলেবেল, শুধু 
টাকাটা বেশি দিতে হবে। জেল ভিজিটর হওয়ার 'কথা পার্টির লোকেদের, কিন্তু 
সেখানে বাইরের লোকেদের জেল ভিজিটর করা হচ্ছে। তাই এই ব্যয়-বরাদদের 
আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের প্রতিটি কাটমোশানের সমর্থন' করে আমার 
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বর্তব্য শেষ করছি। 
[4-50 __ 5-00 7.0.] 


শ্রী শামসুল ইসলাম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রমহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি 
এবং বিরোধিদের আনীত কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
আমাদের দেশের জেল ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ সৃষ্ট ১৮৯৪ সালের ইন্ডিয়ান 
পিজনার ত্যাক্ট অনুযায়ী এবং সেই আইনের যে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা 
তাপসবাবু বলেছেন। কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামস্ততান্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গী। জেলগুলিতে 
সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে আরও সাজা দেওয়া হত। এই ব্যাপারে বামপন্থী সদস্যদের 
অভিজ্ঞতা আছে, বিরোধী সদস্যদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। জেলের ভেতরে পর্যাপ্ত . 
আলো বাতাস ঢুকত না, নিম্নমানের খাবার. সেখানে পরিবেশন হত। সাজাপ্রাপ্ত 
বন্দীদের জেলে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি হত, তাদের পাথর ভাঙ্গতে হত, ঘানি টানতে 
হত। সেই একশ বছরের পুরনো আইন অনুযায়ী জেলগুলো এখনও চলছে। ফলে 
জেল সম্পর্কে মানুষের যে আতঙ্ক, যে যন্ত্রনা সেটা থেকেই গেছে। রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজবন্দী করে আটক রাখা হত, মিসা, এসমা, পিংডি 
আযাক্টে আটক রাখা হত, বিনা-বিচারে এইভাবে আটক রাখা হত। তার জন্য বিভিন্ন 
সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ হয়েছে। শাসক শ্রেণী দমন-গীড়নের হাতিয়ার 
হিসাবে জেলকে ব্যবহার করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, 
এই সমস্ত জেলের সংস্কারের জন্য ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য কমটি, কমিশন 
গঠিত হয়েছে স্বাধীনতার পরে। ১৯৫৭ সালে জেল ম্যানুয়াল কমিটি গঠিত হয়েছিল। 
তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপারিশ করেছিল। ১৯৮০ সালে জেল রিফর্মস কমিটি হয়েছিল। 
১৯৮৭ সালে জাস্টিস কৃষ্ণা আয়ারের নেতৃত্বে হয়েছিল কমিটি অন উওমেন প্রিজনার্স। 
তারা অনেক সুপারিশ করে। ১৯৭২ সালে সুখময় দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিটি 
হয়, তারা ৮২ দফা সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত-তার একটিও কার্যকর 
করা হয়নি। দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট থেকেও বারে বারে 
ংবিধানের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে বন্দীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সুপারিশ 
করে। কিন্তু তা মানা হয় না। এখানে বামফ্রন্ট আসার পর একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, 
ভিন্ন মনোভাব আনে। ১৯৭৭ সালে তারা প্রথম যে কারাবাজেট' রাখে, তাতে 
মাননীয় সদস্য দীনেশ ডাকুয়া বলেছিলেন - কারেকটিভ মেজারস না নিলে অসুবিধা 
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- হুবে। যেসব অপরাধী আসে, তারা অপরাধী বলেই অপরাধ করে না, যে অপরাধের 
জন্য জেলে এসেছে সেটা সংশোধন হওয়া দরকার। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জেল- 
সংস্কারের আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষে এটা যুগান্তকারী 
ঘটনা - ট্রাইবুনাল সার্ভিস জ্যাক্ট এখানে চালু হয়েছে। আজকে কোনও মাননীয় 
সদস্য যদি রাজ্য সরকারের ছাপানো এঁ পুস্তিকা চান, দেখবেন বাজারে পাওয়া 
যাচ্ছে না। আমি শুনেছি বিভিন্ন রাজ্যের. লোকেরা -সেই বইটা নিয়ে যাচ্ছে। তারা 
বলছে কি করে এটা সম্ভব। বন্দীদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের সংশোধন 
করা, এটা কি করে সম্ভব। একটা উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত রেখেছে আমাদের রাজ্য সরকার, 
এইজন্য অবশ্যই তারা ধন্যবাদ পেতে পারে। এরই অঙ্গ হিসাবে একটি সংশোধনাগার 
তৈরি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং ১০টি কুটির তৈরি হয়েছে, সেখানে তারা 
থাকতে পারবে, পরিশ্রম করতে পারবে, ঘরে-বাইরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক: ট্রেনিং 
নিতেপারবে এবং সাজা শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীকালে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে 
আসতে পারবে। উত্তরবঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার জলপাইগুড়িতে তৈরি হয়েছে। 
'বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলিতে বন্দীদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেখানে 
শিক্ষার, খেলাধূলার সুযোগ বাড়ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতরর্ষের অন্য কোনও জায়গায় 
দেখা যায়নি। কয়েকটি প্রস্তাব আমার আছে - প্রতিটি জেলে, প্রতিটি সংশোধনাগারে 
একটি আইনি পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা দরকার। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, 
আরও কতগুলো প্রস্তাব আমার আছে, সেইগুলো লিখিতভাবে দেব। এই কথা বলে 
এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনগুলোর বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


1500 _ 510 চান 


শ্রী পরুণ দত্ত $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, দির না 
মন্ত্রিমহাশয় তার্‌ ২২ নাম্বার দাবি 'অনুসারে যে ৭৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ৮২ হাজার 
উঠেছি এবং বিরোধী, দলের আনা সমস্ত কাটমোশনকে. সমর্থন করার জন্য আমি 
আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই প্রস্তাবের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, ২ হাজার 
সালের ১৪ই এপ্রিল নতুন আইন করা হয়েছে। যার ফলে জেলগুলির নাম পরিবর্তন 
করে সংশোধনাগার করা হয়েছে। স্যার কানা ছেলের নাম পল্মলোচন হলেই কি 
সেই ছেলে দেখতে পাবে? পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলিরও সেই একই অবস্থা। আপনারা 
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আজকে বলছেন তবে পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা আমার 
হয়েছে। স্যার, ওই মহামান্য অবতারের দৌলতে আমাকে মিথ্যা মামলাতে '১৪ দিন 
পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলে থাকতে হয়েছিল। তখন প্রতিনিয়ত একটা জিনিষই দেখেছি 
যে, জেল প্রশাসন কন্ট্রোল করে না। জেল কন্ট্রোল করে জেলেরই কিছু কয়েদি। 
তারা পয়সার জোরে জেলটাকে সম্পর্ণ কন্ট্রোল করে রেখেছে। প্রথম দিন যখন 
কয়েদি জেলে পাঠানো হয়, তখন সে যায় আমদানী ফাইলে। সেখানে তার যে 
অবস্থা হয় তা আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রী তাপস রায় বলেছেন। সেখানে একদম 
পয়সার খেলা শুরু হয়ে গেল। পয়সা দিলে খাবার পাবে, পয়সা দিলে মারের হাত 
থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রত্যেকটা জেলেরই একই অবস্থা। আপনি বলছেন যে, 
ওপ্যনিবেশিক ধারণা পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ পর্যস্ত জেলের যা অবস্থা তাতে 
ওপ্যনিবেশিক ছেড়ে দিন, ওখানে এখন দুর্নীতির পরিমন্ডলে জেল চলছে। মধ্যযুগীয় 
পরিমণ্ডলে জেল চলছে। কয়েদীরা খাবার পায় না। জেলের একটা কর্মী বাড়িতে 
বাজার করে না। আপনারা গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন। আমি স্যার, এমনও দেখে 
এসেছি যে, কিছু পুরানো কয়েদি যারা এক একটা ওয়ার্ডের দায়িত্বে আছে, তাদের 
হাতে এত খাদ্য যে তারা সেদ্ধ ডিম নিয়ে লুফোলুফি ক্যাচ প্র্যাকটিশ করছে। স্যার, 
জেলের কয়েদিদের জন্য ডাক্তার জোটে না। স্যার, এখানে ড্রাগ তআ্আডিকশন ছাড়াবেন 
বলেছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা দমদম জেলে ড্রাগ আডিষ্দের জন্য কিছু করা 
হয় না। মেটরা লাঠি দিয়ে দু ঘন্টা ধরে পেটায়। পিটিয়ে নাকি তাদের ড্রাগ 
আযডিকশন ছাড়ানো হবে। জানি না কোন পদ্ধতির ডাক্তার এই কথা বলে দিয়েছে। 
জেলে ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসার সুযোগের কথা বলা হয়েছে। স্যার, জেলে 
সারাদিন চিকিৎসক পাওয়াই যায় না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি 
নিজে ব্যাড প্রেসারের রোগী, আমাকে দেখার জন্য ডাক্তার দিতে পারেন না। 
তারপর মেট দেখে ওষুধ দিল। এই তো অবস্থা জেলের আর একটা জিনিষ 
আপনারা আইন প্রনয়ন করেছেন ১০ বছর আগে। নন ক্রিমিনাল লিউনাটিকস 
তাদের নাকি জেলেরাখা হবে না। স্যার, আমি অনুরোধ করব খবর না দিয়ে অবশ্য 
আইন নেই খবর না দিয়ে জেলে ঢোকা যায়। ওই নন ক্রিমিনাল লিউনাটিকসদের 
দেখে আসুন। ৩০০ নন ক্রিমিনাল লিউনাটিকস রয়েছে একটা জেলে তাদের জন্য 
খাবার বস্ত্র, সব কিছুই বরাদ্দ আছে। মনে হয়, তাদের কথা ,মাথায় রাখা হয় না। 
একটা লোকের গায়ে এক খন্ড সুতো নেই। ভাবতে অবাক লাগে স্যার, এই 
একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা একটা প্রগতিশীল রাজ্যের জেল চালাচ্ছি, সেখানে 
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নন ক্রিমিনাল লিউনাটিকসদের গায়ে এক খন্ড সুতো নেই? এই লোকগুলোর ওপর 
ওখানকার ওয়ার্ডাররা এমন ব্যবহার করে যে তাদের মারতে হয় না। ওয়ার্ডাররা 
শুধু হাতে একটা লাঠি নেয়, পাড়ার ছেলেরা হাতে লাঠি নিয়ে যেমন করে কুকুর 
লাইনে দাঁড় করাতে হয়, লাঠি নিয়ে একজন ওয়ার্ডার দাঁড়ায়, পাগল লোকগুলো 
আর্ত চীৎকার করতে করতে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। আর আপনি জেল বাজেট 
করছেন, জেল করার জন্য জনসাধারণের পয়সা খরচ করছেন। জেলের ভেতরে 
মদ পাওয়া যায়, ড্রাগ পাওয়া যায়, প্রয়োজন হলে নগদ নারায়ণে সন্ধে সাতটার 
পর শেষ গিনতি হয়ে যাবার পর একজন ওয়ার্ডার জেলের বাইরে রাতও কাটাতে 
পারে। এটাই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। এই একটি জায়গায় সুভাষবাবুকে বিশ্বনাথবাবু 
আপনি টেক্কা দিয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় জেলের ভেতরে কিছু কর্মী এত আরামে 
আছে যে সুভাষবাবু সল্টলেক স্টেডিয়ামে এত আরামে রাখতে পারেন নি। 
পশ্চিমবাংলার এক একটি জেলে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে যে তার অর্ধেক অর্থে 
জেলগুলোকে সুষ্ঠুভাবে চালানো যেত যদি সত্যিই সত্যি সংশোধনাগারের আইডিয়া 
নিয়ে করা যেত। ৮৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে আমার কয়েকজন পরিচিত, 
তারা জেলে থেকে লেখাপড়া করেছে কিন্তু তারা আজও চাকরি পায় নি। তারা 
যেখানে যায়, ওই যে একটু আগে তাপস রায় বলছিলেন যে থানার রিপোর্টে 
তাদের কর্মসংস্থান হয় না। তাই আমি একটা কথা বলব যে জেলের সঙ্গে প্রশাসনকে 
যুক্ত করে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করুন। যে ছেলেগুলো সংশোধনাগার থেকে 
জন্য কাউলেলিং এর বন্দোবস্ত করুন। তারা কি চিরকাল জেল ফেরত করেদী 
হিসাবে চিহিত হয়ে থাকবে? মানুষ হিসাবে সংশোধিত হয়ে চারিত্রিকভাবে সমাজের 
মূল শ্রোতে ফিরে এসে পুনর্বাসন পাবে না? তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করছি 
এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাট মোশনকে সমর্থন করছি এবং সবশেষে আবেদন 
রাখছি যে জেলকে সত্যিই মানবিক হিসাবে সংশোধনাগার হিসাবে তৈরি করুন, 
নাম পাল্টে বাহবা নেবার চেষ্টা করবেন না। 


|5-10 __ 5-20 ০.1] 


শ্রী দীপক সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কারা দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন. 
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করছি। বিরোধী দলের সদস্যরা কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমি আপনাদের 
এই কথা বলি যে ও্পনিবেশিক যে ধারণা জেলের ক্ষেত্রে সেটা বাতিল করে দিয়ে 
রাজ্যসরকার যা করতে চাইছেন সেটা সমর্থন যোগ্য। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা. 
একটা নজিরবিহীন ঘটনা, অন্য কোনও রাজ্য সরকারের এই ধরনের কোনও ভাবনা- 
চিন্তা আছে বলে আমার জানা নেই। আপনারা জানেন ১৯৭২-৭৭ সালের কংগ্রেস 
হাজার হাজার বন্দী ছিল। তখন বরানগরে, কাখাপুরে বন্দীদের গুলি করে খুন 
করেছেন, আপনাদের লজ্জা করে না? তখন আমরা দেখেছি যে বন্দীদের নির্যাতন 
করা হয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন করেছেন। তখন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
সেই সময় জরুরী অবস্থা জারি করে বিরোধী বন্ধুরা হত্যাকান্ডগ্ুলি করেন। তখন 
মেদিনীপুরে গুলি করে খুন করেছেন, বরানগরে, কাশীপুরে গুলি করে খুন করেছেন। 
সেই দিন যে অত্যাচার চলেছিল সেই” অত্যাচার কি আজকে আছে? এখন কি 
এখানে পুলিশ দিয়ে বন্দীদের খুন করা হচ্ছে? তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুরা নিশ্চয়ই 
এর জবাব দেবেন। আমি যে কথা বলতে চাই যে আজকে সংস্কারের কাজ শুরু 
হয়েছে। আমাদের কুচবিহার জেলায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, তবে আরও কিছু 
দরকার। সেখানে কিছু অব্যবস্থা আছে তার সংস্কার করা দরকার। এ কথা ঠিক 
সেখানে বন্দীদের যে খাবার দেওয়া হয় তার মান সত্যিই খারাপ, এটাকে আরও 
ভালো করা দরকার। যেখানে আমরা মানব দরদের কথা বলছি সেখানে তাদের 
খাবারের জন্য যে বরাদ্দ আমাদের এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যতটা সম্ভব ভালো 
করা যায় কিনা সেটা রাজ্য সরকার চিত্ত করবেন। আমার আবেদন থাকবে যে 
বন্দীদের যে খাবার দেওয়ার কথা অর্থাৎ যে নিয়মকানুন আছে সেই দিকে লক্ষ্য 
রাখার। ব্রিটিশ আমলের মতো বর্তমানেও সেই ব্যবস্থাই রয়েছে, বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে 
কম্বল দেওয়া হচ্ছে। আমি বলছি শীতকালে তাদের কম্বল দিন এবং গরমে তাদের 
মাদুর দেওয়া যায় কিনা সেগুলি একটু দেখবেন। আমার মনে হয় এটা আমাদের 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে খরচ করতে পারবো। জেলের মধ্যে মশা মারার ব্যবস্থা থাকা 
উচিত। কুচবিহার জেলখানাতে এই কয়েকদিন আগে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়ে 
মারা গেছে। সেখানে মশা মারার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। আপনারা যদি মশারি দিতে 
না পারেন তাহলে অন্তত মশা মারার ব্যবস্থা করবেন। একটা প্রস্তাব এসেছে যে 
জেলে যারা দীর্ঘ মেয়াদি বন্দী তাদের মজুরি বৃদ্ধি. করেছেন ১৩ টারা, ১৫. টাকা, 
১৮ টাকা। বন্দীরা যখন বাইরে আসবে. তখন তাদের মনের পরিবর্তন ঘটবে, তারা 
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সুস্থ্য জীবনে ফিরে যেতে 'চাইবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকার 
বেকার যুবকদের জন্য সেল্ফষ-এমগ্লয়মেন্ট স্বীম আরও বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে 
দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। সেখানে বন্দীরা যখন বাইরে আসবে 
তখন তাদের এই ১৩ টাকা, ১৫ টাকা, ১৮ টাকা এই সামান্য টাকা দিয়ে কি 
হবে? এই বেকার সমস্যা এবং আর্থিক সঙ্কটের দিনে কি হবে? আমার আবেদন 
ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে কথা বলে এর ব্যবস্থা করবেন। কারণ আপনারা আমার সাথে 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আজকে এমনিতেই বেকারদের ব্যাঙ্কগুলি লোন দিতে চায় 
না। তার উপর যখন এই বন্দীরা জেল থেকে বেরবে তখন তাদের সামাজিক 
অপরাধের জন্য ব্যাঙ্কগুলি এদের কোনও সাহায্ই করবে না। তখন তাদের এই 
সামান্য টাকায় কিছুই হবে না। বন্দীরা জেল থেকে বেরিয়ে তার এবং তার পরিবারকে 
যাতে পোষণ করতে পারে তার জন্য খণের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন রাখছি। 


পাশাপাশি যে কথা এখানে এসেছে, আমরা কুচবিহারে দেখেছি, জেলে গেলে 
বাড়ির লোকেদের হয়রান করা হয়। এটা যাতে না হয় সেটা দেখার জন্য আমি 
অনুরোধ করছি। আপনারা জেলে একটা ভিজিটিং কমিটি করেছেন। তাদের ফাংশন 
কি তা আমরা জানি না। আমার মনে হয় তাদের আরও ক্ষমতা দেওয়া দরকার 
এবং নিয়মিত জেলে ভিজিট যাতে হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। অনেক 
জেলে পরিশ্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলেও কুচবিহারে পরিশ্রুত 
পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি। এটা যাতে হয় সেটা দেখার জন্য আমি অনুরোধ 
করছি। জেলগুলোর আরও উন্নতি করতে হবে। এবং জেলে দুর্নীতি বন্ধ করার যে 
ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অনেকের পছন্দ না হতে পারে, বিরোধী পক্ষের পুছন্দ না হতে 
পারে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে যে একটা বিশিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। এটাকে চালিয়ে যেতে হবে এবং আগামী দিনে যাতে এই 
কাজ ভালোভাবে হয় সেটা নজর রাখতে হবে। জেলে চিকিৎসকদের যাতে সুব্যবস্থা 
থাকে সেটা দেখা দরকার এবং এটা উন্নত করা দরকার। ডাক্তার এবং ওষুধ যাতে 
থাকে এবং. সময়মত কাজে লাগানো যায় সেটা দেখা দরকার। যাইহোক, এই কটা 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী মুস্তাক আলম 'ঃ' মাননীয় “ডেপুটি স্পিকার স্যার, কারা দপ্তরের মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় ' থে বাজেট বরাদ্দ পেশ কছেন তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধী 
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দলের আনা কাট মোশানের সমর্থনে কয়েকটা কথা 'বলছি। আজকে এই' বাজেট 
বইটা পড়ে যা বুঝলাম, যা লেখা আছে তা যদি সাধারণ মানুষ পড়ে তাহলে 
মানুষের ভালোই লাগবে।' আপনারা যে 'এর নাম বদলৈ সংশোধনাগার করেছেন 
সেটা সমর্থনযোগ্য। মাননীয় তাপসবাবু যেটা বললেন যে বিষয়ে আমি তার সঙ্গে 
সহমত পোষণ করছি। আপনাদের যে লেখা আছে বইতে তাতে কোথাও বিরৌধিতা 
করার কিছু নেই। কিন্তু শুধু কথায় আছে, বাস্তবে নেই। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে 
আজকে সেন্ট্রাল জেলগুলোতে কয়েকটা জায়গায় শুধু কয়েকটা টি.ভি দেওয়া হয়েছে, 
' খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। আর, এটাকেই ধলা হয়েছে আমরা সব কিছু করে 
দিয়েছি। কটা কালার টি.ভি এবং খেলার ইকুইপমেন্ট দিয়ে যদি বলা হয় আমরা 
জেল, সেন্ট্রাল জেলগুলো যদি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবজার্ভ করে থাকেন তাহলে 
নিশ্চয় দেখে থাকবেন সেখানে যে খাবার দেওয়া হয় তাতে' এক টাকার মধ্যে ২৫ 
পয়সা প্রকৃতপক্ষে বরার্দ হয়না। বরাদ্দকৃত ৭০-৭৫ শতাংশ টাকা তছরূপ হয়ে 
যায়। কল্ট্রাক্টর খেয়ে ফেলছে। হয়তো শাসকদলের সদস্যরা ষলবেন, আপনি খেয়ে 
দেখেছেন? খেয়ে দেখার' সুযোগ না হলেও আমরা "জেলে গিয়ে দেখেছি এবং 
নািবাদ টরিানিডা রন রদ রাররজা সারার 
খায়ও না। 
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ওদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় সেই খাবারগুলো শক্তিশালি বন্দীরা কেড়ে 
নেয়। আর মাছ, মাংস যা হয় সেগুল্লা একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দেয়, সেগুলো 
পুলিশ, জেলার তারা খেয়ে নেয়। সেখানে দুর্বল বন্দীদের খাঁবারগুচলা সবল বন্দীরা 
কেড়ে খেয়ে নেয়। লজ্জার বিষয় যে দুর্বল বন্দীদ্রেরকে দিয়ে সবল বন্দীরা, হাত- 
পা টেপায়, যেটা কোনও সিভিলাইজড কান্ট্রিতে আ্যাকসেপ্ট করতে পারি. না। 
শাসক দলের পক্ষ থেকে কয়েকজন বলছিলেন য়ে, বর্তমানে প্রশ্চিমবঙ্গে যে 
শোধনাগারগুলো আছে, সারা পৃথিবীতে তার তুলনা. হুয় না। আমি তাদের কথায় 
সহমত পোষণ করে বলতে চাই - এখানে. মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় উল্লেখ করেছেন যে, 
এখানে শ্রমজীবি বন্দীদের. মজুরি যথেষ্ট. পরিমানে -বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমি 
বলছি যে, ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে, পৃথিরীর, (কোথাও আনস্কিল্ লেবারদের 
জন্য ১৩ টাকা মজুরি, সেমি স্ম্ডু লেবারদের জন্য ১৫ ট্রাকা মজুরি এবং সি 
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লেরারদের, জন্য ১৮ টারা মঞ্জুরি রয়েছে কিনা জানিনা।. বাড়িতে যে কাজ করে 
তাকেও আমরা এই পয়সা দিই না। তাকেও এর চেয়ে, বেশি পয়সা 'দিই। পৃথিবীর 
কৌনও ..্বাগ়ীন রাষ্ট্রে এরকম. ব্যাপার, আছে কিনা জানি না। আমার মনে হয়, 
আমাদের .এখানে এই ,য়ে ১৩ টাকা, ১৫ টাকাও ১৮ টাকা মজুরি দেওয়া হয় এটা 
যদি আমরা মূল্যায়ণ করি তাহলে বুঝতে পারব যে,জেলকে শোধনাগার নাম দিয়ে 
সত্যি সত্যি আমাদেরকে সংশোধন, করা হয়েছে ”_ এর. থেকে প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি। 
একটা আনঙ্কিল্ড লেধারের জন্য. ১৩.টাকা মজুরি, সেমি স্ষিল্ড লেবারের জন্য ১৫ 
' টাকা ম্জুরি এবং, ক্ষিল্ড লেবারের জন্য ১৮ টাকা মজুরি থেকে আমরা প্রমাণ পেয়ে 
যাচ্ছি যে, যে দাবি .করা হুয়েছে যে, এই সমস্ত শোধনাগারগুলোকে কতটা ডেভেলপ 
করতে পেরেছি -- এ থেকে* আমাদের কাছে খুব পরিস্কার যে, আজকে যারা দাবি 
করছেন য়ে সত্যি. সত্যি. ওখানকার- সংশোধন করা হয়েছে, তাহলে বলতে হয় এটা 
যদি স্বর্গেদ্যান হত তাহলে: ১৯৭৭ সালে এই- সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী ১২০০ জন স্রাজাঃ্প্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দিতেন না, ১৯৭৯ সালের ১৩ই 
ডিসেম্বর .৪০ জন চোরাছালানকারীদের, মুক্তি দিতেন না। .মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে 
বলব যে, বিশেষ করে. ওখানকার খাবার এবং এদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের 
ব্যাপারটা দেখা দরকার। হয়তো -ওরা বলবেন, সেন্ট্রাল টাকা দিচ্ছে না তাই আমরা 
করতে পারছি না। কথাটা ঠিক তা নয়। ষষ্ঠ যোজনায় ১২শো ৬ (কোটি ২৬ লক্ষ 
টাকা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফেরত গেছে। ১৫ বছরে ১৯৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যস্ত ১৭শো ৭৭ কোটি ৫১ লক্ষ ১১ হাজার ১০৬ টাকার হিসাব দিতে পারেন 
নি -__- এজি. বেঙ্গল ক্যাগকে রিপোর্ট করেছে। এই দপ্তরে কোনও কাজ হয়নি। 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার. মধ্যে কাজগুলো রুরা হোক এই. দাবি করে এই বাজেটের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেয় করছি$ 


: 'ভ্্ীখঁড়া 'সোরেন ঃ * মামনীয় উপাধ্যক্ষ ' মহাশয়, আজকে কারা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয় যে ব্যয়বরাদদের দাবি এখানে 
উত্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানুষ অপরাধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনা। ধনবাদী ব্যবস্থার জটিলতার 
মধ্যে সামাজিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে অপরাধ গণ্ডির মধ্যে মানুষ জড়িয়ে পড়ে 
এবং সেই অপরাধিদের কোর্টে 'বিঠার হয়, তারপর 'তার স্থান হয় কারাগারে। 
১৯৭৭ সালের “আগে আমরা দেখেছি সেই কারাগারের মধ্যে নিক্ষেপ করতো করগ্রেসী 
বন্ধুরা। আমরা জানি ওঁরা বিনা 'বিচারে মানুষকে জেলে নিক্ষেপ করার জন্য মিসা, 
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নাসা, এসমা প্রতি কালা কানুন করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে 
আন্দোলন হয়েছিল। আমরা দেখেছি সে সময়ে বছ মানুষকে জেলে মৃত্যু বরণ 
করতে হয়েছিল। জেলের মধ্যে গুলি চালিয়ে ওঁরা মানুষ মেরেছিল। বিনা বিচারে 
আটক বন্দীরা পরবর্তীকালে যখন জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন আমরা 
তাদের মুখে শুনেছি ওদের সময় জেলখানাগুলি এক একটা নকর-কুম্ড ছিল। সেই 
সমস্ত মানুষরা আমাদের বলেছেন জেলে তখন থার্ড ডিগ্রি চালানো হত, বন্দীদের 
ওপর চরম অত্যাচার করা হত। জেলখানাকে শাস্তি দেওয়ার জায়গা হিসাবে ব্যবহার 
করা হত। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জেলখানাকে 
আর সেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জেলের কয়েদিদের প্রতি নজর দিয়ে মাননীয় 
কারামন্ত্রী বহুমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সে হিসাবে জেলখানার নতুন নামকরণ 
হয়েছে, “সংশোধনাগার"। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন, 
“আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন 
আসামী প্রথম বিভাগে এবং আর একজন বিচারাধীন বন্দী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন।” আজকে জেলখানায় ছাত্রদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেওয়া 
হয়েছে। কয়েদিদের বিভিন্ন কাজ শেখার এবং করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে। জেলখানায় কম্বল তৈরির যন্ত্র বসানো হয়েছে। সেখানে কন্বল তৈরি হচ্ছে, 
আলুমিনিয়ামের বাসনপত্র তৈরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ চালিত তাত দিয়ে বিভিন্ন বস্ত্র তৈরি 
হচ্ছে। কয়েদিদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তাদের দিয়ে 
প্রদর্শন এবং বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে তারা তাদের কর্ম দক্ষতা প্রদর্শন 
করে সুনাম অর্জন. করেছে। আমাদের বালুরঘাটে একবার প্রদর্শনী হয়েছিল, আমরা 
সেসব জেলখানার কয়েদিরা করেছিল। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে জেলখানাগুলিকে 
আজকে সংশোধনাগারে পরিণত করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েদিদের মানসিকতার 
পরিবর্তন হচ্ছে। আজকে জেলে খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। বিনোদনের 
জন্য টি.ভি দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্নভাবে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন, আজকে যে সমস্ত 
বন্দীরা বিভিন্ন কাজকর্ম শেখার পরে সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন তীরা 
সমাজ জীবনে ফিরে গিয়ে ব্যাঙ্ক লোনের সাহায্যে বৃত্তিমূলক পেশায় নিযুক্ত হয়ে 
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সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক। ব্যাঙ্ক লোনের সাহায্যে তাদের সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। আমরা 
আরও দেখছি জেলখানায় বন্দীরা যে সমস্ত কাজ করেন তার জন্য যে মজুরি 
নির্ধারিত আছে তা নগন্য। এই মজুরি বাড়ানো যায় কিনা, এটা ভেবে দেখতে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। যদি তারা সঠিক মজুরি পায় তাহলে 
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সেই মজুরির একটা বড় অংশের অর্থ “সঞ্চিত 
করতে পারে এবং পরবস্তীকালে তা তারা জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে 
পারে। এই কয়েকটি কথা বলে ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। | 
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রী বিশ্বনাথ টৌধুরী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই মাননীয় 
সদস্যদের যারা বাজেটে আলোচনা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরপর আমি 
বলতে চাই, মাননীয় সদস্য শ্রী তাপস রায় বলেছেন ১০ বছর বিলটা করতে 
লেগেছে। আমি বলছি, ১০ বছর লাগেনি। আমার মনে হয় ওনার হিসাবের গন্ডগোল 
হয়ে গেছে। ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্টের কাছে বিলটা গিয়েছিল। এরপর, পর পর 
কয়েকটি কোয়ারি করেছিলেন প্রোসডেন্টের পক্ষ থেকে। তারপর ১৯৯৭ সালে 
বিলটা ফিরে এসেছিল। তারপর আপনি উচ্ছেদের কথা বলেছেন উচ্ছেদ করার 
ব্যাপারে আমরা কোনও দ্বিধা করি না। আপনি জেনে রাখুন প্রেসিডেন্সি থেকে ১৭ 
জন্য' করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। একজন মাননীয় সদস্য একটি মন্তব্য করলেন। 
উনি অবশ্য একটি জেলেই ছিলেন। সুতরাং উনি সব জেলের ব্যাপারে এত অভিজ্ঞতা 
কি করে সঞ্চয় করলেন তা আমি জানি না। তবে আমি এইটুকু শুধু বলছি, উনি 
এক সময়ে যে দলে ছিলেন তারাই গভর্নমেন্টে ছিলেন। এখন অবশ্য পরিবর্তন 
করেছেন। এক সময়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল দীর্ঘ বছর। যাইহোক, এখন আমাদের 
মোট ৫৩টি জেল আছে। সেইসব জেলগুলি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ৬টি, 
জেল সংশোধনাগার ১১টি, বিশেষ সংশোধনাগার ৩টি, মুক্ত সংশোধনাগার ১টি, 
মহিলা সংশোধনাগার ১টি, উপ-সংশোধনাগার ৩১টি। সেইসব সংশোধনাগারে বন্দীদের 
সংখ্যা হচ্ছে, পুরুষ-১৮ হাজার ৪8৪ জন। মহিলা বন্দীর সংখ্যা-১ হাজার ২২২ 
জন অর্থাৎ মোট ১৯ হাজার ৬৬৬ জন। সরকারি মোতাবেক জেলগুলিতে রাখতে 
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পারি। এখানে গড়ে প্রতিদিন ১১ হাজার বন্দী বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলিতে আছে। 
কাজেই জায়গার অসুবিধা নেই। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা-২০০০- 
২০০১ .সাল পর্যন্ত. পুরুষ-১ হাজার ১৫৪ জন আর মহিলা-২৬ জন। কনডেমড 
বন্দী আছে, পুরুষ:৩. জন, মহিলা ১ জন। বন্দীদের মঞ্জুরি সম্পর্কে একজন মাননীয় 
সদস্য বলেছেন। তিনি জানেন, কি জানেন না তা আমি জানি না, তবুও বলছি, 
কংগ্রেন আমলে বন্দীদের মজুরি ছিল ১ টাকা। সেটা বাড়িয়ে আজকে করা হয়েছে 
১৩ টাকা, ১৫ টাকা এবং ১৮ টাকা। এটা আপনি জেনে রাখুন। আর একটা কথা 
আপনার জেনে রাখা দরকার, বাড়ির মজুরির সাথে এই মজুরি মেলানো ঠিক নয়। 
কারণ, এখানে তারা তিনবেলা খাবার পান, শুধু মজুরি নয়। পূর্বে ওরা যখন 
ক্ষমতায় ছিলেন, তখন জেলে ডাক্তার ছিল না। 


আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনাদের, জেনে রাখুন, আপনাদের আমলে আগে 
ডাক্তার ছিল মাত্রা কয়েক জন, এখন সংশোধনাগারগুলিতে আমরা ৬৭ জন ডাক্তার 
ও ৫৭ জন ফার্মাসিস্ট দিয়েছি। বছ জেলে আগে ফার্মাসিস্টই ছিল না। আমাদের 
এ ক্ষেত্রে যেসব ফাকা পদ আছে সেগুলি আমরা পূরণ করব। এবারে আমি 
আ্যন্থুলেন্সের কথায় আসি। আপনারা তো দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে এখানে রাজত্ব 
করেছেন, আপনারা বলুন, আপনাদের আমলে জেলের জন্য কটা আ্যান্থুলেন্স ছিল? 
আমি বলে দিচ্ছি, আপনাদের সময় মাত্র দু/তিনটি জায়গায় আযন্ুলেল ছিল, এখন 
সেখানে আমরা ২৬টি আ্যান্ুলেন্দ দিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা জেনে খুশি হবেন যে 
এখানে সংশোধনাগারের জন" 'যে বিলটা পাশ করা হয়েছে অনেক রাজ্য থেকে 
সেই বিলটা নিয়ে যাচ্ছে। এই বিলে রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার কথা স্বীকার করা 
হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তার 
কাজ শুরুও হয়েছে। একটা সংশোধনাগার করে সাথে সাথে সেখানে সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা বৃদ্ধি করে দিতে পেরেছি-_নিশ্চয় এ কথা বলছি না। তবে আমরা শুরু 
করেছি। রাজনৈতিক বন্দীদের ইতিমধ্যেই মর্যাদা দিয়েছি। এটা সবচেয়ে বড় কাজ। 
দীর্ঘদিন ধরে. বামপন্থী হিসাবে আমরা এটা দাবি করে এসেছিলাম। জেলে আমরা 
যারা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে যেতাম, আমাদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে 
হবে এই নিয়ে আমরা বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরে মিছিল, মিটিং, আন্দোলন করে 
এসেছি। পশ্চিমবঙ্গে আপনারা চেষ্টা করেনি নি, আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
এসে সেটা আমরা করেছি। জেলে বন্দীদের আমরা বিভিন্ন ধরণের কাজ শেখাচ্ছি। 
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আমরা বন্দীদের' সংশোধনাগারে কাজ শেখাতে চাই যাতে তারা বাইরে গিয়ে কিছু 
শেখাচ্ছি, কলের পাইপ ও যন্ত্রপাতির কাজ শেখাচ্ছি অর্থাৎ 'কল খারাপ হয়ে গেলে 
বা নতুন করে করতে গেলে কিভাবে করতে হয় সেটা শেখাচ্ছি। মহিলাদের উল 
বোনার' কাজ শেখাচ্ছি। ছাতা তৈরির কাজ শেখাচ্ছি ইত্যাদি। এগুলিতে আমরা 
গুরুত্ব দিচ্ছি। তা ছাড়া বিভিন্ন সংশোধনাগারে ডাইরেক্টার অব টেকনিক্যাল 
এডুকেশনের সহযোগিতায় বন্দীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। 
সেখানে ওয়ারিং পাম্পিং টি. ভি. আন্ড রেডিও মেকানিজম ইত্যাদি এগুলি করাচ্ছি। 
সেখানে আর্ট স্কলও আছে। যে সমস্ত বন্দীরা আর্ট শিখতে চান সেখানে তারা তা 
শিখতে পারেন। এই আর্ট শিখে তারা বাইরে গিয়ে কাজও করতে পারেন। 
এইরকমভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে কালিঘাটে গিয়ে একজন দোকানও করেছে এবং স্বনির্ভর 
হয়েছে। আগে বন্দীরা জেলে 'যে টাকা রোজগার করতেন সেটা জেলেই থাকতো, 
এখন আমরা বন্দীদের জন্য ব্যাঙ্কে পাশ বই করে দিয়েছি যাতে তারা সুদ পেতে 
পারে এবং অর্থটা বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই টাকাটা পরবর্তীকালে যাতে তারা ব্যবহার 
করতে পারে তার জন্য এই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে 
প্যারোলে যাবার যে সিস্টেমটা আগে চালু ছিল সেটার আমরা: কিছুটা পরিবর্তন 
সাধন করেছি। মাননীয় সদস্যরা জেনে, খুশি হবেন, এর জন্য একটা কমিটি গঠন 
করা হয়েছে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি। এই কমিটিতে আছেন---্বরাষ্ট্র সচিব, 
বিচার সচিব, কারা সচিব, মহা কারা পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার পুলিশের ডি. জি. 
চিফ প্রবেশন অফিসার। ১৫ বছর. অতিক্রান্ত হলে দু মাস জামিনে মুক্তি পাবেন, 
১৬ বছর হলে ৪ মাস, ১৭ বছরে ৬ মাস, ১৮ বছরে ১০ মাস। এইভাবে একটা 
প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে যদি তারা থাকেন, আচার আচরণ করেন' তাহলে 
সেগুলি আমরা কোর্টের কাছে যারা বন্দী আছেন তাদের পাঠাবার ব্যরস্থা করব। 
কোর্ট অনুমোদন দিলে তাদেরকে আমরা মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করবো। এছাড়াও 
জানেন যে, আজকে এই যে আমরা পশ্চিমবঙ্গ কারা সংশোধনী. আইন করেছি, এই 
আইনে আমরা এমন ব্যবস্থা রেখেছি. যাতে .পুরুষ এবং মহিলা সমান মজুরী পান। 
ওখানে কুটির স্থাপন করবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এবং ওখামে বন্দি হিসাবে, 
রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে যদি কেউ আসেন, তাদের পরিবার-পরিজন হঠাৎ হয়তো 
সেখানে চলে এলেন। সেক্ষেত্রে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা যাতে নষ্ট, হয়ে না 
যায় তার দায়িত্ব গ্রহণ .করবো, এরকম বিধানও এ আইনের মধ্যে রয়েছে। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা মেন্টাল পেশৈন্টের কথা বলেছেন। আলিপুর 
'ইন্গটিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ থেকে এ যাবত ২২৪ জনকে বিভিন্ন জায়গায় 
আমরা পাঠিয়েছি। তারমধ্যে নিজেদের বাড়িতে পাঠিয়েছি ২০ জনকে, 'মিশনারিজ 
অফ চ্যারিটিতে পাঠিয়েছি ৮২ জনকে, অস্তরায়. পাঠিয়েছি ১৫. জনকে, পুরুলিয়া 
মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়েছি ৩৫ জনকে, কোলকাতা প্যাবলক. হাসপাতালে 
পাঠিয়েছি ১০ জনকে, বহরমপুর মেন্টাল হমপিটালে পাঠিয়েছি ২৫ জনকে, লুম্বিনী 
পার্ক মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়েছি ৩৩ জনকে। মোট ২২০ জনকে বিভিন্ন জায়গায় 
পাঠিয়েছি যাতে তারা ভাল হতে পারে। বর্তমানে এরকম বন্দির সংখ্যা ৭৭। 
সংখ্যাটা কমেছে। 
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মিঃ ডেপুটি :স্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যগণ, এই.. বাজেটের উণির যে সময় 
নির্ধারিত ছিল দেখা যাচ্ছে সেই সময়ের 'মধ্যে বাজেট আলোচনা শেষ করে ভোট 
করা যাবে না। অতএব, আপনাদের সম্মতি নিয়ে সময় আরও পাঁচ মিনিট, রাড়ালাম। 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ যা বলছিলাম, আজকে আমাদের জেলগুলির পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে কি হয়নি সেটা বিভিন্ন যারা' সদস্য আছেন তাদের মধ্যে বিরোধী 
সদস্মরা এই ধরনের কথা বলেন। কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার, জেলে আজকে 
যারা কর্মে নিযুক্ত আছেন তারা যদি কোনও অপরাধমূলক কাজ করেন তাহলে 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দেখবেন, ইতিমধ্যে রেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন সাধীন হয়েছে নিশ্চয়ই। পাখা 'তো আগে জেলে ছিল না, 
স্যানিটারি ল্যাট্রিন ছিল না, লাইব্রেরি ছিল না।. এ ধরনের হাজারো কাজ দেখবার 
ব্যবস্থা ছিল না। তখন বেড়ি ছিল জেলে, খাটা পায়খানা 'ছিল জেলে। আজকে যদি 
স্পেসিফিক কোনও অভিযোগ থাকে দুর্নীতি সম্পর্কে, তাহলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করি। মাননীয় সদস্যরা যদি সেরকম কোনও স্পেসিফিক অভিযোগ পাঠান, 
তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো। আমরা আজকে যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, যে 
সমস্ত সাবজে রয়েছে সেগুলোতে এবং ৫টি সেন্ট্রাল জেলে বন্দিদের খাবার জায়গা 
ছিল না। সেটা আমরা করবার চেষ্টা' করছি 'ইতিমর্যে কোচবিহার এবং মেদিনীপুরে 
সেই কাজ শেষ করেছি। অবিলম্বে বন্দিদের খাবার জায়গা তৈরি করছি। প্রেসিডেঙসি 
জেলের কাজ শেষ হবার পর পর্যায়ক্রমে সমস্ত জেলে সেটা করবো। দীর্ঘদিন ধরে 
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'জেলগুলির কিচেনের .যে খারাপ .অবয! ছিল সেটা আমরা "ধীরে ধীরে পরিবর্তনের 
চেষ্টা করছি। দীর্ঘদিন আগে কংগ্রেস. আমলে যদি এগুলো সম্বন্ধে নজর দেওয়া হত 
তাহলে স্মমাদের নিশ্চয়ই, এই অসুবিধা ভোগ করতে হত না। 

মাননীয় রাজ্যপালের "সুপারিশ ক্রমে আমি ২০০১-২০০২ সালের কারা বিভাগে 
২২নং "দাবি অনুসারে :২০৫৬” শীর্ষক ভোট অন' আ্যাকাউন্টে বরাদ্দ হওয়া 
২৫,২৪,৬১,০০০ টাকাসহ মোট ৭৫:৭৬,৮২,০০০ টাকা বরাদ্দ, করার জন্য আবেদন 
জানাচ্ছি। কাট মোশসের তীর. বিরোধিতা করছি। | 
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রাজ্যের হাসপালগুলিতে ডাক্তার ও নার্সের শূন্যপদ 


*১৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে এই রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কত 
সংখ্যক ডাক্তার ও নার্সের পদ শূন্য আছে; 


(খ) উত্ত শুন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন; 
এবং 

(গ) কত দিনের মধ্যে এই শূন্যপদগুলি পূরণ হবে বলে আশা করা যায়? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 


(ক) ৫৫৯ টি ডাক্তরের পদ শূন্য আছে এবং ১২৮৩ টি নার্সের পদ শূন্য 
আছে। 


(সুপারিনটেনডেন্ট এবং ডেপুটি সুপার নার্সি- ৩২৭ + স্টাফ নার্স ৯৫৬) 


(খ) শতাধিক চিকিৎসক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন' করায় তাদেরকে নতুন পদে. 
যোগদানের আদেশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
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(ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় ৪৫৮ টি প্রাথমিক স্াস্থ্কেন্দ্রে চুির ভিত্তিতে ডাক্তার 
নিয়োগের আদেশ জারী করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০১ টি পদ এখনও খালি 
আছে। জেলা কর্তৃপক্ষকে পদগুলি দ্রুত পুরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা 
হয়েছে। 


নার্সিং সুপার ও ডেপুটি নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট-এর শুন্য পদগুলি পদোন্নতির 
দ্বারা পূরণ করার প্রক্রিয়া চালু আছে। 


স্টাফ নার্সের শূন্য পদগুলি নবনিযুক্ত নার্স দ্বারা পূরণ করার প্রক্রিয়া চালু 

আছে। 

(গ) নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে যত শীঘ্র সম্ভব এগুলি 
পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ সাপলিমেন্টারী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে 
ডাক্তারের শুন্যপদের সংখ্যা দিয়েছেন তা পুরণ করার জন্য ৪৫৮ জনকে প্রাথমিক 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়েছে, ১০১টি 
পদ খালি আছে আমার জিজ্ঞাস্য যে, ইতিপূর্বে এই চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তারের 
শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে কি এবং সাথে সাথে এটাও আজকে রিলেটেড যে, 
যেখানে সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তারের মত, চিকিৎসকদের মত সমাজসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে কি হেল্থ সার্ভিস, কি মেডিকেল সার্ভিসে পাবলিক 
সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ডাক্তার নিয়োগ করার প্রথা বা নিয়ম, সেখানে পাবলিক 
সার্ভিস কমিশনকে বাইপাস করে এই চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করছেন 
কিনা জানাবেন কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ৪ মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা ,বললেন, 
তার জবাব আমার উত্তরের মধ্যেই রয়েছে। ৪৫৮ জনকে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 
চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের কথা বলেছি এবং ১০১টি পদ খালি আছে বলেছি তার 
মানে ৩৫৭ জন চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে, আরো ১০১ জনকে চুক্তির 
ভিজ্তিতে নিতে বলেছি। সেখানে পি. এস. সি.-র কাছে লোক চেয়েছি, না পেলে 
চুক্তির ভিত্তিতে নিতে বলেছি। দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলেছেন পি. এস. সি.-কে' 
বাইপাস করে করা হচ্ছে, এটা সঠিক নয়। আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 
কাছে তূলিকা চেয়ে থাকি, তারা নাম পাঠান এবং তখন আমরা নিয়োগ পত্র দিই। 
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ওই নিয়োগপত্রই দিলে পরে কিছু লোক জয়েন করেন আর কিছু করেন না। 
জয়েন না করলে কিছু সময় তাদের দিই। আমাদের নিয়োগ পত্র দেওয়ার থেকে 
কম পক্ষে ৬ সপ্তাহ সময় আমরা দিই যোগদান করার জন্য। ৬ সপ্তাহের মধ্যে 
যোগদান না করলে তাদের নিয়োগপত্র বাতিল করে দিই। আবার পি. এস. সি.- 
র.কাছে চাই। তাতেও যদি না পাই তখন পরিমাণ মত পদ খালি থাকার জন্য 
আমরা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে চুক্তির মধ্যে বলাই আছে 
যে, পি. এস. সি.-র থেকে নাম যদি পাঠিয়ে দেয় এবং লোক যদি পেয়ে যাই 
তাহলে চুক্তির ভিত্তিতে যাকে নিয়োগ করেছি তাকে খারিজ করে দিতে পারি। 
কাজেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বাইপাস করার প্রশ্নই ওঠে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে পি. এস. সি.-র' 'থেকে 
চেয়েও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না এবং ডাক্তাররা গ্রামে যেতে 
চান না তাদের প্যানেল থাকা সত্তেও, এই অভিযোগ আমরা শুনে আসছি। এবং 
তারজন্যই শূন্যপদ থাকার জন্যে আপনার চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হচ্ছে এবং 
নিয়োগ দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে, যেখানে ডাক্তরের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, 
সেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই অভিযোগ সঠিক কিনা সেটা দেখা দরকার, 
কারণ ডাক্তারদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা ডবিউ. পি. এস. সি., সেন্ট্রাল পি. এস. 
সি.-র থেকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েই ভারতবর্ষের দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছে। সেখানে 
কি তারা যাচ্ছে না, আ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছে না? আর্মিতে বছর বছর পরীক্ষা হচ্ছে, 
সেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছেন, এমন কি প্রাণও দিচ্ছেন যুদ্ধে।. কিন্ত 
পশ্চিমবাংলায় পি. এস. সি. থেকে যে প্যানেল হচ্ছে তার আ্যাডিকোয়েট নাম্বার 
পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে পি. এস. সি-র পরীক্ষা হয়েছে '৯২ সালে ও '৯৬ 
সালে, এর পরে পি. এস. সি.-র পরীক্ষা হয়নি। বছর বছর যেটা হওয়ার কথা। 
আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি নিজে ভাল জানেন, যে বছরে পরীক্ষা হয় পাস 
করার পরে তাকে এক বছর ইন্টারনি থাকতে হয়, তার পরে যখন পরীক্ষা হয় 
তখন পি. এস. সি.-র প্যানেল রেডি হয়ে যাচ্ছে। এই যে '৯২ ও '৯৬ সালে 
দুইবার পরীক্ষা হওয়ার পর যে ডাক্তার যারা প্যানেলে আসল তারা ৪ থেকে ৮ 
বছর এর মধ্যে আ্যাপয়েন্টমেন্ট পায়। ন্যাচারালি ইন্টেরিম পিরিয়ডে তায়া 
আযাপয়েন্টমেন্ট পায়। কিন্ত বছর বছর যদি পি. এস. সি. থেকে পরীক্ষা নেওয়ার 
ব্বস্থা হত এখানে আপনি বলছিলেন পি. এস. সি. যদি পরীক্ষা না নেন, সি. এস. 
সি. সরকারের মনোনীত বডি, তাহলে পি. এস. সি. কেন সেন্ত্রাল পি. এস. সি.- 
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র মত পরীক্ষা, নিচ্ছে না বা নেয়ই না? এই জন্য বলছি, পি. এস. সি-কে বাই 
পাস্স করে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের দিকে যাচ্ছেন কেন, তা নাহলে পি. এস, সি. 
তে বছর বছর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন না কেন? তাহলে তো পি. এস. 
সি.-র মাধ্যমে ডাক্তার আসতে পারে, সমস্যা হয়না। 


[11-10 -- 11-20 07. ] 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ মাননীয় সদস্যকে আমি এই কথা বলিনি, আমি আবারও 
বলছি__পি. এস. সি. আমাদের লোক দিচ্ছে না। আমি তো বলিনি, আমি এই 
কথাও বলছি. না--পি. এস. সি. যাদের নিয়োগপত্র দেয় তারা যায় না, তাও 
বলিনি। আমি আপনাকে বলতে পারি, সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে ৯৮ সাল থেকে ২০০০ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৩৪৭ জন চিকিৎসককে নিয়োগ দিয়েছি পি. এস. 
সি. থেকে। যে তালিকা পেয়েছি তার ভিত্তিতে ১৩৪৭ জনকে নিয়োগপত্র দিয়েছি, 
তার মধ্যে ৪৭২ জনের কাছে যোগদান না করার জন্য নিয়োগপত্র বাতিল করতে 
হয়েছে। তার মধ্যে অর্থাৎ ১৩৪৭ জনের মধ্যে বেশির ভাগ অংশ ৪৭২ জনকে 
বাদ দিলে, ৯০০র উপরে তারা কাজে যোগ দিয়েছেন। আমি বলছি না তো যাচ্ছে 
না। কিন্তু তার পরেও এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯২ জনকে নিয়োগ দিয়েছি পি. 
এস. সি.-র তালিকা থেকে। এবারে যেটা আমাদের দেখতে হবে, কতজন জয়েন 
করছেন বা কতজন করছেন না। কিন্তু জয়েন করবে, কিছু খালি থাকবে । আবার 
আমি পি. এস. সি.-র কাছে যাব। আপনি যেটা বলেছেন বছর বছর পি. এস. 
সি.-র পরীক্ষার ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে আলোচনা হয়েছে। আমরা তার 
সঙ্গে একটা জিনিস যুক্ত করতে চাইছি, আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে 
বলতে পারিনা, যেহেতু এখানে তারা উপস্থিত নেই পি. এস. সি. এখানে উপস্থিত 
নেই সেই জন্য এটা বলাটা নিয়ম বিরুদ্ধ। আমার বক্তব্য, ওরা তো পরীক্ষা দিয়েই 
পাস করেছে, আর এত পরীক্ষা করে কি হবে? পরীক্ষায় একটা মাত্র 
কোয়ালিফিকেশান দরকার, প্রত্যত্ত এলাকায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা। আমার যদি 
মেখলিগঞ্জে যাবেন কিনা? হ্যা বললে, দিয়ে দিতাম। আমি এটা বলে দেখব। যদি 
এটা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া যেত। 


স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্িমহাশয়, হেল্থ সেন্টারগুলিতে এই যে 
চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ হচ্ছে তারা মাত্র ছয় হাজার টাকা পায়। যেখানে 
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এগজিসটিং রেট বা মাইনে সতেরো থেকে আঠারো হাজার টাকাঁ। ছয় মাসের 
চুক্তিতে এই ডাক্তারদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং মাত্র সাত দিন তারা ক্যাজুয়াল 
লিভ পায়। এমন কি হেলথ্‌ সেন্টারগুলোতে অন্যান্য যে কর্মচারীরা আছে তাদের 
বেতনও ডাক্তারদের থেকে বেশি। এই রকম পরিস্থিতিতে এই চুক্তির: ভিত্তিতে 
দুশ থেকে বারো হাজার টাকার। এর ফলে স্টান্ডার্ড অফ ট্রিটমেন্ট ফল করছে না 
কি? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, যখন সরকার উদারনীতি, সংস্কাকারনীতি, বে- 
সরকারিকরণের বিরুদ্ধে, তখন ভারতবর্ষে এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাপারে 
, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হল, চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করে। আমেরিকার হায়ার 
্যান্ড ফায়ার প্রসেসে, তার ভিত্তিতেই চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হল। 
পি. এস. সি. কোর্টে আযাফারমেশান দিয়েছে মেডিকেল এডুকেশান সার্ভিসে 
আ্যাপেয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে তাদের তরফ থেকে কোনও ক্রুটি নেই পরীক্ষা গ্রহণ 
করার ব্যাপারে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বছরের পর বছর পি. এস. সি.-র 
টাকা রাকা নির রাতি এড মাটি নানিন সাদার রাজি 
চিকিংসক নিয়োগের কি ব্যবস্থা সরকার করছেন? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র $ মাননীয় সদস্যর জ্ঞাতার্থে বলছি, যে তথ্য আপনার 
কাছে আছে সেটাকে আরেকটু সংশোধন করতে হবে। ছয় হাজার টাকা নয়, তারা 
এখন আট হাজার দুই শত টাকা বেতন পাচ্ছে। যদি তারা কোয়াটার না নেন। 
চুক্তির ভিত্তিতে যে ডাক্তারদের নিয়োগ করা হচ্ছে তারা সাবসিডিয়ারী হেলথ 
সেন্টারগুলোতে সব সময় কাজ করেন না, তারা খালি আউটডোরটা করেন। বাকি 
সময়টা তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন। কাজেই এটা সত্য নয়, আমরা 
অমানবিক আচরণ তাদের সঙ্গে করছি। আর হায়ার আ্যান্ড ফায়ারের প্রন্ম এখানে 
ওঠেই না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে আমরা যদি ডাক্তারদের নিয়োগ্রপত্র দিই 
এবং তারা যদি জয়েন করে তাহলে এক মাসের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তারদের 
পরিবর্তে স্থায়ী চিকিৎসক আমরা দেব। আপনারা কি বলছেন এইগুলো খালি রাখতে 
হবে, পাঁচশ, সাড়ে পাঁচশ পদ খালি রাখতে হবে, কাউকে দেব না। 


শ্রী আবুআয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী হাশয় খুব পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছেন। 
বিগত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ সার্ভিসেস 
আ্যমেন্ডমেন্ড বিল পাস হয়েছিল। তখন ওরা অনেক চেঁচামেচি করেছিলেন। - যদি 
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প্রয়োজন হয় তাহলে তাড়াতাড়ি সরাসরি চুক্তির ভিত্তিতে যাতে ডাণ্ার নিয়োগ 
করা যায় সেইজন্য এই জ্যামেন্ডমেন্ড বিল পাস হয়েছিন এই সার্ভিসেস বিল 
আমেন্ডমেন্ড হওয়ার পরে ডাক্তার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও অগ্রগতি ঘটেছে 
কি? 


[11-20 _- 11-30 ৪.7.] 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমি শেষ অবস্থা যা বললাম, তারপর বলছি, আলো" 
ভিত্তিতে আবার পি. এস. সি.-র সাথে কথা বলব যাতে দ্রুত করা যায় তাদের 
যুক্ত করেই। 


রী পন্জ ব্যানার্জি ঃ ডাক্তাররা এই যে গ্রামে বা জেলা শহরে যেতে চাইছে 
না, তার কারণ হচ্ছে, আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর তারা যখন দেখে সেখানে 
দিতে পারবে না, তখনই যেতে চায় না। গ্রামীণ স্বাস্থ্যেন্দ্রগুলিতে এই ন্যুনতম 
পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ৪ পরিষেবা নেই বলে ওখানে যেতে চাইছে না, এই 
সরলিকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না বলে দুরঃখিত। পরিষেবার 
উন্নতি বিধানের দরকার আছে। মধ্যস্তরের হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা উন্নয়নের 
জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। আরও দু বছর লাগবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দরগুলিতে 
উন্নয়নের জন্য। একটা বিশেষ প্রকল্প আমরা আলোচনা করছি-_জার্মান প্রকল্প ৭ 
টি জেলাতে এবং ডি. এফ. আই. ডি. বাকি জেলাগুলোর জন্য। আশা করি দু 
বছরের মধ্যে চালু করতে পারব। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বি. পি. এইচ. সি. সাবসেন্টার 
(থকে আরন্ত করে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পর্যন্ত, এদের পরিকাঠামো, যে সব 
যন্ত্রপাতি দরকার, আসবাবপত্র দরকার, বিল্ডিং যদি সারানোর দরকার হয়, সেসব 
করা হবে। খানিকটা আরম্তও হয়েছে। এর জন্য সব জেলাকে ২০ লক্ষ টাকা করে 
দেওয়াও হয়েছে প্রাথমিক ভাবে সারাই ইত্যাদির জন্য। এই বছর আরও কিছু দিতে 
পারব। আমাদের যে বিকেন্দ্রিভূত পরিকল্পনা হয়েছে তাতে এবং বি. এম. এস. 
আর একটা পি. এম. জি. ওয়াই. সেইগুলো নিয়ে ৯০ কোটি টাকা জেলাগুলোতে 
দেওয়া হচ্ছে__যেসব জায়গায় পরিকাঠামোর অভাব আছে সঙ্গে সঙ্গে যাতে পূরণ 
করতে পারে। কাজেই এটা ঠিক নয় যে কিছু নেই বলেই যাচ্ছে না। তারা যদি 
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যান আমরা যত্ন 'করেই রাখব। যারা যাচ্ছেন না, তাদের সপক্ষে নব সময় যুক্তি 
দেওয়ার দরকার নেই। 


শ্রী জানে আলম মিঞা £ আমরা গ্রামের পরিবেশ বলতে বুঝি-_ শ্রীষ্মকালে 
ধুলো, বর্ধাকালে কাদা আর শীতকালে উত্তরে হাওয়া। এই পরিবেশেই শহরের 
ডাক্তারদের যেতে হবে। আমার নির্বাচন কেন্দ্র সুতি বিধানসভায় সুতি ২ নং ব্লকে 
একমাত্র স্বাস্থকেন্দ্র মহেশাই ব্লক। ১৮-২০ বছর আগে বি. জে. পি. আশ্রিত 
সমাজবিরোধীদের দ্বারা একজন ডাক্তারকে সেখানে গুলি করে হত্যা করা হয়। 
তারপর থেকে সেখানে ডাক্তার যায় না। সেখানে কিছু দিন হল একজন ডাক্তারকে 
দিয়ে আউটডোর চালু করা হয়েছে। আমি জানতে চাইছি কতদিনের মধ্যে সেখানে 
আরও ডাক্তার নিয়োগ করে আউট ডোর এবং ইন্ডোর পুরোপুরি চালু করা যাবে। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ ওখানে একজন ডাক্তার আছেন। আমি ঠিক বুঝলাম 
না। ওটা পি. এইচ. সি. নাকি ব্লক প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার। যদি পি. এইচ. সি. 
হয়, তাহলে ওখানে বেড নেই। ফলে ইন্ডোরের প্রশ্ঈই ওঠে না। ওখানে আউটডোরই 
থাকবে। আপনি সঠিকভাবে নামটা বললে আমি দেখে বলে দিতে পারব যে, 
সেখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া আছে। কিন্তু খালি পি. এইচ. সি. হলে সাধারণভাবে 
একজনই থাকবেন। তিনি আউট ডোরই করবেন। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী জানালেন যে, ৫৫৯ জন ডাক্তারের পদ 
খালি আছে। আমি প্রশ্ন করছি যে, ডাক্তারদের পদের সংখ্যা নির্ধারণ করেন কিসের 
ভিত্তিতে? সেটা হাসপাতালের ভিত্তিতে না রোগীর ভিত্তিতে না বেডের ভিত্তিতে 
নির্ধাণ করেন? আর যে শূন্যপদ খালি আছে সেখানে কিভাবে চিকিৎসা চালু 
আছে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ বিভিন্ন ব্লক পি. এইচ. সি. পি. এইচ সি এইভাবে যোগ 
করে যখন রুরাল হসপিটাল হয়, সাবডিভিশনাল হসপিটাল হয়, তখন প্রত্যেকটা 
সময়ে গভর্নমেন্ট অর্ডার বেরোয়, সরকারি আদেশনামা বেরোয়, তাতে পদ অনুমোদন 
করা থাকে। সাধারণভাবে বলছি অনুমোদিত পদ। অর্থাৎ স্যাংশন্ড যাকে বলা হয়, 
বিভিন্ন হাসপাতালে পদের সংখ্যা সেগুলি আমি যোগ করেই সেই সংখ্যাটা বলছি। 
যেমন বি. পি. এইচ. সি.-তে ৩ জন, পি. এইচ. সি.-তে একজন, রূরাল হসপিটালে 
৫ জন ইত্যাদি। বিভিন্ন হেলথ সেনং'ন, সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার যেটা পি. 
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এইচ. সি. হয়েছে, বিভ্মি সরকারি হাসপাতাল প্রত্যেকটার জন্য একটা একটা স্যাংশন্ড 
গভর্নমেন্ট অর্ডার থাকে। ওখানে বলা থাকে। সেগুলি যোগ করেই হচ্ছে এটা মোট 
যে পদের সংখ্যা। কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে, এই পদ যথেষ্ঠ নয়। পদ বৃদ্ধি 
ইত্যাদি করতে হবে। সেটা একটা হয়েছিল ১৯৯১ সালে যাকে বলা হয় এস্ট্যাবলিশ 
টু বিল। সেটা হলে আরও ৫০০-র মত পদ বাড়াতে পারব। সেখানে নিয়মিতৃুকরণের 
ব্যাপার আছে-_তাহলে হয়ত ৫০০ বাড়াতে পারব। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটাই 
সরকারি আদেশনামার ভিত্তিতে স্যাংশন্ড। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন-_আযালোপাথি ওষুধের এত দাম 
যে গ্রামে, গরিৰ মানুষ হোমিওপ্যাথি এবং আযুর্বেদের উপর জোর দিচ্ছে। এই সব 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ ডাক্তার নিয়োগের কথা ভাবছেন 
কি? 


ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমাদের আমুর্বেদ হোমিওপ্যাথি সব রকম আছে। 
অনেকগুলিতে আছে। তবে কিছু বাকি আছে। তাছাড়া আমাদের যে সরকারি 
্বস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে সেখানে প্রত্যেক বছরই অর্থ বরাদ্দ থাকে। এই বছরের বাজেটেও 
আমরা এই ব্যাপারে দেখব। 


পাথরায় পর্যটন কেন্দ্র 


*১৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২) শ্রী রামপদ সামন্ত £ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) মেদিনীপুর জেলার পাথরায় (8008) পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


খে) থাকলে, উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 


যায়? 
[11-30 -_ 11-40 0.).] 
শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ 


(ক) বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার পাথরায় পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের নেই। 
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(খ) প্রন্স ওঠে না। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ আপনি বললেন এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা আপাতত 
নেই। এ ব্যাপারে একটা সংস্থা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে এবং সরকার সেই প্রস্তাবটা 
বিবেচনা করবার জন্য জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনও তথ্য 
আপনার কাছে এসেছে কিনা জানাবেন? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ মেদিনীপুর জেলার পাথরা থেকে আর্কিওলজিক্যাল 
প্রিজার্ভেশান কমিটির পক্ষ থেকে মহঃ ইয়াসিন পাঠান অসংখ্য প্রাটান মন্দির এবং 
ভগ্নপ্রায় দেবালয়গুলির সংরক্ষণ করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে সরকারের কাছে 
একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। মহঃ ইয়াসিন পাঠান মহাশয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কি 
ধরনের সাহায্য তিনি আশা করেন সেই ব্যাপারে পর্যটন দপ্তর তাকে চিঠি দিয়েছে। 
মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কাছে ১৫.৫.০১ তারিখে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব সম্পর্কে 
মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে ২৭.৬.০১ তারিখে 
জেলাশাসকের কাছে পুনর্বার একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে একই বিষয়ের উপর। কিন্তু 
এখনও কোনও প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মহঃ ইয়াসিন পাঠান মহাশয় যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন-_ 
আমি সরকারের কাছে জানতে চাইছি ওই প্রত্বতাত্বিক কেন্দ্রে প্রচুর পুরাতাত্বিক 
নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু অর্থ 
সাহায্য পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকার কোনও সাহাধ্য দিয়েছেন কিনা? যদি দেন 
তাহলে কি পরিমান দিয়েছেন? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ কেন্দ্রের প্রত্বতাত্বিক দপ্তর থেকে সাহায্য পাওয়া 
গেছে, কিন্তু রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ এই বিষয়টাকে পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে 
উন্নত করবে কি না সেটা নির্ভর করছে জেলাশাসকের চিঠির উপর। তাখড়া গত 
মে মাসে প্রায় সমস্ত জেলার সভাধিপতিদের কাছে বর্তমান পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে 
তালিকা চাওয়া হয়েছে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র সম্বন্ধেও তালিকা চাওয়া হয়েছে। 
সেই তালিকাতে সভাধিপতি এই কেন্দ্রটি দেননি। ওই সভাধিপতির দিক থেকে বা 
জেলাশাসকের দিক থেকে একটাও রিপোর্ট না পাওয়ায় আমরা ওই. দিকে কোনও 
সাহায্যের হাত বাড়াতে পারছি না। 


্্ী রামপদ সামন্ত £ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, আমি একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে 
যাচ্ছি। ট্রাভেল ত্যান্ত ট্যুরিজম এই যে ব্যাপারটা সেটা সম্ভাবনাময়। আমি একটা 
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'নির্দিষ্ট জায়গার উপর প্রন্ম করেছিলাম, এখন একটা অন্য প্রশ্ন করছি। এই পর্যটন 
শিল্প আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করার 
ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কি অবস্থা আছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে? যদি তথ্য 
থাকে তাহলে দয়া করে জানাবেন? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 
অনেক পশ্চাতে আছে সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায়। তবে এ কথা ঠিক আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দার্জিলিং একটা পৃথিবী খ্যাত পর্যটনক্ষেত্র। কিন্তু দার্জিলিং সম্বন্ধে 
নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় বর্তমানে দার্জিলিং-এর প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গেছে 
এবং তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার দিকে ফ্রো কমেছে। এটা ঠিক। তবে উন্নতির 
জন্য চেষ্টা হচ্ছে। 


ডাঃ রত্বা দে (নাগ) £ হুগলির জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দুটো বিখ্যাত 
জায়গা। পশ্চিমবাংলা ও ভারত তথা ভারতের বাইরে থেকেও বহু লোক এখানে 
আসেন। এক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোনও পর্যটন কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করছেন 
কিনা? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া 8 মাননীয়া সদস্যা এবং সেই সুযোগে অন্যান্য সদস্যদের 
অবহিত করতে চাই যে, এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব বিভিন্ন দিন আসে তাতে পর্যটন 
কেন্্র এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে একাকার করে ফেলা হয়। পর্যটন ক্ষেত্র এবং পর্যটন 
কেন্দ্র এক নয়। আমার মনে হয় মাননীয়া সদস্যা পর্যটন ক্ষেত্র বা ইংরাজিতে যাকে 
ট্যুরিস্ট স্পট বলে সে সম্বন্ধে বলতে চেয়েছেন। পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে সারা 
পশ্চিমবাংলায় যত জায়গা আছে তার একটা ক্যাটালগ তৈরি করার কথা আমরা 
চিন্তা করছি। এবং আগেই বলেছি যে, এব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে 
দিয়েছি প্রফর্মা দিয়ে দূর-দুরত্ব ইত্যাদি দিয়ে। সেই অনুযায়ী উত্তর দিতে বলেছি। 
আশাকরি জেলা কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পর্যটন ক্ষেত্রগুলোর নামে যখন লিখবেন তখন 
আপনার উল্লিখিত পর্যটন ক্ষেত্রের নাম লিখলে সুবিধা হয়। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ আপনি আমাদের রাজ্যের সব চেয়ে আকর্ষণীর কেন্দ্র দার্জিলিং- 
এর 'কথা বললেন। দার্জিলিং-এর পলিউশন এবং আইন-শৃঙ্খলা, ইত্যাদির জন্য 
পর্যটকরা ওধারে' যাচ্ছে না। অন্য রাজ্যে, বরং সিকিমে চলে যাচ্ছে। আপনি পর্যটন 
দপ্তরের চার্জ পাওয়ার পর দেখছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, একটা মাস্টার প্লান করছেন 
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যাতে পর্যটনের মাধ্যমে এমধপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়, অখ্যাত জায়গাঞ্চলো হাইলাইট 
হতে পারে এবং পর্যটকরা সেখানে যেতে পারে। ডুয়ার্স পর্যটনের জন্য ভালো 
জায়গা। এখানে পাহাড়, নদী, জঙ্গল আছে। আপনি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী যে 
মাস্টার প্ল্যানের কথা চিস্তা করেছেন তাতে ডুয়ার্স এবং কুচবিহারের ক্ষেত্রে কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, ডুয়ার্স 
নিয়ে এখনও সামগ্রিক ভাবে ভেবে উঠিনি। পর্যটন মানচিত্রে যদি দেখা যায় তাহলে 
দেখা যাবে জলদা পাড়ার পূর্ব দিকে পর্যটন মানচিত্র বিস্তৃত নয়। মাননীয় সদস্য 
প্রস্তাব দিয়েছেন এবং অন্যান্যদেরও কিছু কিছু চিঠিপত্র পেয়েছি। যার ফলে আমরা 
সমগ্র ডুয়ার্স ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। ইস্টার্ন ডুয়ার্স বলতে কুচবিহার-আলিপুর 
দুয়ার মহাকুমা এবং কুচবিহার জেলা মিলিয়ে। তার জন্য একটা সেপারেট সার্কিট 
খুলছি। মিডল ডুয়ার্স বলছি গরুমারা, চাপড়ামারিকে। শিলিগুড়ির পাশে যে মহানন্দা 
অভায়ারণ্য আছে, যেটা দিনাজপুর পর্যস্ত বিস্তৃত, সেটাকে ওয়েস্ট ডুয়ার্স বলছি। 
ডুয়ার্সকে এইভাবে তিন ভাগে ভাগ করে ট্যুরিস্ট সার্কিট তৈরি করছি এবং সেই 
সব সার্কিট থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাইভেটে হবে এবং সরকারি 
ভাবেও তিনটে জায়গায় আলাদা ভাবে কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে। 


[11-40 __- 11-50 0.1] 


শ্রী অখিল গিরি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে 
যতগুলো পর্যটন কেন্দ্র আছে তার মধ্যে দীঘা অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। দীঘা পর্যটন 
কেন্দ্রকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে 
কি? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ আপনি কি দীঘাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বলছেন, 
না কি ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে দীঘার কথা বলছেন? ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে যদি 
দীঘার, কথা বলেন তাহলে বলব যে, দীঘার অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, এখানে 
অনেক পলিউশন দেখা দিয়েছে। আমরা অন্যান্য রাজ্যের মত কিছু আইন করার 
চেষ্টা করছি, যে আইনের দ্বারা যে এলাকাগুলোকে ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে সরকার 
ব্যবস্থা করা যাবে। সেই রকম কোনও আইন পশ্চিমবঙ্গে নেই, কোনও কোনও 
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রাজ্যে এই রকম আইন আছে। সেই রকম ভাবে সেগুলোকে ডিক্লারেশন অফ 
ট্যুরিস্ট স্পট বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন আপনি 
ডুয়ার্সের ব্যাপারে কন্ডাক্টেড ট্যুর চালু করবেন বলেছেন। এরকম কন্ডাকটেড ট্যুর 
অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে। নদীয়ার নবহ্বীপ, শাস্তিপুর এবং 
কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে একটা কন্ডাকৃটেড 
ট্যুরের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন বেশ কিছু দিন ধরে সেই কন্ডাকটেড ট্যুর বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন সেই কন্ডাকটেড ট্যুর কি আবার চালু করবেন? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ এই মুহূর্তে এই সম্পর্কে কোনও তথ্য আমার কাছে 
নেই। আপনি বিধায়ক হিসেবে আলাদা ভাবে লিখে জানালে আমি দেখব। 


শ্রী নিশিকাস্ত মেহাতা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাই যে-_আপনি দার্জিলিং-এর উল্লেখ করলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় 
ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মানুষেরও আসা প্রয়োজন আছে। যেমন অযোধ্যা 
পাহাড়, পঞ্চকোট পাহাড় এগুলোকে ট্যুরিস্ট স্পট করার জন্য কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ আমরা জেলা ভিক্তি একটা করে তালিকা চাইছি। 
তার মধ্যে যেগুলো থাকবে সেগুলো আমরা বিবেচনা করব। আশা করি সেই 
তালিকার মধ্যে আপনার জেলার সভাপতি, জেলাশাসককে দিয়ে আপনার পরিকল্পনা 
বা নির্দিষ্ট নামগুলো থাকবে। 


রাজ্যে চর্ম শিল্প মহাবিদ্যালয় 


+১৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩১) শ্রী আবুআয়েশ মন্ডল £ কুটির ও 
ক্ুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে একটি চর্ম শিল্প মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না; 


(খ). থাকলে, সেটা কোথায় স্থাপিত হবে; এবং 
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(গ) উক্ত পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী £ | 

(ক) এই মুহূর্তে চর্মশিল্প মহাবিদ্যালয় স্থাপণের কোনও পরিকল্পনা নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী আবুআয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি বললেন যে এই মুহূর্তে 
চর্মশিল্প মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা নেই। আমাদের রাজ্যে বিশেষ 
করে কলকাতার একটা বড় অংশের মানুষ চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক প্রযুক্তিকে 
কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের গুণসম্পন্ন চর্ম সামন্ত্রী তারা যাতে তৈরি করতে পারে 
সেজন্য তাদের প্রশিক্ষণের দরকার। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করার জন্য সাহায্য করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী ৪ চর্ম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন টেকনিশিয়ানদের 
জন্য বজবজে সেন্ট্রাল ফুটওয়ার ট্রেনিং সেন্টার আছে। এখানে খুবই আধুনিক, উন্নত 
ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আমরা করেছি। 


শ্রী আবুআয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন রাজ্যের চর্ম শিল্পকে 
আরো উন্নত করার জন্য বজবজে একটা মডেল সেন্টার, অত্যাধুনিক সেন্টার হয়েছে। 
আমাদের পূর্ব কলকাতায় যাঁরা চর্ম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের শিল্প-কর্মের 
মান উন্নত করার জন্য কি কি সাহায্য তাদের দেওয়া হচ্ছে? 


শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী £ তারা যাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ গ্রহণ 
করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সি. এফ. টি. সি. থেকে তাদের সব রকম 
সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 


শ্রী আবুআয়েশ মন্ডল ঃ ন্যাশানাল লেদার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আনুযায়ী 
লেদার ডিজাইন স্টুডিয়োর সাহায্যে বর্তমানে কি কি অগ্রগতি ঘটেছে, দয়া করে 
জানাবেন কি? 


শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী ঃ এই ইন্সটিটিউট টি. এন. এল, ডি. পি.-র ১০০% 
সাহায্য পাচ্ছে। এখান থেকে বেসিক্যালি ডিজাইন সাপোর্ট, টেকনিক্যাল আ্যাসি সটেলস 
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কনসালটেলী সার্ভিস, মার্কেট লিংক-_এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই সব কাজ করা হয়। 
এছাড়াও যারা স্মল স্কেল এন্টারপ্রেনিয়ুর, মাইক্রোএন্টারপ্রাইসেস এবং আর্টিজেন 
তাদের এখান থেকে সাহায্য সহায়তা করা হয়। এখান থেকে ১২৫ জন এক্সপোর্টারকে 
সাহায্য করা হচ্ছে, যারা বাইরে রপ্তানি করছে। এ ছাড়া স্মল ইন্ডাস্ট্রিস সার্ভিস 
ইন্সটিটিউট থেকে এন্টারপ্রেনিযুরশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করছে। সেখানে নিট 
থেকে বেস্ট ফেসিলিটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এন্টারপ্রেনিয়ুর এবং 
আর্টিজেনদের তা দেওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেওয়া . 
হচ্ছে। এর সাথে সাথে জুটে ডাইভারসিফিকেশনের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা হয়েছে। 


শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন সরকারের চর্মশিল্প 
মহাবিদ্যালয় গড়বার কোনও পরিকল্পনা নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু কলকাতাকে 
কেন্দ্র করে নয়, বিভিন্ন জেলায় চর্ম শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি? আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত চর্ম শিল্পীরা আছেন, যাঁদের 
বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা আছে তাকে যাতে কাজে লাগানো যায় তার জন্য তাদের 
কলকাতায় না নিয়ে এসে জেলাতেই তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও 
পরিকল্পনা কি সরফারের আছে? 


শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী $ আমি আগেই বলেছি আমাদের বজবজে সেন্ট্রাল 
ফুটওয়ার ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এসে শিক্ষা 
নিচ্ছেন। প্রতিটি জেলা পরিষদ এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে প্রতি বছর 
এই মর্মে জানানো হয় এবং প্রত্যেকট' £ছুলা থেকে ভাল সংখ্যায় মানুষ এখানে 
প্রশিক্ষণ নিতে আসছে। তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের থাকার 
ব্যবস্থা আছে। সুতরাং জেলা থেকে আসতে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। 


সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকগণের ননপ্র্যাকটিসিং ভাতা 


*১৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৯৫) শ্রী তপন হোড় £ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


_ কে) বর্তমানে সরকার সরকারি হাসপাতাল যুক্ত চিকিৎসকগণের নন-প্র্যাকটিসিং 
ভাতা প্রদান বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন কিনা; এবং 
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(খ) সত্যি হল, কারণ কি? 
[11-50 __12-00 79০1] 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ 

(ক) না। | 

(খ) প্রন্ম ওঠে না। 


শ্রী তপন হোড় £ এই যে নন-প্র্যাকটিসিং যে ভাতা চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই 
ভাতা তারা পেয়ে থাকেন আবার তারা প্র্যাকটিসও করছেন এইরকম বিভিন্ন জায়গায় 
দেখছি। আপনার কাছে এই অভিযোগ এসেছে কিনা, থাকলে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন 
কিনা? | 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমার কাছে যে হিসাব আছে-_এই সময়কাল পর্যস্ত যা 
পেয়েছি, আগেকার বলতে পারবো না__এ পর্যন্ত ১৩টি কেস .আছে এই রকম 
যেখানে এনকোয়ারী পেনডিং আ.. এনকোয়ারী চলছে এবং এবং ততস্ত প্রক্রিয়ার 
মধ্যে আছে। আর ৪টি কেস আছে এইরকম যেটার পানিশমেন্ট ভিজিলেন্স কমিশনের 
পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। 


শ্রী তপন হোড় $ এই নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা তারা নিচ্ছেন আবার তারা 
প্রাকটিস করছেন এটা আপনার জবাবে শুনলাম। এদের ক্ষেত্রে কিছু শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা নেবার কথা ভেবেছেন কিনা? এবং আপনি বললেন কিছু কেস পেনডিং 
আছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি এটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখছি। 
এটাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র £ আমাদের এখনো পর্যস্ত যে নীতি আছে-যেগুলি 
প্রযাকটিসিং পোস্ট সেগুলি যদি কেউ অপশন দেয় যে আমি প্র্যাকটিস করব তাহলে 
তিনি প্র্যাকটিস করতে পারেন আর নাহলে নন-প্র্যাকটিসিং আযালাউন্স পেতে পারেন, 
এইরকম কোন পদগুলি কি. তা বলা, আছে। ফলে সেই নীতি কার্যকর করার চেষ্টা 
করছি। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার, রিভিউ হওয়া 
দরকার যে, যে ঘোষিত নীতি তা কার্যকর করা সম্ভব, বাস্তবে কতখানি অসম্ভব, 
কতখানি কার্যকর করার দরকার আছে সে বিষয়ে মতামত নিয়ে একটা সমীক্ষা 
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করাব।' কিন্তু এখন' সরকারের যে ঘোষিত নীতি আছে সেটাই কার্যকর করার চেষ্টা 
করছি। 


শ্রী তপন হোড় £$ আপনি বলছেন সমীক্ষা করতে হবে। ঠিকই বলেছেন। 
কারণ এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সমীক্ষা করার দরকার আছে। কিন্তু 
এটা এমন একটি স্তরে চলে গেছে যে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটি করবেন কিনা 
যারা নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা নিচ্ছেন আবার প্র্যাকটিসও করছেন, হয় সেটা বিলোপ 
করা তা না হলে এই অবস্থা চালু রাখার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 
বিশেষজ্ঞ কমিটি করে কত দিনের মধ্যে এই রিপোর্ট পেতে পারেন এইরকম ধরনের 
কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ না, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। 
কারণ আগের যে সমস্ত কমিটি আছে সাবজেক্ট কমিটিসহ, তাদের সুপারিশগুলি 
খতিয়ে দেখছি। এ ছাড়া আরো কিছু কমিটি করা হয়েছে। তাদের নানা রকম 
প্রস্তাব আসছে। সেগুলিও দেখছি। খালি কমিটি করলেই সমস্যার সমাধান হবে, কি 
হবে না, সবটা খতিয়ে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব যে কি করা হবে। সেইজন্য 
এখন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না কমিটি হবে কিনা। 


শ্রী চৌধুরী মোহন জাটুয়া ঃ একটু আগে শুনলাম, আ্যাপয়েনমেন্ট দিলেও 
পাড়া-গায়ে ডাক্তাররা যেতে চাইছেন না। সেই কানেকশনে বলছি, নন-প্র্যাকটিসিং 
আযলাউন্স-যে সমস্ত পাড়া-গায়ে বা দুর্গম স্থানে হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে যদি 
বাড়ানো যায় আর যেসব ভাল জায়গা অর্থাৎ যেখানে সাধারণতঃ ডাক্তারবাবুরা 
যেতে চান, সেখানে কমানো যায়। 


নন প্র্যাকটিসিং আযালাউন্সটা যদি আকর্ষণীয় করা যায়, কোয়ানটামটা যদি 
বাড়ানো যায় তাহলে গ্রামে ডাক্তারবাবুরা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারের 
কোনও চিন্তাভাবনা আছে কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ এটা মাননীয় সদস্যের একটা পরামর্শ। আরও অনেক 
পরামর্শের মতন এটা বিবেচিত হতে পারে। যদি সরকারের অনেক টাকা থাকতো, 
নন-প্র্যাক্টিসিং আযালাউন্স দুগডণ, তিনগুণ করলে যদি যেত আমরা ডাক্তার পাঠাতাম। 


গ্রী রবীন্দ্র ঘোষ $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, জেলা থেকে আপনার 
কাছে এরকম কোনও রিপোর্ট আছে কিনা যে ডাক্তারবাবুরা সরকারি হাসপাতাল 
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থেকে মাহিনা নিচ্ছেন এবং তা নিয়েও হাসপাতালে কাজ না করে চুটিয়ে.. প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস করছেন? ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টাই বলতে গেলে তারা চুটিয়ে প্রাইভেট 
প্রাকটিস করছেন- এরকম রিপোর্ট আছে কিনা? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ মাননীয় সদস্য বোধ হয় শোনেন নি। এর আগেই আমি 
বলেছি, ১৩টি কেসের তদস্ত চলছে অভিযোগের ভিত্তিতে। ৪টি কেসের ব্যাপারে 
ভিজিলেন্গ কমিশন সুপারিশ করেছেন তদন্তের পর শাস্তি দেওয়ার জন্য। সেগুলি 
শাস্তি দেওয়ার পর্যায়ে আছে। 


শ্রী অজয় দে ঃ সিটির নিন্রিটিনর্র নানি কর 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক সরকারি হাসপাতালে প্রজেক্টের আন্ডারে যেগুলি এসেছে 
সেগুলিতে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি এসে পড়ে থাকা সত্বেও তা ব্যবহৃত হচ্ছে না, 
কাজ হচ্ছে না। আসলে কাজ করার প্রবণতাটা কমে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
এ দপ্তরে নতুন এসেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য, এই যে কাজ করার প্রবণতাটা কমে 
এসেছে এটা ঠিক করার জন্য তিনি কোনও উদ্যোগ নেবেন কি? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ না, কাজের প্রবণতা কমে গিয়েছে এরকম মনে করার 
কারণ নেই। তবে আরও ভালোভাবে কাজটা করতে হবে। আরো. ভালোভাবে 
দেখার দরকার আছে সব স্তরেই দেখার দরকার আছে। আগেরবার আমি আপনাদের 
সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আপনাদেরও দেখার দরকার আছে। সব স্তরে যেটা করার 
কথা সেটা যাতে তারা করেন তা 'দেখা দরকার। এখান থেকে তো সবটা দেখা 
যায়না। 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব 4 
হাসপাতাল রয়েছে সেখানে যেসব ডাক্তারবাবুরা আছেন সেই ডাক্তারবাবুদের উপর 
রোগীর এতো চাপ যে তাদের পক্ষে সব রোগীতে ভালো ভাবে পরীক্ষা করে রোগ 
নির্ণয় করা সম্ভব হয়না। আমার প্রশ্ন, গড়পড়তা এক জন ডাক্তার দিনে কতজন 
রোগী দেখবেন সে ব্যাপারে কোনও নিয়ম বেঁধে দেওয়ার কথা সরকারের চিস্তাভাবনার 
মধ্যে আছে কি? 

ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র £ প্রশ্ন, যেটা আগে করা হয়েছিল এবং এটা করা হল, যে 
প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে এটা আসে না। তবে বলি, আমাদের পক্ষে বেঁধে 
দেওয়া মুশকিল। রোগী কতজন হবেন সেটা আমাদের হাতে নেই। মানুর্ষের হাতে 
আছে কিনা আমি জানি না। 
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্্ী সুব্রত বকসী ঃ মন্ত্রিমহাশয় স্বীকার করেছেন যে, সো কল্ড রিসোর্ট ডায়মন্ড 
হারবার রোডের উপর আছে। ওদের কি সরকারি নিয়ম মেনে লাইসেঙ্গ নেওয়া 
আছেঃ আপনি বলেছেন যে; কোনও কমপ্লেন পাননি। তাহলে কোথা থেকে সরকার 
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জানতে পেরেছেন যে সো কন্ড রিসোর্টগুলিতে অসামজিক কার্যকলাপ হয় এবং 
সেক্ষেত্রে কোনও, কমপ্রেন্ঠ নেই বলে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না? 

শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ রিসর্ট থাকবার কথা জানি, কিন্তু অসামাজিক কার্যকলাপ 
সম্পর্কে কোনও কমপ্লেন আমাদের কাছে নেই। 


দেবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £$ আমি “সি'তে বলেছি যে, এ বিষয়ে বর্তমানে 
কোনও আইন নেই। সাধারণ যেমন আইন হয় সেটা আছে, তবে ট্যুরিজম্‌ সম্পর্কে 
কোনও আইন নেই। তবে আইন করবার কথা ভাবছি এ কথা আমি “সি' প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছি। 

রী সুব্রত বকসী ঃ সামাজিক সমস্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার সুরাহা 
করতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা, সরকার এসব রিসোর্ট তুলে দেবার চিন্তা-ভাবনা করছেন 
কিনা? 

রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ৪ ওগুলোকে রিসোর্ট বা হোম যে নামই বলুন না কেন, 
ওগুলো ট্যুরিজমের কোনও বিধি-বিধানের মধ্যে পড়ে না, কারণ এ সম্পর্কিত 
কোনও বিধি-বিধান পশ্চিমবঙ্গে করা নেই। সেটা না করা থাকায় ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট 
সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সাধারণ আইনে যা হবার তাই হবে। 

শ্রী সুব্রত বকসী £ অসামাজিক কাজকর্ম যদি সেখানে চলে এবং পর্যটন 
বিভাগের লাইসেল ছাড়াই রিসোর্টগুলো যখন চলছে, সেক্ষেত্রে সেটা তুলে দেবার 
কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা? 

শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ৪ পর্যটন বিভাগ থেকে লাইসেন্স দেওয়া নেই। 


শ্রী সুব্রত বকসী ঃ কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কিছু লোককে তো সেখানে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ সেটা পুলিশ করেছে। 


শ্রী তপন্ন হোড় ঃ$ আপনি আইন করবার কথা বলেছেন। বোলপুর 
শান্তিনিকেতনে এরকম ৮০০-র .উপর লজ বা রিসোর্ট হয়েছে, তারাপীঠেও এ 
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ধরনের বহু হোটেল এবং লজ হয়েছে নদীকে এনক্রোচ করে। বোলপুরের 
শান্তিনিকেতনে নানা ধরনের অসামজিক কাজকর্ম হয়। এই হোম, রিসোর্ট ইত্যাদি 
পাইকারি হারে যেভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেবার 
কথা চিস্তা করবেন কিনা? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ আমি আগেই বলেছি, বর্তমানে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী 
কোথাও অসামাজিক কাজ হলে পুলিশ সেটা ধরতে পারে। কিন্তু যেহেতু, এই 
ব্যাপারগুলি ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত, তারজন্য পর্যটন দপ্তর এ সম্পর্কে লাইসেন্স, 
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[40 0919, 2001] 


বৃহত্তর কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা ও খালগুলির সংস্কার 


*১৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮২) শ্ত্রী নির্মল ঘোষ £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন .কি-_ 


(ক) বর্তমান আর্থিক ব€সরে বৃহত্তর কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা ও খালগুলি 
সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) হ্যা, আছে। 


(খ) ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হবে বলে 
আশা করা যায়। এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের খণ সাহায্যের 
মাধ্যমে কিছু নিকাশী খালে কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং আশা 
করা যায় এ কাজ বর্তমান আর্থিক বছর থেকেই শুরু হবে। এই কাজের 
জন্য মোট ছয় বৎসরের সময়সীমা নির্দিষ্ট আছে। 


হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অনুসারি শিল্প 


*১৪৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬৬) শ্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় £ শিল্প ও 
বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে লক্ষ্যমাত্রার কত শতাংশ উৎপাদন বর্তমানে 
হচ্ছে; এবং | 


(খ) সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ সংস্থায় মোট কতগুলি অনুসারি শিল্প গড়ে 
উঠেছে? 


শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ঃ 


(ক) হলদিয়া পেন্রোকেমিক্যালসে লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ হইতে ১০৪ শতাংশ 
পর্যস্ত উৎপাদন বর্তমানে হচ্ছে। 
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(খ) ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস ইইতে ২০০১ সালের মে মাস পর্যস্ত এ 
সংস্থায় মোট ৪৩০টি নতুন অনুসারি শিল্প গড়ে উঠেছে পূর্বাঞ্চলে, যার 
বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। 


সরকারি হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান ব্যবস্থা 


*১৪৫। (অনুমোদিত প্রন্নম নং *১৭৩) শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ স্বাস্থ্য ও 
পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) বিগত দশ বছরে রাজোর মোট কটি সরকারি হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান 
মেশিন বসানো হয়েছে; 


(খ) বর্তমানে কোন কোন সরকারি হাসপাতালে এম. আর. আই. করার ব্যবস্থা 
চালু আছে; এবং 

(গ) বর্তমানে আর্থিক বছরে কোন কোন হাসপাতালে এম. আর. আই. যন্ত্র 
বসানোর পরিকল্পনা আছে? 

স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


(ক) একটি। যৌথ উদ্যোগে আরও তিনটি হাসপাতালে সিটি. স্ক্যান মেশিন 
বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


(খ) কেবলমাত্র “বাঙ্গুর' ইন্সটিটিউট অব নিউরোলজি, কলকাতা হাসপাতালে 
এই ব্যবস্থা চালু আছে। 


(গ) আপাততঃ এ ধরনের কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই। 
চন্দ্রকোনায় পর্যটন আবাস 


+১৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩২) শ্রী শুরুপদ দত্ত ঃ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) এঁতিহাসিক শহর চন্দ্রকোনায়” পর্যটন আবাস নির্মাণের ও মঠ-মন্দিরগুলির 
সংরক্ষণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, সেই পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 
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পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


(ক). চন্দ্রকোনায়” পর্যটন আবাস নির্মাণের ও মঠ-মন্দিরগুলির সংরক্ষণের 
কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে পর্যটন দপ্তরের বিবেচনাধীন নেই। 


(খ) কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেওয়া 
সম্ভব নয়। 


বাগবাজার 4১191717968 10160) 08119]? সংস্কার 


*১৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৫৬) শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় $ সেচ ও 
জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) বাগবাজাড়র “01170010110 0978] সংস্কারের এবং সুদৃশ্যকরণ- 
এর কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগার এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ঃ 


(ক) মারাঠা ডিচ্‌ ক্যানালটির বর্তমানে আর কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে প্রশ্নের 
মাধ্যমে বোধহয় সারকুলার বেলিয়াঘাটা ক্যানাল সম্পর্কিত তথ্য জানতে 
চাওয়া হয়েছে। হ্যা, চিৎপুর লকগেট থেকে ধাপা লক পর্যস্ত ৮৪৫৫ 
মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ খালটির সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের 
আছে। 


(খ) উক্ত খালের ধাপার লক পাম্পিং স্টেশন হইতে অরেঞ্জ সুরা পর্যন্ত প্রায় 
৩ কিলোমিটার অংশের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হইয়াছে। আশা করা 
যায় আগামী শুখা মরশুমে উক্ত কাজটি সম্পন্ন হইবে। উক্ত খালের 
পরবর্তী অংশের সংস্কারজনিত কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। খালের 
উভয়পাড়ে ও ঢালে প্রচুর জবরদখলকারী ঝুপড়ি ও ঘর তুলে বসবাস 
করার ফলে পূর্ণ সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার সময় নির্দিষ্টভাবে বলা 
যাচ্ছে না। | 
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+১৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৯) শ্ত্রী ব্রন্ধময় নন্দ £ স্বাস্থ্য ও পরিবার- 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে মোট কতগুলি 
হাসপাতালের নবীকরণ সম্ভব হয়েছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


প্রকল্প শাখা ভুক্ত বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ২০০১ সালের মার্চ মাস 
পর্যস্ত রাজ্যের মোট ১১৩টি হাসপাতালের (২১২টির মধ্যে) নবীকরণ (রি- 
কমিশনিং) সম্ভব হয়েছে। 


সমবায় সমিতি ও তস্তজীবিদের পাওনা অর্থ 


*১৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০২) শ্রী অজয় দে ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) বর্তমানে তত্তজের নিকট হতে সমবায় সমিতি এবং তস্তজীবিদের কোনও 
অর্থ পাওনা আছে কি না; 


(খ) থাকলে, তার পরিমাণ কত; এবং 

(গ) উক্ত পাওনা পরিশোধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 

(ক) হ্া। 


(খ) ৩০.০৪.০১ তারিখ পর্যন্ত তন্তজের কাছে সমিতিগুলির ১৩ (তেরো) 
কোটি টাকা পাওনা আছে। 


(গ) ব্যয় সংকোচ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করে 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমবায় সমিতিগুলির বকেয়া পাওনা মেটানোর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 
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ফারাঞ্ধা ব্যারেজের চরা 


*১৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০৫) শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ফারাক্কা ব্যারেজের কাছে একটি চরা দেখা দিয়েছে; 
এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত চরাটি সংস্কারের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) না, ফারাক্কা ব্যারেজের কাছে নতুন কোনও চরা দেখা দেয়নি। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
রোগীদের পথ্য 


*+১৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭১) শ্ত্রী শীতলকুমার সর্দার ৪ স্বাস্থ্য ও 
পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


২০০০-২০০১ সালে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীদের পথ্য ও ওষধের 
জন্য স্বাস্থ্য বাজেটের কত শতাংশ বায়িত হয়েছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


২০০০-২০০১ সালে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীদের পথ্য ও ওষধের 
জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মোট রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের যথাক্রমে ২.৭২ শতাংশ ও 
৯.৩৩ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। 


রেশম আমদানি 


*+১৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৮১) শ্ত্রী সেখ জাহাঙ্গীর করিম £ কুটির 
ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ভিন রাজা/দেশ থেকে রেশম আমদানির ফলে রাজ্যের 
রেশমচাধীরা উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না; এবং 
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(খ) সত্যি হলে, উক্ত ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা, গ্রহণ করা হয়েছে? 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ঃ | 
(ক) ইহা সত্য নয়। 
(খ) প্রযোজ্য নয়। 

বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাস্টার প্ল্যান 


*১৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭৪) শ্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা $ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার স্থায়িভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কোনও “মাস্টার প্ল্যান” তৈরি হয়েছে কিনা; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে, কবে নাগাদ সেটি কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) “না” তৈরি হয়নি। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হাসপাতাল 


+১৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪২) শ্রীমতি কণিকা গাঙ্গুলী £ স্বাস্থ্য ও 
পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিশ্বব্যাক্কের সহায়তায় রাজ্যে স্বাস্থ উন্নয়ন 
প্রকল্পের (এস. এইচ. ডি. পি.) অধীনে মোট কতসংখ্যক হাসপাতালে 
উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে; 


(খ) উক্ত উন্নয়নের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে; এবং 
(গ) হাওড়া জেলায় উতত উনের কাজ কতদুর "সম্পন্ন হয়েছে? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ই 
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(ক) এই সমম্নের মধ্যে (৩১.০৩.২০০১) মোট ২১৪টি হাসপাতালের উন্নয়নের 
কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। 


(খ) উক্ত পর্যায় ১১২টি হাসপাতালের (জেলা-২, মহকুমা-৮, রাজ্য সাধারণ- 
১৪, গ্রামীণ-৫৮, প্রাথমিক-২৪ ও ব্লক প্রাথমিক-৬) সংস্কার/নির্মাণের কাজ 
শেষ হয়েছে। বাকিগুলির কাজ চলছে। 


(গ) হাওড়া জেলার ১১টি হাসপাতালের মধ্যে একটির (বেলুড় রাজ্য সাধারণ) 
কাজ শেষ হয়েছে। ৮টির কাজ শেষ পর্যায় এবং ২টির কাজ দ্রুত 
এগিয়ে চলেছে। 


দ্বারা নদীর বাধ মেরামত 


*১৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৭৯) শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ৫ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কান্দী থানার রণগ্রাম ব্রিজের পরে দ্বারকা নদীর ডানদিক বরাবর বাঁধটি 
মেরামতের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ঃ 
(ক) হ্যা, আছে। কাজ চলছে। 


(খ) ৩০শে জুন ২০০১ সালের মধ্যে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা 
যায়। 


*১৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৬১) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ স্বাস্থ্য ও 
পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি বিভিন্ন প্রকারের মেডিকেল (ডাক্তারী) কলেজ 
আছে (নামোলসেখসহ), 

(খ) রাজ্যে 'বসরকারি উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
আছে কিনা; এবং | 
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(গ) থাকলে, তা কোন কোন স্থানে স্থাপিত হবে? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


(ক) এই রাজ্যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক পর্য্যায়ে (এম. বি. বি. 
এস.) পাঠক্রমের জন্য ৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে যথা: 


(১) মেডিকেল কলেজ, কলকাতা 

(২) নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলকাতা 
(৩) ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কলকাতা 

(8) আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ, কলকাতা 
(৫) বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান 

(৬) বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ, বাঁকুড়া 

(৭) উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, দার্জিলিং 


এছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে ডাক্তারী পাঠক্রম 
আরও ৭টি সরকারি চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ান হয়। যেমন-_ 


(১) ইন্সটিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন ও রিসার্চ, 
কলকাতা। 


(২)স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা 

(৩) চিত্তরগ্জন সেবা সদন ও শিশু সদন, কলকাতা। 

€8) বি. সি. রায় মেমোরিয়াল হাসপাতাল ফর চিলড্রেন, কলকাতা। 
(৫) আই. ডি. ও বি. জি. হাসপাতাল, কলকাতা । 

(৬) বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরোলজি, কলকাতা 

(৭) রিজিয়নাল ইন্সটিটিউট অব প্যাথলমোলজি, কলকাতা। 


এই রাজ্যে হোমিওপ্যাথি শ্নাতকস্তরের পাঠক্রমের জন্য (বি. এইচ. এম. 
এস) ১৩টি মেডিকেল কলেজ আছে 
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রাজ্য সরকারি $ 

(১) কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। . 
(২) ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। 
(৩) মহেশ ভট্টাচার্য্য হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। 
(৪) মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। 
কেন্দ্রীয় সরকারি ঃ. | 

(৫) ন্যাশনাল ইলটিটিউট অব হোমিওপ্যাথি, সম্টলেক। 

(ক) বে-সরকারি 8 

(৬) মেট্রোপলিটেন হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ 

(৭) প্রতাপ মেমোরিয়াল ” ্ 

(৮) নিতাই চরণ ৮ ৭ 

(৯) খড়গ্পুর 

(১০) বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ, আসানসোল। 
(১১) বর্ধমান হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ 

(১২) পুরুলিয়া 

(১৩) সীইথিয়া ৮ 712 ৮৮ 


এই রাজ্যে আয়ুর্বেদিক শ্নাতকস্তরের, ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রমের 
জন্য ২টি সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে যথা: 


(১) জে. বি. রায় রাজ্য আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। 
(২) শ্যামাদাস বৈদাশান্ত্রপাঠ, স্নাতকোত্তর . আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ। 


এই রাজ্যে ইউনানী স্নাতক স্তরের পাঠক্রমের জন্য একটি মেডিকেল 
কলেজ আছে; 
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(১) কলকাতা ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। 
(খ) হ্যা, আছে। 


(গ) বেসরকারি উদ্যোগে মেদিনীপুরে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপণের জন্য 
এই সরকার নীতিগত ভাবে রাজি হয়েছেন। 


এছাড়া আরও দুটি বে-সরকারি সংস্থা যথাক্রমে মালদহে ও মুর্শিদাবাদে 
মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন। ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 


গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা 


*১৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৩) শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গঙ্গা ও পন্মার ভাঙ্গন রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 


গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গন রোধে মালদহ (ফরাক্কা ব্যারেজের উজানে নদীর বামতীরে) 
ও মুর্শিদাবাদ (ফরাকা ব্যারেজের ভাটিতে নদীর, ডান তীরে) জেলায় বিগত 
কয়েক বছর ধরে অবস্থার শুরু অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বন্যা-নিরোধক কাজ 
করা হয়েছে। এই কাজের মধ্যে আছে, রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ, ভাঙ্গন নিরোধক 
কাজ, স্পার বেড বার ইত্যাদি নির্মাণ এবং পুনঃগঠন। 


বিগত চার বছরে (১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছর থেকে ২০০-০১ আর্থিক বছর 
পর্যন্ত) এই গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙ্গন রোধের জন্য আনুমানিক মোট ১০৯ কোটি 
টাকা (মালদহ জেলায়__৫০ কোটি টাকা, মুর্শিদাবাদ জেলায়-_-৫৯ কোটি টাকা) 
ব্যায় করা হয়েছে। এই ব্যয়িত টাকার মধ্যে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার 
থেকে পাওয়া টাকার পরিমাণ হ'ল ৫৭.০৫ কোটি টাকা। 


কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু 


*+১৫৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২০৫) শ্ত্রী শিবদাস মুখার্জি $ স্বাস্থ্য ও 
পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) বিগত ১২-২-২০০১ তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সদর 
হাসপাতালে কোনও শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কিনা; এবং 


(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা, হলে উত্ত ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) হ্যা মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু তা স্বাভাবিক মৃত্যু। 


(খ) উক্ত শিশুর শবদেহ পরীক্ষা করা হয়েছে, ব্যবহৃত ওষুধের শিশিটি পুলিশ 
আধিকারিক দ্বারা আটক করা হয়েছে এবং এ একই নম্বরের আর 
একটি ওষুধের শিশি পরীক্ষার জন্য স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠানো 
হয়েছে। 


ময়না তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত্যুটি স্বাভাবিক মৃত্যু 
বাগজোলা ও কেন্টপুর খাল সংস্কারের পরিকল্পনা 


*১৫৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৯০) শ্ত্রী তন্ময় মন্ডল ঃ সেচ ও জলপথ 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বাগজোলা ও কেন্টপুর খাল সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ পরিকল্পনাটির কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা 
যায়? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) হ্যা, আছে। 


(খ) আশা করা যায় ই কাজ ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরের মধ্যে 
হবে। | ' 
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12100215 /11] 2150 561 8110016 5000০ 10 10150 0116 17190101 00111170116 
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1089 11116 80661101011 (10061) 08111176 4১006170101, 09630101, 1%1611010) 
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07৩ 5106] 0? 076 00, ৪৩ 100৩ 7580 006 0৩%0 01 006 
1010101 23 216700. 


418 /9চাপা9া% ম২০0খ2)খ0$ 
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শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা তার কাজ 
মুলতুবি 'রাখছেন। বিষয়টি হ'ল -_ 


_সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সরকারি আবাস থেকে কুখ্যাত সমাজ 
বিরোধীদের পুলিশ গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করেছে এবং রাজ্যের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও 
অভিযোগ উঠেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রাও গত ২রা জুলাই ২০০১ সোমবার বিধানসভায় 
বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে তিনি ঘটনার তদন্তে সন্তুষ্ট নন, সেই জন্য সি.আই:ডি 
তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন। অবস্থা তাই 
খুবই গুরুতর। অবিলম্বে এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের ভার সি.বি.আই-এর হাতে 
ন্যস্ত করা হোক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হোক। 


(গোলমাল) 
(কংগ্রেস (আই) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ একযোগে বলতে থাকেন) 
0/111ঘ0 এনশাযাখণাা0থ 


117 91980]: 10089, 1 18৬6 19061৬60. 51 17001065 01 081111 
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(406170017 ০81154 ০১ 91 12190) 73921161099 01) 006 260) 00176, 2001) 
(0156 2170 11051780001) 0% 06 00000910017 1/671905) 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে 
অস্থি সম্পর্কিত শল্য চিকিৎসকের অভাব সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এখানে 
উত্থাপন করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে আমি বিবৃতি দিচ্ছি। 
আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে একমাত্র চিকিৎসক (অস্থি শল্য) নিজের 


অসুস্থতার কারণে ২১.৫.২০০১ হইতে ছুটিতে ছিলেন। পুনরায় তিনি. ১৫.৬.২০০১ 
তারিখে কাজে যোগ দিয়েছেন। 


420 /9571491-% 7২002510105 
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[12-10 -_ 12-20 041.] 

রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক $ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


গ্রী মানিকলাল আচার্য্য £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কুলটিতে কয়েকটি ফ্যাক্টারী আছে, সেখানে প্রায় 
উরে রা রা সলারিলিরীরি ররর 
মজুরি সেটা তারা পায় না। 


কোথাও ৪০ টাকা, কোথাও ৫০ টাকা, কোথাও বা ৩০ টাকা করে মজুরি 
দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ঘরে রাজমিন্ত্রী যারা কাজ করে তারা ৮০ টাকা, ১০০ 
টাকা মজুরি পায়। এই শ্রমিকরা অবসর গ্রহণের পর তাদের গ্রাচ্যুইটির টাকা 
পেতে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেতে অসুবিধা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কেউ যদি 
অসুস্থ হয় তাহলে তাকে নিজের পয়সায় চিকিৎসা করাতে হয়। আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মজুরি পায় 
তারজন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করুন। 


স্ত্রী কাশীনাথ মিশ্র £ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ রায় £ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাদ্রাসা 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, দিনহাটা ১নং ব্লক এবং সিতাই ব্লক 
আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে পড়ে। ওখানে ৪০ ভাগ জংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
মানুষের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার ওপরে খুব গুরুত্‌' দিয়েছে। 
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সেকজন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন, দিনহাটা ১নং ব্লক এবং সিতাই ব্লকে 
মাদ্রাসা 'শিক্ষার ব্যবস্থা করুন যাতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধা হয়। আমার নির্বাচনী 
কেন্দ্রের এই দুটি ব্লকে মাদ্রাসা শিক্ষার দাবি জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। 


শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর £ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


ত্রী জানে আলম মিঞা $ মাননীয় অধ্যক্ষ সাহেব, আমি আপনার মাধ্যমে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি যে এঁতিহাসিক সৌধগুলো 
কেন্দ্রীয় সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান যে দল 
বি.জে-পি., তারা এই এই স্মৃতিসৌধগুলোকে ভেঙে ফেলে। তাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
যে এঁতিহাসিক সৌধগুলো আছে, যেমন কাটরা মসজিদ, আদিনা মস্জিদ, এগুলো 
ভেঙে পড়ছে, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই যে এঁতিহাসিক 
সৌধগুলো আছে, এগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে যাতে মেরামত এবং 
সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তারজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন। 


শ্রী তমোনাশ ঘোষ ৪ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় এবং আজকে এই সভার সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ফলতা 
বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। ওখানে একটি রাস্তা আছে দিধীর পাড় থেকে 
ফতেপুর পর্যস্ত যাকে আমরা বাইপাস বলি আর রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ফলতা 
বাসস্ট্যান্ড এবং দিখীর পাড় থেকে ফতেপুর যে রাস্তা আছে, ওখান থেকে বাসস্ট্যান্ড 
যাওয়ার যে রাস্তা, এই রাস্তা দুটি নরক গুলজার হয়ে গেছে। এ রাস্তা দিয়ে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ হাঁটাচলা করে। রাস্তা দুটি পি. ডবলু, ডি. তত্বাবধান করে। এই রাস্তাটি 
মানুষ চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং বাস চলাচলের পক্ষে অযোগ্য হয়ে গেছে। 
আমি রাস্তাটি যাতে অবিলম্বে সংস্কার করা হয়, তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


'স্ত্রী- কার্তিকচন্দ্র বাগ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র" আউসগ্রাম। ওখানে অজয় 
নদীর পাশে ধুপুড়ি গ্রাম। গতবারের বন্যায় ৪ জায়গায় ওখানে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। 
বর্ষার আগেই যাতে বাঁধগুলোর মেরামত হয় এবং দুর্বল এলাকাগুলোর যাতে 
মেরামত হয়, তারজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই। গতবারে ধুপুড়ি 
গ্রামে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জন্য চারটি গ্রামের লোকদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে 
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যেতে হয়েছিল। বিশেষ করে আদিবাসী পরিবারের ৬৪টি পরিবারকে ভেদিয়া মৌজায় 
স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এছাড়া ওখানে এক হাজার একর কৃষি জমিতে বালির 
চর পড়ে গেছে। ব্যক্তিগত ভাবে জমির মালিকরা সেই বালি সরাতে পারবে না। 
ওখানে জেলা পরিষদ থেকে চার লক্ষ টাকা সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু এই টাকা 
যথেষ্ট নয়। সেজন্য রাজ্য সরকার সরকারি ভাবে উদ্যোগ নিয়ে যাতে বালি সরানোর 
কাজ করে, সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সুরত বকসী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
' মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আবেদন জানাচ্ছি যে, গত ১৯৯৮ সালের জুলাই 
মাসে আমার বিধানসভা কেন্দ্র যেখান থেকে জিতে এসেছি বিষুণপুর পশ্চিম, সেই 
বিধানসভা, কেন্দ্রের একজন মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা, নাম সবিরান 
বিবি-_তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল। ওখানকার লোকেদের জনরোষে ওই 
মামলা পুলিশের কাছে থেকে সরিয়ে নিয়ে সি. আই, ডি.-কে দেওয়া হয়। সি. আই. 
ডি. থেকে যাদের নাম করে চার্জশিট দেওয়া হয় তারা সিপিএমের আশ্রিত 
সমাজবিরোধী। ওই মামলার যারা সাক্ষী দেবে ঠিক হয় ওই সমাজবিরোধীরা তাদের 
ঘরবাড়ি, পুড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দক্ষিণ ২৪ 
পরগণা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে চলছে। বিষ্ুপুর পশ্চিম মুসলীম সম্প্রদায়ের এই 
মহিলাকে হত্যা করার পরে যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়. তারা ওই 
হত্যামামলার সাক্ষী যাতে না দিতে পারে তার চেষ্টা করছেন। সেইকারণে আমি 
আপনার মাধ্যমে পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে অবিলম্বে পুলিশকে সচেষ্ট 
করেন এবং এই ব্যাপারে যারা দোষী তাদের শাস্তি হয়। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার পিলা ব্লকে 
ব্রিটিশ যুগের তৈরি একটা সেচ বাংলা রয়েছে। ওখানকার এলাকা প্রায় ৩০ একর, 
ওই সেচ দপ্তরের বাংলোটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ওখানে ১ একর পুকুর রয়েছে 
এছাড়া ৪০-৫০ লক্ষ টাকার সব দামী দামী গাছ রয়েছে। সেই কারণে মাননীয় সেচ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, ওই সেচ বিভাগের বাংলোটি 
সংস্কার করে যাতে ওখানে শিশু উদ্যান করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। শিশু উদ্যান 
করে সাংস্কৃতিক পরিবেশ যাতে উন্নত করা যায় তারজন্য দাবি রাখছি। সাথে সাথে 
ওখানে যে ৪০-৫০ লক্ষ টাকার শাল, সেগুন গাছগুলো আছে, সেগুলো ঠিকমত 
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ব্যবহার করলে ওর থেকে অনেক টাকা আসতে পারে। কিন্তু যেহেতু ওই জায়গাটি 
সেচ দপ্তরের অধীনে সেইকারণে ওখানে স্বাধীনভাবে কিছু করা যাচ্ছে না। সেই 
কারণে দপ্তরটিকে অনুরোধ করছি যাতে ওই বাংলোটির সমস্ত কিছু সংস্কার করে 
ওখানে শিশু উদ্যান করা যায়। 


শ্রী তন্ময় মণ্ডল £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৭৫ সালে হাজি বাদশা আলি তৎকালীন রাজ্য 
সরকারের নামে ৬ বিঘা জমির উপরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জন্য জমিটি দান করেন। 
তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রী অজিত পাঁজা মহাশয়। তিনি স্থির করেছিলেন ওখানে টু 
বেডের হাসপাতাল বিল্ডিং করা হবে। আজ প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল সেই সম্পর্কে 
কোনও নজর নেই, এই নজর দেবার জন্য বলছি। এছাড়া রাজারহাট পাথরহাট, 
বেক জোওয়ানী' এবং সাতপুর এই ৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার নেই, কোনও 
নার্স নেই এবং ওষুধপত্রও নেই। ওখানে অবাধে গরু, ছাগল এবং শুয়োর ঘুরে 
বেড়ায়। ওখানে গরিব মানুষেরা স্বাস্থ্যের পরিষেবা পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া ১৯৯২ সালে ২২ কাঠা জমি নিয়ে তিন তলা 
বিশিষ্ট একটি বাড়ি, যার দাম ৩ কোটি ছিল, ওই বাড়িটি ছিল সুকুমার রায়ের। 
ওই বাড়িটি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে দিয়েছিলেন কিন্তু রাজ্যসরকার সেই দান গ্রহণ 
করেন নি। সেইজন্য হাইকোর্টের মাধ্যমে বাড়িটি ফেরৎ পাওয়া যায়। 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং অন্য সদস্যের নাম ডাকা হয়।) 


শ্রী কমলাক্ষি বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
বাগদা মূলত শিডিউল কাস্ট এবং আদিবাসী, অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহিত। ওখানে 
প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল এবং সেকেন্ডারি স্কুল খুব বেশি নেই। আর কলেজ তো 
একেবারেই নেই। সেই কারণে আমি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যে, ওখানে 
আনুপাতিক হারে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল করা হোক 
কারণ ওখানে ভর্তির সমস্য ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। 


[12-20 -_- 12-30 07.] 


শ্রী অন্বথিকা ব্যানার্জি £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী নিরুপম 
সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অত্যন্ভ. গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সুযোগ 
নিতে চাই। স্যার আপনি জানেন, বহু বলার পরে আমরা এম. এল. এ-রা ১৫ 
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লক্ষ টাকা করে বছরে খরচ করার জন্য পেয়েছি কিছু আমি আপনাকে দুঃখের 
সঙ্গে জানাচ্ছি গত ৭1৮ মাস হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের প্রজেক্ট পাস হয়ে 
যাওয়ার পরেও টাকা পাস হয়ে যাওয়ার পরেও কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পরেও আমি 
দেখছি আমাদের এলাকায় কোনও কাজ এই প্রজে্ট এর আন্তারে এখনও নেওয়া 
হয়নি। আমি এটাও জানাই হাওড়া শহরে প্রত্যেকের অবস্থা এই রকম। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ব্ট্াক্টারদের পিছনে গভর্নমেন্ট 
ছুটবে না গভর্নমেন্ট এর পিছনে কন্ট্রাকটার ছুটবে? স্যার, প্রজেক্ট পাস হয়ে যাওয়া 
সত্বেও ক্ট্রাক্ট দেওয়া সত্তেও কন্ট্রাক্টারের অভাব নেই, তারা কাজ করছেন না। 
সরকারের টাকা রয়েছে, প্রজেক্ট পাস হয়ে গেছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আমরা কথা 
দিয়েছিলাম আমাদের কেন্দ্রের মানুষের কাছে কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। এমন 
কি, সামান্য. টিউবওয়েল এর কাজও হচ্ছে না। অবিলম্বে সেই সমস্ত প্রজেক্ট এর 
কাজগুলি যাতে হয় সেটা দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। 


রী ব্রল্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তমলুকের কাছে গঞ্জ নারায়ণপুর প্রতাপখালি খালের 
উপর যে শ্তুইস গেট আছে তা অত্যন্ত পুরনো, ব্রিটিশ আমলে তৈরি। রীপনারায়ণের 
জল এই খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়। এখান দিয়ে কোনও প্রকারে জল যাচ্ছে না, 
ফলে জলনিকাশী ব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্য্যস্ত। স্ত্ুইস গেটও অপারেট করা যাচ্ছে 
না। নরঘাট বিধানসভার নন্দকুমার ব্লকের ৫টি অঞ্চলের দোফসলা চাষ এই জলের 
উপর নির্ভর করে, মহিষাদলের ব্রকেও কয়েকটি অঞ্চলের ভাগ্য এই জলের সঙ্গে 
জড়িত। এই বিষয়ে আমি এ দপ্তরের অফিসাদের বলেছিলাম, তারা বলেছিলেন 
মহিষাদলের ভোলসারা শলুইস গেটের কাজ শেষ না হলে শ্লুইস গেট এর কাজ ধরা 
হবে না। আমি জেনেছি যে মহিযাদলের ভোলসারা শ্ুইস গেট-এর কাজ সমাপ্তির 
মুখে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে নারায়ণপুর ন্ুইস গেটটি নৃতন করে নির্মাণের 
জন্য সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। এটি হলে মহিষাদলের বিরাট অংশ এতে 
উপকৃত হবে। নরঘাট এলাকা ও মহিসাদল এলাকার দোফসলা চাষেরও সুবিধা 
হবে। 


শ্রী:আবদুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে 
দিয়ে পঞ্চয়েতে প্রচুর টাকা ২দৈওয়া হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে 
হাসপাতালের চিকিৎসা যেটা বিনা পয়সায় হত, সেখানে চিকিৎসার জন্য এখন 
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একটা চার্জ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যারা বি. পি. এল.-এর আওতায় বাস করেন, 
দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন এম. এল. এ সার্টিফিকেট দিলে তাদের বিনা 
পয়সার চিকিৎসা হয়। কিন্তু সি. টি. স্ক্যান করার জন্য ফিজ্‌ মুকুব করার জন্য 
রোগীদের যে সার্টিফিকেট দিতে হয় সেটা আনতে হয় রাইটার্স থেকে। ফলে 
মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বিভিন্ন জেলা থেকে রোগীদের এসে রাইটার্স থেকে 
অনুমোদন নিতে হয়, এতে প্রচুর সময় লেগে যায়, এতে রোগীদের খুব অসুবিধা 
হয়। তাই এটা পঞ্চায়েতকে বা জেলা পরিষদকে যদি দায়িত্বটা দেন তাতে রোগীরা 
উপকৃত হবেন ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ হবে। 


শ্রী আবুল হাসনাত' $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জঙ্গীপুর বিধানসভার অস্তর্গত 
চরবাজিতপুর, ফিরোজপুর, নারুখাকি গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামে সম্পূর্ণরূপে এখনও 
বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। যাতে দ্রুত বিদ্যুৎ পৌঁছায় তার জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


রী অর্ধেন্দু মাইতি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর এলাকায় বাজপুর- 
এগরা মেটাল রোডটি একমাত্র যাতায়াতের পথ। এ রাস্তাটি দীর্ঘকাল ধরে সারানো 
হচ্ছে না। ফলে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আমি পূর্তমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি অবিলম্বে বাজপুর-এগরা রোডটিকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধকালীন 
তৎপরতার সঙ্গে সারানো হয়। 


শ্রী ধনগ্রয় মোদক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পর্যটনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পলাশী একটি এতিহাসিক স্থান এবং এন. এইচ. 
থার্ট্রি ফোর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ নয়, 
বিদেশিদের কাছেও এই জায়গার একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে পর্যটকরা 
হ্যারাস হচ্ছে। সেখানে কোনও বাথরুম নেই এবং পর্যটকদের থাকার কোনও ব্যবস্থা 
নেই। পলাশীকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে, ভারতবর্ষের মানচিত্রে এবং 
পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে যাতে পলাশী স্থান পায় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি।, 


শ্রী নেপাল মাহাতো $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিভাগী মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি বিষয়ে। 
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ইলেকশানের আগে ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে 
রির্জারভেশান করার জন্য সরকার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেটা. আনন্দবাজার 
পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল ১৩.৪ তারিখে। ইলেকশান প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যস্ত 
মন্ত্রিসভা সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, ওবিসিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির ব্যাপারে রির্জারভেশানের প্রক্রিয়াটি 
এখন কি পর্যায়ে আছে তা যেন তিনি অবহিত করেন। 


শ্রীমতি কুমারী ঝুঁজুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাদারিহাট বিধানসভা 
কেন্দ্রের সদস্যা। আমার কেন্দ্রের মধ্যে বীরপাড়া অঞ্চলে একটি স্টেট জেনারেল 
হাসপাতাল আছে একশ বেডের। কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তারের অভাবে মানুষ সেখানে 
চিকিৎসা পাচ্ছে না। এখানকার মানুষকে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি হাসপাতালে 
রেফার করা হয় চিকিৎসার জন্য। ফলে রাস্তার মধ্যেই অনেক সময় মানুষ মারা 
যায়। বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুরা মারা যায়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় 
্া্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে হাসপাতালটি পূর্ণ রূপ পায় এবং এলাকার 
লোকেরা যাতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। 


শ্রী অসিত মাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বীরভূম জেলায় ব্রাক্ষণী নদী আছে। সেখানে 
ভাঙলা এবং কাদরের উপরে ব্রিজ না হওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষকে বর্ষার 
সময় জলবন্দি অবস্থায় থাকতে হয় এবং সেই সময় স্কুলের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া 
করতে পারেনা, স্কুলে যেতে পারেনা। সেই সময় যদি কোনও মানুষ অসুস্থ হয় বা 
মা-বোনেদের প্রসব বেদনা উঠলে মানুষকে বাড়িতে থাকতে হয়। আমি দীর্ঘদিন 
ধরে অনুরোধ করছি ভাঙলা ও কাদরের উপরে ব্রিজটি করার জন্য এবং হাজার 
হাজার মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। 


শ্রী মেহে্বুব মন্ডল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার বিধানসভাকেন্দ্র গলসি। সেখানে 
দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র আছে। সেই স্বাস্থ্যকেন্্র দুটিতে উপযুক্ত ডাক্তার থাকা 
সত্তেও সরঞ্জামের অভাবে মানুষ ঠিকমত চিকিৎসা পাচ্ছে না। 


বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে একমাত্র বর্ধমান জেলা হাসপাতালের উপর নির্ভর 
করতে হয়। গলসিতে একটা নতুন হাসপাতাল হলে আশেপাশের বু এলাকার 
মানুষও উপকৃত হবে। তাই গলসিতে একটি নতুন হাসপাতাল করার দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী মহববুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলার টাচল খানায় টাচল কলেজ থেকে 
১১. ১২ শ্রেণীতে পড়াবার যে ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রী যতই বলুন ভর্তির সমস্যা নেই, কিন্তু সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে হয়রান 
হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে টাচলে রাণী দাক্ষায়নী বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
পরিণত করা হোক, সঙ্গে সঙ্গে কলিগ্রাম, গোয়ালপাড়া, খড়বা, গোয়ালখাড়া, সস্তোষপুর 
প্রভৃতি জায়গাতেই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পরিণত করা হোক, এই দাবি মাননীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


শ্রী গুরুপদ দত্ত $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পাট শিল্পের বর্তমান সংকটময় অবস্থায় জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। অবাধে সিচ্েটিক ব্যাগের প্রচলনের ফলে এই শিল্প বিপন্ন 
হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন গুনছে। এই শিল্পকে 
বাঁচানোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা টাস্ক ফোর্স যাতে তৈরি করা 
হয়, সেই অনুরোধ করছি। 


শ্রী কালীপদ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র শ্যামপুর। 
উলুবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের গড়চমক খেয়া ঘাট থেকে গাদিয়াড়া নতুন ব্রিজ 
নির্মিত হয়েছে। আমার অনুরোধ, যাতে উলুবেড়িয়া থেকে সরাসরি দামোদর পর্যস্ত 
বাসগুলো চালানো যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, এই কংগ্রেসের দু-কান কাটা। ওরা তৃণমূলের সঙ্গে 
একসাথে এখান থেকে বেরিয়ে গেল আবার কিছুক্ষণ পরে একসাথেই ফিরে এল। 
এদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করেছে। এরাই আবার 
স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। এই প্রস্তাব আনার কোনও এৈতিক 
অধিকারই নেই তাদের। 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জল 
ও সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত বন্যায় নদীয়া জেলায় বিভিন্ন 
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বাঁধ ভেঙে যায়। করিমপুর ব্লকে মধুবাড়ী বাঁধের জন্য ২০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় 
হচ্ছে। জেলা-পরিষদের তত্বাবধানে সেই কাজটা সুষ্ঠভাবে হচ্ছে না। রাণাঘাট-হবিবপুর 
থেকে পোড়াডাঙ্গা বাধের কাজ হচ্ছে ২৫ লক্ষ টাকার, ঠিকদারদের মাধ্যমে। কৃষ্ণনগরে 
জলঙ্গি নদীর উপর বাঁধটা ভেঙে গিয়েছিল, তারও মেরামতি হচ্ছে না। কালীগঞ্জে 
জগত্বল্লভপুরে যে বাধ আছে, সেটাও মেরামত হচ্ছে না। চাকদায় তারিণীপুরে লক্ষ 
লক্ষ টাকা খরচ করে বাঁশের খাঁচা দিয়ে করা হচ্ছে, সেটা শেষ না হতেই জেলা- 
পরিষদ ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। সেই বিল সাবমিট হয়েছে, কিন্তু জেলাশাসক 
আপত্তি দিয়েছে। এ বাঁধগুলো যাতে দ্রুত সারানো হয়, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি। 


সেই ব্রিজের কাজ এখনও শেষ না হওয়া সত্তেও জেলা পরিষদের উপরে 
প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার উপর বিল সাবমিট হয়েছে। সেই বিল পাশ হয়ে যাওয়ারও 
ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলা শাসক আপত্তি জানিয়েছেন। তাই স্যার 
_ নদীয়া জেলার এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যেন এই ব্যাপারে 
তদন্ত করা হয় এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী রতন পাখিরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আমার বিধানসভা এলাকা ঘাঁটালের একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, প্রতি বছরই এই বর্ধার সময় ঘাঁটালের মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়ে। 
কারণ ওখানে বেশি বৃষ্টি হলে বেশি বন্যা হয় এবং কম বৃষ্টি হলে কম বন্যা হয়। 
ওখানে এই ঘাটালে ঢোকার মাথায় পীচ রাস্তায় তিনটি চাতাল আছে। এই চাতাল 
তিনটি প্রতিবছরই বর্ধার সময় একেবারে ডুবে যায় এবং বাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় এবং মানুষ বাধ্য হয়ে নৌকা করে ওই তিনটি চাতাল পার হয়। তাই 
আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর কাছে দাবি যে, এই তিনটি ব্রিজকে যেন ওভারব্রিজ 
উন্নীত করা হয়। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের দেশে কৃষির উপর 
তাতের স্থান। তস্তজীবিদের সংখ্যা গোটা দেশে ব্যাপক। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 
আধুনীকি প্রযুক্তির মাধ্যমে এই শিল্পটাকে গড়ে তোলবার জন্য ১৯৯৮ সাল ১০ই 
জুলাই মিনিস্থ্রি অফ টেক্সটাইল থেকে সারকুলার হয় এবং বলা হয় যেমন, 
তামিলনাড়ুর সালেমে, গৌহাটিতে এবং যোধপুরেও আছে এবং ইউ পির বেনারসেও 
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যেমন রয়েছে, এখানেও করা হোক। ৭০ পারসেন্ট কেন্দ্র দেবে এবং ৩০ পারসেন্ট 
রাজ্য সরকার দেবে। কিন্তু কোন একটা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে। অলরেডি 
কেন্দ্রীয় সরকার শাস্তিপুরকে এক্সপোর্ট জোন হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছে। ইরক্রান্ট্রীাকচার 
আছে। অবিলম্বে এটা চালু করার আবেদন করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আমার 
বিষয়টা পাল্টাচ্ছি। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ না না এটা বলা যাবে না। আপনার বিষয় বলুন। 


পরী রবীন দেব £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমার বালিগঞ্জ বিধানসভা 
এলাকার তিনটি ওয়ার্ড _-৬৫, ৬৬ এবং ৬৭ এখানে পানীয় জল সরবরাহের 
ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। এই কর্পোরেশন যারা পরিচালনা করছে তৃণমূল, ওরা 
এম পির দেওয়া টাকা এম এল এ ফান্ডে দেওয়া টাকা অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে 
পানীয় জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা কার্যকর করছে না। তাই পুরমন্ত্রীকে এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


[12-40 -_- 12-50 [0-1.] 


রী নির্মলচন্দ্র মন্ডল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
কারিগরী শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন রাখছি। আমি সোনারপুর তফসিলি 
বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। সোনারপুর এলাকা কলকাতার মতই জনবসতিপূর্ণ 
এলাকা এবং অনেক তফসিলি মানুষের বাস। আজকে সরকার বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী 
শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছেন, আমি তাই আবেদন করছি সোনারপুরের কাছাকাছি 
জায়গায় একটা কারিগরী শিক্ষা বা পলিটেকনিক স্কুল করার জন্য। আমি মনে করি 
সোনারপুর এলাকায় যদি একটা কারিগরী স্কুল করা যায় তাহলে সুদুর দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার ক্যানিং, বারুইপুর, লক্ষীকাস্তপুর, ডায়মন্ডহারবার এই বিস্তির্ অঞ্চলের 
ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পাবে। 


শ্রী নাজমুল হকৃ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গপুর গ্রামীণ, সেখানে 
১৬টি মৌজার কৃষকরা এই বর্ষার চাষ করতে পারবে না। সেখানে ৬ নং জাতীয় 
উচ্চ সড়কের কাজ করতে গিয়ে জাতীয় উচ্চ সড়ক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব জ্ঞানহীন 
সিশ্ধান্তের ফলে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করতে গিয়ে লছমাপুর থেকে মহেশপুর 


430 /597575014 7700586101৭095 
[40 81৮, 2001] 


২-এ ক্যানেল যেটা মাটি বুজিয়ে দেন। কথা ছিল ওরা ক্যানেল পুনর্নিমাণ করে 
দেবেন। সেই কারণে আজকে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আমি দাবি করছি মাননীয় 
সেচমন্ত্রী এর ব্যবস্থা করুন। 


গ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দিনার 
লিমিটেডে হঠাৎ কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই গত ২ জুলাই তাদের কলকাতায় 
অবস্থিত যে হেড অফিস সেটা ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাবার জন্য ব্রজকিশোর ব্রিপাঠী 
একটা সার্কুলার জারি করেছেন। এটা সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটা আঘাত। 
গতকাল একজন মাননীয় সদস্য এই সভায় উল্লেখ করেছেন। আমাদের দলের নেত্রী 
শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি কড়া ভাষায় দিল্লিতে এর প্রতিবাদ করেছেন। আমি আবেদন 
করছি এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়। আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন যাতে এই অফিসের সদর দপ্তর কলকাতা থেকে 
ব্যাঙ্গালোরে না যেতে পারে। 


শ্রী নৃপেন গায়েন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় সুন্দরবন সেখানে একটা মাত্র পি. ডব্রু. ডি- 
র রাস্তা হিঙ্গলগঞ্জ থেকে দুলদুলি এটা মেরামত করতে হবে। যাতে অবিলম্বে 
মেরামত হয় তার জন্য আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুলদুলি থেক হেমনগর 
এই ২০ কিঃমিঃ রাস্তাটি ভাল, কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জ থেকে দুলদুলি এটা মেরামত করা 
দরকার। সেখানে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে, এমনকি সেখানে মানুষ 
পায়ে হেঁটে যেতে পারছে না। রাস্তাটি মেরামত করে যাতায়াতের সুগম করে 
তোলার জন্য আবেদন রাখছি। 


জ্বীমতি সাবিত্রী মিত্র $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র আড়াইডাঙা 
ছাড়ামারি গ্রামে একজন ভদ্রমহিলাকে কিছু সি. পি. এম. সমর্থক বাড়ির বায়নাকে 
কেন্দ্র করে রাস্তায় নামিয়ে মারধোর করে। আমি সেই সময় থানার মেজবাবুকে 
ফোন করি। ফোনের লাইনে থাকা সত্তেও থানার মেজবাবু বলছেন যে 'আমি নেই' 
এটা এম. এল. এ-কে বলে দেওয়া হোক। 


স্মার আমি একজন জনপ্রতিনিধি বলা সত্তেও থানার মেজবাবু রূপা বসাক কি 
করে বলে যে সে থানায় নেই, সেঁটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। থানা থেকে 
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এইভাবে বলা অডাসিটি তাকে কে দিয়েছে? এ ব্যাপারে যদি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত 
না করা হয় এবং তাকে বরখাস্ত না করা হয় তাহলে বিধানসভার সদস্য ছেড়ে 
আইন হাতে তুলে নেব। 


শ্রী তমাল মাঝি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা এলাকায় 
দুটো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্র আছে এবং কতগুলো উপস্বাস্থ্যকেন্ত্র আছে। কিন্তু উপ- 
্বস্্যকেন্দ্রের বেশ কয়েকটাতে দীর্ঘদিন ধরে স্টাফ নেই। দুটো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 
একটা কেতুগ্রামে আছে। কিন্তু তাতে একজন মাত্র ডাক্তার রয়েছেন। আরো ডাক্তারের 
অভাবে কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সেখানে প্রচুর রোগী ভর্তি রয়েছে। অবিলম্বে যাতে এই 
্বস্থ্যকেন্দ্রটাতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আসানসোল পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক 
দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ডিপোজিটররা টাকা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে মাননীয় 
সমবায় মন্ত্রী যদি স্টেপ নেন তাহলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে যে কেস হয়েছে এবং 
চার্জশিট হয়েছে তার প্রসিডিংস হাইকোর্টে স্টে হয়ে রয়েছে। যদি দয়া করে স্টেপ 
নিয়ে ইনজাংশন ভ্যাকেট করে ক্রিমিনাল কেস প্রসিড করেন তাহলে লক্ষ লক্ষ 
গরিব মানুষ তাদের জমা টাকা ফেরৎ পেতে পারেন। 


শ্রী ভুতনাথ সোরেন £ আমার নির্বাচনী এলাকা নয়াগ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্রের 
নয়াগ্রাম বকে যে তিনটে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্র আছে সেখানে কোনও ডাক্তার নেই। 
ফলে সেই এলাকার বালীগেড়িয়া, ঠাদাবিলা ও জামিরাপাল অঞ্চলের মানুষ চিকিৎসার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নয়াগ্রামের উক্ত অঞ্চলগুলো এমন বিচ্ছিন্ন জায়গায় যে 
সেখানে অনেক ডাক্তার যেতে চায়না। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি 
যাতে উক্ত জায়াগাগ্ডলোতে অবিলম্বে ডাক্তার নিয়োগ করা হয়। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোলপুর সাব-ডিভিশন এলাকার চারটে 
বিধানসভা কেন্দ্রে দীর্ঘ একমাস ধরে লোডশেডিং চলছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা 
থেকে রাত্রী ৯টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকে না। এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচস্ত 
অসুবিধার মধ্যে পড়ছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে । এবং অন্যদিকে হাসপাতালের জীবনদায়ী 
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ওষুধ রক্ষণাবেক্ষণেও প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। এই বিষয়ে ক্ষতিয়ে দেখে যাতে যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রীমতি তপতি দত্ত $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
হাবড়ার আইন-্শুঙ্খলার বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি.আকর্ষণ করছি। গত মার্চ 
মাস থেকে এ পর্যন্ত ওখানে ১৮-টা ডাকাতি হয়েছে। গত পরশু দিন বিভিন্ন সমাজ 
বিরোধী কার্যকলাপ খুন, ইত্যাদি কেসের সঙ্গে যুক্ত আসামীদের জেল থেকে বারাসাত 
কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার জন্য হাজিরা দেওয়ার সময় পুলিশের কাছ থেকে তারা 
পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় হাবড়ার মানুষ আতঙ্কিত, চিন্তিত হয়ে, পড়েছে। এই 
অবস্থায় যাতে হাবড়ার মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্জ বিদ্িত না হয় তার 
জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি 


শ্রী কমলাক্ষি বিশ্বীস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কয়েকদিন আগে অতি 
বৃষ্টিতে বাগদা অঞ্চলের নদী, খাল, বিল সম্পূর্ণ ভাবে ভরে যায়। আবার যদি অতি 
বৃষ্টি হয় সেখানে বন্যা হয়ে যাবে। সেখানে আবার অতি বৃষ্টি হলে যাতে বন্যার 
সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে 
আযাডভান্স বলে রাখছি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ (নেই) 
[12-50 -- 1-30 1010. 100100176 20100111110] 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 
রাজ্যসরকারের শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ 
করে যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা করবে, যারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে 
তাদের ব্যাপারে বলি যে-_আমাদের রাজ্যে শিক্ষা বাজেট পেশ হয়েছে, হায়ার 
সেকেন্ডারি কাউন্সিলের সভাপতির সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা করি, তিনি বলেন 
বাজেট পাস না হলে কিছু করা যাবে না। অনেক স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি শুরু 
হয়েছে। কিন্তু অনেক স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি শুরু হয়নি। জলপাইগুড়িতে এরকম 
১৭টি স্কুলে ইলসপেকশন হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কোনও অনুমোদনের চিঠি যায়নি। 
এর ফলে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ শুরু হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ 
করছে। অবিলম্বে যাতে এ স্কুলগুলোতে হায়ার সেকেন্ডারি শুরু করার জন্য অনুমোদন 
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দেওয়া হয় তার-জন্য আমি আবেদন রাখছি। এছাড়া আলিপুরদুয়ারে একটি গার্লস 
কলেজ হওয়া খুব জরুরি। সেখানে একটি গার্লস কলেজ খোলার জন্যও আমি 
মাননীয় শিক্ষা' মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নক্কর $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও এটা পরিবহন দপ্তরের বিষয়। কিন্তু 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ক্যানিং রুটে একমাস যাবৎ ৮০সি বাস চলাছে না, বন্ধ হয়ে 
গেছে। এব্যাপারে আমরা ডি. এম., এস. পি. সবাইকে বলেছি। এর আগে এই 
বাসে ৩ টাকা ভাড়া ছিল, এখন সেই ভাড়া বাড়িয়ে ৫ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু 
কোন রুটে কত বাস ভাড়া হবে সে ব্যাপারে সরকারের যে চার্ট আছে তাতে লেখা 
আছে বরাল এরিয়ায় ৩ টাকার পরিবর্তে সাড়ে তিন টাকা বাস ভাড়া করতে হবে। 
অথচ ক্যানিং-এ রুটের বাস ভাড়া ৫ টাকা করা হয়েছে। এই ভাড়া যাতে কমানো 
হয় সেটা দেখা দরকার। এছাড়া অবিলম্বে ক্যানিং রুটে ৮০সি বাসটা যাতে চালু 
করা হয় তার জন্য আমি রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী তপন হোড় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলছি। স্যার, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এয়ার 
ইন্ডিয়া হিন্দুজাদের কাছে বিক্রি করা হবে, না কি সিঙ্গাপুরের কাছে বিক্রি করা হবে 
তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখন সিদ্ধান্ত নেবেন। ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি 
বাল্‌কোকে কেন্দ্র বিক্রি করেছে। এখন এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার পরিকল্পনা করছেন। 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইউ. টি. আই. ইউনিট-৬৪-_এগুলোতে ৬ মাসের জন্য 
বিনিয়োগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে হাজার হাজার বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্থ 
হবেন। ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি এয়ার ইন্ডিয়াকে যাতে বিক্রি করা না হয় এবং 
অবিলম্বে ইউ. টি. আই. এবং ইউনিট-৬৪ এ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য আমি 
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মেহেবুব মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি- আপনার মাধ্যমে রাজ্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকে টি. এম. সি.-র সদস্য যাঁরা আছেন 
তারা এন. ডি. এ-তে ফিরে যাবেন, তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন আপনারা দেখেছেন 
১৯৯৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বি. জে. পি. সরকারের আহানে লাহোর যাত্রা 
হয়েছে তারপরই মে-জুন মাসে কার্গিল যুদ্ধ শুরু হয়, ২৬ শে জুলাই কার্গিল 
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অপারেশন' বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে, ১৪ই জুলাই মুশারফ ভারতে আসছেন। ১৭ 
তারিখে উত্তরপ্রদেশে যে নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা ষড়মন্ত্ 
করতে চাইছেন এবং তীরা বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে চাইছেন। 
আমি বলতে চাই, 


(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়) 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পার্লামেন্ট বা 
আযসেম্বলিগুলোতে মানুষের স্বার্থে, মানুষের উন্নতির জন্য, মানুষের কল্যাণের জনা 
কথাবার্তা বলা হয়। কিন্তু সেখানে আমাদের বিরোধী শাসক দলের যে কথাবার্তা 
সেগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মিঃ মিশ্র, আপনি কি বলছেন। ওসব বলা যায় না। 
আপনার বক্তব্য রেকর্ড হবে না। 


শ্রী শিশির অধিকারী ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, স্যার আমি আপনার মাধ্যমে 
একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল 
মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে কৃষক 
সমিতির নামে ডেপুটেশন দেয়ার নাম করে সি. পি. এম.-এর কিছু লোক আক্রমণ 
চালায়। তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত চেয়ার-পার্সন মহিলার ওপর আক্রমণ চালায় এবং 
আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং 
পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে পঞ্চায়েতের 
কাজ যাতে সুচারুরূপে চলে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী মানস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রে একটা সরকার চলছে 
এবং তারা দেশটাকে বিক্রি করে দেয়ার একটা নীতি নিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি 
করে দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এন. টি. সি-র ১০টা মিল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে। এর পাশাপাশি আমরা দেখছি ইউ এস ৬৪'-র ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করে 
দিয়ে গোটা দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। 
এয়ার ইন্ডিয়া কার কাছে বিক্রি করা হচ্ছে, বোফর্স কেলেস্কারির সঙ্গে যুক্ত হিন্দুজা 
গোষ্ঠীর কাছে এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করা হচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকার তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি-_এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। 
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শ্রী পরশ দত্ত ঃ আমি আপনার মাধ্যমে এই সভার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় তুলে ধরতে চাই। স্যার, এই কলকাতা শহরে ১৩৩নং মিনি বাস রুটের বাস 
গুলো দীর্ঘদিন ধরে ত্যাপ্রুভড রুট ছেড়ে অন্য রুটে চলছে। কারণ অন্য রুটে 
চালালে দু" পয়সা বেশি আয় হয়। এ বিষয়ে আর. টি. এ. বারবার বলা সত্বেও 
তারা শোনেনি। এমন কি হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে, তাও মানা হচ্ছে না। স্যার, 
আমি জানতে চাইছি এই সাহস মিনি বাস অপারেটররা কোথা থেকে পাচ্ছে। 
হাইকোর্টের অর্ডার ফল্যাউট করে কয়েক বছর ধরে তারা এভাবে বাস চালাচ্ছে। 
এ মিনি বাস অপারেটরদের একটা ইউনিয়ন আছে, সেটা পরিবহন মন্ত্রীর দলভুক্ত 
এবং যেহেতু পরিবহন মন্ত্রী নানান বে-আইনি কাজকে প্রশ্রয় দেন সেহেতু এই মিনি 
বাস অপারেটররা এই বে-আইনি কাজে সাহস পাচ্ছে। 


(এই সময় সভার কাজ ১-টা ৩০ মিনিট পর্যস্ত মুলতুবি ঘোষিত হয়।) 
[2০ [3920655 1-30 -_ 2-00 0.7. 11018010110 8৫)08171)170111] 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি £ স্যার, হাউস আযডজর্ন করে দিন। কারণ কোনও বিসনেস 
নেই। (নয়েজ) আপনি সংসদীয় পদ্ধতি ভেঙে দিচ্ছেন। টেজারি বেঞ্চের কেউ নেই, 
বাজেট পেশ করার মন্ত্রী নেই, সংসদীয় মন্ত্রী নেই, চীফ হুইপ নেই। আপনি হাউস 
আযডজর্ন করুন। 


17 919681061: 0719 0170 91০9101 0170 0170 1,92001 01 (112 0)01০- 
91110) 15 [065010. আমরা দুজনেই চালিয়ে যাব। 


0 0 0211২ 


শ্রী তাপস রায় $ অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
০৬ 910810 20)0॥া) 010 1700150 1111190101619. স্যার, একটা সরকার এইভাবে 
টলছে, আজকে বাংলা এইভাবে চলছে? চীফ হুইপ নেই, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের 
মন্ত্রী নেই। অথচ লিডার অফ দি অপোজিশন এখানে বসে আছেন বলবার জন্য। 
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কিন্তু পাওয়ার মিনিস্টার নেই। 17010010191 900. 510810 80)0আা। 116 110050. 
0 0517655 15 01010. 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। 
আপনি নিজেই বারবার বলেছেন যে, বিভাগীয় মন্ত্রী যেন শুধু কোশ্চেন আওয়ার 
নয়, সারাদিন যেন তারা থাকেন। অথচ আপনার নির্দেশ ভায়োলেট করে পাওয়ার 
ডিপার্টমেন্টের মতন একটা বাজেটের কি চেহারা দেখুন? এ তো হাউসের অবমাননা। 
আপনি হাউস আ্যাডজর্ন করে দিন, একটা স্টিকচার দিন কেন এই রকম হল। 
এরফলে হাউসের কোনও মর্যাদা থাকে? 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় পার্লামেন্টারি 
আ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার এখানেই ছিলেন, গ্রন্থাগার মন্ত্রী মহাশয়ও আছেন। একটা 
গ্যাপ হয়ে গিয়েছে। সাধারণত বাজেট নিয়ে আলোচনা দুটার সময় হয় তাই মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী ধরে নিয়েছেন দুটার সময় হবে, তারজন্য তার আসতে একটু দেরি 
হচ্ছে। 
(0152) 
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9171 11117791 381167166 : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কমিউনিকেশন 
গ্যাপ হয়েছিল ঠিকই। তারজন্য আসতে পারিনি। নিশ্চয়ই তারজন্য আমি .দুঃখিত। 
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শ্রী পঞ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তার 
তীব্র বিরোধিতা করছি এবং বিরোধীদলের আনীত সমস্ত কাটমোশনকে সমর্থন করছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিতর্কে অংশ গ্রহণ বড় কথা নয়। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে--প্রশাসনিক সঙ্কট, সাংবিধানিক সঙ্কট এবং তার সাথে 
মহা আশঙ্কার বিষয়__সংসদীয় সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আজকে 
সকালবেলার কাজের পর সভার কাজ দেড়টা পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। দেড়টার 
সময় বিদ্যুৎ মন্ত্রী তার বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় উপস্থিত হয়ে বিরোধী পক্ষ 
এবং সরকার পক্ষের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি এবং 
সদস্যরা উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের একজন সদস্যও উপস্থিত হলেন 
না। এমন কি, দেখা গেলো, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীও গরহাজির। তারজনা আমি বলতে 
চাই, প্রশাসনিক সঙ্কটের জন্য, শাসকদলের সঙ্কটের জন্য সংসদীয় সঙ্কটের মুখোমুখি 
হয়েছি আমরা। এই সরকার সংসদ এবং সংসদীয় কার্যকলাপকে কোনও রকম 
গুরুত্ব দিতে রাজি নন। এখান থেকে দুই ফার্লং দূরে রাইটার্স বিল্ডিং, সেখান থেকে 
সময় মত বিধানসভায় আসার প্রয়োজনীয়তা বা তাগিদ তারা হারিয়ে ফেলেছেন। 
আমাদের প্রতিবাদ সেখানেই। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ৰ, সভাকে আপনি অমর্যাদার 
হাত থেকে রফা করেছেন। ট্রেজারি বেঞ্চ যেহেতু, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উপস্থিত নেই, 
তারজন্য সভার কাজ আপনি আধ ঘন্টা স্থগিত করে দিয়েছেন। তারজন্য আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী তার এই বাজেট ভাষণে তিনি বলেছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের ব্যাপারে তারা সচেষ্ট এবং সচেতন। বিদ্যুত ছড়িয়ে দিয়েছেন 
তিনি। কিন্তু আজকে সি. পি. এম. দলের সদস্য আনন্দগোপাল দাস মহাশয় তার 
মেনশন করবার সময় বলছিলেন যে, বোলপুর এবং চারটি সংলগ্ন বিধানসভা 
কেন্দ্রে গত চারদিন ধরে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘন্টা করে বিদ্যুৎ নেই। 


সেখানকার ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না। আসল কথা আমি 
বলছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ছত্রে ছত্রে যে কথা বলেছেন, যে দাবি করছেন সেটা 
ঠিক নয়। ব্যর্থতা গোটা বিদ্যুৎ দপ্তরে ছেয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
বলতে চাই আজকে পশ্চিমবাংলায় এই সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তাতে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলায় যে উৎপাদন হচ্ছে তার সঙ্গে যে চাহিদা তাতে কোনও 
মিল নেই। উৎপাদন বলছেন সারপ্লাস। কিন্তু কলকাতা থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে 
বারুইপুরে যান, তার চেয়ে একটু বেশি কলকাতা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে যান 
সেখানে আপনি দেখবেন দিনের ভেতর ৪ ঘন্টা থেকে ৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ নেই। 
কলকাতার উপকণ্ঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি গড়পড়তা দিনের ২ ঘন্টা থেকে ৪ ঘন্টা 
বিদ্যুৎ নেই। এই সরকার পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে যতটা আগ্রহী, এই 
প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিকরণ করতে তার চেয়ে আগ্রহী বেশি। আমি বাজেটের 
আলোচনায় যাবার আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে 
সেটা বলব। মাননীয় অপ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৯ সালে ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজ্য 
গ্রামীণ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ পৌঁছে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
ন্ধপ্রদেশে ২৬.৫৮৬টি গ্রাম আছে, এই ২৬ হাজার ৫৮৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে 
গেছে। 


(গোলমাল) 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে পারছি না, আমি বসে পড়ছি। 
(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি তার নিজ আসনে বসে পড়েন) 
মিঃ স্পিকার $ আপনি বলুন। | 


শ্রী পন্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অন্ধপ্রদেশে শতকরা ১০০ ভাগ 
গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। হরিয়ানায় শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে 
গেছে। মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, মহারাষ্ট্রে শতকরা 
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১০০ 'ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, পাঞ্জাবে শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে গেছে, রাজস্থানে শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। তামিলনাড়ু 
কাতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। আর সেখানে পশ্চিমবাংলায় শতকরা 
৭৭.২ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছোতে পেরেছে এই সরকার। ব্যর্থতাটা এখানেই। 
আপনারা কংগ্রেস আমলের কথা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেন। আজকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে প্রতিটি রাজ্য শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছাতে পেরেছে কিন্তু সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে 
পারেনি। আজকে মন্ত্রী মহাশয় নিজে স্বীকার করেছেন যে ৭৮৮৫টি মৌজায় বিদ্যুৎ 
পৌছে দিতে পারেন নি। কি করে পারবেন? গ্রামীণ বিদ্যুং সংস্থা, রুরাল 
ইলেকট্রিফিকেশান বোর্ড, তার মাথায় বসিয়ে রেখে দিয়েছেন দলীয় একজন প্রাক্তন 
বিধায়ককে। কোনও একজন টেকনিক্যাল লোককে বসানো হয়নি। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের 
জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনও একজন লোককে বসাতে পারতেন, বিদ্যুৎ বিভাগের 
কাজ জানেন এই রকম একজন লোককে বসাতে পারতেন, বিদ্যুৎ সম্পর্কে কলা- 
কুশলী মানুষ সেই রকম একজনকে যদি বসাতে পারতেন তাহলে উপকার হত। 
তিনি জানতেন কোন মৌজায় আগে যেতে হবে, কোন মৌজাকে আগে প্রায়রিটি 
দিতে হবে, কোন গ্রামে আগে যাওয়ার দরকার আছে, এমন গ্রামে যেতে গেলে কি 
টেকনিক্যালিটি, ফেসিবিলিটি আছে সেটা জানা দরকার। সেখানে একজন রাজনৈতিক 
মানুষকে দিয়ে কোটি কোটি টাকা নিয়ে সংস্থাটাকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। তার 
জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেন নি। আজকে এই 
সরকার স্বীকার করেছে কেন্দ্রের যে বিদ্যুৎ উৎপাদন দপ্তর আছে, যারা বিদ্যুৎ তৈরি 
করে, সেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ দপ্তর ৩৮৬০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদের কাছ 
থেকে পায়। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লোকসভায় যেটা বলেছেন সেটা অত্যন্ত মারাত্মক, 
সেখানে বলছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১,১৭৫ কোটি টাকা পাওনা আছে। পশ্চিমবাংলায় 
যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা আছে এন. টি. পি. সি. তাদের 
১,১৫৭ কোটি টাকা পাওনা আছে। অন্যান্য রাজ্যের কথা ধরুন, মহারাষ্ট্র কাছ 
থেকে ৪,৩৭৭ কোটি টাকা পাওনা, তামিলনাড়ুর কাছ থেকে ২৭০ কোটি টাকা 
পওনা, গুজরাটের কাছ থেকে ৪০১ কোটি টাকা পাওনা, সেখানে পশ্চিমবাংলা 
থেকে ৪০১ কোটি টাকা পাওনা আছে। এন. টি. পি. সি. বিদ্যুৎ দিয়ে দিচ্ছে, দাম 
দিতে পারছে না। অথচ সি. ই. এস. সি. কি করছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি জানেন, পত্র-পত্রিকায় রমাপ্রসাদ গোয়েংকা বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি 
শিল্পে দারুন অগ্রগতি করেছে। | 
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কিন্তু কেন বলেন জানেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তার কারণ সি. ই, এস. 
সি.-র কাছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কয়েক হাজার কোটি টাকা যা পাওনা আছে তা 
আদায় করবার কোনও উদ্যোগ রাজ্য সরকারের নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি 
আজকে বলবেন, কত কোটি টাকা আর পি জি গোষ্টির কাছে পাওনা আছে, আর 
কত কোটি টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছেন? আর পি জি-কে 
জন্য। তাই রাজ্য সরকারের উচিত আর পি জি গোষ্ঠী, সি. ই. এস. সি-র ওপর 
চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও চাপ সৃষ্টি করছে না। 
সি. ই. এস. সি-র কাছ থেকে পাওনা টাকার সুদ আদায় করা উচিত। তারজন্য 
তাদের দায়ী করা উচিত। তার কারণ, এন. টি. পি. সি.-কে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
দেয় টাকার ওপরে সুদ গুণতে হচ্ছে। আমরা এন. টি. পি. সি-র রাজ্য থেকে সেই 
টাকা রিয়ালাইজেশনের কোনও ব্যবস্থা নিই না। রিয়ালাইজেশন কোথায়? একটার 
পর একটা ছুতো ধরে তাদের পার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মৃণালবাবু আজকে আপনি 
মন্ত্রী হয়েছেন কেন জানেন? তার কারণ, ডঃ সেন, যিনি আগের বিদ্যুতমন্ত্রী, তিনি 
চেষ্টা করেছিলেন আর. পি. জি.-র কাছ থেকে টাকা আদায় করতে । আপনার দল 
তাকে বাধ্য করেছেন সরে যেতে। তাই তিনি সরে গেছেন। যিনি চেষ্টা করেছিলেন 
আর. পি. জি.-র সাথে লড়াই করতে, সেই আর. পি. জি. গোষ্ঠী, সি. ই. এস. সি- 
কে বারবার আপনার দল হাইড করে গেছেন। তাদেরকে অথরিটি দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। তারা দিনের পর দিন গ্রাহকদের কাছ থেকে বেশি বিল আদায় করে 
যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি কলকাতায় থাকেন, আপনি জানেন। আপনি 
বিলে বিদ্যুতের কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে বার করুন, খুঁজে পাবেন না। বিদ্যুতের যে 
বিল, তার ওপরে সারচার্জ, তার ওপরে আবার সারচার্জ, তার ওপরে লেভী-এইসব 
বসিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা কোনও সাধারণ মানুষ জানে 
না, কি খাতে তার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সি. ই, এস. সি 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। 
বুদ্ধদেববাবু রাইটার্স বিল্ডিংসে একটা মিটিং করে বলবেন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে ১ 
নন্বর। এই কথাটা বলবার জন্য এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সমাজের দুরাভিসন্ধিমূলক 
কালো টাকার ব্যবসায়ীদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর পরে 
তাদের কাছে কি করে টাকা চাইবেন? আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, 
তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা লুঠ কর। তাই লুঠ হচ্ছে। এন. টি. পি. সি.-কে 
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আমাদের পাওনা টাকার ওপরে সুদ দিতে হচ্ছে একদিকে, অপরদিকে সি. ই. এস. 
সি.-র কাছে আমাদের পাওনা হাজার হাজার কোটি টাকা তা আদায়ের কোনও 
উদ্যোগ নেই। তাদের কাছ থেকে কোনও টাকা আদায় করা হচ্ছে না। এটা অন্যায়। 
রাজ্যের কোষাগারকে তছনছ করা, তহবিল তছরূপ করার অধিকার মৃণালবাবুকে 
কে দিয়েছে? আপনি বিদ্যুৎ পর্যদকে আজকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন? 
আপনি বড় বড় কথা বলেছেন। আপনার এই ভাষণে আপনি বলেছেন, নন- 
কনভেনশন্যাল এনার্জি সোর্সেস থেকে বিদ্যুৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যাপারে 
ভারতবর্ষের সংখ্যাটা কি বলছে? গত লোকসভায় এনার্জি মিনিস্টার কি বলেছেন 
ইন আ্যানসারিং টু দি কোশ্চেন পুট বাই মিনিস্টার জগদন্বাপ্রসাদ যাদব? মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি শুনুন, মিনিষ্ট্রি অফ স্টেট, নন-কনভেনশন্যাল এনার্জি সেস্‌, 
অন্ধপ্রদেশে ইনস্টল ক্যাপাসিটি ১২৮ মেগাওয়াট, গুজরাটের ১৭৪ মেগাওয়াট, 
তামিলনাড়ুর ৮৬০ মেগাওয়াট আর আমাদের পশ্চিমবাংলায় হয়েছে ০৯ মেগাওয়াট। 
সেখানে তামিলনাড়ুতে ৮৬০ মেগাওয়াট, সেখানে পশ্চিমবাংলায় অপদার্থ মন্ত্রী, তাই 
এই অবস্থা। আজকে এরা মানুষের ওপরে ভরসা রেখে নির্বাচন করে না। এরা 
পশ্চিমরাংলায় করেছেন ০৯ মেগাওয়াট। মানুষের ওপরে এদের কোনও আস্থা নেই, 
রিগিং করে এদের ক্ষমতায় আসতে হয়। আজকে তাই স্টেডিয়াম এর ভেতরে 
গুন্ডাদের আশ্রয় দিতে হয়। সেই গুভ্ডারা ধরা পড়লে তারা বলে মন্ত্রী আমাদের 
বুথগুলোকে দখল করতে নিয়ে এসেছেন, আমাদের দিয়ে রিগিং করাবার জন্য 
এনেছেন। এরা নিজেদের দোষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এদের কাজের কোনও ইচ্ছা 
নেই বলে কিছু করতে পারছে না। তা নাহলে ভারতবর্ষে এই সোসিও ইকনোমিক 
্ট্রাকচারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েও এই অবস্থা। অন্ধপ্রদেশে 
সেখানে স্টেবল সরকার ছিল না। মহারাষ্ট্রে স্টেবল সরকার ছিল না। তামিলনাড়ুতে 
সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় স্টেবল সরকার আছে, অথচ স্টেবল 
ডেভেলপমেন্ট হয়নি পঁচিশ বছরে। ইকনোমিক্স কি বলে- যেখানে পঁচিশ বছর 
স্টেবল সরকার থাকে, সেখানে স্টেবল ডেভেলপমেন্ট আসে। আপনারা পঁচিশ বছর 
ক্ষমতায় আছেন এবং স্টেবিলিটি নিয়ে কোনও ক্রাইসিস হয়নি, স্টেবিলিটির কোনও 
করবার মানসিকতার অভাব, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার ইচ্ছার অভাব এবং 
বাংলাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার 
ইচ্ছার অভাব। যে আ্যাটিচিউড, যে মেন্টালিটি থাকার দরকার ছিল সেই মেন্টালিটি 
নেই এবং সেখানেই আমাদের আপত্তি করার কারণ, শুধুমাত্র বিরোধীপক্ষে আছি 
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বলে নয়। আজকে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বড় -বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে 
রেমিংটনের মত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। মেটাল বক্স কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, 
গেস্টকিন উইলিয়ামের মত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। মেজর সেইুরে পাওয়ার 
কনজাম্পশন কমেছে। ইলেকট্রিক কনজিউম করার জন্য পাওয়ারের যে মেজর 
কনজিউম করার কথা সেটা কমেছে। পাওয়ার কনজিউমার ইনস্টিটিউশনের পাওয়ার 
কনজিউমার কমেছে। তারপরে ডোমেসটিক কানেকশান দেবার ক্ষেত্রে যতটুকু সাপ্লাই 
দেবার কথা সেটাও দিতে পারছে না। আপনার টোটাল সোল্ড টু আল্টিমেট 
কনজিউমার্স ১৯৯৯-২০০০ এর স্ট্যাটিসটিক্যাল ত্যাবস্ট্রাক্ট কি বলছে__সেখানে 
অন্বপ্রদেশে কত-_-২৪১৫.৩ আর পশ্চিমবঙ্গে কত--১৪০৪.০। গুজরাটে ২৮৫২.৪ 
আর পশ্চিমবঙ্গে সেখানে কত-_আল্টিমেট কনজিউমার্স নট ইভেন ৫০ পারসেন্ট। 
সেখানে মহারাষ্ট্রে ৪৯৬১ এবং তামিলনাড়ুতে ২৭৪৪। [) 00171201150 [0 0110 
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মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এখানেই আমাদের আপত্তি। আমরা আপত্তি করছি 
এই কারণে যে, আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ব্লীবে পরিণত হয়েছে। আজকে পত্রিকাতেই 
এই ব্যাপারে লেখা আছে। আপনার শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে একটা গর্বের বিষয় 
ছিল-_ভারতবর্ষের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ শিক্ষা নিতে কোথায় এলেন-_-কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটা একটা ভারতবর্ষের গর্বের বিষয় ছিল। তারপরে ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যখন দর্শন শান্ত্র নিয়ে পড়বেন ঠিক করলেন তখন 
কোথায় এসে পড়লেন-_না, কলকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে । সুতরাং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গর্বের বিষয় ছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ১৭তম জায়গায় 
পৌঁছেছে । সেখানে বিহার রয়েছে ১৮ তম তে। সুতরাং আমরা আজকে কাদের 
সঙ্গে তুলনা করছি যে রাজ্য একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য বলে জানি, সেই বিহার 
রাজ্যের সঙ্গে আমাদের তুলনা করতে হচ্ছে, এর থেকে লজ্জার আর কি হতে 
পারে বলতে পারেন এটা তো আজকে সরকারি দলের লজ্জা। শুধু চিৎকার করলে 
আর হৈ হৈ করলে তো আপনাদের হবে না। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যদি বিচার 
করি তাহলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাবার কথা। আপনারা পাবলিক লাইটিং 
কতটুকু দিতে পেরেছেন? আপনার ১৯৯৯-২০০০ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল ত্যাকস্টাট 
কি বলছে__216001010/ 5010 00 811111000 ০0175017015 50 থি। [00110 112170 
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সেখানে অন্কপ্রদেশে ২৯.১ আর মহারাষ্ট্রে 8৪.৫ আর পশ্চিমবঙ্গে ১০.৮ পার্সেন্ট, 
সুতরা ওয়ান অফ দি' লোয়েস্ট। উত্তর প্রদেশে অনেক বেশি, আমরা সেখানে 
ন্যুনতম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা সিঁড়ির নিচের দিকে নেমে আসছেন। 
আপনারা পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের ২৫. বছরের পূর্তি উৎসব করছেন। আপনারা 
ব্যর্থতার পূর্তি উৎসব করুন। রাজাটাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার পুর্তি উৎসব করুন। 
সেইকারণেই আমাদের প্রতিবাদ এবং সেখানে এই বিরোধিতা শুধু বিরোধীদলের 
সদস্য বলে নয়। বাংলার মানুষ হিসাবে বাংলা এক সময়ে গর্বের বিষয় ছিল। সেই 
বাংলাকে আপনারা কোথায় নিয়ে গেছেন ভাবুন। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গকে আলোয় 
উদ্ভাসিত করে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আলোক বর্তিকা তুলে দিতে। কিন্তু তা 
হচ্ছে না বলেই আমাদের প্রতিবাদ। 


আমরা যেখানে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ছিলাম আজকে সেখানে 
কঠিন অবস্থায় প্রবেশ করতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি তো আবার 
ট্যাক্সি বা বাসে চড়েন না। আমাদের তো বাসে চড়তে হয়। মিনিবাসে উঠলেই 
মিনিবাসের কনডাক্টর বলেন পিছনে যান পিছনে যান। আপনি পাদানীতে পা রাখলেই 
কনডাক্টর বলতে থাকবে-_দাদা, কাকা, মামা একটু পিছনের দিকে এগিয়ে যান, 
পিছনের দিকে এগিয়ে যান। এই পিছনে এগিয়ে যাবার সর্বনাশা অন্যতম প্রধান 
হোতা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের হাল এমন অবস্থায় দাঁড় 
করিয়ে দিয়েছেন যে বলার নয়। আপনি যদি পাঞ্জাবের অবস্থা দেখেন তাহলে 
দেখবেন ১৯৯৯-২০০০ সালে পাঞ্জাবে ইলেকট্রিক পাম্পের কনজাম্পশান দেবার 
টারগেট ছিল ৮ লক্ষ, সেখানে তারা দিয়েছিল প্রায় ৯ লক্ষর মত। 


[2-20 -__ 2-30 7..] 


মহারাষ্ট্রের টাগেট ছিল ৭ লক্ষ, তারা দিয়েছে ৭ লক্ষ। অন্ধের টার্গেট ছিল 
৬ লক্ষ, তারা দিয়েছে ৭ লক্ষ! পশ্চিমবাংলায় টােটি ছিল ৪ লক্ষ দিয়েছে ৩ 
হাজার। অন্য রাজ্যে যেখানে টােটি করেছে ৮ হাজার, দিয়ে দিয়েছে ৯ হাজার। 
এতে ওখানকার কৃষকের আর্থিক উন্নতি হবে না এখানকার কৃষকের আর্থিক উন্নতি 
হবে? ইলেবট্রিসিটি দরকার পাম্প চালানোর জন্য? তা নাহলে চাষীদের আর্থিক 
উন্নতি হবে কি করে? এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলবেন, আমরা অলটারনেটিভ 
ইকনমিকস দিচ্ছি অলটারনেটিভ ইকনমিকস কি? যে রাজ্য ৮ লক্ষ টার্গেট করে ৯ 
লক্ষতে পৌঁছায়, তখন এখানে দেখা যাচ্ছে ৫ লক্ষ টার্গেট করে আমরা ৩ হাজারে 
পৌঁছাই। তার মানে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে 
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উন্নয়নের মাপকাঠি বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হচ্ছে অন্যতম মেকুদণ্ড। আপনারা নির্বাচনের 
আগে বললেন, গরিব মানুষের ঘরে বাতি দেবেন, মিটার না দিয়ে বাতি দেবেন। 
কারণ তারা 'গরিব মানুষ । নির্বাচনের প্রাক্কালে এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের 
পরে এখানে বলছেন বিনা মিটারে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেবনা।- এখানে বলছেন 
আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিদ্যুৎ আর মিটার ছাড়া সংযোগ করা হবে না। অথচ 
আপনারাই নির্বাচনের সময় বলেছিলেন বস্তির লোক, গরিব লোককে মিটার ছাড়া 
পাওয়ার দেব। কিন্তু যেই ক্ষমতা পেলেন, এখন উল্টে গেল পথ, পাল্টে গেল মত। 
আপনারা মানুষকে বলেছিলেন মিটার ছাড়া বিদ্যুৎ দেব, গরিব লোকেরা আপনাদের 
কথাগুলিকে সত্য বলে ধরেছিল। কিন্তু নির্বাচনে জিতে আসার পরে ওদের উল্টে 
গেল মত পাল্টে গেল পথ। আসলে ওরা যা বলে তা করে না, আর যা করেন 
তা বলে না। স্যার, এখানে আমি বলতে চাই, ট্রান্সমিশান লস হচ্ছে ৪০ শতাংশ, 
যেখানে হওয়ার কথা ৯ থেকে ১০ শতাংশ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তার মানে 
তারা ক্যাপাসিটার বসাচ্ছে না। স্যার, আমার একটা টেকনিক্যাল জ্ঞান আছে, আমরা 
বারে বারে বলেছি, আপনারা ক্যাপাসিটার বসান তাহলেই তো ট্রান্সমিশান লস কমে 
যাবে। সরকারের যে লস হচ্ছে, এই লসের গুণগার কে দিচ্ছে, গরিব কনজিউমার, 
মধ্যবিত্ত কনজিউমার, সাধারণ চাষী ছোট উৎপাদক সংস্থা, তাদের থেকে আপনি 
ঘাড় মটকে টাকা নিচ্ছেন। আপনার ৪০ শতাংশ হচ্ছে ট্রালসমিশান লস, তার জন্য 
আপনি ক্যাপাসিটার বসাবেন না? আমরা দেখছি দিনের পর দিন সি. ই. এস. সি. 
তারা ট্যারিফ বাড়িয়ে যাচ্ছে, কোনও প্রতিবাদ করছেন না। কারণ নির্বাচনের সময় 
টাদা দেবে আর আলিমুদ্দীন স্ট্রিট থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসবে। আজকে বিদ্যুৎ 
দপ্তর এর ব্যর্থতা পশ্চিমবাংলার লজ্জায় মুখ ঢেকেছে। পশ্চিমবাংলায় এখন আর 
ক্যালেন্ডার দেখতে হয়না, পাজি দেখতে হয়না আমাবস্যার জন্য, যে কোনও দিনই 
দেখবেন অন্ধকার আমাবস্যা, তার মানেই সরকারের ব্যর্থতা। তাই আমাদের দেওয়া 
কাটমোশানকে সমর্থন করে বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমরা বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী পেলব কবি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন 
জানাচ্ছি। এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে বিতর্কে অংশ 
নিয়ে আমি বলতে চাই, বিরোধী দলের নেতা পঙ্কজবাবু একটু আগে এই ব্যয় 
বরাদ্দের বিলের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করলেন তাতে 
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খানিকটা অবাক হয়েছি। উনি প্রথমেই যেটা বলতে চাইলেন, বিদ্যুতের অবস্থা 
অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে এখানে খুব খারাপ এবং উদাহরণ হিসাবে উনি টানলেন 
অন্ধপ্রদেশের কথা। আপনার নিশ্চয় জানা আছে এই অন্বপ্রদেশে গত সেপ্টেম্বর 
মাসে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে তিন জন 
কৃষককে গুলি করে মারা হয় এবং সেই আন্দোলন আজও চলছে। উনি বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে এমন কথা বললেন যেন পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কিছুই 
করেনি। কিন্তু ওনারা চবিবশ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন তখন 
ওনারা কি করেছিলেন সেই ব্যাপারে আমি পরে আসছি। তবে উনি এটা স্বীকার 
করেছেন উন্নয়নের প্রশ্নে বিদ্যুৎ হচ্ছে প্রধান। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে চব্বিশ 
বছর ধরে এই বিষয়টা ওদের জানা ছিলনা। বিদ্যুতই হচ্ছে আজকে নগর সভ্যতার 
সবচেয়ে বড় স্তস্ভ। আপনারা জানেন স্বাধীনতার পরে যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয় সেই পরিকল্পনাতে সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বন্টনের ব্যবস্থা 
সরকারি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। সেই নিয়ন্ত্রণ কাদের স্বার্থে হয়েছিল? 
ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে আপনারা এটা করেছিলেন। এ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বিদ্যুতের 
জন্য পুঁজি নিয়োগ করতে চাইছেন না। বিদ্যুৎ যেটুকু উৎপাদন হত তার ষাট ভাগ 
ব্যবহার করা হত ওদের জন্য আর বাকি চল্লিশ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হত 
শিল্প ও অন্যান্য খাতে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে ছিল শুণ্য। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে 
অন্যান্য জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবহার যে গড় হার সেটা আমি তুলে ধরতে চাই। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র_-৪,৮০০ কিলোওয়াট পার আওয়ার; ব্রিটেন-__২,৭৪৮ কিলো ওয়াট 
পার আশুয়ার; জাপান-_-১,৩৬৪ কিলোওয়াট পার আওয়ার; সোভিয়েত রাশিয়া 
১,৫০০ কিলোওয়াট পার আওয়ার; চিন_-৮২ কিলোওয়াট পার আওয়ার; সেখানে 
ভারতে হচ্ছে ৫২ কিলোওয়াট পার আওয়ার। স্বাধীনতার দুই দশক পরেও ভারতের 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের এই হার দেখে মনে হয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
সরকার একটি রাষ্ট্রকে উন্নত করার জন্য কৃষি ও শিল্পর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎকে অগ্রাধিকার 
দেয়নি। আজকে বিরোধী দলের নেতা বললেন উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য্য। 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে অর্থ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তখন 
পেয়েছিলেন সেই টাকাগুলো বিদ্যুতের খাতে ব্যয় না করে সেই টাকা দিয়ে নেতাজী 
ইন্ডোর স্টেডিয়াম করা হয়েছিল। এই রকম একটি সংস্থা থাকা দরকার। কিন্তু 
বিদ্যুতের টাকা দিয়ে এবং সেই সময় রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বকেয়া যে টাকা 
ছিল তা দিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম করা হয়। আজকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার 
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ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বার বার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছেন। 
তার একটা. নজির রয়েছে আমার কাছে। ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
একটি সমীক্ষক দল ভারতবর্ষে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখার জন্য 
এসেছিলেন। সেই সমীক্ষক দল বলেছিলেন- জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা একটা 
রয়েছে এবং বিশেষ করে তারা পশ্চিমবাংলার সম্ভাবনার কথা বার বার বলেছিল। 


[2-30 _- 2-40 [7)-77.] 


সেই সময় বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলায় সুইজারল্যান্ডের একটি 
সমীক্ষক দল আনা হয়েছিল। তারা যে রিপোর্ট পেশ করেছিল সেটা আপনাদের 
সামনে রাখছি। তোর্সা-জলঢাকাতে ৪০০ মেগাওয়াট, জলঢাকায় ১৫০ মেগাওয়াট, 
রায়ডাকে ১৫২ মেগাওয়াট, বালাসনে ৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে 
এবং তিস্তার বাধ দিয়ে আরও ৬০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে, 
সব মিলিয়ে ১৯২৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে বলে তারা উল্লেখ 
করেছিল। বেঙ্গল পাওয়ার ভলিউম ২ এবং ভারতের বিদ্যুৎ সংস্কার পুস্তিকার 
থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। কংগ্রেসি শাসনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে সবসময় 
বঞ্চনা করা হয়েছে তার প্রমাণ সোভিয়েত রাশিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের সমীক্ষক 
দলের এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রীয় সরকার যে এনার্জি সার্ভে কমিটি করেছিল 
তার রিপোর্টে বল হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় মাত্র ২২ কিলোওয়াট লাভজনক জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন হতে পারে। আপনারা কিন্তু তখন তার কোনও প্রতিবাদ করেননি আর 
এখন বলছেন পশ্চিমবাংলায় শিল্প, কৃষি, নগরোন্নয়নের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে 
বিদ্যুৎ। তখন এটা ভাবতে পারেননি? তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কি দেখা 
যায় বলছি। “বিদ্যুৎ সংকটে ১০ লক্ষ শ্রমিক এক মাসে লে-অফ হয়েছে, লোডশেডিং 
বাড়ছে, পাণীয় জল কমছে, মোমবাতির আলোয় বিধানসভায় স্পিকারের প্রবেশ ও 
্রস্থান'"_আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৪। “বিদ্যুৎ ছাটাই হচ্ছে না, 
অতঃপর কেনাবেচা ছাটাই হচ্ছে" যুগান্তর ২০.৪.১৯৭৪। “বিদ্যুৎ সংকটে শিল্পের 
নাভিশ্বাস'-_স্টেটস্ম্যান, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। “বিদ্যুতের রেশনিং একটা প্রহসন, 
২৪ ঘন্টাই আলো নিভে আছে"_ভানন্দবাজার পত্রিকা, ৯-ই এপ্রিল, ১৯৭৪। জনাব 
এ. বি. এ. গনিখান চৌধুরী যখন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন, তিনি এখানে দাঁড়িয়ে 
বলেছিলেন-_এক্সপেন্ডিং ইকনমিতে বিদ্যুতে ছাটাই দূর করা যায় না, আমেরিকাতেও 
ঘাটতি রয়েছে, আমাদের দেশেও থাকবে। এই তো ছিল সেই সময় আপনাদের 
কীর্তিকলাপ। আর এখন বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। এখানে কিছু হচ্ছে না। এই 
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বৈষম্য সত্তেও পশ্চিমবাংলা এগিয়ে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হচ্ছে। হ্যা, বন্টনের ক্ষেত্রে 
কিছু অসুবিধা আছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বাজেট বন্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। 
এই অসুবিধা দূর করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো সাবস্টেশন 
এবং ট্রা্মমিটার বসানোর চেষ্টাও হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে একটা হিসেব 
বেরিয়েছিল, সেটা বলছি। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৭, এই ২২ বছরে কতখানি অগ্রগতি 
ঘটেছিল এবং তার পরবর্তীকালে ২০০১ সাল পর্যস্ত কত ঘটেছে সেটা দেখা যাবে। 
সংস্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল ৬৫৮ মেগাওয়াট, আর ২০০০ 
সাল পর্যস্ত হয়েছে ৩০০৭ মেগাওয়াট। অগ্রগতি হার ৪৪৮.৩৬। সর্বোচ্চ চাহিদা 
৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল ৬৬১ মেগাওয়াট, আর ২০০০ সাল পর্যন্ত হয়েছে ২২৩৫ 
মেগাওয়াট। গড় অগ্রগতির হার শতকরা ৩৬৭.৭৯। বার্ষিক উৎপাদন হয়েছিল 
তখন ২৩৪০ মেগাওয়াট আর ২০০০ সালে, ১০,১৬১ মেগাওয়াট। ২০০০ সালে 
ছিল ১৮১। অগ্রগতির হাত ৪৩৪.৩৪ শতাংশ। বিদ্যুৎ যোগান ৭৭ সালে ছিল 
২৮২৬। এখন ২ হাজার সালে হয়ছে ১২৬২৫। উৎপাদনের অগ্রগতির হার 
৪৪১.২৩। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ৭৭ সালে ছিল ৪,২০,২১৩, সেটা ২ হাজার 
সালে হয়েছে ৩২,৫৩,৭৮৯। সেটা ২০০১ সাল ৩৪.২৩ লক্ষ এবং অগ্রগতির হার 
হচ্ছে ৭৭৪.৩২। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন মৌজার সংখ্যা ৭৭ সালে ছিল ১০,৯৮১। আর 
২০০০ সালে হয়েছে ২৯.৫৫৪। আর ২ হাজার ১ সালে হয়েছে ৩০ হাজার 
১৪৩। অগ্রগতির হার ২৬৯.৩২। বিদ্যুতায়ন সেচ পাম্পের সংখ্যা ১৭,১৩২। ২ 
হাজার ১ সালে ১, ১৭, ৫৮৭। অগ্রগতির হার ৬৮৬.৩৬। সংবহন লাইনের দৈর্ঘ্-_ 
৭৭ সালে ছিল ৩৩,৪৬৮। ২ হাজর সালে ৮২, ৩২১। অগ্রগতির হার ২৪৫.৯৭ | 
বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্-_৭৭ সালে ছিল ১৫ হাজার ৬৩০। ২ হাজার সালে ৭০ 
হাজার ৮২২ এবং অগ্রগতির হার ৪৫৩.১২। উচ্চ চাপ সাবস্টেশান ক্ষমতা-_৭৭ 
সালে ২৬০৩ সেটা ২ হাজার সালে ১,২১৮ হয়েছে। অগ্রগতির হার ৩৫৪.১৩। 
উচ্চচাপ সাবস্টেশান সংখ্যা--৭৭ সালে ১৩২, সেটা ২ হাজার সালে ৮২৯। 
অগ্রগতির হার ৩২৫। এই তথ্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের 
সময়ে কুটিরশিল্প ও লোকদ্বীপ প্রকল্পে একটা ঘরেও বিদ্যুৎ জুলেনি। আমাদের 
সময়ে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৩০টি ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
এটা প্রকাশ করেছেন, এটা দেখে নেবেন। বামফ্রন্ট সরকারের দুরদর্শিতা আর সঠিক 
পরিকল্পনা আজ রাজ্যকে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আপনারা 
এটাও জানেন যে, এখন যেটুকু গন্ডগোল হচ্ছে সেটা বন্টনের ব্যাপারে। বিদ্যুতের 
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উৎপাদন অনেক বাড়ানো হয়েছে। ৯১ সালে যখন নরসিমা সরকার ছিল, তখন 
তিনি. বলেছিলেন যে, আজকে আমাদের যে অবস্থা তাতে আমরা বিদ্যুতে কোনও 
লগ্নি করতে পারব না। এইজন্য আমাদের বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার কাছে নির্ভরশীল 
হতে হবে। এই নীতিকে গ্রহণ করে মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা অন্ধ কি অবস্থায় আছে দেখে 
আসুন। মহারাষ্ট্রে এনরনের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের লোকসান প্রথম পর্যায়ে 
মাসিক ১২৭.০৭ কোটি টাকা প্রতি কিলোওয়াট আওয়ারে হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
মাসিক লোকশান ৪৪২.০০ কোটি। ওখানে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের যে দাম দিতে হয় 
তার পরিমাণ হচ্ছে ইউনিট প্রতি ৫ টাকা। এখানে গ্রামের মানুষকে ইউনিট প্রতি 
৫০ পয়সা দিতে হয় এবং শহরের মানুষকে দিতে হয় ১ টাকা ২৪ পয়সা। 


মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৫ টাকা দিতে হয়, অন্বপ্রদেশে রুরাল মিনিমাম ৫ টাকা 
দিতে হয়, আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৫০ পয়সা দিতে হয়। গ্রামীণ বিদ্যুতে অন্ধপ্রদেশে 
সব চেয়ে বেশি দিতে হয়। উড়িষ্যাতে একটা বিদেশী কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে 
এই সাইক্লোনের পরে, কারণ সেখানে বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই কোম্পানি করতে 
চাইছে না, তারা বলছে আমরা পারবো না। তারা সেখানে ৩০০ পারসেন্ট বিদ্যুতের 
দাম বাড়াতে চাইছেন। উড়িষ্যার গ্রামগুলি অন্ধকারে মধ্যে ডুবে আছে। এই অবস্থায় 
দাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতে অগ্রগতি ঘটেছে। দিল্লির চক্রাস্ত সত্তেও পশ্চিমবঙ্গ 
আজকে অন্ধকার কাটিয়ে উঠেছে এবং আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে বিদ্যুৎ 
যাচ্ছে। এই কথা বলে মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ 
সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[2-40 _- 2-50 19.1.] 


শ্রী আবু হাসেম খানচৌধুরী $ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে পাওয়ার 
সম্বন্ধে বলতে হবে, সর্বপ্রথমে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
পক্ষ থেকে যে কাটমোশান আনা হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন করে কিছু কথা বলতে 
টাই। পাওয়ার ইজ দা সোর্স অফ অল প্রোগ্রেস। হিউম্যান প্রোগ্রেসে এনার্জি একটা 
বিরাট বড় পার্ট প্লে করছে। ইউনাইটেড স্টেটসে পার ক্যাপিটা কনজ্বাম্পশন অফ 
পাওয়ার অর এনার্জি ইজ দা হাইয়েস্ট ইন দা ওয়ার্্। ইউনাইটেড স্টেটুস সব 
দিক থেকে আজকে সব চেয়ে বেশি উন্নতি করেছে। এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, এডুকেশান, 
হেলথ হোয়াট এভার দা এরিয়া মে বী। কাজেই এটা একটা বিরাট অঙ্গ এই 
আধুনিক যুগের প্রোগ্রেসে। এটাকে আন্ডারমাইন করা যায় না। এটা নিয়ে পলিটিক্স 
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করা যায়না, কারণ এটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা বিরাট অঙ্গ। কাজেই 
আমরা আশা করব যাঁরা আজকে ক্ষমতায় আছেন তাদের কাছে যে এটা নিয়ে 
রাজনীতি 'না করে পশ্চিমবঙ্গকে ভালবেসে এনার্জি বা পাএয়ারে আরও অগ্রসর 
হতে পারেন তার জন্য চেষ্টা যেন করেন এবং আমাদের যেন ভুল বোঝানো না 
হয়, জনগণকে যেন ভাওতা দেওয়া না হয়। ৩,৩৩৬ মেগাওয়াট জেনারেট করছেন। 
তার মধ্যে স্টেটের ইন্ডাস্ট্রির জন্য ২১ পারসেন্ট, ডোমেস্টিক খরচ করছেন ৩৯, 
পারসেন্ট, এগ্রিকালচারে খরচ করছেন ১৭ পারসেন্ট, কমার্শিয়াল ইউজ হচ্ছে ১৪ 
পারসেন্ট এবং মিসলেনিয়াস ও এনার্জি স্টক রাখছেন ১১ পারসেন্ট। স্যার, আমাদের 
যখন ৩৩৭৬ মেগাওয়াট তৈরি করি ওঁরা যেটা বলছেন কমফর্টেবল সিচুয়েশন 
নিন দাও সারি চাতারা রানার হাতিটি রি এবং 
এনরন মিলে করছেন ১২ হাজার মেগাওয়াট। 


কাজেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিচ্যুয়েশন যে কত খারাপ, শোচনীয় তার ইন্ডিকেট 
হচ্ছে ইউজ অফ পাওয়ার ফর ইন্ডাস্ট্রি ভিস-এ-ভিস মহারাষ্ট্র, তারা ইউজ করছে 
৩৮ পারসেন্ট অফ ১৭৬৭, আর আমরা ইউজ করছি ২১ পারসেন্ট অফ ৩৩৭৬। 
এই দুটো কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে হাউ পিটিএবেল সিচ্যুয়েশন উই আর ইন 
আ্যান্ড সামথিং মাস্ট বি ডান এবাউট ইট। আরো সমস্যা হচ্ছে এখানে বিদ্যুৎ যা 
জেনারেট হচ্ছে তার ৯৭ শতাংশই থার্মাল পাওয়ার। ওনলি হাইডেন হচ্ছে ৩ 
পারসেন্ট। আইডিয়াল নর্মস হচ্ছে ৬০ পারসেন্ট থার্মাল আ্যান্ড ৪০ পারসেন্ট হাইডেল। 
ওড়িষ্যায় হাইডেন হচ্ছে ৩৫ পারসেন্ট আমাদের এখানে ৩ পারসেন্ট। আমাদের 
পাওয়ারে ইনিসিয়্যাল কস্ট হাই কিন্তু তার পরে অপারেটিভ কস্ট ইজ মাচ চিপার। 
কাজে আমাদের উচিত হাইডেল পাওয়ারে জোর দেওয়া। স্যার, আমাদের পিক 
আওয়ারে বিদ্যুৎ লাগছে ওরা বললেন ৩,৩৭৬। কিন্তু নন-পিক আওয়ারে রিকয়ারমেন্ট 
চলে আসছে ২,৩০০ মেগাওয়াটে। মানে ৮০০ মেগাওয়াটের ভেরিয়েশন আছে। 
যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থাকত তাহলে ৮০০ মেগাওয়াট যেটা জেনারেট করছি কিন্তু 
ইউজ করতে পারছি না সেটা ব্যবহার করতে পারতাম। কাজেই ইন্ডাস্ট্রি হযাজ- 
বিকাম ইনডিসপেনসিবল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। সুতরাং বাটি দি 
আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। 


স্যার, আমাদের যে ভোল্টেজ ভেরিয়েশন আছে সে সঙ্দ্ধ, নেক কিছু বলা 
যায়। লো-ভোল্টেজের এমন অবস্থা, যদি গ্রামের দিকে -যান দেখতে পাবেন, 
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আলোগুলো টিম. টিম করে প্রদীপের মত জুলছে। এক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য প্রচুর 
সাব-স্টেশন করা দরকার। এব্যাপারে আমি অনেকবার পাওয়ার মিনিস্টারের কাছে 
আবেদন করেছি, জানিয়েছি। এই বন্তৃতার মাধ্যমে আবার বলছি। সাব-স্টেশন না 
হলে পাওয়ার আছে পাওয়ার আছে বলছেন অথচ লোক তাতে দেখতে পাচ্ছে না 
ছেলেরা লেখা-পড়া করতে পারছে না, সেই পাওয়ার কাজে লাগে না, ইউজ হয় 
না। 


আপনারা বলছেন এগ্রিকালচারে ১৭ শতাংশ বিদুৎ ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এই 
১৭ শতাংশের আমি শুনেছি, আমি দেশে ছিলাম না, যে কংগ্রেস আমলে 
এগ্রিকালচারের পাম্পসেটগুলো ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চলত। এখন সেগুলো ডিজেলে 
চলে। আমি মালদী, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনায় নিজে চোখে দেখেছি ম্যাকসিমাম 
পাম্পসেট ডিজেলে চলছে। কাজেই এগুলো ইলেকট্রিফায়েড করা দরকার। তাহলে 
একদিকে কৃষকের কস্ট অফ প্রডাকশন কমবে এবং আমাদের কমপিটিটিভনেস, 
এগ্রিকালচার, প্রডাক্ট অনেক বেশি থাকবে। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। 
স্যার. আমি একটু আগে বলেছি, মহারাষ্ট্রে ৩৮ শতাংশ বিদ্বাৎ ইন্ডাস্ট্রির কাজে 
লাগছে কিন্তু আমাদের এখানে লাগছে মাত্র ২১ পারসেন্ট। এটা ভেরী ভেরী 
আনফরচুনেট এবং এই গভর্নমেন্টকে এটা ইমিডিয়েট লক্ষ্য করা দরকার । 


আমাদের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ট্রান্সমিশন আ্যান্ড ডিসন্রিবিউশন এখানে লস 
হয়েছে ৩৯ পারসেন্ট, মহারাষ্ট্রে ৩১. পারসেন্ট। এই ট্রান্সমিশন আ্যান্ড ডিসট্রিবিউশনের 
লস হয়েছে ৩৯ পারসেন্ট, এতে ইনক্লুড করছে ট্যাপিং জ্যান্ড হকিং আপ আন্ত 
নন পেমেন্ট অক দি বিলস এভরিথিং হুইচ ইজ ভেরি ভেরি হাই ইন ওয়েস্ট 
বেঙ্গল। এটাকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ করা দরকার। এটাকে আমরা বন্ধ করতে চাই, 
কিন্তু এটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। কারণ ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এতে 
উৎসাহ দেয় লোককে, যে, তোমরা ট্যাপিং আন্ড হুকিং আপ কর, করে আমাদেরকে 
কিছু দাও। সুতরাং এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা দরকার যে কি ভাবে এটাকে বদ্ধ 
করা যায়। আমাদের রেভিনিউ লস হয়েছে ৫৫০ কোটি ইজ এ লট অফ মানি। 
ট্রা্সমিশন লস, টেকনিকাল ট্রান্সমিশন লস ত্যান্ড ট্যাপিং আযন্ড কিং আপ আন্ড 
অল দ্যাট। এটা বলতে চাই, হাইডাল প্রত্যেকটি জায়গায় করা দরকার। মালদা, 
ঘুর্শিদাবাদ এবং আমাদের রাজ্যের অনান্য জায়গায় কত নদী আছে, এই নদীগুলোর 
জল থেকে হাইডাল করা একান্ত দরকার। এই বাজেটে আমি বলব যে অনেক 
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বেশি করে হাইডালের দিকে যাওয়া উচিত। হাইডাল এনভায়রণমেন্টাল ফ্রেন্ডলি, 
হাইডালে কোনও অসুবিধা নেই এবং থার্মাল অনেক বেশি এনভায়ব্রণমেন্টাল প্রবলেম 
ক্রিয়েট করে। আমরা গ্রাম থেকে আসছি। আমাদের লোডশেডিং-এর কথা বলা 
উচিত। লোডশেডিং চললে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে না। গ্রামে 
আমরা যারা একটু কমফরটেবলি থাকি লোডশেডিং হলে তারা থাকতে পারে না। 
অথচ কাগজে-কলমে আমাদের জেনারেশন ঠিক আছে, কমফরটেবল জেনারেশন 
আছে। অথচ ডিসদ্রিবিউশন অ্যান্ড ট্রা্সমিশনের অভাবে গ্রামে প্রচুর কষ্ট পেতে 
হয়। এই বাজেটে ডিসট্রিবিউশন ত্যান্ড ট্রান্সমিশনের উপর জোর দিতে বলব। এই 
কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহতা ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভায় মাননীয় 
বিদ্যুৎমন্ত্রী মহাশয় ২০০১-২০০২ সালের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আশা করেছিলাম বিরোধী পক্ষের নেতা 
মাননীয় পঙ্কজ ব্যানার্জি মহাশয়, ইঞ্জিনিয়ার এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি পরিষদীয় 
রাজনীতিতে আছেন। তিনি এই বিদ্যুৎ বাজেট, বিদ্যুতের সমস্যা, বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বাবস্থা এবং বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদে বলবেন এবং আমাদের উইকনেসগুলোকে 
উনি তুলে ধরবেন যাতে, সরকারে যারা আছেন তীরা সঠিক ভাবে সেগুলোর 
ব্যাপারে স্টেপ নিতে পারেন। উনি যা বললেন তাতে নেগেটিভ পয়েন্টগুলো খুঁজে 
খুঁজে বলার চেষ্টা করলেন এবং সেটা ঠিকই বলেছেন-__কংগ্রেস আমলে উনি 
কংগ্রেসের ছিলেন এখন তৃণমূলে আছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের রেসপনসিবিলিটি 
ফিকড আপ হয়নি, যদিও কেন্দ্রে ওঁরা কিছুদিন ছিলেন। পরবর্তীকালে ওঁদের সময় 
কংগ্রেস আমলে, পঙ্চজবাবু ছিলেন কিনা জানিনা, তবে আমাদের যিনি মন্ত্রী ছিলেন, 
এখনও আছে পার্লমেন্টে, তার ভাই এখানে আছেন। সেই সময়ের কিছু ঘটনা আমি 
সি দানি ির্িজনি কানা হানা রর বারি তাত শিক্ষা, 
সেচ, ইন্ডাস্ট্রির একটা মাধ্যম। 


স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গোটা দেশে বিদ্যুৎ নিয়ে সঠিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়নি। বিদ্যুৎ জল-বিদ্যুৎ থেকে হতে পারে; বিদ্যুৎ সৌরশক্তি থেকে হতে 
পারে; থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। 
কোথায় কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সকরার সঠিক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেনি। তার পরিণতিতে শুধু এখানেই নয় গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত 
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রাজ্যগুলিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডগুলির বেহাল অবস্থা। 
গোটা ভারতবর্ষে ৬০% থার্মাল আর ৪০% হাইডেল। সৌরশক্তিকে পরিকল্পনা 
মাফিক গ্রহণ করলে আজকে এই অবস্থা হত না। পশ্চিমবাংলায় ৯৭%, থার্মাল, 
৩% হাইডেল আছে। যেহেতু পশ্চিমবাংলায় কয়লাখনি আছে সেহেতু পশ্চিমবাংলায় 
থার্মালের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এখানকার কয়লার আস কনটেন্ট 
দেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, থার্মাল পাওয়ার স্টেশন তৈরি করা হয়। এই নীতি 
কার্যকর হওয়ার পরেই মাশুল সমীকরণ নীতি গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় কয়লা 
যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গাগুলোয় রেলওয়ে ওয়াগনে করে কয়লা 
নিয়ে যেতে বেশি মাশুল দিতে হবে দূরবর্তী অঞ্চলের তুলনায়। খনি থেকে যত 
দূরে যাবে তত খরচ কম লাগবে। পাঞ্জাবের রোপারে পশ্চিমবাংলার খনি থেকে 
কয়লা গেলে ওখানকার বিদ্যুৎ সংস্থা তা কম মাশুল দিয়ে কম পয়সায় পাবে। 
অথচ আমাদের পশ্চিমবাংলার সীওতালদিতে কয়লা নিয়ে যেতে আমাদের বেশি 
মাশুল বা বেশি পয়সা দিতে হবে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রীয় 
বিদুৎ মন্ত্রক এই অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। শুধু এটাই নয়, রেলওয়ে ওয়াগনে করে 
খনি থেকে কয়লা বুক করে পাওয়ার স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে কয়লা চুরি হয়ে 
গেলে তার লায়েবিলিটাস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কয়লা মন্ত্রক বা রেলওয়ে নেবে না, 
সেটা এস. ই. বি.-র ওপরে চাপবে। এই ভাবে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবস্থা 
চলছিল। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি এখানে কিছু পরিসংখ্যান উপস্থিত করতে চাই। 
১৯৭৫-৭৬ সালে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে অবস্থা ছিল ভাজ তার 
থেকে উন্নতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক সাফল্য লাভ করেছি। শুধু থার্মালেই 
নয় হাইডেলের ক্ষেত্রেও আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমাদের রাজ্যের রাম্মাম 
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গোটা ভারতবর্ষের গর্ব। যে সময়ে সেখানে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
কথা ছিল তার আগেই সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ১৮০ মেগাওয়াট 
থেকে ১৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এ প্রজেক্ট থেকে উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল। 
সেখানে এখন ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। রাম্মাম জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
পশ্চিমবাংলার গর্ব। এস. ই. বি.-র ইঞ্রিনিয়ার এবং কর্মীরা এটা নির্মাণ করেছে। 
ভারতবর্ষের, আর কোথাও এ রকম একটা হাইডেন পাওয়ার স্টেশন নেই। আগামী 
দিনে পুরুলিয়া পাম্পস্টোরেজ স্কিম থেকে ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। 
তার কাজ শুধু হয়ে গেছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন পুরুলিয়া জেলার আযোধ্যা 
হিলের নিকটে পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
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সুযোগ আছে। সার্ভে হয়ে গেছে। সেটা হলে তা হবে বিশ্বের সর্ববৃহত হাইডেন 
প্রজেক্ট। আর কোথাও সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্ল জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। অতএব বিরোধীরা যে কথা বলছেন, আমরা উদ্যোগ গ্রহণ 
করছি না, এটা ঠিক নয়। আমরা জানি ১৯৭৫-৭৬ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ নিয়ে 
কি ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের ২০/২৫টা 
দেওয়া হয়েছিল। কাগজে-কলমে ইলেস্ত্িফিকেশন হয়ে গিয়েছিল। রোথায়ও খুঁটি 
' পৌঁতা হল তো তার নেই, কোথাও তার পাঠানো হল তো খোঁটা নেই। এইভাবে 
হাফ ডান অবস্থায় পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলিকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও (কোনও 
কাজ কমপ্লিট হল না। যেখানে যা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা চুরি হয়ে গেল। 
অথচ কোনও মৌজা থেকেই থানায় ডাইরি করা হল না। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে টাকা দিয়েছিল তা.রাজ্য সরকারের ওপরে দেনা. হিসাবে চেপে বসলো । সেই 
দেনার দায় সুদে আসলে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে নিতে 'হল। এ সময়ে এই 
হাউসে তৎকালীন বিদ্যুতমন্ত্রী মাননীয় গনিখান চৌধুরী যা বলেছিলেন (টা একটু 
উল্লেখ করছি। 
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১৯৭৫ সালে বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী গনিখান চৌধুরী যে কথা বলেছেন আমি তার 
উদ্ধৃতি দিচ্ছি। “এখানে অনেক মাননীয় সদস্যগণ সমালোচনা করে বলেছেন, তার 
ঝোলা, খুঁটি নেই, সমস্ত ঢুরি হয়ে গেছে, অথচ বিদ্যুৎ নেই। তার উত্তরে উনি 
বলেছেন, এর কারণ, কেন্দ্রীয়সরকারের বিদুৎ দপ্তর টাকা দেয়নি। প্রথমে ২৫ 
পারসেন্ট টাকা দিয়েছে, পরবতীকালে বাকি টাকা দেওয়ার কথা, অর্থাৎ টাকা দেয়নি। 
আমি দিল্লি যাচ্ছি। আমি কথা বলে আসবো । দেখি, যদি টাকা দেয় তাহলে বাকিগুলি 
সম্পন্ন হবে। ১৯৭৫ সালে বিদ্যুতের ওপর যে বি3তঁক হয়েছিল তার উও্তরে উনি 
এই কথা বলেছেন।” পরবতীকালে কি হল? সেই মৌজাওলির কয়েকটি সেন্টার 
ঠিক করা হল ৪8/৫টি করে এবং দেইসব সেন্টারে লোক নিয়োগ হবে। কি দেখা 
গেল? সিগারেটের প্যাকেটে লোরু নিয়োগ করা হল। কালেরুশনের জন্য কিছু করা 
নেওয়া হল। কাদের নেওয়া হল£ তখনকার কংগ্রেসের ঘারা ক্যাডার তারা নিয়োগ 
হয়েছিলেন, তারা কোনও টেকনিক্যাল হ্যান্ডস ছিলেন না। পরবর্তীকালে তারা কোথায় 
কাজ করবে? এরা .তো বিদ্যুতের, (কোনও কর্মী নয়। তাই সমস্ত লোকগুলি ঢুকে 
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গেল 'ব্যান্ডেল আর সাঁওতালডিহিতে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলায় 
ক্ষমতার, এলাম এবং সেই সমস্ত লোকগুলি আমাদের ঘাড়ে পড়ে গেল। ফলে 
আজকে এস. ই. বি.-র এই অবস্থা। এস. ই. বি. সারা পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করে না। সি. ই. এস. ই. এবং অন্যান্য প্রাইভেট সংস্থাগুলি যেখানে 
রেভেনিউ বেশি সেইসব জায়গাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আর এস. ই, বি. 
হচ্ছে গ্রামীণ ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য। সুতরাং এস. ই, বি. সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে চলছে। স্যার, ওরা পাঞ্জাব এবং অন্ত্রের কথা বলছেন। ঠিকই বলেছেন। 
আমি একটা তথ্য দিয়ে বলি, আমরা গ্রামের কৃষকদের প্রতি ইউনিট ৫০ পয়সা 
.করে বিদ্যুৎ দিই আর গ্রামের যারা গৃহস্থ তাদের প্রতি ইউনিট ১ টাকা ১৮ পয়সা 
করে বিদ্যুৎ দিই। শহরে সেটা হচ্ছে ১ টাকা ২৮ পয়সা। হাইডেলে উৎপাদন হচ্ছে 
পার ইউনিট পাওয়ার ১ টাকা ৪০ পয়সা আর থার্মালে হচ্ছে ১ টাকা ৬০ পয়সা। 
সেখানে আন্ধে হচ্ছে পার ইউনিট ৫ টাকা আর মহারাষ্ট্রে হচ্ছে সাড়ে ৪ টাকা পার 
ইউনিট পাওয়ার। এইরকম প্রতিটি রাজ্যে পার ইউনিট সাড়ে ৪ টাকা থেকে ৫ 
টাকা। আর আমাদের এখানে হচ্ছে এই অবস্থা। সুতরাং আমরা উৎপাদনের দিকে 
এগিরে গেছি। কিন্তু এই বিদ্যুতকে সঠিকভাবে আমাদের সমস্ত শহরে যদি নিয়ে 
যেতে হয় তাহলে বন্টনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিতে হবে। হা, ওধু লাইন দিয়ে গেলেই 
চলবে না। লাইন টেনে দিলাম কিন্তু তার মেইনটেনান্স হল না, মিটার দিলাম কি 
তার বিলিং ঠিকভাবে হল না তা করলে চলবে না। সঠিকভাবে করতে হলে বিরাট 
পরিকাঠামো দরকার। আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের কমীদের সব সময়ে থাকাতে হয়, 
২৪ ঘন্টাই তাদের কাজ। ফল্ট হয়ে গেলেই সব গোলমাল। এছাড়া আরো অসুবিধা 
আছে, যেমন রাজ্যসরকারের যে সব দপ্তরগুলি আছে সেখানে অনেক টাক! আমাদের 
বাকি পড়ে আছে। আমাদের বিধানসভা এলাকায় গ্রানের বে নৌজায় বিদ্যুৎ দেবার 
সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, সেখানে সঠিকভাবে যে কনজিউমার হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না। 
(সইজন্য এখন আমরা পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদকে নিয়ে স্পেশাল স্ট্যান্ডিং 
কমিটি করেছি। তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ,সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছি, কোণগলি 
আগে করতে হবে আর কোনগুলি পরে করতে হবে। আগে কোনও একটি মৌজায় 
ইলেকট্রিসিটি গেলে একটা নির্দিষ্ট পোল এবং নির্দিষ্ট তার থাকতো। দেখ! যেত, 
মাঝখানে ইনকমপ্লিট অবস্থা থাকে। সেগুলিকে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে। এখন 
প্রতিটি মৌজায় যদি বিদ্যুৎ দিতে হবে বলা হয় তাহলে যে অর্থের প্রয়োজন সেই 
অর্থের অভাব আমাদের আছে। একটা রাজাসরকারের পক্ষে সঠিকভাবে সবটা 
মোকাবিলা করা যায় না। 
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স্যার, আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও অনেক কাজ 'করার 
চেষ্টা করে চলেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমি একটা হিসাব দিতে চাই। 
১৯৭৩/৭৪ সালে এস. ই. বি.-র বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৫৪৬.৯, আদার্সের ছিল 
১১৩৬.৫ এবং টোট্যাল ছিল ১৬৮৩.৪ এম. কে. ডবলু, এইচ. ৭৪/৭৫ সালে 
বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল এস. ই. বি.-র ৫৪৩.৭ আদার্সের ১০৮৬.৩ এবং টোট্যাল-_ 
১৬৩০.০ এম. কে. ডবলু. এইচ। সেখানে আমাদের আমলে এই ২০০০/২০০১ 
সালে বিদ্যুতের উৎপাদন হচ্ছে এস. ই. বি.-র ১১, ৭১৪, আদার্সের ৩১৭১, 
টোট্যাল ১৪৮৮৫ মিলিয়ন ইউনিট। বর্তমানে উৎপাদন অনেক গুন বেড়ে গিয়েছে 
এবং প্রায় ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারে আমি মৌজার কথায় আসি। মৌজা 
ভিত্তিক হিসাব হল--১৯৭৬ সালে ছিল ৯৮২৫টি মৌজা-_তার মানে ২৮ পারসেন্ট। 
তার সেটা ২০০১ সালে হয়েছে--৩০ হাজার ১৪৩-_-তার মানে ৮০ পারসেন্ট। 
তার মানে ওরা পশ্চিমবাংলার ২৮ পারসেন্ট মৌজাতে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছিলেন, 
যেগ্ডলি প্রকৃতপক্ষে হয়নি অথচ ওদের খাতায় হয়েছে বলে ধরা আছে সেগুলি 
নিয়ে আর আমরা সেখানে ৮০ পারসেন্ট মৌজাতে বিদ্যুৎ দিয়েছি। আমাদের সরকার 
থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আগামী 8 নছরের মধ্যে সমস্ত মৌজাতে বিদ্যুৎ 
দেওয়া যাবে। অর্থাৎ ওরা যা করেছিলেন তার থেকে ৫২ পারসেন্ট বেশি আমরা 
করেছি। এবারে আমি গ্রাহকের সংখায় আসি। ১৯৯১/৯২ সালে যেখানে গ্রাহকের 
সংখ্যা ছিল ২৭,০৭,৬৫৫ জন, নভেম্বর, ২০০০-এ সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে 
৫১,৭৩,১১৪ জনে। আর ওদের সময় অর্থাৎ ৭৫/৭৬ সালে গ্রাহকের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৪০০২১৩ জন। নতুন পাম্প সেটে বিদ্যুৎ সংযোগ--৭৫/৭৬ সালে ছিল 
১৫১৩২ টি, আর ৯৫/৯৬ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে, ১,০১,২৩২টি। সর্বশেষ যে 
হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে অক্টোবর, ২০০-এ এই সংখাটা আরও 
বেড়ে হয়েছে, ১,১০,০৭৯টি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বিদ্যুতের সর্বক্ষেত্রে 
আমাদের অগ্রগতি হয়েছে। স্যার, পরিশেষে কয়েকটি সাজেশন আমি মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়ের বিবেচনার্থে রাখছি। প্রথম কথা হচ্ছে বিদ্যুৎ চুরি যেটা হচ্ছে সেটা বন্ধ 
করার জনা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এ দিকে নজর দিন। আরও আমার 
সাজেশন হচ্ছে, বিদ্যুতের সংযোগ বাড়ানো দরকার, মেরামতির উপর গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার, মিটার মেরামত ও পরিবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, নতুন ও 
পুরানো বিল আদায়ের ব্যবস্থা করা দরকার, রেভিনিউ সংগ্রহ ঠিক মতন করা 
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আলোর সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার, জল সরবরাহ প্রকল্প, হেলথ সেন্টার, শিক্ষা 
ক্ষেত্র, বাজার ইত্যাদিতে যাতে ঠিক মতন বৈদ্যুতিকরণ হয় সেটা দেখা দরকার, 
সেচের উৎসগুলি শক্তিশালী করতে সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার, 
রুর্যাল ইলেস্ত্রিফিকেশন ক্কিমগুলি সম্পূর্ণ করা দরকার, আর. আই. প্রকল্পে গ্রাহক 
বৃদ্ধি করা দরকার, অপচয় ও সরঞ্জাম চুরি বন্ধ করা দরকার ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে 
আমি আদিবাসী এবং হরিজনদের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে কিছু সাজেশন 
রাখব। বিদ্যুতের কানেকশন নিতে গেলে তাদের ৫৩৫ টাকা মিটারের জন্য এবং 
আদার্স নিয়ে প্রায় দু” হাজার টাকার মতন খরচ হয়। এক সঙ্গে এই টাকা তারা 
দিতে পারে না ফলে বেশির ভাগ ট্রাইব্যালদের বাড়িতে বিদ্যুৎ যায় না। লোকদীপ 
প্রকল্প এখন বন্ধ। ট্রাইব্যাল এবং হরিজনদের ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য যে টাকাটা 
তাদের কাছ থেকে দেওয়া হয়, আমার সাজেশন, সেই টাকাটা এম. এল. এ. কোটা, 
ট্রাইব্যাল দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে দিয়ে আদিবাসী, হরিজনদের ঘরে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, আদিবাসীদের ঘরে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে দেওয়ার জন্য এম. এল. এ কোটা থেকে, বিদ্যুং দপ্তর থেকে এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইব্যাল দপ্তর, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ থেকে টাকা নেওয়া হোক এবং 
ফ্যামিলি ওয়াইজ দু" হাজার টাকা করে এস. ই. বি.-তে জমা দেওয়া হোক যাতে 
আদিবাসী এবং হরিজনরা বিদ্যুৎ পেতে পারে। এই বলে বাজেটকে পুনরায় সমর্থন 
করে শেষ করছি। 
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শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি 8 মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, ২০০১-০২ আর্থিক 
বছরের জন্য ৬৯ এবং ৭২ নং দাবির অধীন যে ব্যয়-বরাদ্দ মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্ 
সভায় পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে এবং কাটমোশনকে সমর্থন করে 
আমি কতগুলো কথা বলছি। আমরা সকলেই টেকনিক্যাল টার্ম সন্বন্ধে কিছুটা 
ওয়াকিবহাল। বিদ্যুতকে বলা হয় জুস। বিদ্যুৎ ছাড়া সমাজ-জীবন চলে না। বিদ্যুৎ 
মাঠে-ময়দানে, বাড়িঘরে, ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার হয়। যেমন শহরে এর দরকার হয়, 
তেমনি গ্রামেও দরকার হয়। বর্তমানে বিদ্যুৎ ছাড়া উন্নয়ন হতে পারে না এটাই 
বেসিক কথা। সকলে এই একই কথা বলবেন এবং আমিও এর সঙ্গে একমত। 
মাননীয় বিদ্যুমন্ত্রী মহাশয় কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার ছিলেন এবং 
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সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ 
কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে নিশিকান্তবাবু কিছু পজিটিভ. কথাবাতী 
বলছিলেন, কিন্তু তিনি একটি কথা, সাওতাদির কথা রললেন না। সাঁওতালদি, 
যেটাকে ফ্ুপ করে দেওয়া হয়েছিল, আমাদের এস. ই. রি.-র একজন ইঞ্জিনিয়ার 
সেই সাবোটাজ হওয়া জেনারেশন প্লান্টটিকে আবার চালালেন। সে জায়গায় দেখলাম, 
তাকে ৯০ পারসেন্ট এফিসিয়েল্গীতে নিয়ে যাওয়া যায় যদি অনেস্টি, সিনসিয়ারিটি, 
ইনটিগ্রিটি থাকে। আপনারা বলছেন, কংগ্রেস আমলে কিছু হয়নি। কিন্তু রাজ্য যা 
কিছু সবই তো কংগ্রেস আমলে করা। কোলাঘাট জেনারেশন প্ল্যান্ট কংগ্রেস করে 
গ্িয়েছিল। আপনারা তার উদ্বোধন করলেন। কিন্তু বক্রেশ্বর, সেটা এখনো শেষ 
করতে পারেননি। আমাদের সৌভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো জেনারেশন প্লান্ট 
এবং ইউনিট দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সেখানকার অসুবিধার কথা শুনে 
এসেছি। রাম্মামের যে পরিকল্পনা--এঁ রকম একটা দুর্গম জায়গায় এ রকম একটা 
ইউনিট যারা করেছেন তাদের যদি একটু সাহায্য করা যেত, সেখানকার স্টাকদের 
যদি আর একটু সাহাব্য করা হত। অনেক পরিশ্রম করে তারা এটা তৈরি করেছেন, 
কিন্তু পরবর্তীকালে রাম্মামে গিয়ে দেখেছি, সেখানে জলের অভাবে এবং দু'টি 
এজেলীর সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন না থাকার ফলে 'সেখানকার উৎপাদন .'বন্ধ হবার 
মুখে। অথচ এই হাইডাল প্ল্যান্টে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেখানে তাদের 
সঙ্গে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কোনও কো-অর্ডিনেশন নেই এবং তার ফলে সেটা 
জলের অভাবে আজ বন্ধ হবার মুখে। আর বক্রেম্বর, সেটা দেখে আমরা খুশিই 
হয়েছিলাম। আমরা সেখানে ৮০-৮৫ ভাগ এফিসিয়েন্সী দেখে এসেছি। সেখানে 
একজন জাপানী ইঞ্জিনিয়া-_কেন এটা হবে, ১৯০০ পারসেন্ট এফিসিয়েল্সী আসবে 
না কেন? সেখানে কনট্রাক্টররা সময়ে টাকা পাচ্ছেন। তাহলে বক্রেশ্বরের ক্ষেত্রে 
বামফ্রন্টের এফিসিয়েলী কি করে হল? সেখানে ১ নং ইউনিটে প্রডাকশন হচ্ছে। 
আপনি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন এখন সেটা। ১নং ইউনিট আপনারা রক্ত দিয়ে করবার 
কথা বলেছিলেন। সেই রক্ত জোগাড়ও করেছিলেন, কিন্তু সেটা আপনারা ..নর্দ্মা 
দিয়ে বইয়ে দিয়েছেন। ৫ 


এখন সেই ১নং ইউনিটের কঙ্কাল পড়ে আছে। আমরা যখন' জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, এই ইউনিটে হাত দিচ্ছেন না কেন, এর তো ইনফ্রান্ট্াকগার তৈরি হয়ে 
আছে? জাপানী ইঞ্জিনিয়াররা বলেন, দ্যাট ইজ ক্্রাপ, উই উড নট টাচ ইট। 
পরবর্তীকালে আপনাদের যে ইউনিট দিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই ইউনিটে হাতি দেন 
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নি। আপনারা বললেন, . ১নং নয়। আমাদের কথা আর আপনাদের ভাষায় ২নং 
ইন্উনিট, এটা. আগে শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ইন্ান্ট্িগুলো সব উঠে যাচ্ছে। 
বহিরাগত সব সাব-কনট্রাক্টররা আসছে। বোম্বে, ম্যাড্রাস সেই সমস্ত জায়গা থেকে 
কনট্রাক্টররা আসছে। এমনকি, ক্লাস ফোর স্টাফও সেখান থেকে আসছে। আমরা 
প্রশ্ন করেছিলাম, এসব কি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না?» পশ্চিমবঙ্গে হয়না এমন 
কোনও জিনিস নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যা হতে পারে, এখানেও তা 
হতে পারে। আমি এই প্রসঙ্গে আপনি তখন ইন্ডা্ট্রি মন্ত্রী ছিলেন। এস. ই. বি.-তে 
ছশো কোটি টাকার স্ক্যাম নিয়ে আমি এই বিধানসভায় বলেছিলাম। কিন্তু তার 
কোনও রি-আ্াকশন হয়নি। আউটডোর সাব-স্টেশন নিয়ে বিশাল টেন্ডার দেওয়া 
হয়েছিল ওয়াল্ড ওয়াইড | তিন দিনের টেন্ডার, ভারতবর্ষের" প্রথম। আপনারা জানেন, 
এতে একটা টেকনিক্যাল বিড হয়। তিনজন দীঁড়িয়েছিল। তারপর প্রাইস বিড 
লোয়েস্ট ছ'শো কোটি টাকা যে দিয়েছিল, তাকে বাদ দিয়ে, কালকাটা বেসড 
(কাম্পানিকে বাদ দিয়ে সিমেন্সকে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুর কাছে গিয়েছিলাম। মাননীয় মন্ত্রী বদ্ধুদেববাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। 
আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কেন সেই প্রোজেক্টে ছ'শো কোটি টাকা বেশি 
দামে আপনি অন্য পার্টিকে অর্ডার দিয়েছিলেন? পরবর্তীকালে তারা কোর্টে যায়। 
আমি একটা সাজেশন দিয়েছিলাম। এই ছ'শো কোটি টাকা এল-ওয়ান পদ্ধতিতে 
গেলে রাজা সরকারের বাঁচত। এটা হলে প্রোজেক্টের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারতো। 
একটা কমপ্লিকেশন হলো। নয়৷ প্রোজেক্ট হল। সরকারের ছ'শো কোটি টাকা বাচত। 
জেনারেশানের উন্নতি হয়েছে। কিছুটা উন্নতি হয়েছে, এটা মানতে হবে। অনেকগুলো 
প্লান্ট হয়েছে, হাইডেল প্রোজেক্ট কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু অনেকে যেটা বলছেন, 
যদি কোনও ইউনিটে ৪০ পার্সেন্ট লম হয়, তাহলে সেই সংস্থা কি করে চলতে 
পারে? আগে কপার কনডাকটর ছিল। পরবর্তীকালে আ্যালুমিনিয়াম কনডাকটর হয়েছে। 
এখন এমন চুরি হচ্ছে যে, লোহার তার দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে। এতে লস্‌ 
তো৷ হবেই। এছাড়া তো থেফট্‌, হুকিং, ট্যাপিং, পুওর কনডাকটিভিটি এসব আছে, 
ফলে লস্‌ তো হবেই খুব স্বাভাবিকভাবেই। আপনি এস. ই. বি-তে বোর্ড তৈরি 
করে দিয়েছেন। সেখানে আই. এ. এস. লোকেরা আছেন। কিন্তু টেকনিক্যাল পার্সন 
একজনও সেখানে নেই। আপনি সভাধিপতিকে বসিয়ে দিয়েছেন, একজন রাজনৈতিক 
লোক, প্রাক্তন একজন বিধায়ক সেখানে আছেন। আমাদের একজন বিধায়ক এখানে 
বলছিলেন, পাওয়ার নিয়ে যদি রাজনীতি করতে চান, আমরা জুলজুল করে বসে 
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দেখব না। ডিপার্টমেন্টের ভেতরে যে নৈরাজ্য করে দিয়েছেন, আপনার ডিপার্টমেন্টের 
ছ'শো কোটি টাকার কোরাপশানের কথা আপনার কাছে তুলে দিলাম, ক্রমশ্য ৬০০ 
কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ পেত ভাবতে পারেন, একটা জাপানী সংস্থা বাইরের থেকৈ 
টাকা দিতে চাইল কিন্তু কেন তা হল না তার জবাব আপনি দেবেন। একটার পর 
একটা দুনীতির কথা ভুলে ধরতে পারি। আপনারা জেনারেশানের ক্ষেত্রে উন্নতি 
করলেও বিদ্যুতে কানেকশানের ক্ষেত্রে সিঙ্কোনাইজেশন হয় না। আপনারা ভাবতে 
পারেন বিশ্বকর্মা পূজোর দিনও লোডশেডিং হয়েছে। সেদিন তো আর প্রোডাকশন 
বেশি হবে না। অর্ধেক কারখানাই তো বন্ধ থাকে, তা সত্বেও লোডশেডিং হয়েছে। 
তা ছাড়া এখন যা অবস্থা তাতে অর্দেক কলকারখানাই তো বন্ধ, তা স্তেও 
প্রোডাকশন স্টিল শর্টেজ। আমি হাওড়ার থেকে এসেছি, আপনার বড় বড় কারখানা 
বন্ধ হয়ে গেছে। স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গেছে। তা সত্তেও পাওয়ার সর্টেজ কেন 
রয়েছে বলুন তো। এর জবাব আপনি দেবেন আমরা চাইছি কো-অপরেশান করতে 
কারণ এখন অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে শুনছি। তারপরে সি. ই, এস. সি- 
র ব্যাপারে বারেবারে বলেছি এবং একথাও বলেছি যে, সি. ই. এস. সিকে আপনারা 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং অন্য সদস্যর নাম ডাকা হয়।) 
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শ্রী নর্মদীচন্দ্র রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী যে 
ব্যয়বরাদ্দের দাবি উত্থাপিত করেছেন সেই ব্যয়বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করছি। 
এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। আমি এতোক্ষণ ধরে 
পদ্কজবাবু এবং অ্বিকা ব্যানার্জি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম। তারা বলেছেন ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবার পর থেকে যতটুকু উন্নতি হয়েছে তারপরের থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত 
আর অগ্রসর বিদ্যুতে হয়নি। তাদের আমি অনুগ্রহ করে বলছি যে, ১৯৫১ সাল 
থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওই সময়ের মধ্যে গড় উৎপাদন ক্ষমতা ভারতবর্ষে ১৪ 
গুণ আর পশ্চিমবঙ্গে সেখানে ৮ গুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। আজকে 
পন্কজ বাবু বিভিন্ন স্টেটের যে পরিসংখ্যান দিলেন আমি শুধু একটি কথা বলতে 
চাই সেটা হল যে, আমাদের ইনিশিয়াল ক্যাপাসিটি অনেক বেড়েছে। ১৯৪৭ সাল 
থেকে ১৯৭৭ সাল এই ৩০ বছরে যে গড় ছিল তাতে ৩০ বছর ধরে ১ হাজার 
৩৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সাল থেকে 
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এই ২০০১ এই ২৪ বছরে ৩ হাজার ৩৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছে। 
এই বিদ্যুতের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো অনেক বছরের পুরনো, ৫০ বছরের পুরনো 
পাওয়ার প্ল্যান্ট। একবারে ভগ্ন অবস্থা ছিল, বিদ্যুৎ উৎপাদনই হত না। সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের আমলে সীওতালডিহি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছিল। ওটা একেবারে 
রুগ্ন হয়ে গেছিল, আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটাকে আধুনিকীকরণ করে তার 
(থকে নিট ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। আজকে জরাজীর্ণ পাওয়ার 
্র্যান্টগুলোকে আধুনিকীরণ করে, পুনরুজ্জীবিত করে এবং তার সঙ্গে থার্মাল 
পাওয়ার-_জল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোকে কাজে লাখিয়ে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোর থেকে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সুতরাং একটা দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে তার 
বিদ্যুতের ভূমিকার উপরে। শিক্ষা বলুন, কৃষি বলুন এবং শিল্প বলুন সমস্ত ক্ষেত্র 
উন্নয়ন করতে গেলে বিদ্যুতের ভূমিকা আছে। আমাদের সেই নীতিতেই বিদ্যুতের 
উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। 


আজকে বক্রেশ্বর তৈরি হয়েছে, যেটা আমাদের গর্ব, ৮ বছর আগেই বাক্রেশ্বর 
হত সেই বক্রেশ্বরকে আপনারা পিছিয়ে দিয়েছেন। তখন কেন্দ্রে যারা ছিলেন তারা 
অসহযোগিতা করেছেন, বঞ্চনা করেছেন, তা নাহলে ৮ বছর আগেই বক্রেশ্বর 
তৈরি হলে শিল্পে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম। আমরা পশ্চিমবাংলায় অনেক 
বেশি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারতাম। আমরা পশ্চিমবাংলার মানুযকে 
উন্নয়নমুখী করেছি, আজকে মানুষ জি. আর. চায় না, মাইলো চায় না। মানুষ চায় 
উন্নয়ন, মানুষ চায় বিদ্যুৎ। মানুষকে আমরাই উন্নয়নমুখী করেছি। পশ্চিমবাংলায় 
২৪ বছর ধরে আমরা আছি, কয়েক বছর ধরে শিল্পে যে জোয়ার এসেছে, আজকে 
একদিকে যেমন নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আজকে বড় বড় শিল্পের 
মালিক যারা শিল্প প্রতিষ্ঠা করছেন, নুতন নুতন শিল্প তৈরি হচ্ছে একদিকে, বিদ্যুৎ 
এর চাহিদাও বাড়ছে শিল্প ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাপক চাহিদা বাড়ছে বিদ্যুৎ 
এর চাহিদাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার পুরনো পাওয়ার প্ল্যান্টকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেন, সীওতালডিহি ও জলঢাকাকে পুনরুজ্জীবিত করছেন। পাশাপাশি 
রাম্মাম এবং তিস্তা ক্যানেল এই দুটোকে উন্নতি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা 
জানেন ট্রান্সমিশান ট্রাককে বৃদ্ধি করার জন্য পাওয়ার জেনারেশানকে বৃদ্ধি করার 
জন্য আজকে বিভিন্ন জল বিদ্যুৎ প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি ফলে .আজকে চেষ্টা 
হচ্ছে গোটা পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাবার জন্য সেখানে পাওয়ার 
জেনারেট করতে হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাও নিচ্ছেন। ' আজকে 
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সৌরশক্তির মাধ্যমে, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট যা হয়েছে, আজকে বিভিন্ন গ্রামে যেমন 
গোপাবা অঞ্চলে বায়ো গ্যাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে, গোবর গ্যাসের প্লান্ট করে 
গরিব মানুষের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ 
হয়েছে। সেচ সম্প্রসারণ হয়েছে। বিদ্যুৎ .এর জন্য ডিপ-টিউবওয়েল বলুন, স্যালো 
টিউবওয়েল বলুন, ক্লাস্টার আর এল আই বলুন' এই সবের মাধ্যমে আজকে বনু 
জায়গায় সেচ সেবিত এলাকাকে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং গীকদিকে 
এই যে রেস্টোরেশান এবং ডিস্ট্রিবিউশান এই দুটোকে নিয়ে মানুষের চাহিদা অনুসারে 
পশ্চিমবাংলার সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাড়িয়ে বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাবার 
চেষ্টা করছে। আজকে পঙ্কজবাবু বলছিলেন এন. টি. পি. সি. পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ 
দেয়। কিন্তু বিদ্যুৎ এর জন্য যে টাকা তা দিতে পারেনি। এন. টি পি. সি. থেকে 
বিদ্যুৎ নেওয়া হয়, কিন্তু যখন বিদ্যুৎ চাওয়া হয়না, তখনও তারা বিদ্যুৎ দেয়, ফলে 
বিদ্যুৎ নিতে হবে দরকার হোক বা না হোক। সেটা জোর করেই চাপিয়ে দেওয়া 
হয়। আজকে কেন্দ্রের এই যে চত্রান্ত, এর বিরোধিতা আপনারা করছেন না। 
আপনারা পশ্চিমবাংলার বিরোধিতা করছেন, কিন্তু কোনও কৃতিত্ব দেখতে পারছেন, 
না। পশ্চিমবাংলায় এই যে উন্নয়ন হচ্ছে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সেটা আপনারা স্বীকার 
করছেন না। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের বিরোধিতা করে লাভ নেই, একটি কথা 
খালি বলব. আজকে বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়ার সার্ভিস স্টেশন হয়েছে, কিপ্ত বিদ্যুৎ 
সরবরাহ এবং ডিস্্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে ট্রা্সমিশান, 
এটা না বসানোর জন্য সব জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় না। তাই আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে বলব সেইগুলিকে তাড়াতাড়ি সম্প্রসারণ করার জন্য আপনি উদ্যোগ 
নেবেন। এই কথা বলে বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


:[3-30 _-3-40 0..] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্ী শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দ এনেছেন এবং তার সমর্থনে 
যে দাবি পেশ করেছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের 
পক্ষ থেকে আনীত কাটমোশনগুলোকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। 


স্যার, আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি দু-একটি কথা বলতে চাই, আজকে যে 
সরকার' রাজে; ক্ষমতায় বনে আছে,'সেই সরকারের" দুরদৃষ্টিতার অভাব আছে এবং 
এর জন্যই আজকে পশ্চিমবাংলা ডুগছে। 'দূরদৃষ্টির অভাব, আটিচ্যুডের' অভাব, এই 
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কথাগুলো আমরা বহুদিন ধরেই বলার চেষ্টা করছি। এই সরকার সেল্ফ কন্ট্রাডিকশনে 
(ভাগার জন্য শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রভৃতি বিষয়ে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের উন্নতির 
ক্ষত্রে পশ্চিমবঙ্গ আজকে পিছিয়ে আছে। আমরা দেখছি বাজেট বইতে বিভিন্ন 
জায়গায় আপনি বলেছেন-_জাপান ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন, এশিয়ান 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, এসব জায়গা থেকে ঝণের জন্য আপনি আবেদন করেছেন। 
এই খণ নেওয়ার ব্যাপারে আপনাদের অনেক ছুৎমার্গ ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা 
সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্থ। এই কারণে আজকে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে 
আছে, তাদের ছাপিয়ে যেতে পারছে না। বিশ্বব্যাঙ্কের খণ নেওয়া থেকে শুরু করে, 
কম্পিউটার ইন্ট্রোভোকশন, প্রাইভেট কলেজ, মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে 
সর্বত্র আপনারা পিছিয়ে আছেন। সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে 
আপনারা সব সময় বিরোধিতা করেছেন, তাই আজকে আপনারা ল্যাজে গোবরে 
হয়ে যাচ্ছেন! একটা কথা আছে--সেই পায়েল মল খসালি, তবে কেন লোক. 
হাসালি'। আপনাদের সেই মালিন্যাশনালদের ঢোকাতে হল, সেই কম্পিউটার 
ইন্ট্রোডোকশন করতে হল, সেই ক্লাস টু থেকে ইংরাজি চালু করতে হল, সেই 
জাপানী সংস্থা থেকে টাকা নিতে হল- কিন্তু আপনাদের ভুল সিদ্ধাত্তের জন্য আমাদের 
জীবনের অনেকটা পথ আজকে উন্নয়নের জন্য থেমে গেছে। আপনারা পাওয়ার 
কতটা ডেভেলপ করেছেন জানিনা, কিন্তু আপনাদের পেশী শক্তির পাওয়ার অনেকটা 
ডেভেলপ করেছে। এবারের নির্বাচনে আপনার এক লক্ষ আট হাজার ভোটে জয়লাভ 
দেখেই সেটা বোঝা যায়, আপনার পেশী শক্তির পাওয়ার অনেকটা ডেভেলপ করেছেন, 
তাই আপনি এত ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। পঁচাত্তর হাজার ভোটের ব্যবধানেও 
অনেকগুলো আসনে আপনাদের দলের লোকেরা জিতেছেন, পেশী শক্তিতে আপনারা 
অনেক এগিয়ে আছেন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। 


স্যার, আপনাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, ভারতবর্ষের 
কাপিটালগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন কারা? কোথাও কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর 
নেই; শুধু মাত্র ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব আপনারা একটি প্রাইভেট 
সংস্থা, গোয়ে্কাদের হাতে তুলে 'দিয়েছেন এবং এই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন শুধু মাত্র 
লুর্টপাট করার জন্য।-এর পেছনে কার কি স্বার্থ আছে আমি জানিনা। আজকে 
মুম্বাইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে মুন্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, দিল্লিতে বিদ্যুৎ 
দায়িত্বে :আছে হয় সরকার, নয় মিউনিসিপ্যালিটি। একমাত্র কলকাতাতেই দায়িত্ব: 
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দেওয়া হয়েছে গোয়েঙ্কাদের মত একটি প্রাইভেট সংস্থার হাতে। এখানে কার কি 
স্বার্থ আছে জানিনা। এর ফলে আজকে কলকাতার মানুষের নাভিম্বাস উঠছে। 
আজকে মোট বিলের ৫০ শতাংশ সারচার্জ হিসাবে দিতে হচ্ছে এবং. এই হিসাবটা 
তাদের রাছেও পরিষ্কার নয়। গোয়ে্কাদের এই লুঠ করার অধিকার আপনারা লেন 
দিচ্ছেন জানিনা । কতবড় চক্রান্ত এখানে হয়েছে দেখুন, বিদ্যুতের সারচার্জ বৃদ্ধির 
সংশোধনের ব্যাপারে ওরা আবেদন করল। তখন একটা কমিশান বসানো হল, 
দেবকুমার কমিশান, তাদের বিচার্ধ্য বিষয়. ছিল হোয়েদার দি ডিমান্ড ওয়াজ কারেক্ট 
অর নট। কিন্তু সেই রিপোর্ট পাল্টে দেওয়া হল। | 


অরিজিনাল রিপোর্ট শঙ্করবাবুর কাছে গিয়েছিল এবং তিনি আপত্তি করেছিলেন । 
আজকে বলতে দ্বিধা নেই যে, শঙ্কর সেনকে নিঃশব্দে চলে যেতে হয়েছিল। কারণ 
কি? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু চেয়েছিলেন গোয়েংকাদের সাহায্য করতে। তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য শঙ্কর সেনকে চলে যেতে হল। ভারতবর্ষের আর 
কোথাও একজন মন্ত্রী নিঃশব্দে মন্ত্রিত্ব থেকে চলে গেছেন? কেউ জানতে পারল না, 
শুধু একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা “দি উহক' তাতে বেরিয়েছিল তীর মেয়েকে সি. পি. 
এম.এর ক্যাডাররা খুন করবে বলে তিনি চলে গেলেন। আবার দেখুন সারচার্জ 
বাড়িয়ে ইউনিটের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে। দাম বাড়ানোর জন্য সি. ই. 
এম. সি. একট! রেগুলেটরি কমিশন করেছে। আগে সি. ই. এস. সি. টি. আ্যান্ড 
ডি. লসটা খুব কম দেখাত। আজকে সেটা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে ছাড়িয়ে যাবার 
উপক্রম-যে বিদ্যুৎ পর্যদ পাহাড়, জঙ্গল, গ্রাম পেরিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে। আজকে 
সি. ই, এস. সি., টি. আ্যান্ড ডি, লস তাদের সমান বা তার থেকে বেশি দেখিয়ে 
বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। মন্ত্রী 
মহাশয়কে দৃঢ় ভাবে দেখতে হবে এটা আযাকউন্টেড লস না অরিজিনাল লস। সারা 
রাজ্যের সমস্যা হচ্ছে ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েলসির পার্থক্য। যেজন্য অনেক জায়গায় 
আপনারা শিল্পপতিদের বলছেন যেখানে ট্রান্সমিটার আছে, সেইরকম জায়গায় 
আপনাদের শিল্প স্থাপন করুন। এটা একটা সরকারের কাছে খুর একটা সুখের কথা 
নয় যে আপনারা শিল্পপতিদের বলছেন যেখানে ট্রাব্সমিটার আছে, প্রপার. ফ্রিকোয়েন্সি 
আছে সেখানে শিল্প করতে। এই ফিকোয়েন্সিকে আপনাদেরই ঠিক করতে হবে। 
আর এটা করতে গেলে দরকার আরও বেশি জলবিদুৎ। সেক্ষেত্রে আপনাদের 
উদ্যোগ এমন কিছু জায়গায় পৌঁছয়নি আপনারা নিজেরাও স্বীকার .করেন সেই 
কথা। আপনারা বলছেন রাজ্যে যখন বিদ্যুতের চাহিদা চূড়ান্ত কে, সেই সময় 
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উৎপাদন কিছু কম থাকে আর চাহিদা যখন কম থাকে সেই সময় কিছু উদ্ৃত্ত হয়। 
কোন কোন জায়গায় বলছেন-_বিদ্যুৎ বিক্রিও করছেন। আবার বলছেন গ্রামে গ্রামে 
কনজিউমারদের কাছে বিদ্যুৎ দিতে পারছেন না। এখানে আমরা ভারতবর্ষের অনেক 
রাজা থেকেই পিছিয়ে আছি। ১৩টি রাজ্য শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে 
গেছে, সেখানে পশ্চিমবাংলায় ২০০ সাল পর্যন্ত ৭৭.৬০ শতাংশ গ্রামে বিদুৎ গেছে 
আর একটা ভয়ংকর তথ্য দেখুন পার ক্যাপিটা কনজাম্পশম অফ ইলেক্ত্রিক এক্ষোত্রে 
ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা অন্ততঃ ৬ থেকে ৭টি রাজ্যের পেছনে আছি। ১৯৯৮ 
সালে যে স্ট্যাটিসটিক্স বেরিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ২.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পার 
ক্যাপিটা কনজাম্পশান পশ্চিমবাংলায় সেখানে ৮/১০টি রাজ্য আমাদের থেকে এগিয়ে 
আছে। মৃণালবাবুর কাছে জানতে চাইছি হাউসহোল্ড কনজাম্পশানে কোথায় আছি 
আমরা। যেখানে গুজরাটে শতকরা ৫৬টি, মহারাষ্ট্রে ৫৮টি, পাঞ্জাবে ৭৭টি, কেরালায় 
৪২টি, তামিলনাড়ুতে ৪৫টি, অন্ধপ্রদেশে ৩৮টি, মধ্যপ্রদ্দেশে ৩৫টি বাড়িতে বিদাৎ 
গোঁছে গেছে, সেখানে পশ্চিমবাংলায় শতকরা ১৮টি বাড়িতে গেছে। এটা সি? 
কিনা, এই সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা বলবেন। 


আমি আরও একটা কথা বলি বক্রেশ্বরের ৪ এবং ৫ নাম্বার ইউনিট নিয়ে 
কোনও সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছাতে পারেন নি। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও 
হয়নি। জানি না কবে হবে। সাগরদীঘিতে এখনও হয়নি। পুরুলিয়া পাম্পিং স্টেশন 
এখনও হয়নি। আপনি এইগুলি সম্পর্কে গতবারও লিখেছিলেন, এবারও বলেছেন। 
আপনি গ্রামের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে একটা তথ্য দিয়েছেন__অদ্ভুত ব্যাপার, আপনি যে 
তথ্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনি সেই তথ্যে কারচুপি করেছেন বলে আমি আপনার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি। মৌজায় বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে তথ্য দিয়েছেন সেখানে 
আপনি কারচুপি করেছেন। আপনি বলেছেন যে, ২০০১ সালের এপ্রিল থেকে 
অক্টোবর মাস পর্যস্ত ৭ মাসে ৭২টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। অথচ আপনি 
বিধানসভায় বলেছেন গত বছর ৫১০টি মৌজায় দিয়েছেন। বইয়েতে বলছেন ৯২৯টি 
মৌজায় বিদুৎ দিয়েছেন। 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়।) 
13-40 -_ 3-50 0). ] 


শ্রী শেখ জাহাঙ্গীর করিম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ 'মহাশয়, আমি আজকে এখানে 
মাননীয় বিদ্বুমন্ত্রী যে ব্যয় রবাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন আমি তাকে পূর্ণ 
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সমর্থন করে বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে এখানে কয়েকটি 
বিষয়ে উত্থাপন করতে চাই। স্যার আপনি জানেন আমাদের দেশ বিশাল দেশ। 
যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের রাজ্য সরকারকে চলতে হয় এবং এটা 
ঠিকই যে, আমাদের রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। তাই এই সীমাবদ্ধ 
দায়িত্বের মধো থেকেই আমাদের বিদ্যুতমন্ত্রী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখেছেন প্রায় 
১৫২৪ কোটি টাকার যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে উপস্থাপন করেছেন, এটা 
একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বলে মনে করি। মনে করি এই কারণে যে, আমাদের 
দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমাদের রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলি হচ্ছে দেওয়ার 
দপ্তুর। যখন পঞ্চায়েত অফিসের দরজা খোলে তখন রিলিফ চায় যে, ত্রিপল দিতে 
হবে। কোনও অসুখ-বিসুখ হলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিকিৎসার জন্য ফান্ড করতে হবে। 
আর ওই কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর হচ্ছে নেওয়ার দপ্তর। পোস্ট অফিসে পোস্ট 
কার্ড কিনতে গেলে আগে পয়সা দিন তবে কার্ড দেব। রেলের অফিসে টিকিট 
নিতে গেলে আগে পয়সা দিন তারপর দেব। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার 
ধারাবাহিকভাবে আমাদের বঞ্চিত করে যাচ্ছেন, বঞ্চনা করে যাচ্ছেন। আর ওই 
ওপাশে বসে আছেন, যারা বাংলার কথা বলেন, বাংলার মানুষ বন্যায় যখন কবলিত, 
৩খন ১৪৮৭ কোটি টাকা দিল না। ১০৩ কোটি টাকা দিল বন্যার সময়। কালিঘাটের 
বেদীতে গোড়ালির উপর কাপড় তুলে সংবাদপত্রে ছবি তুলে বললেন দেখুন জল 
আমার ঘরেও ঢুকেছে। ফাঁড়াধীড়ির বান এলে কলকাতার রাস্তার উপর জল উঠে 
ঘায়। যাঁড়াফাড়ির বান তো জানেনা যে এটা রেলমন্ত্রীর বাড়ি এখানে ঢুকব না। 
সেখানে ১৪৮৭ কোটি টাকা দিল না। বলে দিল এটা ম্যান মেড, তাই টাকা দেওয়া 
যাবে না। এই ভাবে আমাদের সরকারকে হাতে না মারতে পেরে ভাতে মারবার 
চেষ্টা করছেন। তাই স্যার, আপনাকে বলব আপনি এখানে আছেন, আপনারই 
অঙ্গলীহেলনে আমরা উঠি, আর বসি। 


স্যার, আপনি ওঁদের শক থেরাপী করুন, ওঁরা অতীতের কথা 'ভুলে গেছেন 
আক্সিডেন্টের পরে ওঁদের মেমারী ফেল করেছে। এখন যদি শক থেরাপী করা হয় 
তাহলে ওঁদের মেমারী ফিরে আসবে। অনেক পাগলকেও শক থেরাপী করা হয় 
আরপ্সিডেন্টের পর। আমি এই কারণে বলছি ওরা জানেন না যে কোলাঘাট থার্মাল 
পাওয়ার যে কেন্দ্র থেকে মাননীয় সদস্য গৌতম রায়চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন 
সেখানে ১৯৭৩ সাল থেকে এটাকে কার্কর করার চেষ্টা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট 
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সরকার আসার পর ১৯৮২ সালে এই প্রোজেক্ট চালু করেছে। এটাই ঘটনা। 
আপনাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের টাকা নিয়ে নেতাজী . 
ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরি করলেন। কেন করলেন তিনি লাল-নীল গেঞ্জি এবং ছোট 
প্যান্ট পড়ে সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলবেন বলে। আবার আপনারা কি বললেন 
বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে না। কারণ ওখানে জল পাওয়া যাবে না, ওখানে 
গরম জল বেরোবে। এখন কি হচ্ছেঃ এক সংবাদপত্র লিখেই দিল বাংলার বাচ্ছার 
রক্তে কত তেজ। ওখানে চিমনীতে ধোঁয়া উঠেছে আর ছাই পড়ছে আপনাদের 
মুখে। এখন বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলব যাদের 
রক্ত দিয়ে বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে আপনি আগে তাদের ঘরে 
আলো জ্বালান। আর যারা নিন্দুক ছিল তাদের পরে দেবেন। মাননীয় উপাধাক্ষ 
মহাশয়, ওরা ১৩ মাস দিল্লি সরকারে ছিলেন, বাংলার জন্য একটা কানাকড়িও 
আনেননি। এখানে শোভনদেববাবু কিছু প্রস্তাব রেখেছেন আমি তার সাথে একমত। 
১৩ মাস ছিলেন বাংলার জনা একটা কোনও পরিকল্পনা চেষ্টা করেছেন দিল্লিতে 
যারা ছিলেন। দিল্লিতে যিনি ছিলেন__ একজনকে নিয়ে কত টানাটানি সাউথ-ইস্টার্ন 
(রেলের। একবার আমি রূপসী-বাংলা ধরে মেদিনীপুর যাব বালে ৬ টার সময় 
হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন মাইকে ঘোষণা হচ্ছে রাপসী বাংলা ১৮ নম্বর 
প্ল্যাটফর্ম থেকে ৬টা ৫ মিনিটে ছাড়বে। আমি ১৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে শুনি ১৮ 
নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ধৌলি এক্সপ্রেস ছাড়বে। একই প্ল্যাটফর্মে দুটো গাড়ি একটা 
ইঞ্জিন। তখন এক কুলিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম দাদা রূপসী-বাংলা কখন ছাড়বে। 
সেই কুলি বলব ধৌলি কা আন্দার মে রুপসী হ্যায়। যেমন আপনি লক্ষেম্োীতে 
ভুলভুলাইয়াতে গেলে দেখবেন আপনি যেখান দিয়ে বেরতে চাইছেন সেখান দিয়ে 
বেরতে পারবেন না। এখানেও সেই রকমই ১৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেণ ধরলে 
পুরুলিয়ার বদলে উড়িষ্যাতে চলে যাবেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ করিমসাহেব, এটা বিদ্যুতের আলোচনা রেলের 
আলোচনা নয়। 


[3-50 __ 4-00 7.1.] 


শ্রী শেখ জাহাঙ্গীর করিম ঃ আমি স্যার, এই জন্য কথাটা তুললাম যে তারা 
তো ১৩ মাস দিল্লিতে ছিলেন বাংলার জন্য তো কিছু করলেন না। সেই অবস্থায় 
দাঁড়িয়ে আমাদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সেই অবস্থাটা একটু স্মরণ করতে বলব। 
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১৯৭৭ সালে তাদের সময়ে এই দপ্তরের' বাজেটে কত টাকা ধার্য করা হয়েছিল? 
৭২ কোটি টাকা। আর ১৯৭৭-৭৮ সালে আমাদের সময় কত হল? ১১৩ কোটি 
টাকা। আর মোট বাজেট পরিকল্পনা ছিল তাদের আমলে ২২৮ কোটি টাকা। কিন্তু 
আম'দের এখন হয়েছে ১,৫২৪ কোটি টাকা। এগোয় নি? আপনাদের মানসিকতা 
ছিল? ১৯৭৭ সালে ওদের উৎপাদন ঘাটতি ছিল ২৫৪ মেগাওয়াট এবং পরবতী 
৫ বছরে এটা বেড়ে হয় ৫০৮ মেগাওয়াট। এব্যাপারে মাননীয় প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্র 
কি বলেছেন একটু স্মরণ করুন। আমাদের কথা নয়, আনন্দবাজার পত্রিকার কথা। 
বলছেন, (বিদ্যুৎ সংকট ১০ লক্ষ গ্রামে, এক মাস লো-ভোল্টেজ হয়েছে, লোডশেডিং 
যত বাড়ছে পাণীয় জল তত কমছে, মোমবাতির আলোয় বিধানসভায় ম্পিকারের 
প্রবেশ ও প্রস্থান)১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪। গণিখান চৌধুরী ১৯৭৫ সালে বর্মন কমিশন 
তৈরি করেছিলেন। কি ছিল সেই কমিশনের রিপোর্টে? লোডশেডিং-এর ফলে 
১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত চট, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন শিল্প উৎপাদন ব্যাপক 
ভাবে ব্যাহত হয়েছে। তাই বর্মন কমিশন করা হয়েছিল। বলছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার 
৫০০ টন চট উৎপাদন হয়নি। এর মূল্য কত? ৫৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ 
বিচ্ছিমতার ফলে ১৯৭২ সালে ৪২ হাজার টন চট উৎপাদন হয়নি। এর মূল্য ১৫ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কোন জায়গায় গিয়েছিল বিদ্যুতের অবস্থা? মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীকে বলব ওদের পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমাদের আবার ১৯৭৭ 
সালে পিছিয়ে যেতে হবে। তাদের আমলে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা কত ছিল? 
৯৪৩ মেগাওয়াট। কিন্ত আজকে আমাদের সেটা হয়েছে ৭ হাজার ৯৯। আমরা যে 
এগিয়েছি এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তখন কি ছিল উৎপাদনের পরিমাণ? 
৩৩৪৬ মিলিয়ন ইউনিট। আমাদের কত? ১২ হাজার ২০৮.৯৬ মিলিয়ন ইউনিট। 
এগোয় নিঃ আপনাদের সময় গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার। এখন হয়েছে 
৫১ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৭০। এমনিতে হল? তখন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের অবস্থা 
ছিল কি রকম? ১০ হাজার ৯৮১টা মৌজা ছিল, এখন হয়েছে ২৯ হাজার ৬০১৯টা। 
কি হল বিদ্যুৎ বন্টনের ব্যাপারে? আমরা দেখলাম খুটি পুতে নারকোল দড়ি 
আযলুমিনিয়ামের রঙে রাঙিয়ে তাতে জুড়ে দেওয়া হল এবং ইনস্পেকশন হয়ে 
গেলে সেগুলো খুলে ফেলা হল। গ্রামের একটা প্রান্তের একটা বাড়িতে আলো 
জ্বেলে খাতা-কলমে ইলেকট্রিফায়েড মৌজা হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিবিড় ভাবে যাতে ইলেস্্িফিকেশন করা যায় তার উদ্যোগ 
নিয়েছেন। | 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, পাম্পসেট, গ্রামীণ বিদুৎ নিগম 
হয়েছে। এই বিদ্যুৎ নিগমের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের জেলায় বিশেষ করে 
আমার ব্লকে বিদ্যুৎ নিগমের উদ্যোগে কাজ শুরু হয়েছে। আমি আমার ২৩টি 
মৌজায় বিদ্যুতের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি। এতে গ্রামের গরিব মানুষ, গ্রামের থেটে- 
খাওয়া মানুষ আজকে উপকৃত হচ্ছেন। কুটিরজ্যোতি, লোকদীপ প্রকল্প আমরা করার 
চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকদীপ তারা তুলে দিলেন। এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ২১ 
হাজার ৭৪৫ জনকে কুটিরজ্যোতির আওতাধীন করতে পেরেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই যে সামগ্রিকভাবে আমরা যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি তাকে সফল করার 
জন্য আমাদের বিদ্যুমন্ত্রী মহাশয় আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন এই প্রত্যাশা আমরা 
করছি। স্যার, আপনি জানেন যে, মাননীয় পঙ্কজবাবু বলছিলেন, আমরা নাকি 
বিদ্যুতে রাজনীতিকরণ করেছি। আর ওঁরা বিদ্যুতে করেছিলেন বন্ধাত্বকরণ। এই 
কথা বলে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহাশয়ের আনীত বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয় এখানে যে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের দল সহ বিরোধীদের আনীত কাটমোশন গুলোকে সমর্থন করে 
এখানে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমার বিরোধী রাজনৈতিক দলের বন্ধুরা খুব 
গর্ব করে বার বার বলছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তারা নাকি ব্যাপক 
উন্নতি করেছেন এবং প্রশাসন নাকি স্বচ্ছ। অথচ আমরা দেখছি গত ২২শে জুন 
কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটা 
ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে-_শুধু মাত্র বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজের ব্যাপারে । সেখানে 
তাদের বক্তব্য হল যে, কাজে গাফিলতি, বিধি বহির্ভীত কাজ বিদ্যুৎ প্রশাসনের 
অশোভনীয় তৎপরতা সেখানে তাদের অভিযোগ ১৯৯৬ সাল থেকে এম. পি. 
কোটার জন্য যে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ছিল তা এখনও নাকি কার্যকার হয়নি। 
প্রতোকটি পদে পদে বিদ্যুৎ দপ্তরের যে কাজ হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। অথচ 
আমার বিরোধী রাজনৈতিক দলের বন্ধুরা দাবি করেছেন যে বিদ্যুৎ এত সচল যে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। আমরা গ্রামে বাস করি। 
সেখানে লোডশেডিং হচ্ছে বারে বারে। বিদ্যুৎ যদি এত উদ্বৃত্ত হয় তাহলে 
লোডশেডিং-এর কোনও প্রশ্ন থাকে না। 


কিন্তু আমার ভাল করে মনে আছে ১৯৯৯ সালে দুর্গাপুরে বর্তমানে বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মুণাল ব্যানার্জি মহাশয় তখন শিল্প পুনঠন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি 
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সেখানে সাংবাদিকদের একটা কনভেনশনে বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হয় যে তার ফলে সেই বিদ্যুতের ঠিকমত সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় 
ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাওয়ার জন্য নাকি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের কানেকশন কেটে যায়। 
তারপর আমি কাটোয়ার ফিরে এসে দেখলাম যে সেখানে যথারীতি প্রায় ৪-৫ ঘন্টা 
ধরে বিদ্যুৎ নেই। আমি ত্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বিদ্যুৎ বন্ধ 
কেন?' তিনি বললেন লোডশেডিং হয়েছে তাই বিদ্যুৎ বন্ধ। আমি বললাম শিল্পমন্ত্রী 
বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে যে লোডশেডিং-এর কোনও 
প্রশ্ন নেই। শুধু ফ্রিকোয়েন্সির জন্য লাইন কেটে গিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ অচল হয়ে 
যায়। তাহলে লোডশেডিং হচ্ছে কেন? তিনি বললেন মন্ত্রীদের ওরকম বলতে হয়। 
তাহলে কার কথা বিশ্বাস করব? মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গে ৮২ পারসেন্ট মৌজায় তারা নাকি বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। যখন 
মাননীয় শঙ্কর সেন মহাশয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন তখন আমি তাকে একটা প্রশ্ন 
করেছিলাম বিধানসভায়, যে কোন কোন মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে? তিনি তার 
লিখিত উত্তর দিয়েছিলেন। সেই উত্তর দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যে, তাহলে কি 
আমরা ভুল দেখেছি, না কি আমরা দিবা স্বপ্ন দেখছি? কারণ যে যে মৌজায় ওঁরা 
বিদ্যুৎ দিয়েছেন বলেছেন পরবতী সময়ে আমরা খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম যে, 
উনি এমন মৌজায় বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা বলেছেন যেখানে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য শুধু 
মাত্র বিদ্যুতের পোল বসানো হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি, অথচ বলেছেন সেটাও 


বিদ্যুতায়িত হয়েছে। 
[4-00 _- 410 000.] 


মৃণালবাবু এখানে মৌজার একটা হিসাব পেশ করেছেন। এতে আমার সন্দেহ 
আছে। উনি দাবি করেছেন পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৮২% মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছে 
গেছে। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলে দেখা যাবে পশ্চিমবাংলায় এখনো ৮২% মৌজায় 
বিদুৎ পৌঁছয়নি। তিনি উন্নতির অনেক কথা বলেছেন। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে 
আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন মহারাষ্ট্র সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ 
মিলিয়ে ১২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে। আর পশ্চিমবাংলা 
সেখানে মাত্র ৩৩৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ থেকে এখানে দাবি করা হচ্ছে-_রাজ্য এত বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে যে, 
দিনের বেলায়ও উদ্ৃত্ত হচ্ছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বললেন, ২১ হাজার (কাটি 
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টাকার বাজেট বরাদ্দ করে বিদ্বুতের ক্ষেত্রে আপনারা বিপ্লব এনেছেন। বাজেটের 
বরাদা বছরের পর বছর বাড়ছে, কিন্তু সমস্যা কমছে না। বাজেট বরাদ্দ বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক জায়গায় কমে আসছে। আপনারা বক্রেশ্বরের 
কথা বলছেন। হ্যা, বক্রেশ্বরে দুটো ইউনিট চালু হয়েছে। কিন্তু যে থার্মাল পাওয়ার 
স্টেশনগুলি দীর্ঘদিন চালু ছিল সেগুলি সব মুমূর্ধ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, উৎপাদন 
ক্ষনতা নষ্ট হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি পুনরুজ্জীবনের কথা লিখেছেন। কত 
দিনে তা হবে? সে সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা আপনি আপনার বাজেট বক্তৃতায় 
রাখেন নি। আমি আপনার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারছি না আগামী দিনে 
পশ্চিমবাংলায় প্রকৃত বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে। আমাদের রাজো মোট বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ৯৭%-ই তাপ-বিদ্যুৎ। এটা ৬০ 8৪০ হওয়া উচিত ছিল। তাপ বিদাৎ 
কেন্দ্র মুমূর্য হয়ে পড়লে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার কাজ খুব সহ নয়। 
এখানে বলা হয়েছে, চিত্রা" কোলিয়ারি থেকে কয়লা আনার ফলে ৪৭ কোটি 
টাকার খরচ কমে গেছে। “চিত্রা” কোলিয়ারি থেকে অতান্ত নিন্নমানের কয়লা আসছে, 
ফালে প্রোডাকশন হ্াম্পার হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিদ্যুৎ মন্ত্রী কোনও খবর রাখেন 
কিনা জানিনা। বোধ হয় রাখেন না। বিদ্যুতের কানেকশনের ব্যাপারে বলেছেন,_ 
২০০০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত যারা বিদ্বাৎ সংযোগের বাযাপারে দরখাস্ত করেছেন 
তাদের সবাইকে ২০০১ সালের (সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কানেকশন দিয়ে দেবেন। 
আমি একটা পৌরসভার পৌর-প্রধান। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উাদেদশা বলছি-- প্রাইভেট 
কনেকশনের কথা দুরে থাক স্থিট কনেকশনের জন্য ২০০০ সালের মার্চ মাসে টাকা 
জমা দিয়েছি, এখনো পর্যন্ত পোল সাপ্লাই করা হয়নি। তাই বলছি ৯০০০ সালের 
আগস্ট মাসের মধ্ো যারা দরখাস্ত করেছে ২০০১ সালের সেপ্টেশবর মাসের মধে। 
তাদের কনেকশন দেওয়ার গল্প দিবা-স্বগ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে জারো 
বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে যাদের কানেকশন দেওয়া হবে তাদের প্রতোকাকে মিটার 
দেওয়া হবে। এটা স্ববিরোধ। বক্তব্য । 'কুটিরজ্োতি প্রকল্পে ১ লক্ষ মত কানেকশন 
দিয়েছেন। এখন বলছেন বিদ্বাৎ নিতে গেলে মিটার অপরিহার্|। আমাদের দেশের 
খেটে খাওয়া মানুষদের, বিশেষ করে শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইবস এবং 
অন্যান্য অনুন্নত পিছিয়ে পড়া মানুষদের মিটার নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই জায়গায় 
দাঁড়িয়ে মাননীয় মন্ত্রী, আপনি মিটার নিতে বাধ্য করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে 
বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারবেন? স্বভাবতই এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। 
আপনি বলছেন এখন পর্যন্ত ৭,৮৮৫টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারেন নি এবং 
এই মৌজাগুলিতে আগামী ৫ বছরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারবেন। কিন্তু জামর৷ 
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প্রকৃত বাস্তব. পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে পারি এটা একটা 'অলীক গল্প ছাড়া 
আর কিছু নয়। কারণ আপনার দপ্তরের কাজ যে গতিতে এগুচ্ছে তাতে আগামী 
১৫ বছরের মধ্যেও ৭,৮৮৫টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের 
হরিয়ানা এবং অন্ধপ্রদেশের মত রাজ্যে শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে 
গেছে। আর আপনি এখন পর্যস্ত ৭৬% গ্রামে বিদ্যুৎ দিয়ে বলছেন আপনার দপ্তর 
দারুণভাবে সক্রিয়, ভাল ভাবে কাজ করছে। পাম্পসেট কানেকশনের ব্যাপারে আমার 
আগের বক্তারা অনেক বলেছেন। যেখানে একটা রাজ্যে ৮ লক্ষ পাম্প সেট 
কানেকশনের কথা চিন্তা করে সেখানে ৯ লক্ষ পাম্প সেটু কানেকশন দিচ্ছেন। 
অথচ আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় গত বছর ৪ লক্ষ পাম্প সেটে টারগেট করে 
৩ হাজার ২৩টি পাম্প সেট কানেকশনের লক্ষ্যমাত্র/ রাখতে পেরেছেন। এ বছর 
বাজেটে ৩ হাজার পাম্প সেট কানেকশন দেবেন বলেছেন। তাহলে ৪ লক্ষ টারগেট 
করে যেখানে ৩ হাজার ২৩টি পাম্প সেটের লক্ষ্যমাত্রা রাখতে পারেন সেখানে ৩ 
হাজার টারগেট করলে কতগুলি পাম্প সেটের কানেকশন দেবেন সেটা চিন্তা-৬ প* 
করার কথা। এটা আমি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। অবিদ্যুতায়িত হবে৷ গর 
ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন, গত বছর ৯২৯টি মৌজায় নতুন করে বিদ্যুৎ দিয়েছেন। 
এ বছর নাকি আরো ২৩৪০টি মৌজায় বিদ্যুৎ দেবেন। আমার প্রশ্ন, ৯৩০টি মৌজায় 
যেখানে ১ বছরে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছেন সেখানে আপনি কোন যাদু বলে ২৩৪০টি 
মৌজায় ১ বছরে বিদ্যুৎ দিতে পারবেন সেটা যদি পরিষ্কার করে বলেন তাহলে 
ভাল হয়। আপনি ইবয্রাস্ট্রাকচার বাড়ার কথা বলেছেন। আমি একটি কথা বলতে 
চাই, আপনার দপ্তরের লস সম্পকে বলেছেন, হুকিং, ট্যাপিং এই সবের ফলে সাড়ে 
৫০০ কোটি টাকা লস হচ্ছে ট্রাপমিশন লস নিয়ে। আমি এই বিধানসভায় একটা 
মেনশন করেছিলাম সেটা ১৯৯৯ সালের কথা। কাটোয়াতে তদানীত্তন যিনি ডি. ই. 
এবং আযাকাউন্টস অফিসার ছিলেন তাদের তৎপরতায় অনেক ডিউস পুরানো ডিউস 
আদায় করা হয়েছিল। এর ফলে রেভেনিউ আদায় অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু কোন 
অদৃশ্য কারণে দেখলাম, সেই ডি. ই. এবং আযাকাউন্টস অফিসার রাতা-রাতি ট্রা্সফার 
হয়ে গেল। আপনারা তার উত্তরে বলেছিলেন, এটা রুটিন বদলি। পরবর্তীকালে 
আমরা দেখলাম, কন্ট্াকটুররা গ্রাস করার ফলে এ এলাকার রেভেনিউ কমে গেল। 
সুতরাং এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আপনি যে কথা বলছেন তা বাস্তাবায়িত হবে কিনা 
আমরা সন্দেহে আছে। সেই কারণে আমি এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের আনা কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী পন্কজ ব্যানার্জি ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন, বিধানসভার 
অধিবেশন চলছে। মাননীয় সদস্যদের দায়-দায়িত্ব আছে এই বিধানসভায় অংশ গ্রহণ 
করে তাদের দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি শুনলে 
স্তভিত হয়ে যাবেন, এই বিধানসভার অন্যতম মাননীয় সদস্য শ্রী পরেশ পাল যখন 
সুভাষ চক্রবতী এবং সমাজ বিরোধীদের আত্তাতের বিরুদ্ধে মিছিল করে এই 
বিধানসভার দিকে আসছিল তখন কলকাতার পুলিশ পরেশ পাল সহ ৫১ জন 
তণমূল কর্মীকে লালবাজারের লক-আপে নিয়ে গেছে। এই প্রশ্নে নিয়ম হল সভা 
চলাকালীন কোনও সদস্যকে গ্রেপ্তার করলে স্পিকার মহাশয়কে জানানো বা আপনি 
চেয়ারম্যান আছেন, আপনাকে কি জানানো হয়েছে যে, বিধানসভার সদস্যকে গ্রেপ্তার 
করে লালবাজারের লক-আপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? আমি এর তীব্র নিন্দা করি। 
এই দুর্ৃত্তায়ন সরকার দুর্ত্তায়ন মন্ত্রীকে চোখে আড়াল করার যে অপচেষ্টা করছে 
তার বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় দাড়িয়ে প্রতিবাদ করছে। সেই জনগণের প্রবল প্রতিবাদের 
অংশ গ্রহণ করতে গিয়েছে, তাদের সেই প্রতিবাদকে কর্ণপাত না করে আজকে 
তাদের লালবাজারে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। 
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শ্রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় বিদ্যুৎ মর 
্রী মৃণাল ব্যানার্জি ৬৯ এবং ৭২ নম্বর দাবি যেটা আমাদের এই বিরোধীদের আনা 
কাটমোশনকে বিরোধিতা করে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দু-চারটি কথা বলতে চাই। 
স্যার ১৯৭৭ সালে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনগণ বামফ্রন্টকে 
ক্ষমতায় যখন অধিষ্ঠিত করেছিলেন তখন মানুষের প্রধান যে দাবি-দাওয়াগুলি ছিল 
তার অন্যতম দাবি ছিল, আগামী দিনে কি খাওয়া হবে, একটা ছোট ঘর চাই, 
একটু জায়গা চাই আর ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা চাই। 


স্যার, ২৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের নিরলস সংগ্রামে ও লড়াই-এর মধ্যে 
দিয়ে আজকে এই দাবিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে এখানকার মানুষের আর্থিক 
স্বচ্ছলতা বেড়েছে ফলে মানুষের চাহিদাও অনেক বেড়েছে। গ্রামে গঞ্জে মানুষের যে 
সেটা স্বীকার করবেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও 
ক্রমবর্ধমান। মানুষ আজকে চাইছে বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা, পাকা বাড়ি ইত্যাদি। বিদ্যুৎ 
আজ এ রাজ্যের মানুষের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ আজ এ 
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রাজ্যের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার কারণ কৃষিতে বিদ্যুতের প্রয়োজন, 
সেচে বিদ্যুতের প্রয়োজন, স্বাস্থ্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন-__-সব ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের প্রয়োজন 
এটা ঠিকই যে এ রাজ্যে বিদ্যুতায়নের কাজ *৭৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যস্ত 
চলেছে। মাঝে *৯০ থেকে ২০০১ পর্যন্ত এই বিদ্যুতায়নের কাজ খুবই দ্রুত গতিতে 
চলছে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সরকারে আসার পর থেকেই 
এই বিদ্যুতায়নের কাজটা আমরা করে চলেছি। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসি বন্ধুদের বলতে 
চাই, আপনাদের আমলে এই রাজ্যে যেখানে মাত্র ৯৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করা হত, ২৪ বছর পর তা হয়েছে ১২ হাজার মেগাওয়াট। আজ ১২ হাজার 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এ রাজ্যে উৎপাদিত হচ্ছে। তবে এটা ঠিকই যে আমরা সারা 
পশ্চিমবঙ্গের ৮ কোটি মানুষের কাছেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারিনি। সমস্ত গ্রামে 
এখনও বিদ্যুৎ দিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু প্রায় ৮০ ভাগ মৌজাতে আমরা বিদ্বাৎ 
দিতে পেরেছি__এটা আমাদের একটা বড় সাফলায। এ ছাড়া আমাদের উন্নততর 
বামফ্রন্ট যে লক্ষ্য সামনে রেখে চলেছেন মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বাজেট ভাযণেই তা 
আছে যে আগামী ৫ বছর ধরে কি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করব। আমরা 
দেখছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭ হাজার ৮৫৫টি গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ যায়নি। 
এ ক্ষেত্রে ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে ৯৪৩টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়োছে। 
এই আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০০১/২০০২ সালে আমরা আরও ২৩৪০ গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে দিতে সক্ষম হব বলে আশা করি। এইভাবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে সারা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় নিয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি 
যেটা আছে সে বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটা বড় 
শ্রেণী আছে যাদের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ চুরি করা, ট্যাপিং করা ইত্যাদি। জনগণকে 
সচেতন করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে এর বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা জানি, কৃষি ক্ষেত্রে এখনও 
নানান জায়গায় বিদ্যুতের সুযোগ দেওয়া যায়নি। এখনও অনেক আর. এল. আই. 
ও পাম্প আছে যেগুলি ডিজেলে চলে ফলে কৃষির ব্যয় অনেক বেড়ে যায় ও 
গভর্নমেন্টর টাকার অপচয় হয়। এগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারলে একদিকে 
যেমন জনগণ লাভবান হবে অপর দিকে গভর্নমেন্টের উপকার হবে। তারপর 
যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তারজন্য তাদের, যে রেভিনিউ দিতে হয় নেই একই 
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রেভিনিউ বৃহৎ কৃষক, বড় ও মাঝারি কৃষকদেরও দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, গরিব, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিষয়টিকে 
গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা তাদের অংশের দেয় টাকা সরকার যাতে ভরতুকি 
হিসাবে দেন তার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন। স্যার, আমাদের রাজ্য আর 
বিদ্যুতে ঘাটতি রাজ্য নয়, এ রাজ্য থেকে আমাদের প্রায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
রপ্তানি করেছি। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা এগুচ্ছি কিন্তু এখানকার বিরোধীপক্ষ যারা 
তাদের আমলে তারা বিদ্যুতের জন্য কিছুই করেন নি অথচ দেখছি এখানে নানান 
রকমের কটুক্তি করছেন। 


যখন দেখছেন যে কিছু করতে পারবেন না তখন সাফলোর খতিয়ান তুলে না 
কিন্তু তাতে মানুষের আপনারা ভোট পাবেন না। 


এরপর আমি বলছি, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম সম্পর্কে। নন্দীগ্রাম 
বিধানসভা কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি। নন্দীগ্রামে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর, দুটি 
রক। ২ নম্বর ব্লক, যাকে সবাই রেহাপাড়া ব্লক বলে, সেই ব্লকে ৭৫টি মৌজার 
মধ্যে ৩৩টি মৌজা বিদ্যুতায়ন হয়েছে। অপর দিকে ১ নম্বর ব্লকে ৯৯টি মৌজার 
মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। নন্দীগ্রাম কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরের 
তীরবর্তী এবং হলদিয়ার পশ্চাদভূমি এলাকা। এ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার 
জন্য আবেদন করছি। বর্তমানে এম. পি. এবং এম. এল. এ কোটার টাকা বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। এই এম. পি. এবং এম. এল. এ. কোটার টাকায় যদি যৌথ 
প্রয়াস নিয়ে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে বসে আগামী পাঁচ বছরের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে বিদ্যুতায়নের কাজটা দ্রুতগতিতে সমাপ্ত হবে 
বলে আমি বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এম. পি. কোটার টাকায় যে 
কাজ হয় সেই কাজ মন্থর গতিতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং তৎপরতা 
নিয়ে কাজ করা উচিত। এম. এল. এ. কোটার অর্থও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। 
সেই টাকা যাতে তাড়াতাড়ি খরচ করা যায় সেদিকে নজর দেওয়ার জনা আমি 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান 
রয়েছে। এই সাফল্যের খতিয়ান হচ্ছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোলা ঘাট থার্মাল 
পাওয়ার স্টেশন এবং তাদের কর্মচারীবৃন্দ। আজকে তাদের সফল প্রচেষ্টার ফলে 
আমরা গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদুৎ গৌঁছে দিতে পেরেছি। আর একটি কথা, 
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আজকে আমরা শুধু চিরাচরিত বিদ্যুতায়নের বিষয়টি নিয়েই চলছি না। যেমন 
সৌরশক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই শক্তিকে পুনর্নবীকরণ শক্তি হিসাবে আজকে 
গ্রামে-গঞ্জে আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং সেইমত মাননীয় মন্ত্রী ২৫০টি মৌজায় 
মানুষের কাছে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছেন। আজকে এটা আমাদের গর্ব। 
এছাড়া ১৯৭৭ থেকে ২০০১ পর্যস্ত সময়ে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য 
সেটা এসেছে গ্রামীণ বিদ্যুৎ নিগম, থার্মাল পাওয়ার স্টেশন এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের 
সম্মিলিত . প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই কথা বলে মাননীয় মন্ত্রী যে অর্থ বরাদ্দের দাবি 
রেখেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীপক্ষের কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


[4-20 __ 4-30 1১1. ] 


্্ী বিপ্লব রায়চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের এবং কংগ্রেস দলের সমস্ত কাটমোশনকে 
সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। আমি বলছি, মাননীয় মন্ত্রীর এবং সামগ্রিকভাবে 
বিদ্যুৎ দপ্তরের দু'একটি কাজ আমার নজরে এসেছে। 


মাননীয় মন্ত্রী খুব সাম্প্রতিককালে তীর উদ্যোগে পাওয়ার ট্রেডিং কর্পোরেশন 
যে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নর্দান রিজিয়নে রপ্তানি করছেন, এরজন্য তাকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। অনেকদিন পরে তিনি ক্ষয়িষুঃ বিদ্যুৎ দপ্তরে সামান্য হলেও একটা উদ্যোগ 
শুরু করেছেন। কিন্তু সেই জায়গায় আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দীর্ঘ আয়ু কামনা 
করছি-_তার ভাঙাচোরা স্বাস্ক্যের মত ভাঙাচোরা ও জোড়াতালি দেওয়া এই বাজেট। 
বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রারভিক যে কাজ, থার্মাল এবং হাইড্রো ইলেকট্রিক-এর মধ্যে যে 
সামঞ্স্যবিধান আমাদের বাজেটে থাকা উচিত ছিল, প্রতি বছরে যে উদ্যোগ থাকা 
উচিত ছিল, সেটা না থাকার জন্য আমরা যে জায়গায় পৌঁছুতে চাই, সেখানে 
পৌঁছুতে পারব না। আপনারা সবাই জানেন যে, সামঞ্জসা না থাকলে বাজেটে 
ধণের খাতে কত কোটি টাকা বাঁচতে পারে- হাইড্রো ইলেকট্রিক পিক্‌ টাইমে চালানো 
এবং ব্যবহার করা ইত্যাদি ঠিকমত করতে পারবেন না। আমাদের বড় ধরনের যে 
প্রকল্পগুলো আছে, যেমন তিস্তা, জলঢাকা এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলো একই ভাবে 
ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। বাজেট পড়ে দেখলাম, বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার 
একটা অংক দেওয়া আছে। কিন্তু কত পরিমাণ, কত পার্সেন্ট নির্দিষ্ট করে কোনও 
তথ্য দেওয়া নেই। সেটা না থাকার জন্য একটা আন্দাজের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
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বৃদ্ধির উদ্যোগ চলছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কোনও পথের দিক আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেনি। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, এইভাবে ফাকা মাঠের 
ভেতর দিয়ে চলা ঠিক হচ্ছে না। সব বাজেটেই একটা আশাবাদ থাকে। মাননীয় 
মন্ত্রাও আশার কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবচিত্র অন্য। এখানে আমাদের মাননীয় 
সদস্যরা বলেছেন, আর্থিক সমীক্ষা চিত্রে বিদ্যুতের ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলা 
হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে যা হয়েছিল, ২০০০-২০০১ সালে সেই বৃদ্ধি, ১ পার্সেন্ট 
বৃদ্ধি হয়েছে। ৭৬ পাতায় এটা বলা আছে। পাঁচ বছরে যদি ১ পার্সেন্ট বৈদ্যুতিকরণ 
হয়ে থাকে, আবার মাননীয় অসীমবাবু এখানে বলেছেন, ১ বছরে ৩ পার্সেন্ট 
মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ করবেন। ৫ বছরের মধ্যে কেমন করে করবেন তা জানিনা। 
এখানে সরকার পক্ষের অনেকে আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ৫ 
বছরে কিভাবে করবেন জানিনা। এটা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। এটা 
বাস্তবে হবে না। আমাদের রাজ্য বিদ্যুতের যে পি. এল. এফ. ৫৫-৫৮ পারসেন্টের 
মত, সেখানে এন. টি. পি. সি.-র পি. এল. এফ. প্রায় ৭৫ পারসেন্ট। দুটি চিত্র 
পাশাপাশি রাখলে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়, প্লান্ট ম্যানেজমেন্টের অবস্থাটা কোন 
জায়গায়। এই ব্যবস্থাটাকে সার্বিকভাবে অনেক ভাল করতে হবে, তা নাহলে সার্বিক 
ভাবে আমরা ভাল জায়গায় কখনই পৌঁছুতে পারবো না। সার্বিকভাবে ম্যানেজমেন্টের 
যে অবস্থা ডবলু,. বি. এস. ই. বি. এখানে বলা হয়েছে, তাদের দেনার পরিমাণ 
দাঁড়িয়েছে ৩৮০০ কোটি টাকা। আর যারা পাবে তারা বলছে, ৫ হাজার কোটি 
পাবে। সেই টাকা শোধ করার পদ্ধতি কি তা কোথাও বলছেন না। ডবলু, বি. এস. 
ই, বি-কে আরও বেশি করে দায়িত্বশীল, আরও বেশি করে উদ্যোগী না করে মন্ত্রী 
মহাশয় একটা সহজ মাপের পথের কথা বলে দিলেন। পি. ডি. সি. এল. যার কাছ 
থেকে ডবলু, বি. এস. ই. বি. বিদ্যুৎ কেনে, সেই পি. ডি. সি. এল.-এর কাছে 
সাঁওতালদি এবং ব্যান্ডেলকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সাঁওতালদি এবং ব্যান্ডেলে 
বিক্রি হয়ে গেলে সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে গেল পি. ডি. সি. এল.। একটা কোম্পানির 
দেনাটা শোধ হয়ে গেল। উনি বলছেন এন. সি. বসু কমিটি নাকি এটা বলেছে। 
এন. সি. বসু কমিটি সমস্ত প্রোডাকশন সেন্টারগুলোকে একটা ছাতার তলায় আনার 
কথা বলেছে। 


আমস৷ অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি অত্যন্ত সুপর্রিকল্লিতভাবে যতটা যোগ্যতাকে কাজে 
লাগানো যায় তা করে, সেই উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে, নিজের ব্যর্থতাকে আড়াল 
করবার জন্যে দেনা শোধ করার ক্ষেত্রে এই যে পদ্ধতি সম্পত্তি বিক্রি করার, এই 
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পদ্ধতি যদি ক্রমাগত অবলম্বন করে যান তাহলে দেখা যাবে যে, ডব্লিউ. এস. ই. 
বি.-র দেনা মেটাতে মন্ত্রীর ঘটি, বাড়ি বিক্রি হয়ে এক সময়ে বাড়িওয়ালীও বিক্রি 
হয়ে যাবেন। এটাই সতর্ক করে দিচ্ছি, অত্যন্ত ভয়ংকর পথ। স্যার, গত কয়েক 
বছর আগে এই বিধানসভাতেই এই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একটা ফাটকাবাজি খেলার চেষ্টা করেছিলেন কলকাতার 
সি. ই. এস. সি.-র আর পি. জি. গোষ্ঠী, তারা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন দাম 
বাড়ানোর জন্যে। এবং তখন দেখেছি সৎ বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন তার প্রতিবাদ করে 
সরকারের চাপে একটা ইলেব্রিসিটি রেগুলেটারি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। জাসটিস 
ফৌজদার তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। জাসটিস ফৌজদার চেয়ারম্যান হওয়াতে 
আমরা খুশি এবং তার দায়িত্ববোধ তিনি পালন করতে সক্রিয়। কিন্তু মাননীয় মন্ত্র 
যদি সেখানে তৎপর না হন তাহলে ওই ফাটকাবাজদের হাতের থেকে বেরিয়ে 
মন্ত্রীর চাকরিও খেয়ে নিতে পারেন। সুতরাং এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন। পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সম্পর্কে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন গত বছরের আগের বছরে লাভ হয়েছিল ২৫ কোটি 
টাকার। গত বছরে লাভের অংক ছিল না, লোকসানের অংক চলছে। পরিচালনা 
ব্যবস্থা এইরকম একটা জায়গায় তাতে ওর ক্রটি সম্পর্কে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। এই পরিচালনার ব্যর্থতাকে আরো আরো বেশি করে আড়াল করবার জন্য 
আস্তে আস্তে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যাতে তলিয়ে না যায় সেই দিকটা 
দেখতে হবে। তারপরে থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের আরেকটা সমস্যা আছে আমি 
সেই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে ছাইয়ের সমস্যা। এর আগে 
বন্ুবার বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রীর এবং নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই থার্মাল 
পাওয়ারে যত বেশি করে কয়লা ব্যবহার করা হয় তত বেশি চারিদিকের থেকে 
ছাইয়ের পাহাড় জমবে। এবং পরিবেশ দূযণের ফলে সব অতলে তলিয়ে যাবে। 
কোলাঘাটে যদি যান তাহলে দেখবেন ওখানে ডাক্তাররা যত শিশু দেখেন তারা 
বেশিরভাগ পরিবেশ দূষণের শিকার। সেখানে যেন শিশুদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে 
যাওয়ার একটা ঢল নেমেছে। বেশিরভাগ শিশু হাঁপানি বা শ্বাসজনিত রোগে ভূগছে। 
তাদের মায়েরা কপাল চাপড়ে বলছে আমরা কোলাঘাট ছেড়ে কোথায় যাব যেখানে 
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গিয়ে বাচ্চারা ভাল থাকবে। আজকে কোলাঘাট শুধু নয়, এই অবস্থা সমস্ত থার্মাল 
পাওয়ার স্টেশনের চারপাশে হাজার হাজার লোকে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। এক 
জায়গায় লেখা আছে দেখলাম আরো আধুনিক ই. এস. পি. বসানো হচ্ছে। যতই 
আধুনিক ই. এস. পি. বসানো হোক না কেন আরো সুন্ষ্প ছাই বার হবে, বাতাসে 
মিশে যাবে, আমাদের নাকের মধ্যে দিয়ে তা হৃৎপিন্ডে ঢুকবে। এই প্রসঙ্গে কয়লাখনি 
অঞ্চলে যেমন গুড় ও কলা খাওয়া বাধ্যতামূলক করা আছে সেইরকম থার্মাল 
পাওয়ারের চারিদিকের লোকেদের ওই ধরনের কিছু খাওয়া বাধ্যতামূলক করা যায় 
কিনা দেখতে হবে। তা না হলে আস্তে আস্তে লোকেদের টি. বি. বা ওই ধরনের 
আরো ভয়ংকর রোগে মারা যাবেন আশংকা থেকে যাবে। তার থেকে মুক্তির 
কোনও উপায় নেই। এছাড়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে আপনার বিভিন্ন যে প্রজেক্ট 
কস্ট সেটা কত জানা দরকার এবং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কত, কি সেটাও 
জানা দরকার। আমি একটা প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট করছি তার রিটার্ন কতটা হবে 
সেটা জনা থাকলে ভাল হয়। ইনভেস্টমেন্টের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকার 
দরকার, আর চাহিদা সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার। তাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চাহিদা 
কত, কমার্শিয়াল চাহিদা বা ডোমেস্টিক চাহিদা কত আলাদা করে জানা দরকার। 
এখানে আরেকটা জিনিস অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কর্মচারীদের কথা-_ 
আপনি সাঁওতালদিহি, ব্যান্ডেলকে কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের সঙ্গে পাওয়ার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছেন। 


আমি কর্মচারী বন্ধুদের অনেকের কথা শুনেছি, তারা অনেকে বলেছেন কর্মচারী 
বন্ধুরা বলছেন অনেকে যারা পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি করছিল 
তাদের সুবিধার জনা দুটো করে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সীওতালদিহি বা 
ব্যান্ডেলে যারা আছেন, তারা তো ইনক্রিমেন্ট-এর দিক থেকে পিছিয়ে গিয়েছে। 
তাদের প্রায়রিটি বা সিনিয়রিটির ব্যাপারে কি করছেন? তাদেরকে কি আপনি 
অপশান দিতে বলেছেন? তাহলে কি করে আ্যাডজাস্টমেন্ট হবে? তাহলে সার্বিক 
উদ্যোগ কি ভাবে হবে? আযাডজাস্টমেন্ট যদি না হয় তাহলে যে সমস্ত আ্যানোনেলি 
আছে, সেইগুলি যদি দূর করতে না পারেন তাহলে সর্বিক উদ্যোগ আপনি কিভাবে 
নেবেন? আপনি তো কাজ চালাতে পারবেন না। আপনি কিভাবে এই বোট চালাবেন 
আমি জানিনা। আসলে আপনার বোট ফুটো হয়ে গেছে, বোট ডুবে যেতে পারে। 
তাই বলছি আপনি এইগুলি দেখুন। এই কথা বলে কাটমোশানকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী ব্র্মময় নন্দ $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় বিদ্যুন্ত্ী শ্রী মৃণাল 
ব্যানার্জি যে ব্যয় বরাদ্দর প্রস্তাব বিদ্যুৎ এর বিষয়ে পেশ করেছেন তাকে আমি 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে দু-একটি কথা বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটি 
কথা বলতে হয়, “নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো, যেখানে পড়বে সেথা দেখবে 
আলো”। আপনাদের একটু পিছনের দিকে তাকাতে বলি, ওদের সময় বিদ্যুৎ এর 
অবস্থা কি ছিল সেটা অনেকেই বলেছেন। বস্তৃত এটা মনে রাখা দরকার নির্বাচনে 
ওদের ফিউজ উড়ে গিয়েছে, তারা হতাশাগ্রস্থ। ৪২০ মেগাওয়াট-এর বিদ্যুৎ এর 
ঘাটতি কাধে নিয়ে বামফ্রন্টের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন ৭ হাজার ১৯ মেগাওয়াট 
উৎপাদন হয়েছে। বিদ্যুৎএর অভাবে ওদের সময়ে বড় বড় কলকারখানা, কাগজকল, 
গবেষণাগার, জুটমিল এবং এমন কি হাসপাতালের অপারেশান বন্ধ হয়ে যেত। 
হচ্ছে। এই কথাগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার। বক্রেশ্বর নিয়ে অনেকে বক্তব্য 
রেখেছেন কিন্তু আপনাদের সেই কথা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরপর আমরা 
বক্রেশ্বর সেই ইউনিট বাড়াতে সক্ষম হয়েছি এট্রকু আপনাদের জানা দরকার। বিশেষত 
আর একটি কথা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি 
পেতে গেলে সৌরশক্তির বাবহার প্রয়োগ যাতে বেশি মাত্রায় করা যায় সেই বিষয়ে 
আপনার দপ্তরের আরো বেশি করে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এবং কৃষির ক্ষেত্রে 
অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যুৎ এর ব্যবহার বাড়ানো উচিত। এবং সেটা ভর্তৃকি দিতে 
পারেন এবং ছাড়ও দিতে পারেন, যদি এটা দিতে পারেন তাহলে ভাল হয়। বোরো 
ধান চাষের সময় গ্রামে গঞ্জে যে বোরো ফসল উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ-এর লো ভোল্টেজ 
এর জন্য চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই চাষীদের এই বিষয়টাকে আপনি 
অগ্রাধিকার দেবেন। ছাত্রদের সুবিধান জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিদ্যুৎ এর ব্যবহার 
হয় সেই বিদ্যুৎ এর দাম যাতে কম হয় সেটা দেখবেন। আর পরীক্ষার সময় 
আপনার দপ্তরের থেকে সাহায্য করার আবেদন জানাচ্ছি, অর্থাৎ সেই সময় যেন 
লোডশেডিং না হয় এটা বিশেষ করে দেখবেন। আর মিটার না থাকার জন্য মিটার 
সরবরাহ না করায় যে আাভারেজ বিল করা হয় এর ফলে সরকারের আয় আমি 
মনে করি দুর্দাস্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অচিরাচরিত যে বিদ্যুৎ তার ব্যবহার 
আরো হওয়া দরকার। এবং প্রতিটি হাসপাতালে যাতে সৌরশক্তি দিতে পারেন 
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তাহলে তাল হয়, এতে ব্যয় কমবে। আপনি বাজেট বরাদ্দে বলেছেন, ৭ হাজার 
৮৮৫টি মৌজা বিদ্যুৎহীন। 


যদিও এর বেশিরভাগটাই হচ্ছে মেদিনীপুর জেলাতে। নিশ্চয় আপনি এই 
বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং আগামী পাঁচ বছরের মাধো সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছে দেবেন এই আশ্বাস দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আরেকটা ব্যাপারে 
মামি বলছি, প্রতিটি ব্লকে যেন একটি করে সাব-স্টেশন হয় এটা আপনি দেখবেন, 
আপনার পরিকল্পনার মধ্যে যেন এটা থাকে। এই সাব-স্টেশনগুলো হলে বিদ্যুতের 
আর অভাব হবে না। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি এর আগে কথা দিয়েছিলেন 
১৩২-১৩৩ কেভি সাব-স্টেশন করবেন দু'হাজার সালের মধো। এটা কমপ্লিট হয়েছে 
এবং বেশিরভাগ এলাকা এর জন্য উপকৃত হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এম. 
এল. এ. এম. পি.-দের কোটার টাকা যখন বিদ্যুতের জনা বরাদ্দ হচ্ছে, সেই টাকা 
ঘথাসময়ে আপনার দপ্তর যাতে খরচ করে সেই ব্যাপারটা দেখবেন। আরেকটি 
বিষয় বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব, কোলাঘাটের ছাইয়ের জন্য ফুল এবং 
পানের খুবই ক্ষতি হচ্ছে। তাদের মান খুবই খারাপ হচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনি 
(দখবেন। এই কথা বলে আপনার ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে, কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্র 
নহাশয়, ১,৫২১ কোটি টাকার যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, ডিমান্ড খবর 
৬৯ এবং ৭২-এ সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই কারণে করতে 
পারছি না যেভাবে আজকে বিদ্যুৎ নিয়ে খেলা করা হচ্ছে সেটা আপনারা বন্ধ 
করতে পারেন নি। সেইজন্যই কাটমোশন আমরা দিয়েছি এবং এটা গ্রহন করলে 
অনেক কিছুই আপনি জানতে পারতেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সরকারি আশ্মাসন 
কমিটির প্রতিবেদন ১৯৯৯-২০০০ সালের সেখানে বলছেন,_''কমিটি বিদ্যুৎ 
বিভাগের মোট ৩৭টি আশ্বাসন চিহিত করেছিল। এ ৩৭টি আশ্বাসের মধ্যে 
অধিকাংশই পূরণ করা হয়নি, অবস্থাটা সন্তোষজনক নয়। কমিটি বিগত ১০ই এপ্রিল, 
২০০০ বিদ্যুৎ বিভাগ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ ও সি. ই. এস. সি.-র সাক্ষ্য গ্রহণ করে। 
সাক্ষ্য গ্রহণকালে জানা যায় যে, ৩১শে মার্চ ২০০০ পর্যন্ত সি. ই. এস. সি.-র 
কাছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের বকেয়া পাওনা হচ্ছে ৭৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে 
বকেয়া ৬৬৫ কোটি টাকা এবং ১২১ কোটি টাকা লেট পেমেন্ট সারচার্জ। কমিটি 
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আরও জানতে পারে যে, ডিস্ট্রিবিউশন এবং পেমেন্টের মধ্যে ফারাকটা বিস্তর। সি. 
ই. এস. সি. জানায় যে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। সেজনা বকেয় 
মোটাতে দেরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ পর্যদের আধিকারিকদের সাক্ষ্য থেকে কমিটি জানতে 
পারে যে, পর্ষদের পক্ষ থেকে বকেয়া মেটাবার জন্য সি. ই. এস. সি.-কে বারবার 
তাগাদা দেওয়া স্তেও অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিভাগও এ ব্যাপারে 
উদাসীন” আজকে মাননীয় সদস্যদের এবং দেশবাসীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। 
এখানে মাননীয় সদস্যরা চিৎকার করে বলেন না, টান্সফরমার নেই। লো ভোল্টেজ. 
ফ্রিকোয়েন্সি সেখানে যাচ্ছে না, এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা মাননীয় সদস্যরা বলেন। 
স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাওয়ার আ্যান্ড কমার্সের চেয়ারম্যান আপনাদের দলের লোক 
ছিলেন। 1011517155101 0110 10150108107 9019100 : 1116 80010 100 01) 
000110৬০ 08018) 01 5. 40.00 01016 [01 0101910195101) (7011101) 0- 
19 1999-2000 ০1 10101) 7২5. 3.50 01016 ৬/5 10192500. 


এইভাবে আপনি যদি দেখেন, 1176 0011111006 00501৬05010 1110 [010- 
005০৫ 91101110111 15 0150101011101010 [0 0110 17600 17. 11015 500101 01 
05 50101) 11900117010 [01 90011011000101) 01 0110 50100 11) 010 0090150 


০01 10171011001179 1110 10%1504 004891. 


আপনি দেখবেন ফিনান্স পজিশান অফ দি ডবলু. বি. এস. ই. বি. এখানে কি 
বলেছেনঃ 1176 10001170101 9100010 111৬5116916 070 10900010105 ০9১117$ 
101-0011901101) 01 1016 10৬0100 গি0] [116 00175101101 010 10104 0৬ 
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এইগুলো আপনারা নিতে পারছেন না। আপনারা চিস্তা-ভাবনা করছেন 
পঞ্চায়েতের হাতে দিলে ভাল হবে। কিন্তু পরিকাঠামো তো নেই। যেখানে যেখানে 
পঞ্চায়েত আছে, বেশিরভাগ আপনাদের, সেখানে বেশি করে হুকিং হচ্ছে, ব্যাপক 
ভাবে হচ্ছে। এবং আজকে ডাউন ফলের প্রধান কারণ হুকিং এবং প্রপার জেনারেশন 
হলেও ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতি ঠিক নেই। ফলে চুরি বন্ধ করতে পারছেন না। ট্রান্সফরমার 
দিতে পারছেন না, কোটি কোটি টাকা ঘাটতি। কাগজে বেরিয়েছিল, আপনাদের 
কাছে ৪০০ কোটি টাকা বকেয়া পায়, সেটা দিতে না পারলে অন্যানা গ্রান্ট বন্ধ 
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হয়ে যাবে, আপনারই বাজেট ভাষণের বইতে আছে, “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
মার্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রাপ্য কয়লার দাম এবং 
বিদ্যুতের দাম মেটাতে পারেনি। এন. টি. পি. সি. পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন ডি. 
ভি. সি. সি. আই. এল. এবং আর. ই. সি. ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি বিদ্যুৎ 
পর্যদের কাছে ২৮.২.২০০১ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও পেনাল সুদসহ মোট ৩৮৬০ 
কোটি টাকা পাবে।' আপনারা খণে ডুবে থাকবেন না তো কি! আপনাদের 
মানেজমেন্ট পরিচালনার কি অবস্থা? যেখানে দক্ষ লোকের দরকার সেখানে অদক্ষ 
(লাক আনছেন, যেখানে অদক্ষ লোক দরকার সেখানে দক্ষ লোক। আপনাদের কাছে 
স্িন্ড আনস্কিল্ডের কোনও ব্যাপার নেই। দলবাজীর জন্য এই অবস্থা হচ্ছে। বিভিন্ন 
জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীরা যে কাজ করে, সেখানে আপনাদের অসুবিধা আছে। 
ডি পি. এল.-এ ভাল প্রোডাকশন হত, ব্যান্ডেল, সাওতালদি, কোলাঘাটে হত। 
কোলাঘাটে লেবার প্রবলেম লেগেই আছে। বনু কর্মচারীর কাজ নেই। কাজ দিতে 
পারাছন না, বসে বসে তারা টাকা পাচ্ছে। অনুরূপভাবে ব্যান্ডেল, সীওতালদি। 
কোনও প্রোডাকশন নেই। এইভাবে তো ভরাডুবি হবে। যেটা উৎপাদন হচ্ছে, সেটাও 
নষ্ট হচ্ছে। আজকে এ. বি. এ. গণিখান চৌধুরীকে প্রণাম করতে হয়। গ্রামবাংলায় 
বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃথ | আমাদের ত্রটি-বিচ্যুতি নিশ্চয় ছিল, 
কিন্তু আমাদের বিদেশি লোন ছিল না এত, বাইরের টাকা আসেনি, কেন্দ্রীয় সরকার 
যা দিত, আর এখানে যে টাকা থাকত তাতে হয়ত সংকুলান হত শা। তাতে সব 
কাজটা হয়ত হত না, কিন্তু পথিকৃৎ কে? ১৯৭৩ সালে যদি কোলাঘা» তৈরি না 
হত, তাহলে ওপেন করতেন কি করে? আজকে সীওতালদিতে কতবার বিপর্যয় 
হয়ে গেছে। ৮২-৮৭ তদানীত্তন মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম ভয়ঙ্কর অবস্থা হচ্ছে, 
কয়লাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে কয়লা ডাম্প করেছেন, সেখানে রাপনারায়ণের 
জল ঢুকে যাচ্ছে, উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তা সত্তেও কিছু করতে পেরেছেন? ভাল 
কাজ করলে নিশ্চয় মুণালবাবুকে ধন্যবাদ দেব। কেন দেব নাঃ আগে যিনি মন্ত্র 
ছিলেন, তাকে তো সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। 


তার সময়ে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি যা হয়েছিল, আজকে কিন্তু তার থেকেও অবস্থা 
খারাপ হয়েছে। আরও অবনতি ঘটেছে। আপনারা দেখুন সাঁওতালদি থেকে আরম্ত 
করে, কোলাঘাট, ব্যান্ডেল থেকে আরন্ত করে সবই নষ্ট হতে চলেছে। এগুলি ভাল 
করে কাজে লাগান। সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। আপনারা দেখেছেন যে, কোন 
আপারেটিভের হাতে বিদুৎ দিয়েছেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছে? হুগলি জেলায় 
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কি ঘটনা ঘটেছে সেটা দেখেছেন নিশ্চয়। তাই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেওয়ার 
ব্যবস্থা না করে তাদের হাতে বিদ্যুৎ সররবাহের ব্যবস্থা না দিয়ে আপনারা নিজের 
হাতে ব্যবস্থা নিন। ভাল ফল পাবেন। তাহলে আপনারা বিদ্যুৎকে ঠিকপথে আনতে 
পারবেন। আপনারা বলুন তো তদানীস্তন কালে যে শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটেছিল, তখন 
কটা কারখানা বন্ধ হয়েছিল? আজকে বিদ্যুতের অভাবে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটছে 
না। আজকে বিদ্যুতে সমৃদ্ধি ঘটলে আর্থিক নিরাপত্তা ও পরিবর্তন নিয়ে আসবে। 
বিভিন্নভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। আজকে আমেরিকা কি করছে, রাশিয়া 
কি করছে সেটা দেখলে হবে না। আমরা নিজেরা কিভাবে চলতে পারব সেটা 
দেখতে হবে। আজকে আপনি পি. ডি. সি. এল. করে দিলেন, তাদের হাতে সব 
কিছু দিয়ে দিলেন, বিদ্যুৎ পর্ষদের এই যে কোটি কোটি টাকা দেনা, এটা কিভাবে 
পূরণ হবে? বিদ্যুৎ পর্ষদের হাতে কিছু থাকবে না। তখন কি অবস্থা হবে এই 
কথাগুলি চিন্তা করার দরকার আছে। স্যার, তাই আমাদের মাননীয় সদস্যরা ৯-২০ 
পর্যন্ত যেগুলি দিয়েছেন তার মধ্যেই এগুলি আছে। বিদ্যুৎ চুরি থেকে আরম্ত করে 
সব কিছুই আছে। আপনারা বোধহয় এগুলিকে গ্রহণ করবেন না। তাই আমি এই 
ডিম্যান্ড ৬৯ এবং ৭২ যে মাননীয় মন্ত্রী নিয়ে এসেছেন, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নারায়ণ মুখার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এখানে মাননীয় 
বিদ্যুৎমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি রেখেছেন আমি তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। মাননীয় মন্ত্রী এই বইয়েতে বর্তমান চিত্র এবং আগামী দিনে কি করতে চান 
তা সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 
এখানে বিরোধী দলের নেতা পঙ্কজবাবু এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করতে 
রাজ্যের। তিনি এটা করতেই পারেন। এত অসত্যতার কিছু নেই। তিনি অন্ধ 
পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এইসব রাজ্াগুলির সঙ্গে আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং 
পাম্পিং স্টেশানে যে বিদ্যুৎ সংযোগ তা তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন। 


|4-50 -- ১-00 [07.] 


ওই সব জায়গা ১০০ পারসেন্ট পাম্পসেটে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে, কিন্তু 
আমাদের এখানে তা হয়নি। সেখানে গ্রামের ১০০ 'পারসেন্ট মৌজাতে দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে ৭৭ পারসেন্ট মৌজাতে দেওয়া হয়েছে। পঙ্কজবাবুকে 
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আরেকটা কথা বলা দরকার যে স্বাধীনতার পরে অনেক বিষয়ের মতো বিদ্যুতও 
ভারত সরকারের কাছ থেকে বিমাতৃসুলভ আচরণ পেয়েছে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, 
অন্ধপ্রদেশে বিদ্যুতের বিষয়ে যে ভাবে কেন্দ্রীয় সকরারের দৃষ্টিতে তার প্রকল্প গড়ে 
তোলার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু তা পায়নি। স্বাধীনতার দুই 
দশক ধরে বিদ্যুতের কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং সেখানে 
প্ল্যানিং কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের জন্যই বলুন আর বাস্তব উপলব্ধি না থাকার 
জন্যই বলুন তারা কতগুলি প্রকল্প এমনভাবে নিয়েছিলেন যে তার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে 
ভূগতে হয়েছে। যেমন ডি. ভি, সি.। তখন বলে ছিলেন এই প্রকল্প যখন সাফল্য 
লাভ করবে তখন বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে আর বিদ্যুতের কোনও অভাব থাকবে 
না। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ পর্যদ যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তীর সঙ্গে ডি. ভি. সি.-কে 
যুক্ত করলে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। ১৯৬০ 
সালে সাঁওতালদি প্রকল্প যখন রচিত হল তখন তার পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং তার যে 
জেনারেশন ক্যাপাসিটির যারা প্ল্যানার ছিলেন তারা আতঙ্কগ্রস্থ হলেন যে এত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হবে, তাহলে কি হবে এত বিদ্যুতের। প্ল্যানিং কমিশনের কি দূরদর্শিতা 
ছিল না, নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছেন জানি না। বাস্তবজ্ঞানের অভাবও থাকতে 
পারে হয়তো তার জন্যই বোঝেন নি যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে, 
(লোক সংখ্যা বাড়বে। সভ্যতার বিকাশ ঘটবে। এর উপর ওপার বাংলার মানুষ 
এপারে আসবে তার জন্যই চাহিদা বাড়বে। শিল্পে, কৃষিতেও চাহিদা থাকবে। এটা 
আগামী দিনে কোথায় যাবে-_আমি শুধু চাপান-উতোর করছি না যে আপনাদের 
সময়ে হয় নি, বা আপনাদের সময়ে কি ছিলো, আমাদের সময়ে কি হয়েছে তা 
নয়। এটাকে ইস্যু হিসাবে দেখতে হবে। ভারতবর্ষে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে সংকট 
দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী 
বা বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকলেন-_ প্রথম থেকেই পশ্চিমবাংলার উপর 
বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রের বাজেট থেকে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, 
অন্বপ্রদেশের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক কম 
করা হয়েছে। এ ছাড়া পঙ্কজবাবু যেটা বললেন আরেকটু ভাববার যে থার্মাল 
পাওয়ার এবং হাইডেল পাওয়ার এই দুটোই প্রধান বিষয়। হাইডেল অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ 
এটার খরচ কম। তার বিদ্যুতের থেকে জল বিদুতের খরচ অনেক কম হয়। 


অন্ধে যেটা হয়েছে, মহারাষ্ট্রে বাস্তবে যেটা আছে আমাদের পশ্চিমবাংলার 
একমাত্র উত্তরবঙ্গ ছাড়া হাইডেন প্রোজেক্ট্রের জন্য অনুকুল পরিবেশ নেই। উত্তরবঙ্গের 
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হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্টগুলো হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট এবং এর প্রাকৃতিক 
পরিবেশও অতি মনোরম। সুন্দর বনানী, সবুজ হিমালয়ের মাথায় বরফের মুকুট। 
পাখির ডাক। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে হাইডেল পাওয়ার প্রোজেইগুলো 
গড়ে উঠেছে। আর, কিছু হাইডেল প্রোজেক্ট আছে বাঁধ দিয়ে করা জলের উৎসে। 
এছাড়া, হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট করার জায়গা পশ্চিমবাংলায় নেই। রাম্মাম 
হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট আমাদের গর্ব। এর উৎপাদন বাবস্থা যথেষ্ট বাড়ানো 
হয়েছে চারটে ফেজে। সেই জন্য বলছি, ওধু চাপান-উতোরের ব্যাপার নয়, এটা 
ভাববার। 


সাওতালদিহির ব্যাপারে মাননীয় সদস্য অন্বিকাবাবু জানেন সেখানে ডিজাইনে 
ত্রুটির ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী এটা ১৯৭৪ 
সালে ইনাগুরেট করেছিলেন কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হল অনেক পরে, ১৯৭৮- 
৮১ সালে। কোলাঘাটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার একটা ঘুগান্তকারী ঘটনা। 
এটার বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৭৮ সালে চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথমত জমির 
অভাব, টাকার অভাব, পরে বন্যায় ডুবে যাওয়ার জন্য আরো কিছুটা দেরি হয়ে 
যায়। ১৯৮৪ সালের পরে কোলাঘাট চলতে গরু করল। &-টে ফোজে মোট ১১০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুতের যোগানের বাবস্থা তাতে হল। এবং এই বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে 
গুরু করল কলকাতা, হাওড়া আসানসোল এবং দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে। আর ১৯৮৭ 
সালে রাজ্য বিদুৎ পর্যদের কাছ থেকে পি. ডি. সি. এল. বলে রাজোর একটা 
সংস্থাকে গ্রহণ করা হল যাতে আর্থিক সাহা ভাল শপ এটা চলে। ভাল ভাবেই 


চলছে, অসুবিধা কিছু নেই। 


আমাদের এখানে কয়েক বছর ধরে শিল্পায়ণের যে জোয়ার শুরু, হয়েছে তাতে 
বিদ্যুৎ হচ্ছে এক নম্বর প্রয়োজনীয় উপাদান। কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সংযুক্তির ফলে 
উৎপাদন আজকে অনেক বেড়ে গেছে। এটা তো এমনি এমনি হয়নি। শিল্প উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বিদ্যুতের যোগান দেওয়া হচ্ছে। শিল্পায়ণের এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের 
ব্যবহারের ফলে আগের থেকে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুতের 
যোগানের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে কৃষিতে অধিক ফসল ফলানো যাচ্ছে। সুতরাং 
আমরা বিদ্যুতের উৎপাদন এবং যোগানের ক্ষেত্রে যে এগিয়েছি আগের থেকে 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোলমাল আছে, যে কিনা 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তার বাজেট বক্টতে বলেছেন। 
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ট্রান্সফর্মার এবং ডিস্ট্রিবিউশনের কিছু গন্ডগোল আছে, উনি সেটা বলেছেন। 
কিকরে কি করা যায় সে ব্যাপারে উনি কতগুলো পরিকল্পনার কথা আমাদের 
কাছে বলেছেন। পুরোনো পাওয়ার প্ল্যান্ট চাঙ্গা করে দফায় দফায় নতুন পাওয়ার 
প্লান্ট, পাওয়ার স্টেশন স্থাপন, ট্্যা্সফর্মার ও ডিস্ট্রিবিউশন নেট-ওয়ার্ক উন্নয়ন ও 
পরিবর্তন মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে কিভাবে আরও ভাল পরিষেবা পৌছে দেওয়। 
ঘায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে-_ এগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছেন। এর 
জন্য আমি একটা কথা বলছি যে, আমার মনে হয়, আপনারাও ভানেকে মনে 
করবেন, সেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে, যেখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, 
সেখানে সেই জায়গাগ্ডলোকে যদি একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা ঘায় 
তাহলে পর্যটন শিল্পের যথেষ্ঠ উন্নতি ঘটতে পারে। যেমন রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, 
জলঢাকা, তিস্তা ব্যারেজ-_এসব জায়গায় যদি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে 
পারি তাহলে খুব ভাল হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার একটা সাজেশন 
আছে, আমি উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে 
এসেছি, সেখানে লোডশেডিং হয়, উনি স্বীকার করেছেন পিক্‌-আওয়ারে লোডশেডিং 
হয়। আমরা বিদ্যুৎ রপ্তানি করি, কিন্তু পিক্‌-আওয়ারে লোডশেডিং হলে আমাদের 
কিছু ঘাটতি থাকে। এটাকে কি করে মেটানো যায় সেটা দেখা দরকার। আপনি 
পুরুণলিয়ায় পাম্পসেট বসিয়েছিলেন, এটার কি একটা গন্ডগোল হয়েছিল, মামলা 
হয়েছিল, এই করে সেটা মেটানোর চেষ্টা করেছিলেন, বসিরহাটে ১৩২ কে.ভি-র 
সাব-স্টেশন স্থাপনের বিষয়টা স্যাংশন হয়েছে, মপ্তর হয়েছে, আমরা এরজনা জমি 
ঠিক করেছি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ঠিক করা হয়েছে। এখানে যাতে দ্রুত সাব- 
স্টেশন গড়ে উঠে তারজন্য আমি অনুরোধ করছি। এতে আমাদের ওখানকার 
মানুষের অনেক সুবিধা হবে। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদের আনীত কাটমোশনগুলোকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতি সাবিত্রী মিত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্া নহাশয় 
২০০১-২০০২ সালের ৬৯ এবং ৭২ নম্বর দাবির অধীন থে ব্যয় বরাদা অনুমোদনের 
জন্য এখানে পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের 
কাটমোশনগুলোকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার মাননায় বিদ্যুৎ মী 
মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতার ৩ নম্বর পাতায় ৬ নম্বর কলমে মহা আনন্দের সঙ্গে 
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ঘোষণা করেছেন যে উনি বিদ্যুৎ রপ্তানি করছেন। ভাল কথা, স্যার ২০০০-২০০১ 
সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলো ১১৭১৪.৬২ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে, আমাদের এখানে 
বিদ্যুতের কোনও অভাব নেই, কোনও সমস্যা নেই, গ্রামবাংলায় কোনও অসুবিধা 
নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কথার সঙ্গে কোথাও কোথাও মিল আছে এবং কোথাও কোথাও মিল 
নেই। পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে রাজ্যের বিদ্যুতের উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর 
উৎপাদন কমে গেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে নিজন্ব সংস্থাগুলো বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করেছিল ১৬৬৩১.৩২ মিলিয়ন ইউনিট, ২০০০-২০০১ সালে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হয়েছে, ১২২০০.৯ মিলিয়ন ইউনিট, বিদুৎ উৎপাদন কমেছে, ৪৪২২ 
মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ কমে গেছে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত €৫ বছরে পশ্চিমবাংলায় ১৬.৫ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু তার আগের বছর গুলোয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে 
গিয়েছিল। ফলে গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণের কাজ দারুণভাবে মার খেয়েছে। এই সরকারের 
বিদ্যুতের সিস্টেম বা পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। মাননীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করছেন এবং রপ্তানি করছেন_-ভাল কথা। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী গ্রামে গিয়ে দেখুন 
সিস্টেমের দুর্বলতার জন্য, পরিকাঠামোর অভাবে গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ 
সাল পর্যস্ত আমরা আমাদের এম. পি. কোটার ২২ লক্ষ টাকা আমাদের গ্রামগ্ডলিতে 
বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য 
হচ্ছি এখন পর্যস্ত আমাদের সেই গ্রামগুলোয় বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। আমরা আমাদের 
পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া সত্তেও বিদ্যুৎ পাইনি। এই বিষয়টির প্রতি আমি মাননীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি দয়া করে এই ব্যাপারগুলো একটু দেখুন। 
১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে ৩৪,৬০০ গ্রামের মধো ২৯,০০৫ টি গ্রামের আপনারা 
বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছেন। অর্থাৎ ৭৬.৮১% গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। পাঁচ 
বছর বাদে ২০০০-২০০১ সাল ৩৮,৫০০ গ্রামের মধ্যে ২৯,৫০৯টি গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌঁছেছে। অর্থাৎ ৭৭.৮৭%। আপনাদের করিতকর্মা সরকারের এই হচ্ছে পাঁচ বছরের 
সাফল্য। পাঁচ বছরে মাত্র ৪০৪টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ করতে পেরেছেন। 
অর্থাৎ পাঁচ বছরে মাত্র ১.৬% কাজ হয়েছে। স্যার, যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য 
রাজো, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তালিমনাডু, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি 
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রাজ্যে ১০০%-ই কাজ হয়েছে তখন আমাদের রাজ্যের এই অবস্থা। আমি কোনও 
সমালোচনা করছি না। এটা আমাদের পরিকাঠামোর বার্থতা। এই ব্যর্থতা আমাদের 
স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই ব্যর্থতার কথা 
প্রতিদিন বলি এবং সরকার পক্ষের সদস্যরা শুনে খুশি হন। কিন্তু পরিকাঠামোর 
ওপর বক্তব্য রাখবার সময় সরকারের ব্যর্থতা ঢেকে তাদের বক্তব্য রাখতে হয়। 
বিদ্যতের এই অবস্থার মধ্যে কি ভাবে রাজ্য এগুবে, শিল্প বিকাশ কি করে ঘটবে? 
এখানে বলা হচ্ছে, দরিদ্র মানুষদের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। ৩১ লক্ষ ৩২ 
হাজার এলাকায় ১০,২১৫৩টি গরিব মানুষকে “কুটির জ্োতি' এবং 'লোকদীপ' 
প্রকল্পে বিদ্যুৎ দিয়েছেন। এরপর আমরা দেখছি আর. আই. ডি. সি. পোলের 
সাহায্যে এস. সি. এবং এস. টি. অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে বলা 
হচ্ছে ৮১০ টাকা জমা দিয়ে ওয়্যারিং করাতে হবে। কেন? আমি দেখছি আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর পোল দাঁড়িয়ে আছে, তার টাকা হচ্ছে না। এস. সি. এস. 
টি. মানুষরা টাকা কোথায় পাবে? এভাবে পোল পাঠিয়ে আপনারা ভোটের রাজনীতি 
করেছেন, তার বেশি আর কিছু নয়। আজকে গ্রামবাংলায় ৫ লক্ষ অগভীর নলকৃপের 
মধ্যে মাত্র ১,১০,০৭৯টি পাম্প সেটে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ 
লক্ষ ১ হাজার ৩৩২ টি স্যালে৷ টিউবওয়েল বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ২০০০- 
২০০১ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৯ টি। পাঁচ 
বছরে মাত্র ৮ হাজার ৭৪৭টি নতুন স্যালো টিউবওয়েল বিদ্যুৎ পেয়েছে। 
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একজন মাননীয় সদস্য বলছিলেন যে, অগ্রগতি হয়েছে বিদ্যুৎ যোগানের, তাই 
কৃষকরা উৎপাদন করছে। এটা যদি অগ্রগতি হয় তাহলে অগ্রগতি কাকে বলে তা 
আমার জানা নেই। আজকে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে নিয়ে মানুষের উপর আর 
একটা বোঝা চাপানোর চেষ্টা করেছেন। গরিব মানুষের ক্ষেত্রে এটা একটা বেদনাদায়ক, 
তারা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। গরিব মানুষ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারদের অবস্থা 
এরফলে খুবই খারাপ হবে। আপনি বলেছেন, লোডশেডিং হচ্ছে না কলকাতা 
মেগাসিটিতে। ঠিকই তো, কি করে লোডশেডিং হবে? ৬৫ হাজার ছোট-বড় 
কলকারখানা আজকে বন্ধ। তারপর প্রতিদিন ৩/৪টি করে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। 
সেখানে বিদ্যুৎ লাগছে না আর গ্রামে তো বিদ্যুৎ দিচ্ছেন না। সুতরাং এখানে 
লোডশেডিং যে হবে না সেটা নতুন করে জানার কিছু নেই। আজকে আপনারা 
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বিদ্যুৎ বিক্রি করছেন অন্ধপ্রদেশে, বিহারে, আসামে, তারপর সি. ই. এস. সি.-কে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, বিদ্যুতের জন্য কোটি কোটি টাকা পড়ে থাকা 
সত্তেও এই টাকা আদায় করছেন না কেন? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
জানতে চাই, কোটি কোটি টাকা পড়ে থাকা সন্ত্ব্ও এই টাকা আদায় না করার 
পিছনে রহস্যটা কি তা দয়া করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে বলবেন কি? 
আজকে গোয়েক্কার কাছে পাওনা টাকা সরকার কিন্তু আদায় করছেন না। কারণ 
গোয়েক্কাদের কাছে টাকা আদায় করার ক্ষমতা আপনার নেই। আজকে গরিব মানুষ 
মধ্যবিত্ত মানুষ যারা মিল চালাচ্ছে তাদের টাকা দিতে ২ দিন দেরি হলে তাদের 
লাইন কেটে দিচ্ছেন। কিন্তু গোয়েঙ্কার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারেননি। 
আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন মহাশয় যখন বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন তখন উনি 
চেষ্টা করেছিলেন গোয়েঙ্কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা আনা যায়। কিন্ত কি করা 
যাবে। উনি যখন টাকা আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন তখন তাকে মন্ত্রী থেকে 
সরে যেতে হল। খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। ওনাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া 
হল। সেইজন্য উনি সরে গেলেন। আজকে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার 
অগ্রগতি কিভাবে হবে, পশ্চিমবাংলাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, আজকে গ্রামে ঠিকমত ডিস্ট্রিবিউশন করা 
দরকার। কারণ, গ্রামে যে সমস্ত বৈদ্যুতিকরণের অফিসগুলি ছিল সেগুলি আজকে 
শহরমুখী হয়ে গেছে। এই শহরমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের সমস্ত 
মানুষকে শহরে আসতে হচ্ছে, এসে কাজ করতে হচ্ছে । তাই বলছি, এম. এল. এ, 
ফান্ডে কোটা থেকে যদি অনুমতি দেন তাহলে এস. সি. আযন্ড এস. টি. লোকদের 
. লোকদীপ প্রকল্প করতে পারি। কারণ, এম. এল. এদের তো কিছু করার নেই। 
এদিকে দেখলাম, জেলা-পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি কিছুই করতে পারেনি, নিজেরা 
টাকা দিতে পারেনি। এদিকে জেলা পরিষদকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। ঠিক 
নির্বাচনের সময়ে আমার জেলাতে দেখলাম পোল নিয়ে কি রকম রাজনীতি হল। 
সমস্ত পোল উঠে চলে গেল আপনাদের বিভিন্ন নেতাদের নির্বাচনী এলাকায়। এইভাবে 
আপনারা ভোট করেছেন। তাই আমি এই বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করে এবং 
আমাদের আনীত কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ৬৯ এবং ৭২ 
নম্বর ব্যয়-বরাদ্ধের উপর মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন সেই 
বাজেটের উপর আমি আমার আলোচনা রাখতে গিয়ে সেই বিদ্যুৎ বাজেটের 
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বিরোধিতা করে এবং সরকারের বিদ্যুৎ নীতির জন্য আমার আনীত যে কাটমোশনগুলি 
তার সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমত মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্ী 
তার ভাষণে এই রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলেছেন। 


এটা ঠিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ট্রাজেডি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বেড়েছে, বিদ্যুৎ উদ্ৃত্ত হচ্ছে বলে বাইরের রাজ্যে রপ্তানি করা হচ্ছে কিন্তু বিদ্যুৎ 
পরিষেবা থেকে গ্রামবাংলার মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছেন। গ্রামে বিদ্যুতের হাহাকার চলছে। 
গ্রামে বিদ্যুতের দুরাবস্থার জন্য কৃষিতে দুরাবস্থা চলছে। ফলে এখানে একটা বৈপরিত্য 
আমরা লক্ষ্য করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন ৭ হাজার ৮৮টি মৌজাতে 
বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছায়নি। শুধু এই চিত্র নয়। আরও করুণ চিত্র হচ্ছে, বিদ্যুতায়ণ 
হয়েছে বলে যেসব গ্রামের কথা বলা হচ্ছে সেইগুলির এমন অবস্থা যে যার জন্য 
ওরা সেগুলির পুনরুজ্জীবন এবং নিবিড়করণ করার কথা বলছেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ 
থেকেও নেই__এই রকম একটা অবস্থা। প্রকৃত চিত্রটা দেখলে বোঝা যাবে গ্রামবাংলায় 
বিদ্যুতের চিত্র কত ভয়ঙ্কর, কত মারাত্মক। এ ছাড়া বিদ্যুতের পরিষেবা যেটা 
দেওয়া হচ্ছে সেখানেও দিনের পর দিন ট্রালসমিশান, ডিস্ট্রিবিউশন লসের কথা বলা 
হচ্ছে এবং তাতে লোডশেডিং হচ্ছে, লো ভোল্টেজ হচ্ছে। এখানে এই লোডশেডিং 
এবং লো ভোল্টেজের কথা প্রতিদিন উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ থেকেও নেই। 
তার ফলে সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়শুনো করতে পারছে না, কোনও কাজ হচ্ছে 
না। লোডশেডিং-এর জালায় গ্রামের মানুষরা আজ অতিষ্ঠ। কলকাতায় লোডশেডিং 
খানিকটা কমলেও গ্রামবাংলায় ভীষণভাবে লোডশেডিং চলছে। তার উপর বিদ্যুৎ 
গ্রাহকদের উপর চলছে বগগীর অত্যাচার। সেখানে ঠিক মতন মিটার রিডিং হয় না, 
বিদ্যুতের বিল ঠিক মতন যায় না। রেভিনিউ আদায়ের নামে সমস্ত বিদ্বাৎ গ্রাহকদের 
লাল বিল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে যা পাওনা তার থেকে বেশি বিল ধরিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। বিনা নোটিশে বিদ্যুতের কানেকশান কেটে দেওয়া হচ্ছে। এই রকম 
ভাবে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর অত্যাচার চলেছে। সেখানে ঠিক মতন মিটার 
রিডিং হয় না, ট্রান্সফরমার নেই, ট্রা্ফরমার বাস্ট করছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে 
লোডশেডিং, লো ভোল্টেজ চলছে। এর ফলে কৃষকদের ফসল নষ্ট হচ্ছে। কৃষকরা 
আত্মহত্যার পথে যেতে চাইছে, ক্ষুদ্রশিল্পস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবার 
অবস্থা অথচ বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত বলে অন্য রাজ্যে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ 
পরিষেবার পরিকাঠামো এইভাবে ভেঙ্গে পড়েছে এবং বিদ্যুতের গ্রাহকরা বঞ্চিত 
হচ্ছেন। এই জায়গায় দাড়িয়ে আমরা দেখছি বিদ্যুতের দাম বাড়াবার উদ্যোগ নেওয়া 
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হচ্ছে এবং মারাত্মক ভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। আমরা যতদূর শুনেছি বোধ হয় 
মাসখানেকর মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। ইলেন্ত্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশন অর্থাৎ 
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন- কেন্দ্রীয় সরকারে যে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তার ভিত্তিতে 
পশ্চিমবঙ্গের বামক্রন্ট সরকার ইলে্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশন অর্থাৎ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ 
কমিশন গঠন করেছেন '৯৯ সালে। এই কমিশনের পারপাসটা কি? তড়িঘড়ি 
পশ্চিমবঙ্গ এটা করল কেন? পারপাসটা হচ্ছে, ইলে্রিসিটি রেগুলেটারি ত্যান্ট, '৯৮ 
বলছে, 1116 916011010 61107100017, (1:019111551011, 01501100010] 2170 90])- 
01) 016 ০0170110190 01. 00111761012] [01110010165. 


সমস্ত জিনিসটা স্যার, বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হবে এবং সেইভাবে 
বিদ্যুতের দাম বাড়াবার আয়োজন করা হচ্ছে। আপনি জানেন, স্যার এই রেগুলেটারি 
কমিশনের কাছে এ সি. ই. এস. সিযে সি. ই, এস. সি. সম্পর্কে অনেক কথা 
উঠেছে, আমিও পরে কিছু বলব-_তারা ৩৭ পারসেন্ট মিটার ভাড়া বৃদ্ধির দাবি 
করেছে। ইউনিট প্রতি দাম বাড়াতে চেয়েছে ৩৩.৮ পারসেন্ট। ট্রাসমিশন এবং 
ডিস্ট্রিবিউশন লস দেখিয়েছে ২৩ পারসেন্ট। এই রকম ভাবে তারা বিদ্যুতের দাম 
বাড়াবার দাবি করেছে। 


[5-20 __ 5-30 7... 


আমাদের এস. ই. বি., এরাও দাম বাড়াবার দাবি করছে, অথচ ট্রান্সমিশন 
আ্যান্ত ডিস্ট্রিবিউশন লস দেখাচ্ছে ৩৯.২ পারসেন্ট। মাত্র দু-তিন বছর আগে যেখানে 
ট্রা্সমিশন ত্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন লস ছিল, ১৯৯৫-৯৬ সালে, ডঃ শঙ্কর সেনের আমলে 
২০.৮ পারসেন্ট, সেটা এখন দেখাচ্ছেন ৩৯.২ পারসেন্ট সেখানে এস. ই. বি. 
বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে ২৭.৬৯ পারসেন্ট। ওরা বলবেন, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন 
করেছি, ফলে তারা যা ঠিক করবেন সেটাই তো করব। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথায়ও 
এই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হয়নি। কাজেই এই কমিশন গঠন তো এতটা জরুরি 
ছিল না। কিন্তু আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বিদ্যুতকে পণ্যে পরিণত করতে 
চাইছেন, বে-সরকারিকরণ করতে চাইছেন, ঠিক সেভাবে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন 
করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ভয়ঙ্কর বৃদ্ধির সামনে 
ছেড়ে দিয়েছেন যেটা আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
অন্ধপ্রদেশের ১০০ ইউনিট ডোমেস্টিক, ১০০ ইউনিট কমার্শিয়াল, ১০০০ ইউনিট 
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বিদ্যুতের দামের সঙ্গে যদি প্রস্তাবিত মূল্য, যেটা বাড়াতে চাইছেন, তার সঙ্গে তুলনা 
কি। কারণ আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য, বিশেষ করে কৃষিতে তামিলনাড়ু 
এবং পাঞ্জাব যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যুনতম ৫০ পয়সা পার 
ইউনিট বসাতে চায়নি, গররাজি হয়েছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সেটা ১৬০ পয়সা 
ফুয়েল সাবচার্জসহ আদায় করা হয়। তার উপর আবার ৮০ পারসেন্ট মূল্য বৃদ্ধির 
দাবি করা: হচ্ছে। তারজন্য আমরা বলছি, অন্ততঃ কৃষির ক্ষেত্রে এরকম একটা 
বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি এবং এরকম উচ্চ হারে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়েছে। আজকে ডরু. বি. আর. ডি. সি বা গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম যা 
করা হয়েছে, যার চেয়ারম্যান আমাদের বিধানসভার একজন প্রাক্তন বিধায়ক, তাদের 
হাতে বিদ্যুৎ পর্যদের ৪২১টি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর মধ্যে ২৭৮টি গ্রুপ ইলেকট্রিক 
সাপ্লাইকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখন এই গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম মূলতঃ বকলমে 
ঠিকাদারদের সংস্থা হিসাবে পর্যবসিত হয়েছে। এ বিদ্যুৎ নিগমে ১২৫ থেকে ১৫০ 
জন কর্মী এবং তাদের মধ্যে মাত্র ১৮ জনকে স্থায়ী কর্মী হিসাবে নেওয়া হয়েছে। 
বাকিরা রুগ্ন বিদ্যুৎ পর্যদে থেকে যাবেন। এই ১৮ জন ছাড়া আর যা প্রয়োজন 
সেটা তারা কন্ট্রাক্ট লেবার দিয়ে কাজটা চালাবেন স্থায়ী কর্মী থাকা সত্তেও যারা 
বিদ্যুৎ পর্যদে উদ্ৃত্ত হয়ে থেকে যাবেন। এমনিতেই বিদ্যুৎ পর্ষদ রুগ্ন। তার উপর 
সাওতালদি এবং ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনকে বিদ্যুৎ পর্যদ থেকে কেটে 
নিয়ে পি. ডি. সি. এল.-এর হাতে তুলে দেওয়া হল। তারফলে একটা মারাত্মক 
অবস্থা সৃষ্টি হবে। গত ৩০.৬.২০০১ তারিখে এ সম্পর্কিত রাজ্যপালের জারি করা 
বিজ্ঞপ্তি কর্মীদের হাতে এসে গেছে। 


যে এটা চলে যাচ্ছে। এ ছাড়া এক হাজারেরও বেশি কর্মী উদ্ৃত্ত ঘোষণা করা 
হচ্ছে। এই উদ্ৃত্ত কর্মী নিয়ে রুগ্ন বিদ্যুৎ পর্ষদ কি করবে? কারণ এটা তো বিরাট 
(লোকসানে রান করছে। তার উপর আবার এই কর্মীরা বিদ্যুৎ পর্ষদের ঘাড়ে চাপছে। 
বিদ্যুৎ পর্যদকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন? এই উদ্ৃত্ত কর্মীদের ভবিষ্যত কি? তাদের 
ঘাড়ে কি ছাটাই-এর খাঁড়া ঝুলছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এক দিকে দেখতে 
পাচ্ছি সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর জুলুম চলছে, ভূতুড়ে বিল দিয়ে কানেকশান 
কেটে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট 
ইলেস্টরিসিটি বোর্ডের, এই যে গোয়েষ্কা যাদের কথা বলা হল তাদের কাছ থেকে 
হাজার কোটি টাকা মতো পাওনা। এই গোয়েঙ্কার থেকে যে টাকা পাওনা আছে 
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সেটা উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছেন না 
এই সরকার। কিন্তু সাধারণ গ্রাহকদের উপর এইভাবে আক্রমণ করে যাচ্ছে। এই 
হচ্ছে ঘটনা। এই সমস্ত শিল্পপতিদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে সরকার চালাচ্ছে। সরকারের 
এই কার্যকলাপ সম্পর্কে তারা প্রশংসায় সোচ্চার এবং তারা মারাত্মকভাবে বিদ্যুৎ 
বিল বাড়াতে চলেছে। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেস্টিসিটি বোর্ড, তার উপর 
স্টান্ডিং কমিটি যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে বলছে “10 1০9 7301881 91916 
516001010/ 730210 92101108]| ০911790 [0101105 0 15. 18.25 01015 0110 
[২5. 20.11 010195 001110 010 992 1996-97 210 1997-98 16509001০1১ 
%০9 10105 21) 20081170119090 1055 01 135. 789.00 00105 [11] 31.3.20000. 


আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে পর্যদ এই রকম 
লাভে চলছে, সেখানে ২ বছরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ লোকসান হল কি 
করে। তিনি নিশ্চয়ই এই হাউসকে অবহিত করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
অপারেটিভ এদের কাছ থেকে সঞ্চালন ও বন্টন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৮৪০ 
কোটি টাকা সাগরদিঘী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে খণ বা আর্থিক 
সহায়তা নেওয়া হচ্ছে, এই খণ বা আর্থিক সহায়তার জন্য শর্তগুলি কি? সেটা 
আপনি এই হাউসকে জানাবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলায় এত যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তার শতকরা 
৯৭ ভাগ হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ এবং শতকরা ৩ ভাগ হচ্ছে জল বিদ্যুৎ স্যার আপনি 
জানেন, এই হাউসে উত্থাপিত হয়েছে যে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি পলিউশানের 
ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু জল বিদ্যুতের 
ক্ষেত্রে প্রথম উৎপাদনটা ব্যয়বহুল কিন্তু পরবতীকালে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়া 
যায়। জল বিদ্যুৎ এবং সৌরশক্তি উপর জোর দিয়ে তাপ বিদ্যুতের উপর নির্ভবশীলতা 
কমালে বিদ্যুতের পরিস্থিতি ভাল হবে এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মানুষ 
বাচবে এই কথা বলে বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি £$ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বাজেট ভাষণের 
ওপরে পক্ষে এবং বিপক্ষে ১৬ জন মাননীয় বিধায়ক বক্তব্য রেখেছেন। বিপক্ষে 
বক্তব্যগুলো আনতে গিয়ে তারা এমন সব কতগুলি হিসাব দিলেন, যেগুলি আমি 
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ধরতে পারলাম না। তারজন্য আমাকে বারবার আমাদের অফিসারদের কাছে ছুটে 
যেতে হয়েছে। আমি আমার বাজেট ভাষণে আমরা কি করেছি, কি করব, কি 
করতে পারিনি, আমাদের সাফল্য কোথায়, ব্যর্থতা কোথায়, সবগুলিই তুলে ধরবার 
চেষ্টা করেছি। কাজেই আমি সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বেশিটা যাব না। কিন্তু 
অনেকক্ষেত্রে যেগুলি আমি বুঝতে পারিনি বা মনে হয়েছে মাননীয় সদস্যরা ভুল 
বুঝিয়ে হোক বা অন্য কারণে হোক কতগুলি কথা বলেছেন যেগুলির উত্তর আমার 
দেওয়া উচিত। আমাদের রাজ্যের সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলি আমাদের 
রাজ্যের কাছে বেশি টাকা পায়, অন্য রাজ্যের কাছে পায় না। এটি বলতে গিয়ে 
যেভাবে ফিগারগুলি বলছিলেন, আমি একটু কনফিউসড হচ্ছিলাম। কারণ কেন্দ্র 
রাজাগুলির কাছ থেকে ৪১ হাজার কোটি টাকা পাবে। হ্যা, আমাদের কাছেও 
পাবে। আমাদের এই ফিগার কোলে রয়েছে, আর. ই. সি.-র আছে, এন. টি. পি. 
সি. ইত্যাদি-র আছে। আমি একটি উপমা দিচ্ছি। আর. ই. সি.-র কাছ থেকে লোন 
নেওয়া হয়েছিল আজ থেকে ৩০ বছর আগে বা এ রকম কৌনও সময়ে। ৩৫ 
কোটি টাকা হচ্ছে প্রিন্সিপ্যাল আ্যামাউন্ট, আর ইন্টারেস্ট হচ্ছে ৪২৫ টাকার মত। 
এই রকম আছে। এরপরে, কোল যেমন আমাদের কাছে পায়, আমরাও কোলের 
সেসের দরুন টাকা পাই এবং ইন্টারেস্ট, কোলের পেন্যাল ইন্টারেস্ট বাদ দিলে, 
এই ইন্টারেস্ট, প্রধান ইন্টারেস্ট বাদ দিলে, আমাদের বিশাল পরিমাণ লোন আছে-_ 
অন্বীকার করতে পারবো না। সেটা প্রায় দু'হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। ৩,৮০০ 
কোটি টাকা নয়। সেটা এই লোনটোন যা বলছেন, সেগুলো ধরলে এই ৩,৮০০ 
কোটি টাকা হবে। সেগুলো বাদ দিলে, ওরা যা বলছেন এবং আমরা যা বলছি, 
সেটা কমে যাবে। এটা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, প্রায় ৪১ হাজার 
কোটি টাকা পাবে। আমাদের রাজ্যকে খারাপ তুলে ধরবার জন্য পঙ্কজবাবু 
অন্ধপ্রদেশের অনেক উপমা দিয়েছেন। আমি অথেন্টিক্যালি বলতে পারবো না। 
কারণ সেইভাবে পেপার আমার কাছে নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, অন্ধপ্রদেশে 
এগ্রিকালচার সেক্টরে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ৬-৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে। আর বাকি 
সময়ে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় না। এর কারণ, একই লাইনে রয়েছে। এমনিতে ডোমেস্টিক 
এবং এগ্রিকালচার লাইন একই। এই কারণে বলছি, ওদের কিছু ইম্পট্যান্ট লোকও 
বলেছেন। কিন্তু যেহেতু আমার কাছে পেপার নেই, আমি সেইভাবে বলতে পারবো 
না। পঙ্কজবাবু আবার বলেছেন, নন-কনভেনশন্যাল এনার্জিতে একটা কথা আপনার 
বলা উচিত ছিল-_পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের নন-কনভেনশন্যাল এনার্জিতে প্রথম 
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স্থানে আছে। আমরা কিন্তু গর্বিত। এই ব্যাপারে কিন্তু বলার সময়ে এটাকেও ছোট 
করে দিলেন। হ্যা, আমাদের অন্ধপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর মত উইন্ড বা হাইডেলের 
যে প্রাকৃতিক সুযোগ রয়েছে তা নেই। আমাদের দীঘা ইত্যাদি অঞ্চলে উইন্ড পাওয়ার 
করতে পারব না। আমাদের সাগরদ্বীপ বা ফ্রেজারগঞ্জে কিছু ফেসিলিটিস আছে। 
কারণ যে উইন্ড প্রেসার থাকার দরকার ২০ কি. মি. পার আওয়ারের সেটা 
আমাদের দীঘা বা অন্যান্য কোস্টাল এরিয়াতে নেই। আমরা উইন্ড পাওয়ার করতে 
পারি খুব জোর ৪০ থেকে ৪৫ মেগাওয়াট। আমরা ফ্রেজারগঞ্জে শুরু করেছি। 
আমরা এগোচ্ছি। সোলারে আমরা প্রায় প্রতি বছরই ফার্্ট আমাদের রাজ্য। সোলার 
এনার্জিতে আমরা প্রথম প্রতি বছরই হচ্ছি। তারপরে বারো মাস, উডি মাস ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে হ্যা, কোনও কোনও রাজ্য আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। তাদের ওয়েস্ট 
ল্যান্ড অনেক বেশি। কাজেই তাদের উডি বায়ো মাস ইত্যাদি করতে পারছে, 
তাদের করার সুযোগ আছে। আমরাও সুন্দরবন অঞ্চলে করছি। আমরা এখানে 
রাইস হাস্ক দিয়ে বর্ধমান, বীরভূম, বায়ো মাস পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছি। আর 
কয়েক দিনের মধ্যেই দুই মেগাওয়াট যুক্ত রাইস হাস্ক দিয়ে, ধানের তুষ দিয়ে তৈরি 
হচ্ছে। সেটাও ওপেনও হতে যাচ্ছে বর্ধমানে। টি. ডি. লস আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
বেশি স্বীকার করছি। আমাদের ট্রা্সমিশান ডিস্ট্রিবিউশান লসের ক্ষেত্রে খুব খারাপ 
অবস্থা। কিন্তু এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দিললিতেও ৫৬ পার্সেন্ট ট্রান্সমিশান ডিস্ট্রিবিডট 
লস। পক্কজবাবু বলার সময়ে বললেন অন্যান্য অঞ্চলে ১০ পার্সেন্ট লস আর 
আমাদের রাজ্যে ৪০ পার্সেন্ট লস। এটা একটু সুধরে বললে ভাল হয়। এটা ঠিক 
হয়নি। দেখুন পঙ্কজবাবু, ৮৪ হাজার স্কোয়ার কি.মি. ওভার হেড লাইন নিয়েও 
ট্রামিশান, ডিস্ট্রিবিউশান লস ২০ পার্সেন্ট হবে এটা আইডিয়াল আপনি যদি বলেন 
তাহলে আপনার টেকনিক্যাল আইডিয়া এবং টেকনিক্যাল জ্ঞানের কাছে বলছি এবং 
আবেদন করছি আপনি ভুল বলেছেন। কারণ ৮৪ হাজার স্কোয়ার কিমি. এরিয়াতে 
ওভার হেড লাইনে ট্রালমিশান, ডিস্্রিবিউশান ১০ পার্সেন্ট লস রাখা আমেরিকা 
এবং ইংল্যান্ডেও করতে পারে না। সুতরাং এটা ঠিক বলেন নি। তারপরে খান 
সাহেব বলেছেন, যে আমাদের হাইডেল এবং থার্মাল মিক্স খুব খারাপ, আডভার্স। 
ঠিকই তো, এই জায়গায় যদি আরেকটু ভাল হতাম, এই মিক্স যদি ভাল হত 
তাহলে ডেফিনিটলি আমাদের ভাল হত। কিন্তু আমরা নেচারের দিক থেকে বঞ্চিত। 
কারগ আমাদের হাইডেলগুলো যে এরিয়াগুলোয় যথা হিলি এরিয়ার আমরা ছোট 
ছোট হাইডেল করার জায়গা আছে__ওয়ান, দুই মেগাওয়াট, ৩ মেগাওয়াট, ৪ 
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মেগাওয়াট, ৫ মেগাওয়াট। কিন্তু এই ধরনের হাঁইডেলগুলো থাকার ফলে আরো 
বেশি কস্টলি হয়ে যায়। এমনিতেই এগুলো কস্টলি, এতে আরো বেশি কস্টলি 
হয়ে যায়। এগুলোকে দিয়ে যদি রেশিওর মিক্সটাকে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সেটা 
আমাদের মত দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও ঝুঁকি মাথায় নিয়েই পুরুলিয়া পাম্প 
স্টোরেজ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলাম। এটা হাতে নিয়ে ৩ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা 
খরচ করে করা হচ্ছে। কাজ এগোচ্ছে। আমি বলছি শুনুন আপনারা, অনেক কাজ 
এগিয়েছে। কতগুলো কোর্ট কেসে আটকে ছিল। ওই কোর্ট রেসগুলো উঠে গেছে। 
কাজও ওরু হয়েছে। আমরা শেষের দিকে ভাবলাম আমরা করব। প্রথম দিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিমান্ড ছিল আমাদের। এটা তো গ্রীড ম্যানেজমেন্টকে 
সাহায্য করবে এবং এটাতে নতুন কোনও তো পাওয়ার আাড হবে না এই সিস্টেমে। 
আমাদের ১১ হাজার মেগাওয়াট পাওয়ার দিতে হবে। রাত ১২টা 'থেকে সকাল 
৬টা পর্যস্ত আর বিকেল €ো থেকে ১১টা পর্যস্ত এটা চলবে। এর দাম পড়বে 
হয়ত ৭, ৮ টাকা ইউনিট। এটা. করতে হচ্ছে এইকারণে, যে, আমাদের গ্রীড 
সিসটেমটাকে যাতে ম্যানেজ করা যায়। কাজেই এটা আমাদের দায়িত্ব নয়, এটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। 


কাজেই আমরা তাদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম প্ল্যানিং কমিশনের কাছে_ 
তোমরা কর। ওরা যখন করেনি, আমরা ঝুঁকি নিয়ে বললাম, আমরা করব। কিন্তু 
আপনারা শুনে খুশি হবেন ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়েছে। এন. এইচ. 
পি. সি. তারা আমাদের সঙ্গে জয়েন্ট সেক্টরে করছে- কাজেই জয়েন্ট সেক্টরে এটা 
হচ্ছে, কাজ শুরু হয়েছে। এন. এইচ পি সি-র থার্টি পারসেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের 
থার্টি পারসেন্ট। 


(এ. ভয়েস : গোয়েক্কার কথা বলুন) 
[5-40 -__- 5-50 [901.] 


গোয়েঙ্কার কথায় আসব। যদি গোয়েষ্কা নিয়ে জানতে হয় তাহলে ডিস্টার্ব 
করলে হবে না। আমাদের পুরুলিয়ার পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট এর কাজ শুরু হয়েছে 
এবং সেখানে আমরা একটা ভাল জায়গায় যেতে পেরেছি। আমার স্টেটে ২২ 
থেকে ২৩ কোটি টাকার লোন বার্ডেন কমে গিয়েছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। 
্রা্সমিশান ত্যান্ড ডিস্ট্িবিউশানকে তুলতে। কেন পারিনি আমরা? আপনারা জানেন 
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আমাদের শুরু করতে হয়েছে খুব বাজে জায়গা থেকে যখন. ১০' থেকে ১২ ঘন্টা 
লোডশেডিং হত। তখন উৎপাদন ছিল ১২ শত থেকে ১৩ শত মেগাওয়াট যেটা 
আজকে বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার মেগাওয়াট। এখানে টোটাল এমফ্যাসিসটা দিতে 
হয়েছে জেনারেশান ক্যাপাসিটি বাড়াবার জন্য। এটা ডাবলেরও বেশি বেড়েছে। শুধু 
তাই নয়, ট্রান্সমিশান এবং ডিস্ট্রিবিউশানও ডেফিনিটলি উন্নতি হয়েছে। ট্রান্সমিশান 
এবং ডিস্টিবিউশান সার্কিট বেড়েছে-_আমাদের ফিগারও আছে, আমি ফিগারও 
দিয়ে দিতে পারি আপনাদের । তবুও বলব দ্যাট ইজ নট এনাফ, আমাদের আরো 
. করতে হবে। যার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি, আমরা বাজেটে রেখেছি, আপনারা 
জানেন ৩১টা বড় বড় সাব-স্টেশান হচ্ছে। এখানে জে. ডি. আই. সি.-র যে টাকা 
তাঁ লোন এখানে অধ্থিকাবাবুকে বলি এর অনেকগুলি শর্ত আছে। অন্বিকাবাবু কিছুটা 
না জেনে বলেছেন, কাজেই আপনার জানার জন্য বলছি, আপনি জানেন না বলে 
বলেছেন, আপনি যেটা চেয়েছেন সেটা করা যায় না। কারণ জে. ডি. আই. সি.- 
র লোনের যে কন্ডিশন আছে, তাতে টেন্ডার করে ডাকা হয়েছিল, তাদের একটা 
কন্ডিশন ছিল, সেই কন্ডিশন মেনে নিতে হবে, সেটা সিমেন্স করতে পারেনি। ভেল 
কন্ডিশনটা ফুলফিল করেছে, ভেল এর টাকাটা কিছু বেশি ছিল, কিন্তু কন্ডিশন যা 
তা ওরা ফুলফিল করেছে, এটা না করলে টেন্ডারটা আযাকসেপ্টেডই হবে না। কিন্তু 
সিমেল কোনও রকমভাবে কন্ডিশন মানেনি, তাই তারা এর মধ্যে নেই। যেহেতু 
এই শর্তটা রয়েছে। ফলে কন্ডিশন হয়েছে, আমরা টেকনিক্যালিও বলছি কিন্তু ভেল 
আমাদের কথা শোনেনি, আপনিই তো এটা বলেছেন। আমি এর উত্তর দিচ্ছি। 
আপনি যেটা ভেবেছেন তিনটে কোম্পানিকে ভাগ করে দেওয়া যায় কিনা, এটা যায় 
না। এটা আপনি জানেন না বলে বলেছেন। তাছাড়া ভেল পাবলিক সেক্টর কোম্পানি। 
সেইজন্য সিমেন্স এর থেকে ভেলকে প্রেফারড মনে করেছি, তাদের কন্ডিশন সব 
দিক থেকে ভাল- জে. ডি. আই. সি.-র মনোনীত গ্যাপ যেটা বলছেন সেই গ্যাপটাও 
থাকছে না, সেটা যে পূরণ করে দিয়েছে। সিমে যে টাকাটা দেখিয়েছে তার কম 
টাকা, লাগবে ৩১ বা ৩৫ কোটি টাকা। 


আপনারা সিমেন্সের হয়ে বলছেন নাকি? আপনারা না জেনেই বলছেন, 
আপনাদের প্রশ্নের আমি উত্তর দিচ্ছি না। শোভনদেববাবুকে বলি, টারিফ রিভিশন 
হবে, কারণ কয়লার দাম. বাড়ার পরে ও ১৯৯৯ সালের পরে কোনও টারিফ 
রিভিশন হয়নি এবং ২০০১ সালেও কোনও টারিফ রিভিশন হয়নি। দেবপ্রসাদ 
বাবৃকে বলছি, এই মুহূর্তে প্রতিদিন ব্যান্ডেল, কোলাঘাট, সীঁওতালদিহি এবং বক্রেশ্বর, 
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এই চারটি প্ল্যান্টে আমাদের ২৪,৫৩৫ টন কয়লা পোড়াতে হয় এবং তেল পোড়াতে 
হয় ১০৫ কিলো লিটার। ১৯৯৯ সালে কয়লার দর ছিল 'এ' গ্রেড ১,১১৫ টাকা, 
এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ১,৩১২ টাকা; 'সি' গ্রেড--৯৫০ টাকা, এখন সেটা বেড়ে 
হয়েছে ১১১৮ টাকা; “ডি” গ্রেডের কয়লার দাম ছিল ৭০০ টাকা, এখন সেটা 
বেড়ে হয়েছে ৮২৪ টাকা। তেলের দাম ছিল ৮,৪৩০ টাকা, এখন সেটা বেড়ে 
হয়েছে ১৫,৬১৩ টাকা। রেল ভাড়া ১৯১ টাকা থেকে বেড়ে ১৪৫ টাকা হয়েছে। 
তাই স্বাভাবিকভাবেই টারিফ বাড়বে। এই টারিফ এস. ই. বি. করলেই বাড়বে না, 
রাজ সরকার করলেও বাড়ত, পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট করলেও বাড়ত। রেলের -ভাড়া 
বেড়েছে, কয়লার দাম বেড়েছে, এমপ্লয়ির কস্ট বেড়েছে, সব কিছুই বেড়েছে, তাই 
টারিফ বাড়বে। 


শোভনদেববাবু সেলফ্‌ কন্ট্রািকশন নিয়ে কিছু কথা বলেছেন, আমি এর মধ্যে 
ঢুকব না। আপনারা অন্য রাজ্যের কনজিউমারদের কথা বলেছেন, কোথাও ৩৭ 
পারসেন্ট, কোথাও ৩৮ পারসেন্ট হয়েছে, আর আমাদের রাজ্যে ১৮ পারসেন্টও 
নয়। এটা ঠিক না। এই মুহূর্তে এস. ই. বি.-র কনজিউমার ৩৪ লক্ষ ছাপিয়ে 
গেছে, সি. ই. এস. সি-র ১৬ লক্ষ, ডি পি. এলের ২০ হাজার, ডি. পি. এল. 
সি.-র ১০ হাজার। এইগুলো মোট যুক্ত করুন, এটা আমাদের টোটাল ম্যান পাওয়ার, 
একে চার দিয়ে ভাগ করুন, তার কনজিউমার ধরুন, তারপরে বাদ দিন, তাহলে 
কত আসে বলুন। | 


স্যার, কুটির জ্যোতির ক্ষেত্রে আমরা মিটার লাগাব বলেছি। এটা কি অন্যায় 
করছি? কুটির জ্যোতির ক্ষেত্রে মিটার লাগানো হবে কি না, বা দু-তিনটি কুটির 
জ্যোতির নিয়ে একটা ক্লাস্টার মিটার লাগাব কিনা, এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত 
হইনি। আপনারা কি তাহলে কনজিউমারদের মিটারহীন করার কথা বলেছেন? 
আর. ই, ডি. সি.-র কাজ আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে করব কিনা এই বিষয়ে 
আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহের কোনও 'কারণ নেই। আমি এক বছরের 
হিসাব দিচ্ছি, এপ্রিল ২০০০ থেকে মে ২০০১ অবধি, তিন লক্ষ কুড়ি হাজার 
মিটার আমরা বসিয়েছি। গত বছরে আমরা ১.৭৯ লক্ষ মিটারকে কারেক্ট করেছি, 
তাদের ডিফেব্ট সারিয়েছি, এটা আগে সম্ভব ছিল না। এটা ডেফিনিটলি ইমপ্রুভ 
হয়েছে, ফাংশানিং ইমপ্রভ হয়েছে। 
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রেভিনিউ-এর ক্ষেত্রটা বলছি। ১৯৯৯-২০০০ সালে আমাদের রেভিনিউ 
কালেকশন হয়েছিল ১৯৯৯ কোটি ৪ হাজার টাকা। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বেড়েছে। 
এটা যথেষ্ট নয়, আরও বাড়াতে হবে। কারণ সিস্টেমে আরও টাকা বেড়েছে। 
গায়ত্রীদেবী বললেন যে আমাদের উৎপাদন কমে গেছে। না, উৎপাদন কমেনি। 
আপনি প্রথম পাতাটাই পড়ুন আমরা ২০০০-০১ সালে ১৯,১৯২ মিলিয়ন ইউনিট 
সরবরাহ করেছি, ১৯৯৯-২০০০ সালে সেটা ছিল ১৮,১৩৮ মিলিয়ন ইউনিট। কাজেই 
কমেনি, বেড়েছে। আমাদের চাহিদা বাড়ছে। গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি 
ঘটেছে, বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েছে, এখন তারা বিদ্যুৎ চায়। তাই আমরা ক্যাপাসিটি 
বাড়াবার প্রকল্প নিয়েছি। বিপ্লববাবু প্রশ্ন তুলেছেন-গ্রোথ প্যাটার্ন কি? গ্রোথটা ঠিক 
করছেন কি করে? আমাদের ডিমান্ড বেড়েছে। পাওয়ার প্ল্যান্ট তো দু মাসে হবে 
না, আজকে প্রজেক্ট নিলে ৩/৪ বছর লেগে যাবে। কাজেই চার বছর পর এখন 
যে গ্রোথ আছে সেটা ডেফিসিট হয়ে যাবে। সেইজন্য এক্ষুনি পরিকল্পনা না নিলে 
হবে না। বিপ্লববাবু বললেন পি. এল. এফ.। এটা শুধ এফিসিয়েন্সির উপর নির্ভর 
করেনা। একটা সময় যখন ১২/১৩ ঘন্টা লোডশেডিং হত, তখন আমাদের বিদ্যুৎ 
দপ্তর থেকে পারমিশন দিতে হয়েছে ক্যাপটিভ্‌ ইউনিট করতে। এই মুহূর্তে ১২০০ 
মেগাওয়াটের প্ল্যান্টে ক্যাপটিড ইউনিট হিসাবে ১ মেগাওয়াট আছে। যেমন দূর্গাপুর 
স্টিল, তাদের ক্যাপটিভ্‌ ইউনিট আছে। এরকম অন্যান্য অনেক ইউনিট ক্যাপটিভ 
ইউনিট। স্বাভাবিক ভাবেই রাত্রে আমাদের কিছুটা জেনারেশন কমাতে হয়, ফলে 
পি. এল. এফ. টা কম হয়। এবারে আমরা যে বিদ্যুৎটা বিক্রি করছি এটা আপনাদের 
আনন্দেরই কথা যে-আমাদের পি. এল. এফ. বাড়বে ফলে প্রোডাকশন কস্ট কমবে, 
দ্যাট মিন্স ট্যারিফ এফেন্ট-এর পজিটিভ্‌ এফেক্ট হবে। তাপসবাবুর একমাত্র এজেন্ডা 
নিয়ে বলছি__সি. ই, এস. সি.-র কাছে যেটা পাই, সেই টাকা তাদের দিতে হবে 
এবং এটা বলেই আমরা ক্ষান্ত হইনি, আমাদের সঙ্গে সি. ই. এস. সি.-কে এগ্রিমেন্ট 
করতে হয়েছে, সেই এপ্রিমেন্ট মোতাবেক তারা আমাদের টাকা দেওয়া শুরু করেছে। 
হয়ত কোনও মাসে ৫ কোটি টাকা. কম দিয়েছে, কিন্তু পরের মাসে সেটা মেক-আপ 
করে, দিচ্ছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি এপ্রিমেন্ট করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে সি. 
ই. এস. সি--র ব্যাপার নিয়ে বিরাট ব্যাপার করা যাবে যেটা ভেবেছেন, তা কিন্ত 
হবে না। আমি ভেবেছিলাম আপনারা একটা বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ দেবেন। 
আমাদের এখানে একটা ইলেস্িসিটি ডাইরেক্টরেট আছে, ১ নং হরিশ মুখার্জি রোডে, 
যেখান থেকে ওয়ার্কম্যানশিপ লাইসেল, সুপারভাইজিং লাইসেল দেওয়া হয়। 
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অভিযোগ জানাতে গ্রাম থেকে বহু লোক আসে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসতে হয়। 
তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করার। এটি হরিশ মুখার্জি 
(রোডে থাকবে। তাছাড়া শিলিগুড়ি, মেদিনীপুর ও দূর্গাপুরেও একটা করে ইউনিট 
হবে। দুর্গাপুরটা বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ক্যাটার করবে। নর্থ বেঙ্গল ক্যাটার 
করবে শিলিগুড়ি। মেদিনীপুর ক্যাটার করবে মেদিনীপুরকে। বাকিগুলি কলকাতায়। 
এই ব্যাপারে আপনাদের কাছ থেকে ভাল কিছু শুনলে ভাল হত। কিন্তু বললেন 
না। এস ই. বি. ও পি. ডি. সি. এল ৮টা ৯টা ইউনিয়ান আছে। আজকে এস ই. 
বি. ও পি. ডি. সি. এল এর এই ইউনিয়ান এবং ম্যানেজমেন্ট যৌথভাবে আলোচনা 
করছে। আলোচনা করছে এই এ. আই, সিসি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। তারা 
এই ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে। হ্যা, কিছু সমালোচনা আছে এমপ্লয়িদের ব্যাপারে। 
আবার কোথাও কোথাও ভাল দিকও আছে। আমি কনফিডেন্ট যে, এস ই. বি. 
এবং পি. ডি. সি. এল যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আর কিছু দিনের মধ্যেই ভাল 
জায়গায় পৌঁছাবে। হ্যা মৌজায় একটা পোস্ট দেওয়া হয়। আছেও। এট৷ দীর্ঘদিনের 
লিগ্যাসি। কোনও কোনও গ্রামে খালি পোল পৌতা। সেখানে বিদ্যুৎ যায় না। বনু 
বছর ধরে বিদ্যুৎ যায় না। এর জন্য আমরাও দায়ী। কারণ কেউ শুধু পোল পুঁতে 
গেছে। আমরা করিনি কেন? এটা নিশ্চয় সমালোচনার যোগ্য। তাই বিদ্যুতায়নের 
ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বলেছি ইনটেনসিফিকেশান করতে হচ্ছে। আবার কোথাও 
বলেছি রিভাইটালাইজেশান করতে হচ্ছে। এটা করতে হচ্ছে। কিছু করার নেই। 
(ভয়েস £ আপনি দু রকম হিসাবে দিয়েছেন) আপনি আর ই. ডি. সি.-র ব্যাপারে 
বলেছেন। আবার এস ই বি-র রুরাল ইলেকট্রিফিকেশানের একটা ব্যাপারে বলেছেন। 
এম পি ল্যাড তার টাকায় এবং নিজেদের ফান্ড নিয়ে এস ই বি-র রুলার 
ইলেক্টিফিকেশন করার জন্য। এখানে দুটো হিসাব আগের বারে যেটা দেওয়া হয়েছে 
সেটা রুরালের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দুটো মিললে হবে টোটাল পাওয়ার 
ডিপার্টমেন্ট থেকে যুদি বলতে হয়, তা লে ওইভাবে বলতে হয়। শোভনদেববাবু বে 
তথ্য দিয়েছেন, সেটা সম্ভবত প্রশ্নটা ছিল আর ই ডি সি-র ক্ষেত্রে। আমি মোটামুটি 
সবই বলেছি। তাই এইখানে যে দাবি আমি রেখেছি তাকে সমর্থন করে এবং সমস্ত 
আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।' : 
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[11-00 __ 11-10 ৪.1.] 
আর্সেনিক কবলিত এলাকা 


*১৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৭) শ্ত্রী দেবিপ্রসাদ সরকার £ জনস্বাস্থ্য কারিগরী 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলির মোট লোকসংখ্যা কত; এবং 
(খ) কতজন আর্সেনিক দূষণজনিত রোগে আক্রাস্ত হয়ে মারা গেছেন? 
শ্রী গৌতম দেব £ 
(ক) ৬২.৮৫ লক্ষ। 
(খ) ২৮ জন। 

(ভয়েস ঃ স্যার, রাজ্যে আবার লক-আপ ডেথের ঘটনা ঘটেছে।) 


(এই সময় বিরোধী সদস্যরা লক-আপ ডেথের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।) 
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৫৪৩ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলির 
সংখ্যা বললেন ৬২৮৫ লক্ষ। এটা আক্রান্ত না এফেকটেডের সংখ্যা? এক্ষেত্রে 
জজ 


শ্রী গৌতম দেব £ ব্যাখ্যা কি করে দেব এটা রিস্ক জোন, এখানে আর্সেনিক 
আছে, আর্সোনক এফেকটেড নয়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আপনি আর্সোনকে মৃত্যুর সংখ্যা বলেছেন মাত্র ২৮ 
জন। আমার জিজ্ঞাস্য এই মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয়ের ভিত্তিটা কি? আপনি যদি দেখতেন 
তাহলে দেখতে পাবেন উত্তর ২৪ পরগনায় ১১২ জন আর্সেনিকে মারা গেছে, 
কেবলমাত্র উত্তর ২৪ পরগনাতেই এই অবস্থা। তাদের নাম ঠিকানা-সহ আমি তুলে 
দিতে পারি। মুর্শিদাবাদের রানীনগর গ্রামে ৪০ জনের উপর আর্সেনিকে মারা গেছে। 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার: ধবধবির একটা পরিবারের ৩ জন মারা 
গেছে এবং দে-গঙ্গা ব্লকের কৈসুর গ্রাম পঞ্ায়েতের চন্ডালাটির আডিপাড়ার মনোরপ্ীন 
আড়ির পরিবারের ২০ জন আক্রান্ত হয় এবং তার স্ত্রী সরস্বতী আড়ি মারা যায়। 
যেখানে আর্সেনিকে মৃত্যুর সংখ্যা এত সেখানে আপনি বলছেন ২৮ জন আর্সেনিকে 
মারা গেছে। আমার জিজ্ঞাস্য, আর্সেনিকে আক্রান্তদের চিহি্ত করার এবং তাদের 
মৃত্যুর সংখ্যা নিরুপণের ভিত্তিটা কি? কিসের ভিত্তিতে আপনি ২৮ জন বললেন? 


(গোলমাল) 


শ্রী গৌতম দেবঃ ভিত্তি হচ্ছে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য। 
এটা হচ্ছে ভিত্তি। কে হসপিটালে ভর্তি হল, কে মারা গেল এটা আমার জানা 
মুশকিল আছে। হেলথ ডিপার্টমেন্ট যে তথ্য দিয়েছেন তাতে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে 
এবং মারা গেছে, যেটা ওরা জানে সেটা হল ২৮ জন। বাইরে মারা যেতে পারে__ 
ওদের কাছে রিপোর্ট নেই। আপনার তালিকা থাকলে দিয়ে দেবেন। দক্ষিণ ২৪ 
পরগনায় ১৩ জন হসপিটালে মারা গেছেন, রিপোর্টে আছে। যেটা হেলথ ডিপার্টমেন্ট 
দিয়েছেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ আর্সেনিকে আক্রান্তদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা 
এস. এস. কে. এম. এবং ট্রপিকাল মেডিসিন ছাড়া আর কোথাও নেই। কার্যত 
জেলায় জেলায় এর চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ এম. বি. বি. এস. 
ডাক্তার যাঁরা, তাদের কোর্সে আর্সেনিকের সম্বন্ধে কোনও কোর্স নেই, তারা এটা 
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ধরতেও পারেন না। সেজন্য আর্সেনিকে আক্রাস্তদের নিরাময়ের জন্য জেলায় জেলায় 
চিকিৎসার ব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্য সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ আপনার সেকেন্ড কোম্চেনের উত্তরে বলি যে এটা হেলথ 
ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আপনি সিনিয়র মেম্বার, আপনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন সেজন্য 
আমি হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু তথ্য এনে উত্তর দিচ্ছি। আগে এস. এস. কে, 
এম. এবং ট্রপিকালে এর চিকিৎসা হত, কিন্তু ডাউন দি লাইন অনেক জেলায় এই 
সিস্টেম আছে। এব্যাপারে ডিটেলস যদি জানতে চান, তাহলে আপনি হেলথ 
ডিপার্টমেন্টকে ক্যাটেগরিকালি কোশ্চেন করলে ভাল হয়। | 


(এই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করে 
চলে যান।) 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ গোলমালের জন্য আমি উত্তরগুলো শুনতে পাইনি। 
আপনি যদি রিপ্লাইটা আবার পড়েন তাহলে সুবিধা হবে। 


মিঃ স্পিকার $ গৌতম বাবু আপনি আবার রিপ্লাই পড়ুন। 
শ্রী গৌতম দেব £ (পুনরায় লিখিত উত্তর পাঠ।) 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ এই যে ২৮ জন মারা গেছে আর্সোনক কবলিত 
এলাকার লোকসংখ্যা, এটা যদি ৯টি জেলায় ৭৮টি ব্লকের হিসাব ধরি তাহলে 
আর্সেনিকে আক্রান্তের সংখ্যাটা অনেক বেশি হবে। আমার মনে হয় এটা বোধহয় 
আক্রান্তের সংখ্যাটা বলেছেন। আপনি বললেন যে ২৮ জন আর্সেনিকে আবক্রাস্ত 
হয়ে মারা গেছে, আপনি এই সংখ্যাটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? এর ভিত্তি 
কি? কারণ আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের চিহ্তি করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
এস. এস. কে. এমে এবং ট্রপিকাল মেডিসিন এই দুটো জায়গা ছাড়া আর কোথাও 
নেই। ফলে জেলায় জেলায় আর্সেনিক রোগ চিহিত করে তাদের চিকিৎসা করার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। আমি মৃত্যুর সংখ্যার তালিকা দিচ্ছি-_উত্তর -২৪ পরগনায় 
১১২ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তাদের ঠিকানা-সহ নামের তালিকা 
দিতে পারি। মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর গ্রামে ৪০ জনের বেশি মারা গিয়েছে। 
দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার বারুইপুর থানার ধবধবিতে একটি পরিবারের তিন জন 
মারা গিয়েছেন। দে-গঙ্গা ব্লকের কালুন গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডালাদি গ্রামের মনোরঞ্জন 
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আড়ির পরিবারের. ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার স্ত্রী সরস্বতী আরি মারা 
গিয়েছেন। আমি 'আপনাকে ১১২ জন মৃতের লিস্ট দিতে পারি। অথচ আপনি 
কাজ ডি রর রাড বিরান দা গাগা ভার উদার বন! 


[11-00 --- 11-20 21).] 


শ্রী গৌতম দেব $ আপনি একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন করলেন। আমি আগেই বলেছি 
৬২.৮৫ লক্ষ মানুষ ৮টি জেলার ৬৭টি ব্লকের ১,৭৬০-টি গ্রামে আর্সেনিকের কবলে 
পড়েছিলেন। এখন পর্যস্ত এ গ্রাম গুলির জল টেস্ট করে, এগুলোকে আইডেন্টিফাই 
করা হয়েছে। তবে সেখানে সকলেরই আর্সেনিকজনিত রোগ হয়েছে, তা নয় - 
৬২.৮৫ লক্ষ মানুয রিস্ক জোনে বাস করেন। তারপর আপনি, বললেন আর্সেনিক 
আক্রান্ত রোগের এস. এস. কে. এম. এবং ট্রপিকাল ছাড়া আর কোথাও চিকিৎসা 
হয় না। এটা ১০ বছর আগে ঠিক ছিল, এখন ঠিক নয়। এখন জেলাগুলির বিভিন্ন 
জায়গায় এই সবক্রাস্ত চিকিৎসা সম্প্রসারিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটা হেলথ 
ডিপার্টমেন্ট সংক্রান্ত। আপনি সিনিয়র মেম্বার প্রশ্নটা করেছেন বলে আমি ওঁদের 
কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে ব্লছি__হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডাউন দি লাইন আর্সেনিক 
ট্রিটমেন্ট সম্প্রসারিত করেছে। তবে এ ব্যাপারটা ওরা আরো বলতে পারবেন। তিন 
নং প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ২৮ জনের ফিগারটা কি করে পেলাম? সরকারি দপ্তর 
যেভাবে খবর পেয়ে থাকে সেভাবেই পেয়েছি। এই যে আপনি ১১২ জনের কথা 
বলছেন, এটা আপনি নিশ্চয়ই কাগজে দেখে বা আপনার পার্টির কাছ থেকে জেনে 
বলছেন। আমরা এসব ক্ষেত্রে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করি, ওরা 
হাসপাতালে ভর্তির এবং মারা যাওয়ার সংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের যা জানিয়েছে 
তাতে দেখছি এখন পর্যস্ত ২৮ জন মারা গেছে। আপনি দক্ষিণ ২৪-পরগণার যা 
ফিগার বললেন তা আমাদের কাছে নেই। আমার কাছে যে ফিগার আছে তাতে 
বলা হচ্ছে এখন পর্যস্ত দক্ষিণ ২৪-পরগণায় ১৩ জন মারা গেছে। আপনার তালিকাটা 
আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। যারা হাসপাতালে ভর্তি 
হয়েছে, চিকিৎসা হয়েছে এবং মারা গেছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৮। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ নন রন নিলুরলজ 
সরবরাহ করার ব্যবস্থা .নিচ্ছে। তাতেও বহু ঘটনা ঘটতে দেখা. যাচ্ছে। বহু ডিপ 
টিউবওয়েলই আর্সেনিক: কনটামিনেটেড। একমাত্র গাইঘাটাতেই ৩৩-টা ডিপ 
টিউবওয়েল পরীক্ষা করে দেখা গেছে ২৯-টা আর্সেনিক কনটামিনেটেড। এ অবস্থায় 
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সার্ফেস ওয়াটার প্ল্যান্ট করে আর্সেন্কি মুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার 'কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি£ 


শ্রী গৌতম দেব £ পি. এইচ. ই-র যে নতুন আধুনিক 'ল্যাবোরেটরি হয়েছে 
সেখানে শুধু এ বছরই ১৪,০০০ জলের স্যামপেল টেস্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে, যে জায়গায় আর্সেনিক পারমিসেবল লিমিটের বেশি পাওয়া যাচ্ছে-_লাল 
রঙ দিয়ে দেখা হয় যাতে লোকে বুঝতে. পারে ওটাতে আর্সেনিক আছে। এই রকম 
১৯৬৭-টি টিউবওয়েলের স্পট রিপ্লেসমেন্ট করে সেখানে আরো গভীর থেকে জল 
তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে গভীরতায় আর্সেনিক পাওয়ার কথা নয় সে 
জায়গা থেকে জল তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে শতকরা ২ ভাগ ওয়াটার 
লেভেল ফ্ল্যাকচুয়েশন হয়ে থাকে। 


কিন্তু সেটা কনটিনিউয়াস মনিটরিং আছে। কিন্তু মূল যেটা প্রশ্ন সার্ষেস ওয়াটার, 
সেটা হওয়া মুশকিল। আগেই বলেছি, কংগ্রেসের যখন সরকার ছিল নরসিমা রাওয়ের 
তখন অনেক আলোচনা করে স্যাংশন নিয়ে এসেছিলাম মালদার জন্য। লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করে লোকে জল পেল। আর দেবগৌড়া গভর্নমেন্ট যখন ছিল তখন 
আর একটা স্কিম নিয়ে গিয়েছিলাম ৭৫২৫, দক্ষিণ ২৪-পরগণার জন্য। কিন্ত 
বি.জে.পি. গভর্নমেন্ট এসে সব বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা বলছে,' আর্সেনিকের জন্য 
টাকা দিতে পারব না। পার্লামেন্টের সদস্যদের এই ব্যাপারে চিঠি লেখা হয়েছে 
এর মধ্যে পাটোয়া মন্ত্রী হলেন, আবার সেই মন্ত্রাও পাল্টে গেছে। এখন 
ভেঙকাইয়ানাইডু মন্ত্রী হয়েছেন। তাকেও বলেছি, তিনি বলছেন, কিছু করা যাবে না, 
ক্যাবিনেটে ঠিক হয়েছে। আর্সেনিকের জন্য টাকা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং সার্যেস- 
টার্ষেস কিছু হবে না। | 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ ২ দিন আগে দেখলাম কলকাতাতেও যেভাবে জলের 
লেভেল মাটির তলায় নেমে গেছে, এর ফলে কলকাতাতেও আর্সেনিকের প্রভাব 
পড়ছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার সামগ্রিকভাবে 
আর্সেনিক মোকাবিলা করার জন্য কি পরিকল্পনা-নিয়েছেন সেটা যদি হাউসে অবহিত 
করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা 
এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবেন কিনা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য? 
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শ্রী গৌতম দেবঃ এর আগে তো এই 'রকম স্কিম ছিল। কোথাও আর্সেনিক 
আছে, কোথাও ফ্লোরাইড আছে, কোথাও গিনিওয়ার্ম আছে। ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে 
: এরজন্য টেকনোলজি মিশন ছিল। এই ৪1৫টি আইটেম যেখানে পাওয়া যাবে তারজন্য 
১০০ ভাগ টাকা দিল্লি দেবে। এটা বরাবরের সিস্টেম। এরজন্য কয়েকহাজার কোটি 
টাকা সারা ভারতবর্ষের ব্যয় হয়েছে ফ্লোরাইড, গিনিওয়ার্মের জন্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় 
আর্সেনিক যখন ১৯৯০ সালে দেখলাম তখন টাকাটা ৭৫.২৫ করলো। তখন কেন্দ্রে 
কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট ছিল। এখন তো পুরোপুরি তুলে দিল। আমরা দিল্লির ২০০ 
কোটি টাকার স্কিম পেয়েছি। অবশ্য তার সব টাকা পাইনি, কিন্তু কাজ চলছে। আর 
স্টেট গভর্নমেন্ট নিজের ১০০ কোটি টাকা - নরমাল জন বাদে, সারা রাজ্যে জল 
খাওয়ানোর জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ পাবলিক হেলথ ইঙ্জিনিয়ারিং-এর সেটা বাদে - 
আর্সেনিকের জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। কোনও রাজ্য 
সরকারের পক্ষে এর চেয়ে বেশি ব্যয় করা সম্ভব নয়। আগামী ১৩ তারিখে 
পার্লামেন্টের একটা টিম আসছে, বোধহয় একটা স্টান্ডিং কমিটি হবে পার্লামেন্টের 
সদস্যদের নিয়ে। তারা দেখবেন আর্সেনিকের বিষয়। আমার সঙ্গে তাদের মিটিং 
হবে। সেখানে.সব দলের এম. পি. রা আছেন। আমি সব দলের এম. পি.কেই চিঠি 
দিয়েছি। শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুলীর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে, উনি চিঠি পেয়ে 
এসেছিলেন। এ তো যিনি বসে আছেন ওনার দাদা গনি খান সাহেব একটা সময়ে 
খুব সাহায্য করেছিলেন। ওঁর বাড়ির সামনে দিয়ে জলের লাইন দিলে ভালই 
জলের লাইন হবে। উনি সাহায্য করেছিলেন যখন শ্রী প্যাটেল মষ্ ছিলেন। এখন 
আর এম. পি. রা কেউই এ ব্যাপারে কথা বলেন না। এ তো শোভনদেব বাবু 
যখন বারুইপুরে ছিলেন তখন উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু 
এখন আর এই ব্যাপারে কথা বলেন না। শ্রী পাজাও আমাকে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে তার খাতির আছে। আমি বললাম, আমি কাগজপত্র দিয়ে দিচ্ছি, কথা বলুন 
না ওনার সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন চেঞ্জ করতে, তাহলে চেঞ্জ হতে পারে। কিন্তু 
বিজে.পি. সরকার চেঞ্জ করছে না। রাজ্য সরকার একাই ১০০ কোটি টাকা আলাদা 
বরাদ্দ করেছেন। আরো কিছু বরাদ্দ করার জন্য আলোচনা করছি। কারণ মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর মনোভাব এ বিষয়ে খুবই সদর্থক। তাই বলছি, 
শুধু রাজ্য সরকার. কোথাও পারে না, এখানেও পারা মুশকিল। 

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ গঙ্গার দুই পাশের এলাকায় মূলত আর্সেনিক পাওয়া 
যায়। এগুলি বাদ দিয়ে নদীর অন্য কোনও অববাহিকায় আর্সেনিক এলাকা 
কিনা? | 
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শ্রী গৌতম দেব£ আমরা তিনটি বড় প্রকল্প দিয়েছিলাম। একটা মালদার 
জন্য, একটা দক্ষিণ ২৪-পরগণার জন্য আর একটি উত্তর ২৪-পরগণার জন্য। 
মালদার কাজ একটা পার্টের সবটাই শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণার কাজ ভ্রুত 
চলছে। | 


আর উত্তর ২৪-পরগণাটার এ দিল্লির গভর্নমেন্ট দু/চার বছর দেখে তারপর 
বললেন, হবে না। তারমধ্যে বনী, গাইঘাটা, গোবরডাঙা, বাগদা ছিল। সেখানে 
আর্সেনিক আছে বলেই তো আমরা স্কিমের মধ্যে দিয়েছিলাম। আর্সেনিক তো প্রচুর 
পরিমানে আছে এঁ জায়গাতে। অবশ্যই আছে। বনগাঁ, গাইঘাটা, গোবরডাঙা, হাবড়া, 
অশোকনগর, পার্ট অব বারাসাতে আছে। দিল্লি এ স্কিমের টাকা দেয়নি। রাজ্য 
সরকার নিজের টাকায় এতবড় স্কিম করতে পারবেন না তাই এ ক্কিমটা ভেঙে তার 
কাজ কিছুদিন আগে শুরু করেছি। পলতার ওখান থেকে জল নিয়ে আপাতত 
বারাসাত ব্লক, বারাসাত শহরের পাশ দিয়ে কিছুটা নেব। তারপর রাজ্য সরকারের 
পয়সা হলে যেমন যেমন পারা যায় দেখব। কিন্তু সবটা করা খুব মুশকিল। বনগাঁ 
পর্যন্ত যেতে অনেক সময় লাগবে। 


111-20 -- 11-30 9.1. ] 


শ্রী নর্মদীচন্দ্র রায় ঃ আমার কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের দেবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত- 
এর যোমপুকুর, জোরানপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ছোট ইটনায় জলে আর্সেনিক দেখা 
দিয়েছে। এরজন্য সরকার থেকে প্রিকশনারি মেজার নেওয়া হয়েছে। নতুন করে 
আমরা দেখছি মিরা গ্রামপঞ্চায়েতের এবং মিরা গার্লস স্কুলের টিউবওয়েলের জলে 
আর্সেনিক দেখা দেওয়ায় কল সিল করা হয়েছে! আমার এ এলাকাটি আর্সেনিক 
প্রবণ এলাকা হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এরজন্য নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় নিয়েছেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ এই যে আমরা ভোটে জিতে এলাম, এই ভোটের আগে 
আমরা একটা বই ছাপিয়েছিলাম যাকে নির্বাচনী ইস্তেহার বলে, মানুষকে দেবার 
জন্য এবং সেখানে নির্বাচন জিতে এলে কি করব তা বলেছিলাম। সেখানে স্পষ্টভাবে 
লেখা আছে যে, সব পারি আর না পারি যেখানে যেখানে গ্রামে আর্সেনিক পাওয়া 
যাবে দেখানে অস্তত একটা সোর্স--গ্রামে ২০টি টিউবওয়েল থাকতে পারে, সবটাতে 
হয়ত আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে-_সেখানে সবটা পারব না কিন্তু সারা গ্রামের 


510 /5971171-% 2২002701105 
[91) 101), 2001] 


লোককে আমরা অন্তত দেখাতে পারবো যে এই একটা টিউবওয়েল আছে যেখান 
থেকে আপনারা খাওয়ার জলটা নিন এবং সেই জলটা খান। এটা নদীয়া মুর্শিদাবাদে 
করব। তা শুরু হয়ে গিয়েছে। আশাকরি সেটা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ করতে 
পারব। একটা করে সেফ সোর্স গ্রামের মানুষকে দেখাতে পারব যেখান থেকে তারা 
আর্সেনিক ফ্রি জলটা নিয়ে খেতে পারবেন। আর জামাকাপড় কাচা বা অন্যান্য 
কাজ, সেটা এ জলেই করতে হবে। | | 


স্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার 
: কোনও সাহায্য করছেন না। নিশ্চয় এব্যাপারে আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াতে 
চাই। আর্সেনিক দূষণ নিয়ে এর আগে বহুবার আপনার কাছে গিয়েছি। বজবজে যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা ও যোগাযোগও হয়েছে। 
সেখানে ২৩৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট হচ্ছে। কিন্তু সারফেস ওয়াটারের কথা যেটা 
বললেন সে ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বহু গ্রামে মানুষ এখনও পুকুরের 
জল খায় ব্যবহার করে। গরু, বাছুর বিশেষ করে গাভী এই আর্সেনিকের দূষণে 
আক্রান্ত হবার খবর আমার কাছে আছে। আমি যখন বারুইপুরে ছিলাম, আমি 
দেখেছি। আমার কাছে কয়েকজন এসেছিলেন বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এই ওয়াটার 
ট্রিটমেন্টের ব্যাপার নিয়ে। সেখানে পুকুরের মধ্যে মেশিন বসিয়ে জলটা শোধন 
ধরার পরিকল্পনা তারা নাকি আপনার কাছে পেশ করেছে। তারা নিজেরা আমাকে 
বলেছেন যে আমরা এই পরিকল্পনা গৌতমবাবুকে দিয়েছি। সেগুলি বেশি অঙ্কের 
টাকা খরচের ব্যাপারও নয়। আপনি যেমন টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জলের 
ব্যবস্থা করছেন তেমনি এই সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ$ আমাদের একটা টাস্ক ফোর্স আছে অনেককে নিয়ে-_ 
প্রস্তাব আসলে ওদের পাঠিয়ে দিই। যদি অনেকদিন পরেও উত্তর না আসে: তাহলে 
আবার 'আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। তবে জেনারেলি' পুকুরের জলে আর্সেনিক থাকার 
কথা নয়, থাকেও না। তবে পুকুরের জলটা অপরিক্কার। রাজ্যের লোক পুকুরের 
জল খেতে প্রস্তুত নন। পুকুরের জলটা ট্রিটমেন্ট করে খাওয়ানোর কথা যেটা 
বললেন সেটা হতে পারে কোনও বেটার টেকনোলজি যদি থাকে যাতে দ্রুত এটা 
হবে। তবে 'লোকের একটা সাইকোলজির ব্যাপারও আছে, পুকুর থেকে জল আসছে, 
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চা পটাররাডা দা সিানাত রত বত ভার রড 
রেসপন্স না পান আর একবার দেবেন, দেখব। | 


শ্রী তপন হোড়ঃ এই আর্সেনিক প্রতিরোধ আপনার নেতৃত্বে যতদূর করার 
করছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সহযোগিতা আপনি পাচ্ছেন না। এখন 
আর জল খেয়ে মালদায় কারো পে্টের অসুখ হচ্ছেনা। আমার জিজ্ঞাস্য, কেন্ত্রীয় 
সরকার তো বক্রেশ্বর এবং হলদিয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বঞ্চনা করেছেন এবং 
আর্সেনিকের যে সাংঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রেও চুপচাপ হয়ে রয়েছেন, 
তারজন্য আপনার দণ্তর এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর একসঙ্গে বসে এক্ষেত্রে জনমত 
তৈরি করবার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা? 


নন লিটার ভারা রাগ রানা ননগাদারনা গাদা 
কি উদ্যোগ নিয়েছেন? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ প্রথমে যা জিজ্ঞাসা করলেন সেক্ষেত্রে জনমত তৈরি করতে 
হবে কেন? পঙ্কজবাবুই তো এখানে বসে রয়েছেন। আজকে পঞ্কজবাবু, যদি মনে 
করেন যে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ৪০-৫০ জন এম. পি. যাঁরা রয়েছেন তারা বিষয়টা 
তো দিল্লির পার্লামেন্টে একসঙ্গে তুলতে পারেন, আমাদের মধ্যে যাই ঝগড়া থাকুক 
না কেন। পরে সম্ভব হলে পাঁচ বছর বাদে আমাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। 
কিন্তু কংগ্রেস আমলে এক্ষেত্রে যে টাকা দেওয়া হ'ত সেই সিস্টেমটা যদি চান, 
করতে বলতে পারেন তারা সরাই মিলে তাহলে সুবিধা হয়। আমরা করব না হলে 
তো রাজ্যের মানুষেরই অসুবিধা। রাজ্যের পক্ষে এ ব্যাপারে যতটুকু করার সেটা 
আমরা করব, টিম এলে তাদের আমরা এক্ষেত্রে বলব। কিন্তু এটা নিয়ে রাজনীতি 
হলে অসুবিধা। . 

ডাঃ রদ্বা দে নাগ)ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি যে টাম্ক ফোর্স গঠন করবার কথা বললেন, এ 
ফোর্সের মেম্বার কারা হবেন? : 


শ্রী গৌতম দেব ঃ হবেন না, হয়ে আছেন অনেকদিন আগে থেকে। যাদবপুর 
ইউনির্ভাসিটির ভাইস-চ্যান্সেলর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন, স্কুল অব 
ট্রপিকাল মেডিসিন, চিফ ইঞ্রিনিয়ার - পি. এইচ. ই. সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের 
রিজিওমাল ডাইরেক্টর, এরকম এক্সপার্টদের নিয়ে এ টাঙ্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। 
তারা আমাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেন। আমি তাদের নামের তালিকাটি দিয়ে দেবা 
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- শ্রী পরশ দত্তঃ আপনি বলেছেন, অর্থের অভাবে আর্সেনিক দূষণ দূর করতে 
' পারছেন না। হলান্ড এবং ইউরোপের কয়েকটি এন. জি. ও. কয়েকটি যন্ত্র এনেছেন 
এবং সেগুলো গ্রামাঞ্চলের আর্সেনিক দূষিত টিউবওয়েলগুলিতে লাগিয়ে দিয়ে 
সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে আর্সেনিক মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্ন, 
আপনাদের সঙ্গে কি ওদের কোনওরকম যোগাযোগ হয়েছে; এ ধরনের এন. জি. 
ও.-দের সাহায্য কি আপনারা নিচ্ছেন? 


শ্রী গৌতম দেব£ আপনি হলান্ডের নাম বললেন, এক্ষেত্রে আমেরিকা এবং 
জাপান থেকেও পাইলট প্রজেক্ট নিয়েছে। ৩ নং প্রশ্ন দেখুন, জার্মানির একটি সংস্থা 
বোলপুরে একটি প্রজেক্ট চালাচ্ছে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কি্তু তারা 
মেজর স্কেলে ডিমান্ড করে। একটি পাম্প, একটি টিউবওয়েল নিয়ে এসে বলছেন 
১০ কোটি টাকা লাগবে, বলছেন ৫০০টা নিন। এতে আমাদের অসুবিধা হয়। যারা 
আসতে চাইছেন আমরা তাদের বলছি আসুন। তাদের লোকেশন দেখাচ্ছি। বারাসাত, 
নবদ্বীপে তাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি। সেটা হচ্ছে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি £ গৌতমবাবু বলেছেন, আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে তিনি 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চান। 


 সর্বদলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন। আমাদের কাছেও করেছেন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে আমরা এই ব্যপারে সরকারকে সাহায্য এবং 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে ইনিসিয়েটিভ সরকারকে নিতে হবে। আমাদের 
ডেকে নিয়ে কি করতে চান, আমাদের সাহায্য সহযোগিতা নিতে চান তাহলে 
মৌখিক ভাবে লিখিত ভাবে জানালে আমরা নিশ্চয়ই তা করব। 


মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ ব্যানার্জি, অনেক বিষয়ে অনেক সময় সর্বদলীয় ডেলিগেশন 
দিল্লিতে যায়। আপনারা যদি মনে করেন যে সর্বদলীয় ডেলিগেশন দিল্লিতে যাওয়ার 
দরকার আছে, এই অধিবেশন চলাকালীন আরো অন্যান্য বিষয় উঠতে পারে, 
অধিবেশনের শেষ দিন আ*, গর ঠিক করি কোন কোন বিষয়ে সর্বদলীয় ডেলিগেশন 
দিল্লিতে যাবে, সেই দিন বসে ঠিক করবেন। 


কলকাতায় থানা বৃদ্ধির প্রস্তাব 


. *১৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২) শ্রী অশোক দেবঃ স্বরাষ্ট্র রক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন: কি-_ 
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কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় থানার সংখা বৃদ্ধির কোনও 
প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য 
হ্যা। 


|11-30 _- 11440 9.0] 


শ্রী অশোক দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই কটা থানা 
বাড়াবেন এবং কোন কোন এলাকায় বাড়ানোর জন্য চিন্তা করছেন? 


তরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ৪ বর্তমানে কলকাতায় ১২টি থানা আছে" ১০টি 
বাইফারকেট করে নূতন ১০টি করার চেষ্টা হচ্ছে। থানার নাম জানিয়ে দিচ্ছি। সেটা 
হল যেটা আছে সেইগুলি হল চিৎপুর থানা, হেসটিংস থানা, লেক থানা, তালতলা 
থানা, জোড়াীকো থানা, কাণীপুর থানা, কড়েয়া থানা, আমহাস্ট স্ট্রিট থানা, নিউ 
আলিপুর থানা এবং মানিকতলা থানা। এই ১০টি থানা বাইফারকেট করে নৃতন 
মার্কেট থানা, গিরীশ পার্ক থানা সিঁথি থানা, বান্ডেল গেট থানা, বিদ্যাসাগর থানা, 
চেতলা থানা এবং কীকুড়গাছি থানা। 


শ্রী অশোক দেব £ এই কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে এবং কবে নাগাদ শেষ 
হবে মাননীয় মদ্দ্রিমহাশয় জানাবেন কি? 


্্ী বুদ্ধদেব ভ্রচার্্য ৪ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। থানা করার বাপারে যা 
নিয়ম আছে, আমরা অন্য রেনটাল হাউসে বা অন্য কোনও বাড়িতে যাচ্ছি না। 
এখন থেকে থানা আমরা নিজেরা করব। এই ব্যাপারে থানার মডেল তৈরি হয়ে 
গেছে, কাজ গুরু হবে! এই আর্থিক বছরে আমরা কাজ শুরু করব, কবে শেধ হাবে 
সেটা অর্থের উপর নির্ভর করছে। ১০টি হয়ত হবে না। 


শ্রী অশোক দেব £ এর আগে অনেকগুলো থানা তৈরি হয়েছে, ইনভেসটিগেশন 
সেন্টার তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে সংখ্যক পুলিশ দেবার কথা যে ভাবে গাড়ি দেবার 
কথা আজ পর্যন্ত সেটা দেবার চেষ্টা করেননি। এখন যেগুলি হবে সেখানে কি 
পুরোপুরি পুলিশ এবং গাড়ি দেবার ব্যবস্থা করবেন? 
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তরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ধ্য £ নূতন থানা তৈরি হলে স্ট্েস্ম্যান পাওয়ার যতটা পারা 
যায় সেটা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাজেট আমাদের সীমাবদ্ধ। সেই জন্য 
১০টি একসঙ্গে হাতে নিতে পারছি না। নৃতন পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে সেখানে 
টাকা বেশি লাগবে। বলতে পারেন সমস্ত শক্তি এখনই প্রয়োগ করা যাবে না, 
থানাগুলির স্ট্রেু আস্তে আস্তে বাড়ানো হবে। পুরানো যেগুলি আছে সেখানে স্টে্ 
ঠিকই আছে। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ অনেক জায়গায় স্ট্রে্ব সেই ভাবে নেই। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ঃ কলকাতায় আছে তবে কিছু জায়গায় নেই। যেমন 
সাউথ ২৪-পরগণায় একটু কম আছে। 


শ্রী নির্মল দাসঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কলকাতা অঞ্চল সুরক্ষিত করার 
জন্য যে অতিরিক্ত থানা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। সেইভাবে 
আপনি পুলিশমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় আরো 
কিছু থানা গড়ে তুলতে চাই। কে. এল. ও.-র কার্যকলাপ আলিপুরদুয়ারে চলছে 
শুধু তৃণমূলের মদতে নয়, বি.জে.পি এবং কংগ্রেসের মদতে চলছে। সেখানে 
শামুকতলায় একটা থানা করার কথা বলেছিলেন। এটা একটা বর্ডার অঞ্চল, আসাম 
এবং ভূটানের বর্ডার। সেখানে থানা হবার পরিকল্পনা হয়ে পড়ে আছে। সেই 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হব। 


রী বুদ্ধদেব ভটটাচার্ঘ্য £ আপনি যে অঞ্চলের কথা বলেছেন সেটা পরিকল্পনার 
মধ্যে আছে। এই প্রশ্নটা কলকাতা থানা নিয়ে, আপনি চলে গেলেন উত্তরবঙ্গে 
কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানা বাইফারকেট করে বকৃসীরহাট থানা হবে। 


আর আপনার জেলায় শামুকতলায় থানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের 
রঘুনাথগঞ্জকে বাইফারকেট করা হবে। হুগলি জেলার ধনেখালিতে হবে এবং 
মেদিনীপুরের কাথিতে হবে। আর বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড়ে হবে। এগুলোর জন্য 
সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে। আস্তে আস্তে নামবে। 


. শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি একটু আগে অশোক 
দেবের প্রশ্নের উত্তরে বললেন ষ্ট্রেনদেন এর ব্যাপারে। এর আগে কলকাতায় কয়েকটি 
থানার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যেগুলো আছে, ভাঙা গাড়িগুলো 
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দেওয়া হয়েছে। থানার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যেটা দরকার, পুলিশ 
েন্ব বাড়ানো হচ্ছে না। আপনি ১০টি থানা বাড়াবার যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন, 
(সখানে আদার কি পরিকল্পনা নিচ্ছেন যে, ক'টি গাড়ি কিনবেন, কতজন স্টাফ 
বাড়াবেন, পোস্ট ক্রিয়েট কিভাবে হবে? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকটি নতুন থানা করার সময়ে - একটা মডেল 
আছে - সেই মডেল অনুযায়ী কি ফোর্স লাগবে, তার কত গাড়ি লাগবে, লক-আপ 
ক'টি লাগবে, এগুলি দেখা হয়। সাধারণভাবে যা আছে, ২২-২৩ জন থাকে বিভিন্ন 
স্তরে। কনস্টেবল থেকে এ. এস. আই. এস. আই. সি. আই. সব মিলিয়ে ২২- 
২৩ জন। এটিই মডেল। কিছু থানায় এর থেকে বেশিও আছে। আমরা যে নতুন 
থানাগুলি করতে .চাইছি, সেগুলির ক্ষেত্রে এগুলি দেখা হবে। আর গত বছর যে 
গুলি করেছি - টালিগঞ্জ থানা, ভবানীপুর থানা, পার্কস্ট্রীট থানা, বড়বাজার থানা, 
দক্ষিণ বন্দর থানা দ্বি-বিভক্ত করে €টি নতুন যথাক্রমে - (১) চারু মার্কেট থানা, 
(২) কালীঘাট থানা, (৩) সেক্সগীয়র সরণি থানা, (৪) পোস্তা থানা ও (৫) পশ্চিম 
বন্দর থানা গঠন করা হয়েছে। এই নতুন থানা যেগুলি করেছি, এখানে নতুন 
পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং নতুন গাড়ি দেওয়া হয়েছে। 


রী শস্ুনাথ মান্িঃ মাননীয় মুখয্্রর কাছে আমি জানতে চাইছি, কোলকাতার 
বাইরে অন্যান্য জায়গায় দুষ্কৃতীরা বিস্তীর্ণ যে জঙ্গলে খন্ড রয়েছে, সেই জঙ্গল খন্ডে 
আশ্রয় নিচ্ছে, সেজন্য আরও কিছু পরিকল্পনা আপনার কাছে আছে কিনা? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভ্রীচার্ধ্য ঃ মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। মেদিনীপুরে আগেই 
আমাদের পরিকল্পনা ছিল। আপনি যা বললেন, এটা ঠিকই, ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এম 
সিসি এবং পিপলস্‌ ওয়ার গ্রুপ যে কার্যকলাপ করছে, সেখানে আমাদের থানা 
বাড়াতে হবে, আমাদের শক্তিও বাড়াতে হবে। 


শ্রী নেপাল মাহাতো ঃ মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে জানতে চাইছি - আপনি কলকাতার বাইরে থানা বাড়াচ্ছেন বলে উত্তর 
দিলেন - পুরুলিয়াতে এই ধরনের থানা বাড়াবার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে 
কিনা, বিশেষ করে ঝালদাতে, যেটি ঝাড়খন্ড স্টেটের আযাডজাসেন্ট? 


্্ী বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্য্য 8 মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। আমার এই মুহুর্তে 
প্রস্তুতি নেই। ঝালদাতে দুটি থানা করতে হবে, না হয় হবে না। আর যেটি আছে 
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তাকে আর একট স্ট্রেনদেন করতে হবে। ঝালদার ওপারে বিহার। ওখানে এম সি 
সি থেভাবে সক্রিয় হয়েছে, এই ব্যাপারে আমরা সচেতন। আমরা চেষ্টা করছি। 


শ্রী রতন দাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
নুখামন্ত্রার কাছে জানতে চাইছি 'য, আমাদের পূর্বস্থলী থানায় কমিউন্যাল 
চ্মাকটিভিটিস, ক্রিমিন্যাল আযকটিভিটিস যে ভাবে বাড়ছে, বিরাট এলাকা এবং 
দুর্গ এলান', সেই এলাকায় কোনও নতুন থানা করার প্রস্তাব আছে কিনা? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্য্য ই না, এই মুহুর্তে নেই। তবে প্রয়োজন আছে, আমি 
স্বীকার করছি। সব জায়গাতেই প্রয়োজন আছে। তবে এই মুহ্র্তে বর্ধমান জেলায় 
ব্রার প্রস্তাব নেই। যেগুলি আমরা করতে চাই,. তার মধ্যে থেকে আমাদের প্রায়োরিটি 
বাছ্ধতে হয়। উত্তরবঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সমস্যা, মেদিনীপুরে সন্ত্রাসবাদের সমস্যা, 
এঞঙলোকে আগে দেখতে হবে। আমরা বছরে যেহেতু ৭ - ১০টি করে করতে 
পারছি, সেজন্য গুরুত্ব বুঝে আমাদের করতে হচ্ছে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ১০টি 
থানা সম্বন্ধে বললেন। কলকাতার মধ্যস্থিত যাদবপুর, রিজেন্টপার্ক, কসবা এবং 
তিলজলা এই অঞ্চলে মানুষ যাঁরা আছেন, কলকাতা একটা কসমোপলিটান সিটি 
হয়ে গেছে। এখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অপরাধীদের যে চিত্র এবং চরিত্র এবং 
থে ধরণের কার্যকল।স চলছে তাতে ওইখানকার থানাগুলিকে কলকাতা পুলিশের 
শুস্তভূ্ত করলে পরে একটা কোহেসিভ ফোর্স, একই সাথে সমাজবিরোধীদের 
মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের অনুগত করে ধরা যায় কিনা এবং এই 
পাপারে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গতি করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা এবং 
থাকলে কবে নাগাদ তার কাঙ্জ ওরু হবে জানাবেন কি? 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, ৪ মাননীয় সদস্য যেটা বললেন আমার মনে হয় ওইভাবে 
ঠিক রাস্তার এই ফুটে কলকাতা পুলিশের আর ওই পাশের রাজ্য পুলিশের, সেখানে 
পলধাতা পুলিশের স্ট্েন্থ বেশি এবং অন্যদিকে স্টেট পুলিশের যে ধরণের অবস্থা 
তাতে যাদবপুর এবং রিজেন্ট পার্ক প্রভৃতি এলাকার খুব সমস্যার সুরাহা হবে না। 
€ই ১টি থানাকে কলকাতা পুলিশের অস্তভুক্ত করলে সিভিল আ্যাডমিনিস্ট্েশনের 
“িএে আনেকপডলো সমস্যা হবে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করা উচিত বলে 
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হাঁসিও এনে করি। ক্লকাতার সি এম সি এলাকায় সামগ্রিক বিচার করলে কৌস 
সিটির উপারে কলকাতা পুলিশের আডেড হলে ওই সমস্যার সমাধান করা যাবে 
কতটা সেটা দেখার জন্য আমি দুজন সিনিয়র অফিসারকে ভাবতে বশছি। যাতে 
কারে ফ্রিজ লোকাল থানাগুলোকে উন্নত করা যাবে কিন্তু কলকাতার সাঙ্গে খন্ড 
করলে হবে না তাতে সিভিল আযডমিনিস্ট্রেশনের অসুবিধা হবে। আর আপনিও তো 
জানেন আপনার কেন্দ্র এবং আমার কেন্দ্রে একই সমস্যা, সুতা ওখানে কিভাপে 
সমস্যার সমাধান করা যাবে তারজনা দুজন সিনিয়র অফিসারাকে বালেছি আলাদ' 
কারে প্রস্তাব দিতে। 


বোলপুর-রঘুনাথপুর জল প্রকল্প 


১৬৩ । (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৭) শ্রী তপন হোড়ঃ জণন্গাস্থ। বু!(পগার। 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্িমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন বি 
(ক) এটা কি সত্যি যে, বোলপুর ও রূঘুন।থপুরে জাশান সহায়তায় পানা 


রী 


জলের প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে শেষ হয়নি 


০০ 


(খ) সত্যি হলে তার কারণ কি; 


(গ) উক্ত প্রকল্প দুটির কাজ করে নাগাদ শেঘ হবে বলে আশি! কপ খায়, 
এবং 


(ঘ) প্রকল্প দুটি নির্মাণে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হায়োছে 
শ্রী গৌতম দেব £ 

(ক) সত্যি নয়। 

(খ) প্রশ্থই ওঠে না। 

(গ) ৩১.১২.২০০১ তারিখের মধ্যে 

(ঘ) ৯৫.৯১ কোটি টাকা। 


শ্রী তপন হোড়ঃ স্যার, এই দুটি দপ্তরে জার্মান সাহায। নিয়ে অসাধারণ পণ 
হচ্ছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং কাজের অগ্রগতিও অনেক হরেছে। কি 
আমার প্রম্ম হচ্ছে যে, থে টারগেট ছিল সেই টারগেটের মধো বোলপুর, 
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শাস্তিনিকেতনের গ্রামাঞ্চল এলাকায় কতটা অগ্রগতি ঘটেছে এবং রঘুনাথপুরে কতটা 
অগ্রগতি ঘটেছে সেই সম্পর্কে তথ্য জানাবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব £ আপনি জানেন, যে জাম সংস্থার সঙ্গে যে এপ্রিমেন্ট 
হয়েছে তাতে আরও টাকা দেবে এবং আমরাও টাকা দেব। ওরা প্রায় ১০০ কোটি 
টাকা দেবে আর আমরা ৫০ কোটি রাজ্য সরকার থেকে দেবে। তাতে লাস্ট যে 
ডিসবার্সমেন্টের কথা ২০০২ সাল পর্যন্ত হয়েছে, সেখানে প্রজেক্টের. কাজ চলবে 
ধরে নিয়েই এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে। আর আমরা ২০০১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই 
বোলপুর এবং রঘুনাথপুরের দুটি প্রোজেক্টের কাজ শেষ করব আশা করছি। 


শ্রী তপন হোড়ঃ বোলপুরের কথা শুধু নয়, বিশ্বভারতী বা শান্তিনিকেতনের 
এলাকা ছাড়াও আরো ৯টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা আপনার প্রকল্পের মধ্যে আছে। 
বোলপুর এবং রঘুনাথপুরের কিছু জায়গায় ট্যাপ ওয়াটার লাইন এবং কিছু জায়গায় 
হয়ত টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ওই হ্যান্ড টিউবওয়েলগুলোর ৯০০টির মধ্যে 
৩০০টির বেশি হতে পারে যে টিউবওয়েলগুলোর থেকে পানীয় জলের অযোগ্য 
জল পড়ছে। ফলে গ্রামবাসীরা সেই জল খেতে পারছে না। এই অভিযোগ 
গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এসেছে। 


এবং ওখানকার যিনি অফিসার আছেন তিনি দেখবেন বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে 
আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে সমস্ত হ্যান্ড টিউবওয়েলগুলো, পানীয় জলের ব্যবহার 
করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা রয়েছে সেই ক্ষোত্রে আপনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং কবে 
নাগাদ এটা শেষ হতে পারে? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ ৯০১টি হ্যান্ড টিউবওয়েল বোলপুর স্কিমের মধ্যে আছে। 
আর পাইপ ওয়াটার স্কিম স্বতন্ত্। জার্মান সংস্থা কে.এফ. ডবলু এই টিউবওয়েলগুলো 
পুঁছে। ওরা এখানে কাজ করে খুশি। এখানে চিফ ইপ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে একটা 
কমিটি করা হয়েছে। এই অঞ্চলটা হচ্ছে ল্যাটেরাইট জোন, এখানে কার্বন-ডাই- 
অক্মাইডের পরিমাণ খুব বেশি। জিআই পাইপের সাথে কানেকটিং পাইপগুলোর 
একটা কেমিকেল রি-আ্যাকশন হওয়ায় এই জিনিসটা হচ্ছে রডগুলো রিপ্লেস করা 
হচ্ছে, ৫২১টির মতো রিপ্লেস হয়ে গেছে। রিপ্লেস সবগুলো না হওয়া পর্যস্ত আমরা 
ওখানে জল খেতে দেব না। 
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স্ত্রী তপন হোড়ঃ বোলপুরে পাইপ ওয়াটার লাইন বসাবার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি 
হয়েছে এবং শহরের মূল রাস্তাগুলোতে কাটাকাটির ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচল অযোগ্য 
হয়ে পড়েছে। এটা দ্রুত মেরামতি করার জন্য আপনি কোনও ব্যবস্থা নেবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ এইভাবে বলতে পারব না। বিশাল একটা স্কীমের কাজ 
হচ্ছে এবং সেইজন্য মাটি খুঁড়তে হচ্ছে। সাইড দিয়েই ওরা কাজ করছে, যেখানে 
দোকান আছে, সেখানে রাস্তার মাঝখান দিয়ে কাটতে হচ্ছে। এতবড় একটা কাজ 
পাইপ লাইনের মাধ্যমে মানুষকে পানীয় জল দেওয়ার জন্য, তার জন্য এটা করতেই 
হবে। তবে আপনি যখন বললেন তখন আমি ব্যাপারটা একবার দেখব। 


শ্রী জাহাঙ্গীর করিম $ এই জামনি সহায়তায় আমাদের রাজ্যে আর কোনও 
প্রকল্প হচ্ছে কি? 


শ্রী গৌতম দেব $ একটাই হচ্ছে। জার্মানী কে. এফ. ডবলুর সহায়তায়, তবে 
ওরা কাজ করে খুব খুশি। ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি জায়গায় ওরা প্রোজেক্ট 
দিয়েছিল। আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার জামানি গিয়েছিলেন। 
ওরা আরও কিছু করার কথা ভাবছেন। তবে যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ বলা যাচ্ছে 
না। এটার কাজ এখনও চলছে। 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব $ দেগঙ্গার আমিনপুরে নলবাহিত জলের আপনি ব্যবস্থা 
করছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ। আর কোন কোন মৌজায় এই রকম ব্যবস্থা 
করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন? 


শ্রী গৌতম দেবঃ আপনি তো এটা রেকর্ডিঙের জন্য বলছেন। উত্তর ২৪- 
পরগণার একটা বড় স্কিমের মধ্যে এইগুলো ছিল, কিন্তু দিল্লির জন্য বাতিল হয়ে 
গিয়েছে। আলাদা স্কিম তৈরি করে এই কাজটা আমরা করেছি। পঙ্কজবাবুকে বলছি, 
সর্বদলীয় টিম যদি দিল্লিতে গিয়ে ওদের রাজী করাতে পারি তাহলে ভাল হয়। 
অন্যথায় আমাদের নিজেদের টাকা দিয়ে করতে হবে। 


[11-50 -- 12-00 10017] 


শ্রী আশীষ ব্যানার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, বীরভূম জেলার মল্লারপুরে নলবাহী জল প্রকল্পের জন্য সেখানে যে 
নলগুলি লাগানো হয়েছে তা দিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জল বাহিত হচ্ছে না। এটা 
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বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছিল, এই সম্পর্কে যদি কিছু বলেন তাহলে ভাল 
হয়। 

শ্রী গৌতম দেব ঃ প্রশ্নটা তো জার্মান প্রকল্প নিয়ে। এখানে মল্লারপুরের উত্তর 
দেওয়া মুশকিল। যখন আপনি বললেন আমি এটা খোঁজ নেব, কেন. এবং কি জন্য 
আটকে আছে। 


নিন্দা উন্রান্র রন রা থে 
সমস্ত এলাকায় ওয়াটার লেবেল লো, সেই সমস্ত এলাকাকে চিহ্ত করে গ্রামীণ 
জল সরবরাহ প্রকল্প করার কোনও পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা জানাবেন কি? 


জী গৌতম দেব& না সেই রকম জায়গাতে, প্রারোরিটি দেওয়৷ হয়, যেখানে 
জল আছে অনেক গভীরে, সাধারণত নলকুপ হয়না। সেখানেই পাইপ ওয়াটারের 
একটা প্রায়রিটি থাকবে, এটা আমরা করি। তবে আপনি কোনও পাটিকুলার এলাকার 
কথা বলছেন কিনা ভানি না। 


তরী মহববুল হকঃ ঘেখানে খুব লো লবেল অর্থাৎ মাটির নিচে পাথর 
আছে বিশেষ করে এমন দু-একটি গ্রাম মালতিপুর ও খড়বা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে 
সেখানে এই কাজটি করার জন্য ডি ভি সি. কাছে প্রস্তাব দিয়েছি, আপনার 
কাছেও পাঠান হয়েছে, কোনও কাজ হয়নি। ভামরা যদি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি বা যোগাযোগ করি সেইগুলি হওয়ার সম্ভবনা আছে কিনা জানাবেন কি? 


আঁ গৌতম দেব ঃ মাননীয় সদসোর প্রশ্নের উত্তরে বলি, সম্তাপণা! আছে। 
আপনি তো জানেন, "৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হায়োছে তখন 
পশ্চিমবাংলায় গ্রামে যত লোক থাকে তার ০.৭ শতাংশ লোক নলের জল খেত। 
টাপের জল অর্থাৎ টাইম কালের জল এখন এটা ১০০ গানের মধ্যে ৩০ জন গ্রামে 
খায়! শহরের কথা বাদই দিলাম। ১০০ জনের মধ্যে ৩০ জনই গ্রামের এই জল 
পাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় ছোট ১২২টি মিউনিসিপালিটি আছে, একটা মিউনিসিপালিটি 
এই ঘেখংনে টাইম কল নেই, যেখানে ট্যাপের জল যায় না। ভামরা এটা বাড়াবার 
জণ। ফিম থিরেছি। এটা দুম করে সবটা করা সম্ভব নয়। তাই কেজে ফেজ এই 
কাজটা করা হচ্খে। বছর বছর এই জাতীয় স্কীম ৪০1?০টার নাতো নেওয়! হয়। 
গত ফিনালসিয়াল ইয়ারে ১৭টা স্িমের কাজ শুরু হয়েছিল। ভাপনার ওখানে যদি 
লা পরিতদ পাস হয়ে থাকে তাহলে আপনি এম এল এ হিসাবে সুপারিশ কলে 
পাঠবেন। 
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পরী: নিখিল মুখার্জি স্যার, রঘুনাথপুর এবং বোলপুরে এই দুটি শহরে যে 
পরিকল্পন! নেওয়া হয়েছে সেটা জ্যাপ্রিসিয়েট করার মতে! স্কীম। আমার জিজ্ঞাস্সা 
রঘুনাথপুর শহর ছাড়া এই প্রকল্পের দ্বারা কভারেজ আরো কতকগুলি গ্রামে এখনও 
আছে? (সেই প্রকল্পে এখন যে গ্রামগ্ডুলিকে রাখা হচ্ছে, সেগুলির এক্সটেনশন 
করার সুযোগ থাকছে কিনা? এই প্রকল্পটা সম্পূর্ণ করতে কত সময় লাগছে এবং 
দ্রুতগতিতে নিষ্পত্তি করার জন্য কোনও স্পেশাল মনিটারিং ব্যবস্থা সরকারের আছে 


শ্রী গ্বৌতম দেব ৪ মাননীয় সদস্যকে জানাই, রঘুনাথপুরের মিউনিসিপাযালিটি 
ছাড়া ১১৭টি গ্রাম আছে, রঘুনাথপুর ব্লকে এই স্কীমের জন্য ২০১১ সালকে টাগেি 
বর ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১৩ জণ মাণুযষের জন্য এটা করা হয়েছে। 


আমি শ্রাগেই বলেছি ২০০২ সালের ডিসেন্গরে জার্মানদের শেষ কিস্তির টাকা 
এদাবে, অর্থাৎ সেই পর্যস্ত কাজ চলবে। আমরা ঠিক করেছি ২০০১ সালের ডিসেম্বরেই 
দটা প্রকল্পের কাজ শেষ করব। ওদের কিছু টার্মপ শ্ান্ড কন্ডিশন আছে, - টিন্ডার 
প(ঠাতে হবে জার্মানিতে, সেখান থেকে অন্নোদন হবে, ইভ্যাদি। তবে বিফোর 
সিডিউল আমরা করব। পরে এক্সটেনশানের কাজে ভার্মাণদের কোন ব্যাপার নেই। 
পাঞ্চেত ড্যামে জল থাকলে, আমাদের টাক-পরসা থাকালে আমরা বাড়াতে পারি। 


সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণ 
*১৬৫| (ভামুমোদিত প্রশ্থা নং *৩৯) শ্রী রঙ্গগয় নন্দ ই বণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
শশ্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
বিগত .পাচ বঙ্ছরে (১৯৯৬ থেকে ২০০০) সুন্দরবানে কতজন মধু 
তগ্রহকারী, জেলে ও সাধারণ মানুষ বাঘের আঞনণে আহত ও নিহত 


হয়েছেন £ 
শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ঃ 
আহত নিহত 
মৌলী ৫- 0 ১১ 
ভালে £ রি ৩০ 
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শ্রী ব্রন্মময় নন্দঃ মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া ছাড়া. বাঘের আন্রমণে যারা 
নিহত হয়েছে, চির ানহুনিকানাচ ডু গারগরনগার হারান 
মা রা পরিযাটা যাবেন | 


শ্রী হোগ্েশচন্ বর্মন £ বাঘের আক্রমণে মৃতুতে আমরা ২০ হাজার টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিই। সাথেসাথেই ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত সনাক্ত 
করার সঙ্গে সঙ্গেই। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর বাকি ১০ 
হাজার টাকা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আহত হলে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয় 
ভা হিসি বার ব্রন হাদাযালে বারা হাতা 
থেকে। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ গত ১০ বছরে কতজন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন জানাবেন কি? 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন £$ এখানে ৫ বছরের কথা লেখা আছে। এই ৫ বছরে 
বনবিভাগ থেকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তা বলছি। ১৯৯৬-৯৭ সালে দক্ষিণবঙ্গে 
দেওয়া হয়েছিল ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, উত্তরবঙ্গে দেওয়া, হয়েছিল ২৫ লক্ষ 
৬১ হাজার টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে দক্ষিণবঙ্গে ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, উত্তরবঙ্গে 
৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৮-৯৯সালে দক্ষিণবঙ্গে ৩৭ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা, উত্তরবঙ্গে ৪৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে 
দক্ষিণবঙ্গে ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও উত্তরবঙ্গে ৪৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা 
ক্ষতিপূরণ আমরা দিয়েছি। 
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*১৬১| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৮) শ্রী রবীন দেব $ নগর উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যস্ত কলকাতা পুরসভা এলাকায় কয়টি 
উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে, কয়টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে? 
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নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ 


(ক) নগর উন্নয়ন বিভাগের অধীনে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কলকাতা 
পুর এলাকায় ৪টি উড়ালপুল/ওভারব্রীজ তৈরির প্রকল্পের কাজ হাতে 
নেওয়া হয়েছে। 


(খ) তার মধ্যে ২টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি ২টির কাজ 
চলছে। 
বায়ু দূষণ রোধ 


*১৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০২) শ্ত্রী চিত্তরঞ্জন রায় ই পরিবেশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০১-২০০২) সরকার বায়ু দূষণ রোধের জন্য কি 
ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 


পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ | 
বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০১-২০০২) সরকার কর্তৃক বায়ু দূষণ রোধের 
জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ ঃ 


পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্যদ সারা রাজ্যে ৫৯টি স্থানে নিয়মিত ভাবে বাতাসে 
দূষণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল পরবর্তী 
কার্যক্রম নির্ধারণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। 


বায়ু দূষণের মূল উৎস শিল্প জনিত দূষণ এবং যান বাহন জনিত দৃষণ। 


শিল্প জনিত দূষণ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন-_ 

সারা রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের স্থান নির্ণয় নীতি চালু আছে। এই নীতি 
অনুসারে কলকাতা মহানগর এলাকাধীন গৌর এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত 
দূষণ সৃষ্টিকারী "শিল্প নতুন করে স্থাপন নিষিদ্ধ হয়েছে। 

১৪৫টি শিল্প সংস্থাকে অতিরিক্ত 'বায়ু দূষণকারী' সংস্থা হিসেবে চিহিত করা 
হয়েছে। এই সংস্থাগুলিকে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় এবং নির্গত দূষণের 
মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়। 
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রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির সমষ্টিগত. দূষণ অনেক ক্ষেত্রেই চিস্তার কারণ 
হয়ে দীড়ির়েছে। কলকাতা মহানগর অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পে বয়লারের 
জ্বালানী হিসেবে কয়লার ব্যবহার বায়ু দূঘণের মূল কারণ। এই দৃষণ 
কমাবার জন্য চিমনি থেকে নির্গত ভাসমান ধূলিকণার অনুমোদিত মাত্র 
ইতিমধ্যেই আরও কঠোর করা হয়েছে। 


নতুন অনুমোদিত মাত্রা মেনে চলতে গেলে ছোট বরলার ব্যবহারকারী শিল্প বা! 

রাজোর সেরামিক শিল্প সংস্থাগুলিকে করলার পরিব্তে তে বা গ্যাস 

নী হিসেবে বাবহার করার কথা বলা হয়েছে। এই জালানী 

পরিবর্তনের জন্য সংস্থাগুলিকে কিছু বিশেষ বাবস্থা চালু করতে হবে। 

এই বাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতিও 

স্থির করা হরেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "দ| ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ 

স্কিম - টা এবং ইন্দো - কানাডিয়ান এনভায়রন ফেসিলিটি থেকে 
এই অর্থ সাহায্য পাওয়ার বন্দোবস্ত করার চেষ্টা চলছে। 


যানবাহন জনিত দধণ নিয়ম্থন সম্পর্কে বাবস্থাগুলি হল £ 





১.৪.২০০০ থেকে সমস্ত নতুন গাড়িকে ইউরো - ১ (ভারত ২০০০) বিধি 


০ 


মেনে চলতে বাধাতামূলক করা হরেছে। 


৩১.১২.২০০০ থেকে ইউরো - ২ (ভারত স্টেজ টু) বিধি নতুন নতুন পেট্রল ও 


ডিজেল চালিত যাত্রীবাহী চারচাকার গাড়ির ক্ষেত্রে রা করা হরেছে। 


ইউরো - ২ বিধি অন্য সমস্ত চারচাকার গাড়ির ক্ষেত্রেও আগামী ২৩.১০, 
২০০১ থেকে প্রযোজা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। 


সীসার যৌগমুক্ত পেট্রল সারা রাজ্যে পাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ডিজেল 
গন্ধকের পরিমাণ সার! রাজোই ০.২৫ শতাংশের নিচে কমানো হয়েছে। 


কলকাতায় ব্যবহৃত ডিজেলের এবং পে্রলের গন্ধকের পরিমাণ ০.০৫ শতাংশের 
শিচে নামানো হয়েছে। . 


পেট্রল বেঞ্জিনের পরিমাণও ৫% থেকে ৩% এ কমানো হয়েছে। 
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সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন 

*১৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৬) শ্রী দীপককুমার ঘোষ $ তথা ও সংস্কৃতি 

বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) বিগত ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, 
প্রতিদিন, বসুমতি ও গণশক্তি পত্রিকাগুলিকে কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হযেছে; 

(খ) উক্ত পত্রিকাগুলির প্রতিটির প্রচার সংখা কত; এবং 

(গ) সরকারি বিজ্ঞাপন দেবার রূপরেখা কি? 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) বিগত ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে আনন্দবাজারকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ 
৪২ হাজার ০৭৫ টাকা, বর্তমানকে ৬৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৭৩ টাকা, 
আজকালকে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, প্রতিদিনকে ৯৭ লক্ষ 
৩৫ হাজার ৯০৯ টাকা, গণশক্তিকে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার 
৯৭৬ টাকা ও বসুমতিকে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৪৫ টাকার বিজ্ঞাপন 
দওয়া হায়ছে। 


(খ) আনন্দবাজার (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) ৭,০৯,১৩৯ 
আজকাল (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) ১৫৫,১৬২ 
প্রতিদিন (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) ২,৬৪,০০০ 
গণশক্তি (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) ১১৫,২৬৩ 
বর্তমান (জানুয়ারি-জুন,২০০০) ৪,৪৭,৪১৬ 
বসুমতি (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) ৪,৬৭৬ 
(গ) প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞপনের হার এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পত্রিকাগুলিকে 
অপেক্ষাকৃত বেশি সহায়ত৷ দান। 


ল্যাটারাইট জোন 


*১৬৭। (তনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০১) শ্রী পূর্ণেন্দু-সেনগুপ্ত ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


546 455172751131-4 19২00210109 
1501) 101, 2001] 


(ক) এটা কি সত্যি যে, মেদিনীপুর সদর ব্লকে গ্রামীণ এলাকায় বনপুরা, 
মাসুর গেড়িয়া, সাকুটি, আঙ্গুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ল্যাটেরাইট জোন রয়েছে; 


এবং 


(খ) সত্যি হলে উক্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্য নলবাহিত জল প্রকল্পের 
(কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) এ এলাকাগুলিতে ৭৯.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নলবাহিত জল প্রকল্পের 
পরিকল্পনা সরকারের আছে। 


রাজ্যে আই. এস. আই. চক্রের কার্যকলাপ 


*১৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৫) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে আই. এস. আই. চক্রের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকার 
অবগত আছেন কি না; এবং 


(খ) থাকলে, জানুয়ারি, ২০০০ থেকে মে, ২০০১, পর্যস্ত কতজন আই. এস. 
আই. চরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে? 


্বারাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) ১১ (এগার) জন। 

রাজ্যে বনভূমির পরিমাপ 


*১৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৭৫) শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় $ বন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে মোট বনভূমির পরিমাপ কত; 
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(খ) রাজ্যে নতুন করে কোন্ও বনভূমির তৈরির পরিকল্পনা সরকার-এর আছে 
[কি 
(গ) বেথুয়াডহরী বনাঞ্চলের মোট পরিমাপ কত; এবং 
(ঘ) বেখুয়াডহরীর বনাঞ্চলে কি ধরনের কতগুলি মৃগ এবং অন্যান্য ধরনের 
পশু আছে? 
বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১১৮৭৯ বর্গ কিঃ মিঃ তবে অরন্য বহির্ভূত সরকারী জমিতে বৃক্ষায়নের 
ফলে ১৩৪৫১.২ বর্গ কিঃ মিঃ সবুজায়ন সম্ভব হয়েছে। 


(খ) হ্যা। বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজায়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। 
(গ) বনাঞ্চলের পরিমান ০.৬৭ বর্গ কিঃ মিঃ। 


(ঘ) বেখুয়াডহরী অভয়ারন্যে বর্তমানে মোট ১৭০টি চিতল হরিন আছে। 
এছাড়া খরগোস, সজারু, হনুমান, বেঁজী, গন্ধ গোকুল, বন বিড়াল, শৃগাল, 
৫০ রকমের পাখী, তিন প্রজাতির গোসাপ, ২৫টা পাইথন এবং কিছু 
কচ্ছপ আছে। 
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*]70. (/১৫1110100 0091101) 10. %192) 91771 ০১91) 911081) 
95011910099] : ৬/1]] 010 11101510417-010186 0100 119810 (20110) 0৩- 


00107910002 [0162520 (0 $006- 


৫4) 1716 (0101 11]1111 01 110110015 00111110090 11 010 ১1906 0011- 
10 016 ১০০ 2000 900 2001 (80 10 319. 119); 010 


(0) 70৮ 17010) 01 01101) [71611101790 11) (0) ৮/০16 1011190 11) [00০0- 


1101021 0199195? 
্বারা্ট্র আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ই 
(ক) ২,৫৫৬। 


(খ) ২১৭। 
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"171. (40101090 08995001) 10. %642) 81071 1819857১912 ৬11 
06 111715001-111-0110126 06 016 11101190101 & 0011111 /১10115 10৩- 
[00110161) ০০ [12560 (0 50016-- . 


(16 00101010105 01001 ৮/17101) 1170 301010010511 1511017১010 171000 


11 (16 ১0809? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কতগুলো নির্দিষ্ট শর্তে বাংলাদেশের ঢলচ্িত্র 
পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে নির্মিত হতে পারে এর মধ্যে প্রধান কতগুলি 
শর্ত হল-_ 


১। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারক মন্ত্রকের 
অনুমোদিত হতে হবে। চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত চিত্রনাটা 
অনুসারে হতে হবে। 


২। প্রযোজককে ভারতের চালু আমদানি-রপ্তানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় 
আইন মেনে চলতে হবে। 


চাচোলে নৃতন পৌরসভা 


*১৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫৮) তর মহবুবুল হকঃ পৌর বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদর অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) মালদহ জেলার টাচোলে নূতন পৌরসভা স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ? 
(ক) না। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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বনজ সম্পদ 


*১৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৩৬) শ্রী কাশীনাথ মিশ্রঃ বন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) সেপ্টেম্বর ২০০০ সালের বন্যা বিধবস্ত জেলাগুলিতে বন্যায় বনজ 
সম্পদসহ বনবিভাগের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ কত; 
এবং 


(খ) খরা কবলিত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বনাঞ্চল রক্ষার জন্য সরকার 
কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি কীরূপ? 


বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ১৮৪ লক্ষ টাকা। 
(খ) রনাঞ্চল রক্ষার জন্য নিন্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


১. বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য বন রক্ষা কমিটি গঠন করা 
হয়েছে। 


লভ্যাংশ বিতরনের দ্বারা বন সংলগ্ন মানুষকে সংরক্ষনে ভীষণভাবে 
উৎসাহিত করা হচ্ছে। 


৩. বনসংলগ্ন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের 
মাধ্যমে তাদের বন সংরক্ষনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 


৪. জঙ্গল রক্ষার জন্য টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। 
৫. গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলে চেকপোস্ট গঠন করা হয়েছে। 


৬. ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ (পশ্চিমবঙ্গ) সংশোধন করা হয়েছে ও 
এই আইনে দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


৭. গভীর জঙ্গলের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য আর টি সেট স্থাপন 
করা হয়েছে। 


530 59848 য২00880]95 
[507 701), 2001] 


৮. বিশেষ জলছবি মার্কা ট্রানজিট পাস চালু করা হয়েছে। 


৯. পশ্চিমবঙ্গ করাতকল ও অন্যান্য বনজ শিল্প গঠন ও নিয়ন্ত্রন আইন 
বলবৎ করা হচ্ছে। | 
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শ্রী অজয় দেঃ জনসাধারনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটা 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবী রাখছে। 
বিষয়টি হল - 


আলিপুর ফৌজদারি আদালতে আসামী সত্যজিত মন্ডলকে পুলিশভ্যানে মৃত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে বেহালা থানার পুলিশ লক আপে অন্যায়ভাবে 
বেধড়ক প্রহার করে। পুলিশ নিযতিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


রী বিপ্লব রায়চৌধুরী ঃ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং সাম্প্রতিক 
একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবী 
রাখছে। বিষয়টি হল - 


আলিপুর ফৌজদারী আদালতে পুলিশ লক আপে বিচারাধীন বন্দী সত্যজিত 
মন্ডলের পুলিশি অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে। লক আপে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। 
এই ঘটনার নিন্দা করি এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, মুখ্যমন্ত্রী 
বিষয়টি সম্পর্কে ভাবুন। 
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শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 রাজ্য সরকার পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কলকাতার 
২১ টি রাস্তার ফুটপাথে লোকচলাচল স্বাভাবিক করতে এবং যানবাহনের গতি বৃদ্ধি 
করতে এঁ স্থানগুলিতে হকারদের কোন স্থায়ী ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করতে 
দেওয়া হবেনা। এই রাস্তাগুলিতে কিছু হকার স্থায়ী ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে 
সাধারণ পথচারীদের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে পথচারীরা রাস্তায় নেমে 
এসে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই কারণে এই রাস্তাগুলিতে যানযটের সৃষ্টি 
হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পথ দুর্ঘটনায় 
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জীবনহানি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে “হকার” শব্ের অর্থ ফেরিওয়ালা অর্থাৎ 
যারা ঘুরে ঘুরে জিনিস ফেরি করেন। এদের বিরুদ্ধে সরকার কোনও বাবস্থা গ্রহণ 
করেননি। কিন্তু তথাকথিত কিছু হকার পথচারীর চলাচলের পথ জবরদখল করে 
স্থায়ী ও অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে সাধারণ পথচারীদের যাতায়াতে ও যানবাহন 
চলাচলে যে সমস্যা সৃষ্টি করছে সেই সমস্যা সমাধানে সরকার ও কলকাতা পৌরনিগম 
প্রয়াসী হয়েছেন। হকারদের স্থায়ী ও অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য কলকাতা পৌরনিগম, 
সিআই.টি. এবং সি.এম.ডি.এ মোট ২২টি স্থানে নির্মাণকার্য করছে এবং আনুমানিক 
১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান স্টলের সংখ্যা ৭৯৮৩। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার দু 
একটি জায়গা ছাড়া বাকি স্টলগুলিতে যেতে হকাররা আগ্রহী নন। দেখা গেছে যে 
সব স্থানে পূর্বে জবরদখলকারী হকার উচ্ছেদ হয়েছিল সেখানে হকাররা আবার 
বসছেন। 


এই হকারদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পৌরবিষয়ক বিভাগের পক্ষ থেকে বিগত 
১৯৯৭ সাল থেকে হকার প্রতিনিধি, পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র এবং পুলিশের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম ও 
সরকারের পক্ষ থেকে হকারদের পৃনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট নীতি রূপায়িত ও অর্থ 
করা হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। হকারদের পুনর্বাসনের বিষয়ে 
সরকার বিশেষভাবে আত্তরিক। 


শ্রী তপন হোড়ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে, এই যে ২১টা 
রাস্তার কথা বললেন এই ২১টা রাস্তা কোন কোন রাস্তা? আর এই সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের এখানে বিধায়ক আছেন, তিনি কলকাতা পুরসভার 
মেয়রও, তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে, আপনার দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
হকার নিয়ন্ত্রণ এইসব ব্যপারে একটা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছিলেন কিন্তু 
তণমূল - তিনি যে দল করেন তারা এই ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে। এই বাধা 
সৃষ্টি করার ফলে ব্যাপারটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আপনার সঙ্গে মেয়ওরর কি কি 
কথাবার্ত হয়েছে। রাস্তা থেকে, ফুটপাথ থেকে হকার নিয়ন্ত্রন করার ব্যাপারে মেয়রের 
সঙ্গে আপনার কি কি কথা হয়েছে? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য ঃ ২১টা রাস্তার নাম বলতে গেলে তো অনেকক্ষণ সময় 
লাগবে। তবুও বলছি। ৯৮ সালে আমরা সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিই. থে 
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যেসমস্ত রাস্তা এবং সংলগ্ন ফুটপাথ দখল করা হবে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, 
আচার্য্য প্রফুল্পচন্ত্র রোড এর সমগ্র এলাকা, হরিশা বাজার, গ্রে স্ট্রীট, মাণিকতলা 
মেন রোড, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড। তারপর উত্তর দিকে লেনিন সরনি, দক্ষিণে 
আচার্য্য জগদীশ বোস রোড, পশ্চিমে জহরলাল নেহেরু রোড, তারপর পার্ক স্ট্রীট, 
ক্যামাক স্ট্রীট, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, মির্জা গালিব স্ট্রীট, উড স্স্রীট, 
আর.আর.আযাভেনিউ, কিংসওয়ে, পূর্বে সি.আর.আযাভেনিউ, স্ট্রান্ড রোড, কে. কে, 
টেগোর স্ট্রীট, গড়িয়াহাট, কালীঘাট এছাড়া লেন, বাই লেন তো অনেক আছে। 
আপনি আরও একটা বিষয়ে বলেছেন। হকার সমস্যা রূপায়ণে মেয়রের সঙ্গে কথা 
হয়েছে। আমরা যা করেছি কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা পৌরসভার সাথে আলোচনা 
করে করেছি। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার এর হকার বিষয়ে যে নীতি কলকাতা 
পৌরসভা মেয়রের সাথে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের নীতি, উদ্যোগ 
নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও পার্থক্য নেই। আমরা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি 
যৌথভাবেই সেটা কার্যকর করা হবে। 
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শ্রী অসিত মাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
জনখাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বীরভূম 
জেলার রামপুরহাট ২নং ব্লকের অধীন বিষুরপুর অঞ্চলে ভীষণ জল কষ্ট দেখা 
দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে টিউবওয়েল খারাপ হয়ে পড়ে আছে, পঞ্চায়েতের হাতে 
পয়সা না থাকার জন্য সারানো যাচ্ছে না। এলাকার মানুষ ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে চাই অতি সম্বর সেখানে পাইপ 
লাইনে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হোক। 
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শ্রী মানিকলাল আচার্ধ্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি কুলটি বিধানসভা এলাকা থেকে 
নির্বাচিত। আমার ওখানে হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাবী লোকের সংখ্যা অনেক বেশি, 
কিন্তু স্কুলের সংখ্যা কম। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করছি আমার ওই এলাকাতে হিন্দী 
এবং উর্দু স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হোক। 


ডঃ আশীষ ব্যানার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। 
রামপুরহাট শহরে ব্যাপক যানজট দেখা দিয়েছে। এই যানজটের ফলে সাধারণ 
মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। সেখানে এরফলে নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনার নিশ্চয়ই 
জানা আছে যে রামপুরহাট শহরের একটা ভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে। বিহারের দেওঘর, 
দুমকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও মানুষ রামপুরহাটে আসে। ওই এলাকায় তারাপীঠ 
মন্দির দর্শনে বহু মানুষ আসেন। এর ফলে রাস্তাগুলি ব্লক হয়ে যায়। আমি অনুরোধ 
করছি রামপুরহাটের নিশ্চিস্তপুর এলাকায় রেলওয়ে লাইনের উপর যদি ফ্লাইওভার 
করার সিদ্ধান্ত সরকার নেন তাহলে সেখানকার যানজট কিছুটা লাঘব হতে পারে। 
অদূর ভবিষ্যতে এই যানযটের ফলে সাধারন মানুষ আর যাতাযাত করতে পারবে 
না। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাতায়াতের জন্য ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। শুধু তাই নয় 
অনেক সময় তারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি 
একটু সচেষ্ট হন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি বার বার আবেদন 
করব মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি এ ব্যাপারে সচেষ্ট হন তাহলে রামপুরহাটের মানুষ 
উপকৃত হবেন। | 


রী দীপকচন্ত্র সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
জনস্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কুচবিহার শহরে 
কিছুদিন ধরে জল স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে, সেখানে পানীয় জল সরবরাহ 
নিয়ে কুচবিহার পৌরসভার এবং পি. এইচ, ই. দপ্তরের টানা পোড়েন চলছে। 
সেখানে প্রয়োজনীয় জল মানুষ পাচ্ছে না। দ্রুত পি. এইচ. ই, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করে 
কুচবিহারের মানুষ যাতে জল পায় সেটা দেখা দরকার। কুচবিহার উত্তর বিধানসভার 
গোপালপুর, খোলটা, বড় রাংরস এই তিনটি প্রকল্প বিবেচনার জন্য সরকারের 
কাছে এসেছে। এই প্রকল্পগুলি দ্রুত মজুরের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে 
আবেদন রাখছি। 
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শ্রী বিজয় বাগদী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
কৃষিমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বচনী এলাকা আলিগড়। সেখানে একটা 
কৃষিভিত্তিক শিল্প শিশল ফার্ম আছে। কিন্তু তার অবস্থা খুব সংকটজনক। ১১ একর 
জমির উপর এই কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং শিশল থেকে দড়ি তৈরির ব্যবস্থা 
ছিল। কিন্তু বর্তমানে ৭-টা দড়ি তৈরি করার মেশিনের মধ্যে একটা চলছে। সেখানে 
২০০ জন স্থায়ী কর্মী কাজ করেন। বর্তমানে দড়ি তৈরি করার যে লাইন ছিল 
সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি যেন অবিলম্বে এই কারখানাকে বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়। 


শ্রী কমল মুখাজীঁ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
' কৃষি বিপনন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমস্যাটি গুরুতর। আমার বিধানসভা 
এলাকাটির মধ্যে বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিঘাটি থেকে 
লাহা রোডের মোড় পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। এই রাস্তা সংস্কারের জন্য 
আমি ১৯৯৬ সাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। যাইহোক এবিষয়ে যা কিছু কাগজ-পত্র 
আছে তা আমি আপনার টেবিলে জমা দিচ্ছি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য। নতুন মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যেন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে উক্ত রাস্তাটির 
সংস্কার করা হয়। 


শ্রী কমলাঙ্্মী বিশ্বাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাগদা এলাকার প্রত্যেকটা স্কুলের হেড 
মাস্টার মহাশয়রা গতকাল আমার কাছে এসেছিলেন। বন্যাতে তাদের স্কুলগুলোর 
চেয়ার, টেবিল সব ধুয়ে চলে গেছে এবং এরফলে তাদের স্কুল চালাতে অসুবিধা 
হচ্ছে। এ ব্যাপারে যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার আবেদন করছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্রঃ স্যার, কুষ্ঠ রোগী সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত 
এবং লাঞ্ছিত। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য যে লেপ্রসি হাসপাতাল রয়েছে সেটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম। সেখানে রিসার্চ সেন্টার 'রয়েছে উন্নত প্রথায় রিসার্চ 
করার জন্য। গৌরীপুরের হাসপাতালে রোগীদের কি অবস্থা একটু দেখুন। সেখানে 
রোগীরা থাকতে পারেনা, তাদের খাবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিটামিন-যুক্ত খাবার, 
যা তাদের দেওয়া প্রয়োজন তা তাদের দেওয়া হয়না। কম্বল, খাট ভেঙ্গে গেছে। 
চারদিকে আবর্জনা জমে রয়েছে। ভারতণ্ষের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য এই লেপ্রসি 
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হাসপাতাল, লেপ্রসি চিকিৎসার কেন্দ্রস্থল, তার এই দুরাবস্থার অবসান ঘটিয়ে 
সুন্দরভাবে চালানোর জন্য আমি স্বাস্থ্যমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নরঘাট বিধানসভার অন্তর্গত 
দুটো ব্লক - নন্দুকমার এবং নন্দীগ্রাম ৩ নম্বর ব্লক। আগে সবটাই অবিভক্ত 
নন্দীগ্রাম ছিল এবং নন্দীগ্রাম পি. এস. ছিল। এখন পি. এস. হয়েছে চন্ভীপুর এবং 
বর্তমানে এ নন্দীগ্রাম আদৌ নন্দীগ্রাম নেই। তাই আমার প্রস্তাব নন্দীগ্রাম তিন নম্বর 
ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির নাম পরিবর্তন করে চভ্ভীপুর ব্লক ও চন্তীপুর পঞ্চায়েত 
সমিতি - এই নামে করা হোক। 


শ্রী বিপ্লিৰ রায়চৌধুরী $ স্যার, আজকে বিধানসভায় এক অভিনব দৃশ্য দেখা 
গেল - হীরো এবং ভিলেন পাশাপাশি অবস্থান করছেন। ভিলেনকে দেখলাম কয়েকদিন 
আগে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ধরা পড়তে পড়তে কোনও রকমে পালিয়ে গেলেন। 
তিনি আজকে গালকাটা, নাককাটা, কানকাটাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করছেন। 
এবং নকল নাটকে দেখছি হীরো ভিলেনকে জব্দ করছেন। 


আসলে কেউ কাউকে জব্দ করছেন না। একটা চোর-পুলিশ খেলা চলছে। এই 
খেলা চলতে থাকবে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে বলছি যে, সারা 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ বিরোধীদের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে 
আমাদের বাঁচান, আমরা যাতে মাথা উচু করে বাঁচতে পারি। 


[12-20 -_ 12-30 17)7.] 


শ্রীমতী সাধনা মল্লিক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রে 
বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে জাগেম্বর ডিহি গ্রামে সাব-স্টেশন তৈরি হয়েছে, ৬ এম.ডি. 
ট্রালফমর্রি সরকার অনুমোদন করেছেন কিন্তু বিগত তিন বছর আগে ৩ এম.ডি. 
ট্রালফর্মার বসানো হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটছে না। মানুষের মধ্যে 
ক্ষোভও বাড়ছে। তাই অবিলম্বে ৬ এম.ডি. ট্রান্সফর্মার বসানোর ব্যবস্থা করার জন্য 
মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী অশোককুমার দেব $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
ূরতমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা অনেকবার বলেছি, দাবি পেশ 
করেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল, কোনও কাজ হচ্ছে না। 
রাস্তা অবরোধ করে বসে আছেন। বৃষ্টি আসছে। যে রাস্তাঘাটগুলো আছে সেই 
রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। রাস্তা না সারালে চলাফেরা করা যাবে না। 
আমি আশা করব যে, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী কাজ করার চেষ্টা করবেন, তিনি রাস্তাগুলো 
সারানোর ব্যবস্থা করবেন। আর তিনি যদি কাজ করতে না চান তাহলে রাস্তা 
অবরোধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকবে না। 


রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ভূমি রাজস্বমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র আলিপুরদুয়ারে ভূমি 
সমস্যা অতি তীব্র। আজ ৫৪ বছর ধরে আলিপুরদুয়ারে যে শহর ও মিউনিসিপ্যাল 
এলাকা রয়েছে সেটা হচ্ছে লিজ ল্যান্ড, ওয়েস্টার্ণ ডুয়ার্স মার্কেট ফান্ড ল্যান্ডের 
জায়গা। এই ভূমির সমস্যা সমাধান না হওয়ার দরুন যারা অধিবাসী তারা 
ভূমিস্বত্ত পাচ্ছে না। সেজন্য সরকার কোটি কোটি টাকা রেভিনিউ হারাচ্ছে, অপরদিকে 
এ অধিবাসীরা ব্যাঙ্ক থেকে গৃহ খণ পাচ্ছেন না, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছেন 
না। অবিলম্বে এই ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আমি মাননীয় ভূমি-রাজস্বমন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী দীপককুমার ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি 
যে, কাথি এলাকায় আগে থেকে চিঠে দিয়ে ডাকাতরা এসে লুটপাট করে চলে 
যেত, পুলিশ কিছু করতে পারত না। এখন পদ্ধতি পাল্টেছে। আমার মহিষাদল 
এলাকায় মহিষাদল ছাড়াও নন্দীগ্রাম, চন্তীপুর প্রভৃতি জায়গায় চাষের জন্য প্রয়োজনীয় 
পাওয়ার টিলার, ইলেদ্রিক পাম্প, নানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায় এবং 
সেগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় তারা একটা নোটিশ দিয়ে যাচ্ছে, তাতে লেখা থাকে, 
“আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু টাকা দিলে আমরা জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে 
দেব'। পুলিশ কিছু করতে পারছে না। অবিলম্বে এব্যাপারে ব্যবস্থা মেওয়ার জন্য 
আমি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


210৭ 0925 539 


স্রী আবু হাসনাতঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
প্তমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রামনগর-ফারাকা 
রাস্তার অধীন রঘুনাথ গঞ্জ থেকে আজিমগঞ্জ পর্যস্ত অংশটি পাকা কর'* জন্য 
বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এর ফলে রঘুনাথগঞ্জ, দফরপুর, রানিনগর, লঙ্গু: :জালা, 
মণিগ্রাম, বালিয়া, তবিলপুর,পাটকেলডাঙ্গা, গোবরধনডাঙ্গা, আজিমগঞ্জ অঞ্চলগুলির 
প্রায় ৬০ হাজার মানুষ উপকৃত হবৈন এবং পাঁচটি রাস্তার লিঙ্ক রোড হবে। 
অবিলম্বে এইগুলো তৈরি করার জন্য আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। র র 


শ্রী শাস্তিরাম মাহাতো $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া একটা পিছিয়ে পড়া জেলা। ওখানকার 
ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়া জেলার ছাত্রছাত্রী হওয়া সত্বেও মাধ্যমিকে প্রচুর সংখ্যায় 
পাশ করেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ পুরুলিয়া জেলার 
উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কম। ওখানে তপসিলী জাতি, উপজাতি এবং ও. বি. 
সি. সম্প্রদায়তুক্ত ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে পারছে না। বিরাট সংকট 
দেখা দিয়েছে। এই সংকট থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ধনঞ্জয় মোদকঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, দেবগ্রাম 
থেকে কাটোয়া যেতে হলে ভাগীরঘী পার হতে হয়। কারণ বল্লভপাড়া - কাটোয়ার 
মধ্যে কোনও সেতু নেই। দৈনিক হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত ফেরি সার্ভিস 
নির্ভর। কিন্তু তাও ভাল নয়। শীতকালে হাজার হাজার মানুষকে একমাইল বালির 
চরা ভেঙে ফেরি সার্ভিস ব্যবহার করতে হয়। রুগী, শিশু, মহিলা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক 
প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষদের প্রচন্ড অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে 
বল্লভপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ভাগীরঘীর উপর একটা সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। 
সেই সেতু যাতে নির্মাণ করা হয় তার জন্য আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অয় দেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। নদীয়া জেলার শাস্তিপুর ভাগীরথী নদীর 
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তীরে অবস্থিত। শাস্তিপুরের অপর পারে বর্ধমান জেলার কালনা। ওখানে নদীয়া 
জেলা থেকে বর্ধমান জেলায় যাতায়াত করতে ভাগীরথী পার হতে হয়। সবচেয়ে 
বড় কথা বর্ধমানে যে চাল উৎপন্ন হয় তা ব্যাপক হারে ভাগীরহী পার হয়ে 
নদীয়ার শাস্তিপুর হয়ে কলকাতায় আসে। অবিলম্বে ওখানে একটা সেতু নিমাণি করা 
প্রয়োজন। জল-পথে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে তাতে উভয় জেলার মানুষদের 
ভীষণভাবে দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। ওখানে একটা সেতু নির্মিত হলে বর্ধমানের 
সঙ্গে নদীয়ার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। 


শ্রী গোবিন্দ রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকের খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে 
ঢাকা দিল্লি সীমান্ত বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে আমাদের জলপাইগুড়ি 
জেলার ৬-টি গ্রামকে সরকারি পরিভাষায় আ্যাডভার্স ল্যান্ড বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের 
জমি ভারতবর্ষের সঙ্গেই আছে, এখন মানচিত্রে নেই বলে আ্যাডভার্স দেখানো হয়েছে। 
তার স্থায়ী ব্যবস্থা ঘোষনার ব্যাপারে আমরা কেন্ত্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে 
চাইছি। এ এলাকাগুলি আ্যাডভার্স ল্যান্ড হিসাবে অনুন্নয়নের অন্ধকারে আছে। অবিলম্বে 
এ এলাকাগুলিতে সেচ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ইত্যাদি পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শোভনদে চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন ১১১৮ 
সালে মাননীয় পৌরমন্ত্রী টালিনালা সংস্কারের জন্য একটা সভা করেছিলেন। সেচ 
দপ্তরের অধীন টালিনালা খালটি সংস্কারের জন্য ৩৬ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, উভয়েই টাকা দিয়েছে। স্যার, *৯৮ সালে যে 
কাজ মন্ত্রী গিয়ে উদ্বোধন করেছিলেন তার বিন্দুমাত্রও আজ পর্যন্ত শুরু হয়নি। এর 
মধ্যে পৌরসভা বিধায়কদের, এ অঞ্চলের মানুষদের এবং অপারেটিং এজেল্সিদের__ 
সি. এম. ডি. এ.; সি. এম. ভ্যরু, এস. এ__ ডেকে সভা করেছে। কিন্তু আজ 
পর্যন্ত এক কোদাল মাটিও কাটা হল না। আমার এলাকা কালিঘাট সহ সম্পূর্ণ 
জলের তলায় চলে যায়। বুক সমান জল। বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এক বুক জলের 
তলায় চলে যায়। ২ বছর হল উদ্বোধন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 
মহাশয় গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজ শুরু হল না। আবার কোটাল আসছে 
আবার ডুববে। তাই অবিলম্বে কাজ শুরু করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


ধাবা 0 04579 541 
[12-30 __- 12-40 0.1.] 


শ্রী ঈদ মহম্মদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় ভরতপুর ১ নম্বর ব্লক 
এবং ভরতপুর ২ নম্বর ব্লক সালারে ২টি ব্লক হাসপাতাল আছে। এই ব্লক 
হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানোর ইনেজেকশন পাওয়া যায় না। বার-বার আবেদন 
করেও ফল হচ্ছে না। জেলা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, ঠিকমতো 
সাপ্লাই পাচ্ছি না। যারফলে ব্লক হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানোর ইনজেকশন সাপ্লাই 
দিতে পারছে না। সাধারণত রোগিদের কুকুরে কামড়ালে তারা দিনের পর দিন 
ওষুধ না পেয়ে ঘুরে যাচ্ছে এবং ক্ষুব্ধ হচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বা্থম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কুকুরে কামড়ানোর ইনজেকশন জেলা কর্তৃপক্ষকে 
দেওয়া হোক এবং ব্লক হাসপাতালে সাপ্লাই করা হোক। 


শ্রী শীতল সরদার £ (অনুপস্থিত) 


শ্রী শিবদাস মুখাজী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। . 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নদীয়া জেলায় সবচেয়ে পুরানো কৃষ্ণনগর সদর শহর। ১৯৬২ 
সালে এখানে রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শঙ্কর দাস ব্যানার্জি 
যিনি ততকালিন এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মাস দুয়েক হল, সেই রবীন্দ্র ভবনের 
ছাদ ভেঙে পড়ে। অথচ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রায় ১ লক্ষাধিক টাকা 
সংস্কারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হয়েছে জেলা 
পরিষদের মাধ্যমে তা আমি জানি না, কিন্তু দেখছি সেই রবীন্দ্র ভবনের সংস্কার 
হয়নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী তথা তথ্য ও সংস্কৃতি 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, অনতিবিলম্বে এ রবীন্দ্র ভবনের সংস্কার করা 
উচিত। 


শ্রী জানে আলম মিঞা ঃ (অনুপস্থিত), 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলায় ২টি বড় হাসপাতাল আছে। একটি 
হাওড়া সদরে আর একটি উলবেড়িয়া মহকুমায়। হাওড়ার সি.এম.ও.এইচ কোনও 
সরকারি মিটিং-এ যান না, তাকে পাওয়াও যায় না। উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশনাল 
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হাসপাতালে একজন এস.ডি.এম.ও.এইচ আযাকটিং হিসাবে আছেন। এ হাসপাতালে 
দীর্ঘ ২০।২৫ বছর ধরে যে সমস্ত স্টাফ এবং নার্সরা রয়েছেন তারা বাস্তু ঘুঘুর 
বাসা তৈরি করেছে। তারা রোগিদের দেখাশুনা করেনা। আমি গতকাল মাননীয় 
্বা্্মন্ত্রী মহাশয়কে একটি দরখাস্ত দিয়েছি। উলুবেড়িয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও 
সহ-সভাপতি, মাজেদ মোল্লার ছেলের ইলেকট্রিক শক লাগে। সেই ছেলেটি মারা 
যেত। তাকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নার্সদের স্যালাইন দিতে বলায় তারা বলেছে 
আমরা স্যালাইন দিতে পারব না। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই, এ উলুবেড়িয়া হাসপাতালের নার্স এবং স্টাফদের এখনই 
 ট্রাগফারের ব্যবস্থা করা হোক। আমি মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে একটি দরখাস্ত 
দিয়েছি। 


শ্রী জটু লাহিড়ী $ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরম্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে মূল ৪টি রাস্তা আছে। এস.এন.গাঙ্গুলি 
রোড, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোড, রাম চরণ শেঠ রোড এবং শরৎ চ্যাটার্জি রোড। এই 
৪টি রাস্তা যানবাহন এবং মানুষের চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। এ রাস্তাগুলি 
এতোই ভাঙ্গাচোরা যে প্রতিদিনই সেখানে ত্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কোলকাতার পাশেই 
হাওড়া কর্পোরেশন। এই হাওড়া কর্পোরেশনের অধীনে এই রাস্তাগুলি কিন্তু হাওড়া 
কর্পোরেশন সারানোর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না। অন্যদিকে কোনা 
বাইপাশের সঙ্গে এই রাস্তাগুলির সংযোগ থাকার ফলে এই রাস্তাগুলিতে যানবাহন 
ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। অবিলম্বে এই রাস্তাগুলির মেরামত যদি না হয় তাহলে 
তা যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে। অবিলম্বে এই রাস্তাগুলি সারানোর 
জন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব £ (নট প্রেজেন্ট) 


শর প্রফুল্পকুমার ভৌমিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
করিমপুর এক নং গ্রাম পঞ্চায়েত, দু নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জামশেদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি নোটিফায়েড এরিয়া গঠন করার জন্য আমি অনুরোধ 
জানাচ্ছি। এটি সীমান্ত এলাকা, কাজেই আমি মনেকরি এখানে নোটিফায়েড এরিয়া 
গঠন করা দরকার। 
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' স্ত্রী অর্ধেন্দু মাইতি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীপুর 
জেলার ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভগবানপুর প্রপারে একটি প্রাথমিক 
্বাস্্যকেন্দ্র থাকলেও দূরত্বের কারণে ভগবানপুরের উত্তরাঞ্চলের মানুষরা এ স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই কারণে 
গুরগ্রাম এবং মহম্মদপুরে দুটি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার করার পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি জায়গায় বিল্ডিং করা হয়েছে এবং আর একটি জায়গায় 
জায়গা ঠিক করে রাখা হয়েছে এবং সেই অবস্থায় থেকে গিয়েছে, তার আর 
কোনও অগ্রগতি হয়নি। ভগবানপুরের উত্তরাঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার 
জন্য অবিলম্বে এই গুরগ্রাম এবং মহম্মদপুরের সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার চালু 
করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বর্ধমান 
জেলার রায়না, খন্ডঘোষ এলাকায় প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের বাস। এ এলাকায় কোনও 
রুর্যাল হসপিটাল নেই। গরিব মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য এ এলাকায় 
একটি রূরাল হসপিটাল করার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আমার কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি প্রধান সড়ক রয়েছে _কাকদ্বীপ- 
গঙ্গাধরপুর, কাকদ্বীপ-নামখানা, কাকদ্রীপ-ডায়মন্ডহারবার। কাকন্বীপ-গঙ্গাধরপুর রাস্তাটির 
হাল বর্তমানে একেবারে বেহাল, যানবাহন চলাচলের অযোগ্য। এই রাস্তাটি দিয়ে 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন, ভূতল পরিবহন নিগম, ৯৪(এ), এস.ডি.(১০) রুটের বাসগুলি 
চলাচল করে। পূর্ত দপ্তরকে বারংবার বলা সত্বেও রাস্তাটি মেরামত করা হচ্ছে না। 
এরফলে পাথরপ্রতিমার লোকরা আসা যাওয়া করতে পারছে না। বিশেষ করে এই 
কাকদ্বীপ-গঙ্গাধরপুর রাস্তাটির অবিলম্বে মেরামত করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী রামচরণ বাউরি £ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী তমোনাশ ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করছি। আমার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসংখ্যা ২ লক্ষের বেশি। এর আয়তন 
১৩৪.৬ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে বর্তমানে থানাটি যেখানে অবস্থিত তা একদম 
গঙ্গার ধারে। ওখান থেকে বঙ্গনগরের শেষ প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। 
সেখানকার মানুষদের থানায় কোনও অভিযোগ জানানোর জন্য আসতে গেলে ৩০ 
কিলোমিটার পথ গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয়। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব এবং 
সেখানকার মানুষদেরও দীর্ঘদিনের দাবি যে সেখানে থানাটি চেঞ্জ করে ফতেপুরে 
করা হোক অথবা ফতেপুরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি করা হোক। এলাকার মানুষদের 
স্বার্থে এই কাজটি করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


[12-40 __- 12-50 0.1.] 


ডঃ অসীম বালা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আড়ংঘাটা ব্লক হাসপাতাল একটি 
গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল। সেখানে দিনের পর দিন রোগির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। 
হাসপাতালটিতে আগে একজন করে আযুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন, 
কিন্তু তারা আসছেন না। বর্তমানে এ হাসপাতালে ... জন ডাক্তার আছেন, কিন্তু 
তারা শিফট ভাগ করে আসছেন। সেখানে রোগি বেড়ে যাওয়ার ফলে হাসপাতালটি 
অচলাবস্থার দিকে যাচ্ছে। বর্তমানে সেখানে শয্যা সংখ্যা ৮। যাতে ডাক্তাররা সেখানে 
নিয়মিতভাবে আসেন সেটা দেখবার জন্য বলছি এবং শয্যা সংখ্যা ৮ থেকে বাড়িয়ে 
৫০ করবার জন্য দাবি জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একজন গায়নোকলজিস্ট এবং 
একজন সার্জেন ডাক্তার এলে ভাল হয়, কারণ এ হাসপাতালটি মহকুমা হাসপাতাল 
থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। 


শ্রী মহবুবুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
ূরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের পর ঠাচোল এক এবং 
দুই নম্বর ব্লকে কোনও পি.ডব্ুডি. রাস্তা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা টাচোল- 
জগন্নাথপুর এবং ঠাচোল-কোড়িয়ালী, এই দুটি রাস্তার দাবি করে আসছি। যার 
কারণে এবারকার নির্বাচনে সেখানে ভোট বয়কট করা হয়েছিল। তারজন্য অবিলম্বে 
এ রাস্তা দুটি যাতে পি.ডরুডি.-র মাধ্যমে করা হয় তারজন্য আমি মন্ত্রীর কাছে 
দাবি জানাচ্ছি। 


_ ডাঃ কামরে ইলাহি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 
আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 'করছি। আপনি জানেন, এই রাজ্যে প্রায় ৪২ 
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হাজারের উপর কমিউনিটি হেলথ গাইড আছেন এবং তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন। কিন্তু দুঃখের কথা, তারা মাসে মাত্র ৫০ টাকা ভাতা পেতেন এবং 
পরে সেটা ২০০ টাকা করা হয়েছে। এটা যাতে কমপক্ষে ১০০০ টাকা করা হয় 
তারজন্য আমি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তাপস রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা, যুব- 
ভারতীর ঘটনার কথা আমরা জানি। এবারে কিশোরভারতীতে আপনাকে নিয়ে 
যাচ্ছি। যুবভারতীতে যেমন যুবা নেই, তেমনি কিশোরভারতীতে কিশোর নেই। দুটিতেই 
সমাজ বিরোধীদের আড্ডা হয়েছে। একটি যুব মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং 
অপরটি এখানকার এক মাননীয় সদস্যের কেন্দ্রের অস্তরভূক্ত। সেখানে সমস্তরকম 
অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। আপনি নির্দেশ দিন, যেভাবে ওখানে পুলিশ 
পাঠিয়েছিলেন সেখানে অন্যরকম ব্যবস্থা হবে কিনা। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, মুখ্যমন্ত্রী হাউসে 
যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা প্রপার্টি অব দি হাউস হয়ে গেছে। তারজন্য ৩১৯ ধারায় 
ডিসকাশন চাইছি। শুধু ক্রীড়ামন্ত্রীর কানে কানে বললে হবে না। এটা প্রপার্টি অফ 
দি হাউস, তারজন্য ডিসকাশন চাইছি এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে এই সভাতে বিবৃতি দেবার 
জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


তরী রতন পাখিরা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, 
আমাদের রাজ্যে হাজার হাজার স্বর্ণশিল্পী সোনার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। 
কিন্তু বর্তমানে মুম্বাই পুলিশ সেখানকার বাঙ্গালি স্বর্ণশিল্পীদের উপর নানারকম হামলা 
চালাচ্ছে। এমন কি, তাদের যন্ত্রপাতি পর্যস্ত কেড়ে নিচ্ছে তারা। তারুজনা ভয়ে 
অনেক শিল্পী আমাদের এলাকায় ফিরে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আজকে হাজার 
হাজার স্বর্ণশিল্পী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তারা যাতে মুম্বাইয়ে কাজ করতে পারেন 
সেটা দেখবার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের 
জলেম্বর ১ নশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে চস্তীচরণ প্রাইমারি স্কুল সরকারের 
অনুদানে চলে। গত ২৬শে জুন থেকে এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত 
দুঃখের বিষয় হল ওই স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষিকা যিনি ওই স্কুল চালান যার নাম 
হচ্ছে লক্ষ্মীরানি বিশ্বাস। তার শ্বাশুড়ি মারা গিয়েছে, তাই তিনি ১০ দিন স্কুলে 
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আসেন নি, ফলে সেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা ওই সারকেলের এস.আই 
এবং ডি.আই জানেন যে এই স্কুল বন্ধ হয়ে আছে ১০ দিন ধরে। এই স্কুল বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার ফলে ২০৭ জন ছেলের জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। এখানে ধারা 
বামফ্রন্টের সদস্য আছেন তারা মাঝে মাঝে বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবাংলা সব. থেকে এগিয়ে। গাইঘাটার চন্ডীচরণ প্রাইমারি স্কুল দেখলে বোঝা 
যায় পশ্চিমবাংলার প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলির কি অবস্থা। তাই আমি শিক্ষামন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি তিনি যেন এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেন। 


শ্রী সুব্রত বক্সী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি যে বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি 
সেখানে ২৩৩ গ্রাম সম্বলিত ১৪টি অঞ্চল পড়ে। আমার এই বিধানসভা কেন্দ্রের 
মধ্যে ৮০টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নৈই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেখানে যে 
১৫০টি কল আছে তারমধ্যে ৪০-৪৫টি কল খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমার মনে 
হয় না যে এই কল আবার চালু হবে। সাতগাছিয়ায় একটা আর্সেনিক নিরোধক 
জল প্রকল্প আছে। বিষুপুর পশ্চিমে নিবারন দত্ত রোড হয়ে বারুইপুর রোডের 
দিকে চলে গিয়েছে। এখানে একটা অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এতে পানীয় জলের 
সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে যে কাজকর্ম হচ্ছে তার সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির 
যোগাযোগ নেই। বিষুপুর রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে। যারফলে একদিকে নিকাশি 
বাবস্থার বেহাল অবস্থা এবং এই বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থাও বেহাল। আমি সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ 
করে এই অব্যবস্থার সুরাহা করা হয়। 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বনসৃজনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব 
হয়েছে। আমার আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের ব্রাঙ্মণ গ্রামে কয়েকশো বাঁদরের 
উপদ্রপ চলছে। আমি ১৯৯১ সালে এই ব্যাপারে মেনশন করেছিলাম, আমি আবার 
মেনশন করছি। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই এলাকার ৬ জন মানুষকে বাঁদর 
কামড়েছে, ২ জন হাসপাতালে ভর্তি আছে। এখানে বনসৃজনমন্ত্রী আছেন, তিনি যদি 
এই ব্যাপারে কিছু বলেন ভাল হয়। 
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স্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ. মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
্বাস্্মনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার বর্তমানে আমাদের যে কেন্ত্রীয় সরকার আছে 
সেই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণকে বেশি পছন্দ করছেন। এমন 
কি আমাদের যাঁরা বিরোধী আছেন, কংগ্রেস, বি.জে.পি এবং তৃণমূল, তারাও ভাবছেন 
বেসরকারিকরণ করলেই স্বর্গ রাজ্য হয়ে যাবে। এইরকম একটা ধারণা তারা করছেন। 
বেসরকারিকরণের আজকে কি অবস্থা দেখুন। আজকে বেসরকারি নার্সিং হোম ব্যাঙের 
সরকারের কোনও নজর নেই। ঝাড়গ্রামে একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে এক মহিলার 
অপারেশন হয়েছিল। সেই অপারেশনে ডাক্তার তার পেটের ভেতর একটা রুমাল 
রেখে সেলাই করে দেয়। কিছুদিন পরে তার পেটে যন্ত্রণা হতে শুর করে। 
পরবর্তীকালে পি.জি.-তে ডাঃ এম.এল. সাহা নৃতন করে অপারেশন করেন এবং 
তার পেট থেকে রুমাল বের করেন। এই অবস্থায় তার পেটের মধ্যে ঘা হয়ে 
গিয়েছে। আমি স্বাস্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি এই নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে . 
ডাক্তারের বিরুদ্ধে এবং নার্সের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ স্যার, ঝাড়গ্রামে যে ইউনিভার্সাল পেপার মিল' 
আছে, সেই মিলের শ্রমিকরা গত ছ'মাস ধরে তাদের মাইনে পাচ্ছে না। মিল 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পি.এফের ১ কোটি টাকা জমা দেয় নি। ওখানে শ্রমিকরা 
সপ্তাহে দু'দিন করে কাজ করছে। ফলে শ্রমিকরা এক চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। 
সেখানকার এ.আই:টি.ইউ.সি. বার বার করে শ্রমমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। 
কিন্তু শ্রমমন্ত্রী এই ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব দেন নি। আমি তার কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি, তিনি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন এবং উক্ত ইউনিভার্সাল পেপার মিলটি 
অবিলম্বে চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করুন। শ্রমিকরা যাতে তাদের মাইনে 
পান, তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। 
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রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাগদা থেকে বিধাননগর, বীজপুর থেকে সন্দেশখালি, সর্বত্র 
সমাজবিরোধীদের দৌরাত্যে ভরে গেছে। গত পরশুদিন মদন অধিকারী নামে একজন 
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সমাজবিরোধী সে বারাসাতে পুলিশের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে পালিয়ে গেল। 
পুলিশ তাকে ধরতে পারলো না। গাইঘাটায় . প্রভাস ঢালি, কাউনকিয়ার, বিধান 
সরকার সর্বত্র সমাজবিরোধীতে ভরে গেছে। সম্টলেকের বিধাননগর স্টেডিয়ামে 
পুলিশ বান্টি, জয়স্তকে ধরেছে। তাপস ঘোষ দস্তিদার, ফ্রেন্ডস অব সোসাইটির 
সম্পাদক, তীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাপসবাবুকে যদি ধরা হয় তাহলে ক্রীড়ামন্ত্রীর 
স্ত্রী, যিনি সহ-সম্পাদক, রমলা চক্রবর্তীকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? বিধাননগরে 
সমাজবিরোধীদের যে দৌরাত্ম্য চলছে - লুইস, গৌর, হাসা, পলাশ এবং গব্বরের 
বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি স্বরাষ্ট্রমস্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 

শ্রী অজয় দে ঃ 'মাননীয়.. উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সিআইডি 
এনকোয়ারির নাম করে সরকার প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিতে চাইছেন। সিআইডি 
এনকোয়ারির ফল কি হয় তা আমরা জানি। ছোট আঙারিয়ায় ১৭ জন খুন 
হয়েছিল। সিআইডি তদন্ত করে বলেছে যে, ওখানে খুনই হয়নি। সবাই বারুদ 
বিজ্ফোরণে মারা গেছে। সমগ্র বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 
খোলাখুলি ভাবেই বলছি, যুবভারতীর ব্যাপারে সিবিআইকে দিয়ে এনকোয়ারির ব্যবস্থা 
করুন। আর তদত্ত চলাকালীন যেন মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন। এই 
সরকার দুর্নীতিতে ভরে গেছে - সমাজবিরোধীতে ভরে গেছে। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটছে 
বিভিন্ন কারণে মানুষ জমি বিক্রি করে। জমি বিক্রি করতে গেলে তাদের রেজিস্টরারের 
কাছে আসতে হয়। সেখানে ভ্যালুয়েশন যেটা দিতে হয়, সেটা ভয়ঙ্কর আকারে 
দিতে হয়। তার কোনও মা-বাপ নেই। জমি রেজিস্ট্রি হলে তার কপির প্রয়োজন 
হয়। জমির ভ্যালুয়েশন বৃদ্ধির ফলে কপি রাইটাররা যা খুশি দাবি করছে। ১৮টি 
জেলার মধ্যে ৮টি জেলাতে এই ব্যবস্থা আছে। আবার ১০টি জেলাতে এক নিয়ম, 
৮টি জেলাতে আর এক নিয়ম। এখন জমি রেজিস্ট্রেশন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে। এই অত্যাচার যা চলছে, এটা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি। 

শ্রী কমলাম্ষ্মী বিশ্বাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাগদা বিধানসভার 
বেশিরভাগটা বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। ওখানে তৃণমূল আশ্রীত সমাজবিরোধিরা সর্বত্র 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ ওখানে যে কোনও সময়ে মারা যাচ্ছে। মাননীয় স্বরাস্মন্ত্ী 
অবিলম্বে এ সমস্ত সমাজবিরোধিদের ত্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করলে বাধিত হ্ব। 
ধন্যবাদ । 
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সী তপন হোড় £ স্যার, এরা সিপিআইকে দিয়ে তদন্তের কথা বলছে। 
আঙারিয়াতে সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর কি ফল হয়েছে - কিছুই তো 
হয়নি। এখন কথা হচ্ছে, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থানা বাড়াবার কথায় বলেছেন, 
আর্থিক সংস্থান না হলে থানা বাড়াতে পারছেন না। এদের দৌরাত্ম্য যেভাবে বেড়েছে, 
অসভ্যের মতো যেভাবে এরা আইনশৃঙ্খলা ভাঙছে, তাতে এদের জন্য আলাদা করে 
থানা করার কথা বলছি। তৃণমূল বিধায়কদের শায়েস্তা করার জন্য আমি আলাদা 
করে থানা করার কথা বলছি। 


শ্রী নির্মল দাস, ই স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য 
সরকারের সেচমন্ত্রীর এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত বছর বন্যার পরে 
একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যে, ইমারজেন্সি কাজের জনাও প্রয়োজনীয় অনুমোদন 
লাগবে। তাতে বন্যা হোক আগুন লাগলেও তা নেভাতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন 
রাইটার্স বিল্ডিংস এবং জল সম্পদ ভবনের থেকে নিতে হবে। বন্যা হলে পরে বাঁধ 
ভেঙ্গে গেলে সেই বাঁধ নির্মাণের স্বার্থেও সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে কাজ করানো 
যাবে না, রাইটার্স বিল্ডিংস এবং জল সম্পদ ভবনের অনুমোদন নিতে হবে। সেই 
কারণে আমি আবেদন জানাচ্ছি যে, জরুরী কাজের জনা যে অনুমোদন রাইটার্স 
বিল্ডিংস বা জল সম্পদ ভবন থেকে নেওয়ার সেটা প্রত্যাহার করা হোক এবং 
জরুরী কাজ জরুরীভাবে করা হবে এই নির্দেশ প্রদান করা যদি না হয় তাহলে 
বন্যার্ত মানুষেরা দুর্গতির মধ্যে পড়বে: 


শ্রী মানস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত 
ও ত্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। 
আর কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার সবচেয়ে প্রিয় হল ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান 
এবং মহামেডান ক্লাবের খেলা। এই তিনটি ক্লাবের গ্যালারি সংস্কার না হওয়ার 
ফলে ওই মাঠে খেলা আরম্ভ করা যাচ্ছে না। আমি পূর্তমন্ত্রী এবং ত্রীড়ামন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ করতে চাই পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল প্রেমিদের স্বার্থে অবিলম্বে ওই গ্যালারিগুলো 
সংস্কার করে খেলা চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী মেহেবুব মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গোটা ভারতবর্ষে যে জনসংখ্যা, তারমধ্যে 
৫, ৬ কোটি জনসংখ্যা ডায়বেটিক পেশেন্ট গ্রামে বাড়ছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস 
এবং বিজেপির যে বিশৃজ্বলা তা প্রোটেকশন দিতে গিয়ে মানুষ উত্তেজিত হয়ে 
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পড়ছে। এরফলে ডায়বেটিস রোগ বাড়ছে। ওদের জন্য টেনশনই ডায়বেটিসের মূল 
কারণ বলে মনেকরি। তারপরে ইনসুলিন যেটা গরিব মানুষদের দরকার তা সরকারি 
হাসপাতালে নেই। হিউম্যান ইনসুলিন যার দাম বাজারে ২০৯, ২১০ টাকা সেটা 
যাতে সরকারি হাসপাতালে ৭০, ৮০ টাকায় পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। 
তাহলে গরিব মানুষেরা অল্প দামে সরকারি হাসপাতাল থেকে ইনসুলিন কিনতে 
পারবে। এই ব্যাপারে এম এল এদের সার্টিফিকেট দিলেও যদি কাজ হয় তারজন্য 
সুপারিশ করছি। যাতে করে ওই দুরারোগ্য রোগ কমে এবং মানুষ টেনশন থেকে 
বাঁচতে পারে এই ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়ে এই আবেদন আমি করছি। 
মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ এখন বিরতি, আবার আমরা মিলিত হব ২টোর 
সময়ে। 
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শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের মাননীয় 


বনমন্ত্রী ৫২ নম্বর অভিযাজনে যে বায় বরাদ্দর প্রস্তাব পেশ করেছেন সেই প্রসঙ্গে 
বলি, প্রথম হচ্ছে সময় খুব অল্প, দ্বিতীয় নম্বর ২০০০-০১ সালে যেটা করেছিলেন 
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তার সঙ্গে এবারের অর্থ বরাদ্দ খুব বেশি নয়। যেটা আপনি আগে ধরেছিলেন 
১৬৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৩ হাজার, সেটা এখন দাড়িয়েছে ১৭৯ কোটি ৫৬ লক্ষ 
৬৫ হাজার। আপনার এই ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে বলি, এই দপ্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। 
বনে কি নেই? আজকে মানুষ কি চায় - বনাঞ্চল চায়, সমুদ্রাঞ্চল চায়। সেখানে 
আপনারা বনাঞ্চলকে হেয় করছেন। সরকার নিজেরাই করছেন। এতবড় জিনিস 
আলোচনার জন্য এখানে ঘন্টা সময় দিয়েছেন। এই জিনিসটা আমরা যদি প্রকৃতভাবে 
দেখি বিভিন্নভাবে কতটা উপযোগি কতটা এর প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে 
বিভিন্নভাবে সেই ব্যবস্থাগুলি আপনাদের করার দরকার ছিল সেইগুলি করেননি। 
মূলতঃ আপনাদের প্রতিবেদনে বলে দিয়েছে - গত আর্থিক বছরের তুলনায় প্রায় 
সাত কোটির উপর টাকা বর্তমান বাজেট বরাদে বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কমটি 
অর্থ দপ্তর থেকে পাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সদ্যবহার করবে। এই 
ব্যাপারে দপ্তর অর্থ দপ্তরের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করে সময়মত অর্থ 
পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করবেন 
কমিটি এই সুপারিশ করেছে। এছাড়া কমিটি আরও সুপারিশ করেছে বন দপ্তর যে 
সমস্ত বন সুরক্ষা কমিটি গঠন করেছে তাদের কাজ সম্পর্কে নিয়মিত পর্যালোচনা 
করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। পর্যালোচনা করার একটি পদ্ধতি তৈরি 
করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে কমিটি সুপারিশ করছে। এই পর্যালোচনা 
আপনাদের নেই। হ্যা এটা করেছেন ভাল জিনিস করেছেন। এখানে বন যেভাবে 
বাড়ার কথা, যেভাবে বাড়া দরকার, সেটা সেইভাবে হয়নি। আপনাদের আর্থিক 
সমীক্ষাতেই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মোট ভৌগলিক এলাকা ১৩.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ 
১১.৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে রেকর্ডভুক্ত বন আছে। এই মোট এলাকার মধ্যে 
৫৯.৩৮ শতাংশ সংরক্ষিত বন। আজকে সেই বন বলতে দেখা যাচ্ছে ইউক্যালিপটাস 
গাছ লাগানো হয়েছে, আকাশমনি গাছ লাগানো হয়েছে। বন যেভাবে বাড়া দরকার 
সেইভাবে বাড়ছে না। এখানে ৩১.৭৫ শতাংশ হচ্ছে সংরক্ষিত অঞ্চল এবং বাকি 
৮.৮৭ শতাংশ বনাঞ্চলকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। এটা এখনও কার্যকর হয়নি। 
এখানে একটা জিনিস বলবার চেষ্টা করেছেন, ভারত সরকারের সংস্থা ইসরো যেটা 
খড়গপুর অঞ্চলের রিমোট সেনসিং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বন দপ্তর থেকে 
যেটা করেছিলেন সেখানে বলেছিলেন যৌথ প্রয়াসে উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যে বন এলাকার আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৯১, “৯৪, “৯৭, 
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সালে এই বন এলাকার .পরিমাণ হয়েছে 'মোট ভৌগলিক এলাকার যথাক্রমে ১৪.৩২, 
১৪.৯৭, ১৫.০৬, আর ১৫.১৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভৌগলিক এলাকার 
১৩.৩৮ শতাংশ অর্থাৎ ১১:৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে রেকর্ডভুক্ত বন আছে। এই 
মোট এলাকার মধ্যে ৫৯.৩৮ শতাংশ সংরক্ষিত বন, ৩১.৭৫ শতাংশ সুরক্ষিত 
অঞ্চল এবং বাকি ৮৮৭ শতাংশ বনাঞ্চলকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। এই রাজ্যে 
জনবসতির ঘনত্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হওয়া সত্তেও এখানে বন এলাকা 
১৩.৩৮ শতাংশ, আপনি বলছেন ১৫.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এটা 
কিন্তু এখনও পর্যস্ত হয়নি। বনসৃজনের নামে বন এলাকার সুরক্ষা এবং নতুন গাছ 
লাগানোর ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে। এই ২৪ 
বছরে যদি আপনারা গাছ লাগাতেন তাহলে কত গাছ হত, কত সম্পদ বৃদ্ধি হত? 
আয়, কত বাড়ত? ভালো ভালো গাছ প্রমাণ সাইজের যদি হত তাহলে অনেক 
টাকা আসত। শাল, সেগুন, মেহগিনি, নামিদামি গাছগুলো আজকে ছেদন করা 
হচ্ছে, আর সেই জায়গায় লাগানো হচ্ছে ইউক্যালিপটাস, আকাশমনির মতো গাছ। 
এই গাছগুলো লাগানো হচ্ছে আবার পাঁচ বছর পর কেটে ফেলা হচ্ছে। তাও 
আবার কমার্সিয়াল বেসিসে নয়। পাঁচ বছর পর গাছগুলো বড় হবে, তারপরে 
কেটে ফেলা হবে, এটা কিন্তু বন নয়। আপনারা কৃত্রিম বন তৈরি করছেন। বনরক্ষা 
সমিতির মাধ্যমে বন এলাকার সুরক্ষা এবং নতুন গাছ লাগানোর দায়িত্ব আপনারা 
দিচ্ছেন। আর সেই বনের কাঠ যখন বিক্রি হচ্ছে তার একটা অংশ তাদের দিচ্ছেন, 
আর বলছেন আমরা তাদের জন্য কিছু করছি। আপনারা কি তাদের কোনও চাকরি 
দিতে পারবেন? বন সম্পর্কে তাদের প্রকৃতভাবে কাজে লাগান। সারা পশ্চিমবাংলায় 
যে বনজ সম্পদ আছে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো দরকার। সুন্দরবনের 
বীপ অঞ্চলে পশ্চাংপদ এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সুন্দরবন উন্নয়ন 
পর্যদ গঠন করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ছয়টি ব্লকে এবং দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা জেলার ১৩টি ব্লক অঞ্চলে এই পর্যদ আপনারা করেছেন। কিন্তু আরও 
অনেক জায়গায় এই পর্যদ গঠন করার দরকার আছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে পর্যদের 
পরিচালন বরাদ্দ ছিল ৯৩৬ লক্ষ টাকা, ২০০০-২০০১ সালে এটা বৃদ্ধি পেয়ে 
১৯০০ লক্ষ টাকা হয়েছিল। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে পর্ষদ প্রায় ১৭৫১ লক্ষ 
টাকা এই বছরে ব্যয় করতে পারবে। আর টাকা তারা বায় করতে পারেনি। রাস্তা, 
কালভার্ট, পিচের রাস্তা, নলকুপ থেকে আরম্ভ করে যেগুলো করার দরকার ছিল 
সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম, অথচ আপনারা টাকা খরচ করতে পারেননি। সামাজিক 
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বন-সৃজনের ক্ষেত্রে পর্যদ মিনিকিট বিলি ও খণদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে লোকদেরকে 
সাহায্য করতে পারেননি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে 
জ্বালানি কম পাওয়া যায়। এই জ্বালানির ব্যাপারে ও পশু খাদ্যের ব্যাপারে, আপনাদের 
কর্মসূচিতে যা ছিল সেটা আপনারা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। দক্ষিণবঙ্গে শাল 
বনের পূুর্নসংস্কার এবং পতিত জমি সহ অন্যান্য বে-সরকারি জমিতে বনায়নের 
প্রচেষ্টার দিকে সরকার নজর দেয়নি। ১৯৭৩ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে 
সেখানে চাষবাস করছে তাদের এই জমিগুলি হস্তাস্তর করা হোক। 


হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখা, ক্যানিংয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার কথা ছিল, ৪১.০৮ 
লক্ষ টাকা খরচ করবার জন্য বিদ্যুৎ পর্যদকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা কি হয়েছে? 
জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে পর্যদ ১৯৯৯-২০০০ সালে ১.৫৫ কোটি টাকা দিয়েছে। মিনাখা 
হিঙ্গলগঞ্জ থানার সাহেবখালিতে, পাথর প্রতিমা থানার দক্ষিণ শিবগঞ্জে এবং 
হাসনাবাদে ৬টি পাইপ বাহিত জল সরবরাহকারি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই অর্থ 
দেওয়া হয়। এগুলো কি বাস্তবায়িত হয়েছে। যেসব পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ইট 
বাধানো রাস্তা, নলকৃপ করার প্রস্তাব ছিল, সেইগুলো কি করতে পেরেছেন? বলছেন 
বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে। বাঘ-১৯৯৩ সালে ছিল ৩৩৫টি, ৯৯-২০০০ সালে হয়েছে 
৩৬৫টি। এবারে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে কিনা জানিনা। গন্ডার-১৯৮৬ সালে ছিল 
২২টি, ১৯৯৯-২০০০ সালে হয়েছে ৮৯টি। হাতি-১৯৯৩ সালে ছিল ১৭৫টি, ১৯৯৯- 
২০০০ সালে হয়েছে ৩২৭টি। হাতি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য একটা ভৌগোলিক পরিবেশ 
আছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুরে হাতি রাখার জন্য 
পরিকল্পনা করেছেন কি? ধৃতিকাত্ত লাহিড়ী, এস.কে. দাস, ডঃ অরুন ভেম্কটরমনকে 
নিয়ে একটি কমিটি হয়, কমিটি ২০০০-০১ সালের জন্য হস্তি সংরক্ষণ এলাকা 
গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া....(এই 
সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


[2-10 -_ 2-209 77] 


শ্রী মকর টুড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী বন দপ্তরের যে 
বাজেট উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা রাখছি। 
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বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার সীমান্ত এলাকা, যেখান থেকে আমি 
নির্বাচিত হয়েছি, সেখানকার কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বললেন না। বিষয়টা হচ্ছে 
২৪ বছর আগে বনের অবস্থা কি ছিল। তখন শাল, শ্হুয়া প্রভৃতি অর্থকরি 
গাছগুলোকে তখনকার সরকার, ঠিকাদার, ব্যবসায়িরা কেটে বন সাফ করে দিয়েছিল। 
রানির্বাধ, ঝিলিমিলি, সুতান প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে একটু দেখতে বলছি। সেখানে 
আজকে শাল, মহুয়ার বন হয়েছে। আমাদের জেলায় তিন হাজার বন সংরক্ষণ 
কমিটি আছে। স্যার, আজকে বনকে পুনর্গঠন করেছে। আজকে ইউক্যালিপটাস বা 
আকাশমনি গাছ শুধু নয়, ওই বনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে সেই জায়গায় বাবুই চাষ 
হচ্ছে। বাবুই দড়ির সাথে সাথে রক্ষা কমিটির যে ২৫ ভাগ যে টাকা সেই জায়গায় 
বনরক্ষা কমিটি পায় এবং সেখানে শাল পাতা, কেন্দু পাতার চায হচ্ছে। শাল 
পাতার বাসন তৈরি হচ্ছে। আর কেন্দু পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি হচ্ছে। স্যার, বাঁকুড়ার 
মতো জায়গাতেও বন তৈরি হয়েছে। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে বলছি যে, 
মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় যেভাবে পর্যটন কেন্দ্র হয়েছে, সেইরকম আমার সুতান 
ঝিলিমিলি, রানিবাধ জায়গাতেও পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হলে ভালো হয়। এই কথা 
বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-20 _ 2-30 77.] 


শ্রী শাস্তিরাম মাহাতো & মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বন দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন আমি তাকে বিরোধিতা করে 
কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, বন দপ্তর হচ্ছে রাজ্য 
সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দণ্তর। কিন্তু এই দপ্তরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আজকে 
গোটা বিশ্বব্যাপি পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোড়ন উঠেছে। কিন্তু সেখানে এই 
বনবিভাগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমরা দেখছি যে, পশ্চিমবঙ্গে 
নথিভুক্ত বনাঞ্চল এলাকা খুবই কম। নথিভুক্ত অঞ্চল এলাকা মাত্র ১৩.৩৮ শতাংশ। 
স্যার, তাও আমরা দেখছি যে, ওই নথিভুক্ত এলাকা, বনাঞ্চল এরিয়া, যেগুলি 
ফরেস্ট ল্যান্ড, সেই ল্যান্ডকে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চাষের জমিতে পরিণত 
করছে। স্যার, এই দপ্তর এই নথিভুক্ত অঞ্চলটাকেও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
আমাদের যে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, তার থেকে আমাদের রাজ্যের বনাঞ্চল এলাকা 
কম। এটা দেখা দরকার এবং এরজন্য যদি কোনও আইন সংশোধনের প্রয়োজন 
থাকে, আমি দপ্তরকে অনুরোধ করব যে এই যে মানুষ জোর করে বনাঞ্চল জায়গা 
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দখল করে নিচ্ছে, তাদের জমি নিয়ে নিচ্ছে, এই জিনিস দেখা দরকার। মন্ত্রীর 
কাছে একটা ব্যাপার জানতে চাই যে আমরা দেখছি এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী 
বনাঞ্চলকে বনের গাছকে কেটে সাফ করে দিচ্ছে এবং তার সাথে ডিপার্টমেন্টের 
কিছু কর্মচারীর যোগসাজশ আছে। আর এই যোগসাজশের ফলে বনের গাছ, বনের 
মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও এক শ্রেণীর কর্মচারিদের 
যোগসাজশের ফলে চোরাচালান করে বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। যার ফলে বনের 
গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এইগুলো দেখার জন্য আপনার দপ্তরে কোনও মনিটরিং 
এর ব্যবস্থা নেই। গত ২৪ বছর ধরে আপনারা কোনও মনিটরিং করতে পারেন 
নি। এরফলে দুর্নীতি বাড়ছে, চোরাচালান বাড়ছে। গাছপালা চোরাপথে বাইরে পাচার 
হয়ে যাচ্ছে। এরফলে গাছ কমে যাচ্ছে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে, আবহাওয়ার ভারসাম্য 
নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময়ে অনাবৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তারজন্য 
কোনওরকম ব্যবস্থা বন দপ্তর নিতে পারে নি। যে সমস্ত বনবিভাগের কর্মীরা 
দুর্নীতির সাথে যুক্ত তাদের কোনওরকম শাস্তির ব্যবস্থা হয়নি। আরেকটা বিষয় হল 
গ্যান্টেশন। মাননীয় কাশীবাবু যে কথা বলছিলেন। বনজঙ্গলে এই যে ইউক্যালিপটাস, 
আকাশমণি এইসব দিয়ে বনাঞ্চল হয় না। এতে বনের যে আসল উদ্দেশ্য সেই 
উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয় না। তাই সঠিকভাবে দেখতে গেলে আমাদের যে পুরনো 
গাছ শাল, মহুয়া আরও যেসব গাছ আছে কেন্দ্ুপাতার গাছ যা দিয়ে মানুষের 
অর্থের সংস্থান হবে, যা মানুষের অর্থকরি গাছ এইসব জিনিসগুলো দেখা দরকার। 
সেজন্য আপনার দপ্তরকে এইসব জিনিসগুলো অনুসন্ধান করতে বলব। ভাল ভাল 
বীজ যাতে তৈরি করা যেতে পারে তা নিয়ে আপনার দপ্তর কোনও চিন্তা-ভাবনা 
করে না। আজকে বনসৃজনের কথা আপনারা বলছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ আজকে 
বনসৃজনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আজকে যে গাছগুলো থেকে উপার্জন 
হওয়া দরকার কিন্তু আপনার দপ্তরের জটিলতার জন্য গাছ বিক্রি করতে গেলে 
সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের নীতি সরলিকরণ না করলে সাধারণ মানুষ বনসূজনের 
প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। আজকে উন্নতমানের চারাগাছ সরবরাহ করা দরকার 
যে নার্সারিগুলো আছে সেগুলো সোস্যাল নার্সারি হয়েই আছে সেখানে উন্নতমানের 
চারাগাছ পাওয়া যায় না। চারাগাছগুলো মান এত খারাপ যে সেগুলো তুলে ফেলে 
দিতে হচ্ছে গাছ লাগানো হচ্ছে না। এইক্ষেত্রে ব্যাপক লুঠ হচ্ছে। এইগুলো মনিটরিং 
এর কোনও ব্যবস্থা আপনার দপ্তরে নেই। এইভারে টাকা নয়ছয় হচ্ছে। গাছ লাগানো 
হল কিনা সেটা মনিটরিং করার কোনও ব্যবস্থা আপনার দপ্তরে নেই। যারফলে 
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এইভাবে টাকা নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই বিষয়ে অনেকে বলেছেন আমি 
মনেকরি এই জিনিসটা দেখা দরকার। ওখানে যে লুঠ হচ্ছে সেই লুঠের ব্যাপারেও 
মনিটরিং দরকার, তারজন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকটি জেলাতে আপনি যদি 
যান তাহলে দেখবেন সেখানে ফরেস্ট. ডিপার্টমেন্ট দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে। 
গ্শ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে কটা ডিপার্টমেন্ট দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যে যে কটা ডিপার্টমেন্ট দুর্নীতিগ্রস্থ তারমধ্যে একটা ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এই ফরেস্ট 
ডিন্ার্টমেন্ট। সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার, কর্মচারিদের দেখবেন গাড়ি, 
বাড়ি হয়ে গেছে শুধু কাঠ চোরাচালান করেই। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে সেইভাবে 
নজর দিচ্ছেন না। আপনার ডিপার্টমেন্টে. বন্য প্রাণী নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের 
ট্রেনিং দেওয়া দরকার। যে ধরনের ট্রেনিং তাদের দেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা 
আপনার দপ্তরে নেই। আমি মনেকরি এই -দিকটায় বিশেষভাবে দেখা দরকার । আমি 
এই কথা বলতে চাই যে. পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আপনাকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছে 
না, ঠিক তেমনি আপনিও আপনার দণ্তরকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি মনিটরিং- 
এর ব্যবস্থা করছেন যার ফলে আপনার দপ্তর. দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে। তাই 
আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বন বিভাগের 
মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে দু- 
চারটি কথা বলতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বিরোধী দলের দুই জন মাননীয় সদস্য 
বক্তব্য রাখলেন। আমি তাদের বন্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনলাম। বক্তব্যের প্রথমেই 
উনি বললেন একটা দপ্তরকে যেটুকু গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেইটুকু দেওয়া হচ্ছে 
না। কিন্তু তার পরেই মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীনাথ মিশ্র মহাশয় বললেন ১৯৭৩ 
সালে একটা আইন পাশ করা হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যারা 
দীর্ঘদিন ধরে জমি অধিগ্রহণ করে আছেন তাদের হস্তাস্তর করার জন্য বললেন। 
আরেক জন মাননীয় সদস্য বললেন তারা বন বিভাগের জমি জোর করে জবর 
দখল করে আছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে দুই জন সদস্য দুই রকম কথা 
বলে গেলেন। একজন বললেন বিলির ব্যাপারে, আরেকজন বললেন বনভূমি জোর 
করে দখল করে নিচ্ছে। তাদের আসল কথাটা কি আমি বুঝতে পারলাম না। বন 
সংরক্ষণের ব্যাপারে ১৯৫২ সালে যে জাতীয় অরন্য নীতি বলা হয়েছিল গোটা 
ভারতবর্ষের মোট ভূমির এক-তৃতীয়াংশ এই অরণ্যের মধ্যে আনতে হবে। কিন্ত 
আমরা লক্ষ্য করছি স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আজকে যদি আমরা হিসাব করি 
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তাহলে দেখব ২৩ শতাংশ ভূমিকেও অরণ্যের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। আমরা 
আরও আশ্চর্য হচ্ছি যে স্যাটেলাইট সমীক্ষায় এটাকে বলা হচ্ছে ২৩ পারসেন্ট, 
আসলে এটা আরও কম। এই জায়গায় দাড়িয়ে জাম্মরা লক্ষ্য করছি ষে পশ্চিমবঙ্গে 
এখন নানা সমস্যা, তারমধ্যে একটা সমস্যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় সেটা 
হল উদ্বাস্ত সমস্যা। এই ক্রমাগত 'জনস্ফীতির ফলেই আমাদের এলাকায় আজকে 
ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। এই অবস্থায় দেখছি ১৫.০৬% বনভূমির আওতায় এসেছে এটা 
উপগ্রহ সমীক্ষার মাধ্যমে দেখছি এবং ঠিক তিন বছর পরে ১৯৭৭ সালে 
স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানতে পারা যায় এটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.১৬ শতাংশ এবং 
২০০০ সালে ১৫.৩২ শতাংশ হয়েছে। এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে বনভূমির 
পরিমাণ আমাদের বাড়ছে। এবং সর্বমোট হিসাবে দেখা যাচ্ছে শুধু বনভূমি নয় 
পাশাপাশি বনসৃজনও বাড়ছে। এর পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৭.৩৪ শতাংশ। মাননীয় 
বিরোধী সদস্যরা যেকথা বললেন, বন বাড়েনি, সেটা ঠিক নয়। এবং শুধু বাজেট 
বন্তৃতার মধ্যে নয়, গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে বনভূমি বাড়ানোর একটা প্রবণতা 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত; গ্রামসভার সদস্যরাও বনসৃজনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব 
দেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি বনভূমি রক্ষার জন্য বন সংরক্ষণ কমিটি করা হয়েছে। 
তাদের সংখ্যা ৩,৬৫০টা। ৪৮৮ হেক্টর জমি তারা দেখভাল করছেন। শুধু তাই নয় 
আমরা পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারলাম যে, এবছর পর্যস্ত আনুমানিক ৭ কোটি 
টাকা সাব-সিডি দেওয়া হয়েছে। 
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শ্রী শিশির অধিকারী £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে 
বলতে চাই যে, আজকে এই যে বাজেট বরাদ্দ আনা হয়েছে তার 'বিরোধিতা করছি 
এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় যে বক্তৃতা করেছেন তার 
২.৯ অনুচ্ছেদে বলেছেন, “কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির মধ্যে' সামাজিক জনসৃজনে 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বর্তমানে হয়েছে সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে”। 
এবং প্রধান কারণ 'হিসাবে তিনি পঞ্চায়েতকে যুক্ত করেছেন। প্রাণী সম্পদ বিকাশের 
ক্ষেত্রেও যে অগ্রগতি ঘটেছে তাও দেওয়া আছে. আর্থিক সমীক্ষায় (২০০০-০১) 
সেটা বলা হয়েছে। কিন্তু আর্থিক সমীক্ষা (২০০০-০১) খুলে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা 
যাচ্ছে, ১.২৬ পরিচ্ছদে বলা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের মোট ভৌগলিক এলাকার ১৩.৩৮ 
শতাংশ বনাঞ্চল হিসাবে নথিভৃক্ত। বনাঞ্চল বৃদ্ধির কর্মসূচি রূপায়ণ এবং গ্রামীণ 
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ররর কারে রাজার 
সাফল্যের কারণে রাজ্যের বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চল বর্তমানে মোট ভৌগলিক এলাকার 
২৭.৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তৃতীয় 
পরিচ্ছদ বলে কোথাও কিছু নেই। কেবলমাত্র ৩.৮৯-তে দেখা যাচ্ছে বন সম্বন্ধে 
আপনারা অনেক দূরে গেছেন। কিন্তু তিন নম্বর পরিচ্ছদ নেই। আমার মনে হয় 
মাননীয় বন দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়ের বন দপ্তর থেকে এটা আর্থিক সমীক্ষায় যায়নি। 
কেবল ৩.৮৯-তে কিছুটা 'বলেছেন। বন সম্বন্ধে যা কাগজ-পত্র দেখতে পাচ্ছি তাতে 
মনে হচ্ছে গত ব্রিটিশ আমলে বনভূমির ক্ষেত্রে যে সংখ্যাটা ছিল সেই সংখ্যায় 
আছে, ভূমি দপ্তর থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া খাচ্ছে তাতে তাই মনে হচ্ছে। এটা 
একটা মুল্যবান দপ্তর বলে আমি মনেকরি। আমাদের পাশের উড়িষ্যা রাজ্যের মোট 
রেভিনিউয়ের ৩৭ শতাংশ কালেকশন হয় এই ক্ষেত্র থেকে। আপনি বাজেট বরাদ্দে 
বলেছেন, সরকারি সিদ্ধাত্ত অনুযায়ী বনজ উৎপাদন বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহিত 
মোট রাজস্বের ২৫ পারসেন্ট বন সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বন্টিত হয়। 
এতে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যস্ত বন সুরক্ষা সমিতির ১,৫৩৮ জন ও ১,৭৮,০৪৪ 
জন উপস্বত্বভোগিকে ১২০০.৯৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দিন, করুন। আপত্তি 
নেই। আরও বেশি দিন। কারণ রিলিফ সরকার। অনেক বেশি রিলিফ দিন। কিন্ত 
প্রকৃত অর্থে বনসৃজন হয় না। অরণ্যের যে জিনিস, যেমন প্রাণী, গাছ- শাল, 
পিয়াল, মৌ ইত্যাদি বনের যে জিনিসগুলো, তার সঙ্গে যুক্ত আছে যেসব প্রাণী 
যেমন- হাতি, বাঘ, সর্পকুল সেসব পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুরের পশ্চিম, পুরুলিয়ার একটা বিস্তীর্ণ অরণ্যে ভূমি ক্ষয়ের কথা বলেছেন। 
এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে নেগলেক্ট করা হয়েছে। এর কোনও মূল্য দেওয়া হয়নি। 
আর্থিক পরিসংখ্যানে যে কোটি কোটি টাকা আসা উচিত ছিল সেই টাকা আপনার 
দপ্তরে রোজগার হয়নি। সামাজিক বনসৃজন কিছু কিছু চালু হয়েছে-_ কিছু কিছু 
গাছ জেলা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিতরণ করা হয়েছে। আপনার দপ্তরের 
অফিসে নতুন নতুন যেসব ছেলেরা অফিসারের কাজ করেন তারা খুব ভাল ছেলে, 
তারা আইন জানেন, ওয়াকিটকি আছে, ভাল ভাল বাংলো আছে। প্রকৃত অর্থে 
বনের আইন তখনই ঠিকভাবে পালিত হবে যখন বনের হাতি, বাঘ, সিংহকে 
পরিকল্পিতভাবে বিচরণ করতে দেখতে পাওয়া যাবে। আপনার বাজেটে সেই জিনিস 
নেই। আমি বলতে' চাই, বাঘ, হাতি ইত্যাদির যে সংখ্যা আপনি বাজেটে বলেছেন 
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সেই সংখ্যাটা আমি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেকরি না। যে সমীক্ষা আপনি দিয়েছেন, 
১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সেখানে বলা হয়েছে এই অঞ্চল ৭৬৭ স্কোয়ার 
কিলোমিটার থেকে বেড়ে ৮০০ স্কোয়ার কিলোমিটার হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে 
যে কথা আপনারা বলেছেন তার সঙ্গে এই সংখ্যাটা আছে বলে মনে করি না। এই 
দপ্তর আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন দপ্তর। কিন্ত এই দপ্তরকে সুচারুরূপে ব্যবহার করতে 
পারলে অনেক বেশি রেভেনিউ আসতে পারত। কিন্তু তার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। 
পশ্চিমবঙ্গ হাতির উপযুক্ত স্থান। দক্ষিণ বাংলায় ৩৫টি হাতি আছে। আপনি বাজেটে 
বলেছেন সমগ্র বনাঞ্চলের প্রায় ৩৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে ১৫টি অভয়ারণ্য, ২টি 
র্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা, ৫টি জাতীয় উদ্যান ও একটি জীবমন্ডল সংরক্ষণ অঞ্চল। 
এইসব অঞ্চলের পরিচালন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগিয়ে চলেছে। সুরক্ষাধীন 
এলাকাগুলিতে ২৫টি বন সংরক্ষণ কমিটি ও ৮৮টি পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি রয়েছে। 
আমি আজকে যে কথা বলতে চাই যে, ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-_এটা 
আপনার বাজেটের একটা অর্থকরী জায়গা। ত্যানুয়াল আ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্টে 
রোজগার এবং লাভ, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এই রিপোর্টের সঙ্গে থাকলে বাজেট বক্তৃতায় 
অংশগ্রহণ করে অনেক ভাল কথা বলতে পারতাম। আপনি দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রী 
আছেন। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে বন সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। এবং বন্য প্রাণীগুলোকেও 
ঠিকভাবে রক্ষা করা হচ্ছে না। সুন্দরবনে যারা মধু সংগ্রহ করতে যান তাদের 
অনেকেরই বাঘের আক্রমণে প্রাণ যাচ্ছে। বনাঞ্চল সম্পর্কে একটা প্রস্তাব করেছেন 
যে, আইন চালু করা দরকার। বনের মধ্যে আইন আছে সেখানে যারা চুরি করে 
বনের বাইরে রাস্তায় চলে যায় তখন পুলিশ ডাকতে হয়। এটা একটা সমস্যা। চারা 
গাছ বিতরণের কাজে পঞ্যায়েতকে যুক্ত করছেন। আমি মনে করি এটা না করে 
সর্কক্ষেত্রে অফিসারদের যুক্ত করে কার্যসূচিগুলি সম্পাদন করা উচিত। বন উন্নয়ন 
এবং নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে একটা সুচারু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। কাগজে-কলমে 
মৎস্য উৎপাদনে আপনারা প্রথম, বনসৃজনেও প্রথম। অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি 
একের পর এক বন সাফ হয়ে যাচ্ছে, কাঠ চুরি হচ্ছে, বনজ সম্পদ চুরি হচ্ছে। 
আমরা দেখছি লরি লরি কাঠ উড়িষ্যা, আসামে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় 
আমি আপনার এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করতে পারছি না। তাই আমি 
এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বাচ্চামোহন রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ২০০১-২০০২ সালের বন বিভাগের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি 
উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। বন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি এনেছে বলে আমি মনে করি। পরিসংখ্যানে যা বলা হচ্ছে 
তাতে আমরা দেখছি যে, পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক আয়তনের ১৩.৩৮ শতাংশ বনাঞ্চল 
ছিল, সম্প্রতি তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.১৬ শতাংশ হয়েছে। সাথে সাথে বনজ সম্পদ 
থেকে বন বিভাগের আয়'ও বেড়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে বন বিভাগের বনজ 
সম্পদ থেকে ৫১৪.০৯ লক্ষ টাকা অর্জিতি হয়েছে। বনাঞ্চল উন্নয়নের জন্য যেসব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য “সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প'। 
এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষদের মধ্যে বন-সৃজনের উদ্যোগ 
তৈরি হয়েছে। বন সংরক্ষণের জন্যও অত্যন্ত কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
বন সুরক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটির মাধ্যমে বনাঞ্চলের মানুষের মধ্যে 
পরিবেশ রক্ষা, বন রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চেতনা গড়ে তোলা হচ্ছে। এটা একটা 
কার্যকর প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি পূর্বের তুলনায় এখন মানুষ অনেক 
বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। এসব সত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি কিছু কিছু জায়গায় 
এখনও কাজ-কর্মের মধ্যে এখনও কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে। সেগুলোর প্রতি আমি 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে আমি বনাঞ্চল সংলগ্ন 
বন-বস্তিগুলির প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের উত্তরবঙ্গের 
বনাঞ্চল সংলগ্ন বন-বস্তির মানুষরা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। এ অঞ্চলগুলি পঞ্চায়েত এলাকাতুক্ত হলেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
যেসব সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছেননা। এমন কি জমির 
অধিকার পর্যন্ত বন-বস্তির মানুষরা পাচ্ছেন না। স্বনিযুক্তি প্রকল্প এবং অন্যান্য 
যেসব আর্থিক সহায়তার প্রকল্পগুলি সারা রাজ্যে চালু আছে সেসব প্রকক্পগুলির 
কোনওরকম সুযোগ-সুবিধা বন-বস্তির মানুষরা পাচ্ছেননা। তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। 
এছাড়াও আরও কিছু অসঙ্গতি আছে। বন-বস্তি এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার 
ঘাটতি আছে। সেই ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। 
বনাঞ্চলের মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। নীলপাড়া ফরেস্ট রেঞ্জ 
এলাকায় বিগত ১৫ বছর আগে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু 
দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সেই হাসপাতালটি এখনও চালু করা হয়নি। যদি সেটা 
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চালু করা হত তাহলে এঁ বনাঞ্চল এলাকার বন-বন্তির মানুষরা স্বাস্থ্য পরিষেবার 
সুযোগ পেয়ে উপকৃত হ'ত। আমি আশা করব বনাঞ্চল তথা বন-বস্তির গ্ররিব 
মানুষরা যাতে একটু স্বাস্থ্য পরিষেবার সুষোগ পায় তার জন্য আমাদের বামক্রন্ট 
সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সেজন্য নীলপাড়া ফরেস্ট 
রেঞ্জের হসপিটালটি অবিলঘ্ে চালু করার আমি দাবি 'জানাচ্ছি। এই ক'টি কথা 
বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী মহেশ্বর মূর্ম £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বন বিভাগের ভারপ্রাণ 
মন্ত্রিমহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং 
সমর্থন করতে গিয়ে দু-একটি কথা বলছি। আমাদের রাজ্যে বনাঞ্চল খুব বেশি 
নেই। কারণ আমাদের রাজ্যে ঘন বসতি আছে, যারজন্য এই বনাঞ্চল বেশি নেই। 
সেই বনাঞ্চলকে বাড়ানোর জন্য আজকে বন বিভাগ নানা ধরনের পরিকল্পনা করছে। 
বিশেষ করে ৮০ দশকের পর থেকে সামাজিক বন-সৃজন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে কিভাবে বনাঞ্চলকে বৃদ্ধি করা যায় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 
সেইজন্য দেখা যাচ্ছে, ৭০ দশকে আমাদের পশ্চিমবাংলায় বনাঞ্চল ছিল যেখানে 
১৩.৩৮ শতাংশ সেটা এখন বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩০ শতাংশ। সুতরাং 
বনাঞ্চল বেড়েছে। বনকে রক্ষা করার জন্য বনাঞ্চলের কাছাকাছি যে সমস্ত গ্রাম 
আছে যেখানে মানুষ বাস করেন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য এখন 
যৌথ বন পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং বন সুরক্ষা সমিতি তৈরি করা 
হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৩ হাজার ৬৫০টির উপর এইরকম ধরনের বন 
সুরক্ষা সমিতি আছে। তারা যাতে বনের উপর নজর দেন, গুরুত্ব দেন তারজন্য 
বন সমিতির মাধ্যমে যেটুকু আয় হয় সেখান থেকে তাদেরকেও সাহায্য করা হয় 
প্রায়. ২৫ শতাংশ। এরফলে দেখা যাচ্ছে, একটা গ্রামের পাশাপাশি যে সমস্ত জঙ্গল 
আছে, বন আছে সেই সমস্ত বনের উপর তাদের দায়িত্ব দেবার ফলে এই বন 
সমিতি সেগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে একটু আগে আমাদের 
একজন মাননীয় সদস্য যেকথা বলছিলেন, এ জঙ্গলে কেন্দুপাতা, শালপাতা, বিভিন্ন 
ধরনের ছাতু, সাবুই ঘাস এবং তার মাঝখানে যে ঘাস হয় সেগুলিকে রক্ষা করার 
চেষ্টা হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই বন সুরক্ষা কমিটি এবং বন বিভাগ যাদের 
একদম ঘর নেই তদের ঘর করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আপনারা সবাই জানেন, 
আদিবাসী মানুষের বসতি বনাঞ্চলে বেশি। এইসব পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষদের 
মধ্য থেকেই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ফলে আজকে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা 
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দিয়েছে এবং তারা আজকে বনকে বাড়াচ্ছে। এছাড়াও প্রকৃতি, পরিবেশ এবং 'জীবন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই প্রকৃতি এবং এই প্ররিবেশকে যদি রক্ষা করতে হয় 
তাহলে সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা জানি যে অরণ্যে অনেক 
ধরনের প্রাণী থাকে - হাতি থাকে, হরিণ থাকে ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে বিহারের 
একটা অংশ থেকে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় হাতি আসছে। বছরের একটা সময় 
তারা আসে। ইদানিং কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই হাতিগুলি আর ফেরত যাচ্ছে না। 
আমার সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বাজেটকে পুনরায় সমর্থন করে শেষ করছি। 
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শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন & মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৫২নং অভিযাচনের অধীনে 
যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছি তার সমর্থনে আমি ২/৪টি কথা বলছি। আমার 
সময় কম, তাই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। এই বাজেটের উপর মাননীয় 
বিরোধী দলের সদস্য কাশীনাথবাবু, শিশিরবাবু বক্তব্য রেখেছেন এবং বামফ্রন্টের 
মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি সভাকে জানাতে চাই যে 
আমাদের রাজ্যে বন বিভাগের আয়তন এবং জাতীয় স্তরে বন বিভাগের আয়তন 
কি এবং জাতীয় স্তরে পপুলেশন ডেনসিটি ও আমাদের রাজ্যস্তরে পপুলেশন ডেনসিটি 
কি। এটা তাদের আমি প্রথমেই অনুধাবন করতে বলব। "৯১ সালের সেনসাস 
অনুযায়ী জাতীয় ক্ষেত্রে দেখছি ২৫৫ জন এবং পশ্চিমবাংলায় ৭৬৭ জন। 
পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ভারতবর্ষের ২.৭ শতাংশ মাত্র অথচ জনসংখ্যা ভারতের 
অন্য রাজ্যের জনসংখ্যার তুলনায় বেশি, ৮.৯ শতাংশ। আমাদের জাতীয় স্তরে বন 
ভূমি আছে ২৩.২৮ শতাংশ আর আমাদের রাজ্যে আমরা পেয়েছি ১৩.৩৮ শতাংশ। 
কাজেই সমস্যা আছে। এই সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েই আমাদের রাজ্যের বন বিভাগকে 
কাজ করতে হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে এই বিভাগকে পরিচালনা করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি 
এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়েও। এখানে বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের দুজন মাননীয় সদস্য 
বললেন। সেখানকার খবরের ব্যাপারে তাদের বেশি অভিজ্রতা আছে। আমি প্রথমেই 
যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, যৌথ বন পরিচালনা পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের বন 
নীতির প্রথম শর্ত সেটা আপনারা পছন্দ করুন বা না করুন। সেখানে পঞ্চায়েত 
থাকবে, ফরেস্ট প্রটেকশন কমিটির লোকরা থাকবে। আজকে ফরেস্ট প্রোটেকশন 
কমিটি-২৪ হাজারের বেশি এই ধরনের কমিটিতে, ৪ লক্ষের বেশি তাদের ফ্যামিলি 
মেম্বার, তারা এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে “৯৭ 
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থেকে এ পর্যস্ত ২৫ শতাংশ তাদের যা প্রাপ্য তার বাবদ ১২ কোটি টাকা তাদের 
আমরা দিতে পেরেছি। বাকিটা সরকারের রেভিনিউ। আপনারা সকলেই বলছেন যে 
শাল জঙ্গল থাকবে। কিন্তু রেভিনিউ আসবে কোথা থেকে? আপনারা জানেন যে 
আমাদের 'রাজ্যের ৩৪ শতাংশ বনভূমি কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফ স্যানচুয়ারি। আপনারা 
এটাও জানেন যে '৯৬ সালের পর থেকে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছেন 
কোনওরকম গাছ কাটা চলবে না বিশেষ করে উত্তর পূর্ব অঞ্চলে। আমাদের স্টেট 
থেকে আমরা এফিডেবিট সাবমিট করেছি। সেখানে ওয়ার্কিং প্ল্যান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 
অনুমোদন করে এবং তার সাপেক্ষে কিছু কিছু ফিলিং শুরু হয়েছে। আমরা জানি 
ষে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বনভূমি দরকার। এই ১৩.৩৮টা কি করে 
বাড়াবেন? তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সামাজিক বনসৃজনের। আপনারা জানেন যে 
সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনের পর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে। আমরা তাই 
আমাদের বাজেট থেকে একটা ভাল অক্কের টাকা সমস্ত জেলা পরিষদকে. এবং 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দিতে পারছি গত দু বছর থেকে। এ বছরও আমাদের 
প্রভিসন আছে, এবারও সেই টাকা দেব। এই টাকা দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। 
আগেরবারের টাকা যেহেতু ৩১শে মার্চের একদিন আগে গিয়েছিল তারজন্য কাজটা 
শুরু হয়নি। কিন্তু এবারে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিষদগুলোতে। 
সেখানে রাস্তাঘাট, এনব্যাঙ্কমেন্টে কাজটা শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। তেমনিভাবে 
আমরা মনে করছি, আমরা ফার্ম ফরেন্ট্রি করব। আমরা বনসৃজনে সাহায্য করছি 
এবং এ বছর দুই কোটি চারা দিচ্ছি। জেলা পরিষদণগুলোকে বলেছি চারাগুলোকে 
ডিস্ট্রিবিউশন করতে এই যে ১৪ থেকে ২০ পর্যস্ত যে বন মহোৎসব হবে তাতো! 
কারণ আমরা মনেকরি, বনসৃজনের কোনও বিকল্প নেই। আপনারা ইউক্যালিপটাস, 
আকাশমনি ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলে থাকেন। কিন্তু আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় 
লক্ষ করেছি ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি জাতীয় স্পিসিজ তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে 
হয় এবং কম টাকা ব্যয়ে সেগুলো হয়। সেখানে অন্য স্পিসিজ করলে খরচ বেশি 
হবে, কিন্তু তেমন ফল পাবেন না। কাশীবাবু দেখেছেন, বাঁকুড়ায় শাল-সেগুন যেরকম 
হবে সেটা উত্তরবঙ্গের মতো হবে না। এটা কপিসিঙ্ক পদ্ধতিতে হচ্ছে। আশির দশক 
থেকে বনবিভাগ, ফরেস্ট প্রটেকশন কমিটি এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এর রক্ষণাবেক্ষণ 
হচ্ছে এবং এটা অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয়েছে বলে রাজ্যবাসি মনে করছেন। 
আপনাদেরও সেটা সমর্থন করা উচিত। আপনারা আরও একটু পিছিয়ে আসুন, 
কারণ হাতি নিয়ে শিশিরবাবুর চিন্তা হচ্ছে। আগে ওখানে হাতি তো ছিল না। সুদূর 
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অতীতে সেখানে হাতি ছিল। ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে 'বাকুড়া, 'মেদিনীপুরে ওসব 
ছিল, কিন্তু তারপর মানুষের মূল্যহীনতার কারণে সেগুলো চলে গেছে সেখান থেকে! 
কিন্তু দেখবেন, আবার সেখানে "হাতি আসছে এবং ৩৫টি. হাতি সেখানে স্থায়িভাবে 
এসেছে। সেগুলো দল্সমা থেকে এমেছে। আমি অনুরোধ করব - হাতি যখন. আসে 
তখন কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হয় ঠিক কথা - সেখানে জাপনারা যারা জনপ্রতিনিধি 
আছেন, পঞ্চায়েত এবং ফরেস্ট প্রটেকশন কমিটির লোকজন যীরা আছেন, অফিসার 
যারা আছেন, সবাই মিলে 'যৌথভাবে যদি চেষ্টা করেন তাহলে কষফদের ফসল 
খানিকটা বাঁচাতে পারবেন। ময়ুরবর্ণা এলিফেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট, ওটাকে: বিশেষ 
হত্তি পরিচালন ক্ষেত্র বলছি। ওটা শুধু আমাদের মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়, ঝাড়খন্ড, চাঁইবাসা, সীমলিপাল প্রভৃতি এলাকা মিলে ম্যানেজড এলিফেন্ট রেপ্জ 
করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তাতে 
আমরাও রাজি হয়েছি। এতে 'নিশ্য়ই আপনারা খুশি হবেন। এবারে আমাদের 
আযফরেন্ট্রেশনের টার্গেট ১৩,৯৯২ হেক্টর এলাকা। এটা বনভূমির মধ্যেই পড়ে, 
বাইরে নয়। যেখানে বন ডিগ্রেডেড হয়ে গেছে, সেখানে আমরা বৃক্ষ রোপন করছি। 
আর বনভূমির বাইরে, যেটা জেলা পরিষদ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জনপ্রতিনিধিরা 
যুক্ত হয়ে, পশ্চিমবঙ্গবাসিরা যেটা“করবেন তার পরিমাণ ১৩,৫০৮ হেক্টর । আপনাদের 
পক্ষ থেকে আসা করছি এই কাজ সম্পর্কে কোনওরকম বিরোধিতা করবেন না। 
কেননা বন বিভাগ এমন একটা বিভাগ - আপনারা বলেছেন গুরুত্ব পায় না, না 
এটা আমি স্বীকার করি না। বন বিভাগ গুরুত্ব যথেষ্ট 'পায়। তা না হলে সোসাল 
ফরেন্ট্রির জন্য এই আর্থিক বছরে ৩০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দিতে পারতাম না। এই 
৩০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি আশা করি ২৮ লক্ষ কর্ম দিবস তৈরি হবে। 
পুজা 24 
লক্ষ কর্ম দিবস তৈরি হবে বলে 'আশা করছি। ৃ 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এই ডিমান্ডের জন্য সময় শেষ হয়ে আসছে আমি 
আরও. ৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে, নিলাম। আশা করি এই, ব্যাপারে কারো আপতি 
নেই। | 

(রিনার নৃন্নানটিরাগ্রল র্রগরারিনাছিন 
মন দিয়ে শুনেছি এবং আমি আমার বক্তব্য রাখলাম। বন বিভাগের ৫২ নর্থর 
অভিযাচন সকলের সমঈর্থনপুষ্ট হয়ে পাশ করবে এই বিশ্বাস আমি রাখছি। ধন্যবাদ 
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যার মধ্যে আগে বরাদ্দকৃত ২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ৮৯ 
হাজার টাকা ধরা আছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের এবং 
বিরোধী পক্ষের কাট মোশনগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। 
স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবারে একটা নূতন শ্লোগান দিয়েছিলেন নির্বাচনের আগে 
আরও উন্নত বামফ্রন্ট সরকার উপহার দেবেন। প্রতিটি বাজেট বই-এর প্রথমে 
দেখতে পাচ্ছি তারা বলছেন, আমরা এবারের নির্বাচনে নতুন করে জনগনের আশির্বাদ 
নিয়ে ফিরে এসেছি, ভাল করে কাজ করার জন্য আমরা ব্যায় বরাদ্দের দাবি পেশ 
করছি। কেমন করে এসেছেন, কিভাবে এসেছেন এই কথা যত কম বলা যায় ততই 
ভাল। যাদবপুর থেকে কেশপুর, সব পুরেই একই অবস্থা। কিভাবে এসেছেন তার 
ফল আপনাদের ভোগ করতে হবে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আরও উন্নত 
প্রশাসনিক বন্দোবস্তের কথা বলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসনিক সংস্কার 
বিভাগের মন্ত্রীকে সবার আগে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের এই রাজ্যে 
প্রশাসনিক বিভাগে অনেক সময় অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তারমধ্যে একটা বড় 
সমস্যা যেটা সেটা হল টেকনোক্রাট এবং বুরোক্রাটদের নিয়ে। টেকনোক্রাট এবং 
বুরোক্রাটদের ঝগড়ার ফলে আমরা অনেক সময়ে দেখছি, কাজের গতি অনেকটাই 
ব্যাহত হয়। যে কাজ জরুরি ভিত্তিতে করা দরকার, সেই ব্যাপারে বুরোক্রাটদের 
সার্কুলার বা অর্ডার দেখা যায় টেকনোক্রাটরা মানতে চান না। অথবা টেকনোক্রাটদের 
কোনও অর্ডার বা সাজেশন বুরোক্রাটরা মানতে চান না। এরফলে রাজ্যে বিশেষ 
করে যখন ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হয়, অনেক সময়ে যা ঘটে যায় তারজন্য দ্রত 
যে কাজ করা দরকার, তা করা গেল না। যারফলে মানুষকে অনেক দুর্ভোগ ভোগ 
করতে হয়। এর অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, একজন 
একজিকিউটিভ একটা জায়গায় যেখানে বললেন এখুনি কাজ করা দরকার, সেখানে 
বুরোক্রাট বললেন, আগে টার্মস ত্যান্ড কন্ডিশনস মানতে হবে। টেন্ডার করতে হবে 
অথবা অন্য পথে যেতে হবে। অথচ এঁ কাজটি এ মুহূর্তেই - একটা বাঁধ হয়তো 
এ মুহূর্তে মেরামত করা দরকার করা সেটি করা গেল না। কাজটি অনেক পরে 
করা হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকা থাক বা না থাক, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিক 
বা না দিক, বাঁধগুলো মেরামত করা যাচ্ছে না। একটা দুরবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা 
হচ্ছে এ টেকনোক্রাট এবং বুরোক্রাটদের মতামতের পার্থক্যের জন্য। বি.ডি.ও. 
অফিস থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস পর্যন্ত সর্বত্র একই অবস্থা। ডরুবি.সি.এস. বা 
আই.এ.এস. যাদের কথাই বলুন না কেন, যিনি যে পদে থাকুন না কেন, সেখানে 
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একটা নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমি বুগ্ধদেববাবুকে আপনার মাধ্যমে জানাতে 
চাই, এদের যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তা কিসের জন্য দেওয়া হচ্ছে? আপনি সেই 
ট্রেনিং কল্যানি ধা সম্টলেকে যেখানেই দেন না কেন, তা দেন কাজের গতি বাড়ানোর 
জন্য। কিন্তু তাদের সেজন্য ট্রেনিং দেওয়া হয় না। তার কারণ, তাকে বলা হয়, 
তুমি বিডিও অফিসে থাকবে, তুমি রাইটার্স বিন্ডিংসে থাকবে - যেখানেই তুমি থাক 
না কেন, তোমাকে আগে বুদ্ধবাবুর দল সিপিএমকে স্মরণ করতে হবে। তার আগে 
তুমি কাজ করতে পারবে না। এই রকম একটা বন্দোবস্ত হয়ে আছে। আমাদের 
রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি যারা প্রোমোটেড ডরু.বি.সি.এস. বা আই.এ.এস., তাদের এমন 
এমন জায়গায় আযাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, যারা সরকারি দলের প্রতি লয়্যাল 
থাকবে, অথবা তাদের কাজের গুরুত্ব বিবেচনা না করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া 
হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবুকে বলব, তাদের কাজের গুরুত্ব বিবেচনা না 
করে এইভাবে যে ত্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, এটা আপনি দেখুন। আপনারা 
বলছেন, কাজে' গতি আনতে হবে - মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রীও 
বলেছেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে আরও কর্মীকে সংযুক্ত করতে 
চাই। কতজন ছিলেন - দু'জন ছিলেন। তিনজন হয়েছে, তারবেশি নয়। সেখানে 
কর্মীদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেও 
একই অরম্থা। আর জেলা পরিষদের অবস্থা তো আরও খারাপ। জেলা পরিষদের 
সভাধিপতিকে ৫০টি কমিটির চেয়ারম্যান করে রাখা হয়েছে। আপনারা বলেছেন যে 
৫০ ভাগ ব্যয় জেলা পরিষদের মাধ্যমেই করা হচ্ছে। কিন্তু পরিকাঠামো কোথায় - 
নেই। আপনার দপ্তরের অধীনে আছে পূর্ত দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ। সেখানে অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে আছে। সেখানে পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা অসহায়ভাবে বসে থাকে। জেলা পরিষদের 
সম্মতি পেলে তবেই তারা কাজ করতে পারবে। পূর্ত দপ্তরের একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং জেলা পরিষদের আাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের 
বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে ঘুরতে সময় কেটে যায়, কোন রাস্তা ভাল, কোন রাস্তা 
খারাপ দেখতে অনেকটা সময় কেটে যায়। পূর্ত দপ্তরের যে পাওয়ার তা কার্টেল 
করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যে কাজের গতিশীলতা কমছে। আমি এই বিষয়ে নজর 
দেবার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব। এবারে আমি ভূমি স্ষ্কার, 
ল্যান্ড ্যান্ড রিফর্মস, দপ্তরের ব্যাপারে আসছি। একটা পড়চা, সামান্য একটা লোক, 
সে জমি কিনবে বা জমি বিক্রি করবে, জমিটা কি অবস্থায় আছে দেখবে, এরজন্য 
তার. পড়চা দরকার। ফিস্তু এই পড়চা পেতে গেলে তাকে মিনিমাম একশো টাকা 
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খরচ করতে হয়। এখানে সূর্ধবাবু বলেছিলেন, তিনি কম্পিউটার বসাবেন। এল্ানড 
এল.আর. ডিপার্টমেন্টে তিনি কম্পিউটার বসাবেন। ওখানে কিন্তু নজর রাখা উচিত 
যাতে ওখানে কোনও দুর্নীতি বাসা বাঁধতে না পারে। 


[3-10 __ 3-20 0..] 


এই বন্দোবস্তের ফলে সাধারণ গরিব মানুষ, কৃষক এবং মেহনতী মানুষদের 
কষ্টের কোনও শেষ নেই। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। 
শুধু ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি করলেই ভাল হবে না। এর থেকে বেরিয়ে 
আসবেন কি করে ভাবুন। আরেকটি কথা বলতে চাই পশ্চিম দিনাজপুর ' জেলা 
ভাগ করা হয়েছে ভাল কথা, ২৪ পরগনা ভাগ করা হয়েছে ভাল কথা, নিশ্চয় 
ভাগ করার প্রয়োজন ছিল তাই ভাগ করলেন। তার আবার কতগুলো সাব ডিভিশন 
যেমন চাচল ইত্যাদি করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু যখন ছিলেন তখন 
তার বাজেটে ঘোষণা করেছিলেন মেদিনীপুর জেলা ভাগ হবে। তারপরে আপনিও 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এসেছেন, আপনার বাজেটে মেদিনীপুর জেলা ভাগের কথা নেই। 
মেদিনীপুর জেলা সবচেয়ে বড় জেলা, এই জেলাকে ভাগ করতে গেলে একটা ভাগ 
করলে হবে না, অনেকগুলো ভাগ করতে হবে। সেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 
এইরকম ভাবে ভাগ করতে হবে। আপনারা কি সেই ভাগের কথা ভেবেছেন 
একবারও। আপনারা ভাবতে পারেন নি কেননা রাজনৈতিক কারণে । কোন নেতা 
মেদিনীপুর অঞ্চলে খবরদারি করবেন আর কোন নেতা হলদিয়া অঞ্চলে খবরদারি 
করবেন সেটা এখনও মোকাবিলা করে উঠতে পারেন নি বলে ভাগও আজ পর্যস্ত 
করা হল না। স্যার, বর্ধমান জেলা আরেকটি বড় জেলা, সেই বড় জেলা ভাগ 
করার ক্ষেত্রে এই ব্যয়বরাদ্দের মগ্ত্ররিতে কিছু বলা হল না। বর্ধমান জেলা ভাগ 
করতে গেলে শুধু সাব ডিভিশন করলেই হবে না, সাব ডিভিশনও ভাগ করতে 
হবে। আপনারা বাংলাদেশের নমুনা গ্রহণ করুন। বাংলাদেশ একটা দুর্বল দেশ' কিন্তু 
তারা ইউনিটগুলো অনেক ছোট ছোট করেছে। কেন তারা ছোট করেছে - তাতে 
আইনশৃঙ্খলা সমস্যা অনেকটা এবং সর্বক্ষেত্রের সমস্যা সমাধান করা যাবে। আইন 
শৃঙ্খলা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কি মার্কসবাদ বলুন, কি ফরোয়ার্ড ব্লক; আর 
এস পি, কংগ্রেস তৃণমূল সবাই একই কথা বলেছেন। যথার্থ কথাই 'বলেছেন, 
আপনার ইউনিটগুলো ভাগ হলে পরেই সমস্যা অনেকটা সমাধান হতে পারবে। 
একটার পর একটা সাব-ডিভিশন বিরাট হয়ে 'গেছে। সেখানে আপনারা অনেক 


570 45929 [য২008া0]0 | 
[50) 0019, 2001] 


জায়গায় তৈরি করেছেন কিন্তু এক্ষেত্রে আবার আমি আপনাদের একটা কথা বলব 
সেটা হচ্ছে একটা কমিটি আপনারা তৈরি করুন, কমিটি তৈরি করা দরকার। এটা 
নিজেদের ইচ্ছামত রাজনৈতিকভাবে কোন জেলা ভাগ হবে, কোন জেলা ভাগ হবে 
না সেভাবে নয়। সেখানে কমিটি ঠিক করবে কোন জেলা ভাগ হবে, কোন জেলার 
সাব ডিভিশন বাড়ছে কোন ব্লকে হবে, কোথায় কোন ব্লক হবে ইত্যাদি সবকিছু 
কমিটি তৈরি করে সর্বদলীয় কমিটি হলে ভাল হয়, তারাই ঠিক করবে। সেখানে 
তাদের রায়, এক্সপার্টসদের রায় - কোন জেলা ভাগ করা উচিত, কোন জেলার 
সাব ডিভিশন ভাগ করা উচিত তারাই ঠিক করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভিজিলেলল 
কমিশনের কথা বলেছেন শুনে আনন্দ পেলাম। অন্তত কিছু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন যারা এতোদিন ধরে দুর্নীতি করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আপনারা 
শাস্তি নেবার চেষ্টা করছেন। এবং তাতে আপনি কিছু কিছু উদাহরণও দিয়েছেন যে 
আমরা করছি। আপনারা ৯০০ টির উপরে কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছেন, 
৩০০ টির উপরে ভিজিলেন্দ কমিশনে আছে, তাদের বিরুদ্ধে তদস্ত করতে পেরেছেন। 
বাকিগুলোর বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। আমার সামনে যে 
রিপোর্ট, লেটেস্ট রিপোর্ট, ফর দি ইয়ার ১৯৯৮-৯৯ সালের। সেখানে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী আপনি বলেছেন - আপনার লেখা থেকে পড়ছি, আপনার বিবৃতি থেকে 
পড়ছি সেখানে আপনি আপনার বাজেট বিবৃতির ৯নং প্যারায় বলছেন - কমিশনের 
২০০০ সাল পর্যস্ত সমস্ত বার্ষিক প্রতিবেদনই পাওয়া গেছে এবং ১৯৯৯ সালের 
প্রতিবেদন ব্যাখ্যামূলক স্মারক সহ চলতি অধিবেশনে পেশ করা হবে। উনি ২০০০ 
সালের রিপোর্ট পেয়ে গেলেন। আজকে যখন এই যে আলোচনা হচ্ছে সেখানে 
১৯৯৯ সালের রিপোর্টই পেলাম না, ২০০০ সাল তো দূরের কথা। তারপরে তো 
ওই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারব। যখন কোনও বিষয়ে আমরা আলোচনা 
করি তখন সেই বিষয়টা আমাদের টেবিলে এসে যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই যে 
রিপোর্ট, তিনি যেটা দিয়েছেন ২০০০ সাল অবধি উনি দিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে 
১৯৯৮ সালের রিধোর্ট আছে, তার ওপরেই আলোচনা করছি। এর পরের সালের 
যখন পাব তখন আমরা আমাদের সুরে গাইব আপনি আপনার সুরে গাইবেন। এই 
সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একটা শ্রেণী যারা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে, 
যাদের বিরুদ্ধে ভিজিলে্স কমিশন কিছু করতে পারছে না। এই ভিজিলেন্স কমিশন 
কিভাবে তাদের সাহায্য করছে বলার নয়। এই ভিজিলেন্স কমিশন যখন তৈরি 
হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল সমস্ত ডিপার্টমেন্ট তাদের নথিপত্র সরবরাহ করবে, 
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করতে তারা বাধ্য। সেখানে তারা বলেছেন.তাদের দিতে হবে।'ভিজিলেল কমিশয়ের 
রিপোর্টে তারা বলছেন 19 ০91] 10 1900115, 15100705 200 51806710111 রিও 
811 06102110010 ০01001506 :01500118117%5 01709 016. ০0118010106 
50815 0০0৬1117161) 50 ৪9 (0 0178016 1 (0:63810156 চ01)6191: 01601 00 
900255101,. আর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্যার, আমি রিপোর্ট পড়ছি, আমি এখানে 
রিপোর্টটা পড়ে শোনাচ্ছি [া) 1985 ৬18110106 (077155101 15061$60. এ) 
810110015 [0900101) 2581751 50710 00005 01 717. [07817066111 [01- 
1600071806, ড/69 9617981 165210106 01611 01118৬01 ৪০1 11 -911951170 006 
80০06101761 10 [865 061161% 0 176৬ 17)80611815 17150680 0 010 
017561%10621016 10615 হিট 06: 51065 প্র (0210009. সেখানে স্যার, বলা 
হয়েছে পুরনো মালগুলি দেওয়ার কথা ছিল সেখানে নূতন মাল দিয়েছেন। আমি 
আর একটি পড়ছি & ০0112191. %/85 (0/2060 (0 03 || 1984 0) 0161 
11101500175 ১০019121181 881]05 501706 908 01 & 17105101081 11) 74101191016 
811961116 10210101081101) 01 07056 95020 11) 001101081 08178551100 25 ৮611 
85 (760 01 20৬, 11601017795, ০0811)190, 200. হি 500195.” স্যার, এখানে 
যেটা বলা হয়েছে, ওরা বার বার চাইছে কাগজপত্র, ডিপার্টমেন্ট থেকে চাইছে, 
ডিপার্টমেন্ট দেয়নি। ভিজিলেন্স কমিশন জানতে চাইল, ক্যালকাটা ম্নেট্রোপলিটান 
ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছ থেকে খবর পেয়ে, একজিকিউটিভ ডিপার্টমেন্টাল 
অথরিটির ছেলেকে ব্রাক পাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে পর পর রিপোর্ট 
না পাওয়াতে 17176 00111015510101 1080 110 ০0001 2106179656 0৫0০ ০1950 
0116 1772010 [01 1)00-000100190101) . গা 161001210 00 019 [0810 ০01 016 
000110 179910. £105117651176 10608107610 200 [01790101415 11. %181191706 
1800675. স্যার দিলেন না তাদের কাগজ। তাই আজকে আমি এই বাজেট বরাদ্দের 
বিরোধিতা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি নিজে চেষ্টা করছেন কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে 
আনার জন্য। আপনাকে তারজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি শুধু একটা রিপোর্ট 
আপনার কাছে পড়ে শোনাতে চাই, কিন্তু সময়ের অভাব, তাই আপনার কাছে 
এটুকু বলছি, ন্যাশনাল এমপ্লয়িজ. ফেডারেশন তারা গভর্নর এর কাছে স্মারকলিপি 
দিয়েছিল, সেখানে তারা দাবি জানিয়েছিল। সেই, স্মারকলিপি দিয়েছিল ২২২০১ 
তারিখে, তার মাত্র ৬ দিন পরে অর্থ ৮২1০১ তারিখে স্মারকলিপি প্রিলিপাল 
সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল পি আর এবং শ্রিলিপাল সেক্রেটারি 
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'হেলথ এর-ফাছে+ পাঙ্িয়ে দিলেন: গভর্নরের " সেক্রেটারি। তারপরে চার "মাস পড়ে 
'রইল।-চার..মাম পরে; ১৯৫ই মে তারিখে ডি.গুপ্ত প্রেসিডেন্টকে ডেকে পাঠিয়ে 
অর্ডার দিলেন? সেই' কাগজে সই করা''নেই এইরকম অর্ডার পাঠিয়ে দিলেন। তাই 
আমি . এই: ব্যয়. বরাদ্দের বিরোধিতা করে ”.আমাদের কাটমোশনকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য .শৈম করছি। 
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শ্রী রঞ্জিত কুন্ডু 8 মাননীয় 'উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৮ ও ১৯ নম্বর দাবির 'অধীনে 
কর্মীবর্থ ও প্রশাগনিক' সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
“কষ প্রস্তাব রোখেছেন সেই প্রস্তাবে মম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এরং বিরোধিদের 
সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবকে. বিরোধিতা করে' আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। স্যার, 
এটা ঠিকই এবারে নির্বাচনের: আগে বামফ্রন্টের. পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আরও 
উন্নততর. রামক্রন্ট সরকার গঠিত হবে। আমাদের বিরোধিরা কি বুঝেছেন জানিনা 
'এরং সঠিকভাবে উন্নততর বামফ্ুন্টের কথা বলা হয়েছিল বলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 
নুতন করে দায়িত নেওয়ার 'সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে স্লোগানটা দিয়েছেন তা 
আপনারা সকলেই জালেন। স্যার, ডু ইট নাউ, ডু ইট নাউ। এটা স্যার, আকাশ 
থেরে পড্চেনি, তার জন্য তার প্রস্ততি, টাচ স্রানিনা গার লিসা 
চিন্তা-ভাবনা সেটা: আগে থেকে. শুরু হয়েছে। 


প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার জনাই বলা হয়েছে “ডু ইট নাও' এবং 
সা বাণ্বে কার্যকর হচ্ছে সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিরোধী সদস্যদের 
একটু: অসুবিধা আছে, কারণ ওরা+২৫'বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকার ফলেই 
এটা হয়েছে। আমি" গৃত' পাঁচ বছর ধরে এম.এল,এ আছি, আমি ১৯৭৮ সাল থেকে 
রসিডিংস দেখছিলাম, বামন্ট সরকার মানুষের জন্য কোন ভাল কাজ করছে সেটা 
ওরা দেখতে পাচ্ছেন. 'না। পৃটিশ বছর ধরে সর্বক্ষেত্রে খারাপ দেখতে দেখতে 
এমনভাবে মানুষের কীছে বক্তব্য রাখছেন যেন পশ্চিমবাংলা সারা দেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে 'রসাতলে চলে যাচ্ছে। আর. ভোটের পরে ওরা একটা কথা বলছেন 
- ধান ভাংতে শিবের গীত গাইছেন - এই সরকার নাকি কারচুপি করে এসেছে। 
আমি এই কথা 'বলছি'না। মানুষ ওদের ভোট না দিলেই কারচুপি, আর ভোট 
দিলেই সব 'ঠিক আছে! ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনার বলেছেন - শুধু একবার 
নয়, বার বার বলেছেন - পশ্চিমবাংলায় শুধু প্রধান নির্বাচনী অফিসার নয়, সামগ্রিক 
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প্রশানন, এখানকার মুখ্য সচিব থেকে শুরু করে সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। 
কিন্তু এসব .ওরা দেখতে পাননা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সারা, ভারতবর্ষের সঙ্গে 
তুলনা করে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে এই রাজ্যের প্রশাদন যেভাবে নির্বাচন 
পরিচালনা করে তা সারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া যায়না। সেইজন্যই.“তাপ্না বার 
বার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এটা ওদের অগছন্দ। তাই ওরা বলেছেন মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনার নাকি সি.পি.এম. হয়ে গেছে।-কেন্ত্রীয় সরকার .তো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, 
ঠিক করেন, আমরা 'তো নই।. “ডু ইট. দাও, এই. স্লোগান ...এখানে সম্পূর্ণভাবে 
কার্যকর হয়েছে এবং তার পটভূমি, আগে থেকেই. তৈরি হয়েছে। সেটা কতগুলি 
বিষয় পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়। দেশের মধ্যে আর কোনও রাজ্যে এইরকম, 
উদাহরণ .আছে কিনা জানিনা, আমাদের এখানে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য অশোক 
মিত্র কমিশন গঠন:করা হয়েছিল এবং সেই 'কমিটির পক্ষ থেকে ৯০টি সুপারিশ 
করা হয়েছিল, তারমধ্যে ৭৮টিই সরকার গ্রহণ করেছে, কার্যকর করেছে। এই.কার্মকর 
করার মধ্যে. দিয়েই. আমরা দেখছি বড়, বড় মহকুমাগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। 
১৩টি মহকুমা ভেঙে নতুন মহকুমা তৈরি করা হয়েছে।, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা 
ভাগ করা হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে ভাগ করা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলাকে 
ভাগ করার চিস্তা আছে। কিন্তু, ম্যাপের উপরে পেন্সিল দিয়েতো একটা জেলাকে 
ভাগ করা যায়না। যেমন কয়েকটি রাজ্যের. ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার করে দিলেন - 
ছত্রিশগড় করলেন, ঝাড়খন্ড করলেন। গ্রোটা. বিহারের অর্থনীতি আজকে ধ্বসে 
পড়বে। ঝাড়খন্ডের হাতে সমস্ত খনি অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল. চলে ঘাবে। তেমনি একটা 
জেলাকে ভাগ করতে হলেও তার মামাজিক, আর্থ-সামাজির. অবস্থা বুঝতে 'হবে। 
দেখত্রে. হবে তার পরিকাঠামো কতটা আছে, কতটা গড়ে তুলতে হবে। রোনও 
জেলা বা মহকুমাকে ভাগ করতে হলে এসব বিচার-বিবেচনা করতে 'হবে। যেমন 
উত্তর ২৪ পরগনা এতদিন ভাগ হয়েছে, কিন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে স্ব পায়নি, আস্তে 
আস্তে 'হচ্ছে। এই, হাউসেই. আপনাদের কাছ থেকে নানারকম প্রস্তাব এসেছে - কেউ 
রলছে মেদিনীপুর দু ভাগ হবে, কেউ বলছেন তিন ভাগ। জনপ্রতিনিধিদের মত 
কিঃ. মেদিনীপুর -জেলাকে কি. ভাবে. ভাগ। করতে . হবে, কোন, কোন: অঞ্চলে ভাগ 
করতে ' হবে, কিভাবে তার ভারসাম্য রক্ষা হবে, এসব 'লেখে, পরীক্ষা" করে করা 
উচিত। সৌগতবাবু বলেছিলেন, আগের 'রছরও রলেছিলেম, সারা দুনিয়াতে যখন 
তখন আপনারা বসে আছেন। না, এখানেও কম্পিউটার লাগানো. হুয়েছে। শুধু তাই 
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নয়” জেলার সঙ্গে ভি;ডি.ও. রুনফারেন্স হচ্ছে। 'আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে আমরা 
ব্যবহার ধরছি প্রশাসনে গতি আনার জন্য। এই বামফ্রন্ট ' সরকারই এটা করেছে, 
এটাই উন্নততর বামফ্রন্ট সরকার। এইগুলো আপনাদের চোখে পড়ে না। ২৪ বছর 
ধরে শুধু কিছু"না, কিছু নী করতে করতে, আর পশ্চিমবাংলা ধ্বংস হয়ে গেল 
করতে করতে আপনাদের ' এক ধরুমের মানসিক বিকৃতি এসে গেছে, আপনারা 
কোনও ভালো জিনিসই 'দেখতে পান 'না। এইজন্যই মানুষ, বারে বারে আপনাদের 
উপযুক্ত জবাব দিচ্ছৈ' আর মানুষের সেই রায়কেও আপনারা মেনে নিতে পারেন 
না। এমনই একটা দল, একটা গোষ্ঠী পচ্চিমধাংলায় আছে। প্রশাসনকে আরও 
গণমুখি': করতে এবং গতিশীল করতে *বি.ডি.ও. থেকে আরম্ভ করে আই.এ.এস., 
ডরু'বি.সি.এস, সকলকেই "শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি 
রিপোর্টে উল্লেখ আছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ৮টি রাজ্যে এই ধরনের শিক্ষার 
ব্যবস্থা 'আছে, তার মধ্যে পশ্চিমধাংলা 'একটি। এতে আপনাদের গর্ব হয় না, কিন্তু 
আমাদের হয়। সৈই শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে, যোগ্য, উপযোগী হয়ে ওঠে তার 
চেষ্টা চলছে।' প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ' অনেক ক্ষেত্রে'আমরা অসহায়, সেটা মিথ্যে 
নয়, কিন্তু প্রশাসন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। কোথায় দেখতৈ পেলেন বুরোফ্র্যাট, টেকনোক্র্যাটের ঝগড়া জানিনা। এরজন্য 
স্টেট লেভেলে একটা আযউভাইসরি কমিটিও আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দক্ষ, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে, অর্থনীতির: ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে - তাদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা 
পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। তারা এই ধরনের কাজ দ্রেখবে। আজকে টাক্কফোর্স গঠন 
করা হয়েছে শুধুমান্র কর্মচারিদের 'হাজিরা দেখার জন্য নয়। ওরা বলে কো-অর্ডিনেশন 
কমিটি, কো-অর্ডিনেশ্ন ক্ষমিটি। হ্যা, এটা পশ্চিমবাংলার গর্ব। প্রশাসনফে গতিশীল 
রাখতে, আপনাদের বড়যন্ত্র' রুখতে তারা উপযুক্ত ভূমিকা পালন করছে, তারা 
মানুষের সেবা করছে, সেইজন্য আমাদের গর্ব, আপনাদের জ্বালা হতে পারে। সর্বক্ষেত্রে 
যাতে হাদ্ধিরা ঠিক. হয়, কাজ ঠিক হয়, সৈইজন্য দক্ষ প্রশাসকদের নিয়ে, সচিবদের 
করবেন। যাতে"নিয়মিত রিপোর্ট: আনৈ তার ব্যবস্থা আছে। উন্নততর বামফ্রন্ট 
আমরা দিতে 'পারধ আগামী পাচ বছরে, 'মানুষ তা উপলব্ধি করতৈ পারবে। আপনারা 
তো মানুষের রায় হজম করতে পারৈন' না, -তাই চিতকার করেন। ভারতবর্ষের 
. একটা রাজ্যেও “আছে 'অভিযোগ সেল:ঃ এখানে আছে। তারা শুধু অভিযোগই 
শুনবেন না," থ্যয়স্থাও মেবেন। এক্ষেত্রেও আমি কম্পিউটার প্রয়োগের 'কথা বলব 
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এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব সেই ব্যাপারটা দেখবেন। প্রশাসনে বাংলার ব্যবহার 
সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অত্যত্ত জরুরি। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় হয়েছে। জেলা 
দপ্তরে হয়েছে, বি.ডি.ও. অফিসে হয়েছে, সেখানে বাংলায় কাজ হচ্ছে। পরিকাঠামো 
তৈরি হচ্ছে, বাংলায় শব্ধ তৈরি করা হচ্ছে। এইগুলো তো আপনাদের চোখে পড়ে 
না। বাংলার মানুষের চোখে পড়ে, তাই তারা বার বার আমাদের বিপুল ভোটে 
জয়ী করেন। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য এবং দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ভিজিলেল 
কমিশন আছে। অনেক প্রথাগত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়। 
পশ্চিমবাংলার প্রশাসনের মতো দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ভারতবর্ষে আর পাবেন না। 
চেন্নাইতে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একবার জয়ললিতাকে জেলে পুরছে, 
আবার পরে করুণানিধিকে জেলে পুরছে। এই রাজ্যে এখনও পর্যস্ত তা হয়নি। তাই 
এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং বিরোধিদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দীপক ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মত ১৮ এবং ১৯ নং 
দাবির অধীনে যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাব রেখেছেন তার বিরোধিতা করে এবং 
ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 


গত বছর এই ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারে আমি একটা সাজেশন দিয়েছিলাম যে, 
এই ব্যয়বরাদে শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং জেলার ব্যয়বরাদ্দগুলোই থাকা দরকার, 
এখানে পূর্ত দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ থাকা উচিত নয়। মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় স্বীকারও করেছেন। অন্যান্য দপ্তরের বাজেট, সেইসব দপ্তরের বাজেটেই 
যাক। 


এ যেন দেখছি ঘোড়ার আগেই গাড়ি এসে গেল আগেই মঞ্জুর করে দিতে 
হবে, পরে সাফল্যের বিবরণ দেবেন। সেও কবে দেবেন জানি না। আপনারা ব্যয় 
সংকোচেত্ কথা বলছেন। বলছেন নন প্ল্যানে প্ল্যানের টাকা পাওয়া যায় না। একটাতে 
দেখছি ৪ কোটি টাকা আর একটাতে তিন কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। 


[3-40 -- 3-50 107] 


অর্থাৎ এগুলি কিন্তু আর কিছু নয়। মাথাতারি প্রশাসনের জন্য নন প্ল্যান 
বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো। একদিকে মাথাভারি প্রশাসনের জন্য কমানোর প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আরও একজন সচিবের পদ সৃষ্টি করা হবে। কারণ 
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প্রশাসনিক সংস্কারের সুবিধা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার বলতে বিস্তৃতি বোঝায় না। 
যা আছে, তারমধ্যে থেকেই.কিছু বাঘসাদ দিয়ে যে সারবন্তু সেটাকে রাখতে হবে। 
আরও একটা নতুন সচিবের পদ সৃষ্টি করা হবে। ব্রিটিশ আমলে ৫ জন ছিল। 
স্বাধীনতায় পরে ১৩ জনকে নিয়ে. কংগ্রেস শুরু করেছিল। আজকে ৫০ এর উপরেও 
সচিবের সংখ্যা। ভারতবর্ষে যখন ১০ কন সচিব কমানো হচ্ছে যাতে .করে 
জনসাধারণের জন্য ব্যয় করার, জন্য, প্রতি বছর ২ পারসেন্ট করে কর্মী কমানোর 
কথা বলা হয়েছে যাতে করে জন সাধারণের প্ল্যানের জন্য বেশি টাকা খরচ করা 
যায়। সেখানে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিকল্প অর্থনীতির মানে দাঁড়াচ্ছে মাথাভারি 
প্রশাসন বাড়ানো। বামফ্রন্টের এতবড় মন্ত্রীসভা খুব কমই আছে। কংগ্রেস আমলে 
কখনই ছিল না। এই নির্বাচনের আগে. উন্নততর বাঃফ্রন্টের কথা বলা হয়েছিল। 
তখন দাবি করা হয়েছিল যে, জনসাধারণ আমাদের পক্ষে রায় দেবে। জনসাধারণ 
কোথায় আমরা জানি না। তারা কেশপুরে আছে, না যাদবপুরে আছে তাও জানি 
না। তবে আমরা দেবদুতদের কথা শুনতে পেয়েছি। তারা সল্টলেক স্টেডিয়ামে 
আছে। কিশোরভারতীতে আছে, যাদবপুরে আছে। এই দেবদূতরা কারা। তাদের 
কিভাবে রাখা হয়েছিল সেই সম্পর্কে আজকে পৰ্রিকায় মুখ্যমন্ত্রীর একটা প্রিয় পত্রিকায় 
লেখা আছে যে, যে সিজার লিস্ট করা হয়েছে, সেটা সি আই ডিকেও দেওয়া 
হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে শুধু আগ্নেয়ান্ত্র নয়, সেখান থেকে দু বস্তা খালি 
বিলেতি ব্র্যান্ডের মদের বোতল পাওয়া গেছে। তারা মার্চ মাস থেকে সেখানে ছিল। 
এই ব্যাপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে বলবেন আশা করছি। আমরা দেখেছি 
যে, নির্বাচনের পরে একটা জান্ো মন্ত্রীসভা হল। সেই মন্ত্রীসভার সদস্যরা কোথায় 
বসবেন তাই নিয়ে মারপিট শুরু হয়ে গেল। বিজনেস রুল অনুযায়ী এটা করার 
কথা পি উরু ডি ন্ত্রী। তিনি বললেন আমি কিছু জানি না। একজন মন্ত্রী কালে 
একটা ঘরে এসে টেবিলে বসলেন। আবার বিকালে সেই একই ঘরে অন্য আর 
একজন মন্ত্রী এসে বাইরে তার নেমগ্লেট লাগিয়ে বসে গেলেন। আর একজন মন 
রাগ করে সুন্দরবনে ভ্রমণে চলে গেলেন। তিনি বলে গেলেন যে, আমার ঘর ঠিক 
না হলে আমি আসব না। এই তো কর্মপংস্কৃতির প্রাথমিক নমুনা। দিনের পর দিন 
এই হয়ে চলেছে। মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব পার্লামেন্টারি ডেমোত্রতাসির সবচেয়ে বড় 
কথা। আজকে . দেখলাম জনৈক মন্ত্রী দিল্লি থেকে বললেন, যেদিন যুবভারতী থেকে 
ডাকাতদল ধরা পড়ল, সেদিন তিনি কাগজে বিবৃতি দিয়ে বললেন প্রতিদিন রাজ্যে 
যেভাবে ডাকাতি হচ্ছে, পুলিশ সেভাবে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেউ খুন হলে 
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৫ দিন পরে পুলিশ আসে। তাহলে গতকাল কি এমন তাগিদ ছিল ওদের ধরার? 
পুরো ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে, তাতে আমি বিস্মিত। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যই এই 
ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশমন্ত্রী কে? কাকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন? মুখ্যমন্ত্রীরই 
একজন সহকারি মুখামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঘটনা 
ঘটানো হয়েছে! তিনি আরও বলেছেন দেশ থেকে আইন শৃঙ্খলা উবে গেছে। 
আমার ছেলেরা বক্রিমিনালকে ধরে পুলিশকে বলে যে ওদের ঢোকান, তখন পুলিশ 
তাদের ছেড়ে দেয়। সেই পুলিশই ক্রিমিনাল ধরতে যুবভারতীতে ঢুকে পড়ল। 
ক্রিমিনালের নাম খাতা ওঠে না। আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যে 
বিবৃতি দু দিন আগে দিয়েছেন, সেই বিবৃতিতে তিনি পরিস্কার বলেছেন যে, এই 
মন্ত্রী অসত্য কথা বলেছেন - কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি যুবভারতীতে, সেটা নাকচ 
করে দিয়েছেন। যদিও আমাদের হিসাবে আরও বেশি। তবে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। বাকি ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়৷ হয়েছে। ত্রীড়ামন্ত্রী বলছেন 
মাত্র একজন দম্পতি ওখানে ছিলেন। চাকরির জন্য ছিলেন। ক্রীড়ামন্ত্রী হয় কিছু 
জানেন না, নাহলে তিনি ন্যাকা সাজছেন। ওখানে কে এটা করেছেন? মুখ্যমন্ত্রী 
বিবৃতিতে জনৈক তাপসবাবু, তিনি একজন একজিকিউটিভ সেক্রেটারি, তাকে ধরা 
হয়েছে। আরও একজন এর নাম উঠেছে - জনৈকা রমলা চক্রবতী। আমি জানি 
না, রমলা চত্রব্তীকে কেন ধরা হচ্ছে না। মুখামন্ত্রী বলছেন যে পুলিশের কাজে 
তিনি সন্তুষ্ট নন। হাওড়া জেলা পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করেনি, যদিও তারাই প্রথম 
অপরাধিদের ধরেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে, যেহেতু পুলিশ তদন্তের কাজে 
সন্তষ্ট করতে পারেনি তাই সি.আই.ডিকে দিয়ে তদন্ত করানো হচ্ছে। যেন সি.আই.ডি 
রা অন্য গ্রহ থেকে এসে তদন্ত করবে, তারা যেন পুলিশ ক্যাডারের মধ্যে পড়ে 
না। সিআই.ডি'র ট্র্যাক রেকর্ড তো আমরা জানি, সে তো আমরা দেখেছি ভিখারি 
পাশোয়ানের ক্ষেত্রে, সে আমরা দেখেছি ছোট আঙারিয়াতে। সি.বিআই আসতেই 
সি.আই.ডি'র মুখোশ খুলে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত খেজুরিতে সুজাতা দাসের রিপোর্ট 
সি.আই.ডি দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি দলের মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি সমস্ত 
জনসাধারণের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা এটাকে স্বাগত জানাই। তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসির 
মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি তার দলের ব্যাপারে কি করবেন সেটা তার নিজের ব্যাপার । 
তিনি তার মন্ত্রীসভাকে ঠিক করে সাজান। এইরকম অপরাধিদের তার মন্ত্রীসভার 
একজন মন্ত্রী যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সেই মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গবাসির কোনওরকম আস্থা 
অর্জন করতে পারবেন না। সুভাষকে বর্জন করে তিনি জনগণের বিশ্বাস অর্জন 
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করার চেষ্টা করুন। এখানে যে দুটো বরাদ্দ আছে ১৮ নম্বর, ব্যয়বরাদ্দ সেখানে ৪ 
কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। হোম' ডিপার্টমেন্টে যেটা বেতন খাতে সেখানে দু বছর 
আগে ৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ছিল .সেটাকে করা হয়েছে ৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা 
তিন কোটির কাছাকাছি কমে যাচ্ছে। বেতন কি করে কমে যায়। অন্যান্য ভাতা 
ঠিক আছে। বেতন কি করে কমে যাবে? যেখানে আরেকটা নতুন সচিব এর পদ 
সৃষ্টি করা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তর, ভূমিরাজস্ব দপ্তর সব হিসাব দেওয়া আছে তাতে কিন্তু 
বেতন বেড়েছে। আর বেতন 'তো বাড়বেই। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ছে, ইনক্রিমেন্ট 
বাড়ছে, বেতনের স্কেল বাড়ছে বেতন কি করে ৩ কোটি টাকা কমে গেল। অর্থমন্ত্রীর 
এই সমস্ত জাদু বুঝতে পারা যায় না। এটা মুখ্যমন্ত্রী বলবেন। আরেকটা সবচেয়ে 
বড় সেটা হচ্ছে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসনের জন্য অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে 
কলকাতা তথ্যকেন্্র খোলা হয়েছে কিন্তু দেখা গেল সেই তথ্যকেন্দ্রে হাজার হাজার 
অভিযোগ জমা পড়ছে কিন্তু সেই সমস্ত অভিযোগ এর কোনও সুরাহা হচ্ছে না। 
অতএব সেই কেন্দ্র তুলে দেওয়া হল। তুলে দিয়ে সেটাকে রাইটার্স বিল্ডিংস নিয়ে 
আসা হল। সেখানেও সেই একই অবস্থা। হাজার হাজার অভিযোগ জমা পড়ছে 
কিন্তু সমাধানের কোনও জবাব নেই। একই গয়ংগচ্ছ নীতি। নতুন করে আর 
এইসব বলে লাভ নেই। যদিও কর্মচারিদের দায়বদ্ধতার কথা বার বার বলা হয়। 
সত্যিই যে কর্মচারিরা দায়বদ্ধ হয়েছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আরও বলেছেন 
হাজিরার বিযয়ে। এটা একটা দেখার 'ঘটনা। আমি গতকালের একটা পত্রিকা থেকে 
বলছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় পত্রিকা । এখানে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫টা ব্লকের 
চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলার সভাধিপতিকে নিয়ে 
যাচ্ছে হাজিরা পরিদর্শন করার জন্য। মুর্শিদাবাদ জেলার €টা ব্লকে গিয়ে তার মধ্যে 
ডোমকল, রাণিনগর (১), (২) সুতী এখানে গিয়ে দেখেন যে বি.ডি.ও আসেনি। 
একটা জায়গাতেও ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ কর্মচারী সময়মতো অফিসে আসেন না। 
মানুষ আসছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আপনারা কর্মসংস্কৃতি উন্নত করবেন, আমরা 
সবাই দেখছি অনেক রকম সার্কুলার করা হচ্ছে। কিন্তু আলটিমেটলি এতে কিছুই 
হচ্ছে না। এটা এই জেলার রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছি। এই রিপোর্ট দেখলে বোঝা 
যাবে যে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যাপক ব্যবহার করতে গিয়ে 'ব্যাপক' বানানটাই 
ভুল করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট বন্তৃতায়। বাংলা ভাষার ব্যাপক. প্রচার করতে 
গিয়ে 'ব্যাপক' বানানটা. ভুল করেছেন এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় আমরা 
আছি। এ ব্যাপারে আমরা আগামী ২৫ বছরেও এগোতে পারব না। যে পলিটিক্যাল 
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উইল থাকলে এটা করা যায় সেই পলিটিকাল উইল আমাদের নেই। এখানে জেলা 
ভাগের কথা বলা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলা ভাগের কথা বলা হয়েছিল ১২৯ বছর 
আগে ১৮৭২ সালে প্রথম প্রস্তাব হয়েছিল তখন এটাকে ৩ ভাগের কথা বলা 
হয়েছিল। তার পরে আবার ২৫ বছর আগে সেই ৩ ভাগের কথা বলা হয়েছিল। 
এখন আমার মনে হয় এটাকে ৪ ভাগ করা উচিত। আমাদের অন্যান্য রাজ্য থেকে 
শিখবার আছে, বিশেষ করে বাংলাদেশৈর কাছ থেকে শিখবার আছে। আমরা দেখছি 
নানা ব্যাপারে সরকারি কর্মচারিরা প্রশ্রয় পায়। কিছুদিন আগে আলিপুর সদরের 
এস.ডি.ও. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তিনি একটা 
অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়েন। হাসপাতালের মধ্যেই একজন এস.ডি.ও. একজন 
মহিলা ম্যাজিক্ট্রেটের সাথে অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়লেন। কিভাবে এই অশালীন 
কাজে জড়িয়ে পড়লেন সেটা দেখা দরকার। তাদের দু-জনকে বদলী করাই শেষ 
কথা নয়, তাদের বিরুদ্ধে কি শািমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একজন এস.ডি.ও. 
একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন এর পিছনে কি ধরনের প্রশ্রয় 
আছে। সেটা দেখা দরকার। এই কথা বলে বাজেটের বিরোধিতা করে এবং 
কাটমোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ২০০১-০২ সালের ১৮ এবং 
১৯ নং বায় বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আমি দু-চারটি কথা বলতে চাই। 
বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আমাদের উপর একটা বিরাট দায়িত্ব 
দিয়েছেন এবং তারা আশা করছেন পশ্চিমবঙ্গের. উন্নয়ন হবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সব 
সমস্যা আছে সেইসব সমস্যার সমাধান যতটা সম্ভব বামফ্রন্ট সরকার সামগ্রিক 
ভাবে চেষ্টা করবে। এই রামকফ্রন্ট সরকার তার নানা পরিকল্পনা নিয়ে পশ্চিমবাংলার 
উন্নয়নের জন্য এবং কাজের গতি ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাজের গতি যদি সরকারের প্রশাসনে যে আধিকারিক 
এবং কর্মচারিরা আছেন তাদের সেই মানসিকতা যেন থাকে এবং পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত করার জন্য তারা যেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন তাহলেই সরকারের যে 
সদিচ্ছা সেটা পূর্ণ হতে পারে। কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে 
তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ বছু 
সুনামের মধ্যে দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে আশাকরি আগামী দিনে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। প্রথমেই বলতে চাই 
প্রত্যেকটা সরকারি অফিস এমনকি রাইটার্স বিল্ডিংয়েও অফিসের যে পরিবেশ যেন 
মেছোহাটা হচ্ছে। | | 
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গোটা টেবিল জুড়ে কেবল লোক, বসার জায়গা নেই, আলো নেই, বাতাস 
নেই। এই অবস্থায় কর্মচারিদের কাজ করতে বলা হচ্ছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, 
মানসিকতা । একটা সুষ্ঠ মানসিকতার কর্মচারী, অফিসারদের থাকা উচিত। সেই 
দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। কারণ 
আলো নেই, বাতাস নেই, বসার জায়গা নেই - এই যদি অবস্থা হয় তাহলে 
কর্মচারীরা. কোনওভাবেই. সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবেন না তা সে যতই আমরা 
কর্মসংস্কৃতির কথা বলি। যেখানে একটা দপ্তরের একটাই ঘর, ১০ জনের জায়গায় 
৩০ জনকে বসতে .হচ্ছে, এইভাবে কাজ হতে পারেনা। এটা চিন্তা করা উচিত। 


আসার একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু সব কর্মচারী সেই সময়কে মেন্টেইন 
করতে পারবেন না। কেন? বাধা হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা। পরিবহন ব্যবস্থা এমন 
একটা জায়গায় দাড়িয়ে আছে যে একই সময় সমস্ত কর্মচারিদের, সে বর্ধমান থেকে 
হোক, হুগলি থেকে হোক আর ২৪ পরগনা থেকেই হোক - সবাই এক সময়ে 
কোলকাতা শহরে চলে আসতে পারেনা। ট্রেনে, বাসে বাদুড় ঝোলা ঝুলে যে অবস্থায় 
তাদেল ফিসে পৌঁছতে হয় তাতে তার পরে আর তাদের কাজ করার মানসিকতা 
এ শা। কাজেই পরিবহন ব্যবস্থার দিকে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে নজর দেওয়া 
দরকার। অফিসের সময়কে দুভাগে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। কোনও কোনও 
অফিস ১০টা এবং কোনও কোনও অফিস ১১টায় শুরু করা যেতে পারে। তাহলে 
পরিবহনের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিবেশ 
তৈরির সম্ভাবনা থাকবে। আমি আশা করি আপনি সেই বিষযে চিন্তা-ভাবনা করবেন। 
আমাদের সরকারি দপ্তরের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা অভিযোগ হচ্ছে হয়রানি। 
সরকারি অফিসে কাজে গেলে হয়রানির শেষ থাকে না। বিভিন্ন জেলায় আমরা 
হয়রান করেন। এটা যেন না হয়। সাধারণ মানুষের সাথে যেন একটু ভালো 
ব্যবহার করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে কাজ করা হয়। এদিকে আমি 
বিশেষভাবে নজর দিতে বলব। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় অফিসারদের, ডি.এম., 
এস.ডি.ও.-দের পাওয়া যায়না। আমার দেশঙ্গা কেন্দ্রের বি.ডি.ও. কোনও সময় থাকেনা, 
তাকে কোনও সময় পাওয়া যায় না। দু-তিনদিনও অনেক সময় পাওয়া যায় না। 


01১০0১১101৭ &৭0 ৬0170 0 10521401708 08&বাও 581 


এইরকম অবস্থা চলতে থাকে। যারা আধিকারিক তাদের জন্য বিধায়কদের বরাদ্দ 
করা টাকায় যে কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বা এম.পি.-দের যে কাজগুলো 
আছে, সেইরকম বহু কাজ পড়ে আছে, হচ্ছে না। আধিকারিকদের যেভাবে নজর 
দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া দরকার, কাজটা তুলে নেওয়া দরকার, নানা কারণে এবং 
আইনের অন্যান্য ব্যাপারে এই ফাইলগুলো পড়ে আছে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত 
বিধায়কদেরও ঘুরতে হয়। এস.ডি.ও, ডেভেলপমেন্ট দপ্তর, এখানে, ওখানে। এব্যাপারে 
নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনেকরি। 


পাশাপাশি প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠভাবে করার জন।. বাংলা ভাষা মেন্টেইন করার 
জন্য যে চেষ্টা চলছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে নেপালি ও 
গোর্খালি ভাষাও চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আমাদের এই বাংলায় অনেক উর্দু ভাযাভাযি 
মানুষ আছেন। স্বাভাবিকভাবে এই উর্দু ভাষাভাবীর মানুষ যাঁরা আছেন তাদের জনা 
এই ভাষায় একটা সরকারি কাজ প্রয়োজন। এই উর্দু ভাষার যাতে প্রসারণ হয় সেই 
চেষ্টা নিশ্যয়ই আপনি করবেন। এছাড়া বহু সরকারি অফিস আছে সেই অফিসগুলো 
ভাড়া বাড়িতে আছে, ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে। এই অফিসগুলোতে যেসব দপ্তর 
আছে সেইসব দপ্তরের জন্য নতুন নতুন অফিস বাড়ি করা যায় কিনা সে সম্পর্কে 
নিশ্য়ই চিস্তা করবেন। এই দাবিকে সমর্থন করতে গিয়ে একটা কথা বলি যে, 
জনসাধারণের যে অভিযোগ সেই অভিযোগের কিন্তু সময় মতো কোনও উত্তর 
তারা পান না, তার কি প্রতিকার হচ্ছে সেটা তারা জানতে পারেন না। সেজন্য 
অনুরোধ করব সেই বিষয়টা যাতে দেখা হয় সেদিকে নজর দেবেন। বিরোধী বন্ধুদের 
বলব, বাংলাকে নতুন করে গড়ার জন্য যে কর্মযজ্ঞ তাতে তারা সহযোগিতা করবেন 
এই আশা আমি করি। এই কথা বলে এই ব্যয়বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কল্যাণ ব্যানাজী ঃ স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় হাউসে নেই, ওনাকে 
হাউসে আসতে বলুন। স্যার, ১৮ এবং ১৯ নম্বর দাবির অধীন এই বাজেটে 
কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচর্য 
মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা ধরছি 
এবং আমাদের দলের থেকে যে কাট-মোশানগুলো নিয়ে আসা হয়েছে সেই কাট- 
মোশানগুলোকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মেজর হেড 
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২,০৫২-_জেনারেল সার্ভিসে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। 
মেজর হেড ২,০৫৩- ডিস্ট্রিক্ট আআডমিনিস্ট্রেশন ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা 
বাড়ানো হয়েছে। টোটাল বাড়ানো হয়েছে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাফা। নতুন 
কোনও স্কিম নেই, নতুন কোনও প্রজেক্ট নেই, যারজন্য এই ৬ কোটি. ৩ লক্ষ ৫ 
হাজার টাকা বরাদ্দ করা যায়। স্যার, নন-প্ল্যান আকাউন্টে এতগুলো টাকা বরাদ 
করলেন 'উইদাউট এনি স্কিম, উইদাউট এনি প্রোজেক্ট। আমি এর সম্পূর্ণভাবে 
বিরোধিতা করছি। স্যার, আমি বাজেটের ক্লুজ-৮ এ আসছি। ক্লজ-৮ এ মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, “২০-5000001116 00111015000) 00115 15 00115100190 (0 
0৪ 01) 171)001( 95090 101 01501110 00111110171 1001601 107 (10 [১00- 
॥ ১৯৮২ সালে অশোক মিত্র কমিটি করলেন। ১৯৮৩ সালে অশোক মিত্র 
কমিটির রিপোর্ট সাবমিট করলেন। কিন্তু ১৮ বছর হয়ে গেল সেই রিপোর্ট 
ইমপ্লিমেনটেশন হল না। অশোক মিত্র কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে 
এবং এফেকটিভ করতে হর তাহলে জেলাগুলোকে ডাবল সংখ্যায় দেওয়া উচিত। 
সেই কমিটিতে ছিলেন অশোক মিত্র, সোমনাথ চ্যাটার্জি, রীন সেনগুপ্ত। তীরা 
বলেছিলেন যেসব জায়গায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক আছে সেইসব জায়গাণ্ডলোকৈ 
নিয়ে একটা করে জেলা করতে হবে। কিন্তু ১৮ বছর হয়ে গেল, আভ পর্যন্ত 
অশোক মিত্র কমিটির রেকমেন্ডেশনকে ইমপ্লিমেনটেশন কর! হল না। বর্ধমান জেলায় 
৭০ লক্ষ লোক বাস করেন, আসানসোল সাব-ডিভিশনে ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার 
লোক বাস করেন, দুর্গাপুর সাব-ডিভিসনে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বাস করেন। 
অশোক মিত্র কমিটির রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী এই একেকটা সাব-ডিভিসনকে নিয়ে 
জেলা শহরে পরিণত করা হচ্ছে না। আসানসোল সাব-ডিভিসন থেকে প্রতি বছর 
১৪০০ কোটি টাকার রেভিনিউ পাচ্ছেন। বর্ধমান জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে মাত্র 
১০০ (কোটি টাকার রেভিনিউ পাচ্ছেন। তথাপি বর্ধমান জেলা থেকে ভাগ করে 
আসানসোল মহকুমাকে আলাদা জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হচ্ছে না। (েন-হচ্ছে 
না? কারণ নিরুপম সেন আর নিশীথ অধিকারির মুখের হাসি যাতে দূর. হয়ে না 
ঘায়। আডমিনিস্ট্রেটিত এফিকেসির কথা শুধু মুখেই বলা হচ্ছে। আনওমিনিস্ট্রেটিভ 
ইউনিট যত বড় হবে এফ্রিকেসি ততই কমে যাবে! যে সমপ্ত, ভ্যাডমিশিষ্ট্রেটিও 
ইউনিট আছে সে সমন, আ্যাডমিনিষ্ট্েটিভ ইউনিটের ওপর যাতে বেণি স্ট্রেস না 
পড়ে পেটা. দেখ! দরধার। আডমিশিষ্টরেটিভ ইউনিটের হেডে যারা আছেন ভার! 
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যাতে মানুষকে সার্ভিস দিতে পানে তার জন্য আযডমিনিক্ট্রেটিভ ইউনিট বাড়াতে 
হবে, জেলা বাড়াতে হবে, সাব-ডিভিসন বাড়াতে হবে, ব্লক বাড়াতে হবে। তা যদি 
না হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় কিছুতেই আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম হতে পারে না। 
আজকে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
পাওয়ার বিকেন্দ্রীকরণের দরকার আছে। তাহলে আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে কেন 
বিকেন্দ্রীকরণ করবেন না? সমস্ত ক্ষমতা এক জায়গায় কুক্ষিগত করে রেখে নিজেরা 
ক্ষমতা ভোগ করবেন, বিকেন্দ্রীকরণ করবেননা কেন? জেলা বাড়াবেন না কেন, 
সাব-ডিভিসন বাড়াবেন না কেন? তাহলে কি করে আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এফিকেসি 
আসবে? 


এরপর আমরা দেখছি পুলিশ কমিশন রিপোর্ট সাবমিট করেছে মার্চ বা এপ্রিল 
মাসে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে আসানসোলের মতো জায়গায় একজন পুলিশ 
কমিশনার পোস্টিং করতে হবে। কারণ আসানসোল সাব-ডিভিসনে লোকসংখ্যা বেশি, 
জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং সমস্যাও বাড়ছে। পুলিশ কমিশনের রিপোর্টকে কার্যকর 
করার কোনও উদ্যোগ আমরা লক্ষ করছি না। 


অশোক মিত্র কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান ডিস্টিক্ট ভাগ করার ক্ষেত্রে 
বিগত ১৮ বছর ধরে কোনও কিছুই করা হয় নি। 


এরপর ক্লজ ৯-তে ভিজিলে্স কমিশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ট্রাপপারেগি আনতে 
হবে, কোরাপশন ইরোড করতে হবে পশ্চিমবাংলা থেকে। আমি এই বক্তবাকে 
ওয়েলকাম করছি। কিন্তু কিভাবে করবেন? একজন ভিজিলে্দ কমিশনার আআপয়েন্ট 
করছেন আ্যডমিনিষ্টরেটিভ অর্ডারে এবং তাকে নিজেদের ক্লাচের নাধো রাখছেন। 
ভিজিলেন্স কমিশনকে ইন্ডিপেনডেন্ট ক্যারেক্টর, স্টাটিউটরি রাইট. স্ট্যাটিউটনি স্টাটাস 
দিচ্ছেন না। আপনারা যদি ভিজিলেন্দ কমিশনকে স্ট্যাটিউটপি স্ট্যাটাস এ দেন, 
ইন্ডিপেনডেন্ট ক্যারেক্টুর না দেন, আপনাদের চিফ সেক্রেটারির ব্লাচের মপ্যে রাখাতে 
চান তাহলে পশ্চিমবাংলা এমনই একটা জায়গা সেখান থেকে কোর।পশন হারেড 
হতে পারেনা। কোনওদিনই পশ্চিমবাংলায় কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসতে পারেনা। 


ভিজিলেঙ্গ কমিশনার কাকে করলেন, আর, এন, কালীয়া, হায়ার জুডিসিয়াল 
সার্ভিসের একজন অফিসার। হাই কোর্টের জজ করার জন্য তার নাম স্টেট গভর্নমেন্ট 
গভর্নমেন্টের কাছে। কিন্তু আর, এল, কালীয়া হাইকোর্টের জজ হতে পারেননি । 
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দুর্ভাগ্য তার। তিনি ভিজিলেন্স কমিশনার হয়ে একটার পর একটা কেস ধরে ধরে 
ডিপার্টমেন্টের সেব্রেটারিদের বার বার ডকুমেন্টস, এভিডেন্স নিয়ে আসতে বললেন। 
বুদ্ধদেব-বাবুর চিফ সেক্রেটারি তাকে চেম্বারে ডেকে ধমক দিলেন। এরপরেও 
ভিজিলেন্স কমিশন কোনও দায়িত্ব নেবে? না, নিতে পারেনা। 


ভিজিলে্স কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসের ৬৫ জন অফিসারের 
বিরুদ্ধে রিপোর্ট সাবমিট করেছে ইনভেস্টিগেশন করে। সেই ৬৫ জন অফিসারকে 
মেজর পেনাল প্রোসিডিং ইনিসিয়েট করতে বলেছে। আজ পর্যস্ত একটা কেসেও 
স্টেট গভর্নমেন্ট মেজর পেনাল প্রোসিডিং ইনিসিয়েট করলো না। পি.এস. ইংটি, 
হবাব পরে পি, এ, ইংটির দুটো কেসে ভিজিলেন্স কমিশন মেজর পেনাল প্রোসিডিং 
ইনিসিয়েট করতে বললো। কিন্তু তা করা হল না। পি, এস, ইংটি 'বেনফেড'-এর 
সঙ্গে যুক্ত ছিল, কোটি কোটি টাকা তছ্-নছ করেছিল। তার বিরুদ্ধে ভিজিলে্গ 
কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিল তা কার্যকর করা হলনা। অথচ এখানে লেখা হয়েছে, 
0010901110010191 820101015 29115 199 01001015 00011)91 ৮/110]া। [111709016 
00595 00410 0০ 95(9101151100. 11 2001(101, 11 65 08595. (16 (01111015- 
5101] 19001110100 [00017101৬৩ 179950105, ১81৫ (90. ভিজিলেলস কমিশন 
রেকমেন্ড করেছে, কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট কি করেছে? স্টেট গভর্নমেন্ট সেই 
রেকমেন্ডেশনের ভিজ্জিতে আজ পর্যন্ত কোনও মেজর পেনাল প্রোসিডিং ইনিসিয়েট 
কি করেছে? ভিজিলেন্স কমিশন যেখানে যেখানে টাকা ডিফালকেশন হয়েছে বলেছে 
সেখানে সেখানে স্টেট গভর্নমেন্ট কি সেসবের এগেনস্টে ক্রিমিনাল কেস ইনিসিয়েট 
করেছে? কিছু করে নি। এই প্রশাসনের ওপরে মাননীয় মুখামন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
দিলেই সব হয়ে যাবে। না তা হতে পারেনা। আপনি ভিজিলেন্স কমিশনকে 
ইনডিপেনডেন্ট করুন। আজকে স্যার, ওয়ার্ক কালচারের উন্নতি করতে হবে বলেছেন। 
আযাকাউন্টিবিলিটির সিসটেম নেই। কোনও অফিসারের আ্যাকাউন্টিবিলিটি নেই। কিছু 
বড় বড় অফিসারের হাতে কনফিডেনসিয়াল কারেক্টার রোল রয়েছে। আপনি দেখুন, 
সি.সি.আর. যেভাবে লেখা হয় সেটা সাবজেকটিভ বেসিস, নট অবজেকটিভ বেসিস। 
যারা. অফিসারের বাড়িতে বাজার করে দেয় কিংবা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে 
পৌঁছে দেয় তাদেরই সি.সিআর. ভাল করে লেখা হয়। এর অবজেকটিভ আযসেসমেন্ট 
যতদিন না হবে, যতদিন সি.সি.আরে. মন নিয়ে আসা হবে ততদিন আ্যাকাউন্টিবিলিটির 


[0150175510৭ /বা9 ৬০011৭9 0৭1012112৭0 1508 0৮৩ 585 


প্রশ্ন আসবে না। আযাকাউন্টিবিলিটি.কি করে আসবে? প্রত্যেকটি জায়গায় সি.সি.আর, 
অবজেকটিভ বেসিসে করতে হবে। আপনি পশ্চিমবাংলায় কর্ম সংস্কৃতি, ফিরিয়ে 
নিয়ে আসবেন বলেছেন। সরকারি কর্মচারিদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে মেরিট কাম 
সিনিওরিটিতে মেরিট ধরা হচ্ছে না। মেরিট-কাম-সিনিওরিটিতে মেরিটের 
ইমপ্লিমেনটেশন যতদিন না হবে পাবলিক আ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এফিকেসি বাড়তে পারে 
না। ১০110111/ 00111006110 9016 011061101) (01 610170176 00101101101. 
যারা শুধু সিনিওরিটির ভিত্তিতে রয়েছে, কাজ করছে না, কোনও এফিকেসি নেই 
তারা প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা অফিসার পেয়ে যাচ্ছে সিনিওরিটির 
ভিত্তিতে। এইভাবে শুধু যদি প্রমোশন দেন তাহলে একটা স্টেজ পরে সরকারি 
কর্মচারিদের মধ্যে আগামীদিনে কাজ করার মানসিকতা আসতে পারে না। প্রমোশনের 
ক্ষেত্রে যদি মেরিটটাকে সোল ক্রাইটেরিয়া না করা যায় তাহলে কিছুতেই প্রমোশন 
দেওয়া উচিত নয়। এইরকমভাবে যদি প্রমোশন পায় তাহলে তারা তাদের কর্ম- 
ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব: 
আগামীদিনে আপনি মেরিট-কাম-সিনিওরিটি ইনট্রোডিউস করুন। সি.পি.আর. 
মেইনটেনাল্স প্রতিটি স্টেজে সেটা ইনট্রোডিউস করুন। তবেই ওয়ার্ক কালচার ফিরে 
আসবে। যেভাবে করছেন সেইভাবে ওয়ার্ক কালচার ফিরে আসতে পারে না। 
আডমিনিস্ট্রেশনের এফিকেসি বাড়াতে গেলে ক্লজ ৭তে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে, 
সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ইমপর্টা্স দেওয়া হবে। খুব ভাল কথা। নেপালি 
ভাষাকে ইমপর্টালস দেওয়া হবে। খুব ভাল কথা। কিন্ত আজকে পশ্চিমবাংলায় ২৩। 
২৪ পারসেন্ট মানুষ মাইনোরিটি, মহামেডান। আজকে উর্দু ভাষা একটা মেজর 
সেকশন অব পিপিলের ভাযা। আজকে বাংলা ভায৷ সরকারি ভাষা, নেপালি ভাষা 
সরকারি ভাযা, কিন্তু উদ্দু ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন না কেন? 
একটা মেজর অংশকে এতে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। আজকে উর্দু ভাষাকে সরকারি 
কাজে লাগাতে পারছেন না। যেমনি খ!ংলা! চাযাকে, যেমনি নেপালি ভাষাকে কাজে 
লাগাচ্ছেন তেমনি উর্দু ভাষাকে সরকারি কাজের মধ্যে না আনেন তাহলে মাইনোরিটি 
পিপলদের মধ্যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের ক্ষেত্রে পাবলিক 
গ্রিভাঙ্স মিট করতে হয়, পাবলিক গ্রিভান্দ মিট করা হচ্ছে 11162101 [001 ০01 
00110 20171715000101 ১৪1২৫ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় কোনও কর্ম সংস্কৃতি 
ফিরে আসেনি, কোনওরকম উন্নতি হয়নি, খালি ক্যাডার-বাজী করছেন। তাই মাননীয় 
ুখ্যম্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলা ঘায়, আছেন, খস্ছেন, হাসছেন, নাচছেন। “খাচ্ছেন দাচ্ছেন 
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কৌচা নাড়াচ্ছেন, কমরেডদের নিয়ে তাধিন-তাধিন নাচছেন”। এই নিয়ে পশ্চিমবাংলায় 
চারার রা রাস রিররানীরা 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নির্মল দীস $ মাননীয়. উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক 
স্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ১৮ এরং ১৯ নম্বর দাবির অধীন যে ব্যয়- 
মঞ্জুরির আবেদন করেছেন আমি তা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি। আমি অনেকক্ষণ 
ধরে বিরোধী দলের বক্তৃতা শুনছিলাম। কথা হচ্ছে আইনের শাসন। উনি যে 
ব্যবস্থার মধ্যে আছে সেটাই বলা হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থা। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজ্য 
সরকার কিভাবে সরকার পরিচালনা করবেন জনগণের কল্যাণে স্| এখানে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন জনগণের কাছে। আমি বিরোধী দলের 
নেতা এবং তার সহযোগী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে পদ্ধতি গ্রহণ করে 
ডিবেটে অংশ নিলেন এটাই স্বাগত হওয়ার কথা। কিন্তু আপনি কি জানেন, গত 
কয়েকদিন ধরে যে কাজ করেছেন - আজকে এই যে কর্ম সংস্কৃতির কথা বলা 
হচ্ছে যেটা বার বার উল্লেখ করছেন - তার দ্বারা কর্ম সংস্কৃতিকে আপনারা কি 
অক্ষুন্ন রেখেছেন, ব্যাহত করছেন না? এটাই ১ নম্বর প্রশ্ন। ২ নম্বর হচ্ছে, আপনারা 
কি জানেন, এই যে আমরা যারা বক্তৃতা দিচ্ছি - আপনারা তো দীর্ঘক্ষণ ধরে 
বন্তৃতা দিলেন এবং তারজনা রাজাসরকার টাকা-পয়সা খরচা করছে, আপনাদের, 
আমাদের টাকা দিচ্ছে - সেই টাকার অপব্যবহারের কোনও কথা, তার কোনও 
যৌক্তিকতার কথা কোনওরকম বিরোধী দলের বন্ধুদের নেই। 


আজকে এখানে বিরোধা দলের তরুন বন্ধুরা যেসব বক্তৃতা দিলেন তা শুনে 
ভাল লাগলো। এটাই তো সঠিক পদ্ধতি-আলোচনা করুন, সমালোচনা করুন, 
প্রস্তাব গ্রহণ করুন। এইভাবে আলোচনা করলে সেটাই তো সংসদীয় পদ্ধতি মেনে 
আলোচনা করা হয়। কিন্তু এইভাবে 'উল্টে দিন, পাল্টে দিন” বললে তা তো জনগন 
কখনও গ্রহণ করবেন না। রাজ্যের নির্বাচক মন্ডলি তাই সঠিকভাবে আপনাদের এই 
'উল্টে দিন, পাল্টে দিন" শ্লোগানকে বর্জন করেছেন। আপনাদের বর্জন করে তারা 
৬ষ্ঠ বারের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যে বাস্তব 
ঘটনা, এই বাস্তবতাকে তো আপনাদের মানতে হবে। এই বাস্তবতাকে মেনেই 
আপনাদের বিধানসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে, ভূমিকা নিতে হবে 
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বিরোধী দলের ভূমিকা যা হওয়া উচিত সেই ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। 
স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে 
প্রশাসনের এবং তাতে আপনাদের প্রস্তাবগুচ্ছ দিতে হবে। এই তো পদ্ধতি। কিন্তু 
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনারা যা করলেন তা সংসদীয় গণতন্ত্র মূলে কুঠারাঘাত 
করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আপনারা বলেন, আপনারা গান্বীবাদী দল, 
আপনারা বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে। মুখে 
আপনারা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করার কথা বললেও কাজে 
এখানে কি করলেন তা মানুষ দেখেছেন এবং তা দেখে মানুষের ঘোধদয় হয়েছে 
যে তারা কাদের এখানে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছেন। স্যার, আপনি জানেন, 
আমাদের সরকার ঘোষণা করেছেন যে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেবেন, নিরপেক্ষ, 
সংবেদনশীল প্রশাসন উপহার দেবেন এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এমন 
প্রশাসন উপহার দেবেন। সেটা দিতে গেলে যে মানসিকতার প্রয়োজন সেই মানসিকতা 
হচ্ছে__-একজন বন্ধু এখানে বললেন যে বাজেটের শতকরা ৮০/৯০ ভাগ টাকা 
কর্মচারীদের বেতনের জনা বায় করতে হয়, তার ফলে উন্নয়নের জন্য বেণি টাকা 
খরচ করা যায় না। এক্ষেত্রে আমি বলব, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্পর্ক নিয়ে 
গঠিত যে সারকারিয়া কমিশন সেখানে তারা যে প্রতিবেদন দিয়েছেন আমি বিরোধী 
দলের বন্ধৃকে বলব, সেটা একটু পড়বেন। দেখবেন কিভাবে রাজাগুলি বঞ্চিত 
হচ্ছে। কেন্দ্র এখান থেকে এক টাকা নিয়ে গেলে তার মাত্র ৩৩ পয়সা রাজ্যকে 
দেয়, বাকিটা নিজেরা রাখে। কাজেই আমাদের আরও অর্থ চাই, ক্ষমতা চাই সেটা 
বলা দরকার কিন্তু বিরোধীপক্ষের বন্ধরা সে কথা বললেন ন।। ওরা আইনের 
শাসনের কথা বলেছেন। ওদের নেতা মানুদা - সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এখানে মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেশ। তিনি এখানে কি রকম আইনের শাসন প্রবর্তন করেছিলেন তা আমরা 
সকলেই জানি। আমি তাই বিরোধীপক্ষকে বলব, কোনও অভিযোগে কেউ গ্রেপ্তার 
হতে পারেন এবং তা হলে সেখানে বিচারের সমস্ত প্রপ্রিয়া শৈিষ করার পর 
প্রমানিত হবে যে সে দোষী, না নির্দোষ। আগে থেকেই কারাকে আশ্রয়দাতা, দোষী 
- এসব কথা বলা যায়না। সেখানে তদপ্তের প্রক্রিয়া শেষ করার পর বলতে পারেন 
কেউ দোষী কি দোষী নয়। সেখানে তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে চাপ দেবেন কিছু করার 
জন্য। এটাই তো সংসদীয় ব্যবস্থা, এটা তো সকলকে মানতে হবে। কিন্তু বিরোধীপক্ষ 
সেটা মানছেন না। স্যার. এই বিধানসভায় আমি অনেকদিন ধরেই আছি কিন্তু 
কোনওদিন দেখান এই বিরোধীপক্ষ গত কয়েকদিন আগে যা করলেন সেইরকম 
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দৃশ্য। হল্লা করেছেন, বেরিয়ে গিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু কর্মচারীরা আক্রান্ত হয়েছেন, 
তাদের হাত থেকে কাগজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে এ জিনিস 
আগে কখনও এখানে হয়নি। এমন বিধায়কও এর আগে বাংলার মানুষরা দেখেন 
নি। আমরা জানি, এ কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন বলে কিছু ছিল 
না। তখন নকশাল দমনের নামে শত শত নিরীহ ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে, 
বামপন্থীদের খুন করা হয়েছে, ঘরছাড়া করা হয়েছে। ওরা নির্বাচনের আগে শ্লোগান 
দিলেন যে উল্টে দিন, পাল্টে দিন, কিন্তু জনগন ওদের কথা শোনেন নি। আমি 
চলুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বামফ্রন্টের বিকল্প হচ্ছে উন্নততর বামফ্রন্ট। এই 
উন্নততর বামক্রন্টের শ্লোগানকে আপনারা এ উল্টে দিন, পাল্টে দিন এই শ্লোগান 
দিয়ে স্তব্ধ করতে পারেন নি। শুধু বাঁশি না বাজিয়ে গঠনমূলক প্রস্তাব দিন যে 
রাজ্যসরকারের কি কি করা দরকার। বাঁশি বাজিয়ে কিছু হবে না, উল্টেপাল্টে 
দেবার কথা বলে কিছু হবে না। তাতে পত্রিকায় ছবি আসে, টিভিতে ভাল ভাল 
ছবি আসে, কিন্তু তাতে রাজ্যবাসীর কোনও কল্যাণ হয় না। তাদের কল্যাণের জন্য 
যদি কোনও চিস্তা করে থাকেন, দায়বদ্ধতা থেকে যদি জনগণের জন্য কাজ করতে 
চান, সেখানে সমালোচনা করুন, প্রস্তাব দিন, গঠনমূলক সমালোচনা করুন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই ব্যবস্থা চালাবার জন্য জনগণের কাছে আমাদের যে দায়বদ্ধতা 
যে শ্লোগান সেটা কিছুদিনের মধ্যে উড়ে যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
চাইছি - স্বাধীনতার পর ২৪ পরগনা ভাগ হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুর ভাগ হয়েছে, 
কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর, সেটা ভাগ হয়নি - মেদিনীপুর 
জেলা ভাগ করুন। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করর বর্ধমান জেলা ভাগ 
হোক, জলপাইগুড়ি জেলাও ভাগ হোক। কারণ আমরা দেখোঁছি উত্তরবঙ্গে কিভাবে 
বিরোধীদলের বন্ধুরা ওদের মদত দিয়েছেন, কিভাবে ওদের প্রাীদের সমর্থনে কাজ 
করেছেন। সেখানে দীড়িয়ে আমি বলছি, আজকে আলিপুরদুয়ারকে জেলা করা হোক। 
মালদায় াচোল মহকুমা করা হয়েছে। আরও মহকুমা জলপাইগুড়ি জেলায় করা 
হোক। সেখানকার জনগণের তাতে কাজের সুরাহা হবে এবং সেই সুরাহা যাতে 
সময়ে হয় তারজন্য সেটা দ্রুত করতে হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেম্টের অফিসারদের 
পদ দেখিয়ে এখানে একজন বলেছেন, রাজ্যে মাথাভারি প্রশাসন, তারজন্য ২ পারসেন্ট 
পদ নাকি কমাতে হবে। কিন্তু সেটা কমানো যাবে না, কারণ কর্মপ্রার্থির সংখ্যা যা 
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তাঁতে আরও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। পুলিশকে আরও সংবেদনশীল করতে 
হবে এবং পুলিশ দিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সময়ের মতো রাজত্ব সৃষ্টি করা যাবে 
না। এখানে এমন সদস্য আছেন ঘারা প্রতিনিধি হয়ে এসে এখানে বড় বড় কথা 
বলেন। তারজন্য' আমি আবেদন করব, এই ব্যবস্থার মধ্যেও জনকল্যাণের যে সুযোগ 
আছে তাতে তাদের রিলিফ দেওয়া যায়। আমি জানি, সামাজিক পরিবর্তনের জায়গা 
এটা নয়, তবে কিছু রিলিফ দেওয়া যায় মানুষকে। সেটা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
দেবার সুযোগও সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টির কাজে দরকার কিছু নীতি নির্ধারণ। 
রাজ্যজুড়ে কর্মচারীরা ছড়িয়ে রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ অপকর্ম করলে নিশ্চয়ই 
তারা সমালোচিত হবেন। ভাল কাজ করলে কিন্তু সরকার বন্দিত হবেন, নিন্দিত 
হবেন না। ওদের নিন্দা আমাদের সরকারের গায়েও লাগবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, ওদের বোধোদয় হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি মনেকরি, সময় এসেছে, 
কারণ বাংলার মানুষ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেই নির্দেশ হল, সহযোগিতা 
করুন, উল্টে-পাল্টে দেবেন না। অবশ্য উল্টেপাল্টে দেবার সুযোগও নেই। আমি 
আবার ব্যয়-বরাদ্দের ষে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে শেষ করছি। 
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রী মহ্বুবুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৮, ১৯ এবং ৫২ নং দাবীর 
সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এনেছেন তাকে আমি 
সমর্থন করতে পারছি না। আমি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কাটমোশন আনা 
হয়েছে তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণের চার নং পাতায় বলা হয়েছে 
- আর একবার আমাদের পক্ষে আবার রায় দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আমরা 
কর্মসংস্কৃতি আনতে চাই, গতিশীল প্রশাসন আনতে চাই। একটা কথা শুনে রাখুন, 
পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন নির্বাচনে সরকারী কর্মচারীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, 
তাতে তাদের প্রশাসনিক কাজের দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ থাকে না। কিভাবে 
নির্বাচনে কারচুপি করতে হয়, তারজন্য তাদের ট্রেনিং চলে। পঞ্চায়েতে কিভাবে 
কারচুপি করতে হবে তারজন্য ট্রেনিং চলে। তারা কিভাবে সময় পাবে? সাধারণ 
মানুষকে সাহায্য করার সময় তারা পায় না। আপনারা যে দাবি করেছেন, ষষ্ঠবারের 
মতো জনগণ আপনাদেরকে বসিয়েছেন, আমি সেই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে একমত 
হতে পারছি না। আপনাদের ওয়ার্ক কালচারের কথা গোটা পৃথিবীর মানুষ জেনে 
গেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তার প্রতিবেদন বেরিয়েছে। আপনারা জোর করে সম্্ধনা 
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আদায় করছেন, মানুষ কিন্তু: স্বতস্ফুর্ততাবে আপনাদের. সম্বর্ধনা দিচ্ছে না। আজকে 
বিশ্বায়নের যুগ। পশ্চিমবাংলায় গোটা বিশ্ব ছুটে, আসবে।. তারা দেখতে আসবে 
কিভাবে এখানে শাসকদল এত বছর ধরে এখানে আছে। তারা সব জেনে গেছে, 
সেজন্য তারা সেইভাবে আসছে না। জনসাধারণের সমর্থন আপনাদের পিছনে না 
থাকার জন্য তারা আসছে না। এখানে মাননীয় ইয়াকুব সাহেব বলেছেন, এখানে 
আপনারা ২৫ বছর শাসন করছেন। ভাল কথা। কিন্তু কর্মসংস্কৃতির কি অবস্থা? 
করেছেন। এখানে কাজের পরিবেশ নেই। যারা কাজ করছে, তাদের আলো নেই, 
বাতাস নেই, তাদের বসার টেবিল নেই। এতে কি প্রমাণ করে না য়ে, কাজের 
পরিবেশ নেই? এরপরেও বলছেন কর্মসংস্কৃতির কথা? জ্যোতিবাবুর আমল থেকে 
আমরা শুনে আসছি, বাংলাভাষা চালু করবেন। কিন্তু এখনও কি তা করতে পেরেছেন 
- পারেন নি। অথচ এখানে দাবি করেছেন। এখানে আবার দাবি করেছেন, নেপালি, 
গোর্ধালি, উদ্দুভাবীদের জন্য কিছু করবেন। তাদেরকে বাবহার করার জন্য তাদের 
আশ্বাস দিয়েছেন। এখানে ইয়াকুব সাহেব বলেছেন, এখানে উর্দুরভাষী অনেক মানুষ 
আছে। তাদের কথা আপনারা উল্লেখ করেন নি। এখানে ৫নং অনুচ্ছেদে বলেছেন- 
“... বিধাননগরস্থিত আযডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের 
আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু আছে। নব-নিযুক্তদের জন্য প্রবেশকালীন-প্রশিক্ষণ 
ও চাকুরিতে, কর্মচারীদের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ, উভয় ধরনের প্রশিক্ষণই নিয়মিত 
ংগঠিত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্যোগ- 
মোকাবিলা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ সংগঠিত করে সকল স্তরের 
কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ-নীতি প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানটিকে উপদেশ দিতে একটি উচ্চ 
পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি। 
ঠাচল ১নং ব্লক এবং ২নং বকে গত বছর শিলাবৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অনেকে মারা 
গিয়েছিল। অনেক গরু ছাগল মারা গিয়েছিল। ৭৫ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা 
করাতে হয়েছিল। আমরা পঞ্চায়েতকে, জেলা পরিষদকে, ডি.এম.কে বলেছিলাম। 
গ্রামের সব রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আসার উপায় ছিল না। ডি.এম. তিনি 
মোটর সাইকেলে করে এসেছিলেন। সব দেখে তিনি সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট 
দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে টাকা দেওয়া দরকার। অনেক মানুষ মারা গেছে। 
ডি.এমের সেই রিপোর্টকে আপনারা গ্রাহ্য করছেন না। ডি,এম অসহায়। বিডিও 
অসহায়। আমরা কোনও অফিসারকে, ডি.এমকে বলতে গেলে তারা বলেন, আমরা 
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অসহায়। আমরা সব বুঝতে পারছি। ত্রাদের ওপরে পলিটিক্যাল চাপ আছে। সেজন্য 
ন্যায়য দাবি থাকা সত্বেও রিডিও, এসডিও, ডিএম কিছু করতে পারছে না। প্রশাসনিক 
ভাবমূর্তিকে রক্ষা করতে পারছে না! এটা সবাই স্বীকার করেছেন। সাধারণ মানুষ 
কোনও একটা কাজে জেলা প্রশাসনের কাছে গেলে তারা কোমও কাজ পায় না। 
একটা কাজের জন্য তাদের চারদিন, .পাঁচদিন রুরে 'যেতে' হয়। তারা কোনও কাজ 
পায় না। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব টাচলে গত ২৪ বছর ধরে একটি 
মহকুমা করার দাবি ছিল। তিনি গত জানুয়ারিতে সেটি ওপেন করে এসেছেন। 
আপনি বলেছেন ওই এস ডি ও অফিসগুলো কার্যকর করার-জন্য বন্দোবস্ত করছেন 
এবং চেষ্টা করছেন। ওই সাব ডিভিশন অফিসের কোনও ঘর ছিল না, সেখানে 
এস সি এবং এস টি যে হোস্টেল ছিল সেটাকে সাব ডিভিশন অফিস করা হয়েছে। 
সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছে। 'অবিলম্বে ওই অফিসটিকে 
স্বনির্ভর করার ব্যবস্থা করুন। সেখানে যাতে কোর্ট নির্মাণ করা যায় এবং ট্রেজারি 
এবং অন্যান্য অফিসগুলো এস. ডিওর অধীনে আসে তা তরাঞ্বিত করে কার্যকর 
ব্যবস্থা নিন। আর ট্রেনিংয়ের যে সেন্টারগুলো আছে ওতে .সি পি এমের ক্যাডারদের 
ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আজকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার চলছে, কিন্তু সেই 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অন্য পার্টির দলের লোকের সমান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। 
আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে, ২৪ পরগনায় যাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছিল, তারা 
আগে সিপিএম করত, এখন অন্য দলে চলে যাওয়ায় আপনার পার্টির লোকেরা 
তাদের কাছ থেকে পাট্রা কেড়ে নিয়েছে। এরচেয়ে নক্কারজনক ঘটনা আর কি হতে 
পারে আমার জানা নেই। আপনি যে বায়বরাদ্দের দাবি এখানে রেখেছেন তার 
বিরোধিতা করলেও আপনার গণতান্ত্রিক সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে ওই বরাদ্দের 
মঞ্জুরি পাশ করিয়ে নিয়ে আসবেন। তবুও আমি ওই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা 
করে, আমাদের আনা. কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার' বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবেশ দাস ঃ স্যার, ২০০১-২০০২ সালের ১৮ এবং ১৯নং অভিযাচনের 
অধীনে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধিদের 
আনা কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। আমি খুব অবাক হয়ে দেখলাম বিরোধীপক্ষের 
বক্তব্যে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছে তাতে মাননীয় সদস্য দীপক ঘোষ বললেন 
যে, মাইনে কি করে 'কমছে। ঠিকই তো' দীপক ঘোষ মহাশয় নাকি আই এ এস 
ছিলেন, তার জানা দরকার ছিল, তাঁর এই যোগ্যতা থাকার দরকার ছিল যে, হোম. 
পি'আ্যান্ড এআর ডিপার্টমেন্ট থেকে ' হোম পলিটিক্যাল বাদ হয়ে গেছে। সেখানে 


592 ::8971091-% 7২005170199 
[507 1819, 2001] 


লোক কমে গেলে মাইনেও কমে 'যাবে। তারপরে তিনি আরেকটা কথা বললেন যে, 
১৮৭২" সালে মেদিনীপুর ভাগ করার কথা হয়েছিল, তখনই মেদিনীপুর ভাগ হওয়ার 
সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কংগ্রেস যদি বিস্মৃত না হয়ে যান তাহলে ভাবুন তো তখন কোন 
কংগ্রেস ওই সময়ে 'ক্ষমতায় ছিলেন£ তাহলে তিনি হিসাব 'ভুল দিচ্ছেন। এইসব 
কারণেই তো ওঁরা আর কোনওদিন ক্ষমতায় আসবেন না, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। 
১৮৭২ সাল না হয়. ছেড়ে দিলাম, ভারপরে "১৯৪৭ সালে তো কংগ্রেস ক্ষমতায় 
এল 'এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল এই দীর্ঘ সময়টা, বেশিরভাগ সময়টা 
ওনারা ছিলেন। তখন। কেন 'মেদিনীপুর ভাগ করার কথা ভাবলেন না? তারপরে 
দিনাজপুর 'ভাগ' করাব কথা কারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল - ডাঃ. বিধানচন্ত্র রায়ের মন্ত্রীসভা 
দিনাজপুর ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কেন সেই ভাগ তখন করলেন না? 
তারপরে - সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঠিক করলেন ২৪ পরগনা ভাগ করার সিদ্ধান্ত। কেন 
তখন সেটা ইমগ্লিমেন্ট করলেন না? এখন আবার বলছেন সি আই ডিতে দীর্ঘসুত্রতা 
আছে। ভিখারী পাশোয়ান আর ছোট আঙারিয়াতো সি বি আইয়ের দখলে, ওতে 
তো পার্টির কোনও হাত নেই। ওটা তো সম্পূর্ণভাবে সি বি আইয়ের হাতে। সি 
'বি আই থেকে এগুলোর সমস্যার সমাধান হয়ে এল না কেন তারজন্য আপনারা 
কি বলছেন? আপনারা জেনে রাখুন থুথু উপরে ছুঁড়লে নিচের দিকেই পড়ে। 
সুতরাং নিজেরা নিজেদের সামলান। আপনাদের. কেউ একজন বলেছেন কর্মচারিদের 
'মাকি শেখানো হয় রিগিং কি করে করবে। আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী তাহলে 
মেনে নিতে হবে সব কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরাই কি রিগিং করে। সবাই 
যদি রিগিং করে তাহলে পোস্টাল ব্যালটে যে ভোট হয় সেই ভোট আপনারা পান 
কি করে? আপনার সব কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির, সব কর্মচারিই সি পি 
এমের, এটা তো ঠিক নয়। সবাই যদি'সি পি এমের হয় তাহলে আপনাদের ভোট 
দেবে কে, কোথার থেকে আসে আপনাদের ভোট সেটা ভাবুন। 


[4-30 _- 4-40 717.] 


তারপরে দাঁড়িয়ে বলেন..সবাই সি পি এম হয়ে গেছে, আর রিগিং হচ্ছে। 
অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় বলছেন, অসিত মিত্র মহাশয়ও 
বললেন যে আপাদ 'মন্তকে সরকারি  দপ্তরগুলি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। 
একটি কথা বলি, দুর্নীতির কথা আপনাদের মুখে সাজেনা। আপনারা জানেন তহলকা 
রেসে ফেঁসে আছে, বোফর্স, শেয়ার, হাওলা এইগুলি .করবার পরে আর দুর্নীতির 
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কথা সাজেনা। আমরা '৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকারে আসলাম তখন আমাদের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন আমরা সরকার চালাব রাইটার্স বিল্ডিংস 
থেকে নয়। ক্ষেতে খামারে, কলকারখানায়, মাঠে ময়দানে যেসব মানুষ কাজ করছে 
তাদের সাথে নিয়ে সরকার চালাব। এই দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের মধ্যে ছিল। আপনাদের 
থেকে পৃথক বলে আমরা ২৪ বছর ধরে এখানে আছি, আমরা জানিনা আরও কত 
বছর এইভাবে থাকতে হবে। আমাদের সেই নীতি সেই ধারায় পঞ্চায়েত সেই নীতি 
সেই ধারায় পৌরসভা হয়েছে। হাজার হাজার পঞ্চায়েত সদস্য, কয়েক শত পৌরসভার 
সদস্য তারা আজকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আপনানাও যুক্ত হতে বাধ্য 
হয়েছেন। তাই সবাই মিলে কাজ করায় বামফ্রন্ট সরকার এই প্রশাসনকে এগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের এই চিস্তা কোনওদিন ছিল না। পঞ্চায়েত নির্বাচন কোনওদিন 
করেননি শুধু তাই নয় নির্বাচিত পৌরবোর্ড ভেঙে দিয়েছেন। জনগণকে সাথে নিয়ে 
প্রশাসনের কাজকর্মকে বিশ্বাস করেন না। হ্যা আমরা বলেছি, এবারে বামফ্রন্ট 
সরকার এসেছে, আমরা বলেছি আরও উন্নততর বামফ্রন্ট করতে হবে। জনগণমুখী 
সরকার ২৪ বছর ধরে চলেছে আমরা মানুষকে নিয়ে চলেছি তাদের কাছে বিকল্প- 
নীতিহীন দিশাহীন হতাশা হতে পারেনা তার বিকল্প-হতে পারে একমাত্র উন্নততর 
বামক্রন্ট। কতটা উন্নত হতে পারে সেই বামফ্রন্ট আমরা বলেছি। সেই উন্নত 
শুধুমাত্র উন্নতি বা উন্নততর হলে চলবেনা, খবরের কাগজ, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, 
দেশি বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রাস্তকারি তাদের সমস্ত কর্মদ্যোগকে যখন ছাপিয়ে 
যাবে তখনই উন্নততর বামফ্রন্ট করতে সমর্থ হব। এই উন্নত মাত্রাকে পৌঁছতে হবে 
পারব। আমরা বলিনি এই বছরের প্রথম দিকে, গত বছরের বামফ্রন্টের শেষ দিকে 
টাঙ্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে? আমাদের দীপকবাবু টাস্ক ফোর্স তৈরির ব্যাপারে ব্যাঙ্গ 
করলেন। হ্যা টাঙ্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জেলাতে, জেলা সভাধিপতিরা তার 
চেয়ারম্যান। উনি তো নিজেই মুর্শিদাবাদ জেলার কথা বলেছেন, তার মানে টাস্ক 
কি রকম। আমাদের এখানে হেড কোয়ার্টারে টাঙ্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে, তারা 
কতকগুলি অংশে ঘুরেছে। উন্নতি দেখা যাচ্ছে, এটাকে আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত 
করা উচিত। সেইভাবে বাইরে আরও বিস্তৃত কিভাবে করা যাবে, শুধু উপস্থিতি 
দেখলে হবে না, বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেস ডাইরি রাখতে হবে প্রত্যেকটি 
কর্মচারিকে। প্রত্যেকটি কর্মচারী প্রতিদিন কেস ডাইরিতে লিখে রাখবেন কি কাজ 
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সারাদিনে করলেন। এইভাবে প্রতিদিন ৭ দিন অস্তর সুপারভাইজারি স্টাফ তি 
কেস ডায়েরি পর্যবেক্ষণ করবেন ১৫ দিন অন্তর উপরে আর একজন থাকবে, 
তিনি কেস ডায়েরি লক্ষ করবেন। এইভাবে টাস্ক ফোর্স কেস ডাইরি রাখার মধে 
প্রশাসনকে সচল ও গতিশীল করবার চেষ্টা হচ্ছে। একটা নৃতন ডিপার্টমেন্ট কর 
হয়েছে ইনফর্মেশন টেকনোলজি। স্যার, আপনি জানেন যে আজকের যুগে ইনফর্মেশ, 
চলাচলের মাধ্যমে প্রশাসনকে আরও গতিশীল আরও দ্রুত করা যাবে। কর্মচারী | 
কর্মচারী, অফিসার টু কর্মচারী, মন্ত্রী টু কর্মচারী, অফিসার টু মন্ত্রী, কিভাবে 
ইনফর্মেশনকে আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়, কিভাবে ব্রকম্তর থেকে, জেলা স্তর 
থেকে, সাব-ডিভিসন থেকে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য ভাবতে হে 
এবং তার জন্যই ইনফর্মেশন টেকনোলজির ব্যবহার প্রয়োজন। এই ইনফর্মেশ, 
টেকনোলজি চালু করে বামফ্রন্ট সরকার সেই সদিচ্ছারই পরিচয় দিয়েছেন। ইনফর্মেশ 
টেকনোলজির মাধ্যমে যে কাজ হবে এবং যদি তার সঠিক প্রয়োগ করা যা; 
তাহলে এই প্রশাসনিক ব্যাপারটাকে আরও গতিশীল করা যাবে। আমি আরেকট 
কথা বলতে চাই, আমরা যতই করিনা কেন, ষদি একটা সিস্টেম, যাকে নিযে 
চলবে, তাদের ক্ষেত্রে যদি কিছু উন্নতি না করা যায় তাহলে কখনও সেই সিস্টে; 
ভালোভাবে চলতে পারেনা । অশোক মিত্র কমিশন তার রিপোর্টের উপসংহারে 
বলেছেন_-“& 5)9677 8100 111৩ 00811 01 115 [01077828806 26 06101. 
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[11171010007 111৩ [থা 01 08050 ৬170 পা 110৬01৮6017) 11. মন্ত্রী, অফিসার 
কর্মচারী প্রত্যেককে একটা কমিটমেন্টের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। যে কর্মচার 
আজকে অফিসে কাজ করছে সে যখন দেখছে দেশের নেতারা দুর্নীতিতে নিমজ্ভ্রি 
কাজ করছে এবং যখন টি.ভি-তে বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে” মেরা স্বপ্ন, মের 
মারুতি', তখনই তার পদস্থলন হতে পারে। তাই আমাদের প্রচার করতে হবে 
দূর্ীতিই সব কথা নয়, দিল্লির নেতারাই মানুষ নয়, তোমাকে অন্য মানুষ হতে 
হবে। প্রচার করে আজকে কমিটমেন্টের জায়গায় নিয়ে আসা দরকার । আর বলতে 
হবে, তুমি ভৃণমূলেরই হও, কংগ্রেসেরই হও বা বামক্রন্টেরই হও তোমাকে বাংলাকে 
ভালোবাসতে হবে। বাংলার সর্বনাশ করার জন্য একটা চক্র আছে। বাংলার মানুষ 
যখন রক্ত দিয়ে বক্রেস্বর করবে বলেছিল, তখন সেই চক্র থেকে কেউ কেউ 
বলেছিল, বাঙালির বাচ্চার রক্তের তেজ দেখো। যখন বন্যা হয়েছিল তখন অনেকে 
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তাকে ম্যানমেডও বলেছিল। ভাই বাংলাকে বঞ্চনা করে নয়, বুভুক্ষ করে নয়, 
বাংলাকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। ১৮ এবং ১৯ নম্বর দাবির 
অধীন যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে 
এবং বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[440 -_ 450 0-78.] 


শ্রী নির্বেদ রায় $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ২০০১-২০০২ সালের জন্য ১৮ 
এবং ১৯ নম্বর দাবির অধীন কর্মীবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য যে ব্যয়- 
বরাদ্ধের প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি দু-চারটি কথা বলছি। 


আমি দেখলাম ট্রেজারি-বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা খুব উত্তেজিত হচ্ছিলেন বিরোধী 
পক্ষের কথা শুনে। তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যও তারা রাখলেন, 
ভালো লাগল শুনে। যে অশোক মিত্র কমিটির কথা বার বার আপনারা বলছেন, 
তার আগে ১৯১৩-১৪ সালে একটা কমিটি হয়েছিল এবং ১৯১৪ সালে সেই 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পায়। সেই কমিটির একটা রেপ্লিকা মাত্র অশোক মিত্র 
কমিটির সুপারিশ, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ১৮ বছরের পুরোনো দাবি নয়, 
৮৮ বছরের পুরোনো কমিটির রেজিলিউশন, এছাড়া নতুন কিছু কথা সেখানে নেই। 
মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যাপারে একটাও দাবি আপনারা কংগ্রেস আমলে 
এই বিধানসভায় রেখেছিলেন, একবারও বলেছিলেন এই কথাঃ আপনারা ষেটা 
দাবি তুলেছেন দার্জিলিং, সিকিম, নেপাল নিয়ে গোর্শাস্থান, গোর্াল্যান্ড করে ভারতবর্ষ 
থেকে বের করে নেওয়া । কতজন কতবার মেদিনীপুর ভাগের দাবি করেছেন। ৪৪- 
8৫ সালে কমিশন পরিস্কার রিপোর্ট দিয়েছিল - অশোক মিত্র কমিটির আকাশ 
থেকে পড়া রিপোর্ট নয় সেই কমিটি বলেছিল ছোট করতে হবে। কেন ছোট করতে 
হবে, আগে মাননীয় বন্ধু সদস্যরা বলেছেন - প্রশাসনকে আরও দ্রুত ও কাজের 
করতে হলে এটা দরকার। ২৪ পরগনা হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুর হয়েছে। ঠিক 
আছে, আপত্তি নেই। কিন্তু মেদিনীপুর হচ্ছে না, এই দাবি উঠছে। এটা নিয়ে এত 
বিরোধিতার কি আছে? যদি বিরোধিতা থাকে তাহলে তাপসবাবু, কেন বলেছিলেন 
আপনারা যদি জিতে আসি তাহলে বলবেনঃ আজকে বলছেন - আপনারা কেন 
করেননি, আপনারা তো ছিলেনঃ যেন - যেহেতু আপনারা করেননি, তাই আমরাও 
করব না। বলুন, এটা করা উচিত প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে। একটা জেলা, যার 
আয়তন এবং জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অনেকগুলো প্রদেশের থেকে বড়, পৃথিবীর বহু 
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রাষ্ট্র থেকে বড়, এবং সম্ভবত ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জেলা, এবং সেই জেলা, যেখানে 
অশোক মিত্র কমিশন বলছে - জেলায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক হলে ভালো হয়, 
প্রশাসন ভালো হয়। তার বহু আগে স্যার, ১৯১৪ সালের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট 
আযডমিনিন্ট্রেশন কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েছিল “176 01501015 ০01 24-01-8785, 
11011010016 010 13010/0) 216 16211 017৬/1601/ 70011) 117 8162. 2170 
00001801015. ৮/10116 016 ৪8%০1889 2198 01 0150101 11 ৬/651 1301991 15 
5,491 50. 10.) 01656 00166 0150105 (13,875 ১৭. 10). 13,724 9. 
10. 810 7,028 950. 101.) 16909001৬19.” বর্ধমান ভাগের কথা আজকের নয়, 
৮৮ বছরের পুরনো। শুধু তাই নয় “[ 15 502599660 11781 11) 0150105 0 
24-0081581195, 1/11017000016 8110 73010৬/2া) 5170010 06 1171720190919 [21- 
[10101760 ৮/101। 2 ৬1০%/ (0 017501117 51000) 2100 610019101 2011111015012- 
[101] 25 ৬/91] 85 10116 [06800 [01:0500111/ 01 (116 015111015.” খুব গুরুতৃপূর্ণ 
এই “পিস”, সেটা অশোক মিত্র কমিটি থেকে অত্যন্ত চিন্তা করে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। ছোট আঙারিয়া, গড়বেতা, কেশপুর জুড়ে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেটা প্রশাসনের 
ভুলের জন্য দল-মতের উর্ধে গিয়ে এটা বলা যাক। সবসময় কি একটা দলের প্রশ্ন 
তুলতেই হবে? বিদ্যাসাগর বলেছেন সদা সত্য কথা বলিবে। আর এখন তৃণমূল 
বলেছে বলেই বলিবে সদা সত্য কথা বলিবে না? এটা রাজনীতির মঞ্চ নয়। আগে 
বলতে হয়নি, এখন বলতে হচ্ছে। একজন মাননীয় সদস্য বললেন তথ্য আসবে, 
তথা এলে নিশ্চয় জেলা ভাগ হবে। তথ্য কবে আসবে£ অশোক মিত্র কমিটি ৯০ 
জন ইন্ডিভিজুয়াল এবং সমিতির সঙ্গে কথা বলেছে। এই ৯০ জন ব্যক্তির মধ্যে 
বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, নিশ্চয় সেই সময় মেদিনীপুর 
জেলা-পরিষদের সভাধিপতি ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ছিলেন, নিশ্চয় তার মধ্যে রাজ্য 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি ছিল, তার মধ্যে আই.এ.এস. এবং ডব্ুবিসি.এস.এর লোকেরা 
ছিল। মেমোর্যান্ডাম দিয়েছেন। সমস্ত তথ্যগুলি পাওয়ার পরে আমরা সবাই মনে 
করছি যে, এটা করা উচিত। অথচ একান্তে ওই সংসদীয় গণতান্ত্রিক কথাবার্তা 
বলতে গিয়ে কেউ বলছে চিৎকার করে কেউ বলছে করা হবে না। কেউ বলছে 
করা হবে। আগামী ৯ই আগস্ট মেদিনীপুর জেলার একটা বিশিষ্ট দিন এবং ভারতের 
ক্ষেত্রে তো বটে। আগামী ৯ই আগস্টের মধ্যেই ঘোষণা করুন যে, প্রশাসনিক 
সংস্কারের জন্য মেদিনীপুর জেলাকে অন্ততপক্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর হলদিয়া, 
তমলুক, ঘাঁটাল এবং কীথিকে নিয়ে, আর ওই দিকে মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামকে 
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তারা যদি মনে করেন, অন্যভাবে করবেন, সেই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। 
তবে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে বু আলোচনা হয়েছে এবং ব্যাপারটা রাজনৈতিক 
পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। মেদিনীপুরের মাটি আপনারা জানেন ল্যাটেরাইট সয়েল, খুব 
শক্ত মাটি। এখান থেকে বহু ধরনের ঘটনা ঘটে। শুধু স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, বহু 
ধরনের দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা ইতিহাসে আছে। জেলা ভাগকে কেন্দ্র করে 
মেদিনীপুরে এমন ঘটনা না ঘটে, যেটা তার জেলার সেন্টিমেন্টকে আহত করে এবং 
এটাই আমার বক্তব্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলি-৭ নাম্বার প্যারাগ্রাফে একটা কথা বলা 
হয় যে, বাংলায় সফটওয়ার চালু করতে হবে। এইকথা ঠিক বুঝিনি। বুঝিনি এই 
কারণে যে, বাংলায় সফট ওয়ার এবং কি বোর্ড অথচ ল্যাঙ্গুয়েজে সফটওয়ার 
বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষে চালু আছে। বাংলায় সফট ওয়ার অন্ততপক্ষে আমি নিজে 
গোটা কয়েক সফট ওয়ারের কথা বলতে পারব যেটা এনি সফট ওয়ার এবং যেটা 
কমপিটেবেল। অথচ আপনি যে সফটওয়ারের কথা বলছেন এটা কি ধরনের 
সফটওয়ার সেটা বললে সুবিধা হবে। আর কি ধরনের কি বোর্ডের কথা বলেছেন 
এটা যদি বলেন তাহলে সুবিধা হয়। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী অক্ষয় ঠাকুর ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে মাননীয় মুখামন্ত্ী 
যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলছি। স্যার, 
বৃটিশ আমলের ওপ্যনিবেশিকরা যে প্রশাসন, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে তৎকালিন 
গ্রেসের হাতে দান করে গিয়েছিলেন। সেই প্রশাসনকেই তারা লালন পালন করে 
সরকার চালাতেন। তারা আমলার উপর নির্ভর করে জনসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে একপেশি মানসিকতা নিয়ে তারা সরকার চালাতেন। কিন্তু স্যার, আমি লক্ষ 
করছি যে, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইংরাজ আমলের যে ওপ্যনিবেশিক 
প্রশাসন এবং আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, এই প্রশাসনকে দুমড়ে মুচড়ে চুরমার করে 
একটা জনমুখি গতিশীল সংবেদনশীল প্রশাসনকে উপহার দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছেন, তাতে আমরা গর্বিত। এটা তো আমরা করবই এবং আমরা লক্ষ করছি 
যে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে আজকে 
তৃণমূল স্তরে প্রশাসনকে যুক্ত করেছেন। ফলে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পঞ্চায়েত 
এবং পৌরসভা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ আজকে এরসঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, 
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প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন, তারা পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জনমুখি প্রশাসনে 
মানুষ অংশ গ্রহণ করছে ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্যার, 
এখানে অনেক সদস্য বলেছেন যে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ 
দুর্নীতিমুক্ত হতে পারিনি। হ্যা, একথা ঠিক যে স্বচ্ছ সামাজিক প্রশাসন উপহার 
দেওয়ার জন্য, দুর্নীতি নিবারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করে দেখিয়েছেন। 
এই কারণের জন্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল ভিজিলেল কমিশন। গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে। আর ওদের মুখে তো দুর্নীতির কথা মানায় না। ওরা দুর্নীতির পাহাড়ে 
বসে আছেন। ওরা কাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন। দুর্নীতি করেছেন যে সব 
আই.এ.এস, আই.পি.এস তাদের ওরা আশ্রয় দিয়েছেন। এখন ভুলে যাচ্ছেন কাদের 
ওরা প্রশ্রয় দিয়েছেন, দুর্নীতিকে কারা প্রশ্রয় দিয়েছেন। অভিযোগ নিরসনের জন্য 
যে কেন্দ্র খোলা হয়েছে। অভিযোগ শোনবার যে ব্যবস্থা সেটা হয়তো সঠিক নয়, 
সব সময়ে তার উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। আমি অনুরোধ করব যে একটা জায়গায় 
কোনও কেন্দ্র না খুলে এই কেন্দ্রগুলো তৃণমূল স্তরে খোলা হোক। আরেকটা জিনিস 
আমি লক্ষ করতে বলব সেটা হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়। সীমাস্ত এলাকায় সেখানে 
বি.এস.এফ, কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ প্রশাসন তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ 
জর্জরিত হচ্ছেন। আমি এখানে একটা প্রস্তাব করতে চাই যে একজন এ.ডি.এম 
ওখানে পোস্টিং করা হোক তাহলে জনসাধারণের সুবিধা হবে। পুনরায় এই বাজেটকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী টৌধুরীমোহন জাটুয়া £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এখানে যে 
বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বাজেট উপলক্ষে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
সরকার পক্ষের সদস্যরা যে কথা বলছেন যে কংগ্রেস আমলে কেন করা হয়নি? 
অতএব এখনই বা করার কথা উঠছে কেনঃ আমি একটা জ্বলস্ত সমস্যার কথা 
বলছি, এই সমস্যা আমাদের ২৪ পরগনার সমস্যা। আমরা জানি দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা জেলার হেডকোয়াটার্স হচ্ছে আলিপুর। যখন ২৪ পরগনা জেলা ভাগ 
হয়নি তখন হেড কোয়াটার্স ছিল আলিপুর। তারপরে ভাগ হয়ে উত্তর ২৪ পরগনার 
হেড কোয়াটার্স হয়েছে বারাসাতে, কিন্তু আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেড কোয়াটার্স 
হল আলিপুর। আলিপুর কোথায়? আলিপুর কোলকাতায়। ওখানে যদি কোনও 
আইন ঘটিত সমস্যা দেখা দেয় তাহলে লোকাল এস.পি. লোকাল ডি.এম. এদের 
কোনও জুরিসডিকশন নেই। তখন পুলিশ কমিশনারকে ডাকতে হবে, বলতে হবে 
আমাকে উদ্ধার করুন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হেড কোয়াটার্স হচ্ছে আলিপুরে, 
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কিন্তু এই জেলা ছড়িয়ে আছে ৭০, ৮০ কিমি. দক্ষিণে ক্যানিং, পাথর প্রতিমা, 
কাকদ্বীপ, সাগর ইত্যাদি নিয়ে। এই হেড কোয়াটার্স কেন এখানে থাকবেঃ এটা 
ব্রিটিশ যুগ থেকেই আছে বলেই থাকবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি উন্নত প্রশাসনের 
কথা বলেন প্রশাসনের কো-অর্ডিনেশনের কথা বলেন তিনি কি মনে করেন? দক্ষিণ 
২৪ পরগনা জেলায় যারা বাস করেন সেই জেলার স্বার্থে এর হেড কোয়াটার্স 
জেলার মধ্যেই হওয়া উচিত। আমার মনে হয় এটা আলিপুর থেকে সরিয়ে নিয়ে 
যদি বারুই পুরে করা হয় বা এটা এমন জায়গায় করা উচিত যেখানে ক্যানিং 
কাকদ্বীপ, সাগর, পাথর প্রতিমা এইসব এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বলেন, আমি আশা করব তিনি এটা করবেন। 
জেলার বাইরে জেলার হেড কোয়াটার্স থাকবে? এটা সরানো উচিত। আমি আশা 
করব আগামী ৫ বছরে এই কাজটা সম্পন্ন করার জন্য উনি দেখবেন। উনি অনেক 
কথা বলেন, কিন্তু উনি একটা কথা যে রাখেন সেটা দেখব। 


এরপর আমি আসব ভিজিলেল কমিশনের ব্যাপার নিয়ে। ভিজিলেল্স কমিশনের 
ট্রা্পপারেনি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে ভিজিলেন্স কমিশনের এনকোয়ারি 
হয় কিন্তু এনকোয়ারি যাতে ঠিক মতো না হয় তারজন্য সরকারের দিক থেকে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। অনেক কারণ রয়েছে, তারমধ্যে একটা কারণ হচ্ছে 
তথাকথিত সি.পি.এমের সোজা বাংলায় যাকে বলে কোলের ছেলে, তার নামে যখন 
দরখাস্ত হয় তখন নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তার নাম চার্জ শিটে যদি থাকে 
তাহলে পার্টির স্বার্থ দেখবে কে? প্রতি ৫ বছর অন্তর ইলেকশনে সহায়তা করবে 
কে? এটা আমরা বুঝি। কিন্তু এত অসুবিধা সত্বেও যখন ভিজিলেন্স কমিশন 
এনকোয়ারি এবং চার্জ শিট ফ্রেম করে সরকারের কাছে পাঠায়, সেখানে হোম- 
সেক্রেটারি, চিফ-সেব্রেটারি সই করলে তবে জজ বিচার করবেন। এই রকমও 
হয়েছে কমপ্লিট এনকোয়ারি করার পরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের উচ্চমহলে যিনি ভিজিলেন্স 
কমিশনে আছেন তাকে বলা হয়েছে এই সব কি পাঠাচ্ছেন, আপনি নিজে দেখেছেন, 
এতে আমাদের ভালো ভালো অফিসাররা আছেন। তখন সেই ফাইল আটকে যায়, 
আর ফিরে আসে না। গত ১০ বছরে ভিজিলেন্স কমিশন যে সব এনকোয়ারি করে 
চার্জশিট ফ্রেম হয় যাকে বলে ড্রাফট চার্জশিট করে পাঠানো । সেইগুলি গভর্নমেন্টের 
সই না করে ভিজিলেন্স” কমিশনে ফেরত পাঠিয়েছেন। গত ১০ বছরে কটা কেস 
হয়েছে জানাবেন। ডিষ্টিক্ট আযাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্মম কমিশন এটা কোলাগ্ম করে 
গেছে। আমরা আগে দেখেছি ডিস্ট্রিক্ট আযাডমিনিস্ট্রেশনের সেন্টারে ডি.এম. ছিলেন। 
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তার কাছে পাবলিক যে কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে সমাধান করে দিতে পারতেন 
যেভাবেই হোক। এখন ডি.এম. একটা পোস্ট অফিসে পরিণত হয়েছে। গেলে বলেন, 
এটা ইরিগেশন, এটা পাবলিক হেলথ, এটা হাসপাতাল, এটা জেলা-পরিযদের - 
ঠিক আছে, আপনি যান। করেন কি? বিষয়গুলোর কপি নিয়ে যেখানে জানানোর 
সেখানে জানিয়ে তার দায়িত্ব শেষ। এইরকম অবস্থা হলে কি করে চলবে? ডি.এম.- 
দের আরও কাজ করতে হবে। ডি.এম.-দের নিজেদের এনকোয়ারি করতে হয় 
নিজেদের অফিস, ট্রেজারি । বছরে দুবার ট্রেজারি এবং তার নিজের অফিস একবার 
এনকোয়ারি করতে হয় যাতে সব ঠিকমতো চলে। কিন্তু তা না হওয়ার জন্য 
, ট্রেজারিতে স্ক্যাম দেখা দিচ্ছে। কিন্তু যদি ঠিকমতো কোহেসিভ না হয় সুষ্ঠভাবে 
কোনও কাজ হবে না। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যদি এস.ডি.ও.-কে 
বলা হয় কোনও একটা দলের মানুষকে পুলিশ প্রোটেকশন দিন, তিনি বলবেন 
পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়া যাবেনা। আসলে এটা এস.ডি.ও ঠিক করতে পারেন না, 
কাকে পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়া হবে। এই যদি অবস্থা হয় পাবলিকের তাহলে 
তারা যাবে কোথায়? আশাকরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা চিন্তা-ভাবনা করবেন 
এবং সবার আগে আডমিনিষ্ট্রেশনে কো-অর্ডিনেশন আনার চেষ্টা করবেন। যদি 
ডি.এম.. এস.ডি.ও, এস.পি., পি.ডবু'ডি ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ ইঞ্জিনিয়ার, প্রভৃতি 
লেভেলের কর্মচারিদের কাজের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ ওয়ে বজায় থাকে তাহলে 
পাবলিকের অসুবিধা লাঘব হবে। লাল আলো জুলে উঠেছে এবং যেহেতু আমি 
ইনডিসিপ্লিন হতে চাইনা তাই সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের আনা 
সমস্ত কাট-মোশনের সমর্থন “রে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-00 -_- 5-10 [0.77.] 


শ্রী তাপস রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজকে 
এখানে সচিবালয় সাধারণ কৃত্যকসমূহ ও প্রশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ২০০১- 
০২ সালের জন্য ১৮ এবং ১৯ নম্বর দাবির অধীনে ব্যায় মঞ্জুরির যে দাবি 
করেছেন এবং সেজন্য যে বিবৃতি রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি, সমর্থন করতে 
পারলাম না। আজকে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু কে ঢক্কানিনাদ করে, ঢাকটোল পিটিয়ে 
কর্মসংস্কৃতির কথা বলতে হচ্ছে। প্রশাসনিক সংস্কারের কথা বলতে হচ্ছে। মনে 
হচ্ছে যেন নতুন একটা সরকার এসেছে এবং তার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব 
উন্টাচার্যা। স্যার, উনি ২৪ বছর ৫ মাস কয়েকদিন ধরে জ্যোতিবাবু যে সংকীর্তন 
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করেছিলেন তার সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়েছিলেন। এবং এখানে কর্মসংস্কৃতির 
সর্বনাশ করে দিয়েছেন। বাংলার কর্মসংস্কৃতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনকে 
শেষ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। আজকে কনফেশন বক্সে দীড়িয়ে বলুন, আমরা সেই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। “অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘুণা 
তারে যেন তৃণ সমদহে। সুতরাং সেই অন্যায়ের ভাগীদার আপনিও । আজকে আপনি 
বলছেন, আমি এটা করব। রাতারাতি তা হয়না। আপনি যা ২৪ বছরে পারেননি, 
মুখামন্ত্রী হিসাবে করতে চেয়েছেন, আমার মনে হয় আপনি এই টার্মে সেই প্রশাসনিক 
সংস্কার বা কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কর্মসংস্কৃতি কিসের কর্মসংস্কৃতি? 
সেটা খায় না মাথায় দেয়? প্রশাসনিক 'সংস্কার সম্বন্ধে আপনার যে বক্তব্য, আমি 
মানছি আপনার প্রচেষ্টা আছে এবং সেটাকে আমি তারিফ করি। আপনি উদ্যোগ 
নিয়েছেন। কি উদ্যোগ নিয়েছেন? আগে সিনিয়র আই.এএস., এই.পি.এস.-দের করা 
হত, রিটায়ার্ড আই.পি.এস.-দের করা হত, কিন্তু আপনি একজন হায়ার জুডিসিয়াল 
মানুষকে ভিজিলেন্সে এনে বসালেন। আমি জানিনা আই.এ.এস. মহল, ডরু.বি.সি.এস 
মহল, কো-অর্ডিনেশন তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো এনেছে, যত ফাইলে অভিযোগ 
এনেছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, আপনি বলুন, এখানে আবার সংখ্যা দিয়েছেন কয়েকটা। 
তাহলে আপনি বলুন কটার বিরুদ্ধে বাবস্থা নিয়েছেন? 


দেবেশবাবু বলেছেন সঠিকভাবে, যদি ব্যবস্থা নিতে না পারেন তাহলে 
আগামীদিনে কখনই সংবেদনশীল, স্বচ্ছ, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন বাংলার মানুষকে উপহার 
দিতে পারবেন না। আজকের বুদ্ধদেববাবু কি সেদিনের বুদ্ধদেববাবু আছেন? একটু 
বদলেছেন, উদ্ধত নন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ডাকলে এখন তিনি যান, গিয়ে তিনি কথা 
বলেন এবং বলেন, মিলিটান্ট ট্রেড ইউনিয়ন আর আমি সহ্য করব না, বরদাস্ত 
করব না। আপনাকে আন্ট্েপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন_-আই.এ.এস.দের একাংশ, 
ডাবুবি.সি.এস. দের একাংশ। কো-অর্ডিনেশন কমিটি আপনার বশংবদ, আর আপনার 
পার্টির আরেকজন ভদ্রলোক_-_-যাঁর চাপে অনেক সময় অনেক কাজ করতে পারেন 
না, ইন্ডাক্ট্িয়ালিস্টরাও তাকে চাননা-_আপনার সামনে বসা অর্থমন্ত্রীকে। কারণ একটা 
ফাইল সই করতে তিনি সময় নেন এক বছর। আপনি খরচ কমাতে চান, সময় 
বাঁচাতে চান, তারিফ করি। তারজন্য ই-গভর্ননেন্স চালু করেছেন আজকে অকারণে 
তেল পুড়িয়ে এখানে আসবেন? প্রয়োজন নেই, কেন তাদের জেলা থেকে ডেকে 
পাঠান? আপনি যদি ই-গভর্ননে চালু করতেন তাহলে তার মাধ্যমেই সেই কাজগুলো 
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করা যেত। তাহলে অনর্থক জেলা থেকে তাঁদের ছুটে আসতে হত না। অপটিক্যাল 
ফাইবারের মাধ্যমে সারা বাংলাকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। ই-গভর্ণনেলসের কথা 
বলেছেন, কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে না। সময় বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারে রয়েছে 
ভিডিও কনফারেন্সের ব্যাপারটা । আপনি আযাটেনডেন্সের কথা বলছেন। সময়ে এলাম, 
সময়ে গেলাম- এটা তো রুটিন ব্যাপার। প্রশ্ন হল তার মধ্যে আমি কাজ করলাম 
কিনা। দিল্লিতে ইনটিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল আযডভাইসরি সিসটেম রয়েছে। আপনি 
করেছেন? তার উল্লেখ নেই। কেউ সেটা বললেনও না। আপনি সময় বাঁচাতে অর্থ 
বরাদ্দ কমাচ্ছেন, আপনি কোথাও কাজ করতে পারেন নি, কেন্দ্রের টাকা ফেরত 
চলে যায়, নিজেদের অর্থ আটকে যায়। ডেস্ক সিসটেম দিল্লিতে চালু আছে। আপনি 
করেছেনঃ একটা ফাইল নিচে ১০ জন দেখবে তারপর সেটা নিচ থেকে উপরে 
যাবে, উপরে আবার ১০ জন সেই ফাইল দেখবে, তারপর সেই ফাইল নিচে 
নামবে। এভাবে একটা ফাইল ২০ জনের দেখার কি দরকার? আপনি একজন 
আযাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা ডেপুটি সেক্রেটারিকে ডেপুট করুন, তিনি এটাকে ইনিশিয়েট 
করবেন, কাকে দেখাতে হবে তিনিই করবেন। এই ইরেসপেকটিভ অব ইমপরট্যান্স, 
সমস্ত ফাইল সকলের দেখার কি আছে? এতে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর 
বাইরে চলে যায়। আপনি গ্রিভান্গ রিড্রেসাল সেলের কথা বলেছেন। এটা বহুবার 
শুনেছি। টাস্ক ফোর্স, গ্রিভাল রিড্রেসাল সেল তথ্যকেন্ত্র থেকে রাইটার্সে গিয়ে তারপর 
সেটা উঠে গেছে। চিফ সেক্রেটারির নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স করলেন। কিন্তু কোথায় 
আজকে তারা? সেই টাঙ্কও নেই, ফোর্সও নেই। সবটা ফার্স হয়ে গেছে। এই 
আপনার আ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এই আপনার আডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস ইন লাস্ট ২৪ 
ইয়ার্স। টোটালি কোনও ট্রান্সফার্ড পলিসি নেই। কয়েকজন সন্তুষ্ট করলেই ভাল 
পোস্টিং হবে। আপনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন, ৪ জন ডাবু'বি.সি.এস. কে ডি.এম. 
করা হবে। আপনি একজনও ডারু'বি.সি.এস. অফিসারকে ডি.এম. করেছেন? ট্রাফার 
পলিসি নেই, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, ফ্রাসটেশন লিড করছে। কাজ পাবেন তাদের 
কাছ থেকে? আপনি ইনক্রিমেন্ট, রিটায়ারমেন্ট এগুলো কি জানেন? আপনি জানেন 
কি যে, আপনার আমলাদের, ডাব্রুবি.সি.এস. অফিসারদের দীর্ঘদিন নিজেদের 
ইনক্রিমেন্ট নিজেদের লিখতে হয়, তাদের রিটায়ারমেন্টের কখন সময় হবে সেগুলোও 
তাদের নিজেদের লিখতে হচ্ছে? এগুলো ডাব্ু.বি.সি.এস. অফিসারদের নিজেদের 
লিখতে হচ্ছে। এই হচ্ছে আপনার আআডমিনিস্ট্রেটিত রিফর্মস ইন লাস্ট ২৪ ইয়ার্স। 
গভর্নমেন্ট একটা সার্কুলার দিয়েছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর চার তলা থেকে। কো- 
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অর্ডিনেশন কমিটি আপনার বশংবদ, এরা সাংবাদিকদের পেটালেন, কিন্তু আজও 
পর্যস্ত তাদের কোনও শাস্তি হল না। সত্যজিৎ রায়ের অস্তেষ্টির সময় একজন 
ুস্কৃতি, পুলিশের একজনকে “সাহাদা, বলেছিলেন বলে তাকে সরিয়ে দিলেন। আর 
আপনার একজন ক্যাবিনেট কলিগ, প্রমাণিত হয়ে গেছে তিনি সমাজবিরোধীদের 
পৃষ্ঠপোষক, তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। সল্টলেকে সরকারি 
বাসভবনে একজন বেসরকারি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। 


[5-109 -- 5-20 7.17.] 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সে জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। আপনি তার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে পারেননি। আপনার প্রশাসন আজ এমন জায়গায় এসে দীডিয়েছে যে, 
আপনার পাশে বসে থাকা নিরুপম সেনকে শিক্ষকদের হুমকি দিতে হচ্ছে। কর্ম 
সংস্কৃতিকে কোথায় এনে দীড় করিয়েছেন! আপনি জাতীয় শিক্ষক জ্যোতি বিকাশ 
মিত্র'র প্রিয় ছাত্র। আপনি রবীন্দ্র অনুরাগী এবং কবি সুকাস্তর শ্রাতুষ্পুত্র। কবি 
সুকাস্তর জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কৰি সুকাস্ত বলেছিলেন,_ 


“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-_ 
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।” 


এই অঙ্গীকারের কথা আপনিও বলেন, কিন্তু আজ যে শিশু জন্ম-গ্রহণ করলো বা 
গতকাল যে শিশু জন্ম-গ্রহণ করেছে সে যখন আপনার কাছে সুভাষবাবুর ঘটনা 
নিয়ে প্রশ্ন তুলবে তখন আপনি তার কি জবাব দেবেনঃ আপনি নিজের চোখে হাত 
দিচ্ছেন, না জনগণের চোখে হাত দিচ্ছেন, না বিবেকের চোখে হাত চাপা দিচ্ছেন? 
আপনি কন্প্রোমাইজ করছেন। আপনি সৎ নিষ্ঠাবান, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
কিন্তু আপনি এই মেরুদন্ড নিয়ে, এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাংলার প্রশাসনকে সংবেদনশীল, 
স্বচ্ছ, গতিশীল, দুর্নীতি মুক্ত করতে পারবেন না। তাই আমি আপনার ব্যয়-বরাদ্দের 
বিরোধিতা করে, কাট মোশন সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১৮নং ও ১৯নং 
দাবির অধীনে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য পেশ করেছেন 
আমি তার বিরোধিতা করে, আমার কাট মোশনের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সরকার যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসন 
পরিচালনা করছেন তাতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে একটা বুর্জোয়া দল পরিচালিত 
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সরকারের প্রশাসন এবং বামপন্থী দল পরিচালিত সরকারের প্রশাসনের মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্যটা কোথায়? এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সরকারের জন্য উন্নয়ন, গতিশীলতা 
এবং কর্ম-সংস্কৃতির শ্লোগান তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মুখ্মন্ত্রীর কাছে 
যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে উন্নয়ন বলছেন, শিল্পায়ণের কথা বলছেন, 
আমাদের ভারতবর্ষের মতো শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসক এবং শোধিত, মালিক 
এবং শ্রমিক, উভয়ে পরস্পর বিরোধী শ্রেণী স্বার্থ নিয়ে অবস্থান করছে, এই সমাজে 
উন্নয়ন কার স্বার্থে ঘটাবেন? মালিক শ্রেণীর স্বার্থে, না শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে? 


অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, উন্নয়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা গ্রহণ 
করেছেন তাতে মার্কসবাদ তো দূরের কথা বাম-পন্থার ন্যুনতম দৃষ্টিভঙ্গিও পরিলক্ষিত 
হচ্ছে না। 


বিগত ২৪ বছর ধরে এই সরকার উন্নয়নের নামে মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা 
করতে, তাদের তুষ্ট করতে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার 
জিজ্ঞাসা - তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সমাজের শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরিব-চাষী, 
নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বঞ্চিত ছাত্র প্রভৃতি সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষদের 
স্বার্থ রক্ষায় সরকারের ভূমিকা কি? আজকে এই সমাজের উপর দাঁড়িয়ে 
পশ্চিমবাংলার মতোন একটি অঙ্গরাজ্য যদি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসে এবং যুক্তির 
খাতিরে, তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে সি.পি.এমের মতো একটা যথার্থ বামপন্থী 
দল, বিপ্লবী দল তারা নিরপেক্ষ, সৎ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, জনমুখি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার 
পরিচালনা করবেন, প্রশাসন পরিচালনা করবেন। তাসত্বেও এই শোষণমুলক আর্থ- 
সামাজিক কাঠামোকে অব্যাহত রেখে জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা কি 
সম্ভব হবে? মার্কসবাদের শিক্ষা কি? স্বাভাবিকভাবে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। 
বিপ্লব যেখানে অপরিহার্য সেই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের যে লক্ষ সেই 
উদ্দেশ্য যদি পূরণ করা না যায় তাহলে জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা 
যাবে না। যথার্থ বামপন্থী দল পরিচালিত সরকার এই প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
তার মূল লক্ষ আমূল মৌলিক পরিবর্তনের পরিপূরক পরিবেশ হবে গণ-আন্দোলন, 
জনমুখি আন্দোলন, শ্রেণী আন্দোলন এবং তার মধ্য দিয়েই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার স্বার্থে সরকার পরিচালিত হবে। কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? 
সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকে শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার স্বার্থে 
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গণ-আন্দোলন, শ্রেণী-আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম - এগুলি যেখানে উজ্জীবিত হবে, 
শক্তিশালী হবে সেখানে এই বামপন্থী সরকারের আমলে গণ-আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম 
দুর্বল হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মালিক শ্রেণী এদের আশীর্বাদে পুষ্ট হচ্ছে। 


আজকে কর্ম-সংস্কৃতির কথা বলেছেন। কর্মসংস্কৃতি নেই। সেই কর্ম-সংস্কৃতির 
উন্নতি হবে সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে-একথা তিনি বলেছেন। 
আমার জিজ্ঞাস্য অত্যন্ত বিনীতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, গত ২৪ বছর ধরে 
আপনারাই তো ক্ষমতায় রয়েছেন, ২৪ বছরের রাজত্বে যদি যথার্থ বামপন্থার আদর্শ 
নিয়ে চলতেন তাহলে এই সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতির ছাপ থাকতো। 
যথার্থ বামপঞ্থার চর্চা করলে সেটাই কিন্তু আসে। কিন্তু ২৪ বছরের রাজত্বে ঘটনা 
ঘটেছে উল্টো। সেখানে সি.পি.এম যারা করেছে বা সি.পি.এমকে যারা সমর্থন 
করেছে তাদের কাজ না করলেও হবে - এইরকম একটা অবস্থা। যিনি যত বড় 
নেতা, তার তত স্বাধীনতা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আজকে শুধু সরকারি কর্মচারীদের 
ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে, হাসপাতালে চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে সর্বত্র 
কাজে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। অথচ যথার্থ বৈপ্লবিক রাজনীতিতে কি একথা 
বলে? আজকে বৈপ্লবিক রাজনীতি, বামপন্থার রাজনীতির চর্চা করলে কি এরকম 
হতো? আজকে যারা গোটা সমাজের পরিবর্তনের জন্য সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে 
নিজেদের উৎসর্গ করেছে তারা আজ সমাজ পরিবর্তনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। 
কিন্তু আজকে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এই ডিসিপ্লিন, এই শৃঙ্খলাবোধ এটা উপর থেকে 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা সুপারইমপোজড মিলিটারি ডিসিপ্লিনের মতো। সেল্ফ 
ইমপোজড ডিসিপ্লিন - যারা স্বেচ্ছায় সমাজ মুক্তির প্রয়োজনে - একটা সমাজে 
যারা লাঞ্থিত, শোষিত, নিপীড়িত সেইসব মানুষদের উন্নতির জন্য যে মূল্যবোধ সেই 
আদর্শে দীক্ষিত যে, সে কখনও শৃঙ্খলাহীন হতে পারে, সে কখনও জন-বিমুখ হতে 
পারে? সমাজের প্রতি তার একটা দায়বদ্ধতা আছে সুতরাং সমাজের প্রতি তার 
দায়বদ্ধতা বাড়বে, না কমবে? কিন্তু আপনারা যে বামপন্থার রাজনীতির চর্চা করলেন 
গত ২৪ বছর ধরে, তার ফলে কর্ম সংস্কৃতি আজকে এই অবস্থায় এসেছে। সেইজন্য 
আজকে কর্ম সংস্কৃতির জন্য বলতে হচ্ছে। ফলে যথার্থ বামপন্থার চর্চা হয়েছে কি? 
কিন্তু এই জিনিস হওয়ার তো কথা নয়। এমন কি উন্নত যে সমস্ত পশ্চিমী 
দেশগুলি যারা বুর্জোয়া বিপ্লবে মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্রগুলিতে কায়েম হয়েছিল, 
যতটুকু নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ কাজ করেছে, এখানে সেটা করেনি। 
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আজকে বামপন্থার নামে অধিকার বলতে রাইটস উইদাউট অবলিগেশন, শেয়ার 
প্রিভিলেজেস আপনি জানেন, '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টেরে আমলে - সেই সরকারে 
আমরাও ছিলাম, সেই যুক্তফ্রন্টেরে আমলে একটা দৃষ্টিভঙ্গি যে গণ আন্দোলনে 
পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না।। ন্যায় সঙ্গত গণ আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে 
না। সাধারণ গরিব মানুষ শ্রমিক কর্মচারী, খেটে খাওয়া মানুষ তাদের স্বার্থে তাদের 
ষে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সরকার 
বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, অন্তরায় হবে না এবং পুলিশ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। 
তখনকার যুক্তক্রন্টের অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এটা ছিল একটা অন্যতম দৃষ্টিতঙ্গি। 
তখনকার যুক্তভ্রন্ট সরকার ছিল সাধারণ ধেটে খাওয়া মানুষদের সংগ্রামের হাতিয়ার। 
আর আজকের এই বামক্রন্ট সরকার, এই সরকার বামপন্থার লেবেল লাগিয়ে 
কার্যত শিল্পপতি এবং ব্যবসাদারদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করে 
চলেছেন। শ্রমিক, কর্মচারী, মেহনতী মানুষদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই বামক্রন্ট 
সরকার তার প্রশাসনকে পরিচালনা করছেন। আজকে গণ আন্দোলনকে দমন করা 
হচ্ছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে গণ আন্দোলনকে দমন করা হবে না, 
জঙ্গী আন্দোলন নয়। জঙ্গী আন্দোলন মানে কিঃ আজকে কি রকম একতরফাভাবে 
শ্রমিক কর্মচারিদের উপর শিল্পপতিরা এবং মালিকরা আক্রমণ নামিয়ে আনছে তা 
আমরা সকলেই জানি। শ্রমিক কর্মচারিদের পি.এফের টাকা মালিকরা আত্মসাত 
করছে, তাদের ই.এস.আই, গ্রাচুয়িটির টাকা দিচ্ছে না_ সমস্ত দিক থেকে মালিকরা 
কর্মচারিদের বঞ্চিত করছে। আর সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
করা চলবে না। তাহলে কাদের স্বার্থে এই সরকার এবং এই সরকারের প্রশাসন 
পরিচালিত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। এই বামফ্রন্ট সরকার যে অবাম নীতি 
এবং অবাম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসনকে পরিচালিত করছেন তারজন্য আমি এই 
ব্য়বরাদ্দের বিরোধিতা করছি এবং আমার কাটমোশানগুলি সমর্থন করে শেষ 
করছি। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভ্টাচার্ধ্য ২ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৮ এবং ১৯নং দাবির 
অধীন পারসোনাল জ্যান্ত আআভফিনিক্ট্রেটিভ রিফরমস ডিপার্টমেন্টের ব্যর বরাদ্দ মঞ্জুর 
সম্পর্কে আজ এই সভায় যে আলোচনা চলছে তা এখন শেষ পর্যায়ে এসেছে। 
বিতর্কের শেষ পর্যায়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি সমস্ত বক্তাদের বক্তব্য 
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শুনেছি বিশেষ করে বিরোধীদের। যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বলা দরকার আমি সেই 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে বলব। প্রথমত আমি কয়েকটি তথ্য দিয়ে দিতে চাই। ভিজিলেন্স 
কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে এখানে সঠিকভাবেই বলেছেন-_ আমরা জমা দিয়েছি 
৯৮ সাল পর্যস্ত। "৯৯ সালের রিপোর্ট-টা প্রস্তুত হয়ে গেছে, এই অধিবেশনের 
মধ্যেই অবশ্যই জমা দেব। আর ২০০০ সালের রিপোর্ট, সেটাও ভিজিলেন্স কমিশন 
হোম সেক্রেটারিকে জমা দিয়েছেন। আকশন টেকেন রিপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে 
নিতে হয়। সেটা নিয়ে প্রস্তুত হতে আর একটু সময় লাগবে। কাজেই সেটা এই 
অধিবেশনে দেওয়া যাবে না। কিন্তু ৯৯ সালেরটা অবশ্যই আমরা জমা দেব। আর 
একটা কথা সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে, এই দুটি দপ্তরের ভেতরে - পুরানো দিন 
খাদ্য ও সরবরাহ ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগেরও প্রশাসনিক খরচটা এরমধ্যে দেখনো 
হয়। এটা আমি গতবার থেকে বলতে আরম্ভ করেছি, এবারে শেষ মুহূর্তে পারা 
গেল না কিন্তু পরের বছর থেকে অবশ্যই ওটা আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগশুলির মধ্যে 
দিয়ে দেব। এটা এই হেডে থাকবে না। আর একটা বিষয় বলা হয়েছে যে বরাদ্ধ 
কমেছে। ঠিকই, কমেছে। এ হোম পলিটিক্যালটা ওখান থেকে সরে যাবার ফলে এ 
বাজেট হেডে মাহিনা একটু কমে এসেছে। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, বিরোধীরা যা বললেন 
তাতে একজন বললেন টাকা কমে গিয়েছে, আর একজন বললেন বেড়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে একটু কমেছে। আর যিনি বেড়েছে বলে বক্তৃতা করলেন তিনি বলতে 
আরম্ভ করলেন নতুন কোনও পরিকল্পনা নেই তাহলে টাকাটা বাড়ছে কেন? আমি 
তাকে শুধু এইটুকু বলতে চাই, এই বিভাগের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে 
আমরা ফেটুকু প্রশাসনিক সংস্কার করেছি__এখন পর্যস্ত মনে করুন আমাদের সামনে 
সবচেয়ে বড় সমস্যা এতোগুলি সাব-ডিভিসন করেছি। সাবডিভিসনগুলি হল 
বিধাননগর, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, বারুইপুর, তেহট্, খড়গপুর, গঙ্গারামপুর, ডোমকল, 
চাচল এবং মাল। অনেক জায়গায় বাড়ি তৈরির মতো টাকা দিতে পারিনি। এরজন্য 
আরও বেশি টাকা দরকার ছিল আমার। সঠিকভাবেই বলছিলেন যে, বাড়ি করতে 
পারিনি, কোনওরকমে চলছে। কাজেই এক্ষেত্রে টাকা আরও বেশি দরকার ইতিমধ্যে 
যে কয়েকটি সাব-ডিভিসন করেছি তারজন্য, না হলে সমস্যা হচ্ছে। সঠিক 
সমালোচনাই হয়েছে সেটা জেলা পরিষদে কাজ বেড়েছে, কিন্তু সে তুলনায় 
ইনক্রান্ট্রীকচার নেই। আমি কিছুদিন আগে এই নিয়ে সমস্ত জেলাশাসক এবং জেলা 
সভাধিপতিদের ডেকেছিলাম। আমি সেই মিটিংয়ে তাদের বলেছিলাম, “আমরা বলব 
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না, আপনারা বলুন।' তাতে দেখা গেছে সভাধিপতিরা বলেছেন যে, তারা কি করে 
কাজ করবেন অতগুলো কমিটিতে। তাই কমিটির সংখা দশে নামিয়ে আনতে 
চাইছি। ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট রয়েছে জেলা পরিষদে, কে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং 
উইং। একে আরও ্ট্রেনদেন করতে হবে, না হলে কাজ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ 
আযাকাউন্টসের ব্যাপারে আরও খানিকটা শক্তি বাড়াতে হবে, না হলে এটা তারা 
করতে পারছেন না। আরও কয়েকটি সমস্যা আছে। সেখানে ইরিগেশন, পি.ডব্রুডি., 
স্মল ইরিগেশনে অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজের পরিমান 
ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কারণে বেড়ে গেছে, তাই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আযাকাউন্টস 
ডিপার্টমেন্ট খানিকটা শক্তি বাড়াতে হবে। তারসঙ্গে সেখানে কাজের পদ্ধতির মধ্যে 
সঙ্গতি আনা দরকার। সরকারের নীতি হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। আমরা চাই ক্ষমতা 
রাইটার্স থেকে জেলায় যাক, জেলা থেকে ব্লকে যাক, ব্লক থেকে গ্রামে যাক। কিন্তু 
তা থেকে যে সমস্যা উঠে এসেছে, তারফলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে - সেই 
ক্ষমতা তাদের আছে কিনা। সেটা বুঝতে পেরেছি এবং আস্তে আস্তে সমাধানের 
পথে যাব। 


তারপর একটা প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে না উঠলেই হত। প্রশাসনে অতীতে ছিল 
হোম (পার)। এখন হোম বাদ দিয়ে - এটা ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের রিপোর্টে 
ছিল পারসোনেল ত্যান্ড আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করেছি এটা। তাদের -কাজ হচ্ছে ট্রান্সফার, 
পোস্টিং ইত্যাদি। সম্পূর্ণ আলাদা একটা উইং করেছি আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস। 
চিন্তা-ভাবনা করেই এটা করেছি। এখন আযাটেনডেন্স আন্ড পারফর্মেন্স, এটা একজনকে 
দেখতে হবে এবং তার অনেকটা অংশ কম্পিউটারে করতে হবে এবং সেটা দেখাশুনা 
করার জন্য একজন সিনিয়র আই.এ.এস. না থাকলে সেটা করা যাবে না। যদি 
সত্যিই সরকারে আ্যাটেনডেন্স এবং পারফরমেন্স উন্নতি করতে হয় তাহলে সমস্ত 
বিষয়গুলি দেখা গেছে হোম (পি.এ.) ডিপার্টমেন্ট দিয়ে হবে না। তারজন্য আলাদা 
পোস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু পোস্ট সৃষ্টি নয়, আলাদা সেল দরকার। একটা 
দিয়ে করতে হবে এবং সেটা করতে হলে শক্ত হাতে করতে হবে। তারজন্য পদটা 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 


তারপর প্রশ্ন উঠেছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের সাব-ডিভিসন ভাগ হয়েছে। এ 
বছর হয়েছে টাচোল এবং মাল এবং তার আগের বছরে অনেকগুলো করেছি। 
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সাব-ডিভিসন ভাগ হয়েছে, কিন্তু আলিপুরদুয়ার ভাগ করতে পারবো না, এই 
মুহূর্তে ভাগের কোনও প্রস্তাব নেই। বর্ধমান জেলাকেও ভাগ করে আসানসোল 
জেলা আমরা করতে পারব না। এই মুহূর্তে এ জেলা ভাগের প্রস্তাব নেই। তবে 
মেদিনীপুর জেলাকে অবশ্যই ভাগ করব। এরজন্য পুরানো কথায় যেতে হবে না, 
হান্টার কমিটি রিপোর্টেও যেতে হবে না। মেদিনীপুর জেলা ইউরোপের অনেক রাষ্টু 
থেকে বড়। এ ব্যাপারে বিরোধীদের ডেকেছিলাম তাই নয়, গতবারও এ নিয়ে 
বিরোধীদলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সেখানে বিরোধী দল বললেন, “আমরা বলব 
না, আপনি প্রস্তাব নিয়ে আসুন।' আমি বলছি, প্রশাসনিক দিক থেকে এ সম্বন্ধে 
প্রস্তাব তৈরি হয়ে আছে। 


[5-30 __ 5-40 0.া1.] 


একই হয়ে আছে। নির্বাচনের আগে এই সব কথা-বার্তা তুলিনি, ঠিক হতো 
না। আমরা প্রস্তুত, এই বিধানসভায় আলোচনা করতে পারি। দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে 
এখানে আমরা এতো ব্যাডলি ডিভাইডেড এই অবস্থা, এই পক্ষ ওই পক্ষ, এই 
সময় এই প্রস্তাব, একটা জেলা ভাগ করতে চাই, একটু সুস্থ মাথায় ছাড়া হবে না 
বলে মনে হচ্ছে আমার। একটু থিতিয়ে আসুক। আপনারা একটু শাস্ত হন, আমরাও 
একটু শাস্ত হই। এটা কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু এই ধরনের একটা পরিবেশের 
মধ্যে তাড়াহুড়ো করে - ঠিকই ৯ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা 
পবিত্র দিন - কিন্তু জুলাইতে চলে এসেছি আমরা, এই কয়দিনের মধ্যে অসুবিধা 
আছে। প্রশাসনিক দিক থেকে আমরা প্রস্তুত, আমাদের প্রস্তাব প্রস্ভত। এটা শুধু 
বলতে চাই, আপনাদের যে কথাটা বলব ৯ই আগস্টের মধ্যে হবে না, কিন্তু 
আপনারা যদি সহযোগিতা করতে চান, যে কথা বারে বারে বলছি এই সহযোগিতার 
পরিবেশ যদি থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করতে যে কোনও সময় রাজি। এই 
কয়েকদিন যা চললো আমি তো সাহসই পাচ্ছি না কথাবার্তা বলতে। কার সঙ্গে 
বলব তাই বুঝতে পারছি না। এখন আমরা বলতে পারছি, আমরা প্রস্তুত, এর 
মধ্যে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। এই অধিবেশনের মধ্যে মিটিং ডাকা যায় 
কিনা। আমরা প্রস্তভত আছি, দেখি এই পরিবেশটা থাকুক, আমরা ডাকব। তারপর 
এখানে আর একটা কথা বলা হচ্ছে যে একটা অভিযোগ কেন্দ্র করা হল - 
সিআই.সি ইনফরমেশন সেন্টার সেটা তুলে দেওয়া হল। রাইটার্স বিল্ডিং-এ হয়েছে, 
কিছুই হচ্ছে না। ঠিক অবস্থাটা এতো খারাপ নয়। আমি গত ১ বছরের হিসাব 
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বলছি, রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমরা কমপ্নেন পেয়েছি ৩,৫৩০টি আর সমস্ত ডিস্টরি 
সেন্টার আমাদের আছে গ্রিভান্স সেল ডি.এম.-এর অফিসে। সেখানে আমরা পেয়েছি 
১৩,২৫০টি। আমি যা ফিগার পেয়েছি, জেলাওয়ারি ধরে সবটা অঙ্ক করে আমি 
বলতে পারছি না, মোটামুটি ৭০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ সমাধান পাওয়া গিয়েছে 
কিছুটা ক্ষেত্রে আরও ১০ ভাগ বলছি উত্তর দেওয়া হয়েছে যেটা করা সম্ভব নয়, 
আরও ১০-১৫ ভাগ উত্তরই দেওয়া হয়নি। কিন্ত ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ উত্তর 
দেওয়া গিয়েছে। জন সংযোগ, এখন এই গ্রিভান্গ সেলও যেটা আমরা করেছি 
রাইটার্স বিল্ডিং-এ এটাকে আমরা বলছি, আপনাদের কাছে যেটা আমি বললাম 
আযাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস যে সেল হচ্ছে তার মধ্যে এই গ্রিভাঙ্গ সেলটা নিয়ে 
আসব বলে আমরা ঠিক করেছি। গ্রিভান্স স্লেটাকে গুরুত্ব দেবার জন্য। এটা হচ্ছে 
আমাদের অভিযোগ সংক্রান্ত আমাদের যে বক্তব্য, সেই সম্পর্কে আমি বললাম। 
এরপর যে কথাটা উঠেছে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষা নেপালি ভাষা ইত্যাদি, আমাদের 
সরকারি অবস্থানটা কি- সরকারি ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায়, আমি 
অন্তত কয়েকটি দপ্তর বলতে পারি যেমন পঞ্চায়েত ভূমিসংস্কার, কৃষি সমবায় এবং 
সাম্প্রতিকালে আমি জোর করে শুরু করেছি পুলিশ এবং স্বাস্থ্য । প্রাইমারি হেলথ 
সেন্টারে একটা ফর্ম ফিলাপ করতে হবে ইংরাজিতে? ইংরাজি ফর্ম থাকবে কেন? 
রাইটার্স বিল্ডি-এ আমরা ফাইল কি ভাষায় লিখি সেটা বড় কথা নয়। সেখানে 
ইংরাজি অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্ধ, বাইরের রাজ্য আছে দিল্লি আছে ইত্যাদি, এটা 
আমরা জানি। কিন্তু যেখানে মানুষের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সমবায় 
পঞ্চায়েত কৃষি পুলিশ স্বাস্থ্য এখানে আমরা অনেকটা ঘুরে এসেছি। আগামী দিনে 
আরও ঘোরাতে পারব। আর নেপালির ক্ষেত্রে হচ্ছে-_এটাও আমাদের সরকারি 
ভাষা। ৩টি সাব ডিভিসনে সেখানে ১০০ পারসেন্ট নেপালি ভাষা প্রয়োগ করা 
হয়। উর্দু সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে আমাদের সরকারের অবস্থানটা কি? আমাদের 
সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসলামপুর, আসানসোল এবং গার্ডেনরিচ এখানে কেউ উর্দুূতে চিঠি 
দিলে উর্দুতে উত্তর পাবে। এর বেশি কিন্তু নয়। একজন বলতে গিয়ে একটা ভুল 
বলেছেন ২৩ পারসেন্ট আমাদের এখানে মাইনরিটি, ২৩ পারসেন্ট মহামাডান বলেছেন 
কথাটা। ২৩ পারসেন্ট মাইনরিটি কিন্তু তারা ২৩ পারসেন্ট উর্দু স্পিকিংস নয়। 
এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ হচ্ছে বাঙালি মুসলিম। তাদের এই সমস্যা নেই। আমাদের 
আপাতত সিদ্ধান্ত আসানসোল, ইসলামপুর এবং গার্ডেনরিচ। গাডেনরিচ কলিকাতার 
মধ্যে পড়ে, গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুহজ। পরবর্তীকালে এইসব প্রশ্ন আসলে দেখব। 
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কিন্তু সরকারি ভাষা নয় এটা। এটা হচ্ছে উদ্দুতে চিঠি লিখলে উর্দূতে উত্তর পাবেন। 
আর একটা অদ্ভুত কথা এখানে বলা হয়েছে। অতীতে শুনতাম সদস্য, যারা প্রশাসনের 
খবর রাখেন তারা জানেন বুরোক্রাট এবং টেকনোক্রাটদের মধ্যে গোলমাল আর 
কোথাও নেই। উপর স্তরে নেই। ছোটখাটো তলায় কোনও এস.ডি.ও-র সঙ্গে 
ইঞ্জিনিয়ারের ঝগড়া হয়ে থাকলে হতে পারে। কিন্তু অতীতে আমরা সরকারে আসার 
পরে এই রকম একটা টেনশনের মধ্যে ছিলাম। এখন কার্যত এটা কোনও সমস্যাই 
নয়। বুরোক্রাট এবং টেকনোক্রাটের মধ্যে মারামারি হচ্ছে, এটা কংগ্রেসের একজন 
বলেছেন। কিন্তু যারা খবর রাখেন প্রশাসনের, এটা কোনও ঘটনা নয়। দায়িত্ব নিয়ে 
বলছি এটা কোনও ঘটনা নয়। 


আর একটা কথা বলতে গিয়ে বলেছেন বোধহয় অসিতবাবু বলেছেন - 
আপনাদের ট্রেনিং সেন্টারটেন্টার করে কি লাভ? আপনাদের কাছ থেকে বা সিপিএমের 
কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদের অফিসাররা আপনাদের দলের মতো এত 
আত্মমর্যাদাহীন নয়। এ কেউ করতে পারবেন না। আমাদের অফিসিয়ালরা এত 
আত্মমর্যাদাহীন নয় যে, এটি.আই.এর কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পর আমার কাই 
থেকে পলিটিক্যাল ট্রেনিং নেবেন। এইসব কথা বলবেন না। এইসব কথা বলে 
অফিসারদের চটিয়ে দিচ্ছেন। এখন আই.টি*র কথায় আসছি - যেটাকে আমরা ই 
গভর্ননেল বলি - আমাদের ভাষায় ই. গভর্ননেল আমরা খুবই চেষ্টা করছি। 
আপনাদের কাছে বলছি, আমরা আস্তরিকভাবে চেষ্টা করছি। অতীতেও চেষ্টা চলেছে। 
আমাদের রাজ্যে কয়েকটি মূল বিভাগ আছে - যেমন মনে করুন, ল্যান্ড আ্যান্ড 
ল্যান্ড রেভেনিউ। আমাদের ল্যান্ড আ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউয়ে - একজন বললেন - 
ল্যান্ড রেকর্ডস পাওয়া যায় না। ল্যান্ড রেকর্ডস আমরা সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড 
করে ফেলেছি। ৯৫ পারসেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওয়াটার রিসোর্সেস সম্পূর্ণ 
কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে। বাজেট, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট কম্পিউটারাইজড হয়ে 
গেছে। আমাদের যে কটা সাব-ডিভিসনে ট্রেজারি আছে - সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড 
হয়ে গেছে ট্রেজারিগুলো। পুলিশের ক্রাইমস এবং ক্রিমিন্যাল রেকর্ডস কম্পিউটারাইজড 
করেছি। এগুলে! আমাদের অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ওয়েবসাইট 
কিছু কিছু হয়ে গেছে। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি চলে এসেছে। 
ডব্রুবি.এসই.বি.ও এসেছে। এগুলোর ওয়েবসাইট হয়ে গেছে। আর যেটা শুনলেন, 
কিছুদিন আগে আমি ভারত সরকারকেও অভিনন্দন জানিয়েছি। রাইটার্সের সঙ্গে 
জেলার কানেকটিভিটি পাওয়া গেছে। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুরের কানেকটিভিটি এনেছি 
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- এটা ট্রায়াল স্তরে আছে। এরফলে, ইমেজ, ভয়েজ এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের 
জায়গায় এসে গেছে। এখন আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা হবে। তবে 
আমরা বিশালভাবে - বিগ ওয়েতে এগোনোর কথা ভাবছি না - তাতে আমরা 
আর্থিক দায়িত্ব ভাবনা-চিস্তা করে এগোচ্ছি। আমাদের অন্য কোনও রাজ্যের মডেল 
দরকার নেই। আমরা কাউকে দেখে উদাহরণ নিতে চাই না। যদি কাজের গতি 
বাড়ে, তাহলে আই.টি. ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। সেটা আমরা করব। মানুষকে 
রিলিফ দিতে এটা আমরা করব। আমরা ট্রালপোর্টকে যেমন করেছি, তেমনি মোটর 
ভেইকেলসকেও করেছি। আমরা সেলস ট্যাক্সেও করেছি। ওখানেও অনেক কাজের 
চাপ আছে। সার্ভিসের উন্নতি করতে গেলে, কাজের গতিবেগ আনতে গেলে এটা 
করতে হবে। “বাংলার' ব্যাপারে আমরা সফট ওয়্যার কি-বোর্ড করেছি। আমরা 
যেহেতু সরকার থেকে করছি, সেজন্য একটা মডেল তো আমাদের করতেই হবে। 
আমরা এবং ওয়েবল মিলে বাংলায় একটা সফট ওয়্যার করেছি, আর কি-বোর্ড 
করেছি। এটা কেউ করতে পারেনি। এর অনেকগুলো আ্যডভান্টেজও আছে, এতে 
বানান বিশুদ্ধ হবে। এখন অবশ্য আমরা ডাটা বেস করছি। আপনাকে অনুরোধ 
বাংলাতে কি এগিয়েছে। কি বলেন, যদি পারেন পরামর্শ দিয়ে আসবেন। আর 
একটা কথা এখানে উঠেছে, এই যে আপনারা চেষ্টা করছেন কাজের উন্নতি ঘটাতে, 
বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য বলেছেন, কিন্তু এটা কিভাবে হবে? কয়েকটি 
বাস্তব কথা বলেছেন। রাইটার্সের যে চেহারা, ওখানে যে চাপাচাপি, ধাককা-ধাক্ধি, কি 
করে হবে ওখানে? এটা আমরা স্বীকার করছি। আমরা যেমন সল্টলেকে সেচ 
দপ্তরকে, শিক্ষা দপ্তরকে নিয়ে গিয়েছি, আগামী সেপ্টেম্বরে সুবিধা এসে যাবে। 
ক্যামাক স্ট্রিটে পি.ডবু.ডি. অফিস ভবন যেটা করেছে, সেখানে পি.ডরুডি. ছাড়াও 
অন্য কয়েকটিকে দিতে পারব সেপ্টেম্বরেই। আর রাইটার্সের পেছনে 'জেসপ' এর 
যে বিল্ডিং আছে, যেটি আমরা সংস্কার করছি, সেখানে আরও দু'তিনটিকে - রাইটার্সের 
পেছনে জেসপের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব। তাহলে কাজের নিশ্চয়ই উন্নতি 
ঘটবে। 


[5-40 __- 5-50 0.1] 


আর এই অভিযোগ শুনতে রাজী নই, পরিবহনের পরিবেশের উন্নতি না হলে 
কি করে উন্নতি হবে? প্রাইভেট কোম্পানি শুনবে? কোনও প্রাইভেট ফার্ম শুনবে? 
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ব্যাঙ্ক শুনবে? কোনও মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি শুনবে? দশটার জায়গায় দশটা 
বেজে এক হলে মাইনে কাটবে । কাজেই, পরিবহনের দুর্বলতা বলে আমরা রাইটার্স 
আসতে পারি না, এটা মনোভাবের অভাব। মনোভাব তৈরি করতে না পারলে এটা 
পারা যাবে না। আমার আর বিশেষ বক্তব্য নেই। ভিজিলেন্সের কথা তো বললাম, 
রিপোর্ট জমা দেবে বলেছে। সর্বশেষে বলব এখানে দু-তিনজনের বক্তব্য রেখেছেন, 
সেটা হচ্ছে ওই স্টেডিয়ামের উপরে । স্টেডিয়ামের ঘটনাটা কি তার উপরে। এই 

ডিমান্ডের উপরে স্টেডিয়ামের ঘটনা কি করে আসে বুঝি না। এর উত্তর আমি : 
দিচ্ছি না, স্টেডিয়াম নিয়ে অনেক কাহিনী শুনলাম। আপনারা যথা সময়ে শুনবেন, 
এতো তৎপরতা কেন। যিনি স্টেডিয়াম নিয়ে বলে সময় নষ্ট করলেন, তিনি, তো 
সরকারে ছিলেন। তিনি যদি ভিজিলেন্স নিয়ে বলতেন তাহলে আমাদের একটু 
উপকার হত। আমার একটু উপকার হত, সবার উপকার হত। ভিজিলেন্স নিয়ে 
বললে ভাল হত। ভিজিলেন্সে কি সমস্যা হয়, সেটা নিয়ে বললে সুবিধা হত। আমি 
সবশেষে বলব এস ইউ সি আইয়ের নেতা তিনি যা বলেছেন -_ একটা মার্কসবাদের 
সহজপাঠ শুনলাম আমরা বসে ঠিকই, মৌলিক সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে 
আমরা সরকারে আসিনি। আমরা যতদুর পারব করব। ওই যে তাপসবাবু বললেন 
না -- প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল-_আমরা জঞ্জাল সরাতে সরাতে চলব, তারপরে 
শেষ কথা কে বলবে। কিন্তু আমরা একটা বাস্তবতার মধ্যে আছি। এই বাস্তবতা 
হচ্ছে কোনও আমলাতন্ত্র, কোনও বিচার, কোনও আইন আদালত, এসব কি আপনারা 
বোঝেন না? এসব বুঝেও আপনি যেকথাগুলো বললেন এইকথাগুলো আমি বুঝলাম 
না। আরেকটা কথা বললেন গণ আন্দোলনকে আমরা পিছিয়ে দিচ্ছি _- না, দিই 
নি, গণ আন্দোলন, শ্রেণী আন্দোলন চলছে। শ্রেণী আন্দোলনের বিকৃতি চাই না। 
ঘেরাও হবে না এই হচ্ছে আমাদের নীতি। ঘেরাও আমরা অতীতে করেছি, ভুল 
করেছি। গণ আন্দোলন চলবে, শ্রেণী সংগ্রাম চলবে, শিল্পের স্বার্থও দেখতে হবে। 
তাইজন্য ঘেরাও, মারামারি এসব চলবে না এই হচ্ছে আমাদের নতুন নীতি। 
আপনাদের অপছন্দ হলে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা চাইছি কর্মসংস্কৃতির 
পরিবর্তন করতে, এর একটা মানবিক দিক আছে। একটা বলতে পারেন টেকনিক্যাল 
দিকও আছে। অর্থাৎ আপনার ইনফ্রান্ট্রাকচার কি আছে যে আপনারা উন্নতি করতে 
পারবেন। আমরা দায়বদ্ধতা আনতে চাই। সেই দায়বদ্ধতা আনতে গেলে আপনার 
আাটেনডেল্সকে নিখুঁত করতে হবে, পারফরমেন্সকে নিখুঁত করতে হবে। এইভাবে 
একটা দিক আর আরেকটা দিক হচ্ছে মনোভাব পাল্টাতে হবে। মনোভাব পাল্টানোর 
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উপরে আমরা বিশেষ জোর দিয়েছি। আমরা চাই দুর্নীতির থেকে মুক্ত হতে আমরা 
চাই গতিবেগ বাড়াতে, আমরা চাই দায়বদ্ধতা বাড়াতে, আমরা চাই সংবেদনশীল 
হতে। সরকারি প্রশাসনে এই চেষ্টা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু এই চেষ্টা আমরা 
চালিয়ে যাব কারণ মানুষের সমর্থন আমাদের সঙ্গে আছে। ধন্যবাদ, এইকথা বলে 
আমার দাবীর পক্ষে আমি সমর্থন জানিয়ে কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য আমি শেষ করলাম। 
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গ্রী রবীন দেব $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পয়েন্ট অব ইনফরমেশন, আমাদের 
রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল উনপঞ্চাশ দিনের মাথায় আজকে প্রকাশিত 
হয়েছে। ৩,৭৭,৩৭৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে ২২১,৬৩৪ জন পাশ করেছে, 
৬৬.৪৫ শতাংশ পাশ করেছে। স্যার, হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র অয়ন পাল ৯৫৫ 
য়ে প্রথম হয়েছে। বিরোধীরা যারা আমাদের শিক্ষা নিয়ে সমালোচনা করে তাদের 
জ্ঞাতার্থে বলছি, এক থেকে দশ অবধি এগারো জন হয়েছে এবং তাদের মধ্যে 
(বেশিরভাগই হচ্ছে জেলা থেকে, কেবলমাত্র সেকেন্ড এবং সিক্সথ হচ্ছে সাউথ 
পয়েন্ট থেকে। উত্তরবাংলার কুচবিহার থেকে শুরু করে বর্ধমান, মেদিনীপুর, সাউথ 
২৪ পরগনা, সমস্ত জেলা থেকেই এর মধ্যে আছে। প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে 
এসেছে সাতাশ জন। এই সাতাশ জনের মধ্যে যোলোজন হচ্ছে জেলার এবং 
এগারো জন হচ্ছে শহরাঞ্চলের। সকাল দশটায় ওয়েব সাইডে রেজাল্ট বেরিয়েছে, 
এবং এ একই দিনে সার্টিফিকেট ও মার্কশিট স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে! আমি একটা 
সময় গিয়ে সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট এনেছি। এটা আপনার জ্ঞাতার্থে হাউসকে 
জানালাম। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, পয়েন্ট অব ইনফরমেশন, আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রে আম পাড়াকে কেন্দ্র করে ঘোষ ভার্সেস মুসলিমদের মধ্যে মারামারি 
হয় এবং সেটা একটা কমিউনাল আকার ধারণ করে। এই ব্যাপারে আমি জেলার 
এস.পি-র সাথেও কথা বলেছি। জেলার অবস্থা এখন খুবই থমথমে । আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে সত্বর ওখানে শান্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়। এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 


/50100111)11061)( 


[11০ [095০ ৬০5 00. 20108017160 01 5.50 0), 111] 11 2.1. 0) 
7109), 1076 61) 101). 2001 2 0116 /১5501101) 110059 1011918. 


[১0086011005 01 076 ৬65 732169) 16015198616 /5501111)1% 
15501110100 81806] (176 [01015101785 01 (100 (00115111011017) 01 [11019 


[00 /১550110)19 17701 11) 1016 191510110 017811101 01 1110 
/১55911019 11005, 16011000, 01) 21099, 010 01) 001%, 3001 0. 11.00) 0.1). 


7২7১৭] 


111. 910০91001 (১111 17190511]7 /80001 1190111]) 11 00 01017 13 1৬111- 
150015, (05 1৬1110151915 01 90006 ঠো0 151 1৬161111001. 


[11-00 _- 11-10 ৪8-1.] 


০1/1২171) 001:১1101৩ 
(60 ৮/1710]) 0121 2775/075 ৮010 (1৬617) 


বারুইপুর শহরে বাইপাশ নির্মাণ 


*১৭৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬৩) শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই পূর্ত 
(সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-- 


দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বারুইপুর শহরের বাইপাস তৈরির কাজ 
কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশ্য করা যায়? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ 


প্রকল্পটির অংশ বিশেষ নাবার্ড (এন. এ. বি. এ. আর. ডি.) কর্তৃক আর, 
আই. ডি. এফ. ৬-এর অধীনে মগ্তরিকৃত হয়েছে। যেহেতু দক্ষিণ-২৪ 
পরগণা জেলা পরিষদ কর্তৃক উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হওয়ার কথা, সে 
জন্য এই মুহূর্তে মস্তব্য করা সম্ভব নয়। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার, ৯৫ সালে আমরা প্রকল্পটি জমা দিয়েছিলাম 
তখন যিনি পি. ডব্রু. ডি. মিনিস্টার ছিলেন তার কাছে জমা দিয়েছিলাম। তখন 
থেকেই প্রোজেক্টটি নিয়ে দুবার উদ্বোধন করা হয়েছে। একবার ৯৬ সালে আরেকবার 
২০০১ সালে উদ্বোধন করা হল। ৯৬ সালে মন্ত্রী পাথর বসিয়ে এলেন রাস্ত। শুরু 
হবে বলে। আবার ২০০১ সালে কিছু মাটি ফেলে দেওয়া হল, নির্বাচনের আগে 
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তখন ঘিনি বিধায়ক ছিলেন সুজন চক্রবতীকে নিয়ে মন্ত্রী উদ্বোধন করে এলেন। 
এখন আপনি বলছেন যে এই ব্যাপারে কোন কিছু জানেন না। আযকচুয়ালি এই 
প্রোজেক্টটা কত টাকার এবং কবে নাগাদ এই প্রোজেক্ট শুরু হবে? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ আমি জানি না এইকথা বলিনি। আপনার প্রশ্নের উত্তরে 
যেটা বলব সেটা হল বারুইপুরের পদ্নপুকুর থেকে শাসন পর্যস্ত তিন কিলোমিটার 
রাস্তা করা হবে এবং এটা ন্যাবার্ডের আর. আই. ডি. এফ. (৬) এ গৃহীত হয়েছে 
এবং এস্টিমেট হচ্ছে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 এই যে প্রকল্পটা জমা পড়েছিল পুরমন্ত্রী অশোক 
ভ্টাচার্য্য প্রণব মুখার্জিকে চিঠি লিখেছিলেন যে এই বাপারে কোনও কেন্দ্রীয় সাহায্য 
পাওয়া যায় কিনা? তখন এই প্রকল্পের কস্ট ছিল ৮ (কাটি ৩০ লক্ষ ৬৭ হাজার 
৯৮১ টাকা। আর আপনি বলছেন তিন কোটি টাকা। থে রাস্তাটা বাইপাসের সঙ্গে 
তার কতটা অংশ হবে? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ মোটামুটিভাবে এটা বলা যায় যে এটা অর্ধেক হবে। 
তারপর শাসন থেকে জয়নগর, সদাব্রতঘাট পর্যস্ত আরও ৩ কিলোমিটার রাস্তা 
নেওয়া হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ দুটো পর্যায়ে ভাগ করেছেন ঠিক আছে। এই 
বাইপাস রাস্তা না হলে জনগণ খুবই অসুবিধা মধ্যে পড়ে যাবে, কুলপী রেলওয়ে 
বন্ধ হয়ে যাবে রেললাইন হওয়ার জন্য। কবে নাগাদ এই কাজটা শুরু করবেন। 


শ্রী অমর চৌধুরী ৪ প্রথম পর্যায়ে কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, আর. আই. ডি. 
এফ (৬)-এ গৃহীত হয়েছে। কাজটা বর্ধার পর গুরু হবে। 


শ্রী অরূপ ভদ্র 8 মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূর্তিমন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন করছি। নির্বাচনের আগে একটা লিফ-লেট বের করা 
হয়েছিল তাতে মন্ত্রীর ছবি ছিল এবং উদ্বোধন করেছেন ৮ই মার্চ ২০০১। বারুইপুরে 
বাইপাস রাস্তা হবে জেনে বারুইপুরের মানুষ আনন্দিত। কিন্তু আপনি দয়া করে 
জানাবেন কি এটা অর্থমন্ত্রকে কোন ডেটে পাঠানো হয়েছে? ডেট-টা মেনশন করলে 
ভাল হয়। 


শ্রী অমর চৌধুরী £ এটা স্যাংশন হয়েছে, জেলাপরিষদের মাধ্যমে কাজ হবে, 
কাজটা শুরু করব। ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছে। 
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শ্রী অরূপ ভদ্র ঃ যে ডেটে মঞ্জুরি হয়েছে সেই ডেটটা বললে ভালো হয়। 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ টাকা স্যংশন হয়েছে, কাজও শুরু হবে। কিন্তু ডেটটা 
এখন বলতে পারব না, এর জন্য নোটিশ দিতে হবে। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অতিরিক্ত প্রম্ম মাননীয় পূর্তমন্ত্ী 
জানিয়েছেন বারুইপুরে বাইপাস হবে এবং একটা পর্যায়ের জন্য ৩ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং কাজটা কিছু দিনের মধোই শুরু হবে। আমি জানতে 
চাইছি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বাইপাস অনেকগুলি আছে এবং অনেকগুলি 
কাজটা আটকে আছে এটা গড়িয়া পর্যস্ত হওয়ার কথা ছিল। এই সম্পর্কে জানাবেন? 
এই বাইপাশ করতে কারা কারা বাধা সৃষ্টি করেছিল, এমনকি কবিতা লেখা হয়েছিল, 
বাইপাসে শুয়ে পড়ে বাধা দেওয়া হয়েছিল। নজরুল ইসলাম এভিনিউতে এবং 
যাদবপুরে যেটা ডিরোজিওর নামে উৎস্গীকৃত হয়েছে সেটাতে বাইপাস কবে হবে 
বললে ভালো হয়। 


শ্রী অর চৌধুরী $ অনেকগুলি বাইপাস করার কথা আছে, আমরা দেখছি। 
নির্দিষ্ট ভাবে বাইপাসগুলির কথা জানতে গেলে নোটিশ দিতে হবে, তা নাহলে 
আমি আপনাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না। 


শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল £ আর. আই. ডি. এফ.-৬ এই প্রকল্পের কাজ গরুর সাথে 


মিঃ ম্পিকার £ না না হবে না, নট আলাউড। 
কাকদ্বীপে মৎস্যবন্দর নির্মাণ 


*১৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৩) শ্রী মন্ট্রাম পাখিরা ৪ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 

(ক) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপে মৎস্যবন্দর স্থাপণের কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উত্ত পরিকল্পনাটি বাস্তাবায়িত হবে বলে আশা 
করা যায়? 
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স্ত্রী কিরণময় নন্দ £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) একটি বন্দরের কাজ শীঘ্বই শুরু করার জন্য পদ্ধতিগত কাজ চালু হয়েছে। 
অন্য প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। 


[11-10 -- 11-20 9.1). ] 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা £ তাহলে কি একাধিক বন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা 
সরকারের আছে? যদি থাকে তাহলে কোথায় কোথায় করার পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কয়েকটা বন্দর এবং অবতরণ কেন্দ্র 
করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কাকদ্বীপে মৎস বন্দর করার অনুমোদন 
পাওয়া গেছে। গত মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা মঞ্জুর করার ফলে। কিন্তু 
চাওয়া হয়েছে টাকা যাতে আমরা তুলতে পারি। আর, আমাদের মৎস দপ্তর থেকে 
ইতিমধ্যে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার অনুমোদন 
পাওয়ার পরে আমরা ওখানে কাজটা শুরু করব। এই কাজের জন্য খরচ হবে ১৩ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় মৎস বন্দরের কাজ আমাদের ডায়মন্ড হারবারে 
হবে। এর কাজ চলছে, আশা করছি ২০০২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজটা শেষ 
হবে। আরেকটা মৎস বন্দর রায়দীঘিতে যাতে করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল, তারা জায়গাটি 
ঘুরে দেখে গিয়েছেন। আরো তিনটে জায়গায় আমরা মৎস অবতরণ কেন্দ্র করব। 
সাগরে যেটা হচ্ছে মায়াগোয়ালিনির ঘাট। আরেকটা পাথরের রামগঙ্গাতে। আরেকটা 
কাটামারিতে। এগুলো হলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় মোটামুটি বন্দরের 
কাজ আমরা পুরোপুরি করতে পারব যাতে করে ম€সজীবীরা সুবিধা পায়। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা $ আপনি কাকদ্বীপে যে মৎস বন্দর তৈরির পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন তার জন্য কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ আমি তো আগেই বলেছি, ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এর 
জন্য মঞ্জুর হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে ৬ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার সাড়ে 
৬ কোটি টাকা দেবেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার দেড় কোটি টাকা এই বন্দরের জন্য 
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মন্ত্র করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৩ কোটি টাকা যেটা দিয়েছিলেন সেটা মার্চের 
শেষে দিয়েছিলেন বলে টাকাটা তুলতে পারা যায়নি। এজন্য আবার কেন্দ্রীয় সরকারের 


অনুমোদন চেয়েছি। 
শ্রী মন্টুরাম পাখিরা $ অনা প্রস্তাবগুলো কি ধরনের জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 3 রায়দীঘিতে একটা মৎস বন্দর তৈরি হবে। মায়াগোয়ালিনির 
ঘাটে একটা বড় মৎস অবতরণ কেন্দ্র তৈরি হবে। বড় ধরনের পাথর প্রতিমাতে 
রামগঙ্গায় একটা বড় মৎস অবতরণ কেন্দ্র তৈরি হবে। আর. কাটামারিতে বড় 
ধরনের একটা মৎস অবতরণ কেন্দ্র তৈরি হবে এবং যেগুলোর আনুমানিক ব্যয় 
এখন করা হয়েছে দেড় কোটি টাকা । আর রায়দিঘীর ব্যাপারে বলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
যারা এই প্রকল্প করেন তারা বাঙ্গালোর থেকে টিম নিয়ে এসেছিলেন। প্রকল্পটা 
তৈরি চলছে, হলে আমি জানতে পারব কত টাকা লাগবে। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা $ যতদিন না এই বন্দর চালু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত 
ম€সজীবীদের স্বার্থে সরকারের কোনও সাহাযা, অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা। 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ মৎসজীবীদের স্বার্থে পরিকল্পনা করা আলাদা, বন্দর 
আলাদা । বন্দর হচ্ছে একটা পরিকাঠামো যেখন থেকে মৎসজীবীরা উপকরণ নিয়ে 
সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে এবং ফিরে এসে যেখানে মাছ নামাবে। আর, মৎসজীবীদের 
স্বার্থে আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে। আপনি নোটিশ দেবেন আমি তার উত্তর 
দিয়ে দেব। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রমহাশয় অনেকগুলো মৎস বন্দর তৈরির 
কথা বললেন। ইতিমধ্যে ঘে মৎস বন্দর করেছেন, ফ্রেজারগঞ্জে এবং আপনার 
জেলাতে দীঘা, শঙ্করপুর, ইত্যাদি জায়গায় হয়েছে। মৎস বন্দরের যে জেটিগুলো 
তৈরি করছেন দেখা যাচ্ছে বাবহার করার কিছু দিন পরে পলি পড়ে এমন অবস্থা 
হচ্ছে যে তাতে ট্রলার আসতে পারছে না। সেন্ট্রাল আসিসটেল্স নিয়ে তো জেটিগুলো 
তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তারপর এগুলো মেন্টেনেলস করার জন্য কোনও হেডে 
টাকা না থাকার জন্য যে অসুবিধাগ্ডলো হচ্ছে, তাতে হয় কি জেটিগুলেরে নির্মাণই 
বার্থ হয়ে যাচ্ছে। পলিগুলো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে 
যাতে করে জেটিতে ট্রলার আসতে পারে তার জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখছেন কিনা? 
ড্রেজিং-এর জন্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা? 
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শ্রী কিরণময় নন্দ $ এই প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় সরকার সার্ভে করে অনুমোদন 
দেওয়ার পর আমরা করতে পারি। এই ধরনের যে প্রকল্পগুলো রূপায়িত হয়েছে, 
বিশেষ করে ফ্রেজারগর্জে এবং শঙ্করপুরে যে অসুবিধার কথা বললেন সেটা সাংঘাতিক 
ভাবে দেখা দিয়েছিল। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন 
ধরে এই জেটিগুলোকে কার্যকর করতে গেলে এগুলোকে ড্রেজিং করার দরকার 
আছে যাতে সব সময়ের জন্য আমাদের ট্রলারগুলো ওখানে ঢুকতে পারে। তাতে 
ওরা বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে, টাইডাল হারবার। অর্থাৎ যখন পুরো জোয়ার 
থাকবে তখন এই বন্দর চালু থাকবে। যখন থাকবে না তখন আর নৌকাগুলো 
ঢুকতে পারবে না। তাই আমরা ওদের অপেক্ষায় না থেকে, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার 
থেকে টাকা, মঞ্জুর করেছি এবং আমাদের শঙ্করপুরে ড্রেজিং-এর কাজ শুরু হয়েছে 
যাতে সব সময় ধরে সারা বছর ধরে ওখানে ট্রলারগুলো ঢুকতে পারে, বেরুতে 
পারে। এছাড়া ফ্রেজারগঞ্জেও আমরা এজন্য টাকা অনুমোদন করেছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ কাকছীপে যে বন্দর হয়েছে সেই বন্দর নির্মাণে বেন্ত্রীয় 
সরকার কত পরিমান অর্থ দিয়েছেন, রাজা সরকার কত দিচ্ছেন এবং অনাবাসী 
ভারতীয়রা কোনও অর্থ এর মধ্যে দিয়েছেন কিনা? |] 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ সেন্ট্রাল আ্যাসিসট্যান্সে এই প্রকল্প হয়েছে। এই প্রকল্প যে 
বায় হবে তার ৫০ ভাগ দেন কেন্দ্রীয় সরকার, আর বাকি ৫০ ভাগ দেন রাজ্য 
সরকার। এই প্রকল্প সাড়ে ১৩ কোটি টাকা বায় হবে। এর অর্ধেক পরিমাণ অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন আর বাকি অর্থ রাজা সরকার দেবেন। অনাবাসী ভারতীয়দের 
কোনও টাকা এর মধ্যে নেই বা সে প্রশ্ন উঠে না। 


শ্রী অখিল গিরি ঃ শঙ্করপুর মৎসা বন্দর দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, সেই মৎস্য বন্দরকে রক্ষা করার 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এছাড়া শঙ্করপুরে যে বাঁধ বা সি-বিচ 
আছে সেটা দিনের পর দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে। সেটাকে রক্ষা করার কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি! 


প্রী কিরণময় নন্দ $ সি-বিচ আমার দপ্তরের আওতার মধ্যে পড়ে না। সি- 
বিচ সেচ দপ্তরের আওতার মধ্যে পড়ে, তারা এব্যাপারে পরিকল্পনা নেবেন। 
শঙ্করপুরের মৎস্য বন্দর ধ্বংস হচ্ছে না। মাননীয় বিধায়ক শ্রী আবদুল মান্নান 
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মহাশয় তার প্রশ্নের মধ্যে বললেন যে, সেখানে পলি পড়ে যাচ্ছে। এই পলি যাতে 
না পড়ে তারজন্য আমরা ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করেছি। সেখানে যে নৌকাগুলো 
সমুদ্বের মাঝখান পর্যন্ত দড়িয়ে থাকে সেখানে সমুদ্রের মাঝখান পর্যস্ত যাতে ড্রেজিং 
করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শঙ্করপুরের মৎস্য বন্দর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। 
এটা এত কার্যকর হয়েছে যে, যখন এর ফার্্ট ফেজ প্রকল্প ১৯৮৭ সলে উদ্ধোধন 
করা হয় তখন তাতে ১৫০ টি ট্রলার চলার কথা ছিল, কিন্তু এখন সেখানে 
১০০০টি ট্রলার চলছে এবং সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই মৎস্য বন্দরের একাটেনশনের 
জন্য এর সেকেন্ড ফ্রেজের কাজ অনুমোদন করেছেন। 


শ্রী মহববুল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আপনি বললেন যে, কেন্দ্রীয় সমীক্ষক 
দল এটা দেখে গিয়েছেন আপনার এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অনুমোদন 
করেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এটা দেখে গিয়েছেন। আমরা সংবাদপত্রে 
দেখেছি যে, যখনই পশ্চিমবঙ্গের কোনও ডিপার্টমেন্টের কোনও কাজের অনুমোদনের 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এখানে আসেন তখন সেই ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে 
কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের কিছু উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আপনার ডিপার্টমেন্ট 
থেকেও তীদেরকে কোনও উপহার দেওয়া হয়েছে কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এটা অবান্তর প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এসে টেকনিক্যাল 
ম্যাটার দেখেন, সাইট দেখেন, সমস্ত ফিজিবিলিটি দেখেন। সুতরাং উপহার দেওয়ার 
প্রশ্ন উঠে না। আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনে করি না। 


রী মুস্তাফা বিন কাশিম £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে শঙ্করপুর মৎসা 
বন্দরে যে ব্যবস্থা তাতে সেখানে থেকে ১০০০টি ট্রলার চলতে পারবে। আবার 
কিছু বন্দর আছে যেখানে এর থেকে কম সংখ্যায় ট্রলার চলে। অর্থাৎ কিছু বন্দরে 
আছে বড় মাপের, কিছু বন্দর আছে মাঝারি মাপের আর কিছু বন্দর আছে ছোট 
মাপের। আমার প্রশ্ন কাকদীপের প্রস্তাবিত বন্দর সম্পন্ন হলে সেটা বড়, ছোট, না 
মাঝারি__কোন পর্যায়ের বন্দর হবে? শঙ্করপুরে দ্বিতীয় ফেজে যেটা আধুনিক মস্য 
বন্দর হবে সেখানে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা আশা করা যায়। অন্যান্য বন্দরগুলোর 
তুলনায় সেখানে কি বিশেষ ব্যবস্থা, কি কি সুযোগ-সুবিধা থাকবে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ সমস্ত মৎস্য বন্দরগুলোতে যে সুযোগ-সুবিধাগুলো থাকে 
সেগুলো সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যত মংস্য বন্দরগুলো আছে সেগুলোর সবই 
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একই রকম প্যাটার্ণের তৈরি হয়। কাকদবীপের আগে আমরা ৩টে মংস্য বন্দরের 
কাজ শেষ করেছি। চতুর্থ মৎস বন্দর ডায়মন্ডহারবারে হবে, ২০০২ সালের মধ্যে 
এর কাজ শেষ করব। 


এটা আমাদের ৫ম মৎসা-বন্দর এবং সবচেয়ে বৃহৎ মৎস্য বন্দর। অন্যান্য 
মৎস্য বন্দরে যা যা সুযোগ সুবিধা থাকে এখানেও তা থাকবে। তবে কাকদ্বীপে 
ফেজের কাজে সম্পন্ন হবেনা। প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ করতে আমাদের 
সেকেন্ড ফেজে যেতে হবে। 


শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঃ সাগর ব্লকের মায়া গায়ালিনির ঘাটের জন্য যে 


কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক টাকা দেবেন এবং রাজ্য সরকার 
অর্ধেক টাকা দেবেন। 


বালি খালের উপর সেতু সংস্কার 


*১৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪৯) শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ পূর্ত (সড়ক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বালি খালের উপর বর্তমান সেতুটি সংস্কারের একটি 
পরিকল্পনা সরকারের আছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত সেতুটির সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে 
বলে আশা করা যায়? 


শ্রী অমর চৌধুরী £ 
(ক) উক্ত সেতুটির উল্লেখযোগা, সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। 


(খ) প্রতি বছরের মতো উহার রুটিন মেরামতির কাজ এ বছরেও করা হবে। 
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রুটিন মেরামতির কাজ এ বছরেও করা হবে। কিন্তু আমরা বিগত পাঁচ বছরের 
মধ্যে এই সেতুর কোনও রকম সংস্কার কাজ দেখিনি। স্বাভাবিকভাবেই মস্ত্রিমহাশয়ের 
এ কথাটা বুঝতে পারলামনা। এই সেতুটি উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি এবং হাওড়ার 
মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী সেতু । দিনের পর দিন ওখানে যান চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সেতুটির অবস্থা খুবই খারাপ। এই মুহূর্তে শুধু সংস্কার নয়, পুনর্নিমানের মতো 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে যে কোন মুহূর্তে সেতুটি ভেঙে পড়বে। 
তা ছাড়া সেতুটি প্রশস্ত করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং প্রতি বছরের মতো সংস্কার 
নয়, ওখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা 
আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি। 


স্ী অমর চৌধুরী ঃ গত আড়াই মাস আগে ইসপেকশন করে দেখা গিয়েছে 
এ সেতুটির সংস্কার কাজ করার দরকার আছে। সে কাজ এ বছরই শুরু হবে। 
তবে মাননীয় সদস্যা যতটা বলছেন সেতুটি বর্তমানে ততটা বিপদজনক নয়। সেতুটি 
নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেতু। অতএব মাননীয় সদস্যার প্রস্তাব বিবেচনা করে 
দেখা হবে। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ঠিকই বলেছেন, আড়াই মাস 
আগে পি. ভব ডি.-র ইঞ্জিনিয়াররা ওখানে ইন্গপেকশনে গিয়েছিলেন এবং খালের 
নিচ দিয়ে সেতুটির অবস্থা দেখে তারা আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন যে, 
সতিই সেতুটি বিপদজনক হয়ে পড়েছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি__তিনি এই সেতুটির পূর্ণ সংস্কার এবং প্রশস্ত করার প্রস্তাব 
রাখলে গ্রহণ করবেন কিনা? 


শ্রী অমর চৌধুরী $ আপনার এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই বিবেচনা করা যেতে পারে। 
আপনাকে এইটুকু আশ্বত্ত করতে পারি, আমাদের যে ইন্সপেকশন হয়েছে তার 
রিপোর্টের ভিন্তিতে যদি দেখা যায় আপাতত এই প্রশস্ত রেখেই সংস্কার করলে এই 
সেতুটি চলবে তাহলে সেইভাবে কাজ হবে আর যদি মনে করেন প্রশত্ত হওয়া 
দরকার তাহলে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি আপনার 
সাথে বসে আলোচনা করতে রাজি আছি। 
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শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি £ এই খালের পাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে পূর্ত দপ্তরের 
সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে ইরিগেশন 
ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে একসঙ্গে সেটা খতিয়ে দেখা হবে এবং 
পরবর্তীকালে খাল সংস্কার বা পাড় বাঁধিয়ে সেতুর সংস্কার একসাথে করা হবে। 
সুতরাং ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের কথা হয়েছে কিনা? হয়ে 
থাকলে কতদূর পর্যস্ত হয়েছে? 


শ্রী অমর চৌধুরী $ আমার মনে হয় সাধারণত ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট খালের 
সঙ্গে সম্পর্কিত। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এ ব্যাপারে আলোচনা 
করে থাকেন। এখন সেটা করা হয়েছে কিনা এক্ষেত্রে, আমি নিশ্যয়ই খবর নেব। 
তবে আমি আশ্বস্ত করতে পারি, আপনার সুচিত্তিত অভিমত নিয়ে ইরিগেশন দপ্তরের 
সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সংস্কারের কাজ কিভাবে কি করা যায় সেটা দেখব। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। এই. ব্রিজটা বৃটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু 
আজ পর্যস্ত তার সংস্কার কোনও দিন হয়নি। আপনি নিজেই জানেন, এই ব্রিজের 
পাশেই আপনার কনস্টিটয়েলি, নদীর এপার আর ওপার। এমনিতেই এই ব্রিজটি 
অপ্রশত্ত। এই ব্রিজের ফুটপাত দিয়ে চলাচল করা যায় না, কারণ দোকান ঘরগুলি 
সব দখল করে নিয়েছে। এই ব্রিজের পাশে ফুটপাতে সমস্ত প্রাইভেট কার, ট্যাব 
স্ট্যান্ড হয়ে গেছে। একটা রিক্সা নিয়েও ক্রস করা যায় না, গাড়ি তো দূরের কথা। 
তারপর বাসরুট আছে। আপনি ব্রিজটির সংস্কার করবেন, রিপোর্টের অপেক্ষায় 
আছেন। কিন্তু তার আগে এই ব্রীজটির উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য যে সমস্ত 
দোকান ঘরগুলি দখল করে আছে, আন-অথরাইজড অকুপায়েড হয়ে আছে এবং 
ট্যাক্সি স্ট্যান্ড হয়ে আছে ওখানে প্রাইভেটকার ভাড়া দেবার জন্য, তাকে দখলমুক্ত 
করে যেটুকু ফুটপাত আছে তাকে ইউটিলাইজ করবেন কিনা? কারণ, মানুষরা হেঁটে 
যেতে পারে না। 


শ্রী অমর চৌধুরী £ দখলমুক্ত করার জনা আপনাদের সকলের সহযোগিতা 
আমি আশ! করব। 


শ্রী তাপস রায় 8 আমি প্রথমত পূর্তমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই, অমরবাবুকে, 
ক্ষিতিবাবু ভাঙাচোরা বন্দোবস্ত ওনার উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। তারপর কণিকা 
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গাঙ্গুলির প্রশ্নে তিনি একেবারে জর্জরিত। একটা কাগজে দেখলাম__যদিও প্রশ্নটা 
আপ্রাসঙ্গিক__ক্ষিতিবাবু আপনার উপর খবরদারী করবেন। আমার প্রশ্ন, মন্ত্রী কে? 
আপনি, না ক্ষিতিবাবু£ এই যে আপনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন সেটা কি ক্ষিতিবাবুকে 
জিজ্ঞাসা করে তবেই আপনাকে উত্তর দিতে হবে? 


মিঃ স্পিকার ৫ নট আলাউড। 


শ্রী অশোক দেব ঃ বালি খাল ছাড়াও এমন অনেক সেতু আছে যে সেতৃগুলির 
অবস্থা বেহাল এবং ভয়াবহ। সেই সেতৃগুলি সারাবার জন্য বা রিপেয়ার করার 
জন্য সরকার কোনও ভূমিকা পালন করছেন কিনা? 


শ্রী অমর চৌধুরী ঃ বহু সেতু সংস্কার করেছি, রিপেয়ার করেছি। আপনি কোন 
সেতুর কথা বলছেন সেটা নির্দিষ্টভাবে জানালে বলা যাবে। আপনি নোটিশ দেবেন। 


মিঃ স্পিকার ঃ তাপসবাবু, আমার মনে হয় আপনার এটাই জিজ্ঞাস্য, তৃণমূল 
গ্রেস চালাচ্ছে, না কংগ্রেস তৃণমূল চালাচ্ছে-_এই প্রশ্ন তো? 


বাৎসরিক মাছের চাহিদা ও উৎপাদন 


*১৭৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭১৮) শ্রী কমল মুখার্জি $ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) রাজ্যে বাসরিক মাছের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ কত; এবং 
(খ) রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 
শ্রী কিরণময় নন্দ ৫ 


(ক) বিগত ২০০০-২০০১ বছরে রাজ্যে মাছের চাহিদার মোট পরিমাণ ছিল 
১১:৩৫ লক্ষ টন এবং এ বছর রাজ্যে মোট মাছ উৎপাদিত হয়েছে 
১০.৬০ লক্ষ টন। 


(খ) সরকার বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের নির্ধারণ ও তার রূপায়ণের 
মাধ্যমে উৎসাহী মৎস্য চাষীগণের মধ্যে মৎস্য চাষের প্রসার ঘটিয়ে 


মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছেন £ 
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(১) মিষ্টি জলাশয়ের মৎসাচাষী উন্নয়ন সংস্থা (এফ. এফ. ডি. এ.) এবং 
নোনাজলের জলাশয়ের অন্তর্গত মংস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (বি. এফ. 
ডি. এ.)-র মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে; 


(২) বিল, বাওড় ইত্যাদি বড় জলাশয়গুলিতে বিভিন্ন জেলা ও প্রাথমিক 
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন 
সংস্থায় আর্থিক সাহায্যে (এন. সি. ডি. সি.) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে; 


(৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত জলাশয় গুলিতে মাছের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য “সামাজিক মৎস্যচাষ” প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে 
এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; 


(৪) বিভিন্ন নদীতে প্রয়োজনীয় ডিমপোনা উৎপাদন ও প্রজননক্ষম মাছের 
উপস্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে “মৎস্যসঞ্চার প্রকল্পে”-র মাধ্যমে মাছের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে; 


(৫) বেনফিশের মাধ্যমে এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন সংস্থার (এন. সি. 
ডি. সি.) আর্থিক সাহায্যে মৎস্য শিকারীদের সমবায়গুলিতে যন্ত্রালিত 
নৌকা (ট্রলার) প্রদান করে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 


(৬) ব্যক্তিগত মৎস্যজীবী ও মৎস্যশিকারীদের রাজ্যভিক্তিক সরকারি 
মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা 
নেওয়া হয়েছে। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
এথানে মাছের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বেশি। চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য মাছ উৎপাদনের যে জায়গাগুলি যেমন পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি দেখা 
যাচ্ছে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, পুকুর এবং জলাশয় ভরাট করার জন্য গত 
বছর কতজনকে গ্রেপ্তার করেছেন জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ গ্রেপ্তার তো আমি করব না, পুলিশ দপ্তর করবে। 
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ভ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্িমহাশয় কি জানাবেন, এ ব্যাপারে কতগুলি 
অভিযোগ তিনি পেয়েছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ মংস্য দপ্তরের বাজেটের দিন আপনারা বিধানসভায় 
উপস্থিত ছিলেন না। সেদিন আমি বলেছিলাম এই ধরণের কতগুলি অভিযোগ 
পেয়েছি, কতগুলির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিয়েছি, কতগুলি ক্ষেত্রে এফ. আই. আর. করা 
হয়েছে ইত্যাদি। সেই তথ্যটা এখনই আমার কাছে নেই, আপনি নোটিশ দিলে দিয়ে 
দিতে পারি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন চাহিদা মেটানোর জন্য 
গত বছর কত পরিমাণ রুই মাছ অন্ধপ্রদেশ থেকে এবং কত পরিমাণ ইলিশ মাছ 
বাংলাদেশ থেকে আমদানি করতে বাধ্য হয়েছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ আমদানি তো আমি করি না, বেসরকারি পর্যায়ে আসে। 
শুধু অন্ধ থেকে নয়, বিভিন্ন রাজা থেকে আসে। ৭০/৮০ হাজার মেট্রিক টন মাছ 
আসে। বাংলাদেশ থেকে গত বছর সামান্য ইলিশ মাছ এসেছিল। 


শ্রী কমল মুখার্জি 8 বারবার আপনারা দাবী করেন যে মাছ উৎপাদনে 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। তাহলে আমাদের 
এখানে যে মাছ উৎপাদন হচ্ছে, বিশেষ করে চারা মাছ সেগুলি যাচ্ছে কোথায়? 
অন্য রাজ্য থেকে তাহলে মাছ আনছেন কেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ উৎপাদনে প্রথম হলেও চাহিদা মিটে যাবে তার কোনও 
মানে নেই। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে 
সর্টফল আছে ৭০ হাজার টন। সেটা বাইরে থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য 
থেকে আসে। বাইরের রাজ্য থেকে অবাধে আসতে পারে। আমরা যদি লক্ষ্য 
মাত্রায় পৌঁছেও যাই তাহলেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা অন্যায় নয়। তাদের 
রাজ্যে চলে না তাই আসে। অন্ধ্র উৎপাদন ২ লক্ষ টন আর আমাদের মাছের 
উৎপাদন কত সেটা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্ধপ্রদেশে, তারা এই মিষ্টি জলের 
মাছ খায় না, আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেয় চাহিদা পূরণের জন্য। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আপনি তো প্রতি বছর বাংলাদেশের 
সুস্বাদু, ইলিশের ব্যবস্থা করেন। এবারে কি খরব দেবেন জানি না। সকলে বলেন, 
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মেদিনীপুর জেলাকে কেন্দ্র করে মৎস্য দপ্তরের যতো কর্মকান্ড। আপনি অন্যান্য 
জেলাতেও এটা বিস্তৃত করার চেষ্টা করছেন। আমাদের. উত্তরবঙ্গের জেলা 
হেডকোয়ার্টার এবং মহকুমা হেডকোয়ার্টারগুলিতে প্রচুর ঝিল রয়েছে। অথচ আমাদের 
অন্ধ থেকে মাছ আনতে হচ্ছে, কিন্তু তাতেও প্রয়োজন মিটছে না। অবশ্য ভারতবর্ষের 
নিরিখে মৎস্য উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করছি বারেবারে। সেক্ষেত্রে এ 
বিলগুলিকে ব্যবহার করার ঘে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটা করছেন কিনা? আর 
ইলিশ যাতে মানুষরা পায় তার জন্যই বা কি ব্যবস্থা করছেন? 


প্রী কিরণময় নন্দ ই এ যে বড় জলাশয় তারমধ্যে খুব কম সংখ্যকই আছে 
ন€স্য দপ্তরের অধীনে। অধিকাংশ জলাশয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অধীনে রয়েছে 
যেগুলো মৎসা দপ্তরের হাতে এসেছে সেখানে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের 
হাতে অর্পণ করা হয়েছে। যে সব জলাশয় আমাদের নয় সেখানে কোনও প্রকল্প 
করবার অধিকার আমাদের নেই। এমন কোনও জলাশয় থেকে থাকে যা আমাদের 
অর্পণ করা হয়েছে, অথচ মৎস্যজীবী সমবায় গঠিত হয়নি, নোটিশে আনুন, মৎসজীবা 
সমবায় সমিতি তৈরি করে দেব। ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত দপ্তরকে 
বলা হয়েছে, তাদের হাতে যেসব জলাশয় রয়েছে সেখানে যাতে মৎস্যজীবী সমবায় 
সমিতি গড়ে দিতে পারি তারজন্য আমাদের অধিকার দিন। 


ইলিশ দু'তিন বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এনেছিলাম, কিন্তু তার দাম এত 
বেড়ে যাচ্ছে, উপরস্ত বেসরকারি ব্যবসায়ীরা যে দামে আনছেন, আমাদেরও সেই 
একই দামে আনতে হচ্ছিল। সরকারকে এভাবে প্রতিযোগিতায় যাওয়া উচিত নয় 
বলে ইলিশ আমদানি করা ছেড়ে দিয়েছি। আর ইলিশের আমদানি নির্ভর করে 
সমুদ্র-নদী থেকে সেটা কতটা উঠছে তার উপর প্রকৃত কারণ, গত বছর আমাদের 
দেশে এবং বাংলাদেশে সে রকম ইলিশ আসেনি, যার জন্য ইলিশের যোগান কম 
ছিল। এ বছর কি অবস্থা হবে বলতে পারছি না। 


শ্রী অখিল গিরি ঃ আমাদের কনফিউশন হয় উৎপাদন সম্পর্কে, উৎপাদনশীলতা 
এবং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে। আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, রাজো মাছের উৎপাদন বছরে 
কত, রাজোর বাইরে যায় কত, আসেই বা কত? এটা ওজনগতভাবে বললে ভাল 
হয়। 


দিয়েছিলাম। মাননীয় সদস্যরা সেদিন বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না। সামগ্রিকভাবে 
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যে কোনও রাজ্যের তুলনায় আমরা উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছি। বাইরের রাজ্যের 
বিল-বাওড়ে প্রতি হেকটরে ১০০ থেকে ২০০ কেজি যেখানে উৎপাদন, সেখানে 
আমাদের উৎপাদন ৮০০ থেকে ১,২০০ কেজি। আমাদের এফ. এফ. ডি. এ.-এএ 
মাধামে অন্তর্দেশয় মৎস্য চাষ হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য রাজো যেখানে পার হেকটর 
ম€স্য উৎপাদন হয় ৪০০ ৫০০ কেজি। সেখানে আমাদের রাজো ৩.০০০ থেকে 
৪.০০০ কেজি। 


আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর বাইরের রাজা থেকে ৭০ থেকে ৮০ হাজার 
মেট্রিক টন মাছ আসছে এবং ১০-৫০ হাজার মেট্রিক টন সমুদ্রজাত মাছ বিদেশে 
যাচ্ছে। ভারতের মধ্যে আমাদের রাজো মৎসা উৎপাদন সব থেকে বেশি, 
উৎপাদননীলতাও আমাদের বেশি। সারা ভারতবর্ষের মাছের মোট উৎপাদনের এক- 
তীয়াংশ উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে হয়। 


রী ধনপ্তায় মোদক ৪ আমার কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের খোশালপুর মৎস্জীবা 
সমবায় সমিতি এবং ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে হাজরা পোতা মৎসাজীবী সমবায় 
সমিতি রয়েছে। সেখানে ভাগীরগ্ীতে রিং হয়ে গেছে। 


সমিতি গঠন হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে মাছ চাষ করতে 
হয়। এই বিষয়ে আমার প্রস্তাব যে ওদের প্রটেকশন দেবার কোনও বাবস্থ! করা 
যায় কিনা এবং মৎস প্রকল্প কর যায় কিন! ছাড়ি গঙ্গায়, এই রকম সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 
আপনার আছে কি জানাবেন? 


|11-40 -_- 11-50 8.17.| 


স্ত্রী কিরণময় নন্দ ঃ আপনি পার্টিকুলারলি একটা ব্লকের কথা বলছেন। আপনি 
লিখিত দিন, যদি সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার হয় চেষ্টা করব নিতে। 


শ্রী মলয় ঘটক £ মাননীয় মন্ত্িনহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ম। 
আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে খোলা মুখ কয়ল; খনি আছে, সেখানে কয়লা কেটে 
নেওয়ার পর সেখানে একটা বিরাট জলাশয় তৈরি হযর। এই জলাধারে মৎস ঢাধ 
করার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ ইতিমধ্যে ই. সি. এল. কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে বেশ 
কিছু জলাশয় হস্তান্তর করেছে। সেইগুলিকে নিয়ে আমরা সমবায় সমিতি তৈরি 
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করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আরো কিছু এই ধরণের জলাশয় ই. সি. এল কর্তৃপক্ষের 
কাছে চাওয়া হয়েছে। যখন পাবো তখন আমরা সমবায় সমিতি তৈরি করে দেব। 

রী মহববুল হক ঃ মাননীয় মন্ত্িমহাশয়ের কাছে আমার একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন। 
আমাদের দেশ থেকে অনেক চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের এখানে যে 
চিংড়ি উৎপাদন হচ্ছে, সেই চিংড়ির মধ্যে হোয়াইট স্পট থাকার জন্য বিদেশে চিংড়ি 
' নিচ্ছে না আমাদের এখন কত চিংড়ি রপ্তানি হচ্ছে জানাবেন কি? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এই ধরণের একটা প্রশ্ন পরেও আছে, আপনি যেহেতু 
প্রশ্ন করেছেন তাই উত্তর দিচ্ছি। গত বছর আমাদের ২২ লক্ষ মেট্রিক টন চিংড়ি 
রপ্তানি হয়েছে বিদেশে এবং তার টাকার মূল্য হচ্ছে ৬৯০ কোটি ডলার। এই বছর 
আরো বাড়বে, বছরের শেষে বলতে পারব কি পরিমাণ চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে এবং 
টাকার মূল্যে সেই অংকটা কত। 


কর্মাবিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটার চালুকরণ 


*১৭৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৬৮) স্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় $ কর্মবিনিয়োগ 
কেন্দ্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের সমস্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে এখনও কম্পিউটার 
চালু করা সম্ভব হয় নি; 


(খ) সত্যি হলে, কারণ কী; এবং 


(গ) ৩১.৩.২০০১ পর্যস্ত রাজ্যের কতগুলি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটার 
চালু করা সম্ভব হয়েছে? 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ £ 

(ক) হ্যা, ৭১টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৩টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে 
কম্পিউটার চালু করার বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

(খ) পরিকল্পনা খাতে বার্ষিক অর্থ বরাদ্দের উপর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে 
কম্পিউটার চালু করা নির্ভর করে। 


(গ) ৩১.৩.২০০১ পর্যস্ত ১২টি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটার মাধ্যমে 
নথিভুক্ত সংক্রান্ত কার্যাবলী চালু করা হয়েছে। 
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শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন। 
সমস্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটারাইজ হবে কিনা এবং করলে কত দিনের 
মধ্যে হবে? 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ £ এইগুলো আর্থিক বরাদ্দের উপর নির্ভর করে। বর্তমান 
বছরে আমরা বাজেট প্রস্তাব রেখেছি প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এতে আরো 
অনেকটা কাজ করা সম্ভব হবে। 


শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ এই কম্পিউটারাইজ করার জন্য কোনও বিশেষ 
সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা, নাকি সরকার সরাসরি কম্পিউটার ক্রয় করে 
কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে প্রেরণ করেছে? 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ £ সরকারের যে নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী হয়েছে। এই 
কাজগুলির জন্য টেন্ডার করে আমাদের সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ওয়েবেল এবং 
নিকোকে নিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে। প্রথমে আমরা নিকোকে দিয়ে কাজ 
করিয়ে ছিলাম। পরে কাজের ব্যাপারে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি। 


শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৪ যে সমস্ত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটারাইজ 
করা হয়েছে তাতে কাজের কি সুবিধা হয়েছে? এর জন্য কোনও কী নিয়োগ 
করতে হয়েছে কিনা? 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ ৪ এর জন্য নৃতন করে কর্মী নিয়োগ করার প্রয়োজন হয় 
নি। কাজের সুবিধা অবশ্যই হয়েছে। কাজের সুবিধা বলতে রেকর্ড রাখা, কার্ড 
রিনিউ করার জন্য যাতে সময় বেশি না লাগে, অযথা হয়রানি না হতে হয়। যখন 
থেকে কম্পিউটার চালু করতে পেরেছি তখন থেকে এই সুবিধা হয়েছে। এখন কম 
সময়ের মধ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে কার্ড রিনিউ হয়। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটারাইজ করছেন। ২০০১ 
সালের জুন মাসে পশ্চিমবংঙ্গের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে কত জন খুপক এবং 
যুবতীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? তার মধ্যে শিক্ষিত কত, এবং অর্থশিক্ষিত 
কত? 


শ্রী সুশাস্ত ঘোষ ঃ প্রশ্নটা কম্পিউটার সংক্রান্ত। আপনি নোটিশ দেবেন, উত্তর 
দেব। 
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শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ একবার নাম নথিভুক্ত করলে দশ বছর সেই নাম 
নথিভুক্ত থাকবে- আপনি কি এই ব্যবস্থা করেছেন! 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ £ এটা কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এইজন্য আলাদা 
উত্তর দেন নি।' 


শ্রী দীপক সরকার ঃ আমরা আমাদের জেলাতে দেখেছি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে বিভিন্ন যুবকের নাম তালিকা করে লোনের জন্য ব্যাঙ্কে নাম পাঠানো হয়। 
বাঙ্কগুলো “সেম্ব প্রকল্পে খণগডলো দেয় না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় কি 
ভাবছেন £ 


শ্রী সুশান্ত ঘোষ £ ব্যাঙ্কের নিয়দ্ণ ভার আমার ওপারে নয়। এই ব্যাপারে 
আপনার অভিজ্ঞতা এবং আমার অভিজ্ঞতা একই! জালাদা করে বলার কিছু নেই। 
প্রশ্নটি কম্পিউটার সংক্রান্ত, এর সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত নয়। 


নতুন রেল লাইন স্থাপন 


*১৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৭৮) আআ শিবপ্রসাদ মালিক ও ভূমি € 
ভূমি-সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্্রিমহোদ্ঘ অনুগ্রহপুর্ক জানাইবেন কি 


সাম্প্রতিক কালে রাজো নতুন করে রেল লাইন স্থাপনের জন্য কোন কোন 
প্রকল্পে ভারতীয় রেল রাজা সরকারের কাছে জমি নিয়েছে £ 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ 


ভারতীয় রেল নূতন রেল লাইন স্থাপনের জন্য নিন্নলিখিত প্রকল্পে জমি 
য়েছেন-- 


১। তমলুক-দীঘা-বি.ডি. রেল লাইন প্রকন্ট 
২। একলাখি-বালুরঘাট বেল লাইন প্রকঙ্গ 
৩। তারকেম্বর-বিখুঃপুর বি.জি, রেল লাই" 


৪। হাওড়া-আমতা বি.ভি. রেল লাইন 
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৫। লশ্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা বিজি. রেল লাইন 


এই পাঁচটি প্রকল্প ছাড়৷ নিউ ময়নাগুড়ি যোগিগোপা প্রকল্পটি অনুমোদন পেয়েছে, 
কিন্ত রেল কর্তৃপক্ষ জমি চাওয়ার পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ করেননি। 


রেল কর্তৃপক্ষ বাঁকুড়া-দামোদর রেল লাইনের (গজ পরিবর্তনের জনাও জমি 
চেয়েছেন। তবে এটি নঙণ রেল লাইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক $ মাননীয় মন্ত্িমহোদয় দয়া কারে জানাবেন কি, এরমধো 
কত জমি রাজা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীর রেল দপ্তরকে হস্তাত্তর করা হয়েছে! 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ তাহলে তে৷ গাচটিকে ধরে ধরে বলতে হয় 
একলাখি-বালুরঘাটের দৈর্ঘা ইচ্ছে ৮৭.১৯ কিনি. এরজনা জমি দেওয়া হয়োছে 
১৫৬৬.৬৭ একর। আর এপ নধ্যে তারকেশ্র-বিখ্ুঃপুরের জন্য, হুগলিতে ১৪ কিমি.. 
এবং বীকুডাতে ৩৫ কিদি.। হাওড়া আমতা বিজি, লাইনের জনা ৩৯ কিমি, জগির 
পরিমাণ ১০৭ একর। আার সীঁতব্লাগাছি-বডগাছিয়া, মুীরহাট পর্যস্ত--এর জমিটা 
অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ল্দ্লীকাস্তপুর-নামখানা বিজি. লাইনের দৈর্ঘা ৪৭.৪৮ কিমি, 
জমি দেওয়া হয়েছে ৭০৭ একর। আর বিডিআর, রেলওয়ে, বাঁকুড়ায় এ পর্যস্ত 
প্রথন পর্ায়ে ৮৮৩ একর জগি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গেছে। 


রী শিবপ্রসাদ মালিক £ বাকী জমি কবে নাগাদ রেলকে হৃস্তাস্তর করা হবে? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ বাকী জমির জণ্য আমাদের কিছু জায়গায় 
সেকশন-8 এবং সেকশন ৪(সি)-র কাজ হচ্ছে। কিছু শেদরে ভামি দেওয়ার জন্য 
কিছু টার্গেট ফিক্সড করেছি। সেই টার্গেটের মধ্যে আমরা বাকী জমিটা দিয়ে দিতে 
পারব। 


||1-50) - 123-00) 9-11.] 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ৪ মাননীয় মন্ত্িনহাশয় জানাবেন কি, আপনি যেটা বললেন 
বি.ডি.আর-বীকুড়া দামোদর রিভার রেলওঘ়ে তার শির্দি্ঠ জমি ৯৭ কি.মি. রায়না 
পর্যস্ত ঘেটা ভাছে, আর রায়নগর্র-টাচাই একাস্টেণশন এবং বাঁকুড়া টু মুকুটমণিপুর 
পর্যন্ত কত জদি চাওয়া হয়েছে, কত জনি দেয়৷ হয়েছে বলবেশ কি? 
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শ্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ বাঁকুড়া এলাকার রেল লাইনটি বন বিভাগের 
জমি। সেটা যে পরিমাণে চেয়েছে তা আমরা দেব কিন্তু যেহেতু বন বিভাগের জমি 
সেই কারণে সম পরিমাণ জমি বন বিভাগকে দিতে হবে। তার মধ্যে খাস জমি 
৬২.১৫ একর, রায়ত জমি ৫৭.২৯ একর। সুতরাং মোট ১১৯.৪৪ একর জমি 
অধিগ্রহণ করে বন দপ্তরকে দিতে হবে। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ এখানে যে টাকা এসেছে সেই টাকার মধ্যে কি চাচাইয়ের 
প্রোপজাল এসেছে? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ না, টাচাইয়ের কোনও প্রোপজাল আসে নি। 
শ্রী কাশীনাথ মিশ্র  বিষুপুর-তারকেস্বরের কোনও প্রোপজাল এসেছে কি? 
শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রোপজাল আছে। 
শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ বিষুবপুর-তারকেম্বর সম্পর্কে যদি বলে দেন ভাল হয়। 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ না, ওই দুটোর জন্য কোনও প্রোপজাল আসে 
নি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ আপনার যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রোপজাল 
বললেন সেটা তাহলে কোনটার জানাবেন কি? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ বি.ডি.আরের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যে 
প্রোপজাল তাতে ১৮ একর জমি গ্রহণ করা হয় প্রথম পর্যায়ে ২৬.৩.২০০১ সালে। 
এর মধ্যে ৯.১৩ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে আর ৪.০৬ একর জমি সেকশন 
সেভেনের আদেশে দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী সুখেন্দু খান ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, বীকুড়া 
দামোদর রিভার রেলওয়ে যা একস্টেনশন তারকেশ্বর পর্যস্ত এবং মুকুটমণিপুর 
পর্যস্ত যেটা আছে তাতে তো জমির অগ্রগতির কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে 
বলে মনে হয়? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ মুকুটমণিপুরের একস্টেনশন প্রোপজালে নেই। 


0৩0/25110১ /1) /5৬/127২৩ 651 


শ্রী চৌধুরী মোহন জাটুয়া ই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে, আমাদের 
দীর্ঘা পর্যস্ত যে রেল লাইন প্রকল্প সেটা কমপ্লিট হয় নি, এর জন্য যে প্রয়োজনীয় 
জমি যেটা রেল আপনাদের কাছে চেয়েছে বা চেয়েছিল সেটা আপনারা কি দিয়েছেন, 
না দিলে সেটা কতদিনের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হবে জানাবেন কি? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ দীঘা-তমলুক রেলওয়ে প্রকল্প দীর্ঘদিনের প্রকল্প, 
এর দৈঘ্য ৮৯.১ কিমি. এরজন্য জমি লাগবে ১৩১৪.২১৮ একর। এই প্রকল্পটি 
১৯৮৩-৮৪ সালে সম্পন্ন হওরার কথা ছিল। ৩০.৪.২০০০ তারিখের মধ্যে জমির 
হস্তাত্তর হয়েছে। মোট প্রদত্ত ক্ষতির পরিমাণ ২১ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৮৭ 
টাকা। তার মধ্যে ক্ষতি পূরণের কাগজ-পত্র কিছু ঠিক না থাকার জন্য ১ কোটি 
৫০ লক্ষ আমরা দিতে পারিনি। আর রেল দপ্তর আমাদের কাছে ২৮ কোটি ১২ 
লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৪০ টাকা দিয়ে রেখেছে, সেটা আমরা দিয়ে দেব। 


শ্রী বিমান চক্রবর্তী £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি বলেছেন 
হাওড়া আমতা লাইন ৩৯ কি.মি. এবং ১০৭ একর যে জমি দেওয়া হয়েছে, এখানে 
হাওড়া থেকে মহেন্দ্রনগর পর্যস্ত যে স্টেশন হয়েছে, মহেন্দ্রনগরের পর থেকে আমতা 
পর্যস্ত কতটা জায়গা কতটা রাস্তা এবং কতটা জমি মোট দেওয়া হবে, তা জানালে 
ভাল হয়? 


শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের উত্তরে বলি, হাওড়া 
আমতা রেল লাইন প্রকল্পর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৯ কিমি. (১০৭.৮৭২৫ একর)। এই 
প্রকল্পটি '৭৪-৭৫ সালে অনুমোদিত। সাতরাগাছি থেকে বড়গাছিয়া পর্যস্ত ৮৪ 
সালে হয়েছিল, মার্চ ২০০১ এ মুলীরহাট পর্যস্ত ৩২ কি.মি. (৫৩৯.৮৬ একর) 
জায়গা অধিগ্রহণ হয়েছে। চুক্তি অনুসারে এই প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ 
ভারতীয় রেল দেয়না। এই খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়। আমাদের পি. 
ই. ডিপার্টেমেন্টকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মুন্গীরহাট 
পর্যস্ত ৫৩৯.৮৬ একর, মুলীরহাট এর পরে ২৩৭.১২ একর, জগত্বল্পভপুর থানা 
. এবং বাকি জমি আমতা থানা নিয়ে পি. ই, ডিপা্টমেন্ট-এর কাছ থেকে টাকা 
চেয়েছে। এ যাবৎ মোট ২.৩৯ কোটি টাকা দিয়েছে আরো ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা 
দেওয়ার কথা জগত্বল্পভপুর পর্যস্ত। আমতার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পরে দেওয়া 
হবে। 


652 /85561131-% 2২903210105 
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রাজ্যে বাগদা চিংড়ি চাষ 
*১৮২| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৮৪) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা £ মৎস্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 
(ক) বর্তমানে রাজ্যে সরকারি, বেসরকারি বা সমবায় ভিত্তিতে কত পরিমাণ 
এলাকাতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে; এবং 
(খ) বিগত আর্থিক বদ্ধরে কী পরিমাণ বাগদা চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি হয়েছে? 
শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 
(ক) মোট ৪২,৭৫০.০০ হেক্টর পরিমাণ এলাকায় বাগদা চিংড়ি চাঘ হচ্ছে। 


(খ) বিগত আর্থিক বছরে মোট ২২০০৪ মেট্রিক টন বাগদা চিংড়ি বিদেশে 
রপ্তানি হয়েছিল। 


প্রী বঞ্ধিমচন্দ্র হাজরা £ মাননীয় মন্দ্রিমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, 
বাগদা চিংড়ি রপ্তানি বাবদ এই পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে, দয়া 
করে কি জানাবেন? 


প্রী কিরণময় নন্দ ৪ এখানে রাজা সরকারের আয় হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের 
আয় হয়েছে ৫৯০ কোটি টাকা বিদেশিমুদ্রা। 


শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, 
বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে কোনও খণ নিয়েছেন কি£ 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৫ বাগদা চিংড়ি চাষের জনা সেইভাবে খণ নেওয়া হয়নি। 
তবে ৪টি প্রকল্প বিশ্ববাঙ্কের সহায়তায় গড়ে উঠেছে। একটা ক্যানিং-এ, দীঘিরপার, 
দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মেদিনীপুরের দাদনপাত্র ও দীঘাতে। 


শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ৪ এ পর্যন্ত কত টাকা নেওয়া হয়েছে, পরিমাণটা কত 
জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ এর মধো অনেকগুলি প্রকল্প আছে। চাষ হচ্ছে, আমার 
যতটুকু স্মরণ আছে, আমার কাছে এখনি নেই, তথা নেই, তবে ৩৭ থেকে 8০ 
কোটি টাকা। 
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শ্রী লক্ষ্ীকান্ত দে £ মাননীয় মদ্ত্িনহাশয়ের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, এখন 
কলকাতায় যেটা চালু আছে, চিংড়ি মাছ বাইরে যা রপ্তানি করা হয় আগে ইউরোপ 
কান্ট্রিতে হোত, এখন তারা নিচ্ছে না এখন বিক্রি করতে হচ্ছে জাপানে, জাপান 
থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। যার ফলে আমাদের ব্যবসার ক্ষতি 
হচ্ছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রীর কোনও পরিকল্পনা আছে কিন]! 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ হা, আমি বিষয়টার সম্বন্ধে অবগত আছি। কেননা 
সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে এই রপ্তানিটা হয়। কিছু কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে 
রপ্তানিজাত দ্রব্যের কোয়ালিটির গুণগত মান বহু জায়গায় ঠিকমতো রাখা হচ্ছে না। 
ইতিমধ্যে আমি সমস্ত এক্সপোর্ট হাউসকে নির্দেশ দিয়েছি কোনও জায়গায় যদি 
গুণগত মানের তারতম্য ঘটে, আন্তজার্তিক বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে 
হচ্ছে তার এর সঙ্গে মৎস্য চাও যুক্ত আছে তাহলে সেই প্রসেসিং প্লান্ট-এর 
বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং আমরা গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম আধুনিক 
পর্যায়ে একটা ইনডাস্ট্িয়াল জোন গড়ে তুলছি__এটা আগেই আমি বিধানসভায় 
প্রশ্নে বলেছি, এই বছরে সেই কাজ আমরা ওধু করব এবং তিন বছরের মধ্য 
শেষ করব ১৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে এর জন্য মগ্তর হয়েছে এবং তাতে করে 
১০টি প্রসেসিং ইউনিট সেখানে তৈরি হবে যাতে আগওুর্জাতিক মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে। 


মিঃ স্পিকার £ মি; তপন হোড় ইউ কনডাকটিং দিস ওয়ে ইজ নট প্রুপার, 
এটা করবেন না। ডোন্ট ডু ইট ফিউচার। আমি আর বেশি ইলাবোরেট করছি না। 
আপনি যা করতে পারবেন, ওরাও এটা করতে পারবে। উভয়পক্ষেই এটা চলবে। 
এটা ঠিক নয়। উভয় পক্ষকে আমি আবেদন করব সভ্যতার সঙ্গে আচরণ করুন। 
উভয়পক্ষকে আপিল করব-_এট। পার্লামেন্ট, এটা সংসদ। 
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পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিধি পরিবর্তন 


 *১৮৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২৪) শ্রী জ্যোতির্ময় কর ঃ সমবায় বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
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(ক) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিধি এবং উপবিধির আমুল পরিবর্তনের কোনও 
প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা 


করা যায়? 


সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 
(ক) হ্যা, বিবেচনাধীন আছে। 


(খ) এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে উক্ত পরিবর্তন সংশোধন এর কাজ সম্পন্ন 
হবে বলে আশা করা যায়। 
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শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির 
পঞ্চম প্রতিবেদনে যা সুপারিশ করা হয়েছে তা গ্রহণের জন্য সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত 
করছি। 
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শ্রীমতী সোনালী গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরী এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই সভা 
আপাতত তার কাজ মুলতবী রাখছে। বিষয়টি হ'ল-__ 


'২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম শ্যামাপ্রসাদ-এর জন্মদিন ৬ই জুলাই, বামফ্রন্ট 
সরকার-এর পক্ষে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন। এতদিন 
রাজ্য সরকারি অফিসাররা সাত সকালে চুপি চুপি মালা দান করতেন। শ্যামা প্রসাদ 
মুখার্জির জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ-এর বিশেষ সংখ্যা 
বার করা হবে। এই উপলক্ষ্যে ৩০শে জুলাই রাজ্য সরকারে গণ মাধ্যম কেন্দ্রের 
উদ্যোগে বাংলা একাডেমিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কর্ম ও জীবন নিয়ে আলোচনা 
চক্রের আয়োজন করা হয়েছে এবং হীরেন মুখোপাধ্যায় ও প্রতাপ চন্দ্র চন্দ বক্তব্য 
রাখবেন।' ধন্যবাদ। 


মিঃ স্পিকার ঃ না করলেও আপনাদের আপত্তি করলেও আপত্তি। আপনাদের 
অবস্থা হচ্ছে কি কন্যা সন্তান হলেও কান্না, খোকা সন্তান হলেও কান্না। আপনাদের 
কিসে আনন্দ জানি না। 
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শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্য ও সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা ইছামতি এবং যমুনা 
নদীর খালগুলো সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করেছেন বলে মনে করছেন, কিন্তু 
সেই কোটি কোটি টাকাতে পানা তোলা ছাড়া কিছু হয়নি। ইছামতির সারাউন্ডিং 
বেল্টে ১৩টি এবং যমুনার সারাউন্ডিং বেল্টে ১০টি ইটভাটা এবং ভেড়ি আছে, 
লেফট ফ্রন্টের তাবড় তাবড় নেতারা যেগুলো চালাচ্ছে। সেইগুলো অবিলম্বে বন্ধ 
করার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মানিকলাল আচার্য্য ঃ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। টিসকো-রামনগর 
কোলিয়ারি ৫ নং প্রায় ১৭৯টি পরিবার থাকে, আর তার ৫০ ফিট দূরেই র্রাস্টিং 
হচ্ছে, তার ফলে কয়লা, পাথরের টাই তাদের ঘরে এসে পড়ছে। কয়েকদিন আগে 
একটা ছাগল মারা গেছে। যে কোনও সময় মানুষও মারা যেতে পারে। ডি. জি, 
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এম.-রেও বলা হয়েছে--হয় ব্রাস্টিং বন্ধ করা হোক, নাহলে সেখানকার মানুষদের 
অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু কিছুই হয়নি। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দীবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী যোগরঞ্ন হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কুলগী বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে 
বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৬টি নন-ডায়েট বেড অনুমোদিত আছে এবং একজন 
চিকিৎসক আছেন। কিন্তু তিনি আসেন না, সপ্তাহে তিনদিন আসেন, সেখানে থাকেনও 
না। যাতে এ ডাক্তারবাবু সেখানে থাকেন এবং মানুষ পরিসেবা পায় তার ব্যবস্থা 
করার জনা অনুরোধ করছি। 


রী নৃপেন্দ্রনাথ রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমাস্ত এলাকায় 
২২০০ কিলোমিটারে কেন্দ্রীয় সরকার কাটা তারের বেড়া দিয়েছে এবং রাস্তা হয়েছে। 
যতটা বেড়া দেওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি, কোথাও ৫০০, কোথাও ৭০০, 
কোথাও ৮০০ মিটার দেওয়া হয়েছে। এবং ৩ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি বাংলাদেশের 
মধ্যে ঢুকে গেছে। বি. এস. এফ. সহযোগিতা ঠিকমতো না করার জন্য চাষবাস 
করতে অসুবিধা হচ্ছে। সেখানে স্কুলও পড়ে গেছে, ছাত্রদের পড়াশোনা করতেও 
অসুবিধা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে, কৃষকদের 
স্বার্থে চাষবাসের সুযোগ করে দেয় এবং পড়াশোনারও সুযোগ করে দেয় তার 
ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি। 


ডঃ আশিষ ব্যানার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার রামপুরহাট বিধানসভা এলাকার বলরামপুর, রানিপুর, 
বাতিরাখা, ধঙ্লা ইত্যাদি গ্রামগুলির মানুষ এখন বন্যার আশংকায় ভুগছেন। আগে 
আমরা শুনতাম যে আল্লা মেঘ দে পানী দে বলে জলের জন্য চিৎকার করত। 
এখন মানুষ এটা ভাবছে যে, কেমন করে ধান চাষ হবে। আবার বন্যা হবে কিনা। 
তাই আমি বাঁধ সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি এবং বন্যার জল জমিতে উঠে এসেছে 
এবং এরফলে জমিতে বালি পড়ে আছে। ফলে চাষ নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত 
রিটন ডা রো রটজারিক্নারীনির 
দাবি জানাচ্ছি 
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শ্রী বিজয় বাগদী £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার রায়নগরে কোনও কলেজ নেই। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক 
পাশ করার পরে ছেলেদের অনেক দূরে যেতে হয়। তারা রায়নগরে বাস ধরে 
অনেক দৃরে-দূরাস্তরে কলেজে যায়। তাই ছেলেদের অনেক অসুবিধা হয়। তাই 
রায়নগরে কলেজ স্থাপনের জন্য আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী মলয় ঘটক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি রাজ্যের 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আমার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দুটো 
স্বাস্থ্য কেন্দ্র একটা ডিহিকা এবং কালাঝরিয়া। এটা কংগ্রেস আমলে হয়েছিল। কিন্তু 
এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন ডাক্তারবিহীন, সেখানে ডাক্তার যাচ্ছে না। ডাক্তারের অভাবে 
চিকিৎসা হচ্ছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন দৃষ্টি দেন। 


শ্রী ধনঞ্জয় মোদক ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গতবার বিধ্বংসী বন্যায় পানিঘাটা দহ এলাকায় রায়পুর, মীর্জাপুর, 
শাজপুর, পানিঘাটা এবং পাগলার গ্রামের রাস্তাঘাট একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। 
এবারে ধানচাষের জামিতে বালি ভর্তি হয়ে গেছে। ওই বালি লিফটিং ন্রার জন্য 
বাবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে রাস্তাঘাট যেন অবিলম্বে 
সারানো হয়। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ 
করছি। স্যার, বীকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি একেবারে ভচল হয়ে গেছে। সেখানে বর্তমানে 
যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হচ্ছে মাসে স্টাফেরা বেতন পায় না। ওখানে ৯০০-র 
উপর স্টাফ আছে। ৯৬ সালে ক্যাজুয়ালে ৩৫০ জন বামফ্রন্ট সরকার থেকে 
নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে ডি, এল. ভি ১১১ জনের নাম বাদ 
দিয়েছে। বেতন দিচ্ছে না। ১৭ লক্ষ টাকা বাকী আছে। ১ কোটি টাকা রাজ্য 
সরকারের কাছ থেকে পাওনা আছে, সেটা দিলে বেতন দেওয়া সম্ভব হবে। 


শ্রী আবুল হাসনাত ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্যণ 
করছি। জঙ্গীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রামপুর, নতুন গঞ্ভঘাট, তেঘরি, বিসিয়াডাঙ্গা, 
লক্ষী জলার রাস্তাঘাট যেন পাকা করা হয়। তাহলে ওই অঞ্চলের মানুষ . খুবই 
উপকৃত হবে। 
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শ্রী আবদুল মান্নান £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, ডরু বি এস টি সি হাওড়া থেকে চাদপাল ঘাট লঞ্চ সার্ভিস চালাচ্ছে। 
গত সোমবার থেকে তারা ১০ মিনিটের জায়গায় ৩০ মিনিট পরপর লঞ্চ ছাড়ছে। 
অফিস যাত্রীদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। এমন কি আযসেম্বলিরও অনেক 
স্টাফ এই লঞ্চে যাতায়াত করে। তাদের অসুবিধা যাতে না হয়, তারজন্য পূর্বে 
যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই অবস্থা যাতে চালু হয় তাবজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী সামসুল-ইসলাম-মোল্লা £ স্যার. আপনার মাধামে আমি মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ১'পড়ার বেতাইয়াতে হঠাৎ কল সেন্টার তুলে 
নেওয়া হয়েছে। এর ফলে হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। এই কল 
সেন্টার পুনরায় চালু করার জন) আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দুষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যামে আমি পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ দাস ওরফে তগীকে 
পুলিশ এর এস. ই, ও. সি এবং কনস্টেবল মিলে মেরে ওখানকার সুভাষ সরোবরে 
তাকে ফেলে মারে এবং ডুবে গিয়ে সে মারা যায়। মারা যাওরার পর হাইকোর্টে 
কেস হয়। কেসে অর্ডার করা হয় এস. ই, ও. সি, কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করার 
জন্য কিন্তু এখন পর্যস্ত কোনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানাচ্ছি অবিলম্বে যেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। 
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শ্রী পার্থ চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের 
আনা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের যে বাজেট পেশ করেছেন 
তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটমোশন কে সমর্থন করে 
আমি দু-চার কথা বলতে চাই। প্রথমেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের হার এই রকম হবে না কেন, যেখানে ২৯৪ জন বিধায়কের 
মধ্যে এখন কত জনই বা এই হাউসে উপস্থিত আছেন? মন্ত্রীরা যারা উন্নত মানের 
সরকার করবেন বলছেন তারাইবা কোথায়? 


আপনারা ছিলেন থাকবেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলাটা কোথায় যাচ্ছে? একবারও 
কি দয়া করে ভাববেন? আমি দেখলাম, একটা ভালো বিজ্ঞাপন-_ঠেঁচান তাতে 
আপত্তি নেই, কিন্তু ধৈর্য ধরে শুনে টেঁচান। একটা ভালো বিজ্ঞাপনের জোরে একটা 
ভালো উৎপাদিত বস্তু বাজারে চলতে পারে, তার গ্রহ্ণীয়তা আসতে পারে। কিন্তু 
তার টিকে থাকাটা নির্ভর করে তার গুণমানের উপর, তার ব্যবহার্যতার উপর। 
আজ অ'মাদের মাননীয় মুখ্মন্ত্রী হয়তো একটা ভালো বিজ্ঞাপনের জোরে একটা 
নড়বড়ে বাড়ি রংচং করে, আপনাদের সামনে শিল্প বা অর্থনীতির কথা যেটা 
বলতে চেয়েছেন তা যে কতটা অসাড় সে কথা আমি আজকে আপনাদের সামনে 
তুলে ধরতে চাই। আমি এটা বিজ্ঞাপণ দেখছিলাম ভালো লাগছিল। এটা বিজ্ঞাপণেরই 
যুগ। আমাদের সরকার থেকে বিজ্ঞাপণ গেছে। আসতে আসতে দেখছিলাম পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নতুন করে হোর্ডিং লিখেছেন__““দুর্ীতিমুক্ত, গতিশীল, দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল 
প্রশাসন চাই'। আমার ভাবতে অবাক লাগে, ২৪ বছর ধরেও কি আপনারা এই 
কটা জিনিস বুঝতে পারেন নি। কোথায় আপনাদের দায়বদ্ধতা? কোথায় আপনাদের 
দুর্নীতি মুক্ততা, কোথায় আপনারা সংবেদনশীল? কাকে সঙ্গে নিয়েছেন, কাকে সঙ্গে 
পেয়েছেন? কোথায় নিয়ে গেছেন এই পশ্চিমবাংলাকে? আমি আপনার মাধ্যমে 
স্যার বিভিন্ন সময়ে যে বাজেট বিবৃতি কখনও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, কখনও মাননীয় 
মুখামন্ত্রী, কখনও মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত তথ্য 
চ'খ্ণীয় বিধায়কদের দিয়েছেন, এই সভাকে জানিয়েছেন তার থেকে দু'একটা উল্লেখ 
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না করে পারছিনা। স্যার, শিল্লোৎপাদনের বার্ষিক হার নিয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালের 
২১-শ জুন এবং ১৯৯৭-৯৮ সালের ১৭ই মার্চ দুটো বাজেট বিবৃতিতে এনারা 
জানালেন আমাদেরকে যে ১৯৯৩-৯৪ সালে আমাদের শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক হার 
ছিল ২.৯। আবার ১৯৯৭-৯৮ সালে আবার জানালেন, & সময়ে শিল্লোৎপাদনের 
বার্ষিক হার ছিল ২.৮। ১৯৯৪-৯৫-এর ক্ষেত্রে বাজেট বিবৃতি ১৯৯৬-৯৭-এ বললেন 
৫.৯। আবার, ১৯৯৭-৯৮ সালে এ সময়ে, অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫-এর বললেন ৬.৯। 
১৯৯৫-৯৬-এ শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক হার দিলেন ৮.৩। আর, ১৯৯৭-৯৮-এর বাজেট 
বিবৃতিতে বললেন ১৯৯৫-৯৬ সালের শিল্পোৎপাদনের হার ১০.৮। স্যার, আমরা 
একটু অবাক হয়ে ভাবছি যে, ১৯৯৬ সালের বাজেট বিবৃতিতে সরকার জানালেন 
যে, ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যস্ত--এই ৩০ বছরে শিল্লোৎপাদনের বার্ষিক হার 
১৯৯৫-৯৬-এ ৮.৩ শতাংশ, যা সবচেয়ে উচুতে। এবং আপনারা আশা করলেন 
এবং আমরাও আশাবাদী হলাম যে আগামী বছর ১০ শতাংশ অতিক্রম করে যাবে। 
পেজ ১০, সিরিয়াল নম্বর ৩.৮ বাজেট বিবৃতি ১৯৯৬-৯৭ এই কথাগুলো বলেছেন। 
অথচ সেই সরকার ১৯৯৭-৯৮-এ বাজেট বিবৃতি বললেন ১৯৯৫-৯৬-এ, এঁ সালে, 
এ সময়ে শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন ১০.৮। আপনারাই বলুন, সরকারই জানাক, 
আমরা কোনটা গ্রহণ করব? 


দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আপনারা ঘটা করে বিনিয়োগের কথা, প্রকল্প বূপারণের 
কথা বলছেন। আমি বলব এর দুর্দশার কথা। 


[1-40 __1-50 0)77.] 


স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই, ইনডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্টের সম্পর্কে 
বাজেট বিবৃতিতে ১৯৯৬-৯৭তে টোটাল ইনডাস্ট্রিয়াল ত্যাপ্রভাল কত বলা হয়েছে? 
১৯৯১ সাল থেকে ধরে ৩৮৭। আবার ১৯৯১-৯৬ পর্যস্ত বেস ইয়ার ধরে-_ 
১৯৯৭-৯৮ এর বাজেট বিবৃতিতে টোটাল ইনডাস্ট্রিয়াল আযাপ্রভাল ১৪০৬। মাননীয় 
রাজ্যপাল মহাশয়ের বিবৃতিতে জানলাম ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যস্ত এই 
টাইমের মধ্যে ইনডাস্ট্রিয়াল আ্যাপ্রভাল হয়েছে ২৫০১। কোনটাকে নেব? আজকে 
মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তার বাজেট বিবৃতিতে বলেছেন ইনডাস্ট্রিয়াল আযাপ্রভাল হয়েছে 
২৫৪৩। আমি একটি তথা দিচ্ছি। মাননীয় কাশেমবাবু, আপনি অনেক তথ্য দেন, 
এবার আমি বলছি সেটা শুনুন_-১৯৯৬-৯৭ এ টোটাল ইনডাস্ট্রিয়াল আ্াগ্রভাল 
৩৮৭টি, ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ১০ হাজার ২৬২ :কোটি টাকা, এ সময় প্রোজেক্ট 
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কমপ্লিট হয়েছে ৮০টি এবং এই ৮০টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ২২৪০ কোটি 
টাকা। ১৯৯৬-৯৭তে নিরুপম সেন ছিলেন না, তখন যিনি ছিলেন তিনি জানাতে 
পারলেন না যে, কর্মসংস্থান কতটা হয়েছে। ১৯৯১-৯৬ পর্যস্ত বেস ইয়ার ধরে 
জানানো হয়েছে যে ১৯৯৭-৯৮তে টোটাল ইনডাস্ট্রিয়াল আপ্রভাল হয়েছে ১৪০৬টি, 
আর ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৩১ হাজার ৫২৭ কোটি টাকা, এ সময় প্রকল্প রূপায়িত 
হয়েছে ২১৪টি, এ রূপায়িত প্রোজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৬ হাজার ৭২৮ কোটি 
টাকা এবং এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটেড হয়েছে ১৯ হাজার ৯৪৩। এবং মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয় যে ভাষণ দিয়ে গেছেন তাতে উনি জানিয়েছেন টোটাল ইনডাস্ট্রিয়াল 
আপ্রভাল হয়েছে ২৫০১, টোটাল ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৫৪ হাজার ৯৯৭ কোটি 
টাকা এবং রূপায়িত প্রজেক্ট ৪৬৮, এই রূপায়িত প্রোজেক্টে বিনিয়োগ হয়েছে ১৭ 
হাজার ৮৩২ কোটি টাকা। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহাশয় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন 
যে, এখানে কর্ম সংস্থানের সুযোগ ছিল ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৩৯ এর মতো। 
আমরা মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়ের মাধামে আপনার কাছে জানাতে চাই যে, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের একটা মিটিং-এ বলেছিলেন, নভেম্বর ২০০০ 
সাল পর্যস্ত প্রোজেক্ট অনুমোদিত হয়েছে ২ হাজার ৩৫৪, ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৫৪ 
হাজার ৪০৬ কোটি টাকা। আপনি পি. সি. সরকারকেও বোধহয় হারিয়ে দিয়েছেন। 
আর ডিসেম্বর ২০০০ সাল-_এই এক মাসে সেট। বুদ্ধি করে করলেন ২৩৫৪ 
থেকে ২৫০১। অর্থাৎ একমাসে তা বেড়ে দাড়াল ১৪৭টি প্রকল্প, তার ইনভেস্টমেন্ট 
হল ৫ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা। 


ভাবতে খুব অবাক লাগছে, এরকম যদি হয় তাহলে আমি আমার কলিগদের 
বলব বাহবা দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতই তা নয়। আরেকটা তথ্য হল, সেক্রেটারিয়েট 
বলেছেন? তারা বলেছেন-_অনুমোদিত প্রকল্প ১৭৮০ এবং তার মধ্যে আপনার 
প্রোজের ইনভেস্টমেন্ট ২৭ হাজার ৯৬৮ কোটি টাকা, প্রোপোজড এমপ্লয়মেন্ট ২ 
লক্ষ ৭৫ হাজার ৫০৮, লেটার অব ইনটেন্ড ৮২টি। প্রোপোজড ইনভেস্টমেন্ট বা 
লেটার অব ইনটেন্ট পেয়েছেন ৩,৯৫৬ কোটি টাকার। আর প্রোপোজড এমপ্লয়মেন্ট 
১০৮৬৫২টি। কোন তথ্যের ভিত্তিতে এটা বলা হচ্ছে? কোন ইনভেস্টররা আপনাদের 
কাছে আসছেন? যেখানে অঙ্কে এত গরমিল সেখানে আপনারা বিরোধীদের 
বলছেন,_-তোমরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসো, আমরা একটা নতুন বাংলা তৈরি 
করব। আসলে আপনারা প্রোমোটর রাজ তৈরি করতে, তোলাবাজী করতে অঙ্কে 
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কিছু গোজামিল দিয়ে এই বাজেট প্রস্তাব এখানে পেশ করেছেন। জেওফ্রিমাস 
বলেছিলেন “৮0 1০961) 9০00 [01506 1 076 ৬110) 9০7 10621 (0 50921 
[116 10.” পশ্চিমবাংলা সরকার যা করতে চাইছেন তা তারা অন্তরের সঙ্গে 
বলুন, জিব দিয়ে কথা বলবেন না। আপনারা শিল্পনীতির কথা বলছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার ১৯৯১ সালে তাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন। আর আমাদের রাজ্য 
সরকার তার ঘোষিত নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন ১৯৯৪ সালে। মাঝের তিন 
বছর কখনো সরকারি দলের ট্রেড ইউনিয়নের বাধায়, কখনো তাদের নিজেদের 
অত্তর্থন্দের জন্য, কখনো চিত্তা-ভাবনার দ্বিচারিতার জন্য, কখনও সম্পূর্ণ 
বেসরকারিকরণ, না যৌথ উদ্যোগ, আবার কখনো শ্রমিকদের কিভাবে বাঁচাবেন, 
কখনো মালিকদের কিভাবে দেখবেন ইত্যাদি করে করে কাটিয়ে দিলেন। শেষে 
১৯৯৪ সালে নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হ'ল। আর এ তিন বছরের মধ্যে অন্ধপ্রদেশ 
এগিয়ে গেল, এ সময়ে কর্ণাটক এগিয়ে গেল, গুজরাট এগিয়ে গেল, মহারাষ্ট্র এ 
সময়ে এগিয়ে গেল, হরিয়ানা এগিয়ে গেল, পাঞ্জাব এগিয়ে গেল। আর বাংলার 
কেশরীদের শুধুই কেশর গর্জন। আমাদের নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জি বলেছেন বর্তমান 
বাংলার ইতিহাস শুধুই পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস। আমরা আর কবে এগোব, কবে 
বড় হব? আমরা এল. পি. জি. নিয়ে মাঝে মাঝেই আন্দোলন করি। কিন্তু আর 
একটা এল. পি. জি.-র জন্য আন্দোলন করি না। আমরা সে আন্দোলনের জন্য 
প্রস্তুত নই। সেটা হচ্ছে লিবারেলাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন। প্রথম 
অবস্থায় নানান বাধা-বিপত্তিতে এই সরকার তা গ্রহণ করতে পারেনি। আজ নিখিলবাবু 
এখানে থাকলে ভাল হ'ত। সেদিন উনি খুব কাব্যময় বন্তুতা দিলেন। 
বেসরকারিকরণের একদম বিরোধিতা করে বললেন,_বেসরকারিকরণ হলে রক্ত 
গঙ্গা বয়ে যাবে। অথচ ওর পার্টির ম্যানিফেস্টোটা পড়লে আমরা কি দেখতে পাই! 
আমি ওঁকে ওর পার্টির সিপিএম পাটির ম্যানিফেস্টোটা একটু পড়ে দেখতে অনুরোধ 
করছি। লাভজনক হচ্ছে না এমন শিক্পগুলির বেসরকারিকরণের কোনও উপযুকত 
প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা করার এবং বেসরকারি উদ্যোগকে সর্বপ্রকার সাহায্য 
দানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। হ্যা, আমরাও তাই চাই। পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাতে 
হলে, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে, শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং নতুন শিল্প 
গড়তে সংশ্লিষ্ট লোকেদের স্বার্থের দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতেই হবে। আগে বাংলা 
বাচুক। শুধু পতাকা দিয়ে বেসরকারিকরণ আটকানো যাবেনা, বাংলাকে বাঁচানো 
যাবেনা, এটা আপনারা আজকে বুঝেছেন। এটা আগে বুঝতে পারেননি, ২৪ বছর 
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পরে বুঝলেন। আপনাদের পার্টি যা বলে দেয় আপনারা তাই বলেন এবং করেন। 
আপনাদের নিজন্ব কোনও গুরুত্ব নেই। একজন মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্বেও আর একজন 
মন্ত্রীর কাছে আপনাদের হিসাব-নিকাশ দাখিল করতে হয়। এই হচ্ছে আপনাদের 
অবস্থা! আপনারা বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্সের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনাদের 
প্রক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু, নিরুপমবাবু, অর্থমন্ত্রী 
অসীমবাবু, এরা মাঝে মাঝে সেখানে যান। সেই বেঙ্গল চেম্বরস অব কমার্স থেকে 
এই সরকারের কাছে একটা প্রোপোজাল দিয়েছিল-এ টুয়েলভ পয়েন্ট আযাজেন্ডা ফর 
নিউ লুক অব ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি-_ 
আপনি মন্ত্রী হওয়ার আগে বিভিন্ন বিতর্ক সভায় গিয়েছেন, আলোচনায় অংশ 
নিয়েছেন, তাই আপনার কাছে আমার আবেদন--যা কিছু বিষন্ন তাকেই ভালবাসা 
বলে চালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি অন্তত কিছু করে দেখান। 
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সেই ১২ নম্বর আজেন্ডায় আছে "5%11010010 19100101751) ৬1111) 1116 
0917081 60011117761), 110017190101) 06610001101], 06৬০1001776) 0 10805, 
50160111111 01 1000501191 20000109915 01 1000901--/৯ 511216  00111)10- 
|01151$6 20011000101 ঠোণা। 90001 1১ 111[0107101190.” আপনারা একটা 
জানালা করেছেন, খোলা জানালা হয়নি। আপনার জানালায় মানুষ ঢোকে কিন্ত 
বেরুতে পারছে না। জানালাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে দিন যাতে সহজ, সরল 
এবং বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। /0৬৪০6 80001510101. 10009০90019] 0110 11791100- 
[10781 এখনো হয়নি। আপনাদের সদিচ্ছা থাকলে আগেই তা হতো। একথা আমার 
নয়, চেয়ারম্যান বলেছিলেন, আমরা যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পারিনি। 
সুতরাং কতদূর কি করতে পেরেছেন তা বুঝতে পারছেন। তারপর ফোকাস অন 
জাপান। যা ইনভেস্টমেন্ট আসছে তার বেশিরভাগই জাপন থেকে আসছে। অর্থাৎ 
জাপান্রে ইনভেস্টররা মনে করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইনভেস্টমেন্ট হওয়া সম্ভব। 
তার দিকেই দৃষ্টি দিন যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। ৭ নম্বরে আছে, ডেভেলপমেন্ট অব 
সার্ভিস সেক্টর। আমি নতুন করে বলব না, আপনি নিজেই জানেন যে, সার্ভিস 
সেক্টরে কি অবস্থা হয়েছে, ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে কি অবস্থা হয়েছে? 
আজকে ক্যালকাটা পোর্টের বর্তমান অবস্থা কি? আর কলকাতায় মিলেনিয়াম প্ল্যানের 
যে ক্রাস প্রোগ্রাম আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা 
নিলেন না। এই ডিসপারসাল আউট অব ক্যালকাটা খুলে রেখে বলছেন, করব। 
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ডাঃ বিধান রায়ের পর কল্যাণী হয়েছে, দুর্গাপুর হয়েছে, হাওড়া ছিল, হাইকোর্ট 
হয়েছে, তারাতলা ছিল, বেহালা ছিল। আর আজকে নতুন সুযোগ করে দিতে 
পারলেন না যেখানে লোককে নিয়ে যেতে পারতেন। আর একটি কথা বলি, যেহেতু, 
আমার সময় সংক্ষিপ্ত, অনেক কিছু বলার ছিল। আপনারা টাস্ক ফোর্স করেছেন ৬টি 
বিষয়ে। সেই টাক্ক ফোর্সে ছিল, “[710017781101) 19011701059, /১210 170050, 
[09610001791)0 01 591%106 01 5901017, 1101018 11000500000016 010 ৫0৬1) 
50:90] 11700050165 00 1101019 2০00-0161010915, 1171250000016, 911010)11- 
0080101। 01 [00060019 [01 1101151. এরা মাথায় রেখেছেন চিফ সেক্রেটারি 
মণীষ গুপ্তকে। উনি কোনওটারই হিসাব মেলাতে পারছেন না। উনি পারতেন, কিন্তু 
উনি জ্যাক অব অল ট্রেড, মাস্টার অব নান। তাই বলছি, আপনি একটা কিছু 
করুন, একটা কিছু ভাবুন। টাঙ্ক ফোর্সের রিপোর্ট করে টেবিলে দিলেন, কিন্তু সরকারের 
কোনও ট্রান্সপারেন্সি নেই। কোনও ম্পিডি ডিসিশন নিতে পারছেন না। যদি 
সিমপ্লিফিকেশন করতে পারেন, স্পিডি ডিসিশন নিতে পারেন তাহলে হবে। ফাইল 
ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি মনে করেন ফাইল ম্যানেজমেন্ট সেন্ট্রালাইজ 
কম্পিউটারাইজড ম্যানেজমেন্ট করে মানুষের সামনে আপনারা হাজির করতে পারেন, 
স্পিডি ডিসিশন নিতে পারেন। এইভাবে মানুষের সমস্যা মেটাতে পারেন। সেইদিকে 
নজর কেন দেখছি না। আর দল বলছে শিল্পায়ন হবে। এর ফলে কোন শিল্প 
আসবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে মাননীয় জ্যোতি বসু ১৯৯৮ 
সালে বি. সি. সি. আইতে যে আযড্রেস দিলেন সেটা আপনারা শুনুন। আপনাদের 
কমরেড জ্যোতি বসু ২৭ অক্টোবর, ১৯৯৮ সালে বি. সি. সি. আইয়ের আ্যানুয়াল 
জেনারেল মিটিং-এ বলেছিলেন, সরকারের সমস্ত কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করব 
এবং এটাই আমাদের প্রায়োরিটি। আর তার সরকারের মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেববাবু জানুয়ারি 
২০০০ সালে বলেছিলেন, আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজির নীতি চালু করেছি, 
আর একটা জায়গায় অর্থাৎ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স আযন্ড ইনডাস্ট্রিতে গিয়ে 
বলেছিলেন, আমি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে চালু করেছি। আমি ডেট 
নিয়ে কিছু ভাবছি না। আমি খালি মুখ্যমন্ত্রীর পেপারগুলি উল্লেখ করছি। আপনাদের 
ঘদি সন্দেহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করে জেনে নেবেন যে এটা অর্ধ সত্য, 
না পুরো সত্য। আমি কাগজ দেখেই বলছি। তাই বলছি, আজও আপনারা বসে 
আছেন। আজকে বিভিন্ন বিভাগে কম্পিউটারাইজেশন হয়নি। বিধায়করা পর্যস্ত লাইন 
দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এই তো সব দেখছি। এখনো ম্যানুয়াল টাইপ-রাইটারে লেখা 
চলে। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও তফাৎ হয়নি। 
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আপনারা লিখেছেন বাজেট বইতে যে ওয়েবেল একটা বাংলা এম. এস. 
অফিস প্যাকেজ তৈরি করছে। স্যার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখানে উপস্থিত নেই, 
তার কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই, কোথায় এই এম. এস. অফিস ব্যবহার 
করছেন? ইংরাজিতেই এম. এস. অফিস চালু করতে পারলেন না, সেখানে ওয়েবেলের 
মাধ্যমে বাংলায় এম. এস. প্যাকেজ তৈরি করে সর্বত্র বিলোচ্ছেন বলছেন কি করে 
আমি বুঝতে পাছি না, আশা করি সেটা বলবেন। আমি বলব, আগে মানুষকে 
সচেতন করুন, আগে রাইটার্স বিল্ডিংটাকে সচেতন করে বলুন যে ওখানে আমি 
এম. এস. অফিস চালাতে চাই তারপর অন্য জায়গার কথা বলবেন। আপনার 
বিনিয়োগের দরকার সেই বিনিয়োগ আসবে কিন্তু তারজনা যা মিনিমাম দরকার-_ 
পারি না? আমি সেন্ট্রালাইজ ফাইলের ব্যাপারে আপনাকে একটা সাজেসন দিতে 
চাই। রাইটার্স বিল্ডি-এ আপনি- একটা সেন্ট্রালাইজ মণিটারিং কম্পিউটারইজড সেল 
করুন। তা করলে একজনের অনুপস্থিতিতে আর একজন কাজ করতে পারবে। 
অফিসার আসলো তো ক্লার্ক আসলো না-_এই যে অবস্থা এর থেকে মুক্তি পাওয়ার 
জন্য এটা ট্রান্সপারেন্ট করে দিন। দিন না এটা ল্যাবে ফেলে এবং দেখান না 
লোককে যে কত ফাস্ট মুভ করতে পারা যায়। তাতে কিন্তু কর্মসংস্থান নষ্ট হয়না, 
কর্মীর সংখ্যা হয়ত বৃদ্ধিই হয়। শুধু এ ১০টার সময় এলো আর উল বুনলো বা 
পান খেলো তাতে কাজ হবে না। এ দিকটাতে নজর দিতে হবে। আপনি হলদিয়া 
পেট্রো কেমিক্যাল নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। বংশগোপালবাবুর ভাল লাগছে না 
বলে হয়ত চলে গিয়েছেন, এই বংশগোপালবাবুই কিন্তু এ বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার 
অব কমার্সে ১১ই নভেম্বর, ২০০০ সালে বলেছিলেন যে হলদিয়া গেট্রো কেমিক্যাল 
এবং মিতশুবিশি ৯০16 0117091 10]1/ ০01101016 010 /09 9081 10 76 
10177911 ৫90109150 01 17008010060. তারপর বুদ্ধাদেববাকু সেখানে বললেন, 
৬10) 0106 0011171551011119 01 01001191019 [091100110101001 1100501101 
[010509005০0 0162 50715 180 10111110760. 1110 17005101017 10191110010 
00৮/7-5016]], 11100150193 01 1791012 1১011001)01)1081 15 01000048116, 
একজন বললেন এটার উদ্বোধন করা হবে আর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন এটা চালু 
হয়ে গিয়েছে এবং এর ডাউন স্ট্রিমে 


(গোলমাল) 
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জানি আপনাদের ভাল লাগছে না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন সেটা চালু হবার পর সে 
ডোমেস্টিক মার্কেট পেয়েছে ১০ পারসেন্ট এবং ইস্টার্ন রিজিওনের মাকেটি পেয়েছে 
২০ পারসেন্ট। আর অপর দিকে অর্থমন্ত্রী ১১ শে জুন বাজেট বক্তৃতাতে বললেন 
২২ পারসেন্ট এবং এমন কি ইস্টার্ন পার্টে মাঝেটে পেয়েছে ৫৬ পারসেন্ট। আপনাদের 
কোন কথাটা সত্য বলবেন কি? তারপর কুলপি পোর্টের কথায় আসছি। কুষ্পি 
পোর্ট যেটা বেঙ্গল পোর্ট লিমিটেড এবং ডর. বি. আই. ডি. সি-র তার স্টার্ট, 
রির্পেটটা আপনি এখনও জানালেন না। তারপর দার্জিলিং-এর ব্যাপারে বলেছিলেন 
যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সেখানে ফুল চাষের ব্যবস্থা করে রপ্তানি প্রকল্প 
করবেন। সেটা কি শুধু কাগজেই থাকবে, না কি বাস্তবে হবে, বর্তমানে তার 
অবস্থাটা কি বলবেন। আপনি এখানে ইনডাস্ট্রির প্রোপাজালের কথা বলেছেন, 
বিনিয়োগের কথা বলেছেন কিন্তু কত বাতিল হয়েছে প্রকল্প সেটা বলেন নি। কত 
প্রকল্প এখান থেকে অন্য রাজ্যে চলে গেল সেটাও বলেন নি। ক্যাপিটাল পাইপড 
এবং ক্যাপিটাল ইরোশানের জন্য আপনাদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে। আপনারা 
একে বাঁচান। জাগো, ওঠো। আপনারা দৌড়ান যতক্ষণ না পর্যস্ত অভিষ্টে আপনারা 
পৌঁছাতে পারবেন। ধন্যবাদ। 
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গী লবান হইব মিষ্ট : লানলীম ভিদ্ুতী জ্বিন লহ, জন্ম ঘন্তল লাললীয 
সঙ্গী ভ্রাহা সন্তু ভিলাভ্ত নল ২, এই) ও৬, ৩ হন জল্ম ভিলাঘ্ত জাজ 
আঘক্ষ লাঞ্ঘল শ অন্বল ক্ধ লাল সব্তুন নিত উ লি হৃতক্কা মলর্খল ক্ষহ্লা 
_ জীহ অমর্থল কব্ন সয় নিহাঘী অনম্যাঁ ভ্রাহা সন্তুন কত-দাহাল ক্কা নিব কলা 

। তীণ্ঘলণ্জী০ ক্রী জাহ ঘ অন্ত নস শাঘঘা দব ন্রালল স্ঘঘ লাললীম নাথ 
স্বতর্পী জা নতুন গী কন, তলন্ধ ঘাল হুল ভরত ঘহ কন্ভল ক্কা হুল অলানা 
কু শী লন্তী ঘা। তলঙ্কী আহ জ লহভ-নহন্থ ক অনালা জীহ লহ্যা ক্কা হন্রন 
ক্রী ক্কাহিঙ্া ক্কী বাহু। মম তনক্কা নিহাগ্র নিক্ষাত্ত নম্ভী খা, অল্কি ভ্বাক্সাজ্মন 
নিীঘ সবল লিহ জীহ হুল জান্টিত ভী বাঘা কি লীতুত্বা লা ভ্ললাযা ক্ষ 
মহক্কাত উ, লালসস্ত অহক্কাহ ভজক্ক নিহা ল তলক্ধ নাজ ক্কাহ ভাজ অন্তুল লর্তী 
। জাথ ভ্ভী ঘাখ অত কায়ল কক লা লা লঙ্কা তলা উন জল ঘুহাল 
অল? নবী খুল যা উ। তলক্কা শী গ্থিম ব্র্যাল ম হ্বালল থা, তলক্ধ অলম 
ম তামা কী নযা ভ্বালল খী। শীত জাজ নী আক নলা হষ্ট ই আঘক্কী 
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শী ন্রলানা ভ্ভান্ুলা ভূ জিলক্ষ ন্কাল নুহ হাীহী ন্ধ ভী নন লুজহী অহ ঘল্মহ নর্তী 
মাহনী। আজ ন লিহীশ্র কহ হই উ। কাটীল-তী্ঘমণ্মী০ লীলি ক্কা ক্ষলন্ত্তী 
ই কি জাজ হা হআালল হ্লী জীহ জা ভা উ। অলীহা নানু বউ ই হাত 
নী শী ভীণ্ঘলণ্তী০ জ মতলাত্ত ক্ষ নান ঘুহাল বিলী ক্দী পুল শহ্‌ ই 
লহ, অপ্থিল নরমাল ল ক্ষায়ল ক্ষ হাল ক্কাল ম তব্যান্বলত্বীললা মী শিহানত 
জানব খী লক্ি আজ £ৎ৭? ম জাঘক্ক অলাল ল তত্বাহলহ্থীললা ২4% খী। 
৭০ অঁ তব্যাবলঙ্গীললা ২২ ছ্ষিজবী সহ! 1৩০ মী 1.৩ ক্ষিলতী জীহ 
(ৎ৩৭-৩€ মল ££.« ক্ষিলতী ভী বাতু। ২ ব্রা ক ্ষায়ীম ক গ্ালল মী, £ৎ২৫ 
মল ?ৎ৩-৩ লব্ধ, নীল ক্ধ ঘূকধ উত্ত লাল তলক্কাহ্বালন লহ্ভী খা।হন 
নঘাঁ ল তালহবীললা ২০ ক্ষিলবী কল উর থী। তজ লব লী নাক অহক্ষাহ 
নন্তী ধী। তল লমজ লা কিজী লন ক্কা নিহীঘ লভ্ভী খা। তল অলন্র লী জান 
নাল ক্ষার্মী অল খা। £৭০ ক নান ঘন্িক্ক নত লী ক্রীহু ভা হুলনকলীল্ত 
লন্তী ট্জা। তল অল ঘস্িল নরমাল লি জাঘলাবী ক্কী অকন্কাহ খী, হিল্পী ল 
জাঘক্ষী অক্ধাহ খী। জীহ জাজ 1৭? ল £ৎ৭ৎ লব্ধ ৩,২৭৮ নৃহা কহ 
ক্যা লিনছ্া কিতা বাধা উট ছ্ষিক পী আনলাম অনল ক্ষ, জীহ লামা কা যুলহান্ 
কহ হষ্ট ই। লি নিহীঘী রন্তু প ঘুলতলা বানা ₹ুঁক্ষি ৮৩,২৭৮ কতো ক্ষা 
ইলনজ না ক্ষীহ লাঘন লল্ভী হত্রলা। লি জাঘলামী  অনৃতাপ্র কহ্লা ষুঁক্ধি 
লিক্ষ ন্রিহী্ী কল লা লিক ন্িহাঘ্ ল ক্ষই। লহক্কাহ ্ধ মক্কাহাল্লক্ষ কালী ম 
মন্তযীম ক্ধই। অহ, ন্িহী্ী জীমীনিক্ষহঘা ক লাল ঘহ নাহ-লাহ ভ্ুসলাহ ক্ষহ্ল 
| অন্রক্কি জ্তুব লীণ্জারৃ০জাহ্ণ ন জন্লী হ্ীত লক্শ্তা ইক মাহলনর্ম ক্কী 
জািক্ষ ঝ্ধিলি ভ্াহান্ন ই ক্ষিল ঘপ্রিল অরযাল কী ব্খিলি জূঘহী উ। অন্ত ভ 
অশাল অহক্কাহ ক্তী হ্তীন্ত লল্তী ই| অন্ত জী০জারৃ০জাহ্‌০ হক হুভতর্ন আল ক অগ্রিক্কাহী 
স্তুলিন তুলা ন ভ্তুব ভ্বীক্াহ কিতা উট ক্ষি কম অন? নভ্ব নরমাল ম 
তমানহ্বীলনা নদী ইত আক্ষ সাধ €.ৎ ছিলতী উ| লা হুল ঘৃক্ধ মাহ পী হ্ীক্ষাহ 
লন্তী কই্া। ভলাই নিহীঘী অন্তু ঘলান, হাজভ্মান, তলহ সবথা ক্ষী তত্মাবলহ্ীললা 
কতা উষ্টত্ কহন উ্। ব আন্ত শী ভীণ্হমণ্ী০ জিল অ্রী০জণতবী০ ক্ধ লাখ 
মলা ভুত মী হী খী জীহ ক্ষিহ লঙ্গী আনর্কী লযাহী ক হত্তী ই খান 
ত্মী জহক্কাহ ক্ষী ই| লক ভ্তুব কন্্ীঘ লঙ্গী অভতা হ্বাহী নয়া কল্তন ই| জার্থিক্ক 
নিক্কাল ক লালল শঁ অগ্রিম অরমাল ক্কাক্জী জাম ই। 1৭৭২-৭৪ লন £ৎৎ৩- 
৫ ত্ত্রীল্ল জার্িক্ নিক্ষাল ক লালল লী সপ্রিম নরমাল ক্ধ নাই ম লতা নাল 
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ক্তী সা ভ্ভী ই্। লব, নিজ্ভা জীহ মচ্দ সব্্া কী লী ব। হাজজ্মাল ৭০ 
ফিলকী, কলাতক্ক ৫« ক্ষিলহী, লালিললাত্ত 4৫ ক্ষিলবী স্গিঘুহা £০$ কিজহী 
ই। কল £৮০ ক্িলভী জীহ ঘশ্িম অ্রমাল £৫০ ক্ষিলহী ই্ট। লতা অন্ত শর 
ককী'আাল লঙ্ভতী &? ন্যা অভ নিকাছা লঙ্তী ই? 


লিল ভিদ্বুতী ব্বিক্ষহ লহ, জাজ অন্রক্কি ব্লীনরলাহুলঙ্থাল ক লাল ঘহ্‌ নন্তুতাজ্ী? 
ক্কঘলী ক লিঘ্‌ হুছা ক্কা হহনালা ভ্রীলা জা হষ্ভা ই| জনতা নক হুল্ভজ্লীঘলাহৃহান 
ক্কা অন্বাল উ, নালসল্ত লহক্কাহ লগ লর্ভী উ। লাহুজন্ম হন ধা লাললা কল 
ক্কা ষ্ট। সহ জান অন্ধঠী লহ জালল উট ঈন্দীষ জহকাহ জ্রাা আঘীমিক্কীক্ষততা 
কক মালল.ল কাজ্স কী ভলহা তন্গা কী বাহু ই। ?ং নর্ম লক লিক্ষাহিহ্া কহল 
অহ স্তল্তিঘা দরীক্ষলিক্জাল ক্লী অনুললি ঘিলী, নঈস্বহ ন্ধ লালল মী ৫ নর্ষ 
লন্ক অল্দুল হুলন্ব্লীলীতী ল লতৃহী লঙ্তী তী। উলঙা অগ্সিল অ্রমাল ক্ধ লা লীললা 
আ্রনষ্ঠা ক্ষিা জালা উ্। হলক্ক লা শী জাঘলীম নিক্কাল ক্দী ন্লাল নহন | 
আজ অন্রক্ষি নগ্থিল ভ্রমাল ম এছ লান্ত্র হলিকত্ত অক্কাহ উ। হুল ন্রাই ল কল 
অবককাহ ক্কা লজহিষা না উ্) বল্ল লহক্কাক ন্সা জীল্রলী উ। না হুলক্ লিঘ 
ভীণ্ঘদণ্জী০-ককায়জ লিক্মনাহ লম্ভী উ। জাজ জাঘ জগ্ী জালন উ কি ঘ্বুং 
হঙ্ছা লঁ হভন্তভী নদী অনজ্ঞা না | ঘুং বুঙ্থা ল অলহা নব অস্মিল অমাল ক 
নাই ম কৃত্তভী ক জনাল ঘহ নিন্নাত ক্হলা তন্বিল নঙ্ভী ই, নালিন নম্তী উ। 
প্িন্্ী ন ঘূক কন্ভালল ইট '“ঘ্ক্র নাল্টী মহল নালী লি অবক্কীহ্‌ লাই ক্কি ঘৃক 
ফলা তত্ভা নালী লি্ালনা লী অন্ত নামুলকিন উ। তীন্ধ হী লহন্ক অমব 
লীন উ্ ন্কি নপ্িল ন্র্যাল হক জল হাজ্স উ, অন্ত কাজ্স লিক নিক্াল কা 
কাম জহ্যী। ঘুং বুছা ক্ষী অহিত্খিলি ক্কা সলান হু ক লঙ্তী অক্ী লী অন্ত 
মন নম্ভী উ। নামদ্ল্ত অহকাহ ক দাজ ক্বীহু আলাভীল ক্কা লিহান লম্তী উ 
ক্কিনাল জীহ ক্লাল ভী মাহা। 


[2-10 -__ 2-20 [0.77.] 


.. লিজ ভিঘ্বুতী ঝ্মিন্জাহ অহ, ২০০০ মাল ল ২4৫ ছক, আলা কী 
কীছিছা কী মহ জিভ ২২২০.৭ কহীত ভতধ ক্কা বিলিঘীযা স্তরসা। £৭৭1 
জল ২০০০ তীক্ধ ২৮৩৮৫ হীক্স জ্যাননা কা সহলান খা সিলমী ২৮৫৭৩. 
কবীর নিলিষাম কী ম্লান কী বার উ। আজ ভাই নিহাধী হল ন্রাল কা ওটিজ্ 
বষী লঙ্তী তরী ষ্ট। সাজ অনক্কি ছিন্ন জ্বালা ক লিহ্‌ অনুকূল মান্ীল বাহ 
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্। £৭৭৭-২০০০ জাল জ বিলিঘাম ম নভীলহী ভা ছু উ জীব ৫৭ সকল 
হাধিল ভ্সা উ। জান আলন ই ক্কি হুক্ষ অলানা ৬৬৬২ কতীন্ত রী লাল 
্ £ঘহ মীম লন ক্কা ধান ভ্বীহন্তা কষ্ট সা অন্বস্তী ঘুহা ভ্ীন জা 
হা উ্। উল ৮.৭ এল ৮৭ তৃক্কালীলিক হিজ্ু ম বত্ত অন্ন উ্। হুক লাঘ 
ভীম যন্ত কল্ুলা ঘ্ান্তলা ভু কি উমা নিহাঘী অন্তু নশ্থিম ভ্রযাল লী ্ল- 
কাহভান ক্কী অ্কীবীবী কী মাল ক্ধহন উ। লহাহ কিল কাহ্ঘাঁ বি নিক্ষাহাক্ষী 
সাহ গান ল হুক্ষক লীবা ক্কা যুনহান জহল হ্দী জীহীহা কহ হত উ্। 1৭? 
মক্াসল ল জাসাত্মনাহিতা কক হন্রান মী আ তত্বাধীক্ষতণা কী লীলি অঘনান্‌ 
শহু। ন্ভী নীলি ঘহ শ্রলন জ নুদ্বা ক্কা রা প্রাহ ভী ঘা তলকী. ভন্বাহীক্ষজে 
ললীব্রলাহবাল ক্কী অন্ত জ ঘন হীহ মবক্ষাহীকহঘা কী অন্তান্বা হুক্ষহ ইছ্া ক্ষী 
আর্িক জান্ন নির্শহলা কী অযু কহ বিঘা যাথা। অল বিৰষ্ছী কজ্মলী কী ঘুলখত 
কী জ্ুলী ভুত হু হী হারু উ| লী লহক্ষাহীক্ষৰঘা ক্কা নানা বিনা জা হঙ্তা উ্। 
সাজ মী ভ্রী০্ঘল০লী০ লমধিন ভ্রীণজণ্তী০ লহ্ককাহ উ্। তলল শীক্কামল কী 
ভ্ী নীনি কী অতলাঘা। আজ জান নভী-নরভভী ন্রান কত্রী ই। জাজ ক্কী মিনি 
ক লিত ত্ুহী লহ জ ক্কায়ীল জিজ্লহাহ ই। 1৭৭? লাল মী সী জাথিক লীলি 
কায অননাহ্‌, ভবাহীক্ষবঘা ক্দী লীনি অথলাহ, তী ক্কা লর্নীজা উ্র। লহ 
বাড়ীর ভীম নন্ ক্ষি্ব আাল লমী। মুলাক্জা ল ন্বল হষ্ট হাকীম তঘীমাঁ ক 
ছা অন্ব জান লব উ। জাঘক্ী লা" ভার্ম কী নাল ই। জান্গী লীবীহ্ন্ীনা 
্বাক্িহ। 


লহ, জাজ অন্তিক্ধ জন্ধত কী নন্ব কহ ক্ধা ঈললা লল ক লিঘ্‌ ঘ্্ক 
কল্দ্রীৰ লক্গী অলাষা বাঘা উ। জঙ্ী ঘক্লিক্য উন্কতে ক্দী সাহুবত্ উন্নত্হ মল লজ্হীলী 
কহ হক্ভী উ। বীহ অবক্কাহীক্ষহ্যা কিয়া জা হন্থা উ। নৃহা ম নী দনিতিক্ধ জলততহ 
ঘ্হ লাহ ভ্িযা বাযা খা। হুক লব ভাত ল লিনা ক্কা কাল শ্জা খা। নব 
কাহভ্বান লমী। লক্ষিল জন্পুল বান্রনলন্ত ক্ী কতীল ঘাঁলীী ধ কাক্ঘা নিবদ্ী 
ই্ান কী আলববলী ননী উ। আজ তাহা ক ভক্া, ছ্থিন্্ লীত্‌ লঘা আহ্বান 
লাইলি শী অন্তী ন; কা ঘহ ঘক্ু্ঘ মর উ। আজ হনক্কা ঘাম পী মন্হা 
ই যন্তী জন্নহ উ। ঈলল জহক্ধাহ ধী০আহ্হন০ লামু কত্নী ই জীহ অপ্বিল 
অযাল অবক্কাহ ন্যু আঁ জীহ্যিল্তঘাল ক্হনা লান্তলী উ। কন্ল্ অহক্াহ বান হস্ত 
অন্তর কল ক্ষী লমালাহ কীহছা কহ বম্ভী উ। অলঘ, নন আহ বখনহ ক্ম্ঘলী 
হ্ধা জাত করল কহ হিয়া আা হা ই! কল অহককাহ হল কজ্মনী ক্কা নন্ত কলে 
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কা নরন্ালা ভুত হী ২০০০-২২০০ নরক অপ্িল জী বলছ জ ত্র্ীল উ। 
র্্ক্ষি শ্রীণ্জাহ্‌০ঘ্ষেতজাহ০ ক কি্ধীনন্ত্থান ক জাঘাহ ঘহ £০4০ হহ্াল 
ব্যান আত্তহ হুল কজ্নলী কী নিযা জাহ্না। জনক্কি 1২৭৭ মী ৮০০ জাতক 
হুলঘ্ুত্ত ক্ষিতা শাযা। ভীণ্ঘমণ্জী০ লী বল্ল লহ্ক্ষা ল ছালিল নারী হন্ভী উ। 
আানক্ধী হুল নীলি মী লা হাল খা নাত্যা। জাজ বাজ্রক্দীন নিলিতঅল হুম 
কল্সীতীহান নী দিনত হী উ। মতান্তর জী ভবীল হাতত লহ আহ নীক্ত অ্ললাল 
ক্ী নাল ্ৃহ হভভী উ। আতক০ভজতু কী হি্কিল্লর্েল ভিঘাত্লল্ত ল ই ক্হীত 
ক্কা লত্হ কিঘা ই ঘহ ললঅলন্ত ধা হীল অক্াহালক্ক নর্ভী উ। অন্তা শ্রীণ্ঘলণ্জী 
ক্কা হাল শী ঘৃল্টী লক্ষ উ। ক্ষন লবক্কাহ ক্দীঘলা হল্ন অহ স্বহল অক্ষত লাহুলা 
নানী উ হুলক্ষ জাত্ছা ঘহ €্ ভ্রাালী কী নন হন ক্কা হীক্ষাহ্ছ্বা কিনা 
বাঘা জীহ ৫ ভ্ত্রানালী ক্কী অন্হ ক্ধহ বিআা বাযা। তজ অল ক্কাযীল জীহ ভীণ্ঘলণ্জী০ 
না কহ হন্ভী থী। 


হুজী ক্ধ লাখ হুল কাঁলর্ম হত হভন্তকী ভিঘা্রমন্ত ক্কা জী ব্রত লাললীব 
মঙ্গী ঘা নি উ তজন্ধা অলর্থল কৃকল উ্তঘ জীহ ন্িীপ্ী হল ক জব্সা ল্রাহা 
র্থা অলঙ্ল ত-লীহাল ঠা নিহীপ্রিনা কহন স্ঘ অলী ন্রাল জলাম কহলা ভু। 


শ্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি বাজেটের 
বিরোধিতা করে আমাদের আনা কাটমোশনকে সমর্থন করছি। এই প্রসঙ্গে আমি 
কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, ওয়েস্ট বেঙ্গলকে যদি বলা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
ল্যাগিং বিহাইন্ড তাহলে বোধহয় সত্যি কথা বলা হচ্ছে না। আাজ এ ম্যাটার অব 
ফ্যাক্ট  ইন্ডাস্ত্রিয়াল সেক্টরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ফার্্ ডিকলাইন। তারপর ইলেকট্রিসিটি 
কনজাম্পশনকে যদি ইন্ডিকেটর ধরা হয় তাহলে ইন্ডান্ট্িগুলো চলবে কি করে? 
স্যার, তারসঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলি--২৪ বছরে যখন থেকে লেফট ফ্রন্ট 
এসেছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তখন থেকেই ৬৫ হাজার মিডিয়াম, লার্জ, স্মল সেক্টরের 
ফ্যাকটারিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ২৫০ জন ওয়ার্কার আত্মহত্যা করেছে। ওয়েস্ট 
বেঙ্গল রেজিস্টার্ড আন এমপ্লয়েডের সংখ্যা হল ৬৫ লক্ষ। স্যার ইলেকট্রিসিটি যদি 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের একটা ইন্ডিকেটর হয় তাহলে একটা একজ্যাম্পেল দিচ্ছি যে, 
ডরিউ. এস. ই. বি. ৩ হাজার ৩৭৪ মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি দেয়। এর ২৮ 
পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে খরচ হয় আর মহারাষ্ট্রে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হয় ৯ হাজার 
৬৬৭ মেগাওয়াটে, এর ৩৮ পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে খরচ হয়। এটা ভেঙ্গে 


[015075510 ঠাঘা) ৬0110 0৭ 102৬৭]) £01২ তো/াবাত 677 


আনলে দেখা যায় যে, ৭০৮ মেগাওয়াট ওয়েস্ট বেঙ্গলে খরচ হয়। আর মহারাষ্ট্রে 
৩ হাজার ৬৭৩ মেগাওয়াট। আর বোধহয় আমাকে হাউসকে কনভিন্স করার দরকার 
নেই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিকলাইন হচ্ছে। ইন্তাস্ট্রির দিক থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 
একটা রিসারজেন্সি আসছে সরকারের দিক থেকে বলা হয়েছে। কই তার তো 
কোনও লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। এক সময়ে কোল, লেদার, স্টিল, আটোমোবাইল, 
জুট, টি সবেতেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াজ ইন দি টপ। হঠাৎ কি হল, আমাদের 
অপরাধটা কি বুঝতে পারলাম না। এই কথাটা আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই 
এবং আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই কি এমন অপরাধ করলাম যে এইরকম 
হল। একটা জিনিস আমরা দেখছি ইন্ডাস্ট্রিতে, ট্র্যাডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো 
প্রবলেম হয়েছিল এটা সত্যি- যেমন জুটের ক্ষেত্রে ম্যান মেড মেটেরিয়াল এসেছে, 
বান্ধ হ্যান্ডিলিং টেকনোলজি এসেছে। তাতে জুটের অনেক ক্ষতি করেছে। কিন্তু 
সবচেয়ে ক্ষতি করেছে এই লেফট ফ্রন্ট সরকার, লেফট ফ্রন্ট সরকারের হপ নবিং 
ইউনিয়ন এর কালেকটিভ বার্গেনিং। 


[2-20 -_- 2-30 [0.7] 


সরকারকে, যে এরা কোন দিকে কি করত চায় এদের অপসেশন কি। ওরা জানতে 
চায় না জানতে পারে, তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট করার দরকার ছিল ট্রাডিশনাল 
ইনডাস্ট্রিগুলিতে তা করা হয়নি। স্যার, যেখানে গভর্নমেন্ট এবং ইউনিয়ন একজোট 
হয়েছে, হব নবিং করেছে, ইনডাষ্ট্রি ডিক্লাইন হয়েছে। তার একটা একজ্যম্পেল 
হল, ইস্ট ইউরোপ এবং ওয়েস্ট ইউরোপ, এর মধ্যে ওয়েস্টার্ন ইউরোপ যখন 
এগিয়ে যাচ্ছে আগ্রেসিভলি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং কালেকটিভ বারগেনিং করে, হবনবিং 
করছে, করেও তারা পিছিয়ে গেল। কাজেই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা দশা 
হয়েছে তার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে এই সরকারের পলিসিকে দোষ দিই। স্যার 
মহারাষ্ট্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অনেক বেশি হয়েছে, কিন্তু সেখানকার সরকার 
একটা জিনিস করেছেন যে তারা কোনও রোল নেননি। কালকটিভ বার্গেনং এর 
সঙ্গে বা ইউনিয়ন এর সঙ্গে। 1170) 17210021060 ৪. 01501000101) 061৬/৩০1) [10 
0০0৬]ণা1])01)0 71019 9170 1116 11017 1016 তার জন্য ডিসপিউট হলেও 
ইনভেস্টাররা তাদেরকে সন্দেহ করেননি এবং প্রচুর ইনভেস্টর মহারাষ্ট্রে আসছে 
বাইরে থেকে। স্যার এক্ট্যাপ্্যান্যাররা ট্রাডিশনাল ইনডাক্ট্রিতে ডিড নট আযাকসেপ্ট দি 
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আমাদের কস্ট অব প্রোডাকশন বাড়লে আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলি আমাদের 
চেয়ে সস্তায় চা দিতে লাগল। আমাদের অনেক কোম্পানি যেমন আমি টাটাকে 
জানি তারা বাইরে থেকে চা এনে ব্রেন্ডিং করে আবার নিয়ে যাচ্ছেন-_গ্যাঙ্কস .দি 
লিবারালাইজেশন পলিসি। এই লিবারালাইজেশন পলিসি না হলে সেটা সম্ভব হতো 
না। স্যার, অটো সেক্টরে আমাদের গাড়ি ছিল ত্যান্বাসাডার। এই অটো সেক্টরে 
একই ধরণের গাড়ি ৪০ বছর ধরে বানাতে লাগল, 00%017016100 010 1701 
11027%616 1110 [1001 019০. এর কালার চেঞ্জ করতে হবে। ওরা মনোপলি 
করলেন। ফলে আউটপুট কমতে লাগল। এই ক্যালাসনেসের জন্য আমরা 
অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিকে হারালাম। অন্যান রাজ্যের গাড়ি আসতে লাগল। লোকে 
ছোট ছোট গাড়ি পছন্দ করল। যদি আমাদের মনোপলিসটিক ইন্তাস্ট্রিরা ছোট গাড়ি 
ভাল ছিল। আমাদের মনোপলি বায়ার ছিল রাশিয়া। রাশিয়া চলে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের প্রবলেম হল। মনোপলি ইন্ডাস্ট্রি ডিক্রাইন করলো। কেউ বোনে, 
কেউ গুজরাটে, কেউ হরিয়াণায় চলে গেল। ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এখানে শুধু 
ডিক্লাইনই করলো না, তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রিও চলে গেল। আপনারা 
পেট্রোকেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি করছেন ভালো কথা, ইউ শুড হ্যাভ গিভেন মোর থটস্‌। 
শুনছি যেগুলো এনড্‌ প্রডকট্‌ হে, সেই ডাউন স্ট্রিমের ইন্তান্ট্রিগুলো এখনো ঠিকমতো 
তৈরি হয়নি, সেখানে প্রবলেম হচ্ছে। উই হোপ ইন্ডিয়ান অয়েল উইল কাম। ইন্ডিয়ান 
অয়েল আসুক এখং প্রেট্রোকেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি সাহায্য করুক। দি প্রবলেম উইথ 
কারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, এই যে নতুন ইন্ডাস্্িগুলো করছেন, সেগুলো কিন্তু লেবার ইনটেনসিভ 
নয়, এতে চাকরি বেশি হবে না। 0০0৬6111061 0 ৮165 79782] 2006210 10 
018716 076 1901018306 06101078106 01 11001811580101. আপনারা বলছেন, 
লিবারাইজেশন পলিসি, ওয়ার্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং আই, এম. এফ-এর লোন 
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আমাদের দেশের ক্ষতি করছে, আমরা মার খাচ্ছি। কিন্তু মহারাষ্ট্র, গুজরাট এর 
মধ্যে দিয়েই কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কমিউনিস্ট কান্ট্রি চিন একটা পাইওনিয়ার 
এগজাম্পেল। এই রকম একটা চ্যাম্পিয়ন কান্ট্রি হয়েও ওরা এর মধো ভালো কাজ 
করছে। 917 (0095 $/010 এ 9 ৮0110 01 [00016175210 11700121109, 
ভাত 17051 09101010016 10 010 170%/ [1000] 001706100 01 ৮/01 091 ৮9 
10 1017691 ০৮) ৪ 100. /3 2 300191) ৬/০ 17051 06 17700119. ০ 17051 
£0 ৬1016 01০ 1095 85 আগে একটা ট্রাডিশনাল জায়গা ছিল, এই জায়গায় 
সে চাকরি পাবে, এই জায়গায় সে চাকরি করবে, কিন্তু এখন আর সেটা হবে না। 
116 50০190/ 15 ০011[19191) ০01711190. কিন্তু ধরনের প্রডাকট আসবে সেটা 
মার্কেটের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে এবং আমাদের লোকেদের সেই রকমই শেখাতে 
হবে। আমরা যব ওন করিনা। যেখানে চাকরি হবে, সেখানে যেতে হবে। স্যার, 
আমাদের ওয়ার্কার্সদের যদি চাকরি চলে যায় যাবে। বিদেশে যেমন আন-এমগ্রয়মেন্ট 
ইনসিওরেব্স আছে, ইনসিওরেন্স বেনিফিট গিভেন বাই দি এমপ্রয়ার টু দি এমপ্লয়ি। 
যখন চাকরি চলে যাবে, লে-অফ হবে তাদের সেই টাকাটা দেওয়া হবে এবং তা 
দিয়ে এক, দুই বছর চালানো যেতে পারে। 51, ০87 170051121 2100) ৮1] 
011 06 [00551016 1 ৬০ 18৬6 17002] 00৬/61, 16 ৮/০ 10৬6 01700101) 
[21510155101 8100. 01501001101. 300 ৮/6 00 1001 110%6 01181. 01 [00৬/01 
15 89160 1) 1181510155101] 210 01501901101. আমি মালদহ জেলা থেকে 
আসছি, সেখানে আযাভারেজে চার ঘন্টা পাওয়ার থাকেনা। আমি নিজে সিনসিয়ারলি 
ফ্যাকটারি করতে চাই, কিন্তু সব সময় আমার ভয় লাগে। কালকেও আমি কথা 
বলেছি, ওরা যদি আমাকে কথা দেন, ওরা আমাকে পাওয়ার দিতে পারবেন। 
তাহলে আমি ফ্যাক্টরি করব। 91, 01010 15 ৪ 016 01711018611) 0176 10৬ 
৮010. ৬6 9151) ০ 5000 1001 110 [111 9০08. 


[2-30 -_ 2-40 [0-7.] 


শ্রী হরিপদ বিশ্বীস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী যে বাজেট 
পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীরা যে কাটমোশন এনেছেন তার 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। 


বামফ্রন্ট নির্বাচনের আগে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বাজেটে 
সেটাই উপস্থাপন করেছেন-_শিল্পক্ষেত্রে আমাদের যে মতামত বা বক্তব্য ছিল 
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ইস্তাহারে। বিরোধীরা ২৪ বছর ধরে বলে আসছে-_-পশ্চিমবাংলায় শিল্প ধ্বংস হয়ে 
গেল। কেন ধ্বংস হচ্ছে, সেটা ওরাও বোঝেন, কিন্তু বিরোধিতা করতে হবে, 
সেইজন্য এরকম বলেন। কৃষির গর্ভে শিল্পের বিকাশ, এটা সকলেই জানে। কিন্তু 
কৃষির অবস্থা কোথায়? ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামঞ্চলে বসবাস 
করে এবং তাদের আয়ের উৎস হচ্ছে জমি। ভূমি সংস্কার ঠিকমতো না হওয়ার 
ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন 
ভূমি সংস্কার হয়েছে, দেশের অন্য কোথাও তেমন হয়নি। 


শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বাজার আমাদের দেশে তেজী হতে পারেনি। এবং 
পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার যে শিল্প নীতি এবং অন্যান নীতি গ্রহণ করেছেন, 
তার ফলে ভারতবর্ষের প্রায় ৫ লক্ষ ছোট-বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বিরোধী 
বন্ধুরা বললেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হচ্ছে না। আপনাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে--১৯৭৭ 
সালে কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, শিল্পমন্ত্রী, তিনি হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলসের জন্য লাইসেন্স 
চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তা মঞ্জুর হতে লাগল ১১ বছর। তাহলে শিল্প 
হবে কি করে। শিল্পের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী যেসব 
কর্মদ্যোগগুলো নিয়েছেন, সেইগুলো পরিস্কার উল্লেখ করেছেন। 


জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বিরোধী বন্ধুরা কিছু কথা বলেছেন। আমাদের রাজ্যে চটকল 
বা জুট ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস ১০০ বছরের। ভারতবর্ষের ৭৪টি চটকলের মধ্যে 
পশ্চিমবাংলায় ৫৯টি। এর মধ্যে ১৫টি এখন বন্ধ আছে। জুট ইন্ডাক্্লিতে এখন 
প্রায় ২ লক্ষ কর্মচারী কাজ করেন। যে ১৫টি জুটমিল বন্ধ আছে, তাতে ৪০ 
হাজার কর্মচারী রুরমচ্যুত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ৪০ হাজার পাটচাষী আছে, 
ভ্যানওয়ালা, সব ধরলে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ পাটের সঙ্গে সম্পর্কিত। 


আজকে পাটের এমন হল কেন? আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার আগে পাট 
চাষের এলাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীনতার পরে পাটকলগুলি এপারে থাকল 
এবং ওপারে থাকল পাটচাষের জমি। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল 
ধানচাষ পরিবর্তন করে পচা করা হোক এবং খাদ্যের যে সংকট দেখা দেবে, 
সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। 
স্যার, আমাদের রাজ্যে ১০০ লক্ষ পাটের গাঁট উৎপাদন হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় 
হল যে, আমাদের রাজ্যে পাট চাষীরা বাজারে পাটের দাম পাচ্ছে না। যখন পাট 
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প্রথম ওঠে তখন ১৫০০ টাকা কুইন্টাল হচ্ছে পাটের দাম। এই পাট ওঠা শুরু 
হলে ৭০০-৮০০তে নেমে আসে। এই পাটচাষীদের বাঁচাবার জন্য যে জে. সি. আই. 
তৈরি হয়েছিল। সেই জে. সি. আই. ও এখন দুনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। 
ওরা ৪৩টি প্রোকিওরমেন্ট সেন্টার তুলে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা চটকল মালিকদের 
সাহায্য করছে। তারা কৃষকদের কাছ থেকে যে পাট কেনে টি. ডি. ফোর, সেটাকে 
টি. ডি. ফাইভ হিসাবে কিনে নেয় চটকল মালিকরা। জুট হাউসে পাট কেনা হয়। 
জুট হাউস সিস্টেম কি? আজকে বলতে চাই যে কিভাবে আমাদের পাট শিল্প 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৫০০ টাকার পাটের কুইন্টাল, ১৫০০ টাকায় ঠিক হল। 
দালালরা তাদের কাছ থেকে মাল কিনবে ১৫০০ টাকায়। অথচ তারা ১৬০০ 
টাকার চেক দেবে। ওই যে বাকী ১০০ টাকা তাদের দিতে হবে। তার মানে প্রতি 
কুইন্টালে একশো টাকা করে চুরি করছে। ব্ল্যাক মানি নিয়ে নিচ্ছে। জুট ইন্ডাস্ট্রিতে 
ঢোকার আগে ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে। আজকে জুট ইন্ডাস্ট্রিতে অবস্থা এই রকম হবে না 
কেন? আজকে জুট ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ নেই। আজকে 
জুটের বদলে সিচ্ছেটিক লবির দিকে ঝৌক বেড়েছে। স্যার, এই ব্যাপারটা আরও 
ভয়াবহ। স্যার এই ব্যাপারে যদি কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আগামী দিনে 
বিপদ আরও বাড়বে। স্যার, ব্যারাকপুরে যে জে. আর. আই. আছে, সেটা মানধাতার 
আমল থেকে পড়ে আছে। 


12-40 __ 2-50 [07.] 


এখনও সেই একই অবস্থায় আছে। পাট উৎপাদনের দিক থেকে আমরা বেশি 
এগোতে পারি নি। আমরা ধান বা অন্যান্য ফসল এর উৎপাদন বাড়াতে পেরেছি 
কিন্তু পাট উৎপাদন আমরা বাড়াতে পারি নি। কি করে পাটের উৎপাদন বাড়ানো 
যায়, সেকথা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার উভয়কে ভাবতে হবে। জুট ইন্াস্টি 
যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে পশ্চিমবাংলায় সমূহ বিপদ দেখা দেবে। 
আমার এলাকায় টায়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ৮৪ সালে জাতীয়করণ হয়েছিল। 
১২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল। ৮৬ সালে টায়ার প্রোজেক্ট ডিক্লেয়ার 
হয়। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ৩০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। আজ পর্যস্ত সেই 
টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। এর ফলে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না পাওয়ার ফলে 
টায়ার কর্পোরেশন, আাপোলো, জে. কে. টায়ার, ডানলপ এই সমস্ত সংস্থাগুলোর 
কাছে টায়ার উৎপাদন করে বিক্রি করে দেয় এবং এর মধ্যে দিয়ে কারখানাগুলো 
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কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করছে। টায়ার কর্পোরেশনের শ্রমিকরা "আজকে 
নিরপন্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কল্যাণীতে ইনচেক টায়ার ছিল, বন্ধ হয়েছে। 
ট্যাংরার যে কারখানাটা সেটা নিয়ে আজকে দিল্লিতে আলোচনা চলছে সেটাও ক্লোজার 
হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবে টায়ার কর্পোরেশন এর বিপদ দেখা দিয়েছে। এই কারখানা 
প্রতি মাসে ৫ হাজার টায়ার উৎপাদন করতে পারে এবং শ্রমিকরা ৩৮শো টায়ার 
উৎপাদন করে দেখিয়ে দিয়েছে। ৩৮শো টায়ার যদি ওই কারখানা উৎপাদন করতে 
পারে তাহলে প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা লাভ হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ 
কোটি টাকা দিল না। শুধু টাকা দিল না তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি দায়িত্ব নিত 
তাহলে ব্যাঙ্ক টাকা দিতে রাজী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নিল না। টায়ার 
কর্পোরেশন এবং তার শ্রমিকরা সংকটের মধ্যে পড়বে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি একটা প্রস্তাব আনছি, আমি বলতে চাই যে, আমাদের রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে 
যে একশো কোটি টাকার ফাল্ড নিয়ে রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্পের সহায়তার জন্য এগিয়ে 
এসেছিলেন। আমাদের টায়ার কর্পোরেশনের জন্য ওই ১০০ কোটি টাকার ফান্ড 
থেকে ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হোক। প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা প্রফিট হতে 
পারবে! রাজ্য সরকারের যে টায়ার প্রয়োজন সেই টায়ার যদি টায়ার কর্পোরেশন 
থেকে কিনে নেওয়া যায় তাহলে টায়ারের কারখানা একটা লাভজনক কারখানাতে 
পরিগণিত হতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমার এলাকার আরেকটি 
মিল হচ্ছে ডানবার কটন মিল। ১৫ বছরে ধরে বন্ধ হয়ে আছে। শ্রমিক সংখ্যা ৩ 
হাজার ৯শো। ৫.১১.২০০০ তারিখে মৌ সই হয়। সব ইউনিয়নগুলি এক্যমত্য হয়ে 
সই করে। ১৩.২. ২০০১ তারিখে মন্ত্রী মুণাল ব্যানার্জির ঘরে সব ইউনিয়নগুলি 
সভা করে একমত হয়ে মিল খোলার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৭.২.২০০১ তারিখে 
৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করে, একশো কোটি টাকার ফান্ড থেকে। মালিক পক্ষ ২ 
কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা জমা করে ওখানকার গাড়ুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, 
কেদার সিং। সে ২৬.৬.২০০১ তারিখে একটা বোর্ড মিটিং ডাকে, তিনি খা) 
লিডার বলেন যে এফিডেবিট করার জন্য পারমিশন নিন এই বোর্ড মিটিং-এ যে 
ওই মিল ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বাকি আছে। তার জন্য ওই মিলটি 
মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে নেয়। সেই মিলটির পাশাপাশি আরেকটি মিল আছে এবং 
সেই গৌরিশঙ্কর মিলটি চালু আছে। গৌরিশঙ্কর মিলের ১ কোটি টাকার উপর 
ট্যাক্স বাকি আছে। সেখানে মামলা হয়। ডানবার মিলটি যখন খোলার সময় হয়েছে 
যেটা ১৫ বছর যাবত বন্ধ ছিল তখন তারা সেই মিলটির উপর সেই দরদ দেখান 
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নি। ওই মিলটির ৩ কোটি টাকা বাকি ছিল সি. ই. এস. সি.-র কাছে। গাড়ুলিয়া 
মিউনিসিপ্যালিটির উপর, সরকার এটাকে আ্যাডজাস্টমেন্ট করছে। আজকে এর দ্বারাই 
প্রকাশিত হয় যে আই. এন. টি. ইউ. সি., কংগ্রেস কি করতে চাইছে। এই ডানবার 
কটন মিলকে ওরা বন্ধ করে রাখতে চাইছেন। আজকে গৌরীশঙ্কর কটন মিলের 
কোয়াটার্লি ট্যাক্স ৩ লক্ষ টাকা, সেই ট্যাক্কে কমিয়ে এটাকে ৭৪ হাজার টাকায় 
নিয়ে এসেছে। এতে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার 
মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই এই ডানবার কটন মিলটি যাতে 
তাড়াতাড়ি খোলা যায় 'তা:; জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ ৩৯০০ জন শ্রমিক 
কর্মচারী আজকে ১৫ বছর যাবৎ কর্মহীন হয়ে আছে। এই মিলটি খোলার জন্য 
সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ৭ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও 
মিলটি খোলা যাচ্ছে না। আর এখানে এঁদের মুখে শুনতে হবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের 
কথা। যে আই. এন. টি. ইউ. সি.-র লিডার মৌ-তে সই করলেন কারখানাটি 
খোলার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে হাইকোর্টে পিটিশন করলেন, 
এফিডেবিট করলেন, মৌ সই করলেন। চোরের মুখে রামনাম। পরে তিনিই আবার 
হাইকোর্টে পিটিশন দিয়ে এফিডেবিট করলেন, অবাক লাগে। আমাদের দেশে শিল্প 
ধ্বংস হওয়ার জন্য এই কংগ্রেস দায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসই দায়ী। কংগ্রেস বিগত 
দিনের যে শিল্পনীতি গ্রহণ করেছিলো এবং বর্তমানে কেন্দ্রে বি. জে. পি. এবং এন. 
ডি. এ. জোট সরকার চালাচ্ছে যার মাধ্যমে গোটা দেশের ইহ্তাস্ট্রিকে শ্বশানে পরিণত 
করছেন। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য আমাদের দেশের বাজার ছেড়ে গেছে। 
১৪০০-র বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভারতবর্ষে অবাধে ঢুকছে। আর এঁরা 
এখানে শিল্প গেল গেল বলে চিৎকার করছেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[2-50 -- 3-00 1[-7.] 


শ্রী মলয় ঘটক ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
শিল্পমন্ত্রীর অনা বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বিরোধীদের আনা 
কাটমোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্য শুধু করার 
আগে আমি আমার পূর্নবর্তী বক্তা শ্রী হরিপদ বিশ্বাস মহাশয় যে কথা বললেন 
আমি তার আসল তথ্যটা জানিয়ে দিই। তিনি তার এলাকার যে কারখানাটির কথা 
বললেন সেই গিলটি লিকুইডেশনে আছে হাইকোর্টে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম কুমার 
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দাশগুপ্তর এলাকার একটা কারখানা যেটা হাইকোর্টে লিকুইডেশনে আছে যেটা মে 
মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার পেড-আপ ক্যাপিটাল মাত্র ১ লক্ষ টাকা, ক্যাশ ইন 
হ্যান্ড মাত্র ৩০ হাজার টাকা। সেই অসীমবাবু হাইকোর্টে গিয়ে বলেছেন ওই 
কোম্পানিটি এই কারখানাকে দেওয়া হোক, তাহলে ৭ কোটি টাকা দেওয়া হবে। 
রাজ্যে একটা সরকার চলছে, কোনও টেন্ডার হবে না? রাজ্যের মানুষ জানবে না? 
রাজ্যের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা জানবেন না যে যদি আমার কোম্পানিকে দেওয়া হয় 
তাহলে ৭ কোটি টাকা দেওয়া হবে। না হলে দেব না। এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গের 
আজকে শিল্পের এই অবস্থা। মাননীয় মৃ্ত্রী বাজেট রেখেছেন, সেই বাজেটে তিনি 
দাবি করেছেন রাজ্যে 'গত ১০ বছরে ১৯৯১-২০০০ সাল পর্যস্ত যে কটি কারখানা 
পশ্চিমবঙ্গে অনুমতি পেয়েছে এবং সেই কারখানাগুলির যে কটি আজ পর্যস্ত চালু 
আছে তাতে ১১ হাজার লোক চাকরি পাবে। 


তিনি দাবি রেখেছেন তাতে ভারতবর্ষের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ, তার থেকে 
নাকি আবার পশ্চিমবঙ্গর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেশি। কিন্তু তিনি কোথাও লেখেননি 
এই ২৫৪১টা কারখানা, যে কারখানাগুলো পশ্চিমবাংলায় পার্মিশন পেয়েছে, টোটাল 
ভারতবর্ষের ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যতসংখ্যাক কারখানা পার্মিশন 
পেয়েছে শতাংশ হিসাবে সেটা হচ্ছে ৫.২ পার্সেন্ট। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে যে 
কারখানাগুলো পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তার সংখ্যা হচ্ছে ২.৫ পার্সেন্ট। কিন্তু তিনি 
বাজেটে এটা উল্লেখ' করেন নি, বইয়ে এটা উল্লেখ করেন নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
বাজেট ভাষণে বলা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে ৪ কোটি বেকার। কিন্তু কোথাও 
লেখেননি এই ৪ কোটির মধ্যে পশ্চিমবাংলায় বেকারের সংখ্যা কত। পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। অর্থাৎ ৪ কোটির ৬ ভাগের এক ভাগ 
বেকার এখানে। ইউনিয়ন টেরিটিরি নিয়ে এখন রাজ্যের সংখ্যা ৩২। কিন্তু পশ্চিমবাংলা 
যে পিছিয়ে গিয়েছে, যাচ্ছে, এটা তিনি স্বীকার করতে চাইছেন না। আপনারা এই 
রাজ্যকে ২৫ বছর ধরে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আসুন এই রাজ্যকে 
এগিয়ে নিয়ে যাই। যাতে শিল্পে উন্নতি করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হই। স্যার 
আমার এলাকার কারখানার কথা বলব। উনি বাজেটের ১.৫, ১.৬ এবং ১.৭-_ 
তিনটি অনুচ্ছেদে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রয়ত্ব উদ্যোগ সংক্রাস্ত নীতি 
যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কিন্তু এখানে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার কথা বলা হয়নি। 
১.৬-তে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারেব ওঁদাসীন্যে এম. এ. এম. সি., সাইকেল 
কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, প্রভৃতি সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
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কারখানগুলো বন্ধ হতে বসেছে। এটা কি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ, রাজ্য 
আয়রন ত্যান্ড স্টিল কোম্পানি আছে। তারা ইস্পাত তৈরি করে। আরেকটা আছে 
কুলটিতে, সেখানে স্প্যান পাইপ তৈরি করে। স্প্যান পাইপ দিয়ে জল বা লিকুইড 
পদার্থ যায়। ৬ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট ডায়ামিটারের স্প্ান পাইপ কুলটি ওয়ার্কসে 
তৈরি করা হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের প্রথম লৌহ-ইস্পাত কারখানা। কিন্তু সেই 
কারখানা বহু দিন ধরে স্প্যান পাইপ বিক্রি করতে পারছে না, কেউ কিনছে না। 
এই স্প্যান পাইপ কেনে রাজ্য সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার সেটা এখন ওড়িষ্যার 
“কলিঙ্গ স্টিল” থেকে কিনছে। অস্ধপ্রদেশ নিজেরাই এই ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে নিয়েছে, 
তারা আমাদের এঁ কারখানা থেকে কিনছে না। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার “মৌ, 
স্বাক্ষর করেছে ওড়িষ্যার ইলেকট্রো স্টিল কাস্টিং লিমিটেডের সঙ্গে। আমাদের রাজ্য 
সরকার "মৌ" স্বাক্ষর করেছে যে যত স্প্যান পাইপ লাগবে ওড়িষ্যার এ কারখানা 
পশ্চিমবঙ্গকে দেবে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কারখানা বন্ধ হবে নাঃ আরেকটা বিষয় 
মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি। কোনও মাননীয় মন্ত্রী চুরি করেছেন 
এটা বলছি না। কিন্তু যেদিন “মৌ” সই হয়েছে তার পরের বছরের যে ব্যালেন্স 
শিট, তাতে এ বছরের কোম্পানির মিসলেনিয়াস কস্ট ৩০ কোটি টাকা বেড়ে 
গেল। শুধু রাজা সরকারের সঙ্গে 'মৌ” সই করার পর কিভাবে এই সব জিনিস 
হয়? আপনি সেটা দেখবেন না? রাজ্যের একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে আর 
অন্য রাজ্যের প্রাইভেট কারখানা থেকে স্প্যান পাইপ কিনবেন? 


বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি ওয়াগান তৈরি করে। এখানে আপনাদের কয়েকজন 
সদস্য এব্যাপারে বললেন। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এ কারখানাকে ২৩ 
হাজার ওয়াগানের অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে সেটা কেটে ৫ হাজার করে 
দেওয়া হস্ল। এতে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার এই সংস্থার 
ব্যাপারে কি করেছেন? রাজ্য সরকার কতগুলো টেন্ডার দিয়েছেন? 


আমি স্যার টেন্ডার নম্বর বলছি। টেন্ডার নম্বর হচ্ছে-__সিভিল ওয়ার্কস হুগলি 
টু) অব ১৯৯৯-২০০০ টেন্ডার এল (ওয়ান) হয়েছিল বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কোম্পনি। 
এই বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিকে রাজ্য সরকার অর্ডার দেননি, তাকে বাদ দিয়ে 
একটা প্রাইভট কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি 
বহু জায়গায় রাজ্য সরকারের টেন্ডার কিনতে গেছে, কিন্তু টেন্ডার ইস্যু করা হয়নি 
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বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিকে। এগুলো রাজ্যসরকার দেখবেন না? ভারতবর্ষের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে সব থেকে বেশি লোক কাজ করতেন পশ্চিমবঙ্গে । কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রকল্পগুলো শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বন্ধ হচ্ছে__একথা আমি সমর্থন 
করি না। কি করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো চালু রাখা যায় সৈটা রাজ্য 
সরকারেরও দেখতে হবে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দাবি করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি 
কল-কারখানা হয়েছে। তিলি এমন ভাবে বাজেটে লিখেছেন যেন আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
তিনি শিল্পের বন্যা বইয়ে দেবেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল পশ্চিমবঙ্গে ২৫৪১টি কল- 
কারখানার মধ্যে কর্ম সংস্থান হবে ১১ হাজার লোকের। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কারখানা 
পিছু ২৬ জন বেকারের চাকরি হবে। একটা বড় দোকানে এর চেয়ে বেশি লোক 
কাজ করে। এই রাজ্যে যষ্ঠ বার বামফ্রট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২ মাসের 
মধ্যে ১৬টি জুট মিল বন্ধ হয়েছে এবং এর ফলে ৫৭ হাজার লোক বেকার 
হয়েছে। এই জুট মিলগুলো খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভুমিকা নেই? শুধু 
এন. ডি. এ. সরকার করছে বলে বসে থাকলে হবে? আজকে জুট মিলগুলো 
খোলার ব্যাপারে লড়াই করতে হবে, সেই লড়াই আমরাও করব। আজকে পশ্চিমবঙ্গ 
কোন অবস্থায় পৌঁছে গেছে সেই আসল তথ্যটা হয়তো আপনারা জানেন না। 
১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কলকারখানায় যে ইনভেস্টমেন্ট 
হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম। সব থেকে বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে 
গুজরাটে। গুজরাটে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৯৩ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা, তারপর 
মহারাষ্ট্রে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৮৭ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা, অন্ধপ্রদেশে ইনভেস্টমেন্ট 
হয়েছে ৪০ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা, উত্তর প্রদেশে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৪৬ হাজার 
৪২৩ কোটি টাকা, আর সেখানে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ইনভেস্টমেন্ট 
হয়েছে ১৪ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। যে ১৮টি রাজ্যে শিল্প আছে সেই ১৮টি 
রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে ১৫তম স্থানে আছে। অথচ আজ থেকে ৩০ বছর 
আগে শিল্পে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল প্রথম। তখন যেকোনও 
রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে এগিয়ে ছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গ আজকে দিনের পর 
দিন পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেক মিনিবাস কনডাক্টর বলেন, "দাদা পিছনের 
দিকে এগিয়ে যান” ঠিক তেমনি বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মানুষকে পিছিয়ে যান, 
পিছিয়ে যান বলছেন। এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি খরচা 
করে ৬৫ বার বিদেশ গিয়েছিলেন পুঁজিপতি ধরে আনতে। তারপর বিদেশ থেকে 
যেদিন পুঁজিপতিরা কনকর্ড বিমানে করে কলকাতা বিমানবন্দরে নামলেন সেদিন 
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তারা কি দেখলেন? সেদিন তারা দেখলেন কলকাতার সমস্ত ডেইলি নিউজপেপারে 
হেড লাইনে বেরিয়েছে, মমতা ব্যানার্জি আক্রান্ত হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। যে 
পুঁজিপতিরা এসেছিলেন তারা দেখলেন যে, যেখানে একজন এম. পি.-র প্রাণের 
দাম নেই সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচা করে শিল্প প্রতিষ্ঠা করব? যে টাকা 
খরচা করব সেই টাকা জলে যাবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের উন্নয়ণ করতে 
গেলে আগে পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি স্থাপন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে এমন অবস্থা সৃষ্ট 
করতে হবে যাতে শিল্পপতি, পুঁজিপতিরা মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করলে শিল্পে কোনও আঘাত আসবে না, শিল্পের মালিকদের উপর কোনও আঘাত 
আসবে না। হ্যা, শিল্পের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, লড়াই থাকবে। কিন্তু তার একটা 
সীমা থাকবে, সেই সীমা যতদিন বেঁধে দেওয়া না হচ্ছে ততদিন পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন কোনও শিল্প স্থাপিত হতে পারে না। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের দলের আনীত কাটমোশানগুলোকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-00 __ 3-10 [91] 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় দাবি নং ২৪, ৫৩, ৭৫, ৭৬, ৮৭, ৮৮, ৯৩ এবং ৯৪ অধীন 
যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। সাথে সাথে বিরোধীরা 
যে কাটমোশনগুলি নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করছি। আজকে এই বিতর্কে 
অংশ গ্রহণ করে বিরোধী দলের সদস্যরা যে মত প্রকাশ করলেন তাতে এটাই 
তারা বলবার চেষ্টা করলেন যে, পশ্চিমবাংলার সব শিল্প নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে! 
পশ্চিমবাংলায় শিল্পের কোনও উন্নতি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে গিয়েছে। তাদের 
বক্তব্য থেকে তাদের এই মতই প্রকাশ পেলো। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তাদের 
কাছে আমার প্রশ্ন_এর জন্য দায়ী কারা? আমরা জানি দেশ ভাগের আগে পশ্চিমবঙ্গ 
গোটা দেশের মধ্যে শিল্পে প্রথম ছিল। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের একটা এঁতিহ্য ছিল। 
একটু আগে ফরোয়ার্ড ব্লকের মাননীয় সদস্য হরিপদ বিশ্বাস মহাশয় বলেছেন-_ 
দেশ ভাগের সময় চট শিল্পের সব কারখানাগুলি পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছিল, আর 
পাট চাষের জমিগুলি সব পূর্ববঙ্গে ছিল। পরবতীকালে পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষের 
ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে চট শিল্প দিনের পর 
দিন ধুকে ধুকে মরতে বসেছে। তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
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কোনও পরিকল্পনা বা নীতি নির্ধারণ করেনি। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ 
নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশের সমস্ত রাষ্ট্ায়ত্ব শিল্প, কলকারখানাগুলি বেসরকারি 
শিল্পপতিদের কাছে বিদেশিদের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি বিদেশি 
শিল্পজাত পণ্য আমাদের দেশে চলে আসছে। বিদেশি শিল্পজাত এবং কৃষিজাত পণ্য 
যাতে আরো বেশি আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আসতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার আমদানি শুক্ক উঠিয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের উৎপাদিত ফসল 
এব্য অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে 
পারছেনা। ফলে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এই অবস্থার জন্য দায়ী প্রথমে কংগ্রেসি 
সরকার এবং বর্তমানে এন, ডি. এ. সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলেই 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে 
শিল্প তৈরি করার অধিকার রাজ্য সরকারের হাতে ছিল না। আমাদের যেমন ছিল 
না, তেমন কোনও রাজ্য সরকারের হাতে সে ক্ষমতা ছিল না। নাইসেন্স দেয়ার 
অধিকার ছিল এক মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তার সাথে মাশুল সমীকরণ 
নীতি আমাদের রাজ্যে শিল্প তৈরির পথে বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। যার জন্য 
স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি। অবশেষে 
এই নীতির পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হলে কি হবে, শিল্প গড়তে গেলে যে 
অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের যোগান কে দেবে? সেই অর্থের যোগান না থাকায় 
এখন পর্যস্ত সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের 
পক্ষ থেকে রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। হরিপদ বিশ্বাস 
মহাশয় উল্লেখ করেছেন, ডঃ কানাইলাল ট্রাচার্য্য এখানে প্রথম বামফ্রন্টের শিল্পমন্ত্রী 
ছিলেন। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য তার সময় থেকে আমাদের দীর্ঘ 
১২ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল, অনুমতি পাওয়া যায়নি। অবশেষে অনুমতি 
পাওয়া গিয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। এখন তাকে কেন্দ্র 
করে ডাউন স্ট্রিমে যে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা আছে তাকে আমাদের কাজে লাগাতে 
হবে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পায়ন সম্প্রসারিত করতে বিদ্যুৎ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি 
দরকার। বিদ্যুৎ আছে, কিন্তু তার বন্টন ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার প্রয়োজন 
আছে। প্রস্তাবিত বলাগড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র-_ এগুলি 
আমাদের তৈরি করতে হবে এবং এরজন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করতে হবে। দুর্গাপুর 
থেকে কলকাতা এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরি হয়েছে। এরফলে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা 
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হয়েছে। তেমনি প্রস্তাবিত হলদিয়া-ফারাক্কা জাতীয় সড়কের কাজ করতে হবে। এই 
জাতীয় সড়ক তৈরি হয়ে গেলে উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ 
ভারতের যোগাযোগ হয়ে যাবে। সেই রাস্তা দিয়ে শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য এক প্রাস্ত 
থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাবার সুযোগ ঘটবে। এখন পশ্চিমবাংলায় বিভিন্নভাবে 
অনেক নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠছে। তার পরিসংখ্যান দেওয়া আছে মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয়ের বাজেট বইতে। সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেকস, ট্যানারি কমপ্লেক্স 
শিল্প নগরী এইরকম বহু ধরণের কলকারখানা তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 
আমি বলব, শুধু শিল্পায়নের নামে শহরাঞ্চলের দিকে তাকালেই হবে না, গ্রামের 
দিকেও এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম শিল্প ছিল। সারা 
পৃথিবীতে এই রেশম শিল্পের নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয়সরকারের নীতির ফলে, 
সেরিকালচার দপ্তরের কোনও পরিকল্পনা না থাকার জন্য এই রেশম শিল্পটা মার 
খেয়ে যাচ্ছে। এখন আর তুঁত চাষ হচ্ছে না। মালদাতেও আগে তত চাষ হতো। 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে এইসব শিল্প বন্ধ হচ্ছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
উদারীকরণের ফলে আজকে চাইনিজ সিল্ক চলে আসছে কম দামে। কম্পিটিশনের 
বাজারে আমাদের এখানে সিক্ষের যে প্রডাকশন কস্ট হচ্ছে তা কম্পিটিশন দাঁড়াতে 
পারছে না। যারফলে আমাদের দেশের রেশম শিল্প মার খেয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্ী 
মহাশয় এখানে ট্যানারি কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। এখানে চর্মশিল্প নগরী তৈরি 
হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ভরতপুর 
সালারে কীচামাল পাওয়া যায়। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানবেন, কারণ মুর্শিদাবাদ 
এবং বর্ধমানের বর্ডারে ওনার বাড়ি। সুতরাং উনি সালার সম্পর্কে জানেন। সেখানে 
চামড়ার কোনও অভাব নেই। সালারের অবস্থান এমনিই, একদিকে বর্ধমান, বীরভূম 
এবং নদীয়া এই ৪টি জেলাকে কেন্দ্র করে সেখানে ট্যানারি করা গেলে ওখানে 
কাচামাল পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে কিছু লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা 
হবে। আমার জেলায় মনীন্দ্র বি. টি. মিল নামে একটি মিল আছে। আজকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতির ফলে সেই মিলটি বন্ধের পথে। আগে সেখানে ১২০০ কর্মচারী 
চাকরি করতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গোল্ডেন সেক্‌ হ্যান্ডের নীতির ফলে কিছু 
কর্মচারীকে তাড়িয়ে দেয়। যেখানে ১২০০ কর্মচারী কাজ করতো আজ সেখানে 
২৫০ কর্মচারী এসে ঠেকেছে এবং মিলটি যে কোনও সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 
কেন্দ্রীয় সরকারৈর ন্লীতির ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফারাক্কা তাপ বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র যেটা তৈরি হয়েছে, সেটা যখন তৈরি হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি 
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সেখানে গ্রহণ করা হয় যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ঘিরে ওখানে বিভিন্ন শিল্প তৈরি 
হবে, বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি হবে এবং তারজন্য বহু জমি-জায়গা আযাকয়ার 
করা হয়। এখন সেইসব জায়গাগুলি পড়ে আছে ব্যবহৃত হচ্ছে 'না। ফারাক্কা তাপ 
. বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা তৈরি হতে পারে, কারণ ওখানে বিভিন্ন 
ধরণের কীাচামাল আছে, রাস্তাঘাট আছে, রেল-লাইন আছে, জল পথ আছে। সুতরাং 
সেখানে বিভিন্ন ধরণের কলকারখানা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
আমাদের জেলায় বিশেষ করে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের পলাশীর কাছে পলাশী 
সুগার মিল আছে। এই মিলের জমি হচ্ছে প্রায় ৩৩ হাজার বিঘা। সেই জমিতে 
আখ চাষ হয়। সেই মিলটি কিছুদিন আগে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এখন এ মিলটি 
মিঃ খৈতান কেনে। কেনার পর আর সেখানে আখ চাষ করে না। কিছু জমিতে 
আখ চাষ করে আর বাদবাকি অর্থাৎ বেশিরভাগ জমি লিজ দিয়ে দিয়েছে। এই 
হচ্ছে না। ফলে সেখানে কোনও প্রডাকশন হচ্ছে না। 


সেই ৩৩ হাজার বিঘা জমিতে যদি আখ চাষ হয় তাহলে সেখানে চিনির 
উৎপাদন বাড়তে পারে। এক সময় পলাশীর সুগার মিলে উন্নত মানের চিনি হত 
এবং সেই চিনি, বিদেশে রপ্তানি হত কিন্তু সেই সুগার মিলটি এখন বন্ধের মুখে। 
তাকে দাঁড় করাবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা জানি বিভিন্ন সময় 
সাহায্য করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু 
সেই সুগার মিলটি ঠিকমতোন চলছে না। এই সুগার মিল এবং আমেদপুর সুগার 
মিলের জমিতে আখ চাষের জন্য চাষীদের সাহায্য করা দরকার এবং উৎসাহ 
দেওয়া দরকার এবং দেখা দরকার তারা জমি লিজ না দিয়ে যেন তাতে আখ চাষ 
করে. সেখানে আমরা দেখছি ধান, পাট চাষ করা হচ্ছে। এটা না করা হলে এবং 
আখ চাষ করা হলে নিজেদের জমির আখের উপর দাঁড়িয়ে এই সুগার মিলগুলি 
চলতে পারে। আমার এলাকায় ট্যানারি চালু করা এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য 
উৎসাহ দিয়ে সেখানে যাতে শিল্প স্থাপিত হতে পারে তা দেখার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমি বেলডাঙ্গা সুগারমিলের কথাটা একটু বলব। এই 
সুগার মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যসরকার তা অধিগ্রহণ করেন। বলা 
হয়েছিল সেখানে বিট চাষ করে তার থেকে সুগার করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। 
মিলটি বিক্রি হয়ে যায়। যে মালিক কিনেছিল সে বলেছিল সেখানে জুটের বাই 
প্রডাক্ট করা হবে। কিন্তু তাও হয়নি। মিলটির সমস্ত যন্ত্রপাতি সেই মালিক বিক্রি 
করে দিয়ে মিলটিকে ফাকা করে দিয়েছে এবং সেখানে একটা অচলাবস্থা চলছে। এ 
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দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মন্্িমহাশয়কে অনুরোধ জানিয়ে এবং বাজেটকে সমর্থন 
করে শেষ করছি। 


[3-10 __ 3-20 0া7.] 


শ্রী মইনুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিল্প দপ্তরের যে ব্যয় 
বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং বিরোধীদলের পক্ষ 
থেকে আনা সমস্ত কাটমোশন সমর্থন করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা বলছি। 
এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় আমরা শিল্পে পিছিয়ে যাচ্ছি। 
একদিকে যেমন এখানে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা বাড়ছে তেমনি অপর দিকে প্রতি বছর 
কোনও না কোনও কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। এখানে পুঁজিপতিরা নতুন করে টাকা 
লগ্মী করতে চাইছেন না। এরজন্য সরকারি দলের সদস্যরা কংগ্রেস দলকে দায়ী 
করছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই "৭২ থেকে “৭৭ সালের 
কথা অর্থাৎ কংগ্রেস আমলের কথা। সেই সময় আমরা দেখেছি আজকে সরকারি 
দলে যারা আছেন তারা এখানকার শ্রমিকদের খেপিয়ে তোলার কাজটা সুন্দরভাবে 
করতেন। তারা শ্রমিকদের শিখিয়েছিলেন বলতে, “দিতে হবে, দিতে হবে।” শুধু 
'দিতে হবে” ছাড়া আর কোনও শ্লোগান তাদের ছিল না। ৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত 
আপনারা শুধু চার্টার অব ডিমান্ড পেশ করেছেন। শুধু দাবি-দাওয়া আদায় করেছেন। 
আপনারা ওয়ার্কারদের, তাদের ন্যুনতম কাজ করতে হবে ৮ ঘন্টা, এই ওয়ার্ক 
কালচার শেখাননি। আজকে হঠাৎ করে আপনারা সেটা বুঝতে পেরেছেন এতদিন 
পরে। আমরা এর আগে শুনেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন, যেভাবে 
হোক ওয়ার্ক-কালচার ফেরাতে হবে। শুধু কথায় কথায় আন্দোলন করে কিন্তু এটা 
হবে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আজকে প্রায় ৬৫,০০০ কলকারখানা বন্ধ 
ছোট-বড় মিলিয়ে। আজকে আমরা জানি, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ২০০১-০২ সালের 
জন্য ১৯ কোটি ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার এই যে টাকাটা ধরেছেন এবং বন্ধ ও রুগ্ন 
কারখানাগুলির ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, আমার 
মনে হয় বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। আপনি এসব বন্ধ কলকারখানা 
এবং রুগ্ন কলকারখানা জমি এবং সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকায় এসব 
কলকারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবেন বলে যা ভেবেছেন, আমার মনে হয় না 
সেটা আপনি পারবেন। যে টেকনোলজি ৫০ বছর আগে ছিল সেই টেকনোলজি 
দিয়ে যে বর্তমানের কাজ করা সম্ভব নয়, নতুন টেকনোলজি প্রয়োজন, সেটা 
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মাননীয় মন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন। সেটা যদি করতে হয় তাহলে এ সামান্য টাকা 
দিয়ে কিছু হবে না, এ জমি বিক্রি করেও কিছু হবে না আপনাদের। আজকে এ 
সমস্ত কলকারখানা খুলতে গেলে অন্তত কয়েক হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করতে 
হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম বাধা আপনি আপনার দল থেকে পাবেন। আপনার সেই 
ক্ষমতা নেই যে আপনি ছাঁটাই করে সেটা করবেন। সেটা পারবেন না। তাই দয়া 
করে বাস্তব কথাটা বলুন। আমরা জানি যে আজকে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় 
একজন মাননীয় সদস্য ফারাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে বলছিলেন। আমি 
ওখানকার সদস্য। ওটা ২১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে 
২১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, অথচ রাজ্য সরকার তাদের বিদ্যুৎ নিচ্ছেন 
না, কারণ আপনাদের নাকি বাড়তি বিদুৎ রয়েছে। আপনাদের নাকি বিদ্যুতের 
প্রয়োজন নেই। আপনারা সেখানে ১৯৭৭ সাল থেকে পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা 
এবং মিউনিসিপাল ইলেকশনে, প্রতিটি ইলেকশনে দেওয়াল লিখন লিখছেন-_ফারাকায় 
শিল্প গড়ে তুলতে কাস্তে-হাতুড়ি-তারায় ছাপ দিন। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে থার্মাল 
পাওয়ার স্টেশন তৈরি করেছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার কি কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন 
সেখানে শিল্প গড়ার? কোনও উদ্যোগ আপনাদের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। আমি 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই, এটা আপনার জানা দরকার, সেখানে চিমনী 
থেকে যে ছাই বেরোয় সেই ছাই থেকে আ্যাসবেস্টর তৈরি হয়, এ ছাই-এর সঙ্গে 
কেমিক্যাল মিশিয়ে ওয়াশিং পাউডার তৈরি হয়, আলাম তৈরি হয়। আজকে ফারাক 
থেকে সেই ছাই গৌহাটি অর্থাৎ আসামে যায়। 


কিন্তু কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। সরকার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন নি। আজকে এটা জানা দরকার। মুর্শিদাবাদ জেলাতে আপনাদের রেশম 
ফ্যাকটারি করার জন্য বহুবার বলেছি, মস্ত্রমহাশয় সেখানে গিয়ে বহুবার মিটিং করে 
বলেছেন জমি দেখতে। বহু জমি আছে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের, তাদের অনেক 
বাড়তি জমি আছে। সেই অধিগ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের কোনও অসুবিধা নেই। 
কিন্তু আপনারা সেখানে রেশম ফ্যাক্টারি করেন নি। আপনাদের জানা দরকার মুর্শিদাবাদ 
জেলায় নুতন করে কোনও ফ্যাক্টারি করার পরিকল্পনা নেই। যেগুলি ছিল সেই নষ্ট 
হয়ে গেছে। কীসার বাসন, খাগড়া বিখ্যাত জায়গা সেই শিল্প মৃত। সোলা খাদি এই 
শিল্পগুলি সব মৃত। এই শিল্প গুলিকে বাঁচাবার কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে করা হয়নি। শুধু তাই নয় ভাগীরথী দুগ্ধ প্রকল্প, আপনারা জানেন কয়েক 
দিন আগে সাংসদ নিজে অনশন করেছেন এই দুগ্ধ প্রকল্পকে বাঁচাবার জন্য। 
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আপনাদের সরকারের গাফিলতির জন্য এটা বন্ধ হতে চলেছে। আজকে তাই এই 
বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে বিরোধী দলের আনা কাটমোশনগুলিকে সমর্থন 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-20 __ 3-30 0.0.] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, শিল্প এবং বাণিজ্য দপ্তরের 
ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জ্ুরিকে আমি সমর্থন জানাই। বিরোধীদের আনা কাটমোশনগুলির 
আমি বিরোধিতা করছি। বর্তমান ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন কিংবা 
অতীতের কংগ্রেস জামানায় যে মাসুল সমীকরণ প্রথা চালু ছিল তার ফলে 
পশ্চিমবাংলার শিল্প এবং বাণিজ্য দুটই মার খেয়েছে দারুন ভাবে। আপনারা জানেন 
পশ্চিমবাংলায় খনিজ সম্পদ অফুরস্ত, ইস্পাত শিল্পর অবস্থা ভাল ছিল। আমাদের 
রাজ্যের উপর যখন মাসুল সমীকরণ প্রথা জারি ছিল তখন আপনারা জানেন 
আমরা কি ভাবে বঞ্চিত হয়েছি। লাইসেন্স প্রথা থাকার ফলে পশ্চিমবাংলার 
শিল্পায়নের গতি তারা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। শিল্পতে রাজ্যের হাত নেই, শিল্প কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীনে ছিল। আর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ১৯৯১ সালে 
কংগ্রেস সরকার মুক্ত বাণিজ্যের নাম করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্য উদার নীতি, 
খোলা বাজার, বাজারী অর্থনীতি আর্থিক কর্মসূচির যে নীতি তাঁরা গ্রহন করেছিলেন 
এর মোদ্দা কথা হলো কর্মী বিহীন, জবলেস গ্রোথ। তার ফলে আমাদের দেশে শিল্প 
কারখানা ধুঁকতে শুরু করলো এবং একটার পর একটা কারখানা উঠে গেল। 
আপনারা লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে শিল্প পুনর্গঠন মন্ত্রী রয়েছেন, শিল্পকে বাঁচাবার 
জন্য একজন মন্ত্রী রয়েছেন। আর কেন্দ্রে শিল্পে বিলগ্লিকরণ করার জন্য অর্থাৎ 
রা্্ায়ত্ব সংস্থা বিক্রি করে দেবার জন্য একজন মন্ত্রী রয়েছেন। এই মৌলিক পার্থক্যের 
জন্য পশ্চিমবাংলার যে সম্ভবনা ছিল তাতে প্রতিকুলতার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছি। বিরোধি সদস্যরা 
যদি এই বাস্তব সত্যটাকে অস্বীকার করেন তাহলে তীরা ভুল করবেন। 


আপনারা লক্ষ্য করুন যে, এখানকার বার্ণ, টেক্সম্যাকো, জেশপ প্রভৃতি কারখানার 
হাজার হাজার শ্রমিক রয়েছে। এইসব কারখানায় আমরা আগে যেখানে ওয়াগনের 
অর্ডার পেতাম, এই বছর সেই ওয়াগনের অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে, মাত্র পাঁচ হাজার 
ওয়াগনের অর্ডার দিয়েছে। তাহলে সেই কারখানা থাকবে? শুরু করবে কি ভাবে? 
এক সময়ে আমাদের এখানে চটশিল্প রমরমা অবস্থা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 
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১৯৯২ সালে এখানকার এন. জে. এম. সি.-র সঙ্গে চুক্তি করে সেই কারখানাগুলোকে, 
যে ছ'টি কারখানা রয়েছে সেগুলোকে ওয়াইন্ডিং আপ করার চেষ্টা করেছিল। আজকে 
কারখানার আধুনিকিকরণের নামে যে টাকা পাওয়া যায়, মালিকরা তা থেকে মুনাফা 
করেছে। ছ'টি চটকলকে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াইন্ডিং আপ করার জন্য ১৯৯৪ সালে 
একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। তাতে চুক্তির শর্ত ছিল এন জে এম সি রাষ্ট্রায়ত্ত 
হিসাবেই থাকবে, এন জে এম সি-র পুনরুজ্জীবনে ও আধুনিকিকরণে ইউনিয়ন পূর্ণ 
সহযোগিতা করবে, আধুনিকিকরণের পর দৈনিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হবে ৩৭৫ 
মেট্রিক টন এবং টন পিছু শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হবে ৪০-৫০ জন, প্রতিটি 
মিলের মেশিন অডিট সম্পূর্ণ করা হবে এবং সরকার পরিচালকমন্ডলিকে ঢেলে 
সাজাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজকে ছ'বছর হয়ে গেল, কিন্তু সেই 
চটকলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কোনও চেষ্টাই তারা করছে না। বরং 
ওয়াইন্ডিং আপ করে দিয়েছেন। আমরা চটকল শিল্পে দেখি, কোথাও কোথাও 
দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে। এরজন্য কে দায়ী, কারা দায়ী? পি. এফ.-এর টাকা, ই. 
এস. আই.-এর টাকা কেন জমা পড়ছে না, এগুলো দেখতে হবে না? যেহেতু 
এখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে, সুতরাং তাকে তীব্র সমালোচনা করতে হবে? 
আমরা জানি যে, পশ্চিমবাংলায় ১৯টি যে অধিগৃহীত কারখানা রয়েছে-_-৪টি আমাদের 
আগে ছিল- সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। 
তারা সেগুলিকে আধুনিকিকরণ করে অথবা অন্যভাবে ম্যানেজমেন্টকে আরও স্বচ্ছ 
করে আরও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার চেষ্ঠা করছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে 
আমরা ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করতে পারছি। আপনারা দেখেছেন, লাইসেন্স প্রথা 
থাকার ফলে পশ্চিমবাংলায় ১৩ বছর ধরে আমরা হলদিয়া পেট্রো রসায়ন করতে 
পারিনি। কিন্তু এখন আমরা হলদিয়া পেট্রো কেমিকেল কমপ্লেক্স চালু করেছি এবং 
তার ডাউন স্ট্রিমও হয়েছে। আপনারা শিল্প পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় 
জলের সমালোচনা করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে 
লাগাতার ভাবে সেই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় যাতে শিল্প আসে, তারজন্য 
পরিবেশ রক্ষা, রাস্তাঘাটের উন্নতি করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। আমাদের 
এখানকার শ্রমিক কর্মচারিদের মাঝখানে আমরা বলেছি, আমাদের আন্দোলন হবে 
শাস্তিপর্ণভাবে। আমাদের লড়াই হবে অন্যায়-এর বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে এই বাজেটকে 
আমি সমর্থন জানাই এবং সেই আশারাখি যে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গকে আমরা 
শিল্পে প্রথম স্থান দিতে পারব। এই বিশ্বাস রেখে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তমোনাশ ঘোষ ঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আজকে এই 
ব্যয় মঞ্জুরির বিরোধিতা করে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটমোশনগুলোকে 
সমর্থন জানিয়ে এই সভায় দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করছি। আজকে আমরা এই 
সভায় আলোচনা করছি, যেদিন থেকে বাজেট শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করছি। যেহেতু আমরা বিরোধিরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সেই 
বিশ্বাস রেখেই একটু বোরফিল করছি যে, আমাদের বলতে হবে তাই বলছি, 
রেকর্ড করার জন্য বলতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বলাতে কতটাই বা কর্ণপাত 
করছেন মাননীয় মন্ত্রী নিরপমবাবু, কতটাই বা শুনবেন জানি না। কারণ আমরা 
জানি আপনারা মানুষের ভোট ক্ষমতায় আসেন নি। আপনারা ভোটের দিন একটা 
ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেন। সেই ওয়ান ডে ম্যাচের যে পরিনতি, সেই পরিনতিতেই 
আপনারা ক্ষমতায় আসেন। তাতে শিল্প জাহান্নামে যাগ কি গোটা পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে 
গেল এই তোয়াক্কা আপনারা করেন না। আপনারা জানেন বাংলার মানুষের কাছে 
জবাব দিহির দায়বদ্ধতা আপনাদের নেই। এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট্ট ঘটনার 
কথা বলব। আজকে শিল্প ব্যাণিজযমন্ত্রী তার বাজেট বইয়ে বলেছেন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ 
এগিয়ে যাচ্ছে। একটি সত্য ঘটনা বলি ট্রেজারি বেঞ্চের বন্ধুদের-_ আপনাদের নেতা 
ডঃ অশোক মিত্র বলেছিলেন কমিউনিস্টরা ভদ্রলোক হন না। এই কথা কিন্তু 
আমাদের নয়, আপনাদেরই নেতা ডঃ অশোক মিত্র বলেছিলেন যে কমিউনিস্টরা 
ভদ্রলোক হন না। আর পরবর্তী সুভাষবাবুও বলেছেন যে, দলটাতে অর্শিক্ষিততে 
ভর্তি হয়ে গেছে। কাজেই শিল্পের ব্যাপারে বুঝতে পারবে না, লেখা-পড়া কম তো, 
আপনারা অধৈর্য হবেন না, মন দিয়ে শুনুন। আজকে শিল্প নয়ে আলোচনা করতে 
গিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে শিল্পের অগ্রগতি কোগায় আমরা তো 
দেখতে পাচ্ছি না। এই শিল্পের এই অবস্থা দেখে আগে শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি 
তার জালায় নিজের ঘরে বসে আগুনে আত্মহত্যা করেছিলেন। নিরুপমবাবু অত্যন্ত 
ভদ্রলোক, তিনি দলের বদন্যতায় চলেন না। তিনি অন্তত মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পে কিছু করতে পারবেন। কিন্তু যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে আপনার 
পরিণতিও বিদ্যুৎবাবুর মতো শেষকালে হবে একথা বলে রাখলাম। সুতরাং এইদিকে 
বিশেষ নজর দেবেন। একটা কথা বিশেষভাবে বলতে চাই ইলেকশনের আগে 
বরানগরে জুট মিলে গুলি চলেছিল। ওই গুলিতে মালিক মরে নি, মরেছিল শ্রমিক 
পক্ষের, জনৈক একজন শ্রমিক ওই গুলিতে মারা গেছিল। মারা যাবার ঘটনার তিন 
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দিন পরে আপনাদের সি আই টি ইউ সি-র শ্রমিক সংগঠন, যারা কেবল বলে 
বেড়ান, “দুনিয়ার মজুদর এক হও" ওঁনারা সব মজুরের ইজারা নিয়েছেন কিন্ত 
শুধুই বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। ওই সিটু একটা মিটিং ডেকেছিল তাতে দুজন ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন-_ওই দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি 
বসু এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভরাচার্যয। সেখানে যে কথা বলেছিলেন 
সেটা আমাদের কথা নয়, আপনাদেরই নেতা, তাঁর কথা। সেখানে গুলি চলার তিন 
দিন পরে সিটু প্রতিবাদ সভা ডাকলেন, তাতে কমরেড জ্যোতিবাবু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু ছিলেন। সেই সভাতে জ্যোতিবাবু একটা উক্তি 
করলেন যে, গত ২৪ বছরে এই রকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে কোনওদিন হয় নি। 
বুদ্ধদেববাবুকে সেদিন ওই কথাটা হজম করতে হল যে ২৪ বছরে যে ঘটনা হয় 
নি, আজকে তা শুরু হয়েছে। বুদ্ধদেববাবুকে সেদিন হজম করতে হল কিন্তু তার 
প্রতিশোধ তিনি সাত দিন বাদেই নিলেন। অন্বজা সিমেন্টের ফ্যাক্টরি ওপেন করতে 
গিয়ে হাওড়াতে, সেখানে বুদ্ধবাবু এবং জ্যোতিবাবু ছিলেন, সেখানে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেববাবু বললেন যে, ২৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কোনও শিল্পের উন্নতি হয় নি। 
আমার সময় থেকে শিল্পের উন্নতি শুরু হল। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এতোদিন 
কোনও শিল্পের উন্নতি হয়নি। এটা তো আর আমাদের কথা নয়, বুদ্ধদেববাবুর 
কথা। অন্ুজা সিমেন্ট কারখানা ওপেন করতে গিয়ে একথা বলেছেন। সুতরাং ২৪ 
বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কিছুই হয়নি, শুধু কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 
কাছে শুনিয়ে এসেছেন এবং রাজ্যকে দেও আর্থিক ক্ষমতা দিতে হবে এই কথা 
দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে ভর্তি করেছেন। 


এইটা বুঝতে আপনাদের ৫/৬ বছর চলে গেল। বামফ্রন্ট যখন প্রথম দায়িত্ 
পেয়েছিল তখন শিল্প ছিল পশ্চিমবাংলায় চতুর্থ স্থানে। আপনারা দায়িত্ব পেয়ে সেটা 
২৫ বছরে নামিয়ে নিয়ে এলেন ১৭তম স্থানে। আর বলতে শুরু করলেন কি, যে 
কেন্দ্রের বঞ্চনা। আপনাদের আমলে সেই ইস্যুর পরে আবার বলতে শুরু করলেন 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা পেয়েছেন। এখন 
আবার যেন নুতন এসেছেন, এসে বলছেন উদার অর্থনীতির জন্য পশ্চিমবাংলায় 
শিল্পে সংরুট। আপনারাই .বলছেন শিক্ষকদের চাবুক মেরে সিধে করে দেব। শিক্ষকদের 
প্রাইভেট টিউশান. চলবে না। শিল্পমন্ত্রীর মন ভাল, মন পরিস্কার, কিন্তু আপনাদের 
দল যে ভাবে আপনাদেরকে তৈরি করে পাঠায় যে ভাবে কথা বলতে বলেন 
সেইভাবে বলেন। আমার দৃঢ়, বিশ্বাস, আপনি আপনার দলের বাইরে যেতে পারবেন 
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না। কালকে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বলছিলেন, ঘেরাও জঙ্গী আন্দোলন 
করতে দ্রেব না। আমি জানতে চাই, বুদ্ধবেদবাবু তো এখানে ছিলেন সরকার ২৪ 
বছর ধরে, আমি এই সংখ্যাতত্বের মধ্যে যেতে চাইছি না, কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর এই 
সরকারের আমলে ঘেরাও, হরতাল এই দুটো জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। 
এটাকে তো স্বীকার করেনঃ আজকে তাহলে কি আপনারা সত্যি কথা বলছেন ২৫ 
বছর ধরে যা চলছিল তা ঠিক নয়? এটা কি'মনের কথা? তখন তো আপনারাই 
এখানে ছিলেন, কংগ্রেস বা তৃণমূল ছিল না পশ্চিমবাংলার সরকারে। পশ্চিমবাংলায় 
এটাই প্রমাণ হচ্ছে, বুদ্ধদেববাবুর কথায় পশ্চিমবাংলা শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে গিয়েছে। 
যেহেতু ঘেরাও, জঙ্গী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সিটুর আন্দোলন হচ্ছে 
তার জন্যই পশ্চিমবাংলার শিল্পে অধঃপতন হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার শিল্পের অবস্থা 
খারাপ, এর আগে তো এখানে বামফ্রন্ট সরকার ছিল ২৪/২৫ বছর ধরে রাজত্ব 
করছে, কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস তো সরকারে ছিল না, আপনারাই তো এর 
আগে দায়িত্বে ছিলেন, আজকে সমস্ত কথাগুলি এমনভাবে বলার চেষ্টা করছেন, 
যেন নতুন করে বলার চেষ্টা করছেন। একটা কথা কিছুদিন আগে বলবার চেষ্টা 
করেছিলেন *৯৯ সালে রায়চকে-__পশ্চিমবাংলার গন্তব্য স্থল বলে একটা সেমিনার 
করেছিলেন। সেখানে কিছু বড় বড় বিদেশি শিল্পপতিদের ডেকে এনেছিলেন। একবার 
বলছেন কেন্দ্রের উদার অর্থনীতির জন্য শিল্পে সংকট, উদার অর্থনীতির বিরোধিতা 
করছেন আবার তাদেরকেই ডেকে আনছেন কোন উদার অর্থনীতির জন্য? এখানে 
বিদেশি শিল্পপতিদের আনার চেষ্টা করছেন আপনারা, তার জন্য সোমনাথবাবু বছর 
বছর টাকা খরচ করে বিদেশে যাচ্ছেন, ঘুরছেন হংকং ব্যাঙ্কক, তাইওয়ান, রাশিয়া, 
চিন, লন্ডন। কিন্তু কি করছেন? কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, গাদা গাদা 
অফিসার নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে করে। পশ্চিমবাংলার মানুষের এই ট্যাক্সের টাকায় 
আপনারা বলছেন বিদেশি ধরে এনে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করবেন এখানে। আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে, আপনারা এখানে স্ববিরোধিতায় ভুগছেন কিনা দেখুন। আপনারা কখনও 
বলছেন কেন্দ্রের বঞ্চনা, আবার বলছেন উদার অর্থনীতি দায়ী, আবার বিদেশি 
শিল্পপতিদের ডেকে আনছেন। আপনারা আবার জাপানকে এখানে আনছেন ব্রিজ 
করার জন্য। আমি জাপানে গিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে সুব্রত বকৃসিও ছিল, সেখানে 
সম্মেলনে গিয়েছিলাম, সেখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু ছিলেন, সেখানকার 
কর্মসংস্কৃতি আমরা দেখেছি। জাপানের যেটা সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক দিকে আছে, 
যারা জন্য বিশ্বে কোথাও ওদের নিচ্ছে না, সেটা আমি পরে বলছি। দ্বিতীয় বিশ্বের 
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দেশগুলি একমাত্র নিচ্ছে। আপনারা বলেছেন, উদার অর্থনীতির জন্য শিল্প বাধাপ্রাপ্ত 
হচ্ছে। সেই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য জাপানি সংস্থাকে ডেকে আনছেন। যাতে 
বিদেশি পুঁজি এখানে লম্মী হয়। 


শিল্পের উন্নতি করতে হবে এই কথাটা ভাবতেই আপনাদের পঁচিশ বছর 
লেগে গেল। আজকে সাধুপুরুষ সেজে সগতোক্তি করছেন আমাদের ভুল হয়েছে 
আপনাদের এটা ঠিক না ভুল, এই পরিণামটা কাদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। অনেক বামপন্থী নেতা, এক গাল দীড়িওয়ালা আমার বাঁ 
পাশে বসে আছেন, তাদের বলি- ছেঁড়া কাপড়, টালির চালের মানুষদের প্রতি 
আপনাদের এত অবজ্ঞা কেন। আজকে সেই ছেঁড়া কাপড়, টালির চালের নেত্রী 
পশ্চিমবাংলার মানুষের উন্নতির জন্য লড়াই করছেন। আজকে আপনারা 
পশ্চিমবাংলাকে এইভাবে ধ্বংস করে দেবেন না। আগে এই বামফ্রন্ট সরকার ঠিক 
করুন তারা এই উদার অর্থনীতির বিরোধিতা করবেন, না উদার অর্থনীতিকে নিয়ে 
এসে পশ্চিমবাংলার মানুষের উন্নতি করবেন। না, আপনাদের সমস্তটাই ভাওতা। 
তাই আপনাদের বলি, রাজনীতির উর্ধে উঠে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে 
পশ্চিমবাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেভাবে অন্বপ্রদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, চোর 
লালু প্রসাদের সরকার একটা খৈনী কোম্পানি করেও বিহারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করছে। তাই এই ব্যয় মঞ্জুরির বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনীত 
কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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২০০১-২০০২ সালের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছি 
এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। আমি সমর্থন করছি এই কারণে, পশ্চিমবাংলায় 
শিল্প স্থাপন করার ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেই জোয়ারকে আরও গতিশীল 
করার জন্য, আরও উন্নত করার জন্য জনগণের মধ্যে একটা কর্মসংস্থানের ব্যাপক 
ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। আমরা আশা করেছিলাম 
বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আত্মসমালোচনা করবেন। কেননা তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় 
থেকেও- কেন্দ্রে এবং রাজ্যে শিল্প স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু তারা সেই 
আত্মবিশ্লেষণ করলেন না। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলের অনুমোদন দিতে কেন বারো 
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লাগল, বক্রেশ্বর তাপ বিদুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমোদন দিতে কেন আট বছরেরও 
বৈশি সময় লাগল। আজকে তারা বলছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজের কথা 
তারা এগিয়ে যাচ্ছে, আর পশ্চিমবাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার 
গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে কিভাবে সাহায্য করছে এবং পশ্চিমবাংলাকে কিভাবে 
বঞ্চনা করছে সেটা আপনারা দেখবেন না? সামান্য একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, 
আই. ডি. বি. আই. মহারাষ্ট্রকে সাহায্য দিয়েছে ১,৯৪৬.০৩ কোটি টাকা, গুজরাটে 
দিয়েছে ৮৬৮.০৬ কোটি টাকা, আর পশ্চিমবাংলাকে দিয়েছে ২৯০ কোটি টাকা, 
এটা আমি ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসাব বললাম। এই বৈষ্যমের ব্যাপারে আপনারাতো 
কোনও সমালোচনা করেননা? স্বাধীনতার সময় থেকে পশ্চিমবাংলা শিল্পে প্রথম 
স্থান অধিকার করতো, তখন বার্ষিক শিল্প উৎপাদনের হার ছিল ২২ পারসেন্ট, 
১৯৭৭ সালের আগে সেটা নেমে এসেছিল ১১.৪, এর কৈফিয়ত আপনারা দেবেন 
না? 


অথচ পশ্চিমবাংলা একসময় ভারতবর্ষের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ছিল। 
সেখান থেকে আপনারাই নামিয়ে এনেছেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আসার পর 
একের পর এক জনদরদী পদক্ষেপ, পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পায়ণকে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে, সেখানে আপনাদের সহযোগিতা নেই। মাসুল সমীকরণ, লাইসেল প্রথা, 
প্রভৃতি চাপিয়ে বারবার শিল্প স্থাপনের পথকে কন্টকিত করেছেন। উদার বাণিজ্যনীতির 
নাম করে একের পর এক ট্রিপ, ট্রিম, গ্যাটচুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে এমন 
কতগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষের শিল্পে বৈষম্যমূলক অবস্থা 
এসে যাবে। হলদিয়াতে ৫১৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প হয়েছে ৬০০ কোটি টাকার 
মিৎসুবিসি-_পি. টি. আই.-এর সংস্থা গড়ে তুলেছে, দুর্গাপুরে এক্সপোর্ট প্রমোশন 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, কুলপীতে বাণিজ্য বন্দরের কাজ এগিয়ে 
চলেছে, ১০০ একর জায়গা জুড়ে কলকাতায় লেদার কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে। 
এসব করেছে এই রাজ্য সরকার। কৃষি-উৎপাদন-ভিত্তিক শিল্পগুলোকে এখানে গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এই বাজেটকে সমর্থন করে, বিরোধিদের আনা 
কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


' [3-50 -- 400 0-77] 


গী অর্তবল মি :লাললীয মহ মল জন, মলি জাঘন্ধ লাঞ্ঘম জ লাললীম 
ছক্য ঘূল ল্লাঘিভ্ম সঙ্গী সা নত অহা কিতা উ তলক্কা লহ্মৃত হত ল নিহীঘ্রিলা 
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তল হর নিহীী হুল ভ্রাহা দঙ্থা কিবা শা কত্র-সীহ্হাল কা অমর্থন হল স্হ 
হয ভাত মল ২-* অ্ান কন্তলা স্থান্ুলা ভু! অন্তুন ই জ নন্ল জল তী &, 
ভিজ্সক্ধলল ভী হঙ্া ই। লি অন্তুন চসান জী লাললীম অন্ন, জীপ্ণীষ্হলও ক 
মস ক্কা নক্ষল্সভ্তুল হা থা। অস্িল ভ্রমাল ক্ লাললীষ' জীণ্ণীণ্যলণ ক 
জন্ম লিক্ক ঈল্প অকক্কাহ কী ভীম হণ ষ্। লকিল অত্র ত্বলকা অর্থ অহ্ক্ষাহ 
বিস্বলা সলাঘ লিভ জীহ হুল্দ জুলাহ যুজহাল ক্কী অতক্ষাহ ধী। তল অল 
আাঘল নয়া ছবিতাঘন ক লাং ল শিন্লা নবি খ। জাল অস্িল ভ্র্যাল ক্কা 
নিক্ষাা কী লঙ্তী ক্ষিযা। তজ জলয কা ক্ষানুল অরলান্গহ ঘগ্টিল নরমাল অকক্কাহ 
ছিক্লামল লি জয়ী জ্যাল ঘা হজা তা কহল। লী ছিল্য মঙ্গী পর জাললা 
্ান্থলা ক ক্ষি জাঘন কী লীল্বা উ ন্দি আজ ছিন্ন কী লতা অনজ্থা ই্র। আঘলামা 
লি আন্হালল ক লাম নহ মজবৃহা কী তক্ান্ষ₹ লিক্ষ অত্লা লললন লিক্কালল 
হষ্ট উ। মজরুহা মি ন্ধাল নৃহল কষা ল্তান্ ভ্রনদ নূহ বিষা। 


লহ, শ অন্সঘম উষ্টভ্ব হলা ন্বালা কুঁক্ষি সাজ অ.২এ লাল ঘন্তল 
জন জ্বাল কী অবক্াহ খী। ছল্য আহ তম্ীন ক সম্পন্ধ তীঙ্গ ম নপ্রিল বাল 
ল্া জঘলা ঘন অষ্ভল্‌ শাল খা। ঘুহ সাহন ল লাল সন্তাহাছু হী অম্ল ন্যাল 
কক লক ভ্রভা শী লক্ধলা খা। লক্ষিল জাজ ২৭ র্ণ কক ন্রালকষন্ত ক্র হ্ালন 
মি মঙ্তাহাডু জী লী নান স্বী ভান তিঘা লাহ। ঘগ্থিল অ্রমাল নবী লহ 
থীন্ত ভুত মা উ্। যুলহাল সঙ্তাহাজু জাহি ক্ষা ভার গীত লা নভীজী হাজ্য 
তভীলা জীব আল্ম সহ্হ্কা শ্ম ম নরী লি আবা লিকল হই উ। অভ্া লক্ষ কি 
আজ ক্কী লাহিভ্র মঁন্তহু লামলল নিষ্তাব জ শী ত্খিলি ভ্যান ভ্ীনীলান্ভী 
্। জা হুক আরা 'ী নাললীয ম্গী কক ব্রজত কা মমগ্রল কিতা জালা স্বান্তিত। 


অহ, জাজ অন্তা নক-কভ্নত ভ্রন্ম ভী বাতা ই। আখিক্ষ অলীহ্া “ম লঙ্া 
কী ত্বহী লহ জন্তিঘাযা ঘা ই। জী নত্য হুল জলীঙ্া লবি্ঘিযহক্ট লী 
দবুহী লহ জী সল ইাতা ৃত্লা উ। আী আক্ষউ্ট হ্যা ই না খল জীহহালন 
্ট। আন্কতী কী জঘন ল্ুনিমা ম সমীহ কল ক তইপ্য জি “হাল্য তল্বাহল 
কক জুন্বক শিলি নর্থ কী 1২৫০-৫$ জী নবল কত 1২৫৬ কহ বিযা যনা 
ই” আর্থিক জলীঞ্গা মি জী কত্মলা ভ্রী বাহু উ নী নাজ্লবিক্ধ স্তীলী লী জাজ 
অগ্সিম অ্রমাল ক্কী লহ্বীহ ন্ধুক্ত অলহা ভীলী। জাজ গসিক্কী কী হুললী ন্র্তালী 
নস্তী ্তীলী। জাঘন কনে ক লিহ লী নতনস্ভী কজনা্ধীল জীহ লিক কী 
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হস বিভ্রান নালা অহ ঘহা কিতা উ। লক্কিল লন বিজ্রান জ গ্রলিকী ই 
ই নম্ভী মহ জাঘ্বা। আঘল কখী শী লীল্লা ই আজ ঘগ্থিল অর্যাল সম শ্জাহী- 
ভাবী ভীত-অক্ত ক্ষাহভ্বান অন্ ই জীহ অন্ত লিললিলা আজ শী হী উ্। জীহ 
আজ নক্-নক্ তান কহল ই কি হক্লাযল কব্বী। কখপী কল্ল অতক্কাহ কী হীঘ 
বনী ই। হুল অত ল অভ নত নত নি ই কি কিনতু জল হাল্যাল কত্যা। 


লহ, লঘ্‌ কল-ন্কাহম্তরাল ্ী আল লী বনী, জা গলিক্ক ক্কার্থতল প্র, নন জাজ 
ন্ষাহ সতী হট উ্। মী লাললীষ গল মঙ্গী ম জাললা ন্বান্তনা ভু কি আঘক্ধা 
আঁ হীক্ন হ্দলং উ্ তল বদল মল হন ২ ন্রঘাঁ ম কিললা লিঘিহ ঘৃসীলল্ত 
শজা। লি মাত্ঘার্ভা হী্গ কা নিগাঅন্ ভু, অন্তা £৮ অক ক্কাহভ্ান আহ £০ 
ভীত ক্কাভ্বাল ষই। অগী € অভ ক্ষাহভ্্ান অন্ত তত ই মাহ অহক্ষাহ কী হুক 
নাই লী ললিক পী ভ্িন্লা লত্ভী উ। অবন্ধাহ তহাজীন উ। গ্মিক আজ মৃক্মরলহী 
ক্র ছ্বিক্যাক ভী হট উ। জান অন কা গ্সলিক্ষ বহহী লহ্কাহ ভ্ীন কা ভালা 
ক্র উ|। না হক ভরা ধী হুন গ্রমিক্কীক্টী জীহ ধল্বনক্কা সমাল কিতা উ্ 
কি হুলক্ক নস্ব আজ কিল লন কী জিন্ব্যী যুলাহ হট ই। অহ, অন্ত নিষ্তাহ, 
সুণ্ধী০ জ লীহা অপ্থিল নরমাল আল খর, ওলক্কী মালুম খা কি প্থিল ভ্রমাল 
মি হাজী-হাতী ক্ষী ক্ৰনজ্থা ভী জাহ্যী। জাজ অগ্রিল অ্যাল বী লাল বুলহাল 
জীহ ঘন্বান্ন কী জীহ হাজী-হীতী কী ললাহা ঈ জান লমী ই। অহ, জু তঘীয 
ক্রী স্তালন ক্কার্ী ভ্রহান উ। ঘক্-তক্ষ কহ তত লিল অল্হ ভতী হর্ভী উ। অক্কষা 
হুল জীহ ক্কাহ্‌ জারখন্ক তুল লম্ভী তভা হত্বী ই। মি মাললীয লঙ্গীক্কা ক্ম্তলা 
্বান্তলা ভু ক্কি 1৭৭ নম সন্তা তল্বাবল £.৬০ লান্ব নরকে তন থা, নষ্ত 
সাত্হ £২.৮৫ লান্্ লিক হল ?ৎ৭ৎ৭ মন্ভী মনা ষ্ট। শীত সথল ঘ মন্তীন 
ম ২০০০ লাল ন্ধা তত্বাহল €.+$ লান্ মর্িকি তন উ। অধথান তব্যাহুলঙ্বীললা 
মঁক্কমী জারী উ| অন্তক্কি ভলাই ইহা ল ভীত ভ অল নহ্তুজা কী লা ২০০০ 
লাল ল £$.২ও লান্র মরিক্ধ তন হস্ী। লা জু কী ন্রান্তহ ক্ধ হা শিঅল 
প্র লা শাহী মানা ম নিত্হী ভ্ালহ লালা খা আজ না অন ত্ছা ম্ভী 
অননী অভহলী ক লি ব্র্যালাহছ্া সীহ লীন ক্দী লহক্ষ বন্ত্ হস্তা ষ্ট। লি লালনীম 
ছক জীহ নাণিজ্য দঙ্গী জ ঘুক্তলা ন্বানতনা ভুঁক্ি জাঘ নলাহ আন্রন্ছু নী 
জু মীল উট তক জ্বুলবাল কি লিঘ আঘন কা মার্থক্ধ সমাজ ক্ষিযা ষ্। কযা 
জাল লরৃহী ক্কী ভূ লী ই! হ্-ক্ক নব জু লীল নন্হ সতী হী উ। ঘন 
কী সাল কিয়া ই। ঈ র্য জূত ভীম কী মলিবিঘিযাঁ লী তুভা ভজা 
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হুল ঘাগ কী ভ্রহান অনকখা ক ক্কাহ্জ গ্লি্ধ আন্না লক ক্ষকল কা মঅনুহ 
ভী হু উ। 

লহ, অত তঘীম ক গ্পলিকী কা সবিষ্য আগ্রকাহ্লত উ। হলক্কা ঘী০হ্ক্ষ০ 
ধা ্রক্কাঘা 1২৫. ক্ৃহার্ত জা জীব হৃণ্ঘলণ্জাহু০ ক্কা ৩৫.৫৫ ক্কহীন্ত 
কযা ভ্রলত ল নিভ্বাা বাঘা উ। ঘহ লক্ষ হুল জ্খিলি ল ন্ষঘা ক্ষন কষ্ভী 
ইউ মক্কা হুল অজ ল কারু জিক্ষ নন্তী ক্ষিঘা বাতা উ। লহ, মজন্তুহী ক ভ্ুল- 
নরীল ক্কী করলার ক্কা আলা ই, জাজ তলক্কা নাহ্‌ স্িলান নষ্ভী | অরী লী 
জ্মিলি অন্ত সভা বাহু ই কি গলিকা ঘহ অহ্কাহী ভুলি মালিকী ক্ষা অধা লক্ষহ 
মালীযা ম্বলাললী উ। সঅনূহী ক্তী ঘিতা কী জালী উ। লহ, হাদী জুন তায 
কী ভ্থিলি শী ভিন্লাব্াতক্ক জীব ঘীল্তাতাক্ষ ই। ?€ ক্কাতভ্রান নল্হ ভ্তী মত 
্। হুল £€ কাহভ্রালী ক্ধ অন্ত ভীল ্ধ রাহ গী ভ্নাই মাললীম সঙ্গী কী জিল 
নত্ঘহলা ল ঘন্তল নহলা লান্িঘ থা, নশ্ত লঙ্তী নিভ্বরাঘ। লালনী মঙ্গী জা সঘাজ 
কলা শান্তি জিঅল তর মীল ল্বালু ী অন্ধ। ঈি লাললীয মঙ্গী ল অনুতীন্র 
কমা, ত্ূলশাল হাজলীলি জল তঘহ ততন্ধহ সাল কহ জীহ নিহাধী হুল ক জা 
শী লিলন্বহ অলক্যা ক্কা ললাঘাল ভী, হজ নিহা ল কবল ত্ভাহ। 

অহ, £০ নর্থ অন্ত লল্তাহাডু ক মুভস সঙ্গী গ্ী হাব অনা ন ঘপ্থিল 
ব্রমাল কী মানা হল ক্ষ নান কনা খা “ঘপ্রিল অ্াল মঁ বুন্সভুক্ষঘহ ক্কী 
অল্পপ্রিন্ক জানস্অকষলা ই, নহলা হজ হাত কী তঘীম অন যুল ভী জারী!" 
অন্ন ন লি সঙ্গী মন্তীবঘ জ কল্ুলা ভ্মার্ুা ক্ষি জাঘন্ধী লিক্সিঘলা দুই মাল 
ককী'ল ভুী। হলযাল হাঅলীলি  তঘহ উতন্কব হল অলহমা কা অলামাল কহন 
কী অন্তা ্ই। 

হল জাখ ভ্ভী ম হুম নত কা নিহীঘিনা কন ভুত জীহ বিহীণ্রী বল 
ভ্াহা সব্ত্ুল অমহল কত-লাছাল কা অমল কন সহ অলী নাল ভ্বল্ল ক্হলা 
ভু প্রন্মনাহ। 

[4-00 -_ 4-10 01.] 

শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প বাণিজ্য বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। বিরোধীদের 
আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য মলয় ঘটক বলতে গিয়ে 
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বলেছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে বিনিয়োগ হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় সেভাবে 
বিনিয়োগ হচ্ছে না কিন্তু ময়লবাবু স্বীকার করেছেন যে এই রাজ্যেও বিনিয়োগ 
ঘটছে। ২৪ বছর পর বিরোধিরা অন্তত এবারে স্বীকার করেছেন যে এই রাজ্যেও 
বিনিয়োগ ঘটছে। অনুযোগ করেছেন যে কেন এত দেরি হল। শিল্পের ক্ষেত্রে এই 
রাজ্যে পদক্ষেপ নিতে কেন এত দেরি হল। বিরোধিদলের মাননীয় সদস্যদের 
জবাবদিহি করতে হবে এই রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে কেন এত দেরি হল? আপনারা 
যখন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলেন তখন শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, ১৯৭৭ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের লাইসেন্স দিয়েছেন ৪০টি। ওই একই সময় মহারাষ্ট্রকে 
শিল্পের লাইসেল দিয়েছেন ১০৫টি। ১৯৮৫ সালে শিল্পে এই রাজ্যকে দিয়েছেন 
৫১টি, আর ওই একই সময়ে মহারাষ্ট্রকে দিয়েছেন ১৩৪টি। শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার 
ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে বঞ্চনা করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে পর্যায়ক্রমে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত হিসাব দিচ্ছি কেন্দ্রের 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মহারাষ্ট্রকে বরাদ্দ করা হয়েছে ২১ শতাংশ, গুজরাটকে 
১৩.৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গকে ৩.৯ শতাংশ। স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান 
থেকে এই রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বঞ্চনা করা হয়েছে একই ভাবে ব্যাক্কগুলি 
এ রাজ্য বিনিয়োগ করেছেন কম। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ব্যাঙ্ক থাকে কিন্তু তা 
সত্বেও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এই 
রাজ্যে আমানত জমার হার ভালো অন্ধবপ্রদেশ ৫.৩ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৫.৩ শতাংশ, 
আর পশ্চিমবঙ্গ ৭.৫ শতাংশ। ব্যাঙ্কগুলি বিনিয়োগ করেছে এই রাজ্যে সবচেয়ে 
কম, আমানতের পরিমাণ বেশি থাকা সত্বেও। কিন্তু অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ হয়েছে 
বেশি, যেমন মহারাষ্ট্রে ৭২.৩ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৯৬.১ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে ৪৬.১ 
শতাংশ। শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, মাসুল সমীকরণ নীতির ক্ষেত্রেও আমাদের বঞ্চনা 
করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে। খনিজ সম্পদ থেকে শিল্পকে আমরা কাজে লাগাতে 
পারতাম তার একটা সম্ভাবনাও আমাদের ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মাসুল 
সমীকরণ নীতির ফলে ১ টন ইস্পাত দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসতে 
ওয়াগান ভাড়া ৪৭০ টাকা লাগে, সেখানে তামিলনাড়ুতে নিয়ে যেতে ওয়াগান 
ভাড়াও ৪৭০ টাকা লাগে ওই একই পরিমাণ জিনিসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তামিলনাড়ু 
ভরতুকি পাচ্ছে ১৭৫ টাকা। আমাদের রাজ্যের কলকাতার শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিকটবর্তী 
দর্গাপুর থেকে নিয়ে যেতে ওয়াগান ভাড়া দিতে হয় ১৮০ টাকা, অর্থাৎ আমাদের 
বর্ধিত ভাড়া দিতে হচ্ছে। এই রাজ্যে শিল্পায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। অষ্টম 
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অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ৩২৫ কোটি টাকা ঘোষিত হয়েছে, 
তাও রাজ্যকে দেয় নি কেন্দ্র। শুধু তাই নয় এই সাথে আপনারাও বাধা সৃষ্টি 
করেছেন। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল উদ্যোগ নিয়েছি, আপনারাই সেটার অনুমোদন 
দিতে সময় নিয়েছে ১১ বছর। গুজরাটের পেট্রোকেমিক্যালের ক্ষেত্রে আপনারা 
সহযোগিতা করেছেন বলেই গুজরাট এগিয়ে গেছে আজকে বিদ্যুৎ হচ্ছে শিল্পের 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপাদান আমরা একথা সকলেই মানি। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ 
করতেও বাধা দিয়েছেন। বক্রেশ্বর করতে দেন নি, ৮ বছর অনুমোদন দেন নি। 
তাই আমাদের রাজ্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু আজকে সেই সমস্যা 
নেই। আমরা রাজ্যের বকেয়া প্রকল্পগুলিকে নিয়ে কি ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে বের করে আনতে পারি রাজ্যের শিল্পায়ণের স্বার্থে তার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর কাছে যাবার জন্য আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একটা সভা ডেকে 
ছিলেন, সেই সময় সেই সভা থেকে আপনাদের দলের নেতা-নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, 
অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুলী বেরিয়ে এসে ছিলেন, কোনও ভাবেই তারা সাহায্য 
করেন নি। এই রাজ্যের স্বার্থে ত্বারা কথা বলেন নি। আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে আজকে আর্থিক সংস্কার নীতি নেওয়া হয়েছে। এই আর্থিক 
সংস্কার নীতির ফলেই উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ এবং ভূবনীকরণ হচ্ছে। এই 
ভাবে নির্বিচারে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। আমরা আমাদের রাজ্যে শিল্পনীতি 
গ্রহণ করেছি। আপনারা জানেন কোনও একটা রাজ্য যখন শিল্পনীতি ঘোষণা করে 
তখন তারা পৃথক শিল্পনীতি ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের যে শিল্পনীতি তার বিপরীতে দীড়িয়ে আমরা কি ভাবে চলব তা আমরাই 
'ঠিক করি। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছি। আমরা বলেছি, আমরা যেখানে 
সক্ষম, স্বনির্ভর, সেখানে বাইরের থেকে সাহায্য নেব না। বাইরের অনুপ্রবেশ করতে 
দেবনা। কিন্তু যেখানে আমরা দুর্বল যেখানে সাহায্য নেওয়া দরকার সেখানে সাহায্য 
নেব। এবং এক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি কাদের সাহায্য আগে নেওয়া 
হবে। প্রথমে আমরা সাহায্য নেব রাজ্য সরকার যদি উদ্যোগ নেন কেন্দ্রীয় সরকারের। 
এবং সেই সাহায্য আমরা শিল্প গড়ে তুলব। তারপরে আমরা চাইব দেশিয় শিল্পপতিরা 
করুন। তা যদি না হয় তাহলে প্রবাসী ভারতীয়রা করুক। তাও যদি না হয় তাহলে 
আমরা বিদেশি বহুজাতীক সংস্থার সাহায্য নেব। আপনারা যেটা দেখাতে চাইছেন 
না, সে রকম কোনও ছুতমার্গ আমাদের নেই কারো প্রতি। শিল্পপতি শিল্প করবে, 
শ্রমিক শিল্প করবে না--এটা আমরা জানি, বুঝি। আজকে ফেন্দ্রীয় সরকারের 
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অবাধ উদারীকরণের' নীতির ফলে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখামাগুলো 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এম. এ. এম. সি. বি. ও. জে. এল., সাইকেল কর্পোরেশন, 
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, ওয়েবার্ড, প্রভৃতি রাষ্্রায়ত্ব ক্ষেত্রের বহু শিল্প সংস্থা বন্ধ 
হয়ে গেছে। আজকে আবার কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্যে দিয়ে নতুন করে ২৭টা রাষ্ট্রায়ত 
কারখানাকে বিলগ্নীকরণ করা হবে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটি 
সরকার যারা দেশের সম্পদ বিক্রি করার জন্য বিলগ্নীকরণ মন্ত্রক খুলেছেন। আপনারা 
দেখলেন কিছু দিন আগে জলের দরে বালকো কারখানা বিক্রি করে দেওয়া হ'ল। 
আরো গুরুত্বপূর্ণ কারখানা বিক্রি করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। 


আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিদায় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। 
একটা সরকারের এমন নীতি হতে পারে? বিদায় দেবে, আপনারা বলছেন কোনও 
শিল্প হচ্ছে না। আজকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের শ্রমিকদের কারখানা 
থেকে উৎখাত করার নীতি গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে আমরা সমস্ত শিল্প 
কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারিনা, আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। 
কিন্তু তা সত্বেও আমরা চাইছি কেন্দ্রীয় সরকারের সেই নীতির 'বিপরীতে দাড়িয়ে, 
তাদের সেই অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইছি। ওরা যখন. বিলগ্নীকরণ দপ্তর খুলেছে 
তখন আমরা আমাদের রাজ্যে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর করেছি। বিপরীত অভিমুখে 
হঁটছি। আজকে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে ২৩টা সংস্থাকে 
গ্রহণ করা হয়েছে। এবং তার মধ্যে ৫টা দংস্থা নেট লাভ করেছে। এই রাজ্যের 
৯টা শিল্প সংস্থায় নগদ লোকসানের পরিমাণ কমিয়েছে, রাজ্য ব্যয়ভার থেকে কিছুটা 
মুক্ত হয়েছে। আপনারা জানেন চারটে রুগ্ন শিল্পের জমি বিক্রি করার মধ্যে দিয়ে 
তাদের আধুনিকীকরণ এবং পুনরুজ্জীবনের পথে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং 
সেটাই এই দপ্তরের কাজ। আজকে বহুজাতীক পুঁজিপতিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার 
নির্বিচারে উদার আমদানি নীতি গ্রহণ করেছেন। এবং তার ফলে ১৪২৯টি পণ্য 
আমাদের দেশে ঢুকবে এবং এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১৪২৯ কোটি 
টাকার শু্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দেশীয় শিল্পপতিদের উৎপাদিত পণ্যের 
উপর ৩২৫২ কোটি টাকার ট্যাক্স বসানো হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র 
শিল্প আক্রান্ত হচ্ছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আজকে কেন্ত্রীয় সরকারকে যখন দেখা যাচ্ছে: 
সেপটিপিন থেকে আরম্ভ করে আলপিন, আলতা, সিন্দুর, টিপ, মুড়ি বিদেশ থেকে 
আমাদের" দেশে আমদানি করছেন ঠিক তখন তার বিপরীতে দাড়িয়ে রাজ্য সরকার 
আলতা, সিন্দুর, টিপের উপর থেকে ২০ শতাংশ বিক্রয় কর হাস করেছেন। এবং 
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এর মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট শিল্প উদ্যোগীদের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। 
আজকে আমাদের রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটার জন্য নতুন নতুন 
বাজার তৈরি হচ্ছে। আজকে গ্রামের মানুষের ১২ হাজার কোটি টাকার শিল্প পণ্য 
কেনার মতো ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে তাই স্যার আমি 
চিনি রানার রজার বারী যাব ারহিটি 
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শ্রী মুস্তাক আলম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিল্পমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধিদের আনীত 
কাটমোশনগুলোকে সমর্থন করে আজকে বাজেট বির্তকে কয়েকটি তথ্য আমি তুলে 
তুলে ধরেছেন এবং ড্র-ব্যাক্সগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। আজকে আমরা 
জানি য়ে, যখন ন্যাচারাল ক্যালামিটি দেখা দেয় তখন সরকারের পক্ষ থেকে, 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে রিলিফ 
দেওয়া হয়। এখানে রুগ্ন শিল্পকে পুনজীবিত করার জন্য তিনি আজকে রিলিফ 
আন্ডারটেকিং স্কিম চালু করেছেন এবং রুগ্ন শিল্পগুলোকে পুনজীবিত করার জন্য 
আরও দুটো স্কিম চালু করেছেন, সেই স্কিম দুটো হল-_বোর্ড অব ইন্টাস্ট্রিয়াল 
রিকনস্ট্রাকশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিনিউয়াল স্কিম ২০০১। মাননীয় 
মন্ত্রিমহোদয় পেশায় অধ্যাপক, উনি বিচক্ষণ লোক, আজকে বর্তমান মন্ত্রিসভায় .তিনি 
সেকেন্ড ম্যান, দলগত. দিক থেকে তিনি সুপ্রিম। আমি ৩টি বিষয় তুলে ধরতে চাই। 
শাসক দলের পক্ষ থেকে অনেক মাননীয় সদস্য যে তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন__ 
আমি রাজ্যের ভিতর বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান এই দুটো জিনিস আজকে .তুলে 
ধরলে সেই তথ্যগুলো খুব পরিস্কার হয়ে আসবে- শিল্প স্থাপন ও কর্মঘনস্থানের 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যেখানে ভারতবর্ষে চাকরির সুযোগ বেড়ছে ৬ লক্ষ ৬০ 
হাজার সেখানে পশ্চিমবঙ্গে কমেছে ৬৩ হাজার। ব্যক্তিগত মালিকানায় যেখানে 
ভারতবর্ষের চাকরির সুযোগ বেড়েছে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
কমেছে ৫৪ হাজার, সংগঠিত শিল্পে ভারতবর্ষে চাকরির সুযোগ বেড়েছে ১৫ লক্ষ 
৯০ হাজার সেখানে, গশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার। শিল্পে, তুলনামূলক ভাবে 
১৯৯১ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে 
যে ইনভেস্টমেন্ট. হয়েছে তাতে গুজরাট ফার্স্ট, গুজরাটে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৯৩ 
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হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ১৪ হাজার 
১৭২ কোটি টাকা। শাসক দলের মাননীয় সদস্যগণ বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল বঞ্জিত করছেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সেন্্রালের হেল ত্যান্ড হেভেন 
পার্থক্য। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যদি সেন্ট্রাল বঞ্চিত করেন তাহলে অন্য রাজ্যগুলো 
(বেশি ইনভেস্টমেন্ট আনছে কি করে? আজকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান 
আমরা দেখছি তাতে এটা ক্রিয়ার যে, গুজরাট ৩৬ পারসেন্ট, মহারাষ্ট্র ৩১ পারসেন্ট 
এবং পশ্চিমবঙ্গ ২৫ পারসেন্ট রূপায়ণ করেছে। শাসক দলের অনেকে প্রায় বলেন 
যে কংগ্রেস যখন ছিলেন তখন তীরা কিছুই করেন নি'। দয়া করে তাদেরকে 
বলব, তাদেরকে স্মরণ করাতে চাই__১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টার্ড 
(কাম্পানি ছিল ২২ শতাংশ, আর ২০০০-২০০১ এ এটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। 
১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যের শতকরা বৃদ্ধির হার ছিল ২৮ ভাগ 
এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে 8.৫ পারসেন্ট। তখন পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ, মাঝারি শিল্পের 
সাফল্যের হার ছিল ৩৫ ভাগ। এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি অন্য রাজ্য এবং 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কি হার আছে। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস বলছি, বিগত 
দিনগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব কিভাবে উদ্ৃত্ত হয়েছে আর বর্তমানে কি অবস্থা 
আছে--১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজস্ব উদ্ৃত্ত হয়েছে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে রাজস্ব উদ্ৃত্ত হয়েছে ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, ১৯৭৬-৭৭ 
সালে রাজস্ব উদ্ৃত্ত হয়েছে ২৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় 
লেফ্ট ফ্রন্ট আসার পরেই ঘাটতি শুরু হয়ে গেল। ১৯৭৮-৭৯ সালে রাজস্ব ঘাটতি 
ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ২০০০-০১ সালে সেই রাজস্ব ঘাটতি বেড়ে হয়েছে 
৭ হাজার ৬১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যস্ত পাঁচ 
বছরে পশ্চিমবাংলাকে সুদ দিতে হয়েছে ৮৪৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট রাজন্ন 
আদায়ে ৪৩% শুধু সুদ দিতে হয়েছে। এর থেকেই আজকে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে 
যে, পশ্চিমবাংলায় শিল্পের অবস্থা কি রকম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা মূল 
কথা এড়িয়ে গিয়ে বলতে চাইছি যে, উদার নীতির জন্যই পশ্চিমবাংলায় শিল্প হচ্ছে 
না। কখনো বলছি বিশ্বব্যাঙ্কের জন্য শিল্প হচ্ছে না, ওরা টাকা দিচ্ছে না। আবার 
কখনো বলছি.ওরা টাকা দিতে চাইছে, কিন্তু আমরা নেবনা। এইভাবে মানুষকে 
ভুল বোঝানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্মৃতি খুবই ক্ষীণ। ১৯৯২ সাল থেকে উদার 
নীতি চালু হয়েছে। তার আগেই পশ্চিমবাংলায় অতগুলো কলকারখানা বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল কেন? এটা আজ ভেবে দেখা দরকার। আমরা অনেকেই আজকে 
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বিশ্বব্যাক্কের সমালোচনা করছি। শাসক দলের সদস্যদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি 
তারা মুখে এক কথা বলেন, এখানে ভাষণ রাখেন আর এক কথা বলে, আবার 
সরকার থেকে আর এক কথা বলা হয়, এটা ঠিক নয়। আমি তাদের স্মরণ করতে 
বলি--পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে কলকাতার 
ডেভেলপমেন্টের জন্য ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার নিয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে আবার 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার 
নিয়েছেন। ১৯৮০ সালে বামফ্রন্ট সরকার ট্রাম কোম্পানির জন্য ৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
ডলার নিয়েছেন। আপনারা শিল্পের কথা বলেন, শ্রমিকদের প্রতি দরদের কথা 
বলেন। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে নিয়ে কলকাতায় ট্রামের সংখ্যা ২৫ 
থেকে টেনে ১৩-তে নামিয়েছেন। আপনারা অভিযোগ করছেন বিদেশিদের কাছে 
কেন্দ্রীয় সরকার সব বিক্রি করে দিচ্ছে বলে। তাহলে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন 
করছি, গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল ফরাসি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে কেন? 
হলদিয়া পেন্ট্রোকেমিক্যালস প্রোজেক্টকে মার্কিন সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হল কেন, 
কার স্বার্থে? দয়া করে একটু উত্তর দেবেন। অবশ্য আমি জানি আপনারা উত্তর 
দিতে পারবেননা। হ্যা, নিশ্চয়ই রাজ্যে শিল্প হচ্ছে। কিন্তু কি শিল্প হচ্ছে তা আমি 
আপনাদের একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটু আগে সরকার পক্ষের একজন 
মাননীয় সদস্য প্রশ্ন রাখলেন, কংগ্রেস আমলে কি হয়েছে? আমরা এখন করছি।' 
আপনাদের কথাই হচ্ছে__করছি, করব। সীমিত ক্ষমতায় নির্বাচনে জেতা যায়, সীমিত 
ক্ষমতায় পার্টি ফাণ্ড বাড়ানো যায়, সীমিত ক্ষমতায় অন্যান্য আরো অনেক কিছু 
করা যায়, কিন্তু সীমিত ক্ষমতায় পশ্চিমবাংলায় শিল্প করা যায় না-_এটা কি মানা 
যায়? এটা মানা যায় না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি মাত্র চার 
বছরে মাত্র ২৮ কোটি টাকা খরচ করে দুর্গাপুর থেকে শুরু করে কল্যাণী পর্যন্ত 
অনেক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয়েছিল। আর আজকে আমরা কি দেখছি? ক্ষমতা 
ডিসেন্ট্রালাইজেশনের নাম করে পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে কোরাপশন ডিসেন্ট্রালাইজ 
করে শুধু পার্টি ফাণ্ড বাড়ানো হচ্ছে। মাত্র চার বছরে মাত্র ২৮ কোটি টাকা খরচ 
করে পশ্চিমবাংলায় যে আযাসেট তৈরি করা হয়েছিল, আমার জানা নেই পরবর্তীকালে 
আর কখনো তা হয়েছে কিনা। এখন পশ্চিমবাংলায় একটা জিনিস হয়েছে, পঞ্চায়েতের 
প্রতিটি জব ত্যাসিস্টেন্টের একটা করে মটোর সাইকেল হয়েছে, পাকা বাড়ি হয়েছে। 
আর কি হয়েছে? মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি ফাণ্ড বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৮ 
সালে যা ছিল ৩৭ লক্ষ টাকা, সেখান থেকে তা ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
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য়ে চুয়ে চুরি করে, মেরে ১২ কোটি টাকা হয়েছিল। এখন কত হয়েছে? এ 
উনিস পশ্চিমবাংলা ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। পশ্চিমবাংলায় 
প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি থানায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে পার্টি অফিস করা 
য়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় শিল্প হতে পারে না। শিল্প হবে কি করে, 
বদযুৎ নেই, রাস্তাঘাট নেই। বিদেশ থেকে যাঁরা ইনভেস্টমেন্ট করতে আসবেন তীরা 
কসের জন্য আসবেন। এখানে শ্রমিকদের, কর্মচারিদের কো-অর্ভিনেশন কমিটি 
[লবে-_তোমাদের কাজ করতে হবে না, তোমরা আমাদের কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে 
নাম লেখাও তাহলেই হবে। কাজ না করেই মাইনে নিয়ে যাও। এই যদি শ্লোগান 
য় তাহলে বাইরে থেকে কেউ আসবেন না এখানে শিল্প করতে। ফলে এখানে 
কানও বড় ইনভেস্টমেন্ট হবে না। শুধু তাই নয়, আমরা জানি অনেক সময়ই 
নয়ে শিল্পায়ণের চেষ্টা করুন। তাহলে কিছু হলেও হতে পারে। এই ক'টি কথা 
বলে, এই ব্যয়-বরান্দের দাবির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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শ্রী নেপাল মাহাতো $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের শিল্প ও 
বাণিজ্য মন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের আমি বিরোধিতা 
করে বিরোধীপক্ষের সমস্ত কাটমোশনের সমর্থনে আজকে আমি এই সভাকে এবং 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে কিছু বলতে চাই। দীর্ঘক্ষণ ধরে বক্তৃতা চলছে। আমরা 
শিল্পের ব্যয়-বরাদ্দের উপর বক্তৃতা রাখছি। এই প্রসঙ্গে অনেক মাননীয় সদস্য 
ব্তব্য রেখেছেন। এখন খুব বেশি কিছু বলার নেই। তার কারণ, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী 
আাগেই স্বীকার করে নিয়েছেন দীর্ঘ ২৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিল্পে 
তারা অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
তিনি বিবৃতিও দিয়েছেন। সেইজন্য এ বিষয়ে না গিয়ে আমি বর্তমান যা পরিস্থিতি 
সেই পরিস্থিতির কথা বলছি। নির্বাচনের পূর্বে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল এই 
৯ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে এবং 'ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করেছিলেন যে ৫৪ হাজার কোটি টাকা 
শিল্পে বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু অমীমবাবু যে ইকনমিক রিভিউ বের করেছেন তার 
১১২ পাতায় তিনি লিখেছেন, ১৯৯১-২০০০ সালে মোট ১০'হাজার ২৯৯ কোটি 
টাকা শিল্পের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। এরা ২ জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী 
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সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বলছেন ৫৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ 
হয়েছে আর মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার ইকনমিক রিভিউতে বলছেন ১০ হাজার ২৯৯ 
কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৪৩৯টি নতুন শিল্প হয়েছে। আমার বক্তব্য, এত তফাং 
কেন? এটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে হবে। তার মানে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ পর্যন্ত যে ৫৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের 
কথা বলা হয়েছে সেটা বিনিয়োগ হয়নি, শুধু চুক্তি হয়েছে। অথচ বিনিয়োগের কথা 
বলা হচ্ছে। আজকে স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করছি। অনেকদিন ধরে হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যালসের কথা বলছেন। হলদিয়া পেনট্রোকেমিক্যালসে নাকি লক্ষ লক্ষ 
বেকার ছেলেদের চাকরি দেবেন এবং এই ইস্যু নিয়ে অনেকেই নির্বাচনে জিতেছেন 
আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই, হলদিয়া পেট্রোকেমিকালস কারখানায় বর্তমানে 
কতজন চাকরি করেন? আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে মাত্র ১৩০০ জন 
সেখানে চাকরি করছেন এত টাকা বিনিয়োগ করে। আরো যেটা তথ্য সেটা হচ্ছে, 
প্রত্যেকদিন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে গড়ে ২ কোটি টাকা করে লোকসান হচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্িমহাশয়কে এই সম্পর্কে উত্তর দিতে হবে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ 
সাল পর্যস্ত বিভিন্নভাবে শিল্পের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিল্প বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তো কর্ম সংস্থান বাড়বে এবং সেটাই তো হওয়া উচিত। আমাদের নীতিতে তাই 
হওয়া উচিত। কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা ১০ হাজার টাকা ইনভেস্ট করে 
সেখানে চাকরি মাত্র ৫০০ জনের হয় আর কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে ১০০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ করে বেশি চাকরি পায় তাহলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই 
নীতিই বেশি আযাপলিকেবল। 


তার কারণ ৬৪ লক্ষ বেকারকে আ্যাকোমোডেশন দিতে গেলে শিল্গে 
ইনভেস্টমেন্টের সাথে সাথে কর্মসংস্থান কতটা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও চিস্তা ভাবনা 
করার দরকার আছে। আমরা দেখছি, ১৯৯০ সালে পাবলিক সেক্টারে কর্মী ছিলেন 
১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার, অর্গানাইজড সেকটারে ছিলেন ৮ লক্ষ ৯০ হাজার, মোট ২৫ 
লক্ষ ৭৬ হাজার, আর ২০০০ সালে দেখছি পাবলিক সেক্টারে ছিল ১৬ লক্ষ ১০ 
হাজার, অর্গানাইজড সেক্টারে' ৮ লক্ষ ৭২ হাজার, টোটাল হচ্ছে ২৪ লক্ষ ১৭ 
হাজার। তার মানে হিসাব বলছে ১০ বছরে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার চাকুরি সংকুচিত 
হয়েছে, কম গিয়েছে। অর্থাৎ আমরা এতো ইনডাস্ট্রি খোলার পর, এতো কথা বলার 
পর কার্যত দেখা যাচ্ছে ১০ বছরে কর্মসংস্থান বাড়ে নি 'বরং কমে গিয়েছে, কর্মী 
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সংখ্যা কমে গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তাই অনুরোধ, আপনি এমন 
একটা শিল্প নীতি ঘোষণা করুন যাতে কম বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বেশি 
হবে। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘন বসতি। পার ক্যাপিটা ল্যান্ড 
হোল্ডিং পয়েন্ট এইট একর এখানে চাষযোগ্য জমি আছে। মন্ত্রিমহাশয় কিছু দিন 
আগে একটা বিবৃতিতে বলেছেন যে তিনি চাষযোগ্য জমির উপর শিল্প স্থাপন 
করার অনুমতি দেবেন। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। কারণ সারা ভারতবর্ষের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব এই পশ্চিমবাংলায়, পয়েন্ট এইট একর পার ক্যাপিটা 
ল্যানড হোলডিং। এখানে কৃষি জমিতে যদি শিল্প করতে দেওয়া হয় তাহলে অসাধু 
ব্যবসায়ীরা শিল্পের নামে জমি নেওয়ার চেষ্টা করবে। পরিশেষে ঝালদায় বিড়ি শিল্প 
যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে দিকে নজর দিতে বলব। বলে বাজেটের বিরোধিতা করে 
শেষ করছি। 


[4-30 __ 4-40 7..] 


শ্রী নিত্যানন্দ বেরা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্র 
মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং 
বিরোধিপক্ষের আনা সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি 
কথা রলছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ২৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আছেন। বামফ্রন্ট 
সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হয়ে এ রাজ্যে ভূমি সংস্কার, কৃষির বিকাশ, গ্রাম 
উন্নয়ন: প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে অনেক সাফল্য অর্জন করেছেন। 
কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য আমরা অর্জন করতে পারি নি। কেন পারি নি 
তা আমাদের বিরোধীদের বন্ধুরা ভালভাবেই জানেন। স্বাধীনতার পর আমাদের 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প স্থাপনের প্রশ্নে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেখানে 
আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাশুল সমীকরণ 
নীতি। সেই '৫১ সালে থেকে একদম '৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যস্ত এই মাশুল 
সমীকরণ নীতি চালু থাকায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে গিয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পিছিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোহা, ইস্পাত এখান 
থেকে বাইরে যাবে সুসম বিকাশের জন্য এবং তারা ভরতুকি পাবে, অথচ আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য মাশুল দিতে হবে। ১৯৮২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন 
মাশুল সমীকরণের ব্যাপারে বি. ডি. পান্ডে কমিটি করেছিলেন তখন বিভিন্ন সংগঠন 
গণআন্দোলন করেছিলেন, শ্রমিকরা আন্দোলন করে তখন বলেছিলেন, এই মাশুল 


712 455248182২0 02005 
[60 101, 2001] 


প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম, ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মাশুল 
সমীকরণ নীতি প্রত্যাহার করা হল না। তখন শিল্পে লাইসেন্স প্রথাও চালু. ছিল। 
সেই লাইসেন্স প্রথার ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন কেন্দ্রীয় 
সরকার। ১৯৭৫ সালে সারা দেশে শিল্প-লাইসেলস দেওয়া হয়েছে ১,০২৬টি। তারমধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৭২টি। ১৯৭৪ সালে তাদের স্যাংশনড লাইসেলের সংখ্যা ৯৮৫, 
পশ্চিমবঙ্গকে ৫১টি, ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ১৯টি লাইসেন্স পাঠানো 
হয়েছিল তার লেটার অব ইনডেন্ট পরে বাতিল করা হয়েছে। এইজন্য আমরা 
শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখতে পারিনি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি যে অর্থ বিভিন্ন দিক থেকে 
আমানত হিসাবে লাভ করে, তার বিনিয়োগের দিকটা আমি তুলে ধরতে চাই। 
যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আমানত সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমা হয় তার পরিমাণ ৫২৯৪৪ 
কোটি টাকা, সেখানে তারা বিনিয়োগ করেন ২২,২০১ কোটি টাকা। এখানে অনুপাত 
হার ৪২.৯৩ শতাংশ। অন্তপ্রদেশে তাদের আমানত সংগ্রহ হয় ৩৯,২৭৫.৯১ কোটি 
টাকা, সেখানে বিনিয়োগ কর হয় ২৫,৬৬৫.৬৭ কোটি টাকা, অনুপাতের হার ৬৫.৩৫ 
শতাংশ। তামিলনাড়ুতে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ৪৬,৯০৩.৪৬ কোটি টাকা, 
বিনিয়োগ করা হয় ৩২,৬৪২.৬০ কোটি টাকা, অনুপাতের হার ৯০.৯২. শতাংশ। 
কর্নাটকে আমানত সংগ্রহের পরিমা ৩৮,৩২৩.৭২ কোটি টাকা, বিনিয়োগের পরিমাণ 
২৩,৪১১.৯৭ কোটি টাকা, অনুপাতের হার ৬১.০শতাংশ। সঠিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্প বিকাশে রাষ্টরায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির অর্থ বিনিয়োগের এই বৈষম্য একটা বাধা ছিল। 
আমরা দেখেছি, রাষ্ট্ীয়ত্ব ক্ষেত্রে ষাটের দশক থেকে কোনও বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে 
করা হয়নি। ১৯৯৫/৯৬ সালে রাষ্্রয়তব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে মহারাষ্ট্রে ৮৯৬১ 
কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৩,৯৯১ কোটি টাকা। ১৯৮১ সালে কেন্ত্রীয় 
সরকারের বিনিয়োগের হার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৮.২ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ক্ষেত্রে ৮৬ 

ংশ। ১৯৯১-৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৭ পারসেন্ট টাকা বিনিয়োগ করা 
হয়েছে, সেখানে মহারাষ্ট্রে এর পরিমান ১৬.৩ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবে আমরা 
মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকারের বাধার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অগ্রগতি ঘটাতে 
পারিনি। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মাশুল সমীকরণ নীতি, লাইসেন্স প্রথা তুলে 
দেওয়ার ফলে রাজ্য শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন পর্যস্ত ১৯৯১ সলি 
থেকে ২০০১ পর্যস্ত প্রায় ২,৪৩৫টি শিল্প অনুমোদন লাভ করেছে। এর বিনিয়োগের 
পরিমাণ ৫৫,১৩৮.৪ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৬৮ শিল্পে উৎপাদন শুরু 
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হয়েছে, যার বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭৮৩১.৫১ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে আমরা 
মনে করি, আমাদের রাজ্যে শিল্পায়নে বৃদ্ধির হার প্রতি বছর প্রায় ৭.৩ শতাংশ। 
সেখানে সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ৫.৮ শতাংশ। স্বাভাবিক ভাবে ১৯৯৪ সাল থেকে 
যে শিল্প নীতি ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে শিল্পকে 
শুরু করার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের 
ক্ষেত্রে নুতন দিগত্তের উন্মোচন হবে। অনেকে হলদিয়ার কথা বলেছেন। বলেছেন 
হলদিয়ায় কি হয় নি। আমি হলদিয়া সম্বন্ধে বলতে চাই এই হলদিয়া শুরু হয়েছিল 
ষাটের দশক থেকে। সেই ষাটের দশকে হলদিয়া বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্ত 
সেই বন্দরের জন্য কেন্ত্রীায় সরকারের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। সেই আমলে 
কংগ্রেস সরকার এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ করেছিল, 
সেখানকার ১৩০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেন নি। হলদিয়ায় কংগ্রেস সরকার 
কেবলমাত্র বন্দরই প্রতিষ্ঠা করেছিল মাত্র। পরবর্তীকালে আই, ও. সি., হিন্দুস্থান 
ফাটিলাইজার কর্পোরেশন হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের চত্রান্ত্রের জন্য সেই হিন্দুস্থান 
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন আজ পর্যন্ত বাণিজ্যিক উৎপাদনই শুরু হয়নি। আপনারা 
জানেন, কংগ্রেস সরকার থাকা কালীন হলদিয়া সম্পর্কে পরিকাঠামোগত কোনও 
উন্নয়ন গড়ে উঠতে দেন নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
হলদিয়া এলাকায় শিল্পোন্নয়নের গতি আসে। হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের কথা 
বলেছেন। সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে এই রকম কোনও নজীর নেই 
নির্দিষ্ট সময়ের ৪ মাস আগে নির্মান হয়েছে। সেখানে এক দিনের জন্যও শ্রমিক 
ধর্মঘট হয় নি। হলদিয়া শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শ্রমিক কর্মচারী বিক্ষোভ সম্পর্কে 
একটা বিরোধী প্রচার ছিল। সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজকে দেশ-বিদেশ থেকে 
এখানে বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। হলদিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 
আমাদের সরকার আরো উদ্যোগ গ্রহন করবেন। তাই আমি বাজেটের সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী নিরপম সেন মহাশয় যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন ৩টি 
আলাদা আলাদা ভাবে, দাবি গুলি হলে ২৪, ৫৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৭, ৮৮, ৯২, 
৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭ আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করছি। এই কারণের 
বিরোধিতা করছি যে এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বামফ্রন্ট 
সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির আমি বিরোধী। সেটা আমি আমার কাগজপত্র 
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দিয়ে প্রমাণ করব। আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাটমোশন আনা 
হয়েছে তাকে সমর্থন করে দু-চারটি কথা আপনাদের কাছে বলতে- চাই। আমার 
যেটা মনে হয়েছে, গত ১০ বছর ধরে আমি যে কথা বলছি যে বামক্রন্ট সরকার 
যে শিল্লোন্নয়ন করতে পারবে না এমন কথা মনে করি না, আমরা চাই শিল্পোন্নয়ন 
হোক এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, তাতে ঘদি আমাদের সহযোগিতার প্রশ্ন থাকে 
আমরা নিশ্চয়ই করব। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে আমার বার বার মনে 
হয়েছে, আপনি নুতন মানুষ, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কিছু করতে 
পারবেন, আমার যেটা মনে হয়েছে, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটা আনা দরকার 
সেটা হল-স্বচ্ছতা। আপনি কি চাইছেন এবং আপনি কি কি করবেন। আপনার 
কাছে প্রথমে আমি একটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে কয়েক দিন আগে, সংবাদপত্রে 
বার হয়েছিল, শিক্ষকদের সম্পর্কে আপনি যেটা বলেছেন-__ঠিক ওই' কথাই বলেছেন 
কিনা জানিনা-_শিক্ষকদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নিলেন। তারপর পশ্চিমবাংলার 
পাতি কিছু ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে বসে হাসছেন। পশ্চিমবাংলার কিছু পাতি বাবসায়ী 
ল্যান্ড গ্রেভার, বড় ব্যবসায়ী নয় তাদের সঙ্গে বসে আপনি হাসছেন আর যারা 
পশ্চিমবাংলায় মানুষ গড়ার কাজে লিপ্ত সেই শিক্ষকদের সম্পর্কে আপনি যে মন্তব্য 
করলেন আমার মনে হয় এটা ঠিক হয় নি। 


[4-40 __ 4-50 0..] 


আপনি যদি না বলে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমি আপনার 
দলের ইস্তাহার থেকে বলছি, তাতে কি লিখেছেন দেখুন-_“বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 
কাছে কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসমর্পন করেছে। এই কথাগুলো আপনারা বলেছেন। 
এখানে বাজার পাবার জন্য, ভোট পাবার জন্য এই ইস্তাহারে এক কথা বলেছেন, 
আর কি করেছেন__আপনারা কি ধরণের হিপোক্রিট, রাজনৈতিক হিপোক্রিট দেখুন। 
'গণশক্তি', ১৯৯৪ সালে ৭ই মার্চ, অর্থাৎ যখন বাজার অর্থনীতি চালু হয়ে গেছে 
দেশে, তখন আপনারা লিখেছেন--“ম্যায় নেহি মাখন খ্যায়ো।' এটা আপনাদের 
পত্রিকা। এতে লিখেছেন--“সান্রাজবাদের কাছে, মাল্টি ন্যাশানালের কাছে কেন্দ্রীয় 
সরকার আত্মসমর্পন করেছে। আরও অবাক করে দিয়ে, সেই একই কাগজে. মাল্টি 
ন্যাশানাল সাহেবদের ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপলেন। কতখানি হিপোক্রিট, কতখানি 
ভন্ড আপনারা--১৯৯৪ সালে যখন মাল্টি ন্যাশানালদের বিরুদ্ধে বলছেন, ঠিক 
সেই সময়েই আবার মাল্টি ন্যাশানাল সাহেবদের ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপলেন। 
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'কোকাকোলা'র বিজ্ঞাপন ছাপালেন। আপনারা এই রাজনৈতিক হিপোক্রাসি থেকে 
্বচ্ছতায় আসুন। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আগে ঠিক করুন। আমরা কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে একটা শ্লোগান শুনে আসছি-_“দুনিয়ার মজদুর 'এক 
হও? দুনিয়ার মজদুর এক হলো না, ভারতবর্ষে হলো না, পশ্চিমবঙ্গে হতে পারলো 
না। আপনারা বলছেন, পুঁজিবাদ নিজেদের অস্তর্ঘন্ৰে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা 
কি দেখতে পাচ্ছি-_পুঁজিবাদ আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা এঁক্যবদ্ধ হয়েছে। 
মাল্টি ন্যাশানালরা আরও কাছাকাছি এসেছে, সমস্ত ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থ রক্ষা 
করার জন্য কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা কতটা শোষণ করছে, কতটা বঞ্চনা 
করছে, সেটা অন্য . কথা। সারা পৃথিবীতে তারা কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা 
ক্যবদ্ধ হয়ে গেল। আর আমরা হয়ে গেলাম বিচ্িন্ন। প্রথম কমিউনিস্ট আন্দোলন 
থেকে আজ পর্যস্ত আপনারা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের বলি, আপনাদের 
একটা স্বচ্ছতা থাকা দরকার ছিল। আজকে চিন কি করেছে-_সে বাজার ধরে 
নিচ্ছে। চিন তো সম্মরের দশক থেকে তার দেশের ব্যবসাগুলোকে বেসরকারিকরণ 
করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে বেসরকারিকরণ করেছে। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন 
মাল্টি ন্যাশানালরা এসেছে। সেখানে আমাদের দেশের চাইতে অনেক অনেক গুণ 
বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। হলদিয়ায় আপনারা মিৎসুবিসি, সম্প্রতি. উইপ্রোকে ডেকে 
এনেছেন। আমাদের রাজ্যে তাদের ডেকে এনেছেন। এরা তো মাল্টিন্যাশনাল। আজকে 
আপনাকে পরিস্কার করে বলতে হবে। রাস্তায় মিছিল করে ম্াল্টিন্যাশনালদের বিরুদ্ধে 
মাল্টি ন্যাশানাল ব্যবসায়ীদর যে তোমরা এখানে ব্যবসা কর-_ আপনাদের এই স্বচ্ছতার 
অভাবের জন্যই আমরা পিছিয়ে আছি। বৃটিশরা বোকা ছিল না। তারা কেন বেছে 
নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকে, এই কোলকাতাকে? এখানে কেউ কেউ বলছিলেন, আমাদের 
রাজ্যে অমুক হয়েছে, তমুক হয়েছে, অন্য রাজ্য পিছিয়ে আছে। আপনি, পন্ডিত 
মানুষ বলে, আমি শুনেছি। আমি আপনার কাছে ক্যাটাগোরিক্যালি জানতে চাই, এই 
মাশুল সমীকরণের ফলে আমরা শিল্পে কত পারসেন্ট মার খেয়েছি? আপনি আপনার 
অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেছেন? এটা. সিম্পল একটা ক্যাম্পেন। সারা ভারতবর্ষে 
ব্যবসা বানিজ্য যাতে সমান ভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য এই মাশুল সমীকরণ 
হয়েছিল। আপনি বলবেন, ঠিক কত পার্সেন্ট আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এই মাগুল 
সমীকরণের পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার দুটি কমিশন বসিয়েছিলেন। একটি রানাডে 
কমিশন এবং আর একটি পান্ডে কমিশন। সম্তরের দশকে বসেছিল রানাডে কমিশন 
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এবং আশির দশকে বসেছিল পান্ডে কমিশন। সেই কমিশনের রায় অনুযায়ী মাশুল 
সমীকরণ আস্তে আস্তে তুলে দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয় এবং ব্যবসা 
বানিজ্য অবাধ করে দেওয়া হয়। এই মাশুল সমীকরণের জন্য শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে 
আমরা কত পার্সেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, সেটা আপনার কাছ থেকে আজকে জানতে 
চাই। 


গতকালই বুদ্ধদেববাবু একটা সময়ে হাউসে বিবৃতি দিয়েছেন, আমিও তখন 
হাউসে ছিলাম এবং কাগজেও দিয়েছে যে, তিনি বলেছেন অতীতে আমরা ভুল 
করেছি ঘেরাও করে, আমরা ঘেরাও, মারামারি আর বরদাস্ত করব না। ষাটের 
দশকে যখন ঘেরাও শুরু হল তখন আপনাদের ভ্রান্ত রাজনীতির ফলে ১১ হাজার 
কোটি টাকার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে চলে গেছে। আমাদের 
এখানকার মূলধন নষ্ট হয়ে গ্েছে। আপনারা হাওড়ায় চলুন কি অবস্থা সেখানে 
দেখবেন। ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর চলুন, আসানসোলে চলুন-_কি অবস্থা সেখানে দেখবেন। 
এরফলে আমাদের রাজ্য থেকে ক্যাপিটাল ইরোট করে গেছে। লেটেস্ট টাইমে 
ফিলিপস্‌ পর্যস্ত আমাদের রাজ্য থেকে চলে গেছে। আপনারা নাকি বিনিয়োগ এখানে 
আনবেন ঠিক হয়েছে। তবে এটাও ঠিক আমাদের রাজ্যের কলকারখানা যেমন বন্ধ 
হচ্ছে তেমনি বাইরের রাজ্যেও বন্ধ হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে আমাদের রাজ্যের থেকে বেশি 
কারখানা বন্ধ হয়েছে। স্যায়মালটেনাসলি গ্রোথ কিন্তু মহারাষ্ট্রে হচ্ছে। সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের রাজ্য সেই গ্রোথ কিন্তু আনতে পারে নি। অর্থাৎ আমাদের 
রাজ্যে একটা ইমব্যালেল তৈরি হল। সেই ইমব্যালেন্সটা এই জায়গায় এসে পৌঁছে 
গেল যে আমি তথ্য দিয়ে বলছি. তবে আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ হবে এবং এই 
বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে ভালই হয়েছে। আপনাদেরই কথামতো বিনিয়োগ নাকি 
আমাদের রাজ্যে দারুণ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বই আপনারাই বিলি করেছেন, 
আপনাদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে পড়ছি, এই বইতেই দেখেছি, আপনাদেরই 
হিসাব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্টের প্রোপোজাল ১৯৯১ সাল এর আগস্ট থেকে 
১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত আমাদের রাজ্য কিছুটা বেড়েছে। সেই সময়ের মধ্যে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্তাস্ট্রিয়ালি এনটারপ্রেনিয়রসের মেমোরানডাম, লেটার অব 
ইনডেন্ট ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৬ হাজার। এটা আমাদের হিসাব নয়, আপনাদেরই 
বই থেকে লেখা, আর এতে চাকরির সুযোগ কত হবে--১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার 
৬৫১ জনের। এটা কিছুই নয়, দিজ ইজ এ প্রোপজাল মাত্র। আমরা দেখব এটা 
কতটা মেটারালাইজ হয়। আমার কাছে স্ট্যাটিসটিকস্‌ আছে এবং প্রোপজাল ও 
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ভিড নর আছে- যেমন গুজরাটে ১৫৩,৪৫৩ কোটি টাকা প্রোপজাল 
এবং ইনভেস্টমেন্টের জন্য ধরা ছিল, তাতে এমপ্রয়মেন্ট প্রোটেনশিয়ালিটি জেনারেট 
করবে ১১ হাজার ২০৬ জনের, অন্তপ্রদেশে ধরা আছে, ৬৭ হাজার ১৭০ কোটি 
টাকা আর এতে এমপ্রয়মেন্ট প্রোটেনশিয়ালিটি জেনারেট করবে ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৪৩৩ জনের। কর্ণটকে এরই সঙ্গে প্রোপজাল যেগুলো আছে তা হচ্ছে ৪৫ হাজার 
১৩৭ আর ওখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৪৪ জনের। 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা-_আমাদের এখানে প্রোপজাল হচ্ছে ১.৭৫০ কোটি 
টাকা আর ইনভেস্টমেন্ট ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০০০ সাল পর্যস্ত 
অর্থ ১৯৯৯ সালের শেষ পর্যস্ত ৩১ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। এই হিসাবটা 
আপনারাই দিয়েছেন। আপনাদেরই পত্রিকাতে এই ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে। 
তারপরে মেটারালাইজ হচ্ছে ১৪ হাজার। এখানে আপনারা যদি তথ্যকে কারচুপি 
দিয়ে না থাকেন তবে এই সংখ্যা হচ্ছে। আর আপনাকে যেটা জানাচ্ছি এমপ্লয়মেন্ট 
প্রোটেনশিয়ালিটি জেনারেট করবে ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৪৭ জনের। সেখানে পাঞ্জাবে 
কত-_ইনভেস্টমেন্ট ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা আর এমগ্রয়মেন্ট জেনারেট হবে 
৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৭২ জনের। আমাদের এখানে ৩১.২৮০ কোটি টাকা। আর 
পাঞ্জাবে ইনভেস্টমেন্ট ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। ইনভেস্টমেন্টে খুব একটা 
তফাৎ নেই কিন্তু ফারাক হয়ে যাচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেনশিয়ালিটি জেনারেট করার 
ক্ষেত্রে। পাঞ্জাবে এমপ্রয়মেন্ট প্রোটেনশিয়ালিটি জেনারেট করবে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার 
৬৭২ জনের, সেখানে আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৪০ 
জনের। আপনারা পাঞ্জাবের মতো করতে পেরেছেন? কিন্তু সেখানে আপনারা শিল্পের 
স্বপ্নের কথা বলেছেন, আবার আপনারাই আই ডি সি-র মাধ্যমে একটা চুক্তি সই 
হয়েছে বলে বললেন। 


[450 __ 5-00 7.0] 


ডাবলিউ. বি. আই. ডি. সি.-র মাধ্যমে চুক্তি সই হচ্ছে বলে বলছেন। আপনি 
প্রশ্ন করতে পারবেন ডাবলিউ. বি. আই. ডি. সি.-র চেয়ারম্যানকে এই যে ২২ 
লক্ষ ২৮ হাজার ৮২৪ টাকা ২৭ পয়সা খরচ হয়েছে--এটা আপনারই' উত্তর-_এটা 
কি কারণে? কত টাকা বিদেশ থেকে আনতে পেরেছেন? আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিকস 
আছে, ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আপনারই উত্তর অনুযায়ী বল্পছি, এই যে ২২ 
লক্ষ এটা শুধু ওনার খরচ, এছাড়া ওনার পারিষদরা আছে; ইজরায়েল' থেকে 
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ধানের ব্যাপারে "শিখতে চলে গেলেন, এর জন্যও খরচ হচ্ছে। এখানে. পশ্চিমবাংলা 
উপকৃত হচ্ছে কিনা সেটা. বুঝতে হবে। আমরা চাই ইনভেস্টমেন্ট আসুক। 
ইনভেস্টমেন্ট এর সবচেয়ে বড় ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে স্টেবিলিটি অব দি গভর্নমেন্ট, 
ইউ গট দ্যাট। আপনাদের ২৪ বছরের সরকার তাহলে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 
কেন পিছিয়ে গেল? সেই কথাই আপনাকে বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কি 
চাইছেন আর কোথায় এগুবেন, এটার মধ্যে যদি সমতা থাকে তাহলে আমার মনে 
হয়. অসুবিধা হবে না। আমি শুধু দু-একটি সাজেশন দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করব। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, ইনভেস্টমেন্ট হলেই কি আরো অনেক চাকুরি হয়ে যাবে? 
তা নয়। প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিকে আসতে হবে। আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন 
্যাগ্রোবেসড ইনডাষ্ট্রি তৈরি করা, তার সাথে সাথে নুতন নুতন শিল্প তৈরি করা 
এবং তাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা। একটা বড় শিল্প হলে অনেকের চাকরি হয়ে যাবে 
আর তার. সঙ্গে অনুসারী শিল্প হবে। এগ্সানেই অসীমবাবু স্ট্যাটিসটিক্যাল জাগলারি 
করেন। আমি আপনার কাছে প্রস্তাব দেব__আমরা অনেকদিন থেকে শুনে আসছি__ 
শিল্প এখানে আসছে, স্বল্প সঞ্চয়ে আমরা ফার্্ট, কিন্তু আপনারা শিল্পে বিনিয়োগ- 
এ লাস্ট। এখানে বিনিয়োগকারিদের উৎসাহ দিয়ে আমাদের রাজ্যে শিল্পকেন্দ্রীক 
কৃষি ভিত্তিক যে শিল্প সেই শিল্প যদি বাড়াতে না পারেন শুধু হেভি ইন্তান্ট্রি করে 
রাজ্যের সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের রাজ্যে ৬০ লক্ষ বেকার, এটা 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বেকার, এর বাইরে যে মানুযগ্ুলি আছে, এমগ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-. 
এ নাম লেখাননি তাদের সংখ্যাটাও অনেক। তাই আমি বলব ভাবের ঘরে চুরি 
করে লাভ নেই। এর জন্য ভণিতারও দরকার নেই। এর জন্য স্বদিচ্ছা ও শুভ বুদ্ধি 
নিয়ে সচেতনভাবে এগিয়ে আসবেন ভাবগন্তভীর বক্তব্য রেখে আর মাশুল সমীকরণ 
নিয়ে বস্তাপচা বক্তব্য রেখে আর লাভ নেই। যেটা সত্য, সেই সত্যকে স্বীকার 
করুন বাংলার স্বার্থে, বাংলার মানুষের স্বার্থে যেদিন সত্যিকারের চিস্তা করবেন 
সেদিন কো-অপারেশন পাবেন। তাই নীতি বিরোধিতার কারণেই 'নীতিহীন বাজেটের 
বিরোধিতা করছি। আমাদের দেওয়া কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী নিরূপম সেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি প্রথমেই 
বলি, আজকের এই সভায় মাননীয় সদস্যরা, আমার বাজেটের উপর যে বক্তর্ 
রেখেছেন, এবং যেভাবে এই সভাকে তার সমৃদ্ধ করেছেন তার জন্য আমি সকলকে 
আস্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই আলোচনার একটা মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে, 


0150055101৭ ১0 ৬০110 0৭ 10010 50 05 719 


আমি যেটা নিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই, সেটা হল, এই শিল্প সম্পর্কে, শিল্প 
শ্বীতি সম্পর্কে অর্থনীতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি? আমাদের মাননীয় বিরোধী 
দলের সদস্যরা তারা যে কথা বলেছেন আমার মনে হয়েছে সেই কথার মধ্যে 
একটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছি, যেমন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেকে মনে 
করেন এই উদারীকরণ নীতি সম্বন্ধে স্বদিচ্ছা না থাকার জন্য আমাদের পশ্চিমবাংলা 
শিল্প ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। আবার ঠিক সেই সময়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা 
প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য সরকারের কি কোনও 
ভূমিকা নেই? এখানে মাননীয় সদস্য প্রথমে যিনি আলোচনায় উঠলেন তিনি রলেছেন 
রাজ্য সরকার পরে বুঝেছে যে বেসরকারিকরণ করতে হবে। 


তার অর্থ এই নয় তারা বেসরকারিকরণের নীতিটিকে সমর্থন করে না। 
আরেকজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, মলয় ঘটক তিনি এখন সভায় নেই, তিনি 
আমার জেলা থেকেই নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনি বললেন-_কৃলটি বার্ণস্ট্যানডার্ড 
এইগুলো রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি করছেন? মাননীয় সদস্যর অবগতির 
জন্য জানাই, কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদার নীতি, তার প্রধান কথাই হল বে- 
সরকারিকরণ। সেই নীতির আরেকটা বড় কথা যে কোনও সরকারি ক্ষেত্রে, সরকারের 
কাছে কোনও সুযোগ পাবার অধিকার তাদের নেই। প্রধান যে ওয়াগান শিল্পের 
কথা উঠেছে, আমি আপনাদের বলি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করল যে ওয়াগানের 
বরাত ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হবে। তাহলে এই উদারনীতির অন্যতম 
একটা লক্ষ্য আপনারা জানেন যে আমাদের সারা ভারতবর্ষে যে ওয়াগান শিল্প 
আছে তার সব থেকে বড় অংশ আমাদের রাজ্যে উৎপাদন হয় এবং তার সবটা 
্রায়..রাষ্্ায়ত্ত ক্ষেত্রে । এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন 
আমাদের রাজ্যের ওয়াগান শিল্প কিভাবে বাঁচবে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্বতো 
আপনাদের নিতে হবে। এই উদারীকরণ নীতিকে আপনারা সমর্থন করেন! 


আজকে এখানে স্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শোভনদেববাবু 
বলেছেন, আমরা কি চাই। আপনারা কি চান সেটাও তো আমাদের জানার দরকার 
আছে! আমরা উদারীকরণ নীতির বিরুদ্ধে। আমাদের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশে 
ই উদারীকরণ কোনও কল্যাণ করতে পারছে না। আমি বামপন্থী বলেই আপনারা 
মনে করতে পারেন এই বক্তব্যের মধ্যে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা কিছুটা রক্ষণশীল। 
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রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০০, একটা বক্তব্য রেখেছিলেন 
1181615 010021159101 ৬01. 10 116 [০01, সেই বক্তৃতার তিনি আরও 
বলেছেন, [101 000110163 1086 01) 10015091511 1016 10 0189. ন0ো 0001 
076 [16801 0176 ৮1016 01 07901) 1721191 (0 0691010176 000111195 15 
[7616 11900901155. 11176 00 101 0001) 11011 ০৬1 1181161 10 11056 
09%9101176 ০010165” [01900100. 10106 ০0011117002 10 1000 010 ৬/0110 
0101160 %/10) 90105101990 10০00 6/700115 010 11121011 11 11110055116 10 
016 গাা)519 1] 09 9001 00801016510 0011001919. আমাদের দেশে ওয়ার্ড 
ব্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা প্রশংসা পেয়েছে যে রাজ্যটি যারা উদারীকরণকে অত্যন্ত গভীর 
বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের রাজ্যে প্রয়োগ করে চলছে এবং এই সভায় কয়েকজনের 
বক্তব্য শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। আমাদের অনেক বিরোধী সদস্যই সেই 
রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা টেনে এনে আমাদের রাজ্যকে কটাক্ষ 'করেছেন। 
ভিশান ২০২০ একটা ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেইসব রাজাগুলিকে 
নিয়ে একটা মাইক্রোস্টাডি করা হয়েছে। অন্ধপ্রদেশ সরকারের উপরে তারা একটা 
রিপোর্ট তৈরি করেছে, 00401 00 9০002] 199৬6101)1761 01 7২696810, 
4১08890 2000, পেপারটার নাম হচ্ছে প্যাথলজি। 7৪801101025) 01 1176 7১0৮- 
81/-4 1100 90105 11 10/০101901. 10 162110) 15 01100 10)6 ০017- 
[70010 17011615170 [11001 00 110 19001 2110 1105 76001776 1 
৫50101016 101706 00) |] 00106 0 5011116 ০01 0010110010195, 0119 
১০০ 916 ৪6001 ০১191011060 11) 0116 11701160. আমাদের মাননীয় বিরোধী 
সদস্যরা আমাদের নীতি সম্বন্ধে স্ববিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন। হ্যা, স্ব-বিরোধিতা 
আছে। পশ্চিমবঙ্গ যদি একটা সার্বভৌম রাজ্য হত, তাহলে আমাদের মধ্যে এই 

স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করতে পারতেন না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা হচ্ছে একটা যুক্তরাষ্ট্র 
কাঠামোর মধ্যে এবং সংবিধান প্রত যে ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে তার মধ্যে 
দীড়িয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। 


আমাদের রাজ্যের ২২টি কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রয়ত্ব শিল্প সবই হয় বি. এফ. 
আই, আর.-এ গেছে অথবা বি. এফ. আই, আর.-এ পাঠানোর মুখে। তার মধ্যে 
কয়েকটিকে বি. এফ. আই. আর. গুটিয়ে নেওয়া পরামর্শ দিয়েছে এবং সেইগুলোকে 
বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এসব বহু আলোচিত, তার মধ্যে আর যাচ্ছি 
না, তাহলে পার্থক্য কোথায়? হাঁ, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে রাজ্য সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে বৈকি। 
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ময়লবাবু বললেন, কুলটি ওয়ার্কসে রাজ্য সরকার অর্ডার দেয় নি। মাননীয় 
সদস্য এখানে নেই এখন, তার জ্ঞাতার্থে জানাই_-গত বছর এই কুলটিতে পি. 
এইচ. ই. ডিপার্টমেন্ট তাদের পাইপ কেনার জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার অর্ডার 
দিয়েছে। এই বছরেও সাড়ে চার কোটি টাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং আরও 
যাতে দেওয়া হয় তার কথা বলা হয়েছে। যদিও একথা আমরা যেমন জানি 
মাননীয় সদস্যরাও জানেন-_কুলপি কারখানাকে রাজ্য সরকার অর্ডার দিয়ে বাচাতে 
পারবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। এই যে ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ব 
কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 
এগিয়ে এসেছে যাতে বন্ধ করা না হয়। আপনারা সকলেই জানেন কি পরিমাণ 
অর্থ এই সংস্থাগুলোকে বাঁচানোর জন্য এই সময়কালে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া 
হয়েছে বা যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আপনাদের জানা দরকার, এক্ষেত্রে 
বিক্রয় কর ছাড়, সফট লোন এসবও আছে। আপনারা জানেন, রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীগৃহীত সংস্থাগুলোকে বাঁচানোর জন্য ৪৭ কোটি 
৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রেও আমরা ৩২ কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি এখানকার রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলোকে 
বাঁচাবার জন্য৷ মাননীয় সদস্যরা জানেন, হিন্দুস্থান কেবল্সে সিদ্ধান্ত হল, রাজ্য 
সরকার তার জন্য সেলস ট্যাক্স ছাড় দিল, একটা প্যাকেজ তৈরি হল, ঠিক হল এই 
কারখানাকে বাঁচাতে হবেই। শ্রমিকরা স্যাক্রিফাইস করল। তারপর সেই কারখানায় 
উৎপাদন শুরু হল। ভালো ভাবে কাজ শুরু হল। এখন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধাস্ত 
পাঠানো হয়েছে। তাহলে আপনারা কোন নীতিকে সমর্থন করেন। আপনারা হয়ত 
জানেন না যে চিত্তরঞ্রন কারখানা ইঞ্রিনের উৎপাদন করতে পারছে না, কেননা 
তাদের ইঞ্জিনের অর্ডার নেই। কত অর্ডার এসেছে ওয়াগান কারখানাতে? আমাদের 
কাছে যে হিসেব আছে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০০০০ ওয়াগানের জন্য এ কারখানায় 
মর্ডার দিয়েছে ওয়াগান ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। ২০০০-২০০১ সালে ৮,১০০, এই বছর 
এখনও একটাও অর্ডার আসেনি। আপনারা জানেন আসানসোলের বার্ণপুর স্ট্যান্ডার্ড 
ওয়াগান কারখানা আছে, সেটা লাভ করেছে। শ্রমিকরা অসাধারণ দক্ষতায় সেটা 
করেছে, সর্বস্তরে সেটা স্বীকৃতও হয়েছে। আজকে সেই কারখানায় সমস্ত শ্রমিক হাত 
ধুয়ে বসে আছে- একটাও অর্ডার নেই ওয়াগানের। এর জন্য দারী কে? আমি 
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জানি আমাদের সাংসদরাও বলেছেন, সেইজন্য আমি আনন্দিত। কিন্তু যখন এই 
কথা বলেন, তখন তো বলতে হবে, আপনারা উদার নীতি সমর্থন করেন না 
করেন না। আজকে এই কথা বললে হবে না। বিপরীত নীতি কিছু দেখতে পেলেন 
না? আমরা বলিনা যে পশ্চিমবাংলায় সরকারে এসে এখানে সমাজতন্ত্র নির্বাণ 
করব। আমরা বলি, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই ভূমিকা পালন করতে 
হবে। এটা ঠিকই যে ১৯৯১-৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে নয়া আর্থিক নীতি 
ঘোষণা করেছিল, সেই পটভূমিতে যে পরিস্থিতি হল, সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা 
করার উদ্দেশ্যে আমাদের রাজা সরকার ১৯৯৪ সালে নতুন শিল্প-নীতি গ্রহণ করে 
এবং সেই নীতি নিয়ে আমরা আজ পর্যস্ত চলছি। একথা অনেক সদস্য বলার চেষ্টা 
করেন যে, ২০০০ -২০০১ সাল থেকেই বামফ্রন্ট সরকার এটা নিয়ে এসেছে। 


আমরা যে সাফল্য আজকে পশ্চিমবঙ্গে অর্জন করেছি, সেই সাফল্য হচ্ছে 
বিগত ২৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে অবদান এবং তার যে ভূমিকা মানুষের 
কল্যাণে সে রাখতে পেরেছে, তারই উপর দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন 
করেছে এবং ভবিষ্যতে যে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার উপর দাড়িয়ে 
মানুষ আমাদের সমর্থন করেছে। মাননীয় সদস্যরা একটা কথা বলতে চেয়েছেন, 
হ্যা, আপনারা আত্মহত্যা করার কথাই যখন বললেন, তখন আপনাদের এইকথা 
জানা দরকার যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে অন্ধ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, 
পাপ্জাবে এই সময়কালের মধ্যে কতজন কৃষক খণ-এর দায়ে আত্মহত্যা করেছে, 
সেই খবরটা যদি বলতেন, তাহলে ভাল হত। কিন্তু সেই কথায় আমি যাচ্ছি না। 
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললেন আমরা আজ পর্যস্ত 
আমরা বি আই এফ আর-এ পাঠায় নি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে আমরা 
আমাদের এই কারখানাগুলিকে লাভজনক করে তুলতে পারি এবং আপনারা জানেন 
মাননীয় সদস্যরা, আরও আমাদের রাজ্য সরকারের যে কারখানাগুলি আছে, সেই 
কারখানাগুলির মধ্যে ৭টি কারখানাকে আমরা লাভজনক করে তুলতে পেরেছি। 
আমরা অনেকগুলি কারখানা প্রায় ৮টি কারখানার ক্ষতির পরিমাণ আমরা কমিয়ে 
আনতে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই সমস্ত কারখানাগুলিকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এই কথার মানে এই নয়। আমরা এই কথা. বিশ্বাস 
করিনা এইকথা এই সদস্যদের সামনে বলা দরকার যে, আ্বাজকে বেসরকারিকরণের 
বিরোধিতা করি. মানে, এই কথা আমরা মনে করি না যে রাষ্ট্রায়ত্ব কোনও সংস্থাগুলি 
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দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিতেই চলতে থাকে এবং সেটাই চলতে দেওয়া হোক, নো-_ 
আমরা মনে করি রাষ্্ায়ত্ব সংস্থাকে লাভজনক হতে হবে। রাষ্ট্রায়ত সংস্থাগুলিকেও 
তার ক্ষতির পরিমাণ কমাতে হবে। কোন সংস্থার গুরুত্ব কতখানি সেই ভিত্তিতে 
সেই মর্যাদার গুরুত্ব ঠিক করতে হবে। নির্বিচারে বিরাষ্ট্রীয়করণের আমরা বিরোধিতা 
করছি। আমাদের সরকারের যে কর্মকান্ড তার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে 
প্রতিফলন রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগগুলিকে বাঁচিয়ে 
(তালার জন্য যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসের মধ্যে সেই বিকল্প ধারণার প্রতিচ্ছবি আপনারা 
পাবেন, তার প্রতিফলন আপনারা পাবেন যদি আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ 
করেন। অনেক মাননীয় সদস্য আমাদের রাজ্যের শিল্পায়ণ নিয়ে কথা বলেছেন এবং 
কিছু পরিসংখ্যানগত ক্রটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন। ঠিক আমি দিতে পারিনি। 
পরিসংখ্যানের কথা বললেন, কিন্তু আপনারা জানেন যে সব কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকে এইসব হিসাব আসে আমাদের কাছে, তার উপরই দাঁড়িয়ে আমাদের 
কত ইন্ডাস্ট্রিয়াল আ্যাপ্রভাল এসেছে, সেগুলি হচ্ছে যে সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যা 
আমরা জানিয়ে থাকি। সেই সংখ্যা আমাদের এখানে যা এসেছে, তার উপরই ভিত্তি 
করে আপনাদের কাছে যে তথ্য এসেছে, সেই তথ্যই আপনাদের জানাতে চাই। 
৩১.১২.৯৬ এবং এক্ষেত্রে একটা কথা আপনাদের বলে রাখি সেটা হচ্ছে পার্থবাবু 
আপনার জানা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যে তথ্যগুলি দেন সেটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার 
ইয়ার ধরে দেন, অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত যেভাবে তথ্য 
আসে, সেই তথ্য ধরে যখন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেন কোনও ফিনানসিয়াল 
ইয়ারে, তখন পরবর্তী ৩ মাসে যেটা হচ্ছে ৩১শে মার্চ পর্যস্ত সেটা যোগ করে 
আমাদের সেই তথ্যগুলি সাজিয়ে দিতে হয়। এছাড়া ৩১.১২.৯৬ তারিখ পর্যস্ত 
আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আ্যাপ্রভাল, তার সংখ্যা হচ্ছে ১৪৩৯, এবং ৩১.১২.৯৭ 
আপনি ৯৬-৯৭ তুলেছিলেন--সেই কারণে বলি এই সময়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
আপ্রভাল হচ্ছে ১৭০৩। আর ৩০.৪.২০০১ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ত্যাপ্রভাল তার 
সংখ্যা আমি আগেই বলেছি ২ হাজার ৫৪৩ এবং এতেই যে এমপ্লয়মেন্টের কথা 
বলা থাকে, এই প্রজেকটেড এমপ্লয়মেন্টের সংখ্যা হচ্ছে সাধারণ ভাবে দেওয়া 
থাকে। কারণ এই প্রোজেক্ট এমপ্লয়মেন্ট হল বা হচ্ছে কেন। সেটা সব তথ্যে 
কখনও দেওয়া সম্ভব হয় না এবং সেই তথ্য আমরা দিয়ে থাকি না। সুতরাং 
এইকথা আপনাকে বলেছি। এবার শিল্পায়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে আসছি। এটা ঠিকই যে 
আপনারা জানেন যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের অগ্রগতির চিত্র খুব 
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আশাব্যঞ্রক নয়। বিশেষ করে গত কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের থে 
স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন আছে, তারা যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, তাও আপনারা 
খবরের কাগজে দেখেছেন এবং এছাড়াও আমি এটা বলি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এা 
ঠিক আমি মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত যে অনেকগুলি রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতি 
আমাদের থেকে কিছুটা এগিয়ে আছে। 
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এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এই সম্পর্কে একটা কথা উঠেছে। এই প্রশ্ন 
শোভনদেববাবু তুলেছেন সেটা হচ্ছে মাশুল সমীকরণ নীতি, লাইসেন্সিং প্রথা, তা 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে কিনা? 
তারা কতগুলো তথ্য চেয়েছেন। ওইভাবে কত পার্সেন্টেজ, কত কি, কি কারণে বন্ধ 
হল এটা এইভাবে তথ্য দিয়ে বলা যাবে না। আপনি জানেন, মাননীয় সদস্যকে 
একটা কথা বলি যে চিকিৎসকদের কারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায়, কোনও মানুষ যদি 
মারা যায়, ধরুন সে অনাহারে মারা গেল, কোনও ডাক্তারবাবু লিখতে পারেন না 
সে অনাহারে মারা গিয়েছে। কেন এই কথা বলি যে ৫০-৫১ সালে আপনারা 
জানেন পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষের মোট শিল্প তার অংশ ছিল ২৪ শতাংশ। তখন 
মহারাষ্ট্রের অংশ ছিল ২২ শতাংশ। ৮০ সালে, ৮১, ৮২ সালে এই সময়কালের 
মধ্যের হিসাব বলছি, তখন পশ্চিমবাংলায় শিল্পে শেয়ারের সংখ্যা কমে আসে ৮ 
শতাংশ। আপনারা অনেকে অনেক তথ্য চেয়েছেন। শুধু শোভনদেববাবুকে বলব যে 
আনন্দবাজারে বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন প্রয়াত রণজিৎ রায়, তিনি একটা বই 
লিখেছিলেন আযাগনি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল। বইটি নিশ্চয়ই আপনি পড়েছেন বলে 
আমার নিজের ধারণা। আপনি পড়েন নি তা হতে পারে না, এবং সেখানে বিভিন্ন 
তথ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের এই অবস্থা কি কি কারণের জন্য 
ঘটল। মাননীয় সদস্যকে আকেরটা রেফারেন্স দিতে পারি। ৯৮ সালে ইকনমিক 
আন্ড পলিটিক্যাল পত্রিকাতে কয়েকজন গবেষক পশ্চিমবাংলার শিল্প পরিস্থিতির 
উপর অনেকগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। যদি একটু সময় করতে 
পারেন তাহলে সেই প্রবন্ধগুলো যদি পড়ে নেন আমার মনে হয় আপনার ধারণা 
স্বচ্ছ হতে পারে যে, কেন পশ্চিমবাংলা শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে গেল, কেন 
এগোতে পারল না, এই সম্পর্কে তার মূল্যায়ন করে দেওয়া আছে। একজন মাননীয় 
সদস্য বলেছেন ৭০-৭৭ সাল পর্যন্ত নাকি শ্রমিক আন্দোলনের জন্য আমাদের 
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রাজ্যের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাদের অবগতির জনা জানাই 
যে ৭০-৭৭ সাল পর্যস্ত আমাদের, আমরা এখন যারা ট্রেজারি বেঞ্চে আছি আমাদের 
আন্দোলন করার কোনও সুযোগ আপনারা দেন নি। কারণ আমাদের বেশিরভাগ 
হয় তখন কারাস্তরালে অথবা নিহত হয়ে রাস্তায় ঝুলেছে আর নাহলে আত্মগোপন 
করে দিনের পর দিন থাকতে হয়েছে। সেদিন তখনকার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর 
লাল ঝান্ডাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেরঙা বান্ডাগুলো তুলে দিয়ে সেখানকার 
ট্রড ইউনিয়নগুলোকে দখল করে নেওয়া হয়েছিল সেই কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন করা হয়েছিল। এতদসত্তেও আমি আপনাদের বলি যে না, শ্রমিক 
আন্দোলনের জন্য পশ্চিমবাংলার এই অবস্থা হয় নি। এটা ভুল কথা। এই তথ্য 
ঠিক না। আমি আপনাদের বলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে তথ্য আছে 
ভারতবর্ষের সিকনেসের জন্য, কি কি কারণে সেই সিকনেস, তার মধে শ্রমিক 
আন্দোলনকে সবচেয়ে নিচের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেকার এই 
সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। সুতরাং এটা আমি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে যে 
মূল্যায়নের যে কথা বলেছেন আর যদি বলেন ধর্মঘটের প্রশ্ন, ম্যানডেজ লসের 
প্রশ্ন, আপনি জানেন আজকে পশ্চিমবাংলায় ম্যানডেজ লস ডিউটু স্ট্রাইক সেখানে 
পশ্চিমবাংলার স্থান হচ্ছে একাদশ। আমাদের থেকে অনেক রাজ্যে অনেক বেশি। 
ধর্মঘট, আন্দোলন এসব সব রাজোই হয়। সুতরাং শ্রমিকদের উপর দোযারোপ করা 
ঠক নয়। আপনারাও শ্রমজীবী মানুষের অংশ, আমারও শ্রমজীবি মানুষের অংশ। 
একটু আগে শোভনদেববাবু বললেন যে আমি কেন শিক্পপতিদের সঙ্গে হেসে কথা 
বলি। আমার ধারণা ছিল না শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কাদতে কীদতে 
বা গন্তীর হয়ে কথা বলতে হবে। যিনিই আসবেন আমি তার সঙ্গেই হেসে কথা 
বলব এটাই সৌজন্য বোধ এবং সেই সৌজন্য বোধ আমাদের রাখতে হবে। আর 
শক্ষকদের সম্পর্কে যে কথা বলছেন আপনি শোভনদেববাবু, আপনাকে বলব, আমার 
পুরো বক্তৃতাটি আমার শিক্ষকদের সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তার পুরো বক্তৃতা 
প্রতিদিন পত্রিকা দুটো সংখ্যাতে আমার ক্যাসেট ধৃত, বন্তৃতার পুরোটাই তারা লিখে 
দয়েছেন। খবরের কাগজে যে খবর বেরিয়েছে তার উপর বিশ্বাস না করে প্রতিদিন 
কাগজেন প্রবন্ধটি যদি পড়ে নেন আমার পক্ষেও সুবিধা হয়, আপনার বোঝার 
পক্ষেও সুবিধা হয়। 
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কিছু মাননীয় সদস্য হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালসের কথা বলেছেন, আমি এই 
বিষয়ে বিস্তর আলোচনার মধ্যে যেতে চাইছি না যে, হলদিয়ার কি হয়েছে? কত 
দেরি হয়েছে? কত দিন হলদিয়ার জন্য আমরা আটকে ছিলাম? কেন এত দিন 
করতে পারি নি ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক সদস্যই সেই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন আমি 
তার পুনরুক্তি করতে চাই না। আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই হলদিয়া পেট্রো- 
কেমিক্যাল যখন আমরা তৈরি করি তখন আমরা জানতাম এই পেট্রো-কেমিক্যালটি 
আধুনীক প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি হবে এবং তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সেই পেট্রো- 
কেমিক্যাল কারখানায় অত্যন্ত অল্প। তবুও কেন আমরা পেন্রো-কেমিক্যালের দাবি 
তুলে ছিলাম? পশ্চিমবঙ্গে পেট্রো-কেমিক্যালের দাবি এই জন্য তুলেছিলাম মাননীয় 
সদস্যরা এক মত হবেন যে পশ্চিমবঙ্গ যে শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছিল 
স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সেই শিল্পযুগের পরিবর্তনের 
সাথে সাথে অনেক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি কমে গেছে। আমাদের রাজ্যে 
যেটা প্রয়োজন ছিল সূর্যোদয়ের শিল্প। আগামী শতকের জন্য যে সব শিল্পের নতুন 
যে চাহিদা মানুষের তৈরি হয়েছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি হয়েছে, তার সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে নতুন ধরণের শিল্পের কীচা মালের সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল গড়ে তুলতে হবে। সেই জনাই 
বারে বারে শুরু থেকে হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস গড়ে তোলার জন্য আমরা দাবি 
জানিয়ে ছিলাম। সেই কারণেই ইলেকট্রনিক্স শিল্প গড়তে দাবি জানিয়ে ছিলাম, 
আমরা এটা এমনি তুলি না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা জানতাম আমাদের 
এখানে যে ধরণের শিল্প স্বাধীনতার আগে এবং পরে গড়ে উঠেছে সেই শিল্প যুগের 
নিয়মে প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে তার চাহিদা কমে গেছে, সেই জন্যই 
চেয়েছিলাম। মাননীয় সদস্যরা জানেন এটা দুঃখজনক হলেও এটা সত্য আমরা 
পারি নি। আমি অনেক জায়গায় বলি যে ৮০ দশকের গোড়ায় যদি এই পেট্রো- 
কেমিক্যাল পশ্চিমবঙ্গে হতো তাহলে ভারতবর্ষে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে 
অবস্থান হতো, সবার আগে, সবার উপরে এবং এর ফলে ভারতবর্ষের উদ্যোগ যা 
গড়ে উঠেছিল তার চেহারাটা পাল্টে যেত। আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিন আমরা পারি 
নি। কেন পারি নি মাননীয় সদস্যরা তা জানেন। ইলেকট্রনিকস আমরা করতে পারি 
নি। মাননীয় সদসাদের স্মরণ থাকতে পারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে চিঠি লিখে ছিলেন। কি চিঠি লিখে ছিলেন? 
লিখে ছিলেন সল্টলেকে ইলেকট্রনি শিল্প করতে দেওয়া যাবে না। কারণ হচ্ছে 
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পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাজ্য। যে রাজ্য সীমান্তে নয়, সেই চক্তীগড়ে এটা করতে দেওয়া 
অনুমোদন নাকি দেওয়া হয়েছিল। এই সব অতীত ইতিহাস আমি নতুন করে 
আপনাদের সামনে আনতে চাই না। পেট্রো-কেমিক্যালের মূলে ছিল অনুসারী শিল্প। 
(পট্রো-কেমিক্যাল হওয়ার পরে অনুসারী শিল্প গড়ে উঠেছে এবং আমাদের যা আশা 
ছিল তার থেকেও বেশি সংখ্যাক অনুসারী শিল্প গড়ে উঠেছে। আমরা আশা করছি 
হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালকে ঘিরে যে শিল্পের তালুক তৈরি করেছি একটা আলাদা 
কেবলমাত্র পেট্রো-কেমিক্যালের জন্য। আমার ধারণা আধুনীক পেট্রো-কেমিক্যালের 
অনুসারী শিল্প আরও গড়ে উঠবে এবং অচিরেই সেই শিল্পের সাফল্য প্রমাণ করতে 
পারব। মাননীয় সদস্যরা অনেকেই বলেছেন আমাদের রাজ্যের অন্তর্গত এহিত্যবাহী 
জুট শিল্পের সন্বন্ধে। এটা ঠিক আমাদের রাজ্যে পাট শিল্প একটা এহিত্যবাহী শিল্প। 
আপনারা জানেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে, কয়েকটি শিল্প 
বি. আই. এফ. আরে গেছে। আমরা রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সচেতন। মাননীয় 
সদস্যরা জানেন এই জুট শিল্পকে কি ভাবে গড়ে তুলতে পারি সে ব্যাপরে নির্দিষ্ট 
পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি, আমরা জুট সেল তৈরি করেছি। কি ভাবে এই 
জুটের সমস্যাতে হস্তক্ষেপ করতে পারি সেই নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। সাম্প্রতিক 
যে জুট কারখানা বন্ধ হয়েছে তার কারণ আপনারা জানেন, হঠাৎ করে কীচা 
পাটের দাম দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ কমে যায়, 
ফলে কাচা মাল সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা সংকট তৈরি হয়েছে। এছাড়াও যারা জুট 
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন এই সময়কালে স্বাভাবিক ভাবেই জুট শিল্পের 
কর্মচারী যাদের একটা বড় অংশ আমাদের রাজ্যের বাইরে থেকে আসেন। তারা 
এই সময় অনেকে নিজের দেশে ফিরে যান। 'এটা একটা কারণ। তা সত্তেও আমরা 
মনে করি জুট শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, রাজ্য সরকার যা করছে এবং 
সেই পদক্ষেপ আমরা গ্রহর করব। এ সম্পর্কে আমাদের একটা কমিটি তৈরি 
ইয়েছিল। সেই কমিটি কিছু সুপারিশ করেছেন। সেগুলো ধরে ধরে রীপায়ণ করতে 
অগ্রসর হব। 


[5-20 -__- 5-30 07. 


কিছু কিছু মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন আই. টি. সেক্টুর সম্বন্ধে। তারা বলেছেন, 
আমাদের রাজ্যে ইনফর্মেশন টেকনোলজি সেক্টরে কি হচ্ছে? ফুড প্রসেসিং-এর ব্যাপারে 
আপনারা জানেন আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এবং আলাদা একজনকে দায়িত্ব দিয়ে 
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আলাদা দপ্তর করা হয়েছে। আমাদের রাজো তথ্য-প্রযুক্তিকে কি ভাবে প্রশাসনিক 
কাজে ব্যবহার করতে পারি, ই-গভর্নে্স চালু করতে পারি-__এই বিষয়টা তথ্য 
প্রযুক্তির, এর জন্য আলাদা দপ্তরে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি এটা 
দেখছেন। তিনি যখন এব্যাপারে আলোচনা করবেন আপনারা তার থেকে জানতে 
পারবেন। আ্যাগ্রোনইন্তাস্ট্রির ক্ষেত্রে ফুড প্রসেসিং-এর গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র আছে। আপনারাও 
নিশ্চয় এ বিষয়ে একমত হবেন। সেইজন্য একটা আলাদা দপ্তর তৈরি করা হয়েছে 
এবং মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তিনি সেটা দেখছেন। 
এবিষয়ে আমরা কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছি, সেটা সেই মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ 
থেকে জানতে পারবেন। 


এখানে আপনারা যে কথা বলেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে, আমি প্রশ্নোত্তরের 
সময় শুনেছি, ডব্ু, বি. আই, ডি. সি.-র ভূমিকা নিয়ে। ড্বু বি. আই. ডি. সি.-র 
পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যেও 
গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন? সেটা কি প্রয়োজন? এটাকে সব সময় যেভাবে বিচার 
করতে চয়েছেন --কত বিনিয়োগ আমরা এনেছি এ রাজ্যে, কোন কোন বিদেশি 
সংস্থা বিনিয়োগ করেছে। এখানে বক্তৃতা করার সময় একজন মাননীয় সদস্য জাপানের 
কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বোঝা গেল জাপান আমাদের এখানে আসছে। এবং 
বক্তা তার বক্তৃতার সময় ইয়েন-রুপির এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে শর্তক করেছেন। কিন্ত 
ডলার-রুপির এক্সচেঞ্জ নিয়ে কথা বললেন না। কি ভাবে ডলারের দাম টাকার 
তুলনায় বেড়ে যাচ্ছে সেটা আপনারা জানেন। যাইহোক, এর থেকে প্রমাণিত হল 
জাপান আমাদের রাজ্যে আসছে এবং উদ্যোগে আগ্নহী। যারা আমাদের রাজ্যে শিল্প 
তৈরি করেছেন তারা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং ডু. বি. আই. 
ডি. সি.-র সব সফর ব্যর্থ হয়েছে সেটা পোষণ করি না। কিন্তু যেটা এর সঙ্গে 
বলতে চাই মাননীয় শোভনদেববাবুকে সেটা হচ্ছে, এটা তো আপনারা স্বীকার 
করবেন, আজকে এই যে উদারীকরণ নীতি চালু হওয়ার পর, যেমন আপনি একটা 
কথা বলেছেন, ১৯৫৬ সালে যে শিল্প নীতি ঘোষণা হয়েছিল, কেন্ত্রীয় সরকার 
ঘোষণা করেছিলেন, যদি আমাকে বলেন আমি কি সেই নীতির বিরুদ্ধে? না। 
কারণ, একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমাদের দেশের বিকাশ যেহেতু 
অসম তার পটভূমিতে দীড়িয়ে যেসব জায়গা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, সেই 
সব রাজ্য, জায়গায় শিল্প যাতে গড়ে ওঠতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প 
গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে এবং তায় জন্য এই পদ্ধতি তারা এনেছিলেন। কিন্তু 
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তা কার্যকর করা হয়নি। তা যে কার্যকর করা হয়নি তা আজকে ভারতবর্ষের দিকে 
তাকালে বুঝতে পারবেন। অসম, বিহার, ওড়িষ্যার দিকে তাকিয়ে দেখুন, পূর্বাঞ্চলের 
রাজ্য, আমাদের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সুসম বিকাশের কথা যেটা বলা 
হয়েছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে, রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের 
দেশে সেই নীতি ব্যর্থ হয়েছে। এবং এই ব্যর্থতার পটভূমিতে দাড়িয়ে আজকে 
যেসব রাজ্য এগিয়ে ছিল তারা পিছিয়ে গেল এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে 
এটা ঘটলো। আমি তাতেও যেতে চাইছি না। এই নীতি গ্রহণ করার পর, উদারীকরণ 
নীতি গ্রহণ করার পর কি হল? সরকার যখন বিনিয়োগ থেকে নিজেকে তুলে 
নিলো, নিজে বিনিয়োগে আসবে না, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে হোক বা অন্য শিল্প 
স্থাপনের ক্ষেত্রেই হোক। 


তা হলে সমস্ত বিনিয়োগের জন্য দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের 
উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া রাজ্যের উপর এখন একটা দায়িত্ব এসে পড়ে 
যে, বেসরকারি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর 
মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল যে, কোন রাজ্য কত বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ টেনে 
আনতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি রাজ্যকে অংশগ্রহণ করতে হবে। আজকে 
সারা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলোর মধ্যে এই বিনিয়োগ আকর্ষণের একটা প্রতিযোগিতা 
চলছে। সেই প্রতিযোগিতার সবটাই শুভ, আমি তা মনে করি না। কিন্তু একটা 
প্রতিযোগিতা আছে। এই বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের 
রাজ্যে যদি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হয়, আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছি-_-সরকার 
যেখানে বিনিয়োগ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ ঘটানোর 
জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। আর আমাদের যদি উদ্যোগী হতে হয় তাহলে 
বেসরকারি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে হবে, বেসরকারি বিনিয়োগকে যদি আকর্ষণ 
করতে হয় তাহলে আমাদের রাজ্যের কথা বাইরের রাজ্যে, বাইরের দেশে আমাদের 
প্রগার করতে হবে। আমাদের ভাবমৃত্তিকে গড়ে তুলতে হবে+ আমাদের সব থেকে 
দুর্ভাগ্য এটা যে, আপনারা যারা মনে করেন আমাদের রাজ্যে শিল্পায়ণ হওয়া 
উচিত--আমার সব থেকে কষ্ট হয় যখন আপনারা আমাদের বিরোধিতা করতে 
গিয়ে আমাদের রাজ্যের মানুষের, আমাদের রাজ্যের স্বার্থের বিরোধিতা করেন। 
আমি মনে করি যে, আপনারা সবাই মিলে আসুন-_-আমি এইখানেই আপনাদের 
সহযোগিতা চাই-_আমাদের রাজ্য সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, 
যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দীড়িয়ে আমাদের 
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সকলকে সেই ক্ষেত্রে অংশগ্রহ করতে হবে। আপনারা অনেকে বিদেশে যান। আমি 
শুনলাম আপনারা জাপনে গেছেন, বিভিন্ন দেশে দেশে গেছেন, আমি খুব খুশি 
হয়েছি, আপনারা যাঁরা বিভিন্ন দেশে দেশে গেছেন, আপনারা সেই সব দেশে গিয়ে 
তাদেরকে বলুন আমাদের রাজ্যে আসার জন্য। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
আপনাদের বলছি, যে আপনারা সেই বিনিয়োগকারিদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসুন। 
রাজ্য সরকারের যে সামর্থ আছে সেই সামর্থ দিয়ে আমাদের যেটুকু করণীয় আছে 
সেই কাজ আমরা করব, আমরা সেই উদ্যোগ নিয়েছি। আসুন আপনারা সকলে 
মিলে, শিল্পের এই জায়গা থেকে এই রাজ্যকে সামনের সারিতে নিয়ে যাই এবং 
সেই কারণে আমরা রাজাসরকারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
আমাদের ডব্র. বি. আই. ডি. সির অফিসকে আমরা নতুন করে তৈরি করেছি, 
আমাদের সেখানে ইলেকট্রনিকস গভর্ননেন্স চালু করার ব্যস্থা করেছি। আমরা সেখানে 
সিংগল উইনডো সিসটেম চালু করেছি। 


তার যে সব জায়গাগুলো দুর্বল আছে সেগুলো আইডেনটিফাই করে সেগুলো 
উন্নতি করার চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে, যাতে শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের 
যে কাজ করণীয় সেই করণীয় কাজগুলো যাতে সরকার দ্রুত ভাবে করতে পারেন। 
সে ক্ষেত্রেও যদি আপনাদের কোনও পরামর্শ থাকে, যদি কোনও সাজেশন থাকে 
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(ভয়েস ক্রম আপোজিশান ঃ বিধানসভার রিপোর্টাররা মাঝখানে বসতেন ওনাদের 
ওখানে তুলে দিলেন কেন? এটা বহু দিনের এতিহ্য।) 
মিঃ স্পিকার £ এই প্রশ্ন নিজেরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করবেন কেন হলো? 
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(60 ভা]! 0191 9715%015 ৮০16 01৬67) 


কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির শূন্য পদ 


*৪1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৬) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল $ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘদিন ধরে বিচারপতিদের 
বহুসংখ্যাক পদ শুন্য অবস্থায় আছে; * 

(খ) সত্যি হলে, শুন্য পদের সংখ্যা কত আছে; এবং 

(গ) উক্ত পদগুলি কবে নাগাদ পুরণ করী হবে বলে আশা করা যায়? 

শ্রী নিশীথ অধিকারী £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) ১০ (দশ)। 

(গ) এখনই বলা সম্ভব নয়। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে দীর্ঘ দিন ধরে এই 
সমস্ত শূন্য পদ পড়ে আছে, এখন বলা সম্ভব নয়। নিয়োগের ব্যাপারে আমি 
জানতে চাই, এই নিয়োগের মুল দায়িত্ব কার, কি ভাবে নিয়োগ করা হয় এবং 
রাজ্য সরকারের তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা আছে কিনা? আর রাজ্য 
সরকার সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং করেছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী নিণীথ অধিকারী £ ভারতীয় সংবিধানের ২১৭ ধারা অনুযায়ী হাই কোর্টের 
বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের। এর সঙ্গে বলা 
আছে যে নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট হাই- 
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[907 0019, 2001] 
কোর্টের প্রধান বিচারপত্তি: এবং রাজাপাল অর্থাৎ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা 
করবেন। ১৯৯৩ সালের "সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এবং পরবতীকালে ১৯৯৮ 
সালের সুপ্রিম কোর্টের আবার একটা রায় অনুযায়ী যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে 
তাতে হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলিজিয়ান আরো তিন জন বিচারপতিকে 
নিয়ে ঠিক করেন কে কে বিচারপতি হবেন সেই প্রস্তাব আসে এবং সেটা রাজ্য 
সরকারের কাছে আসে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতির কাছে যায়। এই প্রস্তাব আসার পর দুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
এবং তার কলিজিয়ান প্রাইমাফেসি দেখেন। তারপর রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারকে 
তার যে আদেশ সেই আদেশ দেন এবং বিচারপতি নিযুক্ত হন। সুতরাং রাজা 
তারা শুধু তাদের যে মতামত সেটা দিতে পারেন, এবং ছ" সপ্তাহের মধ্যে মতামত 
না দিলে ধরে নেওয়া হয় তাদের মতামত নেই। 


[11-10 -_ 11-209 2.7). ] 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মাসিক আয়ের 
ন্যুনতম আয়কে ভিত্তি করা হয় কিনা এবং বয়সকে ভিত্তি করা হয় কিনা? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ আমি মাননীয় সদস্যকে আমাদের যে কার্যপ্রণালী 
নিয়মাবলী আছে ৪৩(১)৭, তার প্রতি দৃষ্টি আকৃর্ষণ করছি। তাতে বলা আছে, 
রাজ্য সরকার মুখ্যত সংশ্লিষ্ট নয়, এরাপ কোনও প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা চলবে না। তবু 
উনি জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি ওঁকে জানাচ্ছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারকে একটি প্রস্তাব রেখেছেন-_আয়ের ক্ষেত্রে বিচারপতি হিসাবে যাঁকে নিয়োগ 
করা হবে, তার যদি বার্ষিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ না থাকে, তাহলে তাকে নিয়োগ 
করা যাবে না। এমন একটা কথা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন। 
আর বয়সের ক্ষেত্রে আগে যেটা বেশি ছিপ ৫০, সেটা কমিয়ে, একসেপশন্যাল 
সারকামস্ট্যান্সে ৪০ পর্যন্ত করা চলবে। এমন কথাও বলেছেন, অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে 
প্রফেসন্যাল আয়ের, আর্থং পেশাদারী আয়ের কথা বলা হয়নি। আয়ের ক্ষেত্রে যেটা 
বলা হয়েছে, তাতে বিতর্কের সুযোগ আছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রমহোদয় বললেন, শুধু যোগাযোগ রাখা 
ছাড়া রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিক' নেই। দীর্ঘদিন পদগুলো পুরণ না হওয়ার 
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কারণে মামলা ক্রমশ জমছে। বর্তমানে বকেয়া মামলার সংখ্যা কত, কত সংখাক 
নতন মামলা নথিভুক্ত হচ্ছে, এবং কত সংখ্যক নিষ্পত্তি হচ্ছে দয়া করে জানাবেন 
কি 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ এই ক্ষেত্রে আমি ৪৩-এর যে নিয়ম, তার প্রতি 
মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুলপ্রশ্নের সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত নয়। তবু 
আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের কাছে শেষ খবর পাওয়া পর্যস্ত হাইকোর্টে জমে 
থাক৷। মামলার সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতো। আর এমনি যে খবর 
পাওয়া যায়, তাতে যাট হাজার মামলা প্রতি বছর জমা হয়, আর গড়ে প্রায় কুড়ি 
হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়। তবে বর্তমানে এর সংখ্যাটা বাড়ছে। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে, হাইকোর্টে প্রচুর 
বিচারপতি যে নিয়োগ করা যাচ্ছে না, তারজন্য বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ আছে তা 
কি পর্যাপ্ত নয়? বাজেটে কি বরাদ্দ আছে, এবং বাজেটে কি কি ক্ষেত্রে খরচ হয়, 
এটা জানাবেন কি? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী $ আপনি এই প্রশ্নটি আলাদা করে দিন, আমি নিশ্চয়ই 
বলতে পারব। বাজেটে এই বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নটি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। 
তার কারণ বিচারপতি যিনি নিযুক্ত হবেন, তা ধরেই তো ঠিক করা আছে। 


শ্রী চৌধুরী মোহন জাটুয়া ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহোদয়ের কাছে জানতে চাইবো--কত সংখ্যক মামলা হাইকোর্টে পেন্ডিং আছে 
এবং নানা কারণে জাজদের নিয়োগ করা যাচ্ছে না, সে সম্বন্ধে উনি বললেন-_ 
আ্যাড হক সিস্টেমে জাজ নিয়োগ করা যায় কিনা? 


হেলথ সার্ভিসে ডাক্তার না পাওয়া গেলে আপনারা আযাড হক হিসাবে কনট্রাকট্‌ 
বেসিসে ডাক্তার নিয়োগ করেন সেইরকম জাজেদের ক্ষেত্রেও আযাড হক বেসিসে 
নিয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী নিণীথ অধিকারী ঃ মাননীয় সদস্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে ৪৩- 
এর (১) (8) বলা আছে-_ইহাতে কোনও মতামত প্রকাশ, আইন তৈরি, মিমাংসা 


বা কল্পিত সমস্যার সমাধান চাওয়া চলিবে না। 
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শ্রী কাশীনাথ মিশ্র $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, হাইকোর্টের কতণডচ 
মামলা লোক আদালতের মাধ্যমে আপনারা মিমাংসা করার ব্যবস্থা করেছেন কিন 
এবং প্রকৃতপক্ষে কতগুলোর মিমাংসা হয়েছে জানাবেন কি! 


মিঃ স্পীকার £ এটা হয় না। 


শ্রী দীপকচন্ত্র সরকার £ মাননীয় আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী জানাবেন কি 
উত্তরবঙ্গে হাইকোর্টের সার্টিক বেঞ্চ কবে নাগাদ চালু হতে পারে এবং যদি দেরি 
হয়, তার কারণ কি জানাবেন কি? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ আমাদের কাছে যতটুকু সংবাদ এসেছে তাতে জানাই 
যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী বলেছেন খুব শীঘ্রই উত্তরবঙ্গে সার্কিট বেঞ্চ চাল 
করার কথা ভাবছেন। 


সুবিধা অনেক বেশি এবং সেইকারণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও এসেছে যে, আমাদের রাজা 
কি বিচারপতি হতে চাইছেন না কারণ আমাদের রাজ্যের সুযোগ সুবিধা কম বলে। 
এই ব্যাপারে আপনার কাছে কোনও প্রস্তাব এসেছে কিনা জানবেন কি? 


শ্রী নিশীথ অধিকারী £ এইকথা সত্য নয় যে আমাদের রাজ্যে হাইকোর্টে 
বিচারপতিদের সুবিধা কম। এই যে সব সুযোগ সুবিধা তা অন্য হাইকোর্টের নেই 
সুতরাং প্রস্তাব আনার কোনও প্রন্মঈ আসে না। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, জেলার 
স্বার্থে মেদিনপুর থেকে মহকুমা আদালত স্থানাত্তরিত করবার কোনও পরিকল্পনা 
রয়েছে কিনা জানাবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ এটা হয় না। 


শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নক্কর $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আপনি নিশ্চয় জানেন যে, 
হাইকোর্টে ছুটির পরিমাণ খুব বেশি এবং সেইকারণে সমস্যার সমাধান করা যায় 
না। সেইকারণে আমার জিজ্ঞাস্য যে, ছুটির পরিমাণ কমাবার কোনও পরিকল্পনা 
আপনার আছে কিনা জানাবেন কি? 
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করেন না, সেটা হাইকোর্টে নিজেরাই ঠিক করে। তবে এটুকু আমি মনে করছি এটা 
৪৩-এর ১৫৭)-এ আটকে যাচ্ছে। 
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স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প 


*১৮৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭৫) শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় $ স্ব- 
নিযুক্তি প্রকল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে চালু স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প-এর সংখ্যা কত; এবং 

(খ) বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) 
(১) কতজনকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে; এবং 
(২) লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল? 

শ্রী মহম্মদ সেলিম £ 


(ক) যুব কল্যাণ দপ্তরে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প নামে একটি স্বনিযুক্তি 
প্রকল্প চালু আছে। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তরে স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু আছে। 


(১) বিগত ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে 
২৬৬৬ জন কর্মদ্যোগী তথা 1700010190-কে উক্ত প্রকল্পের 
আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বিগত আর্থিক বছরেই . 
(২০০০-২০০১) চালু হয়েছিল এবং এ বছরে শেষ তিনমাস প্রকল্প 
রূপায়নের জন্য সময় পাওয়া গিয়েছিল 


ধঃ 


(২) লক্ষমাত্রা ছিল ২০,০০০ কর্মদ্যোগীকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আন|। 
প্রকল্প রূপায়নের জন্য মাত্র তিন মাস সময় হাতে ছিল। তাই 
লক্ষমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। 
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[11-20 -- 11-30 ৪.17.] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় $ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
কোনও মিল নেই। আমার প্রশ্ন ছিল, রাজ্যে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সংখ্যা কত এবং 
নামগুলি কি কি? রিভিন্ন ধরণের প্রকল্প আছে, আপনি সেই রাস্তায় মাড়ালেন না, 
অন্য রাস্তায় গিয়ে উত্তর দিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল, বাংলা স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান 
প্রকল্প নামে একটি স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প চালু আছে-_এই ব্যাপারে আমি আপনাকে 
স্পেশিফিক প্রশ্ন করেছি আপনি স্পেশিফিক উত্তর দিন, আমি তার সঙ্গে আয 
করছি সেই প্রকল্পগুলির নাম কি কি? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম ৫ স্যার, বিধানসভার রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী আমার 
ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড প্রশ্নের উত্তর দিতে অবশ্যই বাধ্য। সেই ব্যাপারে প্রশ্ন কর্তা 
ভেটারেন্ট আযসেম্বলির সদস্য, তীর প্রশ্ন কে) রাজ্যে চালু স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা 
কত? এখানে কোনও নামের প্রশ্ন ছিল না। আমার দপ্তরে একটি মাত্র প্রকল্প চালু 
আছে, তার নাম দিয়েছি। উনি যদি পারসিস্ট করেন আমি সমস্ত তথ্য ইনফর্মেশন 
কালেক্ট করে লে করে দিতে পারব তবে ইট উইল টেক টাইম। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ আমাদের রাজ্যে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের পরিস্থিতি 
ভাল নয়। বিগত বছরে ৬.এরা দেখেছি আপনারা এখানে লক্ষ্যমাত্রা করেছেন ২০ 
হাজার, পেয়েছেন বেনিফিসিয়ারি ২ হাজার ৬৬৬ জন। এই ২ হাজার ৬৬৬ জন 
মোট কত টাকা তারা পেয়েছে, এই কাজ করার জন্য, এটা যদি আপনি আমাদেরকে 
জানান তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম $ মিঃ স্পিকার স্যার, এখানে লক্ষ্যমাত্রা ২০ হাজার ছিল 
এবং প্রকল্পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলির উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কারণ 
৭৫ শতাংশ খণ হিসাবে ঝ,ঞ্চ থেকে আসে। আমরা গত বছরে ১২ হাজার ৮০০ 
কেস বেনিফিসিয়ারি আইডেন্টিফাই করি। ব্যাঙ্কের কিছু স্পনসর্ড ছিল ব্যাঙ্কগুলি ২ 
হাজার ৬৬৬ জনের প্রকল্প স্যাংশন করেছেন এবং বাকি ৭ হাজার ২৯টি তাদের 
কাছে আছে। কারণ ডি আর এস হচ্ছে বলে এখন ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা কম সেটা 
তারা জানিয়েছেন। তাতে সবটা তারা মার্চ মাসের মধ্যে করতে পারেননি। আমি 
নিজে উদ্যোগ নিয়েছি এবং ব্যাঙ্ক ওয়াইজ রিভিউ করছি, গত এক বছরে পেন্ডিং 
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কেস আছে, সেইগুলি স্যাংশন হয়নি। ২০০০-০১ সালের আর্থিক বছরে বাংলা 
স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২৬৬৬ জন কর্মদ্যোগীকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা 
সম্ভব হয়েছে। বাকি ৭,৩২৯টি বাতিল হয়নি, ব্যাঙ্কগুলি করছে আস্তে আন্তে। আমরা 
চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত হয়। ২ হাজার ৬৬৬টি প্রকল্পের জন্য মোট অর্থ হচ্ছে ৫২ 
কোটি ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৫ টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ আমরা যেহেতু ১৫ 
শতাংশ সাবসিডিতে ইনভলভ স্টেট বাজেটে, এটা আমরা বাজেট থেকে পাই, সেটা 
হচ্ছে, ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৪৩ টাকা এটা রাজ্য সরকারের। 


অতিরিক্ত প্রশ্ন, আমাদের রাজ্যের যিনি অর্থমন্ত্রী তিনি স্বপ্নবিলাসী, স্বপ্ন দেখতে 
ভালেবাসেন এবং রাজ্যের মানুষকে স্বপ্র দেখাতে ভালোবাসেন রাজ্যের মানুষের 
সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি বললেন, ২৬৬৬, আর মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন এই সামগ্রিক প্রস্ততি নিয়ে আমরা বর্তমান বছরে 
এক লক্ষ লোককে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে নিয়ে আসার জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ 
রেখেছি। আপনার টাগেঁটি ছিল চল্লিশ হাজার, ২৬৬৬ জন এন্টারপ্রেনারসকে সাহায্য 
করতে পেরেছেন। এই যে এক লক্ষ লোককে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত করবেন 
বলেছেন এর ভিত্তিটা কি? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম ঃ মাননীয় সদস্য সংখ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গেছেন। 
কুড়ি হাজার টার্গেট ছিল, আপনি বললেন চল্লিশ হাজার। কুড়ি হাজার এবং চল্লিশ 
হাজারের মধ্যে তফাৎ আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েকদিন আগে বাজেট প্রস্তাব 
রেখেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন এক লক্ষ করবেন। শুধু আমার ডিপার্টমেন্ট 
নয়, আরও অনেক ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে এই কর্মসূচি চলছে। সেখানে আমাদের 
টার্গেট শহর এলাকার জন্য তিরিশ হাজার। আর গত বছরের জন্য যেগুলো পেন্ডিং 
আছে সেগুলোর কাজও চলবে, ব্যাঙ্কও তাদের টাকা দেবে। আমরা নতুন করে 
আরও ত্রিশ হাজার আরও অন্তর্ভুক্ত করব। আর এক লক্ষ যেটা বাজেটে বলা 
হয়েছে অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে তার ডিটেইলস্টা পেয়ে যাবেন। 


গ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 আমাদের যে স্ট্যাটিসটিকাল আপেনডিক্স আছে 
সেখানে আপনি দেখবেন গত দশ বছরের চাকরি হয়েছে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে প্রতি বছর দশ হাজার, এটা কোনও বছর একটু কম বা কোনও বছর একটু 
বেশি হতে পারে। প্রথম তিন মাসের বাজেটে বলেছেন রাজ্য সরকার চাকরি 
দেবেন বলেছেন আট লক্ষ, পরবর্তী সময়ে সেটা কমে ছয় লক্ষতে দাঁড়াল। দুই 
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লক্ষ মানুষের চাকরি কমে গেল। আআভারেজ দশ হাজার করে পার ইয়ার মানুষের 
চাকরি যদি হয়, তাহলে ছয় থেকে দশ বাদ দিলে পাঁচ লক্ষ নববুই হাজার মানুষের 
চাকরি আপনি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে দেবেন? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, 
জনপ্রতিনিধি, আমাদের সকলের দুর্বলতা আছে। প্রশ্নটা ছিল কর্মসংস্থান, স্বনির্ভর 
কর্মসংস্থান। আপনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরির কথা বললেন। মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী যে ছয় লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন বা (গোটা দেশের যে নীতি এবং 
আমাদের রাজ্য সরকার যেটা বলছেন স্ব-নির্ভর কর্মসূচি কর্মসংস্থান, সো ইট ইনভল্ড 
সো মেনি আদার প্রোজেক্ট। আমি বাংলা স্ব-নির্ভর কর্মসূচির কথা বলেছি। আর 
এমপ্লয়মেন্টের এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরির ব্যাপারে জানতে গেলে শ্রম দপ্তরে আলাদা 
করে নোটিশ দিলে এর উত্তরটা পাবেন। দোহাই এই রং ম্যাসেজ মানুষের মধ্যে 
এবং নিজের মধ্যে ছড়াবেন না। চাকরি এবং স্ব-নির্ভর কর্মসূচি এই দুটো আলাদা, 
এটা বুঝতে হবে। 


[11-30 __ 11-40 4.17. | 


শ্রী শোভনদেব চট্টোগধ্যায় $ অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৬ লক্ষ মানুষকে 
কর্মসংস্থানের আওতায় আনবেন। এটা কিসের ভিত্তিতে? কেননা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে যদি বছরে ১০ হাজার জনের চাকরি হয়, তাহলে বাকি ৫ লক্ষ ৯০ হাজার 
জনের চাকরি কি করে হবে বা নিজেদের রোজগার কি ভাবে করবে? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম ঃ মাননীয় সদস্য সেল্ফ এমপ্রয়মেন্টের মাঝখানে যে 
একটাহাইফেল আছে, সেটা ভুলে গিয়ে সেল্ফ বলতে নিজের আর এমগ্রয়মেন্ট 
বলতে চাকরি, এটাই বুঝেছেন। 


শ্রী বিনয় দত্ত £ বাংলা স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পে কত দরখাস্ত পড়েছিল এবং সেটা 
জেলাওয়ারি কি জানানো কি সম্ভব? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ আমাদের টার্গেট ছিল ২০ হাজার, আমরা ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি, 
১২,৮০০। এর কারণ, সেটা প্রথম বছর ছিল, সময় কম ছিল এবং একটা প্রাইমারি 
দ্রিনিং করা হচ্ছিল। কতগুলোতে টেকনিক্যালি ভুল ছিল আর কিছু ফর্মে ভুল ছিল, 
মটিভেটর, মিউনিসিপ্যাল অফিসার মিলে ব্যাঙ্কের অফিসারদের সাথে কথা বলে 
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যাতে পাঠানো যায়, ভুল বোঝাবুঝি না থাকে সেইভাবে বলা হয়েছে। জেলাওয়ারি 
বলছি-ক্কিম এবং টাগেটি। ২৪ পরগণায় টার্গেট ছিল ২৭৫, ব্যাঙ্কের পাঠানো 
হয়েছে ২৯১৭টি। স্যাংশন হয়েছে ৩২১। দক্ষিণ ২৪ পরগণা টােট ছিল ৮২৫, 
বাঞ্চের পাঠিয়েছি ৪৫১। কলকাতা টার্গেট ৫,০০০ ব্যাক্কে পাঠিয়েছি ১.৭৯১। 


স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব নতুন প্রকল্প 
প্রথম শুরু হয়েছে এবং এটাকে পলিটিক্যালি কনট্রোভার্সিয়াল ইস্যু না করে কেন 
কম হয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত অবশ্য এবং এইজন্য 
আপনাদেরই মানুষকে ইনভলভ করা দরকার যে কেন ব্যাঙ্ক স্ব-নির্ভর কর্মসূচির 
ক্ষেত্রে খণ দিচ্ছে না। এই প্রশ্নট রাজ্য সরকারের কাছে করার থেকে ভালো হচ্ছে 
ব্যাঙ্ক অথরিটি এবং দিল্লির ফিনান্স মিনিস্টারের কাছে যাওয়া উচিত যে কেন 
দেওয়া হচ্ছে না। কেন সেলফ এমপ্রয়মেন্ট কেসগুলি পেন্ডিং থাকছে। অন্তত নিজেদের 
কলটিটিয়েনশীর ব্যাপারটা বলুন। স্যার, আমি জেলাওয়ারি কত পাঠানো হয়েছে 
সেটা বলছি-_কলকাতা ১৭৯৯, হওড়ার ৫৯২, হুগলি ৩৬৯, বাঁকুড়া ৩৮৪, বীরভূম 
৩২৬। 


মিঃ স্পিকার ঃ যদি আপনাদের শোনার ধৈর্য্য না থাকে, তাহলে সাপ্লিমেন্টারি 
জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। রুলিং পার্টি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা তখন 
ডিসটার্ব করবেন, অপজিশন বললে তখন ওরা চিৎকার করবে। তাহলে সাপ্লিমেন্টারি 
বন্ধ করে দিন। উত্তরটা কি আপনাদের মনের মতো হতে হবে। ওনারা ফাইল 
অনুযায়ীই তো উনি উত্তর দেবেন। নাকি আপনাদের মনের মতো হলে তবেই ঠিক 
হবে। 


শ্রী অশোক মুখার্জি ঃ এই প্রকল্প সারা ভারতবর্ষে চালু আছে কিনা। পশ্চিমবঙ্গে 
যে এই কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করেছেন, এতে দেখছি যে, সাধারণত যারা ফর্ম 
পেয়েছেন, তারা পার্টির লোক। তারা এই স্ব-নির্ভর প্রকল্পের আওতায় আসছে। এই 
ফর্ম দেওয়ার ব্যাপারে স্ব-নির্ভর প্রকল্পের আওতায় কারা আসবে। এই সম্পর্কে 
পরিকল্পনা কি এবং কিভাবে পাবে আর কেন পাবে এই ব্যাপারে বলেন তাহলে 
ভালো হয়। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের দুটো অংশ আছে। প্রথম অংশ 
হচ্ছে-_বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের প্রকল্প চালু হয়েছে কিনা এবং আমাদের রাজ্যে 
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এই প্রকল্প যে চালু হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের 
অব ফিনালের সার্কুলার অনুযায়ী, এই ধরণের ক্ষুত্র যে ব্যবসা তাকে গড়ে তোলার 
জন্য জেলাওয়ারি এবং রাজ্যওয়ারি স্কিম তৈরি করে স্ব-নির্ভর প্রকল্প পপুলারাইজ 
করে আ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করে এবং স্কিম তৈরি করে বেকার যুবকদের সাহায্য 
করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পূর্ব ভারত এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কগুলি করেনি যেকোনও কারণেই হোক করেনি। আমরা রাজ্য সরকার ব্যাঙ্কের 
সেই অসম্পূর্ণ কাজকে রূপদানের জন্য এই প্রকল্প রচনা করেছি এবং আমাদের 
মানুষের কাছে কমিটমেন্ট আছে তাই ব্যাঙ্কের খণ নিয়ে মানুষকে ইনভলভ করে 
এটা করেছি। তবে সংখ্যাটা যখন তফাৎ হচ্ছে, স্পনসর্ড কেস, তারসঙ্গে স্যাংশনড 
কেস, ডিসবার্সড কেস-_তার পিছনে কারণ হচ্ছে ব্যান্কগুলির মধ্যে অনীহা আছে। 
বেকারদের খণ দেবার ব্যাপারে অনীহা আছে। 
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আমাদের যে ডিস্ট্রিকট ইওথ অফিসার তিনি হচ্ছেন মেন নোডাল পয়েন্ট। 
জেলা এবং যেহেতু শহরাঞ্চলের প্রকল্প সেজন্য মিউনিসিপ্যালিটি ইওথ অফিসার 
তার চেয়াম্যান, এম. আই. সি যদি থাকেন তা না হলে অন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া 
আছে তাদেরকে ইনভলভ করে ধু কলকাতার ক্ষেত্রে বরো আর জেলাগুলোর ক্ষেত্রে 
মিউনিসিপ্যালিটি একটা ইউনিট ধরে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ইওথ অফিসার অথবা 
বরো ইওথ অফিসার তারা হচ্ছেন এর মেন ড্রাইভিং অফিসার এবং তার সঙ্গে 
আমরা মোটিভেটর নিয়োগ করেছি যে, মোটিভেটর কোনও সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত 
নয়। তিনি হচ্ছেন ধরণের স্যাংশন হলে ব্যাঙ্ক স্পনসর করে পাঠালে তিনি একশো 
টাকা করে পাবেন। পার কেস এবং যদি খণটা রিপেমেনট হয় এবং যখন স্যাংশন 
হয়ে যাবে যখন টাকাটা পাবে সেই বেকার তখন সে পাবে ৪ শো টাকা। যদি 
সফলতার সঙ্গে সে করতে .পারে ব্যাঙ্ক যখন টাকা ডিসবার্স করবে সে চারশো 
টাকা পাবে কেস হিসাবে এবং রিকভারির জনা যত টাকা খণ শোধ হবে তার 
উপর এক পার্সেন্ট করে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক এই টাকা দিতে চান নি কারণ 
রিকভারি হয় নি বলে। রিকভারির জন্য আমরা ব্যাঙ্ককে আ্াসিওর করছি যে 
ব্যাঞ্কের টাকা ব্যাঙ্ক যাতে শোধ পায় তার মাঝখানে মোটিভেটর যদি সাহায্য করে 
রিপেমেন্টের জন্য, যেমন দরখাস্ত করার জন্য সাহায্য করছে, স্কিম করার জন্য 
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সাহায্য করছে তাহলে সেই এক পার্সেন্ট করে রিকভারি কমিশন পাবে। এই স্কিমটা 
আমরা আরও রিভিউ করছি। এই সরকার নতুন করে আসার পর, নতুন করে 
আমরা দায়িত্ব নেবার পর, আমরা সকলের যারা বেনিফিসিয়ারি, যারা সফল এবং 
অসফল ব্যান্ক স্টেট লেভেল, ব্রাঞ্চ লেভেলে আমাদের জেলা অফিসার্স থেকে তাদের 
সঙ্গে আমরা জেলাওয়ারি বসে রিভিউ করে এটাকে আরও স্ট্রং এবং সট্রেখফুল 
করতে চাইছি যাতে ব্যাঙ্ক আরও এগিয়ে আসে, টাকা দিতে পারে। প্রোজেকটগুলো 
ব্যাঙ্কেবল হয়, কোন স্কিম করার জন্য দরখাস্তকারীকে বেশি ছোটাছুটি করতে না 
হয় আরও সহজ এবং সরল করে আমরা এই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করে ২০০১ 
এবং ২০০২ সালে আমরা আরও ভাল করে উন্নতি করে স্কিমটা রিলঞ্চ করব। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে 
মন্ত্রী বলেছেন স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক একটা বাধা এবং ব্যাঙ্কের বাধা দূর 
করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি যে টি. এল. 
আর. সি মিটিং যেটা জেলাওয়ারি হচ্ছে সেই মিটিংটা নির্দিষ্ট সময়ে হচ্ছে কিনা? 
হাউস চলা কালীন এইরকম কোনও সভা হচ্ছে কিনা? এই ব্যাপারে ওঁর দপ্তর 
থেকে ক্লিয়ার কোনও নির্দেশ বা অনুরোধ এই ক্ষেত্রে করা আছে কিনা এটাই আমি 
জানতে চাইছি। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ স্যার, আপনার মাধ্যমে জানাই যে এই প্রকল্প রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা এবং আমাদের দিক থেকে কি মনিটরিং হচ্ছে এবং 
কোন লেভেলে হচ্ছে সেটা জানতে চেয়েছেন। সাধারণত স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কারস 
কমিটি আছে এবং ডিস্্রিকট লেভেলে যেটা আছে সেটা আমাদের অর্থ দপ্তর এবং 
পরিকল্পনা দপ্তর তাদের যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আমাদের ডিস্ট্রিকট প্ল্যানিং অফিসার 
আছেন এবং জেলা ম্যাজিন্ট্রেট নিয়ে আছেন লিড ব্যাঙ্কের সাহায্য তারা এই ধরণের 
মিটিংগুলো করেন কিন্তু তাদের কাছে এমন অনেক প্রায়োরিটি থাকে যে এটা 
হয়তো স্ব-নির্ভর কর্মসূচি গুলো খুব বেশি করে প্রায়োরিটি পায় না। সেজন্য আমরা 
মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী সকালে বসেছিলাম এবং সেখানে যাতে অর্থ দপ্তর বেশি 
করে এই ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেয় এবং স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কারস এবং ডিস্্রিকট 
লেভেল ব্যাঙ্কারস যে কমিটিগুলো আছে তাতে যেন গুরুত্ব পায়। এটা ছাড়াও 
যেহেতু আমরা জানতে পারলাম এই কমিটি মিটিং হচ্ছে, তারও পাঁচটা বিষয় থাকে 
বলে আমি নিজে আলাদা ভাবে ডি. এম.-কে নিয়ে এবং সমস্ত ব্রাঞ্চে সেই জেলায় 
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যে ব্যাঙ্কগুলো আছে (সখানে জেলাওয়ারি বসার চেষ্টা করেছি। ইতি মধ্যে চার 
পাঁচটা জেলায় আমরা এক মাসে সম্পূর্ণ করেছি। আগামী এক দেড় মাসের মধ্যে 
বাকী জেলাগুলো রিভিউ করা যাবে। আসলে এটা হচ্ছে সেনসিটাইজ করার বিষয়। 
ইস্সুটাকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া এক ব্যাঙ্কারদের যে অসুবিধা আছে সেটা 
উপলব্ধিতে নিয়ে আসা যে কেন দিচ্ছেন না, কোথায় বাধা। সেই বাধাটা কি করে 
দূর করতে পারি, আমাদের দেশে এক একটা ব্যাঙ্ক স্ক্যাম, শেয়ার স্ক্যাম হওয়ার পর 
এমন 'একটা একটা ভয় তাদের কাছে ঢুকে গেছে যে তাদের কাছে টাকা থাকলেও 
স্িন্ন লেভেলে সিদ্ধান্ত নিতে একটা অসুবিধা হয়েছে। 


ব্যাঙ্কার্সদের একটা ভয় ট্ুকে গেছে, বিশেষত ইকনমিক ইন্টারেস্ট না সামনে 
রেখে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারেস্ট না সামনে রেখে, পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টকে মাথায় 
রেখে, ব্যান্কিং সিদ্ধান্ত সামনে রেখে পাশাপাশি রাষ্ট্ায়ত ব্যাঙ্কগুলি হাজার হাজার 
কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠার কাছে। অবশ্য এগুলি 
পার্লামেন্টের বিষয়, এগুলি সেখানে আলোচনা হচ্ছে। আমর। সেই জন্য ব্যাঙ্কগুলির 
অসুবিধাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করছি। এগুলিকে মাথায় রেখে স্কিমটাকে আরও 
আপগ্রেড করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিকে আমরা এটা বুঝিয়েছি এবং মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্টেট লেভেলে এবং জোনাল লেভেলে যে ব্যাঙ্কার্সরা আছে 
তাদের কে নিয়ে খুব দ্রুত আমরা একটা মিটিং ডাকব, সেখানে আমরা বসব 
আমাদের কাছে কিছু কিছু ইনট্রুমেন্টস আছে, ব্যাঙ্কে রাজ্যের যে ডিপোজিটগুলি 
থাকে স্টেট গভর্নমেন্ট পরিচালিত সংস্থা, পঞ্চায়েত এবং আমাদের বিভিন্ন সস্থা, 
বিভাগ আমরা এই ডিপোজিটকে ইন্সট্রমেন্টস হিসাবে বিবেচনা করব। কোন ব্যাক্কে 
আমরা টাকা জমা দেব সেই ব্যাঙ্ক বেকার ছেলেমেয়েদের খণ দেওয়ার সময় গড়িমসি 
করবে, সেই ব্যাঙ্কে আমরা টাকা জমা দেব কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব 
আমাদের আছে এবং আমরা একদিকে যেমন ব্যান্কগুলিকে মনিটর করব, ঠিক 
তেমনি এই রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্যের যে টাকা আমানত হিসাবে সংগ্রহ 
করছে তারা এখানে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেল্ফ এাগ্নয়মেন্ট প্রোজেক্ট" 
এ যদি টাকা না দেয় সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি বিরোধীদের সাথে নিয়ে আমরা 
রাজ্যে এই রকম একটা আবহাওয়া গড়ে তুলেব যাতে রাজ্যের টাকা বিনিয়োগ 
হয়। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের যে তথ্য দিলেন 
তাতে আপনার পরিবেশিত তথ্য থেকে ,জানা যাচ্ছে যে টার্গেট, সেখানে স্পনসর্ড 
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একচুয়াল ক্ষিম নাম্বার, একচুয়াল এগজিকিউশন বা ইমপ্লিমেন্টেশন-এর সংখ্যাটা খুব 
কম। আমার জিজ্ঞাস্য এখানে ব্যাঙ্ক টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনীহার 
কথা বলেছেন, আমি এই প্রসঙ্গে যে কথাটা জানতে চাইছি যে এই স্ব-নিযুক্তি 
প্রকল্পে প্রতি বছরেই বাজেটে একটা ভালো কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়, কিন্তু 
কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে অতীতের স্ট্যাটিস্টিকস থেকে দেখা গেছে এই সংখ্যাটা খুব 
কম। অথচ বাজেটে এটা ইউটিলাইজ করা হচ্ছে। আমার জিজ্ঞাস্য ব্যাঙ্ক যেখানে 
টাকা-পয়সা দিতে অস্বীকার করছে এবং কার্ষক্ষেত্রে টার্গেট ফুলফিল হচ্ছে না, তো 
সেখানে পরিস্থিতিটা বা প্রকৃত অবস্থা যদি জনগণ জানতে পারে এবং যেখানে টাকা 
পরিশোধ হচ্ছে না এবং আপনি এটা বললেন যে খণ পরিশোধ হচ্ছে না সেই 
জন্যই ব্যাঙ্কের একটা অনীহা। আজকের দিনে প্রতিযোগিতার যুগে একচেটিয়া শিল্প, 
সাধারণ শিল্পগুলি মার খাচ্ছে, লালবাতি জ্বলছে সেখানে এই প্রকল্পগুলি কঙ? 
ইকনমিক্যালি ভায়াবেল সেটাতো দেখা দরকার যে কেন পরিশোধ করতে পার! 
না। সেগুলি বিবেচনা করছেন কি? তা নাহলে কতগুলি প্রকল্প বেঁধে দিলেন তাতে 
্ব-নিযুক্তি হয়ে যাবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খণ পরিশোধ করতে পারছে না, সুদ দিতে 
পারছে না এবং তাদের ধরার জন্য পুলিশ ঘুরছে। তার ফলে এর ভায়াবিলিটির 
দিকটাতো বিবেচনা করার আছে যে ইকনমিক্যালি ভায়াবেল স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পতে 
কর্মসংস্থান হবে কি না? 


শ্রী মহম্মদ সেলিম ঃ মাননীয় সদস্য প্রশ্নের মধ্যে কতগুলি মূল্যবান মতামত 
এবং সাজেশন এবং কতগুলি বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি এই ধরণের প্রকল্পে হয়ে 
থাকে গোটা দেশজুড়ে এবং আমাদের রাজ্যেও সেই দিকে দিক নির্দেশ করেছেন। 
তার মধ্যে কয়েকটা আমি এর আগেই বলে দিয়েছি। নাম্বার অব স্পনসর্ড কেসের 
এবং নাম্বার অব স্যাংশন এই যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে পেন্ডিং ইন দা 
যা্ক। ব্যাঙ্কের কাছে স্পনসর্ড করে পাঠানো হয়েছে এবং স্পনসর্ড করার সময় 
আমাদের প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি করেছি জেলা লেভেলে তাতে কিন্তু ব্যাঙ্কা্স 
রিপ্রেজেন্টেটিভও আছেন। তারাই স্কিম করেন তার পরে ব্াঙ্কে পাঠাচ্ছেন। কিন্ত 
ব্যাঙ্ক আরও বেশি করে এনকয়্যারি করে দেখে নেয় ঠিকমতো প্রকল্পটা আছে 
কিনাঃ টেকনিক্যালি, ইকনমিক্যালি ভায়াবিলিটি ইত্যাদি দেখে নেয়। এটা করতে 
গিয়েই বিলম্ব হয়। 
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বিলম্বের কারণ আমি বললাম, ব্যাঙ্কের রেগুলার স্টাফ যারা আছেন রেগুলার 
কাস্টমার আ্যাটেনড করতে গিয়ে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে এমন নয় 
যে বাতিল হয়ে গিয়েছে, করে উঠতে পারছেন না। এগুলোর একটা মোটিভেশনও 
লাগে। সেনসিটিভ করাও দরকার আছে। তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে, ব্যাঙ্কের অনীহা 
আছে, সেটা ক্ষুদ্র খণের ব্যাপা,র। তাদের কতগুলো পাস্ট এক্সপেরিয়েলস থাকে 
সেখানে। আমরা সেই জন্য রিকভারি ক্লাইমেটের উপর জোর দিচ্ছি। আগের কোনও 
স্বনির্ভর কর্মসূচি কেন্দ্রের এবং রাজোর, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা যেগুলো স্পনসোর্ড 
ছিল তাতে রিকভারি পার্টের উপর জোর দেওয়া হয়নি। আমরা সেটা মোটিভেট 
করতে চাই। তাদের কোনও মাইনে করা নয়, রিকভারির উপর ওয়ান পারসেন্ট 
করে তারা পাবে। যাতে সেই ধরনের কেস করতে পারে যেখানে রিকভারির একটা 
গ্যারান্টি হয়, তার জনা কিছুটা আরো অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ভায়োবিলিটি অব 
দি স্কিমের ব্যাপারে। আমরা এজনা স্টেট লেভেল লিস্ট করে দিয়েছি। এই ধরনের 
আযাকটিভিটিস কিন্তু এক-একটা জেলায়, এক-একটা মহাকুমায়, এক-একটা শহরের 
স্পেসিফিক কন্ডিশন, সেখানকার র-মেটিরিয়ালস, সেখানে দক্ষতার লেভেল, সেখানকার 
বাজারের কন্ডিশন এবং মার্কেট, এগুলোকে দেখে এক্সেস টু ভ্রেডিটের কথা বলছি। 
এক্সেস টু টেকনোলজি এবং এক্সেস টু মার্কেট-টাকে মাথায় রেখেই সেটা কি ভাবে 
ভায়েবেল স্কিম হতে পারে এই জন্য আমরা কনস্ট্যান্টলি মনিটর করব। প্রতোক 
ব্াঙ্ক, লক্ষ্য করছি হয়তো কিছু প্রকল্প গত বছব্ে ভালো ছিল, কোনও একটা 
জেলায়, এ বছর সেটা নাও হতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলোর অনীহা এজন্য থাকতে 
পারে। একই প্রকল্লে যদি হাজার হাজার দরখাত্ত পড়ে তাহলে একই সঙ্গে একই 
শহরে হাজার হাজার বেকার যুবক একই কাজ করতে গিয়ে কখনই লাভ করতে 
পারে না। এই জন্য আমরা মোটিভেটরদের ট্রেনিং দিয়ে যেসব এন্টারপ্রেনারস 
আছে, তাদের মধ্যে থেকে পো্েনশিয়াল এন্টারপ্রেনারসদের খুঁজে, হয়তো একটা 
বাবসা সে করতে চাইছে, তাকে ট্রেনিং দিয়ে আরেকটা ব্যবসায় সিফট করানো, 
সেটা ভায়োবেল হতে পারে। সেই চেষ্টাও আমরা করছি। তার সঙ্গে আপনি যে 
প্রশ্ন করেছেন, রিকভারির ব্যাপারে বলেছেন। রিকভারির ব্যাপারে ডেভেলপ করার 
জন্য এবং প্রকল্পগুলোকে, আরো ভায়োবেল প্রকল্প খুঁজে. বার করার জন্য আপনাদের 
যে মতামত আছে সেটা নিয়ে আমরা আরো রিসোর্স পারসনের সাথে আলোচনা 
করে, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে ইমপ্রভ করব ক্কিমটাকে। 
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12250 (216 %081 ০21. 
সম্মান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
*১৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৭) স্ত্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ উচ্চশিক্ষা 
বিভগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে বিশ্ববিদ্যালয় মগ্তুরি কমিশনের বিচারের সম্প্রতি এ 
রাজ্যের একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে “ইউনিভার্সিটি উইথ পো্েনশিয়াল ফর 
একসেলেন্স” সম্মান প্রদান করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, (১) কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে, ও (২) কবে? 
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[91 001), 2001) 
শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ 
(ক) হ্যা, ইহা সত্যি। 
(খ) সম্মান প্রাপক--(১) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, (২) মার্চ, ২০০১ 
সন। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ আমাদের দেশের ২৫০টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ 
যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় সেন্টার অব এক্সেলেলের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। 
আমার প্রশ্ন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে যাদবপূর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্লভ সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো কি কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব দয়া করে শুনুন, 
আমাদের রাজ্যের একটা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা মাননীয় 
পংকজবাবুর এলাকার কাছাকাছি সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান লাভ করেছে। 
তাদের কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দেন। সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে 
_ পারফরমেলের ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির গ্র্ান্টস কমিশনের এক্সপার্ট কমিটি তারা এই 
সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠানো কাগজ-পত্রগুলো পরীক্ষা করেন এবং এই 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিনিধি ডেকে পাঠান, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, 
তারপর এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ইউনিভার্সিটি ফর 
পোটেনশিয়াল এক্সিলেন্দ তাদেরকে সেই রকম সার্টিফিকেট দেন। আমাদের রাজ্যের 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তারা তীদের সামগ্রিক পারফরমেল্সের জন্য এবং বিশেষ 
করে ইন্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজির ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের জন্য তারা এই স্ট্যাটাস 
পেয়েছেন। এটা সামগ্রিক পারফরমেল্সের জন্য তারা পেয়েছেন। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ আমি মাননীয় মন্ত্িমহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, 
আমাদের রাজ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিয়ে আরও যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে তারা তাদের রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিলেন, সেগুলো আাসেসমেন্ট হয়েছে। 
আসেসমেন্টের নিরিখে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন স্থানে অবস্থান করছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ আমাদের রাজ্যে অন্যান্য যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা 
ভারতবর্ষে যে “ন্যাক” আছে সেই আকটিভেশন কাউন্সিল তারা অন্যান্য 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠানো কাগজ-পত্র দেখে তারা আমাদের রাজ্যে এসে এই 
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সঙ্গ কথা বলেছে। তার ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ তারা স্ট্যাটাস পায়, 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চার তারা স্ট্যাটাস পায়, কল্যাণী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
তিন তারা স্ট্যাটাস পেয়েছে। ভারতবর্ষের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ফর 
(পাটেনশিয়াল এক্সিলেন্স থেকে যে স্ট্যাটাস পেয়েছে তার ভিত্তিতে সেগুলো হল-_ 
জওহরলাল ইউনিভার্সিটি, ম্যাদ্রাস ইউনিভার্সিটি, পুনে ইউনিভার্সিটি এবং হায়দ্রাবাদ 
ইউনিভার্সিটি এবং আরেকটা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের নিরিখে এই যে 
দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হল তারা, এরজন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন তাদেরকে 
আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে কোনও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কিনা? 
যদি কোন আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে তা হলে তার পরিমাণ কত? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন ওদেরকে যে চিঠি 
দিয়েছেন সেই চিঠিতে তারা জানিয়েছেন, এই যে যে স্ট্যাটাস তাদেরকে দেওয়া হল 
তার সঙ্গে সঙ্গে তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন এবং সেই 
চিঠিতে বলা হয়েছে যে, তাদের ভবিষাৎ কর্মসূচি কি সেটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস 
সময় ঠিক করবেন যে তারা আরও কত টাকা দেবেন। আগামী ২৩শে জুলাই 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের কাছে 
যাবেন, সেখানে ওঁদের পাঠানো কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার পর ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস 
কমিশন সিদ্ধান্ত নেবেন যে আগামীদিনে তারা আরও কত টাকা যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দেবেন। 


বিজ্ঞান বিভাগহীন মহাবিদ্যালয় 


*+১৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+১৩৭১) শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৪ উচ্চশিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


রাজ্যে কতগুলো মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু নেই? 
শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ 
১৫২টি মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ নেই। 


(0 ৩0)00161791001) 
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প্রাথমিক শিক্ষক 


*১৮৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭৮) শ্রী তপন হোড় ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) বর্তমানে (মার্চ ২০০১ পর্যস্ত) রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের মোট সংখা 
কত; এবং 


(খ) উক্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ বছরে গড়ে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়? 
শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ 


(ক) বর্তমানে মার্চ ২০০১ পর্যস্ত রাজ্যে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকের মোট 
সংখ্যা এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার তেতাল্লিশ জন (১,৫৬,০৪৩)। 


[90 1019, 2001] 


(খ) উক্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাবদ বছরে গড়ে এক হাজার তিন শত 
উনত্রিশ কোটি সাত লক্ষ টাকা অর্থ বায়িত হয়। 


112-00 -_ 12-10 017.] 


শ্রী তপন হোড় ৪ মাননীয় মন্ত্রী বললেন, ১,৫৬,০৪৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক 
বর্তমানে রাজ্যে কর্মরত আছেন। বিগত চার বছরে কত জন প্রাথমিক শিক্ষক 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন? 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ গত চার বছরে পশ্চিমবাংলায় ৩১,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক 
বিভিন্ন জেলায় নিযুক্ত হয়েছেন। 


শ্রী তপন হোড় $ প্রাথমিক শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়কে কেন্দ্র 
করে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে 
কাজ করার ব্যাপারে আপনার দপ্তর এখন পর্যস্ত কি উদ্যোগ নিয়েছে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ প্রাথমিক শিক্ষকরা যাতে শ্রেণীকক্ষে নিজ নিজ দায় 
যাথযথভাবে প্রতিপালন করেন তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা “শিক্ষকদের 
আচরণ-বিধি” বিধি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। কি কি আচরণ করতে হবে, কি 
কি করা যাবে না-_এই ধরনের একটা আচরণ বিধি সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে 
প্রকাশ এবং প্রচার করা হয়েছে। সরকার আরও চিস্তা করছে-_শিক্ষকগণ যাতে 
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পক্ষ থেকে আরো চিস্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার 
কথা বললেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের যে 
ফলা এখন আছে, সেই ফর্মুলা হচ্ছে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০ নম্বর বিভিন্ন 
পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে ধার্য হচ্ছে, তার ১০ নম্বর লিখিত বা 
(মীলিক নিয়োগের পরীক্ষায় ধার্য হচ্ছে। এই যে পদ্ধতি চালু ভাছে, এটা নিয়ে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, যোগ্যতা থাকা সত্তেও 
যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না। সে জন্য আমি মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি--প্রাথমিক শিক্ষক নির়ে।গের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুল সার্ভিস 
কমিশন করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা? 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস £ এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৭৩, 
তার ধারা অনুসারে জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 
করার সম্পূর্ণ অধিকারী। তারপর আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করেছি মাধামিক 
শিক্ষকদের শুন্য পদ পূরণ করার জন্য। সেখানে আমরা ভাল ফল পাচ্ছি। যদি 
দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগে স্কুল 
সার্ভিস কমিশনের মতো সুযোগের অধিকার প্রসারিত করা উচিৎ তখন টা চিন্তা- 
ভাবনা করা যাবে। 


০1/১]]২11) 0307১110১ 
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মাদ্রাসা বিদ্যালয় 


*১৮৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭৩) স্ত্রী বন্িমচন্দ্র হাজরা £ মাদ্রাসা শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের (নিম্ন ও মাধ্যমিক) সংখ্যা কত; 


(খ) সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে মাদ্রাসা বিদ্যালয় স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 


760 /559170315 21২00277005 
190) 001, 2001] 
(গ) থাকলে, তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 


মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মাধ্যমিক মাদ্রাসা বলে কিছু এই রাজ্যে নেই। তবে উচ্চ মাদ্রাসা আছে-_ 
তার সংখ্যা ২৩৪ এবং নিম্ন মাধ্যমিক মাদ্রীসা সংখ্যা ১৭০। 


(খ) না। 
(গ) প্র ওঠে না। 
(0৭৮71২0110৭ 017 00010 1370111)1তে 


+188, (4৯011111690 089511011 1২0. *%1191) ৯171 0027) ১1100) 
৩০179101091 : ৮11] 0116 110106711-0180 01 0176 10010191 [0০100101611 
০৫ [0198590 (0 50916--- 


(0) ৬/1090001 010 0০9৬6110001 17%6 (0161 0৬1 70055955101) 01 
1116 12170 59190100 21170100110 101 00750000101) 0 0০011 
00110170 2110 00101091 01 0001010] 0)010615 0 09815 ০ 
01012500 900-101515107: 010 


1) 1 50, ৬1101 1116 :011510171001011 ৮/011 15 000০9000000 1)98117) 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। এখনো দখল নেওয়া যায়নি-_-তবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 


(খ) দখল নেওয়ার পরই গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করার ব্যাপারে পদক্ষেপ 
নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়। 


ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি 


*১৯০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৭২) স্ত্রী সুরত বক্সী £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালগুলিতে প্রতি বছরে গড়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী 
ভর্তি হওয়ার সুযোগলাভ করে থাকে? 
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উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে এই রাজ্যের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি 
কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
টিকনোলজির বিভিন্ন শ্লাতক শিক্ষাক্রমে ৬৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন। 


হ্যান্ডলুম টেকনোলজি কলেজ 


*+১৯১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০৪) শ্রী অজয় দে £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) তন্তুজীবীদের উন্নতিকল্পে রাজ্যে হ্যান্ডলুম টেকনোলজি কলেজ জাতীয় 
কোনও মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হতে পারে? 
উচ্চশিক্ষী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) না। এখনই এ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা উচ্চশিক্ষা 
দপ্তরের নেই। 


(খ) এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে না। 
1007711৬117] ৯৬01 101৭ 
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762 49573]. 1২002810105 
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1011 070 50100111210 01 11001711110 11700101) & 1701106 ০01 4৫- 
1001107010 1100101 ৬0510001৬৩0 01) 5.7.2001 0015011 00 ৬1101) ৬০১ 
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1920 ১০৪ 110010). 


্ 


শ্রী আবদুল মান্নান 8 জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুষ্টুতবী 
রাখছেন। বিষয়টি হল ঃ | 


রাজ্যের চটকলগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গত পরশু থেকে 
হাওড়া জুটমিল আবার বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে আজ পর্যস্ত ১৭টি জুট মিল বন্ধ 
হলো। প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। রাজ্যসরকার জুটমিলগুলি খোলার 
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বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। মিল এলাকাগুলিতে প্রচণ্ডভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। মিলগুলি খোলার ব্যবস্থা না 
করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উত্তুব হবে। অবিলম্বে মিলগুলি খোলার ব্যবস্থা করা 
হোক। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি একটি কথা 
বলতে চাই। আজকে আমরা বিধানসভায় অংশ গ্রহণ করতে যখন ঢুকলাম তখন 
আমরা দেখলাম যে, আমাদের সরিয়ে নিয়ে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
আমরা যখন প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলাম, আপনি বলেছিলেন কেন সরিয়ে দিয়েছি 
আপনারাই জানেন। আমি গিয়ে যিনি চিফ রিপোর্টার আছে তার সঙ্গে কথা বলেছি। 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছি তাদের কোনও রকম অসুবিধা হয়েছিল কিনা ওয়েলে বসতে, 
সেখানে কাজ করতে, তাদের নোট নিতে বা তাদের দায়িত্ব পালন করতে কোনও 
অসুবিধা হয়েছিল কিনা? তিনি বলেছেন যে, তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছিলো না। 
উপরন্ত তাদের সরিয়ে দেওরা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এত দূরে বসে লেখা 
হওতো আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। 


[12-10 -- 12-20 0০7] 


আপনি বলেছিলেন, অন্যানা বিধানসভায় এবং পার্লামেন্টে আপনি দেখেছেন 
যে সেখানে ওয়েলে বসে না, তারা গ্যালারিতে বসে, তাই করেছেন। আপনি করেছেন 
নিজের ইচ্ছামত, নিজের পছন্দমত আর আপনি দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন বিরোধীপক্ষের 
উপর। এটা অত্যন্ত গহিত ব্যাপার। আমরা লক্ষ্য করছি কয়েকদিন ধরে মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি বিরোধীপক্ষকে তাদের যে অধিকার সেই' অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করছেন। আমরা যে প্রশ্নগুলি তুলতে চাইছি সময় বুঝে সেই প্রশ্ন আপনি 
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নাকচ করে দিচ্ছেন। আপনি আমাদের বক্তব্য মাঝপথে থামিয়ে দিচ্ছেন এবং একটা 
একপেশে চিস্তাধারা আমরা লক্ষ্য করছি যেটা অত্যন্ত দুঃখের। আমরা চাই এই 
সভা আপনি দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করবেন এবং আমরাও দায়িত্বপূর্ণ বিরোধীপক্ষের 
সদস্য হিসাবে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেটা পালন 
করব, তাদের কথা তুলে ধরব। কিন্তু আজকে এই রাইটারদের তুলে দেওয়াটা 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা অত্যন্ত বিসদৃশ্য। যখন ওদের কোনও আপত্তি নেই, 
অসুবিধা নেই, তখন আপনি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এ ব্যাপারে 
বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে আমাদের ডাকতে পারতেন, সরকারপক্ষকে ডাকতে 
পারতেন কিন্তু তা না করে আপনি নিজে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই সিন্ধান্তের 
দায়ভার বিরোধীপক্ষ-এর উপর চাপিয়ে দিয়ে আপনি তাদের দিকে কালি ছিটিয়ে 
দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। এই বিরোধিতার অঙ্গ 
হিসাবে আজকে মেনশন আওয়ারে এবং জিরো আওয়ারে বলার জন্য আমাদের 
পক্ষ থেকে যেসব নাম দিয়েছিলাম, আপনি ডাকলে আমরা সভায় বসে থাকব কিন্তু 
আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে বলার জন্য উঠে দাঁড়াব না- এরজন্য আমরা দুঃখিত। 
[011071২0৮17 01711 
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টেকনিক্যালি বিধানসভার প্রশাসনিক ব্যাপার হাউসের মধ্যে তোলা যায় না। কিন্তু 
আপনি যখন মনে করেছেন তুলবেন, তুলতেও দিয়েছি, আমি বলেছি, “এটা নিজেকে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। কয়েকদিন ধরে হাউসের মধ্যে যা হয়েছে--আপনার 
অশান্তির সৃষ্টি করেছেন। আমার কোনও স্টাফের ক্ষেত্রে ভায়োলেন্সের সম্তাবনা 
থাকলে তার দায়িত্ব আমার। আমি এই হাউসের স্পিকার। তারা আমার অধীনে 
কাজ করে। তাদের নিরাপত্তা, তাদের সিকিওরিটি আমাকে গ্যারান্টি করতে হবে। 
কয়েকদিনের মধ্যে আমার কয়েকজন স্টাফ আহত হয়েছেন- একথা বুঝতে হবে। 
আযাসেম্বলির সম্পত্তি ভাঙ্গা হয়েছে, নষ্ট করা হয়েছে, প্রসিডিংসগুলি ছেঁড়া হয়েছে। 

(গোলমাল) 
আমার টেবিল থেকে কেশ্সেনগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। 


(গোলমাল) 
এই তো ত্যাটিচুড। 
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(গোলমাল) 


আমি বলতে পারছি না, আমাকে বলতে দেওয়া হয়না। এই হচ্ছে কথা এবং 
এইজন্যই ওরা ওখানে বসেছেন। নাউ মেনশন। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ পক্কজবাবু, আপনার পয়েন্ট অব ইনফরমেশন কি 
আছে বলুন। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের বলার সুযোগ 
দেওয়ার জন্য। 


স্যার বিধানসভার মান্নীয় সদস্য, সাগর থেকে নির্বাচিত শ্রী বন্ধিম হাজারা 
গতকাল যখন পথসভা করছিলেন আগামী ২১শে জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবস 
উপলক্ষে সাগরের লোকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, তখন চিমাগুড়ি গ্রামে একদল দুর্বৃত্ত 
তাকে আক্রমণ করে লাল পতাকা নিয়ে। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং 
তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। 


স্যার, এখন হাউস চলছে এবং এই হাউস চলার সময় সকল সদস্যদের দায়- 
দায়িত্ব হচ্ছে এলাকার এবং গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষের সুখ-সুবিধার কথা এখানে 
উপস্থাপিত করা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পশ্চিমবাংলায় এরকম একটা 
অবস্থা চলছে-__ একজন নির্বাচিত সদস্য পথসভা করতে পারবেন না, জনসভা করতে 
পারবেন না, অন্য কোথাও যেতে পারবেন না, মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারবেন 
না, সরকারের কাছে তাদের কথা বলতে পারবেন না-_এই অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট 
ব্যবস্থা এখানে কায়েম হয়েছে। 


স্যার, আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে এই আহত বিধায়ককে 
কলকাতায় নিয়ে এসে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তিনি গ্রামে আহত হয়ে পড়ে 
আছেন। আমি দাবি করছি-তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে তার চিকিৎসা, সেবা- 
শুক্রযার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। 
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শ্রী সমর হাজরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
স্রাননীয় মৎস্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার জামালপুর বিধানসভার কেন্দ্রের 
মধ্য ৩৩ একর অর্থাৎ ৯৯ বিঘার একটি জলকর আছে, তার নাম হচ্ছে রন্কিনী 
মহলা দ। এই দ-তে রাজ্য ম€স্য দপ্তর থেকে মাছ চাষ হত কিন্তু গত দু বছর 
যাবং তা আর হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন, এই যে ৯৯ বিঘার 
জলকর, যেটা পার্ট বাই পার্ট ভাগ করা আছে সেটা পঞ্চায়েত সমিতির হাতে 
দেওয়া হোক এবং কো-অপারেটিভ সিস্টেম করে সেখানে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা 
হোক। এতে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। 


(গোলমাল) 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত সোমবার দিন মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তাতে তিনি বলেছিলেন যে সম্টলেক 
স্টেডিয়ামে ক্রিমিন্যালদের যে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে 
রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আমরা সংবাদপত্রে দেখলাম, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সেই রিপোর্ট 
দিয়েছেন। এবং সেই রিপোর্ট বিকৃতরূপে বেরোচ্ছে খবরের কাগজগুলিতে। কোথাও 
বলা হচ্ছে, ক্রীড়া মন্ত্রীকে বে রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ 
(থকে সেই রিপোর্ট তাকে জমা দিতে বলা হয়েছে, কিন্তু সুভাযবাবু তাতে রাজি 
হননি। এরকম সব গুজব কাগজ ছ্ড়াচ্ছে। সুভাঘবাবুকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে 
বলা হয়েছিল তাতে তিনি নাকি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্মকর্তাদের দায়ী করেছেন 
তিনি তাতে এমন কখনও নাকি বলেছেন যে, রিপিং-এর জনো আলিমুদ্দিন স্ট্রিট 
দায়ী। এরকম সব সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে। যেহেতু তিনি রিপোর্টটা 
জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারজনা সেটা সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই। এর 
আগে ওয়াকফ কেলেঙ্কারী নিয়ে যে কমিটি হয়েছিল সেই রিপোর্ট হাউসে পেশ করা 
হয়েছিল। -তারজন্য যে রিপোর্ট তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন সেটা সভায় 
পেশ করুন, এটা বাংলার মানুষের দাবি। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার ' মাধ্যমে আমি পুর এবং 
নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ: 
কতগুালা মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন রয়েছে। কর্পোরেশনটি হ'ল কলকাতা 
কর্পোরেশন। এই কর্পোরেশনের এক বছর পূর্তি হয়েছে গতকাল! এজনা সরকার 
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তথা জনগণের টাকা খরচ করে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু 
নিজেদের অস্তর্দলীয় কোন্দলের জন্য তারা এ অনুষ্ঠানে করতে পারেননি। এরজন্য 
৩ কোটি জনগণের টাকা ব্যয়ের অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে। সেজন্য নগর 
উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে জানাচ্ছি যে, ১৯০ জন ব্লক সরকারকে নিয়োগপত্র দেওয়া 
হয়নি। আজকে সেখানে চলছে দুর্নীতি, চলছে হানাহানি। তারজন্য কলকাতা নগরবাসী 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিকাশি ব্যবস্থা আজকে বিদ্বিত 
হচ্ছে। তারজন্য নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী অতিশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে আবদুল মান্নান 
যে দাবি করেছেন-_সুভাষবাবু পেশ করা রিপোর্ট আমাদের সামনে পেশ করা 
হোক, তা না হলে এ নিয়ে নানারকম জল্লনাকল্পনা হচ্ছে, সংবাদপত্রে নানারকম 
খবর বেরোচ্ছে। এটা, আমরা মনে করি, ঠিক নয়। তাই যে রিপোর্ট তিনি দিয়েছেন 
আমাদের মুখামন্ত্রীর কাছে সেটা এই হাউসের কাছে পেশ করা হোক। আমরা 
কারণ আমরা শুনেছি তার আশ্রয়ে ছিল তারা। আমরা জানতে চাই, তিনি যে 
রিপোর্ট জমা দিয়েছেন সেই রিপোর্ট কবে হাউসে পেশ করা হবে। 


শ্রী কমলাক্ষি বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে 
অর্থিকাপুর মামুদপুর দারুল উলু নামে যে সিনিয়র মাদ্রাসাটি রয়েছে সেটা ৪০-৫০ 
বছর ধরে চলছে। সেটা অনুমোদন দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট মগ্্রিমহাশয়ের কাছে দাবি 
জানাচ্ছি। 


(এই সময় কংগ্রেস পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান) 
শ্রী অখিল গিরি £ নট মেনশনডূ। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড লোডশেডিং 
চলছে। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, রাজ্যের বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে 
প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ করা হচ্ছে না। যেটুকু হচ্ছে সেটা নিম্নমানের কয়লা 
সরবরাহ করা হচ্ছে। বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ করা 
হয়নি। আমাদের রাজ্য আসানসোল এবং রানিগঞ্জ এলাকায় উন্নতমানের কয়লা 
আছে। কিন্তু তা সত্তেও অস্ট্রেলিয়া থেকে নিম্নমানের কয়লা আমদানি করা হচ্ছে 
এবং সেই কয়লা সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই কয়লা ব্যবহার না করে অস্ট্রেলিয়া 
থেকে বেশি দাম দিয়ে কয়লা আনা হচ্ছে। রাজ্যে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর সংকট 
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চলছে সেই অবস্থার কথা না বলে সুভাষবাবুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওনারা আজেবাজে কথা বলছেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা করছেন। আমি আপনার মাধ্যমে এই যে উন্নত মানের কয়লা বন্ধ করে দিয়ে 
নিন্ন মানের কয়লা দেওয়া হচ্ছে তার আমি প্রতিবাদ করছি। 


[12-20 - 12-30 071 
শ্রী কাশীনাথ মিশ্র (নট মেনশানড) 


শ্রী বিনয় দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শেরপুর সারকিট হাউস 
বাধ ৩৩ কিলোমিটার বিস্তৃত বাধ। এই বাঁধের তিন দিকে তিনটি নদী আছে, 
একদিকে ঝুমঝুমি, এক দিকে দ্বারোকেশ্বর এবং আর এক দিকে শিলাবতী। এই ৩৩ 
কিলোমিটার বাঁধের মধ্যে ১৬ কিলোমিটার হয়েছে ১৭ কিলোমিটার হয় নি। এই 
নদীগুলিতে জলস্ফিতি হওয়ার ফলে এই এলাকার ৩৩টি মৌজা প্রতি বছর এমনভাবে 
প্লাবিত হয় যে বর্ষার সময় ধান এবং অন্যান্য ফসল হয নি। মানুষের ঘর বাড়ি 
ভেঙে যায়, মানুষের প্রচুর ক্ষতি হয়। শুধু তাই নয় রবি শয্যের সময় নদীতে জল 
না থাকার ফলে রবি শষ্য হয় না। এই ব্যাপারে আমর কতকগুলি প্রস্তাব আছে। 
এই এলাকাকে কেন্দ্র করে মাস্টার প্লান করা হোক এবং এই এলাকার বাঁধ ১৭ 
কিলোমিটার যেটা বাকি আছে সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। 
রবি মরসুমে এই এলাকার ধান এবং অন্যান্য চাষ হতে পারে তার জন্য মিনি 
ডিপটিউবওয়েল এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করা হোক। 

শ্রী অসিত মাল ঃ (নট প্রেজেন্ট) 

শ্রী জানে আলম মিঞা ঃ মুশির্দাবাদ জেলার জঙ্গীপুর সাব-ডিভিসনে বিড়ি 
শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা । তাদের ওয়ারকাররা বুকে যক্ষা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে দাবি 
করে আসছিল যে একটা যক্ষা হাসপাতালের জন্য। কেন্দ্রের শ্রম দপ্তর ধুলিয়াতে 
একটা যক্ষা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই হাসপাতালটা এখনও পূর্ণভাবে চালু 
হয়নি। এই হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগ চালু করবার জন্য বামফ্রন্ট 
সরকারকে উদ্যোগ নেবার জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষন করছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 


নাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, উনি এখানে উপস্থিত আছেন। এটা 
একটা গুরুতর ব্যাপার। গত ৬.৭.২০০১ তারিখে উচ্চশিক্ষা সংসদের উচ্চ পর্যায়ের 
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বৈঠকে ঠিক হয়েছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একটা অস্বাভাবিক ফিজ বৃদ্ধি 
করা হবে এবং তার একটা পরিকাঠামো তৈরি হয়। কলেজে যেখানে ১২ টাক 
থেকে ১৮ টাকা ফিজ ছিল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২০০ টাকা ফিজ ছিল 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১৮ টাকা মাত্র ফিজ ছিল সেখানে কলেজে নূন্ত 
৫০ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফিজ ১২৫ টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে করা 
হয়েছে ৫০০ টাকা। এ ছাড়া ল্যাবোরেটরি ফিজ, কম্পিউটার ফিজ থাকছে স্যার 
এই রকম একটা মারাত্মক অবস্থা তৈরি হয়েছে। শুধু সরকারি কলেজগুলি নয় 
বেসরকারি কলেজ যেগুলি সরকারি অনুদান পায় তাদেরও এই ফিজ চালু করতে 
হবে। তা না হলে অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে দক্ষিণ পন্থী দলগুলি নিজস্ব 
সরকার গুলির ক্ষেত্রে যে ভাবে ডবলু:টি.ও.-র নির্দেশ মেনে জন-কল্যাণ মূলক 
করে জন-কল্যানমূলক খাতে ব্যয় কমিয়ে দিচ্ছে। 


এইভাবে শিক্ষার ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর একটা দিক 
যেভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তাকে কমাবার জন্য, আজকে মূল্যবৃদ্ধি 
এই সমস্ত সমস্যায় মানুষ যেখানে জর্জরিত, সেখানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যাতে 
কমে যায়, উচ্চশিক্ষার দরজা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে বন্ধ হয়ে যায়, তারজনয 
এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব $ অনারেবল স্পিকার, স্যার, দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের 
কোটরা মোক্তারপুরের অন্তর্গত বিদ্যাধরী খালে কোটরা অঞ্চলে বিদ্যাধরীতে যে 
সেতু নির্মানের কাজ চলছিল, গত দু'বছর ধরে সেই কাজ বন্ধ আছে। আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিদ্যাধরীর ওপরে 
আমি তাকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী অসিত মাল ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাইছি। গ্রাম সংসদের নামে সারা পম্চিমবাংলার গ্রামোন্নয়ন করা 
হবে বলে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, গ্রামোন্নয়নের সেই ব্যবস্থাকে 
একটা প্রহসনে পরিণত করছে সি পি এমের সমাজবিরোধীরা। যেখানে গ্রাম সংসদের 
মাধ্যমে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। যেখানে কোনও সভা ডাকলে মানুষ হাজির 
হচ্ছে, সেখানে সি পি এমের সমাজবিরোধীরা গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থাটাকে টুকরো 
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টুকরো করে দিতে চাইছে। গত ৭ তারিখে গ্রাম প্রধানের অনুপস্থিতিতে আর. এস. 
পি'র শ্রীমতী শ্রীলা খাতুন কুমারসান্ডাতে একটি সভা ডেকেছিলেন। সেখানে শতাধিক 
লাক উপস্থিত হয়েছিলেন। সি পি এমের সদস্যরা সেই মহিলাকে মারধোর করে 
হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের 
দাবি জানাচ্ছি। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্ব্থামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির 
অন্তর্গত দুটি যে প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্্র আছে (১) ধুলাশিমলা প্রাথমিক স্বাস্থ্কেন্দ্র, 
এবং (২) হাটগাছিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার 
নেই, কোনও মেডিসিন নেই। স্বাস্থ্যকেন্ত্র দুটি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এস. ডি. 
এম. ও. এবং সি. এম. ও. এইচ. তারা কোনওদিন তদন্ত করেন নি। এস. ডি. 
এম. ও. এবং সি. এম. ও. এইচ. তীরা চুপচাপ বসে আছেন। এরফলে গ্রামের 
গরিব মানুষ উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি 
উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তদন্ত করে চালুর ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী সুব্রত বক্সী £ (নট রেসপন্ডেড) 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য 
মন্ত্রীসভার এবং সেচ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুশির্দাবাদ জেলায় এই 
সময়ে একটা ভয়ানক বিপদ হয়। এবারে প্রথম রানিনগর ব্লকের অধীন রাজাপুর 
গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্মা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। ওখানে রাজানগর গ্রামে পাঁচ- 
সাতটি বাড়ি ইতিমধ্যেই নদীর মধ্যে চলে গেছে। ওখানে বাকী যারা আছে, তাদের 
মধ্যে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এখুনি ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না ঠিকই, 
কিন্তু টেম্পোরারি একটা ব্যবস্থা করা এবং যারা ভাঙনের মধ্যে পড়ছে, তাদের 
যাতে অন্যত্র সরানো যায়, তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নির্মলচন্ত্র মন্ডল $ (নট রেসপন্ডেড) 


শ্রী মানস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
ুরুত্পূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে চাইছি। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত 
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উদ্ধান্ত পূর্ববাংলা থেকে, অধুনা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন, তাদের 
জন্য আর. আই. সি.-র অধীনে মোট ৮টি শিল্প তৈরি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
যে শিল্পগুলো তুলে দিতে চাইছে তারমধ্যে বরানগরের বনহুগলিতে আর আই সি 
বারবার বলা হচ্ছে। শ্রমিকরা বিভিন্ন উপায়ে আন্দোলন করে আটকে রাখার চেষ্টা 
করছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানানো সত্তেও ওই 
প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং শ্রমিকরা অবসরও গ্রহণ করছে। কিন্তু 
৩৫৬ জন শ্রমিক অবসর গ্রহণ করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার নোটিশ করেছেন 
আগামী দশ দিনের মধ্যে ওই শ্রমিকরা অবসর গ্রহণ না করলে তাদের ক্লোজ আপ 
বেনিফিট দেওয়া হবে না। এই ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী অসিত মিত্র 8 নট কলড। 

ডাঃ কামরে ইলাহী £ নট রেসপনডেড। 
শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ নট রেসপনডেড়। 
[12-30 __ 12-40 [7] 


শ্রীমতী মিনা সনাতানি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
সভার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। একটি গভীর উদ্বেগের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আর এস এস পরিচালিত ৩০ হাজার বিদ্যাভারতী স্কুলের মাধ্যমে মৌলবাদী 
ভাবনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে উচ্চ শিক্ষাসূৃচিতে অন্তর্ভূক্ত করার মধ্য দিয়ে 
দেশের শিক্ষায় অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও আদিম বর্বরতা সূচনা করতে চায়। আমাদের 
আশা এই অবৈজ্ঞানিক সিলেবাসের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে। ধন্যবাদ। 


শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর £ নট রেসপনডেডূ 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেলুড় স্টেশন অঞ্চলে, স্টেশনের তলায় একটা 
সাবওয়ে করার দাবি পূর্তদপ্তরের কাছে রাখছি। বিষয়টি যেহেতু স্টেশনের তলায় 
সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই রেল দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত। সেইকারণে বিষয়টি রেল দপ্তরের 
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নজরে এনে তাদের কাছে বিষয়টি আমরা প্রস্তাবাকারে রাখার দাবি জানাচ্ছি। রেল 
লাইনটি উচু করার যে পরিকল্পনা তাতে ইঞ্জিনিয়ারেরও বাবস্থা আছে এরফলে 
সারা বছর যে এক হাঁটু জল জমে থাকে, ওই সাবওয়েটি নির্মাণ হলে পরে বেলুড় 
শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ হতে পারবে। এখানে বিশাল নগরায়নের 
মধ্যে দিয়ে উন্নতি সাধন করছে। সেখানে যাতায়াতের বিষয়টি এমনই যে, ওই এক 
হাটু জল জমে থাকার ফলে যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এর আগে প্রাক্তন 
রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন বেলুড় স্টেশনটিকে একটি 
মডেল স্টেশন হিসাবে রূপান্তরিত করব। সেখানে আমরা প্রস্তাব রেখেছিলাম বেলুড় 
স্টেশনের নিচে এক হাটু জল সারা বছর জমে থাকছে। তিনি বলেছিলেন বেলুড় 
স্টেশনটিকে বেলুর মঠের অনুরূপে একটা স্টেশন হিসাবে তৈরি করবেন। তাঁর 
কথায় মনে হয়েছে গরিব মানুষ যখন কুটি খেতে চায় তখন তাকে বিরিয়ানি তিনি 
খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। যাইহোক এই ব্যপারে পূর্ত দপ্তরকে বিশেষ উদ্যোগ 
নেবার জন্য অনুরোধ রাখছি। 


শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি 8 নট রেসপনডেড়। 
শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৪ নট রেসপনডেড। 


শ্রী মোহন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে শ্রমমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়ার উলুবেড়িয়া কনস্টিটিউয়েশ্সির বিধানসভা কেন্দ্রের 
মধ্যে কানোরিয়া জুট মিল, প্রেমচাদ জুট মিল এভং বাউড়িয়া জুট মিল রয়েছে। 
এই ৩টে জুট মিলেই বহু শ্রমিক কাজ করে। তারমধ্যে বাউড়িয়া জুট মিলে ১১ 
হাজার শ্রমিক কাজ করে। বাউড়িয়া জুট মিলটি এশিয়ার মধ্যে সর্ব বৃহৎ কটনমিল 
এবং সবচেয়ে আধুনিক মেশিন এখানে আছে। আমি একজন কানোরিয়া জুট মিলের 
শ্রমিক। এটি একটি লাভজনক সংস্থা। ওখানকার প্রোমোটর এস এস কসাবি যখন 
তখন কারখানাটি বন্ধ করে দেন। আমেরিকান সাম্রাজাবদী পুঁজিপতির দালাল প্রফুল্প 
চক্রবর্তী নামে একজন ব্যক্তি, সংগ্রামী ইউনিয়নের নামে পরিকল্পিতভাবে এ কারখানা 
যখন তখন বন্ধ করার চক্রান্ত সৃষ্টি করেন। স্যার, এ কারখানটি খোলার জন্য, 
কানোরিয়া জুটমিল, প্রেমটাদ জুটমিল, বাউড়িয়া কটনমিল খোলার ব্যাপারে আমি 
শ্রমমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সত্তর এ কারখানাটি খোলা যায়। 


শ্রী শীতল কুমার সর্দার £ (নট কল্ড্) 
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শ্রী অশোক দেব ঃ (নট কল্ড্‌) 


শ্রী বিমান চক্রবর্তী.  £ (নট কল্ড্‌) 
রী মন্ট্রাম পাখিরা ঃ (নট কল্ড) 
ডঃ রত্বা দে ঃ (নট কল্ড্‌) 
শ্রীমতী মঞ্জু বসু ঃ (নট কল্ড) 


শ্রী অর্জন সিং ঃ (নট কল্ড) 
শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি ঃ (নট কল্ড) 
27710 171070. 


শ্রী কমলাকষি বিশ্বাস £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার এলাকায় তণমূলের 
অত্যাচার আরম হয়েছে। ৩/৪ দিন আগে মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন 
মানুষকে রাতের অন্ধকারে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছে। আমি আপনার মাধামে 
বাষ্ম্্রীকে বলতে চাই, অবিলম্বে যেন আসামী ধরা হয়, এই ধরনের কাজ যে 
না হয়, তাই এই ব্যাপারে পুলিশি বাবস্থা গ্রহণের জনা আবদেন জানাচ্ছি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ (নট কল্ড) 
শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর ৪ (নট কল্ড) 
শ্রী অশোক দেব ঃ (নট কল্ড) 
শ্রী অশোক মুখার্জি ৪ (নট কল্ড) 


শ্রী মানস মুখার্জি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিনবঙ্গের 
বেশ কয়েকটি জেলায় লোডশেডিং একটু বেড়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় সদসা তপন 
হোড় এই বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু এন টি পি সি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সং 
তারা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় দিনে ৫/৬ শত মেগাওয়াট বিদুৎ সরবরাহ 
করছেন গত শনিবার পর্যস্ত। তারা ৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছেন। কিন্তু 
গতকাল হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সরবনাহ কমিয়ে ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ 
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করেছেন। এই জিনিস যদি চলতে থাকে তাহলে শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নয়, 
গোটা পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট দেখা দেবে এবং আমাদের দক্ষিণবঙ্গের 
জেলাগুলি ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এন টি পি সি-র সঙ্গে আমাদের রাজা সরকার কথা বলেন, 
কথা বলে অবিলম্বে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে লোডশেডিং এর প্রকোপ 
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কমতে পারে। এর সঙ্গে জড়িত আছে গোটা পূর্ব ভারত 
এর সমস্যা। আমি আশাকরি রাজা সরকার সেইভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিশেষ করে এন টি পি সি-র সঙ্গে কথা বলবেন। 


|12-40 -- 1-30 0.1. 11101040112 04100111101] 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই, মেদিনীপুর জেলায় ভারতবর্ষের ১ শতাংশ মানুয অর্থাৎ 
প্রায় ১ কোটি মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু সেই জেলার সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ 
কেয়ার ইউনিট নেই। গত বছরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছিলেন, সেই ব্যাপারে বিবেচনা 
করবেন। তাই আমি আপনার মাধামে স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই থে 
মেদিনীপুর এর সদর হাসপাতালে অবিলম্বে যাতে এই আই সি ইউ চালু করা যায় 
সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জনা আহান জানাচ্ছি 


শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক $ (নট কল্ড্‌) 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে কথা বলার 
জন্য অনুরোধ করছি। মণিপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে তা গভার উদ্বেগের বিষয় এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের একগুয়েমি দৃষ্টিভঙ্গি নয়ে বৃহৎ নাগাটক্তি করেছেন এবং তাতে 
যে অবস্থার উদ্ভূত হয়েছে তা ভয়ঙ্কর উদ্বেগের বিষয়। কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
নানাজনের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু মণিপুরে নির্বাচিত বিধানসভা আছে এবং 
আরও নানাসংস্থা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলার তারা প্রয়োজন মানে করেনি। 
মণিপুরে একটা গভীর সঙ্কট তারা তৈরি করেছেন। আমরা দেখছি এই সঙ্কটে 
অন্যরা আমাদের বিরোধী পক্ষ যারা আছেন তারা সইভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন না। 
আমাদের বামপন্থী সাংসদদের একটি টিম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতীতে ওখানে 
গিয়েছেন। বৃহৎ নাগাচুক্তিকে কেন্দ্র করে মণিপুরে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, কেন্দরায় 
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সরকার সেখানে অবিলম্বে যে নির্বাচিত সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন এবং 
এই সঙ্কট নিরসনের জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। সেখানে বামপন্থী সাংসদদের 
যে টিম গেছে তারা সেখানে নানাজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, সেখানে বামপন্থীদের 
প্রতি একটা আস্থালক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি অনুরোধ করব বাম:্ট সরকারের যিনি 
মুখ্যমন্ত্রী আছেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলুন। এই সঙ্কট 
শুধু মণিপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ, রাজা 
সরকার এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। 


মি& স্পিকার £ এখন বিরতি, আমরা আবার মিলিত হব ১.৩০টার সময়। 
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গ্রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী এখানে ৩৯নং 
দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে বায়বরাদ্দের দানি রেখেছেন, তার বিরোধিতা করে এবং 
আমাদের কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 


মাননীয় মন্ত্রী, যিনি ৫০ নছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে 
যুক্ত, দীর্ঘদিন যিনি বামফ্রুন্টের মন্ত্রী থেকেছেন, আমার বলার ,আগেই তিনি নিশ্চয় 
উপলব্ধি করতে পারছেন যে, কি সরকারি, কি বে-সরকারি অথবা যে কোনও 
পরিচালকদের কি সুপরিকল্পিত আক্রমণ এখানকার শ্রমিকশ্রেণীর উপর চলছে। সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই পশ্চিমবাংলায় সব থকে বেশি স্ষিম্চ ওয়ার্কার, তারা. এই 
সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু তারাই এই রাজ্যের কি ইপ্জিনিয়ারিংয়ে, কি জুটের, কি 
টেক্সটাইলসে, কি কেমিক্যালে সব থেকে বেশি নির্যাতন, নিপীড়নের মধ্যে আছে। 
এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান লক-আউটের জন্য পরিচালকদের, মালিকদের যে রাজ এখানে 
ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে, তার ফল শ্রমিকশ্রেণী ভোগ করছে। 


একটা সরকার বামফ্রন্টের নামে যারা মালিকের বিরোধী, যারা টাটার বিরোধী, 
যারা গোয়েনকার বিরোধী, যারা মাল্টি ন্যাশানালদের বিরোধী, যেকথা আপনার 
সরকার নীতিগতভাবে বলে থাকেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা দেখছি যে, আপনার 
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সরকার এই যে আত্মসমর্পন করেছেন এটা ঘটনা। তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে 
বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে এবং তারজন্য দায়ী এই মালিক এবং পরিচালক বর্গ। 
স্যার, আমি সেই সম্পর্কে আপনার কাছে তথ্য দেব। স্যার, এটা বলছি যে, এই 
পশ্চিমবঙ্গই শ্রমিক আন্দোলন করে গোটা ভারতবর্ধকে পথ দেখিয়েছে। গ্র্যাচুয়িটি 
আক্টের ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে, বোনাস ত্যাক্টের ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে। সমস্ত 
ব্যাপারেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখিয়েছে। স্যার, আপনি জানেন যে, ২ বছর 
পার হতে যাচ্ছে আজকে বামফ্রন্ট সরকার একটা আইন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের 
জন্য করেন নি। স্যার, শ্রমিকদের প্রোটেকশনের জন্য করেন নি। আপনারা একটা 
আইন তৈরি করেছেন শ্রমিকদের প্রোটেকশনের জন্য বলতে পারবেন? আমরা 
বারবার বলেছি হাউস রেন্টের কথা। আপনারা পরিবর্তন করুন। কিন্তু আপনারা 
পরিবর্তন করতে পারেন নি। এটা সরকারের শুধু বার্থতা নয়, এই ব্যর্থতা নিয়ে 
আপনি ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছেন, তাই এই ব্যয়বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। কর্মসংস্কৃতির 
কথা আপনার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন_-কাকে বলব কাজ করার কথা। তিনি 
বলেছেন চেয়ারগুলি পড়ে আছে। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন যে, কি 
বলব, তাহলে এরচেয়ে বেশি লজ্জার আর কি থাকতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের 
কোথায় ডেকে নিয়ে গেলেন? যদি বুঝতাম যে তিনি চেম্বার অব কমার্সে দিটিং 
করছেন, তিনি তাদের রাইটার্স বিল্ডিং এর রোটান্ডায় ডেকে মিটিং করছেন তাহলে 
না হয় একটা কথা ছিল। স্যার, মালিকরা দাঁড়িয়ে থেকে শ্রমিকদের গুলি করে 
হতা করল। আপনার পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করল। তার 
কলঙ্কিত ইতিহাস হচ্ছে গ্যাজেন্স জুটমিল। কোথায় লজ্জা রাখবেন? বুভুক্ষ শ্রমিকরা 
বলছে তারা মাইনে চায়, তারা গ্র্াচুয়িটি চায়। তারা চাকরি চায়। তারা বাঁচতে 
চায়। আপনার পুলিশ বলছে চাকরী চাইছ-_গুলি খাও। তোমাকে গুলি খেয়ে 
মরতে হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আপনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডেকে পাঠালেন। 
আজকে মেটাল বক্সের মতো বড় কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। ৩ লক্ষ শ্রমিক চাকরি 
হারিয়ে বসে আছে। আজকে জুট ইন্ডাস্ট্রির এগ্রিমেন্ট ৩ বছর শেষ হয়ে গেছে। 
রিনিউ করতে পারলেন না। টেকস্টাইল এগ্রিমেন্ট সাড়ে ৩ বছর, ৪ বছর হচ্ছে 
রিনিউ করতে পারছেন না। ইপ্রিনিয়ারিং এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গেল, আপনি রিনিউ 
করতে পারলেন না। স্যার, আজকে আমি ই. এস. আইতে আসছি। লেবার ইন 
ওয়েস্ট বেঙ্গলের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এই রাজ্োর প্রায় ১৩০ কোটি টাকার 
কাছাকাছি আজকে রয়েছে। ২০০ কোটি টাকার বেশি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাকী আছে। 
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ভারতবর্ষের একটা রাজ্যের নাম বলতে পারবেন না! যে, কোনও রাজো এত বেশি 
টাকা মালিক পরিচালকবর্গ আত্মসাত করেছে। তারা শ্রমিকদের খেটে খাওয়া টাকা 
আত্মসাত করেছে। 


11-40 -- 1-50 10. ] 


ঠিক আছে আমরা কি দেখছি। রাজাসরকারের ক্ষেত্রে ডিফল্টার। রাজ্য সরকার 
গ্যারান্টার, আজ হোক কাল হোক তারা টাকা পাবে। আমরা দেখছি যে সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট ডিউস, আমরা দেখছি যে 19051001715 01 11010 51105 [0 00005, 
00171176110 01 11019 ৩1010 (01 00005. 9110 00৬01101170] 91705 [01 
0095. আমরা জানি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা আজ হোক, কাল হোক তারা সুদ 
সহ ফেরত পাবেন। কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ১৩৪ কোটি 
টাকার মতো শ্রমিকদের বাকী পড়ে আছে, জুট ব্যারনসর বামফ্রন্ট সরকারকে 
পরিচালনা করছে। তাদের অলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের অভিনম্দন 
জানাচ্ছেন। লজ্জা হয় না ট্রেজারি বেঞ্চ এর? আজকে ই. এস. আই. প্রভিডেন্ট 
ফান্ডের টাকা পড়ে আছে। আমরা বার বার বলেছি, স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে বলা 
হয়েছে। সব দলের বিধায়করা বলেছেন। আমাদের রাজো ১৩টা ই. এস. আই. 
হাসপাতাল আছে। তার মধ্য কামারহাটি, মাণিকতলা আর দুর্ণাপুর যেটা নতুন 
হয়েছে এই তিনটে বাদ দিলে আরগুলোতে গরু ছাগল থাকতে পারে। আপনি কত 
দিচ্ছেন ওয়ান এইটথ। আট ভাগের এক ভাগ। অথচ মাতব্বরিটা আপনার। সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট বেনিফিট স্কিম বার বার মিটিং হয়েছে, 1৬ 91010 0০0৬1]1011 
[017017$ 1/8/5 06100110101 ১০011 01 10001, [09501118001 
[10169, [01 111[0101001011)8 1100 ১০70, আমাদের রাজ সরকার এর পক্ষে 
কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি বলে ই, এস. আই. ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে ই. এস. 
আই. হাসপাতালগুলোকে আধুনিকীকরণ করা যায় নি। কেন করতে পারেন নি? 
রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ই. এস. আই. এর মধ্যে রয়েছে। হাসপাতালগুলোকে 
মর্ডানাীইজ করতে পারেন নি। আজকে ই. এস. ম্রাই. ছেলেরা আধুনিক চিকিৎসার 
জন্য পি. জি-তে যাচ্ছে। ক্যালকাটা হসপিটালে যাচ্ছে, প্রাইভেট নার্সিং হোমে যাচ্ছে। 
তাদের যেতে হচ্ছে কারণ আপনি তাদের কোথাও দিতে পারছেন না। কামারহাটি 
ই, এস. আই, আপনার তৈরি নয়, কংগ্রেস সরকারের আমলে এই ই. এস. আই. 
এর স্থাপনা হয়েছিল। আপনি বলুন তো একটা ই. এস. আই. এর নাম যেখানে 
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মানুষ ঠিকমতো পরিষেবা পায়? শিয়ালদা ই. এস. আই. হসপিটাল, আপনি গেলে 
সেখানে লঙ্জা পাবেন। আজকে ঠাকুরপুকুরের কথা আপনি আপনার বক্তব্যে 
রেখেছেন। ঠাকুরপুকুর হসপিটালে আপনার ক্রেডিট কিসের? এটা তো সরাসরি 
এম. পি. স্কিম। আপনার কোনও ক্রেডিট তো এতে নেই। আপনার কোনও বাহবা 
এতে নেই। মাণিকতলার মতো আরেকটা বড় হাসপাতাল আপনি করতে পেরেছেন? 
শ্যামনগর সেই ৭৪ সালে জমি নেওয়া হয়, এ ব্যাপারে আজ পর্যস্ত কোনও সিদ্ধস্ত 
আপনি নিতে পারেন নি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলছে যে রাজ্য সরকার চায় না, 
রাজ্য সরকারের অনীহা আছে। আজকে লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল যেসব তথ্য 
দিয়েছেন, যেসব কথা বলেছেন এই বাজেট ভাষণে আমি আপনাকে বলতে চাই যে 
কর্মসংস্থানের জন্য যত লোক নাম লিখিয়েছে শুধুমাত্র আপনার গত বছর এর যদি 
আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এখন প্রায় ৬ লক্ষলোক নাম রেজিস্ট্রি করেছে। 
৫ লক্ষ প্লাস। আপনার মাধ্যমে আপনি কতটা এমপ্লয়মেন্ট করতে পেরেছেন। আপনি 
হাস্যম্পদ হবেন। আপনি যদি পার্সেন্টেজ করেন, আপনি পার্সেন্টেজে আসুন, এই 
যে ৬ লক্ষ লোক এর নাম রয়েছে দেখবেন যে এখানে আরও যোগ দেব। 


মোট কত আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে, এই ওয়াজ সামথিং পার্সেন্ট 
আপ্রকসিমেট। অর্থাৎ ৫৯ লক্ষ বেকার আপনার এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আছে। 
আপনি বলছেন শুধু করবেন মর্ডানাইজেশন, আযাট এ গ্লান্স দেখার জন্য কটপিউটার 
বসাবেন। আজকে আমি যদি জানতে চাই যে আমি কোথায় আছি, আমার অবস্থানটা 
কোথায়, তাহলে আমাকে এটা জানার জন্য ২ ঘন্টা দাড়িয়ে থাকতে হবে। আপনি 
এখনও মর্ডান টেকনোলজির সুযোগ নিতে পারেন নি, কমপিউটার এবং 
ইলেকট্রনিকসের সুযোগ নিতে পারেন নি যাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে একটার মধ্যে 
আনা যায়। এটা আপনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে করতে পারেন নি। ২০০১ সালে 
ইট উইল বি ৫৯ প্লাস, প্রায় ৬০ লক্ষ বেকারের বোঝা নিয়ে আপনি বসে আছেন। 
তার উপর যারা জুটমিলে চাকরি করতো-_৪ লক্ষ ২৫ হাজার লোক জুটমিলে 
চাকরি করতো। আপনারা সরকারের ২৪ বছর পূর্তি উৎসব করছেন ষষ্ঠ বারের 
জন্য সরকারে এসেছেন। সেই সংখ্যটা কমিয়ে ১ লক্ষ ২৪ হাজার করলেন। এখন 
ই. এস. আই. পি. এফ. আপনারা ঠিক মতো দিতে পারেন না, আপনারা জিরো- 
ওয়ার্কার চালু করলেন। কি চালু করলেন যার জন্য কারখানাটি বি. আই. এফ. 
আরে যাবে। মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি শত শত বাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট হলো সেগুলিকে ক্রস 
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ভায়োলেশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট আ্যাক্ট আছে সেগুলিকে ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। আপনি সেগুলিকে খারিজ না করে মেনে নিয়েছেন? তাই আপনার এই 
বাজেটকে বিরোধিতা করে এবং কাটমোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী রাজদেও গোয়ালা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী স্তর 
মহঃ আমীন শ্রম দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে 
এবং বিরোধীদের ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
আমি বিরোধী দলের বক্তার বক্তব্য শুনলাম, উনি কার কথা বলছেন আমি বুঝতে 
পারলাম না। উনি রাজ্যের কথা বলছেন, না কি কেন্দ্রের কথা বলছেন বোঝা গেল 
না। সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থা চলছে সেটা ওনাকে বুঝতে হবে। সারা ভাতবর্ষে 
যেখানে সাড়ে ৪ লক্ষ কারখানা বন্ধ কোনও নীতির জন্য? যে কথা একটু আগে 
বলা হয়েছিল আগের বাজেটে শান্তিবাবু বলেছিলেন এই নীতির কেন পরিবর্তন 
ঘটেছে, কেন এটা হয়নি। যেটা ঘটেছে সেটা হলো ছাটাই এবং নতুন নতুন আইন 
এনেছেন যাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে পারবেন না। যে আইন নিয়ে এসেছেন 
কোনও রাজ্য সরকারই সে আমাদের কংগ্রেস সরকারই হোক বা বি. জে. পি. 
সরকারই হোক কোনও রাজা সরকারই সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এখন' 
যা আছে যে ১ হাজার পর্যস্ত লোক যেখানে চাকরি করে সেখানে মালিকদের উপর 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে লক-আউট ক্লোজার, ছাঁটাই করতে পারবে না। 
এই আইন এনেছেন। এখন ওয়াগান কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এটা কি আজকের 
কথা? ওয়াগান শিল্প বার্ন এবং ব্রেথওয়েটে ছাটাই হচ্ছে। বিদেশ থেকে, ওয়াগান 
আসছে। আপনি যদি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হন তাহলে এটার বিরোধিতা 
করুন। ক্রটি থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের সমালোচনা করবেন যাতে আমরা সঠিক 
পথে যেতে পারি। কিস্তু আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। 


[1-50 -- 2-090 07. ] 


এটা আমরা আশা করি। কৈ তা তো দেখছি না। ওয়াগান কেন পাচ্ছিনা? 
কেন জেশপ, ব্রেথওয়েট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? আপনাদের মাননীয়া মন্ত্রী থাকা সত্বেও 
কেন রেলের এক লক্ষ খালি পোস্টে বেকার ছেলেরা চাকরি পেল না? আমরা এটা 
বুঝতে পারছি না। আপনার ১০০-১৫০ গজের মধ্যে এখানে এক রকম বলছেন, 
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বাইরে অন্য রকম বলছেন। আপনারা আজকে ছোটাছুটি করছেন কে আগে গিয়ে 
অটলবিহারীর আশীর্বাদ পেতে পারেন। এবং এই জন্য আজকে রেস হচ্ছে। সেখানে 
এই যে বি. এম. এস. ট্রেড ইউনিয়ন, নিশ্চয় প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং তাতে 
বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা এঁক্যবদ্ধ ভাবে সমস্ত শ্রমিক 
শ্রেণীকে লড়াই করে, একই সাথে না এগোতে পারলে দেশের সর্বনাশ। শুধু তা 
বলেনি আই. এন. টি. সি. লালবাহাদুর সিং নিজেও ছিলেন, বি. এম. এস.-র 
প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছিলেন। তারা কি বলছেন? শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সরকার 
যখন থেকে ছিল শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে, 
লড়াই করে আইন পাল্টাতে হয়েছে, তখনও ছিল। কিন্তু বিপদ কোথায় জানেন? 
সেটা একটু ভাবুন। বড় বিপদ। আপনি প্রস্তাব বলেছেন, প্রস্তাবটা পড়বেন, ডিফেন্সের 
সমস্ত কিছু আজকে ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে বিদেশিদের কাছে, সব কিছু। আমাদের 
কাশীপুর, ইছাপুর গান আ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির কি হবে? সেগুলো ক্লোজ করা হচ্ছে, 
লোক ছাঁটাই করা হচ্ছে। শুধু ছাঁটাই করছে না, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় তারা 
সাজাজাবাদীদের সঙ্গে চুক্তি করে ওপেন করে দিয়েছে। আপনারা বলেছেন এই 
প্রস্তাবের মধো। কিন্তু বিধানসভার মধো বক্তৃতা দেবার সময় বলেছেন বামফ্রন্ট কি 
করেছে? হ্যা, এই সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কিছু বন্ধ কারখানা খোলার 
ব্যবস্থা করেছে। আমরা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি, করছি। আমরা 
বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ৫০০ টাকা বেশি দিতে পারিনি। কেননা নোট ছাপাবার 
অধিকার আমাদের নেই। আইন করার দরকার ছিল কিন্তু নেই। কিন্তু আপনারা 
জানেন আমরা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ৫০০ টাকা করে দিচ্ছি। এবং যারা সই 
করেছেন, এ্যাপ্লিকেশন করেছেন তাদের মান্থলি ৫০০ টাকা করে দিচ্ছি। আজকে 
এক লক্ষ কারখানা বন্ধ আছে। আমরা জানি এই ৫০০ টাকা করে দেওয়াটা যথেষ্ট 
নয়। কিন্তু টোকেন হিসাবে এটা আমরা দিচ্ছি। আপনারা জানেন, আন-অর্গানাইজড 
ওয়ার্কারদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় আসীমবাবু যখন 
বাজেট পড়ছিলেন তখন আপনারা এটা দেখেছেন, শুনেছেন। তবে আপনারা শুনেছেন 
কিনা জানিনা, চলে গিয়েছিলেন বোধ হয়, তাহলে ঘরে গিয়ে শুনেছেন। কাজেই 
আমরা চেষ্টা করছি। আমরা তো আজ নয়, অনেকদিন আগে থেকেই চেষ্টা করেছি 
কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার যখন ১৯৯১ সালে এই উদারীকরণের সিদ্ধাপ্ত নিল আমরা 
তখনই বলেছিলাম ওরা দেশটাকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলেছিলাম 
এই চুক্তি দেশকে বিকিয়ে দেবে। শুধু ওয়াগান নয় আজকে ১,৪২৯টা জিনিসের 
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জন্য বিদেশির কাছে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আসুন না আমরা এর বিরুদ্ধে 
একসঙ্গে বসে এর নিন্দা করি এবং দিল্লিতে যাই। আপনারা বাইরে বলছেন কিন্তু 
ভেতরে এসে আপনারা অন্য কথা বলছেন। আপনারা জানেন আমাদের দেশ, 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। 


সেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবস্থা কি করেছেন? আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত 
হয়েছি, সেই বেলগাছিয়া ওয়েস্টে দেখেছি যে, সেখানে উষা আটোমোবাইল, ইস্টার 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি অর্ডার না পাওয়ার জনা বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আপনারা 
বলছেন বিদেশ থেকে জিনিস নিয়ে আসবে। এখন বিদেশ থেকে গম আসবে, চাল 
আসবে। এর ফলে শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয়, কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে-_এটা আপনারা 
স্বীকার করুন। অন্ট্রেলিয়া থেকে গম আসবে, থাইল্যান্ড থেকে চাল আসবে, ওমুক 
জায়গা থেকে জামা-কাপড় আসবে ইত্যাদি। তাহলে আমাদের দেশের যারা দোরজি 
আছেন তারা কি করবেন? দোরজিরা লেবার নয়? আগে বুঝে নিন, কোনটা 
(লেবার এবং কোনটা লেবার নয়। আপনারা জানেন না, বুঝে নিয়ে বলুন। আমার 
আপত্তি নেই। এই যে জামা-কাপড় বিদেশ থেকে আসছে, তাহলে আমাদের দেশে 
কুটির শিল্পী হিসেবে যে লাখখানেক দোরজি শ্রমিক আছে তাহলে তাদের কি হবে? 
তাদের এরকম অবস্থা কে করছে? কেন্দ্রায় সরকার করছে নাঃ সেখানে আপনারা 
দৌড়াচ্ছেন__কে আগে ধরতে পারে, কে আগে আশীর্বাদ পেতে পারে। ধলছেন 
না? এ বলতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতবর্ষের এই অবস্থার মধো দাঁড়িয়ে 
একটা কথা বলছেন যে, “সব আমরা পারছি না, কিন্তু আমাদের চেষ্টা আছে এবং 
চেষ্টা আমরা করছি।” কলকারখানা আপনাদের জন্য হয় নি, নাহলে আমরা আরেকটু 
এগোতাম। আপনারা স্মরণ করেন না বা গোপন করছেন, সল্টলেকে জমি শিয়ে 
ইলেকট্রনিকস কারখানা করার কথা কবে? দেন নি তো। আপনারা এখন লাইসেন্স 
প্রথা তুলে দিয়েছেন__আপনারা এটা পশ্চিমবঙ্গ কে ভালবেসে করেন নি, এ 
সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চুক্তির দায়ে লাইসেন্স প্রথা তুলে দিয়েছেন। যার ফলে আমরা 
কিছু কাজ করতে পারছি, যার ফলে একটু এগোনোর চেষ্টা করছি। হ্যা, এটা ঠিক 
যে, আমরা একসাথে এগোতে পারব না, যদি একসাথে সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রমিক, 
কর্মচারী, মেহনতী মানুষকে একসঙ্গে যদি নিতে না পারি তাহলে আমরা একসাথে 
এগোতে পারব না। আপনি বলতে পারেন ভারতবর্ষে এমন একজনও আছে একটা 
ইনডাষ্ট্রিতে, যারা আজ বিপদগ্রস্ত নয়? সে কয়লাখনি বলুন, সে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা 
বলুন, বা চটকলের কথা বলুন-কেন্ত্ীয় সরকার কি স্টেপ নিয়েছে? আমরা তো 
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বলেছিলাম পলিধিন্‌ তুলে দেওয়ার কথা। কেন এটা আইন করা গেল না? আমরা 
তো বলেছিলাম, ১৭০০ কোটি টাকার পি. এফ., ই. এস. আই. জমা দচ্ছে না। 
কেন তার জন্য আইম রকূরছেন না? বলছেন না তো সেই কথা যে, আসুন, আমরা 
একসঙ্গে সেই আইনটাকে বদলানোর জন্য লড়াই করি, একসঙ্গে যাই, একসঙ্গে 
বলি। আপনারা পশ্চিমবঙ্গকে ভালবাসেন না। আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গকে 
ভালবাসতেন তাহলে আপনারা কেন্দ্রের নীতির বিরোধিতা করতেন। যা আপনারা 
বাইরে করছেন, কাগজে করছেন, কারণ সেখানে মানুষ আপনাদের রেহাই দেবে 
না। সেজন্য কাগজে প্রস্তাব নিচ্ছেন, খবরের কাগজে বেরোচ্ছে-আর এখানে এসে 
বামফ্রন্টের সমালোচনা করছেন, যে বামফ্রন্ট সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক-কর্মচারীদের 
কাছে একটা আদর্শ স্থান নিয়ে দীড়িয়ে আছে। একটা ভুলে যাবেন না যে, আপনাদের 
জন্য আপনারা ওখানে আছেন আর আমরা এখানে আছি। আমরা ২৪ বছর ধরে 
আছি। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাথে এই পথে চলুন না। আরও ৫ বছর 
আছি এবং এটা মনে রাখবেন যে, আপনারা যে নীতি নিয়ে চলেন সেই নীতি নিয়ে 
যদি আপনারা চলেন তাহলে অনেকে যেমন আসতে পারেন নি তেমনি আপনাদের 
অনেকেই আসতে . পারবেন না। | 
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কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ও সংস্থা বার্ন, জেসপ, ব্রেথওয়েট, হিন্দুস্থান ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি 
আজকে কাদের নীতির জনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? এটা আপনারা একটু ভেবে দেখলেন 
না? গোটা দেশটা আজকে সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি 
দেশটাকে আজকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যেখানে গোটা দেশের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ১.৪২৯ টা জিনিস ছেড়ে দেবার পরে আর কি থাকবে? এই 
অবস্থার মধোও যদি পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাদের সংগ্রাম, 
লড়াই বজায় রাখতে হবে। আমি বিরোধীদের বলছি, আপনারা সমালোচনা করুন, 
নিশ্চয়ই সমালোচনা করবেন, কিন্তু তা সঠিক হওয়া উচিত। সঠিক সমালোচনা 
করুন, পশ্চিমবঙ্গকে উন্নত করার জন্য সমালোচনা করুন। এই বাজেটের কোথাও 
যদি কিছু ক্রটি থেকে থাকে সেটা বলুন। সেই সঙ্গে মনে রাখবেন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহঃ আমিনকে এই বাজেট করতে হয়েছে। আপনারা অনেক 
সময়ই বলেন, 'এটা হলো না, সেটা হ'ল না।' এই সব কথা বলার সময় আপনাদের 
মনে রাখতে হবে সেগুলো করা সম্ভব, কি সম্ভব নয়। আগে সেটা আপনাদের 
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বোঝা উচিত। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুতে বাইরে বিরোধী পক্ষের সাথে 
এক সাথে লড়াই করছি। ২৩/২৪ এবং ১৫ তারিখ আমাদের যৌথ কর্মসূচি আছে। 
সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, বি এম এস. ইউটি 
ইউ সি, ইউ টি ইউ সি (লেঃ সঃ) টি ইউ সি সি, এইচ এম এস, এ আই সি 
সিসি টি ইউ, এন এফ আই টি ইউ সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী, সওদাগরী কর্মচারী, রেল, পত্রিরপ্ষা, ব্যাংক, বীমা, 
টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতি শিল্প ফেডারেশনগুলির যুক্ত আহানে ধর্মঘটের ডাক দেয়া 
হয়েছে। প্রথম দু দিন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলি ধর্মঘটের ডাক 
দিয়েছে। আর তৃতীয় দিন, ২৫ তারিখে রাজা ও বেন্ত্রীয় সরকারি কর্মচারিদের 
ধর্মঘট। সব পক্ষ মিটিং করে বলেছেন, 'হ্যা, ধর্মঘট হওয়া উচিত।' কি কি কারণে 
ধর্মঘট হওয়া উচিত বলা হয়েছে--(১) প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের শিল্পগুলিসহ লাভজনক 
ও সম্ভাব্য লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলির বেসরকারিকরণ চলবে না। (২) মালিক 
শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার অনুকূলে বর্তমান পরিমান গত আইন গুলির সংশোধন করা 
চলবে না। (৩) কৃষি শ্রমিকদের জন্য সর্বাঙ্গীন আইন প্রণয়ন করতে হবে। (৪) 
শিল্প ও কৃষি এবং সামজিকভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারণ আমদানির 
উপর থেকে পরিমানগত নিয়ন্ত্রন তুলে নেয়া চলবেনা । (৫) তীব্র কর্মহীনতা এবং 
বেকারত্ব সৃষ্টিকারী নীতিগুলির পরিবর্ভন করতে হবে। আপনারা, আমরা সবাই 
একসাথে মিটিং করে এক মত হয়ে কেন্ট্রায় সরকারকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে 
বলছি। আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করছে তা দেশের শিল্পকে 
ধ্বংস করে দিচ্ছে। শুধু বীমা, ব্যাংক নয়, আমাদের দেশে যা কিছু শিল্প আছে সব 
ধংস করে দিচ্ছে। আপনারা গান্ধীজীর কথা বলেন, স্বদেশিয়ানার কথা বলেন, 
বিদেশি কাপড় পোড়াবার কথা বলেন। অথচ আজকে আপনারাই বিদেশিদের ডেকে 
আনছেন। এটা ঘটনা কিনা বলুন? এই যদি চলতে থাকে তাহলে আজও আমাদের 
দেশে যতটুকু কলকারখানা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এর বিরুদ্ধে 
পশ্চিমবঙ্গকে এঁক্যবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমরা বুঝেছি শুধু পশ্চিমবঙ্গে আমরা দাঁড়িয়ে 
থাকতে পারব না-_যে নীতি কেন্দ্র নিয়েছে সেই নাতি যদি বদলাতে না পারি, 
পাল্টাতে না পারি তাহলে পশ্চিমবঙ্গও বাঁচবে না। সে জন্য আমরা এই মুহূর্তে 
সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে জাই ধর্ম বর্ণ ভেদে এঁকাবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। সে 
উদ্দেশ্য নিয়েই গোটা দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন গুলি যে 
সি্ধাস্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্তকে আমরা কার্যকর করতে চাই। শ্রামি আশা 


786 /591214131. 1900221010১ 
1901) 001), 3001] 


করব আপনারাও এই কাজে এগিয়ে আসবেন। সে জন্য আমি মনে করি আপনার: 
যে কাটমোশন দিয়েছেন তাতে কোনও লাভ হবে না। আমাদের লেবার মিনিস্টাব 
আমিন সাহেব বলেছেন, এমন কি আমাদের চিফ মিনিস্টার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
নলেছেন--এই যে সংকটের মধো আমরা পড়েছি, সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই সংকট 
আমাদের দূর করতে হবে। তাই বলছি, এই সমস্ত জিনিসের কথার মধ্য দিয়ে 
যতটুকু পারি, আসুন, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এই যে ট্রেড ইউনিয়ন আইন 
পাণ্টে দিচ, কই, একবারও তো এই সম্পকে বলছেন না যে না, ট্রেড ইউনিয়ন 
সান পাল্টানো যাবেন না ট্রেড ইউনিয়নে বারগেনিং যদি না হয় তাহলে কি করে 
ট্রড ইউনিয়ন করবেন£ আপনারা যে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেবেন না এটাই ঠিক 
করেছেন আর নিকল্প পথ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের বলবেন, তোমরা এখানে এসে 
শুট করে শিয়ে যাও। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সঙ্গে একমত, না আমাদের 
প্রস্তাবের সঙ্গে একমত? যদি আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হ'ন তাহলে কাটমোশন 
ণয়, আসুন, একসাথে মিলে এর বিরুদ্ধে লড়াই করি এবং বলি, এটা বন্ধ করতে 
হবে। আগামী ২৩, ২৪ এবং ২৫ তারিখে দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট 
করছেন। এমন কি ডিফেন্সের লোকেরাও বলছে, দেশকে রক্ষা করতে হবে। এই 
কথা বলে বাজেটকে আবার সমর্থন জানিয়ে এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করে 
আমরা বক্তবা শেষ করছি। 


সা অসিতকুমার মাল £ মাননায় উপাধাক্ষ মহাশয়, ২০০০-২০০১ সালে শ্রম 
ও কর্ম বিনিয়োগ খাতে বায়বরাদেদর প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহঃ আমিন, মহঃ 
সেণিম এবং শ্রা সুশান্ত ঘোধ মহাশয় যেটা হাউসে প্লেস করেছেন তার তীব্র 
বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেস ও বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশন 
এনেছেন তার সমর্থন করে দু-একটা কথা আপনাদের সামনে পেশ করছি। স্যার, 
আপনি দেখবেন, যখন পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসি সরকার ছিল তখন একটা কালচার 
ছিল। শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের একটা সমন্বয় ছিল। কিন্তু আপনারা গুধু রাজনীতি 
ধরতে গিয়ে বাংলার মানুষের স্বাথের থা না ভেবে বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যু পথ 
যাহী করেছেন। আমি শুধু দু'একটা দৃষ্টান্ত দেব। মাননীয় বিধায়ক, শ্রী সৌগত 
রায়ের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন ১৬টি চটকল বন্ধ ছিল। এখন 
বরানগর জুট মিল নিয়ে হয়েছে ১৭টি। এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
শ্রমিকদের জন্য কি করেছেন? কোনও মালিককে ক'বার ডেকেছেন বা অল পার্টির 
সাহাযা নিয়েছেন কিনা? দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন? 
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চননীয় মদ্ত্রমহাশয় এখানে বসে আছেন। যে সমস্ত চটকলগুলি বন্ধ হয়ে আছে 
সই চটকলগুলির মালিকদের মাননীয় মন্দ্রিমহাশয় ক'বার ডেকেছেন? আর ডাকলেও 
তারা আসবে না, কীচকলা দেখাবেন। কারণ সেইসব মালিকগুলি আজকে আলিমুদ্দিন 
স্ট্ট কিনে রেখেছে। সেইজনা তারা আসার প্রয়োজন মনে করেনি। যদি মানবিকতা 
বোধ থাকে তাহলে আপনি বলুন, কি ধ্বস্থা নিয়েছেন? সুতরাং আজকে নতুন 
করে বলতে লজ্জা করে না ঘে ওয়াক কালচার ফিরিয়ে আনতে হবে? পরোক্ষভাবে 
স্বীকার করে নিন না যে, ২৪ বছরের রাজতে রাজনীতি করেছিলেন, সেইজন্য 
ওয়ার্ক কালচার শেষ হয়ে গোছে। এই কথা বলুন না? আমরা জানতে চাইছি। 
এখন ওয়ার্ক কালচার আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছেন? ২৪ বছর ধরে 
রাজত্ব করে দেশটাকে তো ধ্বংস করলেন। কংগ্রেস সরকার বাংলার জাগরণের 
শুনা, বাংলার উন্নয়নের জনা বাংলার মানুষের কাছে যেসব প্রকল্প পৌঁছে দিতে 
(পরেছিলেন, আপনারা এসে তার অপব্যাখ্যা করে ঘে ভুল ম্যাসেজ মানুষকে দিলেন 
তাতে বুঝতে পারছেন আজকে বাংলার কি হাল করেছেন£ আপনারা তো ট্রেনে 
ঘান। ফাস্ট ক্লাস বা এ. সি.-তি যাই না, সেকেন্ড ক্লাসে কোনও কোনও সময়ে 
ঘাই। যাবার সময়ে যখন দেখি, একজনের দুহাত কাটা বা একজনের দু-পা কাটা, 
চোখে দেখতে পায় না। 
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চোখে দেখতে পাই না, আমি ভিখারি, আমাকে ভিক্ষা দাও। ঠিক সেই রকম 
পায়ে জুতো নেই, একটা পান্ট পরা, একজন কমটাত শ্রমিক, দারিদ্রের জ্বালায় 
তাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। একজন সাহেব এসব দেখে জিজ্ঞাসা করাছেন, এর হয় 
হাত, পা নেই, ভিক্ষা করছে, ও না হয় চোখে দেখতে পায় না ভিক্ষা করছে কিন্ত 
এই লোকটি, এর হাত, পা রয়েছে, চোখে দেখতে পায়--এ কোন ক্যাটাগরির 
ভিখারি? বাংলার শ্রমিকদের কি দুঃখ, কি দুর্দশা-এই সরকার সেটা বোঝার চেষ্টা 
করেন না। এরা রেকর্ড করেছেন কিসে? আন্দোলনে । আর শ্রমিকদের পয়সা লুঠেপুটে 
খাওয়ার ব্যাপারে এরা রেকর্ড সুষ্টি করেছেন। একজন সদস্য সঠিকভাবেই তাই 
বলছিলেন, এরা শ্রমিকদের জন্য দরদ দেখিয়ে বাইরে মালিকদের সঙ্গে ঝগড়া 
করেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে মালিকদের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে। এই নাটক 
আমরা করতে পারি না। শ্রমিকদের জনা আন্দোলন করার কথা বলা এবং একই 
সঙ্গে শিল্পপতিদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া_-এই দুটো জিনিস কখনও একসঙ্গে 
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আমরা করতে পারি না। মানুষকে দেখাব এক আর কাজে করব আর এক--এ 
কখনও আমরা করতে পারি নি, পারবও না। স্যার, এই সরকার যে বই দিয়েছেন 
তাতে দেখছি ২৭৪টি কারখানা বন্ধ এবং তার শ্রমিক বা কর্মচ্যুত হয়ে আছেন, 
তাহলে শ্রমিকদের জন্য এই সরকার কিছু করছেন এই চিত্র থেকে কি সেটা বোঝা 
যায়? এখানে শ্রম দপ্তরের যে মন্ত্রীরা আছেন তারমধ্যে দেখছি কারিগরি দপ্তরের 
যিনি মন্ত্রী সেই সেলিম সাহেব, তিনি এখানে সকাল সকাল পৌঁছাতে পারেন নি। 
আমার মনে হয় তিনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে বসে আছেন কি উত্তর দিতে হবে 
তা জানতে। তাহলে কি পর্যায়ে এরা চলে গিয়েছেন একটু বুঝুন। আজকে বড় বড় 
কলকারখানার মালিকরা আরও বড় হচ্ছেন কিন্তু তারা শ্রমিকদের পি. এফ. গ্রাচুয়িটির 
টাকা মেরে দিলেও এই সরকার তারু বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এরা 
শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনের কথা বলেন শুধু নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জনা 
এবং বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট কুড়োবার জন্য। আমি এর তীব্র বিরোধিতা 
করছি। এই যে সব কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বলুন রাজা 
সরকারের কি এখানে কোনও ভূমিকা নেই? রাজ্য সরকার তো কেন্দ্রের বঞ্চনার 
প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন, অনেক নাটক করেন কিন্তু এই যে রাষ্্ায়াত্ব সংস্থাগুলি 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরজনা রাজা সরকার কি ভূমিকা নিয়েছেন বলুন। এ ক্ষেত্রে 
রাজ্যসরকারের কোনও ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই দু কান কাটা সরকার 
২৪ বছর ধরে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং একই ক্যাসেট বাজিয়ে চলছেন যার 
সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। ৬৬ হাজার ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে তারজন্য 
কিন্তু এই সরকার কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। আজকে আবার বলছেন যে 
নতুন করে ৬ লক্ষ কর্মসংস্থান করবেন। সে কথা মন্ত্রিমহাশয়কে বলাতে প্রশ্নোত্তর 
পর্বে তিনি বললেন, ভুল ম্যাসেজ পৌঁছাবেন না, আমরা বলি নি, কর্মসংস্থান, 
আমরা বলেছি স্বনির্ভর। স্যার, আমি এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। 


আজকে রাজো ৬৬,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বন্ধ হয়ে আছে এবং তারফলে 
১.৬৪ লক্ষ শ্রমিকের ক্ষতি হচ্ছে। আজকে যদি সেই বন্ধ শিল্পগুলোকে খোলার 
ব্যবস্থা করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কি সেটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে 
না? নাকি কর্মসংস্থান অন্য একটি বস্তু, তাই নতুন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন 
বলছেন। যদি বলেন, ওগুলো চলছে না, তাই নতুন কল-কারখানা করতে চলেছি 
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এবং তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কর্মহীন শ্রমিক উপকৃত হবেন, তাহলে সেটা তো 
ভাষণে লেখা থাকবে। কিন্তু সেটা তো লেখা নেই। এরজনা কত টাকা মন্ত্র 
করেছেন, তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, সেসব কথা তো লেখা নেই। 
কারিগরী শিক্ষা প্রাপ্তদের স্বনির্ভরতার জন্য কি কি স্কিম তৈরি করেছেন সে কথা 
কিন্তু, বাজেট বক্তৃতায় লেখা নেই। তাদের কত ব্যাঙ্ক লোন দেবেন, কত আর্থিক 
অনুদান দেবেন, সেসব কোনও কথা লেখা নেই। মাননীয় কারিগরী বিভাগের মন্ত্রীও 
সভায় হাজির নেই, তাই যাঁরা হাজির আছেন তীরা দয়৷ করে মন্ত্রীকে বলবেন, 
স্বনির্ভরতার প্রশ্নে কি ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন সেটা দয়া করে তিনি যেন সভাকে 
জানান। আপনি জানেন যে, ১৯৭৭ সালে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের মাধামে বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন যে, তারা শ্রমিকের সরকার, মেহনতি মানুষের 
সরকার। কিন্তু আমরা যখন সরকার থেকে চলে যাই তখন পশ্চিমবঙ্গে বেকারের 
সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ, আজকে ২৪ বছরের আপনাদের রাজত্বে বেকারের সেই 
সংখ্যাটা ৬০-৬৫ লক্ষে দীড়িয়েছে। এবং তারই জনা আজকে ওয়ার্ক কালচারের 
প্রয়োজন হচ্ছে, নতুন করে কর্মসংস্থানের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। আমি বুঝতে 
পারছি না, দীর্ঘ ২৪ বছর লাগলো এঁদের এটা বুঝতে যে, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া নন। 
আপনারা আগে চিৎকার করতেন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলে। সুভাষচন্দ্রকে কি 
বলেছিলেন আপনারা? আজকে তার মৃর্তিতে মালা দিচ্ছেন, জন্মশতবার্ষিকী পালন 
করছেন। ২৪ বছরে এখনো পরিস্কার করতে পারলেন না যে, প্রাথমিক স্তর থেকে 
ইংরেজি তুলে দিয়ে ভাল করেছিলেন, না খারাপ করেছিলেন। এতদিন পর 
শ্যামাপ্রসাদের গলায় মালা দিলেন আপনারা। এই অবস্থার মধ দিয়ে বাংলায় 
একটা সরকার চলছে। আজকে ১২ লক্ষ বেকার বাড়তে বাড়তে ৬৫ লক্ষ-এ 
পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাদের আর্তনাদ মন্ত্িমহাশয়ের কানে পৌঁছায় না। আমি বলছি, 
' আজ থেকে ১৮ বছর আগে যারা নাম লিখিয়েছে তারও কোনও কল পাননি। 
এদিকে বয়স অনেকেরই চলে গেছে। আজকে তাই বয়সের সীমা তুলে দিন, নতৃবা 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেপ্জই তুলে দিন, রিনিউয়লের ঝামেলা রেখে তাদের আর ব্যতিবাস্ত 
করবেন না। বেকারদের ৫০ টাকা করে দিয়েছিলেন। একজন বেকার, হয়তো সে 
বিয়ে করেছে। এ টাকায় সে তার স্ত্রীকে স্নো পাউডারট্রকুও দিতে পারছে না৷ অথচ 
আপনারা বলেছেন, বেকারদের €০ টাকা করে দিয়েছেন। 


এইভাবে পশ্চিমবাংলার বেকারাদের উন্নয়ন করা যায় না। উনি বলেছেন যে 
আমরা কিছু করিনি তাই আমরা এই দিকে ওনারা করেছেন তাই সরকারে। এবারে 
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যদি রিগিং না হতো তাহলে উল্টে যেত পালটে যেত, ওনারা এই দিকে থাকতে, 
দলের আনা কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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শ্রী মেহেবুৰ মন্ডল £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই যে বাজেট বরাদ 
এখানে মন্ত্রিমহাশয় পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং এই বিষয়ে দ- 
চারটি কথা বলতে চাই। আজকে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য আমি শুনলাম এবং তার 
উত্তর ওনাদের শোনার দরকার আছে। ওনারা অনেকক্ষণ ধরে বলেছেন। ওনারা 
রাষ্ট্ায়াত্ত শিল্প সম্পর্কে বললেন। মাননীয় মন্ত্িমহাশয় ঘে বাজেট পেশ করেছেন 
সেখানে আপনাদের জানা উচিত যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আছে সেই ইপ্রিনিয়ারি' 
শিল্পে প্রধান ৩টি বিষয় আছে, একটা হচ্ছে কয়লা, একটা হচ্ছে ইস্পাত এবং আলু 
একটা হচ্ছে লোহা। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সন্বন্ধে উদাহরণ দিচ্ছি। অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পের কথা বলেছেন। আজকে আপনি জানেন আসানসোল এবং দুর্গাপুর মহকুম। 
সেটা রূঢ় অঞ্চল। সেখানে বার্ন স্টান্ডার্ড কোম্পানি বার্নপুরে আছে, এটা একট। 
ওয়াগান তৈরির কারখানা। এই কারখানায় সাড়ে তিন শো ওয়াগন তৈরির ক্ষমত' 
ছিল। এখন রেলওয়ে বোর্ড সেটা কমিয়ে দিয়ে ১৩০৮টি ওয়াগানের তৈরি বরাত 
দিয়েছে। সেখানে একটি ওয়াগানের দাম ৭১ হাজার টাকা করে দেওয়া সান্তেও 
অর্ডার কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কে করেছে? বার্ন স্টান্ডার্ডের হাওড়া ইউনিটটি 
তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন। এখানে প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে সহম্্রধিক 
ফোর হুইল ইউনিটটিকে ওয়াগনের অর্ডার না দিয়ে তলে দেওয়ার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। বি. আই. এফ. আর-এ রাষ্ট্ায়াত্ত শিল্পের পুনগঠিন প্রকল্প ছিল। হাওড়া 
ইউনিটের বাপরে বি. আই. এফ. আর-এর কাছে" বলা হয়েছিল কিন্তু বি. আই. 
এফ. আর-এ বলা সত্তেও সেটা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আজকে 
বিলগ্লিকরণের নামে অবিবেচক মুনাফা লোভিদের জনা সেন্টার পাবলিক সেকটার 
আনডারটেকিংকে কম মূলো বরাত দিচ্ছে এবং তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই 
বার্ন স্টান্ডার্ডে দেড় হাজার কর্মচারী, এই কর্মচারিদের ছাটাই করে দেওয়ার চক্রান্ত 
শুরু করেছে। একটা স্কিম আছে, বি. আই. এফ. আর ক্কষিমে বলা হয়েছিল যে 
রিফ্যাকটারি ইউনিটগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পর বার্ন স্টান্ডার্ডকে লাভজনক 
'কাম্পানিতে পরিণত করবে। সেই সন্বন্ধে আমাদের বক্তবা আছে। বার্ন স্টান্ডার্ডকে 
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বি. আই. এফ. আর ক্কিমের মধ্যে রূপান্তরিত করা হোক এবং ট্রেড ইউণিয়ান, 
সাংসদ এবং এম. এল. এ তাদের নিয়ে বৈঠক করার প্রয়োজন আগে! এই বিষয়ে 
মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমর৷ দেখেছি এই আর্থিক বাজেটে রাজা 
সরকারের সহযোগিতায় বার্ন স্টান্ডার্ডের সহযোগী হিসাবে ৯টি ক্ষুদ্র শিল্পগঠন করার 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


সেইজন্য আমি আত্তরিক ভাবে সেই প্রচে্টাকে স্বগত জানাই। একইসঙ্গে 
আমি বলতে চাই, এখানে বিরোধী পক্ষের অনেকে বলেছেন, চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে 
ইঞ্জিন তৈরির যে কারখানা আছে, সেখানে প্রতারণা করেছেন। এ কারখানায় ভাগে 
যেখানে ১৬,৫০০ শ্রমিক কাজ করতো, আজকে তারা দুশ্চিত্তার মধ্যে কাটাচ্ছে। 
তারা চিন্তা করছে আগামী দিনে তারা কি করে খাবে? কারখানাটি আজকে বন্ধ 
হতে চলেছে। তারজনা দায়ী কে? বিরোধী পক্ষের সদসাদের এই কথাটি বলার 
প্রয়োজন আছে। চিত্তরগ্তন রেলওয়ে ইঞ্ডিন কারখানায় ৫ ধরণের বাল্গায় ইঞ্ডিন 
তৈরি হোত। সেখানে ২৩৫১টি বাচ্গায় ইঞ্রিন তৈরি হয়েছে এবং নটি ডিভোল 
হাইড্রোলিক ইঞ্জিন এবং ১৪ রকমের বৈধাতিক ইন্ডিন তৈরি হয়েছে। ১৯৯৯ সালের 
৩১শে মার্চ পর্যস্ত সেখানে ৫৮৭৭টি ইঞ্ডিন ভৈরি হয়েছে। এই পরিমান যেখানে 
উৎপাদন এ কারখানায়, ঘেখানে ৬০ একে বাড়ি ১৭০টি ইঞ্জিন তৈরি করে 
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন, যেখানে ভাশ্শশত্তি ১৯০ হিল, তাকে ৪ হাজার করেছে, বেখাণে 
ঘন্টায় গতিবেগ ৮০ থকে নাড়িয়ে ১৯০ কিশি-এ শিয়ে গিয়োছে এগিলো করা 
কারছিল? শ্রনিকরা তাদের শ্রম দিয়ে, তাদের মেহনত দিয়ে এটা করেছে। ভাভাবে 
যারা স্বদেশি আওয়াজ তুলছে, তারা আমাদের দেশের কলঙ্ক হাদেশ-প্রেমের শশুনাট। 
কি_-১৭০টি থেকে ৭০ করে দিয়োছ্ছিন! কিছুদিন ভাগে বিনি রেপ হলেন, 
এখানে বিরোধী বন্ধ যারা আছেন, তাদের মনেবে বলোছেন-শতৃন শিব বিল 
করার প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। তাদের কাছে প্রশ্ন রাখি, তাহলে এ সমস্থ জায়গায় 
কি রেল ইঠ্তিন লাগবে না? না কি দীর্ঘদিন ধরে হা বালে এসেছেন ৬ ৬1€ত। 
দেওয়া হয়েছে? রেল ইঞ্জিনের যে বরাদ্দ ছিল তাকে পনিয়ে দিয়েছেন। পুরন! থে 
ইঞ্জিন আছে, এই ২০০১ সালের মধো হারমাধো ৩৫৬টি উদ্ভিন আবোজো হযে 
যাবে। কিছুদিন আগে তৃণমূল নেত্রী ধিনি ছিলেন, ভিনি বরাত কঁনিয়ে দিয়ে বেল 
ইঞ্জিন কারখানাকে পঙ্গু করে দির়েছেন। ওধু তাই নর, উদারনীতির নান করে থেট। 
আনতে চাইছেন-_সুইজার ল্যান্ড থেকে এ. ভি. নি. ৩০টি ইঞ্জিন কিনেছেন ৭5 
কোটি টাকায়। অথচ যে দাম দিয়ে ইগ্ভিনগুলো কেনা হয়েছে তার চাইতে আনেক 
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কম টাকায় আমাদের এই কারখানায় যে সমস্ত শ্রমিক আছেন তারা এই ইঞ্জিন 
তৈরি করতে পারেন। এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, শুধু রেল ইঞ্জিন নয় 
দুর্গাপুরে যে ইস্পাত কারখানা আছে, মিশ্র ইস্পাত কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
সঙ্গে যুক্ত যে কারখানাগুলো আছে, সেগুলোকে কি ভাবে ধ্বংস করেছেন দেখুন। 
বিরোধী পক্ষের অনেকে বলেছেন। ১৯৯০-৯১ সালে কংগ্রেস যে নয়া শিল্পনীতি 
চালু রুরেছিল, তারফলে ১৯৯৮ সালে এই নয়া শিল্পনীতির এফেক্ট পড়তে আরন্ত 
করেছে। আধুনিকীকরণের জন্য দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় ৫৫০০ কোটি টাকা 
বার করা হয়েছে, অথচ সেখানে ৬০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, কেন হয়েছে? 
আধুনিকরণের জন্য ৫,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সত্তেও এই ক্ষতি কেন? 
ভারতের অন্য জায়গায় ইস্পাত কারখানাগুলিতে যেখানে গলিত ইস্পাত দিয়ে ৭০- 
৭৫ শতাংশ বিক্রয় যোগ্য ইম্পাত তৈরি করে, সেখানে এখানে গলিত ইস্পাত দিয়ে 
৪০-৫০ শতাংশ বিক্রয়যোগ্য ইম্পাত তৈরি করে। বিদেশ থেকে আমদানি করা 
১৪২৯টি জিনিসের মধ্যে রেল ইঞ্জিন আছে। তারমধ্যে যে বিম লাগে, যে রড 
লাগে, চ্যানেল লাগে, লম্বা ধরণের যে রড লাগে, এগুলো সব বিদেশ থেকে 
আসছে। গুধু তাই নয়, রেলের প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ জিনিস এখন বিদেশ থেকে 
আসছে। 
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আপনি ওনুন ভাল করে কিভাবে এবং কারা রাষ্ট্ায়ত্ব শিল্পকে ধ্বংস করছে। 
রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পর ক্ষেত্রে আমাদের দুর্গাপুরে যে স্টিল প্রান্ট সেটা বন্ধ হতে চলেছে। 
কাচামাল সালামে যে কেনা হয় সেটায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে বন্ধ হতে 
চলেছে। বিভিন্ন চত্রান্ত করে দুর্গাপুরের কারখানাটিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু বন্ধ 
করে দেওয়া নয়, বাইরের থেকে বিদেশ থেকে কীচা মাল আমদানি করছে। এরজন্য 
কারখানাটিকে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেওয়া যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। 
এরফলে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং অক্সিজেন পাওয়ার প্ল্যান্ট এগুলো বিক্রি 
করে দেওয়ার চত্রাস্ত চলছে। বিদেশিরা লাভজনক সংস্থা কিনতে চায়, অলাভজনক 
সংস্থাকে কিনতে চায় না। সেই কারণে ইস্পাত কারখানাটিকে বিক্রি করার চত্রান্ত 
করে তাকে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দিতে চাইছেন। এরফলে আসানসোল 
মহকুমা, বর্ধমান মহকুমার এবং পশ্চিমবঙ্গের বালকোকে এইভাবে সব রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পকে বিক্রি করে দে?যার চক্রন্দ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৯ সালে ১৪টি 
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বেসরকারি কারখানায় ১৪ হাজার কোটি টাকা সাহাযা করেন এবং আরও ৫,২০০ 
কোটি টাকা খণ দেবার পূর্নবাবস্থা করেন। সেখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকার যেখানে ১৪টি বেসরকারি কারখানায় লোন দিচ্ছেন ১৪ হাজার কোটি টাকা 
এবং ৫২০০ কোটি টাকার খণের পুর্নব্যবস্থা করেছেন, সেখানে বেসরকারি 
সংস্থাগুলোকে খণ দিচ্ছেন তাহলে আমাদের যে কারখানাগুলো আছে সেগুলোতে 
ঝণ দেওয়া হচ্ছে না কেন এটাই আমার প্রশ্ন। এখানেও যাতে ঝণ দেওয়া হয় তার 
ব্যবস্থা করুন। সেইজনা বাবোধীপান্ষের সদসারাও বলুন, আপনারাও আসুন এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। এই প্রসঙ্গে আরো উদাহরণ দিতে পারি ইক্ষোকে কিন্কোর 
হাতে বসিয়ে দেবার চক্রান্ত চলাছে। ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রজেক্ট এই ইস্কো কারখানা 
একদিন হয়ত ইস্কো না হয়ে কিস্কো হবে এই পরিকল্পনাই আপনাদের মাথায় ঢুকেছে। 
কিভাবে বিক্রি করা যায় তারজন্য আপনারা ইতিমধোই বাংলোগুলো বিক্রি করার 
বাবস্থা করছেন। এছাড়া বিভিন্ন যে কোয়াটারগুলো আছে সেখানেও জমিগুলো বিক্রি 
করা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই যে, রাষ্ট্রীযত্ব কারখানা আসানসোল 
যেটি রয়েছে, সেখানে ৭৭ হাজার মানুষ কাজ করত. তারা আজ সেখান থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। আপনাদের এই উদ্াবরনীতির ফলে এসব জিনিস হচ্ছে এটা স্বীকার 
করতেই হবে। আপনারা জানেন থে, ক্যাপটিভ প্ল্যান্ট করতে গেলে কয়লা লাগবে, 
আজকে কয়লাখনিগুলোকে কিভাবে আপনারা বিক্রি করে দিয়েছেন। ২৬টি কয়লাখনি 
বন্ধ করে দিয়েছেন। আর যে চক্রান্ত হাচ্ছে তাতে ৭২ হাজার শ্রমিক কাজ করত, 
তাদের জন্য একটা এস্টেট ছিল, (সেটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে লোক 
লাগিয়ে যাতে জীবন যাপন করতে পারে তার বাবস্থা করেছেন। এইভাবে আপনারা 
হাতে না মেরে ভাতে মারার যড়যন্ত্র করেছেন। গুধু এইকথা বলতে চাই যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার কয়লা খনির শ্রমিকদের জন্য পেনসন চালু করেছেন। ১৯৮৩ 
সালে ওই শ্রমিকদের কিভাবে প্রতারণা করলেন, যারফলে ৭৭ হাজার শ্রমিক 
আন্দোলন করল। ওই আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পেনসন চালু করা হোক 
বললেন কিন্তু তারা তৃতীয় জাতীয় বেতন চুক্তি করলেন। এরফলে কয়লা প্রকল্প 
যেটা চালু ছিল সেটা ১৯৮৯ সালে ১লা এপ্রিল থেকে ঠিক হল যে শ্রমিকদের ২ 
পার্সেন্ট কেটে ২ পার্সেন্ট ম্যাচিং গ্রান্ট দেওয়া হবে এবং পেনসন চালু করা হবে। 


কিন্ত আজ পযর্নত সেখানে কোনও পেনসন চালু করা হয়নি। এইভাবে আপনারা 
প্রতারণা করছেন। সেখানে আটোয়াল নামে একটা প্রাইভেট সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে, 
কুলটি রামনগর খোলামুখ কোলিয়ারি গ্রহণ করা হবে বলে, সেটা তাদের হাতে 
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দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা কি করছে-_সেখানে চাষীদের জমি তারা নিয়ে নিয়েছে 
এবং কয়লাখনি করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা করতে গিয়ে চাষীদের জমির 
পরিবর্তে কোনও টাকা বা চাকরি তাদের দিচ্ছে না। ওখানে যে ব্লাস্টিং করে কয়লা 
তোলা হচ্ছে, তার ফলে যে ভ্যাকান্ট সৃষ্টি হয় তাতে গ্রামের মাটির নিচে যে ফাক 
হচ্ছে, সেখানে ঘরবাড়ি স্কুল কলেজ মাটির তলায় চলে যাচ্ছে। এইগুলি দেখার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। সেইদিকে আপনাদের দৃষ্টি নেই। সেই ব্যাপারে আপনারা 
চিন্তা-ভাবনাও করেন না। আপনারা রাষ্ট্ায়তব শিল্পকে ধ্বংস করছেন। শ্রমিক কর্মচারী 
যারা আছেন তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, পাট 
শিল্পের ক্ষেত্রে ৬টি কেন্দ্রীয় শররকারের সংস্থা এন জে এম সি-র আছে, তাদের বন্ধ 
করে দিতে চাচ্ছে। আমি বলছি, তাদের নাম, বেলেঘাটা ইউনিয়ন নর্থ জুটমিল, 
হাওড়ার ন্যাশানাল জুটমিল, উত্তর ২৪ পরগণার কিনিসন জুটমিল, উত্তর ২৪ 
পরগণার খড়দহ ও আলেকজান্ডার জুটমিল, কাটিহারের আর বি এইচ এম-_এই 
৬টি জুটমিল ওরা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। কেন্্রায় সরকারের এন জি এম সি 
সংস্থা তারা বন্ধ করে দিতে চাইছেন, এর ফলে ওখানে যে ২২ হাজার শ্রমিক 
কর্মচারী ছিল তাদের অবস্থা কি হবে? তারা তো কেন্ট্রা় সরকারি সংস্থা হিসাবেই 
পরিচালিত হয়, তার জবাব কে দেবে? তাদের পেনসন তারা পাচ্ছেন না, তারা যে 
কাজ পাবে না তার জনা আপনারা প্রতিবাদ কতটুকু ধরেছেন, সেটা আপনারা 
বিরোধী পক্ষে যারা আছেন তাদের ভিজ্ঞসা করাতে চাই। গুধু তাই নয়, পাট এর 
ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এটা স্বীকার করতে হয়, গ্যার্জেস জুট মিল যেটা করা হয়েছে 
সেখানে পুলিশ যেভাবে গুলি চালিয়েছে সেটা সঠিক হয়নি। এই কারণেই হয়নি, 
সেখানে আগে টিয়ারগ্যাস বা অন্যানা ভাবে প্রটেকশন নেওয়া উচিত ছিল। তারপরে 
গুলি করা উচিত ছিল। যাই হোক আমি এখানে যে কথাটা বলতে চাই, বিশ্বায়নের 
নাম করে যে ডাম গুড় গুড় বাদ বাজাবার চেষ্টা করছেন, সেই ঢাক আনছেন 
সেই বিদেশি কোম্পানি, আমাদের দেশি কোম্পানিগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা 
করছে এবং ঢাকের যে বাদক তাদেরও বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এই 
কথা বলে বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অপূর্ব মুখার্জি ঃ শ্রদ্ধেয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এখানে উপস্থিত মন্ত্রী 
মহাশয় এবং বিধানসভার কন্সে উপস্থিত সমস্ত সদসাবৃন্দ, আমি সেদিন বলেছিলাম, 
আমি দুর্গাপুর থেকে এসেছি, আমি শিল্পাঞ্চলের মানুষ। আজকে এখানে কথা হচ্ছে, 
শ্রম এবং এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে, এই দুটো কথাই আমাদের ওখান থেকে উৎপত্তি 
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হয়েছিল। "৫২ সালে দুর্গাপুরের ইতিহাস রচনা হয়, এই রচনা সৃষ্টির কথা আমি 
সেদিনও এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, স্বীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সৃষ্ট ইতিহাস থেকে 
দুর্গাপুর আজকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার যৌবনকে দেখিনি কিন্তু 
আজকে প্রৌটত্বকে দেখছি। আজকে সেই দুর্গাপুরের মান্য আমি। শ্রম নিয়ে এখানে 
পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে। 


[2-40 -_ ১-50 10৭17. 


আমি একটা ছোট উপম| দিয়ে আমার বক্তবা শুরু করতে চাই। গোদা বাংলায় 
একটা কথা আছে 'বুজাইন দিলে পাল (জাড়াটা দিব'। কথাটার মানেটা আমি 
ব্যাখা করে দিচ্ছি, যদি বোঝাতে পার, আমি তোমাকে গরুরপাল দিয়ে দেব। 
বোঝার মানসিকতা আমার নেই। আজকে পরিস্থিতি সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, 
এটা খুবই বাস্তব। আজকে দুর্গাপুরের শিল্প সম্পদ এবং এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা 
হচ্ছে। দুর্গাপুরের ব্যাপারে একটি ছোট্ট উপমা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। এখানে 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় অনেক কথা লিখেছেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মহাশয়ও কিছু কথা বলেছেন। দুর্গাপুরে ছোট, বড় কিছু কারখানা পরে তৈরি 
হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রি ফর ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা হয়েছে। ডি. পি. এলে আগে ২৭টি বাই- 
প্রডাইু তৈরি হত, এখন সেখানে চারটি বাহ-প্রডা তৈরি হচ্ছে। আগে সেখানে 
কর্মী সংখ্যা ছিল সাড়ে নয় থেকে দশ হাজার, এখন সেখানে কমীসিংখ্যা দাঁড়িয়েছে 
সাড়ে চার হাজার। আমরা সেখানে দাড়িয়ে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম নীতির 
কথা বলছি, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নীতির কথ বলছি। রাজ্য সরকারের অধান 
কারখানা ডি. পি. এল. আজকে সঙ্কুচিত হতে হতে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। 
এবং যে কোনও দিন সেটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কয়েকদিন আগে সেখানে একটা 
ঘটনা ঘটেছিল এবং সেটা কাগজেও বেরিয়েছিল, কাগজের কাটিংগুলো আমার 
কাছে আছে। দিন দুপুরে হার্ডকো সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং শ্রমিকরা তার 
বিরোধিতা করেছিল ও ব্যাপক আকারে সোচ্চার হয়েছিল। সেখানে এমনই এক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে মাননীয় মন্ত্িমহাশয় দাঁড়িয়ে সেখানে বলেছিল এই ঘটনার 
তদস্ত হবে। কিস্তু সেই তদন্তর এখানো কোনও রিপোর্ট বেরোল না। ছয় গাড়ি মাল 
যখন রাত্রি বেলায় বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং শ্রমিকরা যখন প্রতিরোধ করে ও সেই 
ঘটনার কোনও তদন্ত রিপোর্ট আজও পর্ধন্থ বোরোল না। এই ব্যাপারে একদম 
নীরুবতা বজায় রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অ-বামপন্ী শ্রমিকদেরকে আজকে 
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সাসপেন্ড করা হচ্ছে এবং তাদের কেস যখন কোর্টে গেছে তখন তারা বেল নিয়ে 
আসার পরেও তাদের ভুগতে হচ্ছে। কাউকে ২৪ ঘন্টা যদি জেল কাস্টডিতে রাখা 
হয় তাহলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু জেল হাজতে না গিয়েও তাদের 
সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে, তাদের কোনও প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না। 
আজকে মাননীয় সদস্য মলয় ঘটক আমাকে বলছিলেন আসানসোলে যে লেবার 
ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনালের দায়িত্বে থাকেন একজন 
ম্যাজিসট্রেট। তিন বছরে সেখানে কোনও লোক নেই, আজকে সেখানে শ্রমিকরা 
নীরবে নিভৃতে কাদছে। ১৯৫২ সালে দুর্গাপুর তৈরি হয়েছিল, সেই দুর্গাপুরের 
তার মর্ডানাইজেশনের জন্য। আজকে তার পরিস্থিতি কোথায়, তার একটা রিপোর্ট 
বলছে, ওখানে ব্লাস্ট ফার্নেস আছে, সেটাকে মাঝে মাঝে রিলাইন দরকার। ওখানকার 
ইটগুলোকে রিষ্ট্রাকচার করে ফার্নেসগুলোকে রেডি করতে হয়। ওখানে মিঃ নায়ার 
বলে একজন চেয়ারম্যান ছিলেন, ওনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখছেন। উনি আমাকে 
বললেন, আমার একটা কথার উত্তর দিনতো, ভিলাই বা রাউরকেল্লাতে যে র্রাস্ট 
ফার্নেসগুলো আছে সেগুলোকে রিলাইন করতে সময় লাগে তিন মাস, কিন্তু আমাদের 
এখানে দু'বছর সময় লাগে কেন? 


আমি বললাম মি. নারায়কে, আমি দুঃখিত, এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়, পরে সি. আই. টি. ইউ.-এর বন্ধুরা আসবেন, তাদের জিজ্ঞেস করবেন 
সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মর্ডানাইজেশন কি হ'ল? এর জন্য ভিজিল্যান্সে, 
সি. বি. আই. এনকোয়ারির দাবি করা হয়েছে। কেন ধরা পড়ল সেটা বড় নয়, 
কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল। দুর্গাপুর শিল্প নগরী একটা আদর্শ, একটা 
নীতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তার ছিল একটা পরিকাঠামো, দুদিকে দুটো নদী, 
মাঝখানে জি. টি. রোড, বর্তমানে ন্যাশানাল হাইওয়ে-২, ছিল একটা রেললাইন, 
যার পরিধি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, সেখান থেকে ২০ কিলোমিটারের 
মধ্যে কয়লাখনি। আজ তার অবস্থান কোথায়? একটা ছোট্ট উপমা দিলে বুঝতে 
পারবেন। ১৯৭৭ সালের পর কিছু কিছু ছোট কারখানা তৈরি হয়েছিল-_কার্তিক 
আযালয়, ফেরো আযলয় ইত্যাদি, এইগুলো হচ্ছে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ওরিয়েন্টেড 
আযনসিলিয়ারি প্রজেক্ট, যেটাকে আপনারা ডাউনস্ট্রিম বলেন। সেখানে কত লোক 
কাজ করে? কি তার পরিধি? দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
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তাবে ৩০ হাজার মানুষ কাজ করেন। আলয় স্টিলে কমতে কমতে এখন সাড়ে 
চার হাজার শ্রমিক, বি. পি. এল. এ কমতে কমতে সাড়ে ৪ হাজার এবং এফ. 
সি. আই. ধুঁকছে, বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যখন কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধু সরকার 
ছিল, তখন করেননি কেন। নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করে করতে পারতেন। শুধু 
কন্দ্রের উপর দোষ দিলে হবে না। মানসিকতা চাই। আমরা সাথে আছি, কীধে 
কাধ মিলিয়ে কাজ করব। আমরা দেখলাম, ইউনিয়নের রেট ৬৮ টাকা, শ্রমিকরা 
পাচ্ছে ৫০ টাকা, তা থেকে পি. এফ. এর জন্য কেটে রাখছে ৫ টাকা,__সাংবাদিক 
বন্ধুরাও জেনে রাখুন-_সর্বসাকুলো তারা পায় ৪৫ টাকা এবং তার জন্য ১২ ঘন্টা 
কাজ করতে হয়। বামপন্থী বন্ধুরা, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এটা বলবেন__আপনারা তো 
নিজেদের শ্রমিক দরদি বলেন। একটু আগে কেউ ক্যাপটিভ্‌ প্ল্যান্টের কথা বললেন। 
দুর্গাপুর ক্যাপটিভ্‌ প্ল্যান্টে-_বিদ্যুতমন্ত্রী সই করে এসেছেন এ ক্যাপটিভ ্লযান্টকে 
বিক্রি করার জন্য। তিনি পারতেন আ্যজিটেশন করতে। মানসিকতার অভাব 
আপনাদের রয়েছে। দুর্গাপুর হচ্ছে রুর অব বেঙ্গল। দুর্গাপুরকে তৈরি করতে হবে 
না. তৈরি হয়েই আছে, দরকার শুধু রক্ষা করার। তাই মাননীয় মন্ত্রীর আনিত 
বায়বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা কাট-মোশনগুলোকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীমতী কুমারী কুজুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি এই ব্যয়- 
বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আমাদের ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়া 
অধিকাংশ শ্রম আইনই কেন্ত্রীয় সরকার প্রণয়ন করে। বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক- 
কর্মচারী, মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ করলেও শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের 
নানা সীমাবদ্ধতা আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের 
নামে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে অবাধ লুষ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষকে বেছে 
নিয়েছে। কংগ্রেস থেকে শুরু করে বি. জে. পি., তৃণমূল এবং বর্তমানে এন. ডি. 
এ. সরকার তাকে মদত দিচ্ছে। 


স্বাধীনতা পূর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারিবৃন্দ বু আন্দোলন ও 
ংগ্রাম করে যে সমস্ত অধিকার পেয়েছে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার তা কেড়ে 
নিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। অতীতে শ্রমিক কর্মচারীর দাবি 
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সনৎ পেশ করে মঞ্জুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন অধিকারের দাবি জানাত। বর্তমানে মালিক 
শ্রেণীর দাবি সনৎকে সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে শ্রমিক কর্মচারিদের কোনও কোনও 
অধিকার কেড়ে নিতে দিলে কলকারখানা চালু রাখবে। সেই সব কথা বলে শ্রমিক 
ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে প্রচুর শ্রমিক কর্মচারী রোজগারের সুযোগ পেতো। তাও বর্তমানে 
সেইসব শিল্পমন্দা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য একদা শিল্প সমৃদ্ধ 
পশ্চিমবাংলাকে পিছু হঠতে বাধ্য করছে। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার ঘুরে দাড়ানোর 
চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় শ্রমিক কর্মগপীর স্বার্থ সুরক্ষার জনা শ্রম দপ্তর একপাক্ষিক 
চুক্তি পর্যস্ত করে চা শিক্পপতিরা নয়া গনতি ১০০০০ শ্রমিক নিয়োগ করতে বাধ্য 
হয়। স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য গ্রুপ হাসপাতাল গড়ে তুলে গুহ নির্মান, পানীয় জল 
বিদ্যুৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করে শ্রম দপ্তর তার নিশ্চয়তা করুন। অসংগঠিত শ্রমিকদের 
চরম দুরাবস্থা তারা নুন্যতম মজুরি পায় না। পি এফ এবং বোনাসের সুযোগ নাই। 
ঘন ঘন কর্মচুক্তির জন্য তাদের ভবিযাত অন্ধকার। শমিল, ইটভাটা, ছোট ছোট 
কলকারখানা মজুরদের মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর পি এফ ফান্ডের ইন্সপেক্টর এই 
সমস্ত শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থ সঠিকভাবে পালন করে না। এই বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয় 
দৃষ্টি দিবেন আশা করি। স্যার, এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যারা নির্বাচিত হয়ে 
এসেছেন। তারা শ্রমিকদের হয়ে কোনও কথা বলে না। বরং মালিক পক্ষকে তোষণ 
করেন। তাই তাদের এই শ্রম বাজেট নিয়ে কোনও কথা বলার অধিকার নেই। 
স্যার, আজকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিশ্বব্যাঙ্কের নীতি নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকের 
বিরুদ্ধে নীতি নিয়েছেন। এরফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তার কাজ হারাচ্ছে। এই কথা 
বলে আমি পুনরায় এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দীপক ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখানে যে 
ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন, তাকে বিরোধীতা করে কাটমোশনের সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য গরু করছি। স্যার, যে কোনও বাজেট বক্তৃতায় আমরা দুটো জিনিস 
আশা করি। একটা হচ্ছে সরকারের নীতি কি সেটা স্পষ্টভাবে বলা। আর একটা 
হচ্ছে সেই নীতি রূপায়ণে সরকার কি কি কাজ করছেন এবং কি কি কাজ করতে 
চান। স্যার, এখানে ২৭ নম্বার পষ্ঠায় অনুচ্ছেদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি কি 
সেটা সম্বন্ধে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভারত সরকার যা করবেন 
তার বিরোধিতা করা। আমরা দেখছি সোভিয়েত রাশিয়ার পর রাষ্্মন্ত্রী মলটভ 
তাকে বলা হত নায়ের মন্ত্রী অর্থাৎ যারা যে প্রস্তাবই দিত, তিনি বলতেন না হবে 
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না। কাজেই হবে না এটা বলাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি। একটা অসুবিধা 
হচ্ছে যে গত ১০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তর একটা গরুর রচনা 
নুখত্ত করেছেন। সমস্ত মন্ত্রীরা তাদের বাজেট বক্তৃতায় প্রথমেই একবার ভারত 
সরকারের গ্লোবালাইজেশন, ইন্টারন্যাশনালাইজেশন সমস্ত ব্যাপারে প্রথম কয়েকটা 
প্যারগ্রাফ রাখবেন। শেষে আরেকটা প্যারাগ্রাফ রাখবেন দেশে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া 
দিচ্ছে। একে আটকানো দরকার। এখানে শ্রম দপ্তরে কি সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা 
চাড়া দিচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম না। ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে লিখে দিলেন সাম্প্রদায়িক 
শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। এখানে আপনারা অনেকগুলো পারগ্রাফ লিখেছেন, 
লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে একটা বই আছে, সেই বইটা থেকে রিপ্রোডিউস 
করা হয়েছে। ট্রকে দেওয়া হয়েছে আমি একথা বলছি না, এটা সরকারের ব্যাপার 
সরকার করতেই পারেন। চাপ্টারগলো দেখলে বুঝ৷ যাবে আমার একটা আপত্তি 
আছে। এটা একটা অতাগ গুঞকপূর্ণ রেকর্ড, এটা ছাপার ভূল থাকতে পারে সেটা 
নজর এড়িয়ে যেতে পারে, গুটমিল ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে গত যে জুটমিল স্ট্রাইক 
বিষয়ে বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 1.0 010 111[1007010100101) 01 00111011170015- 
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10110/90 10) 110 10101011| 0111)10০৩৯, এটা হবে এমপ্রয়ারস এমপ্য়িরা ম্যাল 
প্রযাকটিশ করে না, এমপ্রয়াররা বরে। এমন কি সংখ্যা গুলো পর্যন্ত ভাল করে 
দেখে দেওয়া হয় নি। ৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদে একটা বলেছেন যে ২৫৬টা ইন্ডাস্ত্িয়াল 
ইউনিটের ৪০ হাজার ওয়ার্ধারকে টাকা দিয়েছেন। লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গলে ৪১ 
থেকে ৪৭ পাতায় থে লিস্ট দিয়েছেন সেটা কিন্তু যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলো 
দিয়েছেন তার মধ্যে ২২টা বাদ যাবে। সেখানে আপনারা এক পয়সাও দেন নি। 
রাখা আছে ২৫৬ ওটা হবে ২৩৪টা ভবিষ্যতে ভাল করে দেখে দিলে আমাদের 
কাজ করতে সুবিধা হবে। যাই হোক আমি যেটা বলবার চেষ্ঠা করছি থে গত এক 
বছর যাবদ আপনারা দাবি করেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন মোটের উপর শাস্তিপূর্ণ 
আছে। হ্যা, শান্তিপূর্ণ আছে তবে সেটা হয় শ্বাশানের শান্তি না হাল সেটা ঝড়ের 
আগের শান্তি। এই ঝড় উঠেছে বরানগর জুটমিল, গ্যাপ্রেস জুটমিল হাওডা জুটমিলে 
এই ঝড় ওঠা আর্ত হয়েছে। এটা বছদিন ধরে ছিল না যে ভারা কেউ ঘ্ালিকপক্ষকে 
গিয়ে আক্রমন করছে। সরাসরি এটা বুঝুন যে এট ট্রেড ইউনিয়নের ফেলিওর 
এবং এটা সিটু ট্রেড ইউনিয়নের ফেলিওর। বরানগর জুটমিল নিয়ে হেম সেক্রেটারির 
যে রিপোর্ট আজ পর্যস্ত সেই রিপোর্ট হাউসে পাওয়া যায় নি। জিরো ওয়ার্কারদের 
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কাছে থেকে ট্রেড ইউনিয়ক দৈনিক ৬০ হাজার টাকা কাট মানি নেয়। ৬০ হাজার 
টাকা কি করে ভাগ ঝাঁন্টায়ারা হবে সেটা নিয়ে বরানগর জুটমিল গোলমাল এবং 
গোলমালটা হচ্ছে সিটুর দুটো গ্রুপের মধ্যেই। আমি বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কোনও 
কথা বলতে চাই না। বেণী ইপঞ্জিনিয়ারিং-ংএ আমি বেণী ইঠ্রিনিয়ারিং নিয়ে কথা 
বলতে চাই না। বিগত মন্ত্রী তিনি তো ৩৭ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন, আপনাদের 
আরেকজন প্রভাবশালী সিটু নেতা তাকে পুলিশ বাধ্য হয় এক বছর ধরে জেলে 
রাখতে। আমরা জানি যে এইগুলো আপনারা মানেন না। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
হচ্ছে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। ট্রেড ইউনিয়ন করবেন, শ্রমিকদের আসনটা ডিল 
করবেন তা না করে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বসে মালিকদের সঙ্গে ডিল করেন। এটাই 
আপনাদের আসল উদ্দেশ্য । এইগুলো এক এক করে ফুটে বেরোচ্ছে। 
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গত বছর যখন জুটমিল ধর্মঘট হয় তখন একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন প্রথম 
থেকেই সাবধান করেছিল যে এই ধর্মঘটের মধ্যে শ্রমিকদের নিয়ে যাবেন না, 
রাখতে পারবেন না, যে অবস্থা জুটমিলে চলছে। আই. এন. টি. টি. ইউ. সি. 
তৃণমূলের একমাত্র ট্রেড নিউনিয়ন সতর্ক করে দিয়ে ছিলো। এই স্ট্রাইকের বিরোধিতা 
করেছিলেন। কি হলো? পরে দেখা গেল “কার আগে প্রাণ কে করিবে দান” 
মিলের গেট খোলার আগেই স্ট্রাইক ধরে রাখতে পারেন নি সিটুর নেতৃত্ব ভিতরে 
ঢুকে গেছেন। সরকারকে বলতে হলে মজুরি কম সেটেলমেন্টে রাজি হয়ে যায় 
তাহলে করবার কিছু থাকে না। করবার যদি কিছু না থাকে তাহলে উকষ্কাতে 
গিয়েছিলেন কেন? মজুরি কম সেটেলমেন্টে যেতে হলো এবং প্রোডাকশনও অনেক 
নষ্ট হলো। রাখতে পারবেন না, তার কারণ আপনাদের ভিতরটা ফোক্লা হয়ে গেছে, 
কম্প্রোমাইজ করতে করতে আর কাট-মানি খেতে খেতে আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নের 
সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপনাদের শ্রমিকরা মালিকদের দিয়ে যায়। গ্যাপ্জেস 
জুটমিল দেখেছি বড় বড় সিটুর নেতাদের বিলাসবহুল বাড়ি আক্রমণ করছে, তাদের 
টি.ভি., ফ্রিজ সব আগুন জালিয়ে দিচ্ছে। চোখের উপর এই জিনিস দেখছি। সিটুর 
নেতারা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারা শুধু জুটমিল নয়, যে কোনও ইন্ডাস্ট্রির 
নেতৃত্বেই ব্যর্থ হচ্ছেন। একটু আগে একজন সদস্য দুর্গাপুরের কথা বলছিলেন। এটা 
দুর্গাপুর, আসানসোলের কথা নয়, এটা সারা পশ্চিমবঙ্গের কথা আপনারা খুব 
কৃতিত্বের দাবি করছেন চা শিল্পের একটা ট্রাইপার্টাইট এপ্রিমেন্ট করেছেন। আমার 
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গনে হয় যখন বিনয় চৌধুরী ভূমি রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন তিনি প্রাণপন বাধা দেওয়ার 
চষ্টা করেছিলেন ছোট ছোট কৃষকের জমিকে দখল করে চা বাগানের মালিকরা 
যাতে সেখানে চা বাগান না করতে পারে তার জন্য। এটা আইন বিরুদ্ধ কাজ। 
কিন্তু আপনাদের কৃষক সভার নেতারাই সেদিন মালিকদের পিছনে পিছনে। 
ইসলামপুরে চোপড়া কৃষকদের জমি নিয়ে চা বাগান করে। তাদের কে সাপোর্ট 
করেছিলেন। চাদমনি চা বাগানে কি হয়েছে? শিলিগুড়ির সব চেয়ে বড় নামকরা 
যার চা বাগান াদমনির সাথে ৯০ কোটি টাকা দামের চা বাগান। আপনাদের 
কমিশন দাম ঠিক করে দিলেন ৯০ কোটি টাকা। সেটা আক্সেপটেড হলো না! চা 
বাগানটা যাকে দেওয়া হয়েছিল। আবার কিছু দিন পরে অফিসাররা তদন্ত করে 
এটাকে ৫ কোটি টাকা কমিয়ে ৮৫ কোটি টাকা দাম ঠিক করে। অফিসাররা এর 
বেশি কমাতে পারেন না, আপনারা ডিরেকশন দিলেও না। তারপর দেখা গেল সেই 
ফাইলও হারিয়ে গেল। ২ বছর পরে এটাকে আবার আপনাদের সেক্রেটারিয়েটে 
রিকনস্ট্রাকশন করে ৯০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা 
হলো। এটাও দিতে চাই নি, তার কারণ কাটমানির ১.৫ কোটি টাকা এর মধ্যেই 
ধরা ছিল। অর্থাৎ শুধু সাড়ে ১৩ কোটি টাকা দিতে হবে ঠিক হলো। আপনাদের 
্ান্তন মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু চ্যাটার্জিকে দেওয়া হলো। আর ওই ১.৫ কোটি টাকা কাকে 
দেওয়া হয়েছিল সেটাও বলে দেব? এই হচ্ছে আপনাদের নীতি। সেই চা বাগান 
নিয়ে আপনারা প্রোমোটারকে দিয়ে ছিলেন। আপনারা যদি শিলিগুড়িতে যান তাহলে 
বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে শিলিগুড়ি সড়কের ডান দিকে দেখবেন বাড়ি তৈরি 
হচ্ছে। যেখানে ৯০ কোটি টাকা সরকারের আয় হতো, সেখানে সাড়ে ১৩ কোটি 
টাকায় প্রোমোটারকে দেওয়া হলো। তার মানে ৭৭ কোটি টাকা প্রোমোটারকে ভেট 
দেওয়া হলো। তাই বলছি চা বাগান নিয়ে গল্প করা আপনাদের সাজে না। সোনালী 
চা বাগান যেটা গোয়েনকারা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আপনাদের সিটু নেতৃত্ব এটাকে 
চালাতে দেয় নি। তার কি অবস্থা? শ্রমিকরা বলেছিলেন এটাকে সমবায়ের মাধ্যমে 
চালাবেন। কিন্তু সিটু নেতৃত্ব এটাকে চালাতে দেয় নি। এটা ছোট বাগান এবং এর 
কারখানাও নেই। সেখানে একজন শ্রমিক নেতা যিনি আপনাদের বামফ্রন্টের মন্ত্রী 
ছিলেন তিনি এটা চলতে দেন নি। 


এই তো আপনাদের শ্রমনীতি। আমি জুট সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলব। আপনারা 
বলেছেন, জুট কর্পোরেশন কিছু করছে না। আপনাদের মনে আছে ১৯৭৭ সালে 
মোরারজী দেশাই-এর মন্ত্রীসভায় জর্জ ফার্নান্ডেজ যখন শিল্পমন্ত্রী ছিলেন, তিনি 
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বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে জুট কর্পোরেশনের মাধামে পাট কিনতে হবে! এবং সেই 
জন্য পশ্চিমবাংলাকে তৈরি হতে হবে। এবং এজন্য বেনফেডের ২০০ গোডাউন 
নেওয়া হয়েছিল এবং ৪০০ ট্রাক কেনা হয়েছিল এন. সি. ডি. সি.-র লোন নিয়ে 
কিন্তু কেন পাট কেনা যাচ্ছে না? আপনারা চাননা পাট চাষীদের কাছ থেকে 
সরাসরি পাট কেনা হোক এবং সেই জন্য আপনাদের দলের ক্যাডারদের জুট কার্ড 
দেওয়া হয়েছে। এবং এর জন্য জুট কর্পোরেশন পরে জুট কেনা বন্ধ করে দিল। 
আজকে মহারাষ্ট্রের কটন কর্পোরেশন যদি একচেটিয়া কিনতে পারে, আখের রস 
থেকে যে সুগার হয়, তারা যদি কো-অপারেটিভ করে কিনতে পারে তাহলে জুট 
কর্পোরেশনের মতো, অর্থকরী ফসল, যেখানে দু লক্ষের মতো শ্রমিক কাজ করে, 
তারা কেন করতে পারছে না? আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ইমপ্লিমেন্টেশন যদি দেখেন 
তাহলে দেখবেন ডিপার্টমেন্টে কিছুই কাজ হচ্ছে না। 


আমি দু-একটা স্ট্যাটিস্টক দেব আপনাদের বই থেকে। আমাদের এখানে 
ইনস্পেকশনগুলো করা হয়, কেস ধরা হয়, সেখানে কেস প্রায় হয়না বললেই চলে। 
এক লক্ষ চাইল্ড লেবার ইনস্পেকশন করে কেস দেওয়া হয়েছে দুটো। কি বলব, 
আমি তো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না সত্যি সত্যি কি ভাবে কাজ হচ্ছে। 


আমাদের শ্রমিক দরদি সরকার বিড়ি ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে নানা কথা বলে 
থাকেন। বিড়ি শ্রমিকরা দরিদ্রতম শ্রমিক। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে মিনিমাম ওয়েজ 
ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না। মালিকরা দিচ্ছে না, আপনারাও অসহায়ের মতো 
বসে আছেন। বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে যন্ষ্া রোগের প্রাদূর্ভাব আছে। কিন্তু মিনিমাম 
ওয়েজেস ইজ নট লিভন টু এ কেস। ৫৯-টা ক্ষেত্রের মধ্যে ২৫-টা ক্ষেত্রে আইনই 
করতে পারেননি এবং ইমগপ্লিমেন্টের প্রশ্নই আসেনা। 


ই. এস. আই. প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো। 
এখানে দেখতে পাচ্ছি জুট মিলগুলোর ১৪৪ কোটি টাকার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং 
১০০ কোটি টাকার মতো ই. এস. আই. আপনারা আদায় করতে পারেননি। আর 
এটা হয়েছে আপনাদের পলিটিক্যাল উইল না থাকার জন্য। এবং সেই একই 
কারণে জি. পি. সারদাকে যখনই ধরতে যাওয়া হয় সে বেলভিউ নাসিং হোমে ঢুকে 
যায়। কি করে সে নোটিশ পেয়ে যায় যে পুলিশ তাকে ধরতে আসছে? নাকি 
আপনারা তাকে ধরতেই চান না? কি চান আপনারা? আপনারা আজকে নীতি 
নিয়েছেন ভারত সরকার যাই বলবে তার বিরোধিতা করবেন। ভারত সরকারের 
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সমস্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করাই আজকে আপনাদের নীতি হয়ে দাড়িয়েছে। সুতরাং 
এই বাজেট প্রস্তাবের আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনা 
কাটমোশনের সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রম দপ্তরের বাজেটকে 
পমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমরা বক্তব্য 
শুরু করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা অনেক শোনা গল্প আমাদের কাছে শোনালেন। 
তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। কারণ ইতিমধ্যে আমাদের অভিজ্ঞতার বলে আমরা যখন 
কারখানায় ধর্মঘট করতাম তখন মালিকদের পাশে দাড়াতেন আপনারা পোষা গুগ্ডাদের 
নিয়ে। কংগ্রেস তৃণমূল দুজনই এটা করেছেন। কিন্তু এখন তারা ট্যান্টিস বদল 
করেছেন। মালিকরা যেমন ট্যান্টিস বদল করেছেন ঠিক তেমনি। আগে মালিকদের 
লক্ষ্য ছিল মোর ই্ডাস্ট্িয়ালাইজেশন, মোর প্রফিট। আর, এখন মালিকের লক্ষ্য 
হচ্ছে সিলেকটেড ইন্ডাস্ট্রিজ করা এবং কম মজুরি দিয়ে কম শ্রমিক রেখে মোর 
প্রফিট করা। এবং এই কাজে তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে তাদের যে কেন্দ্রীয় সরকার 
তারা। তারা লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশন-এর নাম করে 
সারা বিশ্বের শ্রমিকদের সর্বনাশ করছে। কিন্তু বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক কয়েকটা দেশে 
এই নীতি প্রযোজ্য নয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এই আর্থিক কর্মসূচি, সংস্কারের 
ধাককা এসে গিয়েছে। 


[3-10 _- 3-20 0া1.] 


এঁরা বলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে আমরা নাকি অশাস্তি সৃষ্টি করেছি। কিন্তু মালিকরা 
আজকে বল্সাহীনভাবে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ৩৪টি 
ধর্মঘট হয়েছে, ২০০০ সালে ২৬টি ধর্মঘট হয়েছে। ১৯৯৯ সালে লক-আউট হয়েছে 
১৪৯টি, ২০০০ সালে লক-আউট হয়েছে ২৭০টি। এ থেকে প্রমাণ হয় মালিকদের 
আক্রমণে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতের ফলে শিল্প বিরোধী আইনকে তোয়াকা না 
করে বিভিন্ন জায়গায় সাসপেনশন অব ওয়ার্ক করেছে। শ্রমিকরা আন্দোলন করার 
যে অধিকার অজর্ন করেছিলেন সেই অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার কেড়ে নিচ্ছেন এবং 
মালিকদের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিরোধী আইন এখন আনছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে কিছুটা রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখানে 
সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারছি না। এবছর মালিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে শিল্প 
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শ্রমিকদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে সেই আক্রমণের কয়েকটি তথ্য বলছি। এ 
পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত শিল্প ক্ষেত্রে ২২৬৫ ভাগ শ্রমিক কাজ করেন, তার মে 
সরকারি ক্ষেত্রে ১৪.৫৪ ভাগ এবং বে-সরকারি ক্ষেত্রে ৮১১ লক্ষ শ্রমিক কড 
করেন। সুতরাং সরকারি সংস্থাগুলোকে, রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থাগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার বে 
তারজন্য। আমাদের এখানে চটকল মালিকরা প্রায় ১৪৪ কোটি টাকা পি. এফে; 
টাকা তারা আটকে রেখেছে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাক' 
তারা আটকে রেখেছে, ই. এস. আই.তে ৯১ কোটি টাকার উপর টাকা তাক 
দিচ্ছেনা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছেন 
না। এর কারণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারটা কেন্ত্রীয় সরকারের অধীন, তারা যদি 
কিছু না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই টাকা উদ্ধার করার জন্য পুলিশ 
পাঠাতে পারেন না। তাদের আ্যারেস্ট করার ব্যাপারে কেন্ত্রীয় সরকারের একট 
ভুমিকা রয়েছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
তারা সংগঠিত শ্রমিক সংস্থার উপর মালিক শ্রেণীর বল্পাহীন আক্রমণ, চটকল, 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের উপর মালিকপক্ষের আক্রমণ দেখে নীরব দর্শক হয়ে 
দাড়িয়ে থাকতে পারেন না। আমরা শ্রমিক শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত শিল্পগুলে 
রুগ্ন হয়ে গেছে তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি, যে সমস্ত কারখানা লক-আউট 
করেছে সেই সমস্ত কারখানার শ্রমিকদের আমরা মাসে ৫০০ টাকা করে সহায়ত 
দান করছি। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে সেই 
আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমরা সরকারি তরফ থেকে একটার পর একটা 
চেষ্টা চালাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচি নিয়েছেন তাতে অসংগঠিত 
শ্রমিক শ্রেণী যেমন-_তিনি বিড়ি শ্রমিক হতে পারে, যিনি কাঠের কাজ করেন 
এরকম শ্রমিক হতে পারেন, সিনেমা শিল্পের কর্মচারী হতে পারেন- এই যে লক্ষ 
লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন তাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা 
হচ্ছে। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্য আছে যেখানে এই সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক 
শ্রেণীর কথা মনে করে তীদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা হয়? আমরা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার শিশু শ্রমিক প্রথা লোপ করার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা প্রতিটি ব্লকে 
একজন করে মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছি। কিন্তু সেই মিনিমাম 
ওয়েজ ইল্সপেক্টর যে খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন সেকথা আমি বলব না। 
আমি এ কথা বলব না। কিন্তু এটা প্রচেষ্টা, একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য 
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ষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬ 
কে ৩০ ভাগ মানুষই হচ্ছে ক্ষেতমজুর, তাদের স্বার্থের ন্যুনতম মজুরি আইন চালু 

করার প্রচেষ্টা চলছে। সিনেমা হলের শ্রমিকদের জন্য, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য 
কাদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়েছে। বহ ক্ষেত্র ভরিমানা আদায় করা 

দনয়ছে। আমি বিরোধী সদস্যদের বলছি, আপনারা এখানে অনেক লম্বা চওড়া 
তা করেন, আপনারা কি ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে এই জিনিস দেখাতে 
পারবেন? না, দেখাতে পারবেন না। গোটা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটা কল্াণমুখা 
সরকার হিসাবে আমাদের পশ্চিমধাংলায় বামফ্রন্ট সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন 
তাতে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের ওপরে তুলে আনার ক্ষেত্রে সরকারের একটা 
ভুমিকা আছে। সরকার সেদিকে নজর দিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন। আগামী ২৪শে জুলাই 
সরা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে। আগামী ২৫শে জুলাই সারা 
ভারতবর্ষের সরকারি কর্মচারীরা এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট করবে। আগামী আগস্ট 
মাসে সারা দেশ জুড়ে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারিদের এক দিনের ধর্মঘটের ডাক 
দেয়া হয়েছে। আমরা জানি লড়াই, আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আমাদের অগ্রসর 
হাত হবে। সম্প্রতি সারা বিশ্বে লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন- 
এর নাম করে ৩০০ কোটি মানুষকে শোষণ করার জনা ধনী সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর। 
স্বলপথে যাতায়াত করছেনা। তারা আকাশ পথে যাতায়াত করছে। কারণ দেশের 
গরিব মানুষদের তারা ভয় পাচ্ছে__গরীব মানুষরা হয়তো তাদের মারবে অথবা 
টাকা পয়সা কেড়ে নেবে। এই রকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধো তারা বসবাস 
করছে। গোটা বিশ্বের এই পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গরীব জনগণকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সে 
জন্য আমি এই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই বাজেটের সমর্থন জানাচ্ছি! 
ধনাবাদ। 

[3-20 __ 3-30 137] 

রী মুস্তাক আলম ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, লেবার এবং এমপ্লয়মেন্ট 
ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীদের আনীত বাজেটের আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধীতা করছি 
এবং ন্যায়-সঙ্গত কারণে বিরোধী পক্ষ থেকে আনা কাটমোশনের সমর্থনে আমার 
বক্তব্য পেশ করছি। বিরোধীতা করার সপক্ষে প্রথমেই আমি কিছু তথ্য তুলে 
ধরতে চাই। মন্ত্রিমহোদয়গণ বাজেটের মধ্যে বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু লিখেছেন। 
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[90 101), 2001] 
তা থেকে মনে হচ্ছে তারা ইতিমধ্যেই অনেক কিছু করেছেন এবং ভবিষ্যতেও 
অনেক কিছু করবেন। কিন্তু আমাদের কাছে একটা জিনিস পরিস্কার যে, এই বাজেট 
স্ববিরোধী বাজেট। এতে আরো অনেক কিছু লেখা উচিত ছিল যা ওঁরা লেখেন নি। 
সারা রাজ্যের ১২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের কথা-_যাদের বেশিরভাগেরই উত্তরবঙ্গে 
বাস, তাদের কথা এখানে বিশেষ কিছুই লেখা হয়নি। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে 
এখানে কোনও নির্দিষ্ট গাইড লাইনের উল্লেখ করা হয়নি। পশ্চিমবাংলায় শিল্প কেন 
মার খাচ্ছে, কর্মসংস্থান কেন মার খাচ্ছে-_মুল কারণ কি, সেসব এখানে উল্লেখ 
করেন নি। আজকে এখানে পশ্চিমবাংলার কলকারখানাগুলির কথা বলা হচ্ছে 
কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। আমরা জানি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের 
যে সুযোগ আছে সেই সুযোগের ক্ষেত্রে_সেল্ফ এমপ্য়মেন্ট প্রোগ্রাম, সেসরু প্রোগ্রাম 
সাহায্য করা উচিত সেভাবে তারা সাহায্য করছেন কি করছে না, সে সবের এখানে 
কোনও উল্লেখ নেই। ব্যাঙ্ক বেকার যুবকদের এখন পর্যন্ত কত টাকা লোন দিয়েছে 
কত টাকা তারা ফেরত পেয়েছে, এখনো কত টাকা পাবে, আগামী দিনে আর কত 
টাকা দেবে, সে-সব কিছুর এখানে উল্লেখ নেই। এখানে যখন আমাদের সহযোগিতা 
চাওয়া হচ্ছে তখন এসব আমাদের জানানো উচিত ছিল। যা সত্য, তা পরিস্কারভাবে 
আমাদের বলা উচিত ছিল। 


যদি একজন রাজ্যের মুখামন্ত্রীর ছেলে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে লোন শোধ না 
করে ক্ষমতার অপবাবহার করে, লোন যদি তামাদি করে দেন তাহলে তার নমুনা 
স্বরূপ বাংলার বেকার যুবকরাও জানে, মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে লোন নিয়ে সেই লোন যদি 
শোধ না করে, তাহলে এইসব বেকার যুবকরা বলে, আমারাও লোন নিয়েছি, শোধ 
করব কেন? আগে বাংলার বেকার যুবকদের এই শ্লোগান শেখানো হতো, হাত 
আছে, কাজ দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও। আজকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে সব 
জর্জরিত হয়ে আছে। ফলে বাঙ্ক আজ আর লোন দিতে চাইছে না। পঞ্চায়েত 
সমিতি এস. সি. আগ এস. টি, এস. ই. পি. টি. এস. পি. এবং সেসরু প্রভৃতি 
প্রকল্পের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে পারস্যু করছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক বলছে, লোন দেব না। 
সরকার বলছে, আপনারা কিছু করুন, কিন্তু ব্যাঙ্ক বলছে কিছুই করার নেই। শুধু 
তাই নয়, সরকারি টাকায় এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার মাটিতে সারা 
বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করার জন্য, এখানে শিল্প আনবার জন্য বিদেশ গেলেন একবার, 
দুবার নয়, ২১ বার। আর যাদের শেখানো হয়েছিল শ্লোগান হাত আছে, কাজ 
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দাও-_হিসদ্রি রিপিট ইটসেল্ফ__এখন তাদেরই পাল্টা শ্লোগান শেখানো হয়েছে, 
খামন্ত্রী বাইরে গেছেন, শিল্প হবে, টাকা আনবে, কাজ হবে, চাকরি পাবে। সুতরাং 
ইউনিয়ন বানাও, কমিশন খাও, পেট চালাও। আপনার বাজেটে কোথাও বলেনি 
ক'বারের জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি খরচে বিদেশ গেছেন। তিনি ২১ বার 
বিদেশ গেছেন, ৪২০ দিন বিদেশে কাটিয়েছেন এবং ৫৪টি স্বাধীন রাষ্ট্রে ঘুরেছেন। 
তিনি যদি সফলতা লাভ করে থাকেন তাহলে সেই কথা বাজেটে উল্লেখ করা 
উচিত ছিল আর শ্যদি কুফল হয়ে থাকে সেটাও উল্লেখ করা উচিত ছিল, কিন্তু 
[কাথাও উল্লেখ করা হয়নি। ৬ বার ক্ষমতা দখল করে আপনারা সারা বিশ্বে 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলছেন। অথচ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার মানুষকে 
প্রতারণা করে সরকারি টাকায় বিদেশ যাত্রা করেছেন আর পশ্চিমবাংলার বেকার 
যুবকরা না খেয়ে মরছেন। বিনিময়ে তাদের শেখানো হয়েছিল একটি শ্লোগান, লাল 
গামছা ধরে নাও। মাথায় পরে তারা ঘুরছে, বিনিময়ে তাদের কোনও চাকরি 
হয়নি। সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেই পরিষ্কার হয়ে 
যাবে, ১৯৯৭ সালে কলকারখানা বন্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ১৭ হাজার, এরফলে 
বেকার সৃষ্টি হয়েছে ৯৬ হাজার শ্রমিক আর শ্রম-দিবস নষ্ট হয়েছে ৯০ লক্ষ। 
শ্রমিক ধর্মঘটে কলকারখানা বন্ধ হয়েছে ২৪টি। ধর্মঘটে শ্রমিকরা অংশ নিয়েছিল ৭ 
হাজার ৯৩০ জন। শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছিল ৬ লক্ষ ১০ হাজার। লক-আউটে বন্ধ 
কলকারখানার সংখ্যা ১৫০টি। লক-আউটের জনা শ্রমিকরা বিপাকে পড়েছে ৮৮ 
হাজার ৪৯০ জন। আর শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৯৬ সালে 
কারখানা বন্ধ হয়েছে ১৬১টি। লক-আউটের জন্য নতুন বেকার সৃষ্টি হয়েছে ১ 
লক্ষ ২৯ হাজার। শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৯৯ সালে 
পরিসংখ্যান একটু আগে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য দিলেন। সুতরাং নতুন 
করে বলার আর প্রয়োজন মনে করি না। তবে এটা পরিষ্কার, আজকে শিল্পের কি 
অবস্থা? লেবারের কি অবস্থা আর এমপ্নয়মেন্টের কি অবস্থাঃ এর উত্তরে আমাদের 
শুনতে হবে, পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতি মানুষ, ক্ষেত-মজুর তারা নাকি 
সন্তুষ্ট হয়ে আপনাদের ক্ষমতায় এনেছেন। দয়া করে, একথা আর বলবেন না। 
তারপরেও একথা আমাদের শুনতে হচ্ছে, সীমিত ক্ষমতা। এই সীমিত ক্ষমতা দিয়ে 
অন্যান্য রাজ্য কি করে উন্নতি করতে পারে আর পশ্চিমবাংলা পারে না কেন? 
গুজরাট তার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে করছে, অন্ধ তার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে করছে, 
উড়িষ্যা তার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে করছে, কর্ণাটকও করছে আর পশ্চিমবাংলা করতে 
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পারছে না কেন? আমি একটা লোকসভার পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ১৯৯৬ সালে 
গুজরাটে চাকরীর দাবিদার ছিল ৯ লক্ষ ৩১ হাজার আর চাকরী পেয়েছে সেখানে 
৪০ হাজার। তামিলনাড়ুতে চাকরীর দাবিদার ছিল ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার, আর সেখানে 
চাকরী পেয়েছে ২১ হাজার ৫০০ জন। মহারাষ্ট্রে চাকরীর দাবিদার ছিল ৩৮ লক্ষ 
১৫ হাজার, সেখানে চাকরী পেয়েছে ২১ হাজার ২০০ জন। কর্ণাটকে চাকরীর 
দাবিদার ছিল ১৮ লক্ষ ৮ হাজার, সেখানে চাকরী হয়েছে ১৭ হাজার ৪০০, 
অন্ত্রতে চাকরীর দাবিদার ছিল ২৯ লক্ষ ৩৭ হাজার আর সেখানে চাকরী পেয়েছে 
১৩ লক্ষ ৮০০। বিহারে চাকরীর দাবিদার ছিল ৩৪ লক্ষ ৬৫ হাজার। সেখানে 
চাকরী পেয়েছে ১৩ লক্ষ ৩০০। ওয়েস্ট বেঙ্গল ৭ নম্বরে। ৫৪ লক্ষ ৬৮ হাজার 
কর্ম প্রার্থীর দাবিদার। সেখানে চাকরী পেয়েছে ৯ হাজার ৬০০। এটা হচ্ছে ১৯৯৬ 
সালের হিসাব। 


'৯৭ সালে গুজরাটে চাকরীর দাবিদার ছিল ৯ লক্ষ ৪২ হাজার, চাকর 
হয়েছে ৬৫ হাজার। তামিলানডুতে দাবিদার ছিল ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার, চাকরী 
হয়েছে ২৯ হাজার তিনশো। কর্ণাটকে দাবিদার ছিল ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার, চাকরী 
হয়েছে ২৬ হাজার ৯শো। মহারাষ্ট্রে দাবিদার ছিল ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার চাকরী 
হয়েছে ২০ হাজার ৪শো। অন্ধ্র দাবিদার ছিল ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজার, চাকরী হয়েছে 
১৮ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে দাবিদার ছিল ৫৭ লক্ষ ৯ হাজার, চাকরী হয়েছে ৮ 
হাজার ৮শো। বিহারে দাবিদার ছিল ৩৩ লক্ষ ৫১ হাজার, চাকরী হয়েছে ৬ হাজার 
১শো। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ৬নং-এ। এই চিত্র থেকে পরিষ্কার যে মানসিকতা 
থাকলে কিছু করা যায়। অন্য রাজা যদি সীমিত ক্ষমতায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করতে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ করতে পারবে না কেন? কিন্তু আমরা জানি যে 
পশ্চিমবঙ্গ কোনওদিনই করতে পারবে না কারণ করার মানসিকতাটাই এই সরকারের 
নেই। অন্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তুলনাতেই আসে না। এর আগে আপনারা 
শ্লোগান শিখিয়েছিলেন যে 'হাত আছে কাজ দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও” । ক্ষমতায় 
আসার জন্য এই শ্লোগান শিখিয়েছিলেন আর ক্ষমতা পেয়ে এখন বলছেন ইউনিয়ান 
বানাও, কমিশন খাও. পেট ভরাও। আমরা দেখছি, শ্রমিকরা যখন নিজেরা ইউনিয়ান 
করতে চাইছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তখন তাদের উপর পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, 
তাদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বাজেট বক্তৃতাতে বলা হয়েছে যে দ্বিপাক্ষিক, 
ব্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধামে অনেকগুলি সমস্যার সুরাহা করা হয়েছে কিন্তু তার নিট 
ফল কি? তার নিট ফল হচ্ছে শ্রামকরা মালিকদের কাছ থেকে কিছুই পাই নি। 
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পেয়েছে কারা? মালিকদের কাছে থেকে পেয়েছে এই যারা ক্ষমতায় আছেন তারা। 
তারা মোটা অংকের টাকা মালিকদের কাছে থেকে পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 
আজকে শ্রমিকরা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর বাইরে থেকে যারা শিল্প 
করতে আসতে চাইছে তাদের সঙ্গে শুনছি অনেকগুলি চুক্তি হায়েছে কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে সেগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ৯৪ সালে ১২টি কোম্পানি সঙ্গে চুক্তি করা 
হয় এবং সেখানে অনেক কোটি টাকার ডিল হবার কথা হয় কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়িত 
হল না। না হবার কারণ হচ্ছে কোনও নেতা টাকা পেলেন কি পেলেন না, কোথাও 
ল্যান্ডের প্রবলেম, কোথাও লোকেশনের প্রবলেম, কোথাও ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম 
এইসব করে করে সেগুলি আর হল না। আজকে এই জিনিস পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 
চলছে। স্যার, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আজকে এমনই একটা বাতাবরণ সৃষ্টি 
হয়েছে যে এখানে কত লক্ষ শ্রমিক কারখানা বন্ধের জনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার 
সঠিক হিসাব নেই। এখানে শ্রমিকরা কত ইউনিয়ান গড়ে তুলেছে তার হিসাবও 
নেই, হদিশও নেই। এখানে শ্রমিকরা না খেয়ে মারা যাচ্ছেন কিন্তু তারজন্য সরকারের 
কোনও চিস্তাভাবনাও নেই। "৮৩ থেকে '৯৪ সাল পর্যন্ত ১১ বছরে মোট যত 
কলকারখানা এখানে বন্ধ হয়েছে এবং তারজন্য যত শ্রমিক এখানে অনাহারে মার 
গিয়েছেন তার সংখ্যা হচ্ছে ৯৮২ জন। অনেক শ্রমিক খিদের জ্বালা সহ্য করতে 
না পেরে আত্মহত্যা পর্যস্ত করেছেন। মাত্র ২৮টি শিল্প সংস্থায় আত্মহত্যা করেছেন 
৪১ জন। ৩২টি কারখানাতে অনাহারে মৃত্যু বরন করেছেন ১৬০ জন শ্রমিক। 
২২টি বন্ধ কারখানায় অনাহারে মুত্যু বরণ করেছেন ৭৫ জন শ্রমিক। শুধু মেটাল 
বক্সেই অনাহারে মুত্তু হয়েছে ১২০ জন শ্রমিকের। হিন্দুস্থান পিলকনে অনাহারে 
মারা গিয়েছেন ১৬১ জন এবং আত্মহতা' করেছেন ১২ জন। এর পরও আপনাদের 
কাছ থেকে যদি শুনতে হয় শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হঘে আপনাদের ফের ক্ষমতায় এনেছেন 
তাহলে তার থেকে লজ্জার আর কিছু নেই। এরপর আমি মালদহ জেলার একটি 
ঘটনার কথা বলছি। এবং এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমি জানি না তিনি ঘটনাটি জানেন কিনা? গত ৬ তারিখে মালদহ জেলাতে ৪ 
হাজার ৫০ জন শ্রমিক যারা মালদহে গুডস ট্রেন থেকে মাল লোডিং, আনলোভিং 
করে '৯৭/৯৮ সাল থেকে ২০০০ সালের মার্চ পর্যান্ত মার্চেন্ট অব বমার্সের সাথে 
ডি. এমের হস্তক্ষেপে তাদের রেটের ব্যাপারে একটা এপ্রিমেন্ট হয়। সেই এগ্রিমেন্ট 
ফলো আপ হয় '৯৭ সালের মার্চ থেকে ২০০০ সালের মার্চ পর্যস্ত-_সেটা কনটিনিউ 
হয়ে এসেছে। কিন্তু মার্চ মাসের পর থেকে সেটা আর হচ্ছে না। সেখানে মালিকরা 
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ডি. এম. কে হাত করেছে, এস. পি. কে হাত করেছে, কিছু নেতাকে হাত করেছে। 
সেখানে নতৃন এগ্রিমেন্টের জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বারবার ডি. এমের 
কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তারা সেখানে বসতে 
চাইছে না। মালদহ টাউন ক্লাবে যে কোনওদিন রাত্রিবেলাতে গেলেই দেখা যাবে 
আমলা, নেতা এবং মার্চেন্ট আশোসিয়েশনের লোকরা বসে আছেন। সেখানে এক/দুই 
নয়, ৫ কোটি টাকার ডিল হয়েছে। সেখানে আমরা দেখলাম তার বিনিময়ে শুক্রবার 
যখন শ্রমিকরা আন্দোলন করছিল তখন মালদহ-এর আযাডিশনাল এস. পি'র নেতৃত্বে 
পুলিশ রাজমহল রোডে যেখানে শ্রমিকরা ধর্নায় বলেছিল তাদের উপর অত্যাচার 
চালিয়েছে। শুক্রবার দিন এ শ্রমিকরা যখন আন্দোলন করছিলেন তখন মালদার 
আযডিশনাল এস. পি. এ শ্রমিকদের ইংলিশবাজার থানায় ধরে নিয়ে এসে তাদের 
উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছেন, বুট দিয়ে লাথি মেরেছেন এবং তার ফলে 
অনেককে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে ৮২ জন 
শ্রমিকে হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। তারজন্য আমি এ ঘটনার তদস্ত দাবি করছি 
এবং তারই জন্য শ্রম বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের কাটমোশনকে সমর্থন 
জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বাদল বসু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রীরা শ্রম ও 
কর্ম বিনিয়েগের উপর যে বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদলের কাটমোশনের বিরোধিতা করে এখানে দু'একটি কথা নিবেদন করতে 
চাই। এখানে অনেক বিরোধী বন্ধু এমন সব কথা বললেন যা শ্রম এবং কর্ম 
বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত নয়, অর্থাৎ ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে গেলেন। মাননীয় 
সদস্য দীপকবাবু বলেছেন, আমরা নাকি সব সময় বিরোধী দলের বিরোধিতা করি, 
উদার নীতির বিরোধিতা করি। আমরা বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের অন্ধ বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবার 
নীতি নিয়ে যখন রাষ্ট্য়াত্ব শিল্প গড়ে তুলবার দিকে গেছে, তখন আমরা তাকে 
সমর্থন করেছি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্বার্থে আমরা রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগকে সমর্থন 
করেছি। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক, বীমা, কয়লাখনির জাতীয়করণকে আমরা সমর্থন করেছি। 
কখনো একথা বলিনি, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে কিছু হয়নি। আমরা বলেছি, যেই 
নীতিতে বঞ্চিত কর্মী, সেই নীতির বিরোধিতা করেছি, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের 
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কোটি কোটি মানুষ মেহনত করে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন সেই সম্পদ থেকে 
তাদের বঞ্চিত করে ১৮ কোটি টাকার বিড়লাকে ১০ হাজার কোটি টাকার বিড়লায় 
পরিণত করার বিরুদ্ধে, ২২ কোটি টাকার টাটাকে ১০ হাজার কোটি টাকার টাটায় 
সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। শিল্প না থাকলে শ্রমিক বাঁচতে 
পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার আজকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়ে 
সর্বনাশের পথে গিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশিত পথে ভারতবর্ষের শিল্পকে ধ্বংস করে 
দিয়ে যে রাষ্ট্রাযত্ব উদ্যোগ, যার উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে শিল্প, কৃষি, সমস্ত কিছুতে 
উন্নতি হচ্ছে, আজকে সেই রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগকে সম্পূর্ণ তুলে দেবার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে। আপনারা জানেন, প্রতিটি দেশে নিজস্ব শিল্পকে রক্ষা 
করবার জন্য, মানুষের রুটি-রুজি রক্ষা করবার জন্য বিদেশি পণ্যর উপর কতগুলো 
বিধিনিষেধ থাকে। যে জিনিস আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে সেটা যাতে 
বাইরে থেকে আসতে না পারে সে ক্ষেত্রে আইনগত বিধিনিষেধ আমাদের দেশে 
বিদেশি পণ্যের উপর কাস্টম ডিউটি বেশি পরিমাণে বসিয়ে দেওয়া হ'ত যাতে ভারতীয় 
পণ্য বাজারে বিক্রি হতে পারে, যাতে দেশের শ্রমিকদের রুটি-রুজি বজায় থাকে। 


আর্থিক সংস্কারের নামে যে সর্বনাশ! নীতি চলছে, আজকের এই জিনিস 
১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। তখন মূল, তৃণমূল একই ছিল। তখন শুরু 
হয়েছিল যে এইসব বিনিনিষেধ বিদেশি পণ্যের ওপর থেকে তুলে দেওয়া হবে। 
ট্যারিফ সিস্টেম বদলে দিয়ে বিদেশি জিনিস অবাধে ঢুকতে দেওয়া হবে। বিদেশি 
জিনিসের ওপর কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে দেওয়া হলো, অনেক ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া 
হলো। আজ আমাদের দেশে যে মাল তৈরি হবে তার দাম যাতে বেড়ে যায় 
তারজন্য একসাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কীচামাল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন 
জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দেশি জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে বিদেশি মাল সস্তা 
করে দেওয়া হবে যাতে বিদেশি জিনিস আমাদের দেশে সস্তায় বিক্রি হতে পারে। 
এই নীতি ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। আজকে যাঁরা কেন্দ্রে আছেন, তারা 
সেটা আরও তীব্রতর ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা জানেন, আজকে আমাদের 
রাজ্যে কর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ২২৬৫ লক্ষ। এই কর্মে নিযুক্ত মানুষের মধ্যে 
১৪.৫৪ লক্ষ সরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় বেশিরভাগ মানুষ সরকারি 
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ক্ষেত্রে নিযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে বলেছে, যে শিল্পগুলো লোকসানে চলছে 
সেগুলো বন্ধ করে দেবে। এখন আবার বলছে, কোনও কিছুই রাখব না-_লাভ 
হোক আর লোকসানই হোক, সব রাষ্ট্ায়ত্ব উদ্যোগ তুলে দেওয়া হবে। মাননীয় 
সদস্যরা শুনেছেন বাক্কোর কথা, এয়ার ইন্ডিয়ার কথা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
পাঁচটি রাষ্ট্ায়ত্ব ক্ষেত্র বন্ধ করে কয়েক হাজার মানুষকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবার 
বাবস্থা করছে। বিরোধী দলের বন্ধুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিরুদ্ধে একই ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্যদের কাছে 
বলতে চাই, আজকে পশ্চিমবাংলায় শিল্পের এই যে দুর্দশা, এরজন্য দায়ী কারা? 
এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দায়ী। আজকে বিদেশিদের সামনে দেশের দরজা 
খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে সস্তায় জিনিস ঢুকতে পারে। আজকে বিদেশ থেকে 
উন্নতমানের প্রযুক্তি এসে গেছে। তার সঙ্গে ম্যানুয়াল টাইপরাইটার কি করে চলবে? 
তারজন্য তো রেমিংটন বন্ধ হয়ে গেল। আপনারা তারজন্য দায়ী। আপনাদের ইউনিয়ন 
এই কারখানাকে বন্ধের পথে নিয়ে যায়। আমাদের বারবার বিরোধিতা সত্বেও সি. 
আই. টি. ইউ কে বাদ দিয়ে আই. এন. টি. ইউ. সি. এবং আপনাদের আর একটা 
সুবিধাবাদী ইউনিয়ন মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করে এই কারখানাকে ধ্বংসের দিকে 
নিয়ে গিয়েছে। জি. কে. ডরু-র স্টিল ডিভিসন বন্ধ হলো কেন? বিদেশ থেকে যে 
পাল্লা দিতে পারলো না। এরজন্য স্টিল ডিভিশন বন্ধ হয়ে গেল। ৯০০-ব মতো 
শ্রমিক কেন্দ্রের ইস্পাত আমদানি নীতির ফলে বেকার হয়ে গেল। জি. কে. ডরু 
খোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তিন কোটি টাকা জি. কে. ডর্ু-র ম্যানেজমেন্টকে 
ধার দিয়ে যাতে কারখানা চালু করে এই ৯০০ লোকের রুটি-রুজির বাবস্থা করা 
যায়__এই পথে এই সরকার এখন অগ্রসর হচ্ছে। আইনগত বাধা থাকার ফলে 
কিছু দেরি হয়েছে। এই সময় তৃণমূল ইউনিয়ন, এখানে যাঁরা বসে আছেন, সেই 
তৃণমূল বন্ধুরা-_তাদের ইউনিয়নের লোকেরা--কারখানার ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর 
করলো, অফিসারদের মারধোর করলো। ফলে কি হলো, আরও যে ইউনিটগুলো 
চালু ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। এরফলে গত নভেম্তর মাসের ১৩ তারিখ 
থেকে আরও ১৩০০-১৪০০ লোকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে গেল। আপনারা আবার 
গলা বাজিয়ে কথা বলেন। 


(গোলমাল) 
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ফোরসোর রোডে টারটপ যে গার্মেন্টস্‌ কারখানা আছে, যেখানে ১৭৫ জন 
শ্রমিক কাজ করতেন। আপনাদের ইউনিয়ন সেই কারখানা বন্ধ করে দিয়ে হাওড়ায় 
১৭৫ জন শ্রমিককে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। 


গত পরশু দিন হাওড়া জুটমিলে সি আই টি ইউ-এর বিরুদ্ধে অনেক কথা 
বলেছেন। আসল কথা হচ্ছে, তৃনমূলকে মানুষ গ্রহণ করছে না। মানুষের কাছে 
তারা জায়গা করে নেবার জন্য নানা কথা বলে। জুটমিলের মালিকদের আপনারাই 
উৎসাহ দিচ্ছেন। আপনাদের সমর্থনে আজকে কেন্দ্র শ্রম আইন বদল করছে। 
স্বাধীনতার আগে ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতার পরে অনেক লড়াই করে শ্রমিকদের 
জন্য যে আইন তৈরি হয়েছিল, আজকে সেই আইনকে বদলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে 
শ্রমিকদের ছাটাই করতে পারে, আইন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই চেষ্টা করছে। 
চটকলের মালিক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানাভাবে বঞ্চনা করছে। এরফলে শ্রমিকদের 
মধ্যে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের বিপথে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছেন। পরশুদিন হাওড়া জুটমিলের যে ঘটনা ঘটেছে, তার আগেরদিন 
যেদিন মিল ছুটি, সেদিন টি. এম. সি.. বি. জে. পি.-র লোকেরা মিটিং ডেকেছিলেন-_ 
ছপ্টার সময়ে মিটিং ডেকেছিলেন। সেখানে কোরান হাতে নিয়ে মুসলমান শ্রমিকদের 
আর হিন্দু শ্রমিকদের একটা গরুকে ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। ওখানে যে সমস্ত 
মুসলমান শ্রমিক ছিলেন তাদের বলেছিলেন, কোরানে হাত দিয়ে বল, মিলেতে 
কোনও ইউনিয়ন থাকবে না, কোনও লিডার থাকবে না। শ্রমিকরা সবকিছু তারাই 
করবে। 


(গোলমাল) 
[3-40 -- 3-30 0). | 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনাদের ওঁর কথা ভাল নাও লাগতে পারে। 
আবার আপনাদের কথা ওদের ভাল লাগতে নাও পারে। আপনাদের বক্তা আছেন, 
পরে রিপ্লাই দেবেন। আবার আপনারা বলবেন, পরে ওঁরা রিপ্লাই দেবেন। এইভাবে 
ইন্টারাপ্ট করবেন না। 


শ্রী বাদল বসু $ ববিন ডিপার্টমেন্টে যে ১৫৪ জন ববিন কুলি আছে, তাদেরকে 
আপনারা খেপিয়ে দিলেন। তিনটে শিফটের কুলিরা সবাই একসঙ্গে-_যেটা কখনও 
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হয় না--এএ' শিফটে চলে এলো। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ওদের কি বোঝাপড়া ছিল 
জানি না। শ্রমিকরা এসে ম্যানেজমেন্টের লোকদের মারধোর করতে শুরু করলো, 
ভাঙচুর করলো। আজকে যে ভাবে শ্রমিকদের ওপরে ওয়ার্ক-লোড চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে-_ম্যানিং ৩৯ থেকে নামিয়ে ৩১শে করে দেবার চেষ্টা করছে। সেখানে আমরা 
যে কণ্টা রেকগনাইজড ইউনিয়ন আছি, তারমধ্যে আই-এন-টি-ইউ-সি. ও আছে। 
আমরা সিআইটিইউ. অন্য দুই ইউনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা 
করছি। সেইসব শ্রমিক যারা মারধোর করেছে এবং ভাঙচুর করেছে, তাদের দিয়ে 
চার হাজার লোকদের টিএমসি এবং বিজেপি জোট রাস্তায় দাড় করিয়ে দিয়েছে 
আনন্দের কথা, বেশিরভাগ শ্রমিক এতে সামিল হয়নি। এরা চেয়েছিলেন আর 
একটা বাঁশবেড়িয়ার ঘটনা ঘটুক। শ্রমিকরা এমন অবস্থায় চলে যাক যাতে 
আযডমিনিষ্ট্রেশন বাধ্য হয় টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে, লাঠি চালাতে । সেই ঘটনা ঘটিয়ে 
রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিলেন আপনারা। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, এদের 
সেই চক্রান্তে শ্রমিকরা সামিল হয়নি। তারজন্য বাঁশবেড়িয়া বা বরানগরের ঘটনা 
ঘটানো সম্ভব হয়নি। ১৪ বছরে যে মিলে বন্ধের ঘটনা কখনও ঘটেনি, সেটা 
আজকে 'বন্ধ হয়েছে। আজকে এরা এখানে বড় বড় কথা বলছেন, বলছেন গোটা 
হাওড়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছি। কারা হাওড়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তা মানুষ জানে। বার্ন, 
ব্রেথওয়েট, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, দুর্গাপুর স্টিল কারখানা-_ এগুলো সব 
কেন্দ্রের কোম্পানি। এখানে বিরোধী পক্ষের কয়েকজন দুর্গাপুরকে বাঁচাবার কথা 
বলছিলেন। কি করে বাঁচাবেন? আপনারা যাদের কাছে বাঁচাবার জন্য যাবেন, তারা 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সব রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগ তুলে দেবেন। যাইহোক, এইসব জায়গায় 
উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিক কর্মচারীরা 
আজকে চাকুরির নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। 


আপনারা জানেন যে, একটার পর একটা বড় শিল্পকে কেন্দ্র করে অসংখ্য 
ছোট ছোট ইউনিট গড়ে উঠে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে চাকরি পায়। কিন্তু 
আজকে বার্নের ওয়াগান অর্ডারের অভাবে হাওড়াতে অসংখ্য ছোট কারখানাগুলোতে 
আজকে অর্ডার নেই। আজকে বার্নের ওয়ার্কাররা হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
সাময়িকভাবে বেতন পাবেন। কিন্তু এই বার্নের অর্ডার না করার ফলে ওই যে 
সমস্ত ছোটছোট কোম্পানি, যাদের অর্ডার বন্ধ হয়ে গেল, সেগুলো তো আজকে 
বন্ধ হচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষ আজকে কর্মচ্যুত হলেন। এরজন্য দায়ী কে__ 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রম্টের গভর্নমেন্ট, না ওই কেন্দ্রীয় সরকার-_যাদের সঙ্গে আপনাদের 
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দহরম-মহরম চলছে। মাননীয় সদস্যগণ এইভাবে আজকে চিত্তরঞ্জনকে ভিত্তি করে 
অসংখ্য শিল্প গড়ে উঠল, সেগুলো আজকে বন্ধের দিকে গেছে। দুর্গাপুরকে ভিত্তি 
করে যে অসংখ্য ইউনিট গড়ে উঠল সেগুলো আজকে বন্ধ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতির ফলে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু পশ্চিমবঙ্গকে নয়, গোটা ভারতবর্ষকে 
ওই শিল্পমুক্ত করে দিতে চাইছে। ভারতবর্ষে আর কোনও শিল্প থাকবে না। কেবলমাত্র 
ওই পরিষেবা আর পরিকাঠামোর ক্ষেত্র ছাড়া। কারণ পরিষেবা তো আমেরিকা বা 
ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্যকে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পরিষেবার আর পরিকাঠামোর 
ক্ষেত্রে ওই সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে করবে আর বাকী সমস্ত জায়গাতে ওই মাল্টি 
ঠেলা হচ্ছে এইভাবে গোটা ভারতবর্ষের শিল্পকে ওরা তুলে দিতে চাইছে। ভারতবর্ষকে 
ওই নীতির থেকে বাদ হয়ে কতখানি তা আটকাতে পারবে। একটা রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতা কতটুকু সেটা তো বুঝতে হবে। ওরা বুঝেও এই সমস্ত কথা বললেন 
শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের জন্য নাকি 
ওদের অনেক দরদ। আপনারা জানেন আমরা বামপন্থীরা বারে বারে দাবি করেছি 
ওই যখন মূল আর তৃনমূল একসঙ্গে ছিল, তখন তো ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের 
মিনিষ্ট্রিতে থাকার সুবাদে অনেক ওঁরা এনেছেন। কিন্তু আমরা বারেবারে চিৎকার 
করে বলেছি ছাঁটাই, লে অফ, লক আউটকে আপনারা বেআইনি করুন। ছাটাই, লে 
অফ, লক আউটকে বেআইনি করবার একটা আইন যদি আগে করতেন আজকে 
তাহলে এইকথা বলবার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের কারুর থাকত না। কারণ যেভাবে 
মালিকরা আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে কলকারখানাগুলো বন্ধ করছে, তা 
তাদের বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ওঁরা একে রোধ করেন নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গতবারের 
বাজেট উপস্থাপিত করতে গিয়ে ওই শ্রম আইন পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। 
তখন আপনারা তালি বাজিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের 
গভর্নমেন্ট আমাদের এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপরে কোনও হস্তক্ষেপ করেন 
নি। তাদের আমরা বারেবারে সুযোগ করে দিয়েছি। কিন্তু ওঁরা কি করেছেন__ওঁরা 
আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে শ্রমিক ধর্মঘটকে বেআইনি করবার জন্য 
এসমা প্রয়োগ করেছেন। আমরা কি সে সব ভুলে গেছি। আমার সময় ফুরিয়ে 
গেছে, এইকথা বলে মাননীয় মন্ত্রীদের বাজেটকে সমর্থন করে বিরোধীদের আনা 
কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কালিপদ মণ্ডল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীত্রযগণ ৩৯নং 
দাবির উপরে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করে আমাদের 
কাটমোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বক্তব্য রাখলেন। 
তিনি ভুলে গেছেন যে, আজকের বিতর্কের বিষয় ছিল শ্রম ও কর্মসংস্থানের। 
মাননীয় সদস্য শিল্প নিয়ে সমানে বললেন, বাহবাও নিলেন। যাত্রাস্থলে চারিদিকে 
খোলা মঞ্চে নাচলে বাহবা পাওয়া যায়, গাইলে হাত তালি পাওয়া যায়, ভাল 
অভিনয় করলে তারিফ পাওয়া যায়। কিন্তু বিধানসভা মঞ্চে এইরকম অসতা ভাষণ 
দিলে যে বাহবা পাওয়া যায় এটা আমার ধারণা ছিল না। তাই আমি বলতে চাই 
ম্ত্রীত্রয়গণ তাদের মুখবন্ধে যে শব্দ উচ্চারণ__যথা উদারনীতি, বেসরকারিকরণ 
নীতি, খোলাবাজারি অর্থনীতি, এমন কি সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির কথাও বলেছেন 
কিন্তু ততটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। পশ্চিবাংলায় একটার পর একটা 
শিল্পে যেভাবে লক আউট, ক্লোজার এবং সাসপেনসান হরে যাচ্ছে বন্তরশিল্প এককালে 
পশ্চিমবাংলার গর্ব ছিল, বহু এঁতিহ্যমন্ডিত শিল্প ছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম একটার 
পর একটা বন্ত্র শিল্প ক্লোজার হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটা শিল্পের কথা উল্লেখ 
করেছেন অনস্তপুর টেক্সটাইলস মিল সম্বন্ধে, এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা 
চলছে, কিন্তু আমি জানি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট আত্মীয় কর্ণধার আজকে 
১৫শত শ্রমিক সেখানে অনাহারে অর্াহারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন, ২জন 
আত্মঘাতী হয়েছে এবং বহুদিনের শিল্প সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনা 
করে সরকার যদি উৎকণ্ঠিতভাবে সহযোগিতার সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে এই লক 
এই হাল হোত না। আপনারা জানেন আমরা দেখেছি, যেভাবে লক আউট এবং 
ধর্মঘট হয়েছে '৯৯ সালে ৩৪টি ধর্মঘট, ৩ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রম দিবস নষ্ট 
হয়েছে। শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছে। ২ হাজার সালে ২৬টি ধর্মঘট হয়েছে, ১৭ হাজার 
১২০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। '৯৯ সালে ২৪৯টি লক আউট হয়েছে, ১ লক্ষ ২৯ 
হাজার শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। ২ হাজার সালে ২৭০টি ধর্মঘট তাতে ১ লক্ষ ৫০ 
হাজার শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। শ্রমিক মানুষের স্বার্থে এই সরকারের ওঁদাসীন্য 
নীতির ফলে আজকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, মজুরি নীতির 
কথা বলেছেন, আপনারা জানেন কি '৯৮-'৯৯ সালে নূন্যতম মজুরি ছিল ৪৯.৯৬ 
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টাকা। '৯৯-২০০০ সালে ৫৪.৮৬ টাকা। ২০০০-০১ সালে সেটা হয়েছে ৬০.৯৯ 
টাকা। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য আছেন যারা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত আছেন, 
আপনারা জানেন, আমি "৯৯ সালের কথা বলি, ১০০ সি.এফ.টি মাটি কাটলে 
৫৪.৮৬ টাকা অর্থাৎ ৫৫ টাকা পেত। কিন্তু ২০০০ সালে একটা সার্কুলার দেওয়া 
হয়েছে ১২০ সি.এফ.টি. মাটি কাটতে হবে। ২০০০ সালে মজুরি কত হল ৬৩ 
টাকা ৯৯ পয়সা। ১২০ সি.এফ.টি. মাটি কাটলে হিসাব মতো কত পেতেন ৬৬ 
টাকা, এখন পাচ্ছেন ৬১ টাকা। তাহলে কি মজুরি বাড়ল না কমলো? ৬ টাকা 
কমলো। পিছন দিক থেকে শ্রমিকদের ছুরি মারা হলো। এই হচ্ছে শ্রমিক দরদি বন্ধু 
সরকার। পশ্চিমবাংলার সরকার বলেছেন, শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি চালু করবেন। 
শ্রমিকদের ২০ টাকা করে দিতে হবে, সরকার ২০ টাকা দেবে। সেই উত্তরটা 
কোথায়? উদ্ধৃতিটা খালি লিপিবদ্ধ হয়েছে। কর্মসংস্থানের কথা আপনারা বলেছেন, 
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, '৯৭ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল ৫৭ লক্ষ 
€৭ হাজার, '৯৮ সালে ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮ শত। '৯৯ সালে ৫৫ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৫ শত। ভ্যাকান্সি এ সময়ে ছিল "৯৭ সালে ২৯ হাজার ৯ শত, '৯৮ 
সালে ৯ হাজার ৩ শত, '৯৯ সালে ১৬ হাজার ৫ শত, আপনারা প্লেসমেন্ট কত 
করলেন--'৯৭ সালে পাবলিক সেক্টরে ৮,৪২৫; প্রাইভেট সেক্টরে ২.৫৪৬। 
প্রাইভেট সেক্টরে ২,৫৪৬, মোট ১০,৯৭১। ১৯৯৮ সালে পাবলিক সেক্টরে ৬৮০২: 
প্রাইভেট সেক্টরে ২৪৯, মোট ৭,২৫১, ১৯৯৯ সালে পাবলিক সেক্টরে ১১,৯২৮; 
প্রাইভেট সেক্টরে ২,৫৩৭, মোট ১৪,৪৬৫। যেখানে লিপিবদ্ধ রেজিস্ট্রিকিত বেকারের 
সংখ্যা পাঁচ লক্ষ করে প্রতি বছর বাড়ছে, সেখানে আপনারা শতকরা কুড়ি শতাংশ 
করেও নিয়োগ করতে পারছেন না। অথচ আপনারা নিজেদেরকে শ্রমিক দরদী বন্ধু 
হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে চাইছেন। প্রোগ্রেস আন্ডার ক্রেডিট লিক্কড সেল্ফ 
এমপ্রয়মেন্ট প্রোগ্রামস্‌, ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০০০-২০০১, এই সেলফ এমধপ্লয়মেন্ট 
স্কিমে রেজিস্ট্রিকিত আন-এগপ্রয়মেন্ট, যেটা রাজ্য সরকার পরিচালনা করে থাকে, 
সেখানে মাননীয় মন্ত্িমহাশয় বলেছেন ২৫ টাকা করে আমরা দেব, আর ৭৫ টাকা 
করে ব্যাঙ্ক দেবে। সেসরু -কেস স্পনসর্ড হয়েছে ৮৪৫, স্যাংসানড ২৫৪, কেস 
ডিসবার্সড হয়েছে ২৫৭; এস.জি.এস.আর. ওয়াই, - কেস স্পনসর্ড হয়েছে ২৩২১৪, 
স্যাংসানড় ২৮৪৭, কেস ডিসবার্সড ৯০০; এস.এসইই.পি - স্পনসর্ড ২৪১৮, স্যাংসানড্‌ 
৩৭৫, ডিসবার্সড ৩০৭; পি.এম.আর.ওয়াই - স্পনসর্ড ১৬,৮০১, স্যাংসানড্‌ ১২৩২, 
ডিসবার্সড ২৭১; বি.এস.কে.পি - স্পনসর্ড ২১৮২, স্যাংসানড্‌ ৩৮, ডিসবার্সড শুণ্য; 
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এস.জি.এস.ওয়াই - কেস স্পনসর্ড ৩৩০৬, স্যাংসানড ১৭০৮, ডিসবার্সড ২৫৭৫! 
সবর্ণজয়স্তী রোজগার যোজনায় পনেরো ট রাজ্যের নিচে পশ্চিমবঙ্গের স্থান। তামিলনাড়- 
৮০.১৭ পারসেন্ট, পঞ্জাব-৭৭.৪৪ পারসেন্ট, কেরালা-৭১.১৮ পারসেন্ট; হরিয়ানা- 
৭০.২৭ পারসেন্ট; হিমাচল প্রদেশ-৬৮.৩১ পারসেন্ট। এইভাবে নামতে নামতে 
পশ্চিমবঙ্গ আজকে পনেরোতম স্থানে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে ৪.০৪ পারসেন্ট। 
তাই আমি বলি, ধন্য আশা কুহকিনী, তোমার মায়ায় মুগ্ধ মন, মুগ্ধ ত্রিভূবন”। 

[4-00 __ 4-10 [0.1] 

গী অতুল লিঙ্ক : মাললীয ভিঘুতী আীন্ধহ লহ, লি জনক লাঞ্সম লি লন” 
লিলি ভীত হুজ্লান্তলল্ত লিলিভ্ব জা ব্রত নছা নবি ই, হুল ন্রসত কষা 
মঙ্ঘূতা ভন জ নিহা্স ক্হুল উ্তঘ ঘন নিহা্ী হল ল্লাহা অহা অলহ্ন ক্ষত-সাহাল 
লগা মলর্থল নৃহুল স্ঘ হা-ন্থাহ হাল্ব জাঘন্ধ লামল ন্রাললা ল্দান্ুমা। উমাহ লন্নন 
লিলিকহে লান্তন কা ভলাহ ভ্তিঘুভী আনত লাভ অজ্ত ললষ ম, লন্বহ জীন 
হবম্বলাহনল্ ্ধা অলত অহা কহল ক্ধা কষ্ট উ। ভলাহ লন্রহ লিলিকতহ কষা গলিক্কা 
ক্দী জানু ন্বিল্লা লর্ভতী উই জীহ হুজ্বলাহুলল্ত মিলিত হুজ্মলারুললত ক্ধ নাহ ল 
হিলা লক্ষ ভলাহ ধর কা সলিলিঘি্ল পী ক্ষ্যি উ। নন্তা ভা সমুত্র লিল উ| 
ভিভামন্ত ঘনহ লিল-। তা ক্কি তিতাবাত্ত ল ঘত্তলা উই জীহ ব্িত্রাান্ত ঘঘহ মিল- 
২ জা কি পান্ঘাভ্তা যা ঘক্তলা উ। £৭৫« ল লীল নক্াস-অন্ব স্রসা। 1৭৭4 
ম আ্ী*জাহ্‌০ঘক্ষ০আাহ০ ক্ধ জীন ক নন্তন জণ্ঘীণ্আীহী ক্কা লাল ভর হিা 
যাযা। £ৎ৭৭ জন্ততুন্রহ ল ঘঘহ লীল ল০। জীহ £৭৭€ জল ঘঘৰ লীল ল৩- 
২ জ্তুলল নী নাল শত খা নী০জাহ্০তক্ষ০জাহ০ ক্র ল্লাঘা, লক্ষিন লীল মালিল্ক 
লি মাল নিক্ষালন্ষহ অন্ন নিত্া। জীহ ্ষিক জ ক্কাতভ্রান কক মজনু লহক্ষা কী 
লাঘহ্ান্ভতী জীহ যলন লীলি ক্দী লজা ধুাল হন উ। লাই লঙ্গী মন্তীহ্য অন্ঠী 
নহগ্ছ ল সানন ই কি ?ৎৎ-ৎও ম ননী অণ্ণীণ্লীঘ্র্ী কলক্লা ক ছাক্কি 
সত শ। মাললীম জ্সালি অন্তু হক শরীক মিলিজে কত সিঅ ঘাঙ্স গ্। অণ্তী 
আঘ্রহী ক নাত ল ঘ্ামিল শসা কল থ। অণ্ধীণ ল্বীপঘ্রহী কাহব্রান কা ব্রহন্রাত 
কহ হিযা। শ্রীণজাহণ্ক্ষ০্ঞাহণ ক হালন্িলাহ অন্ত লয় খানকি ২০০ কৃতী 
লজ শী ত্বী। লক্ষিল ভুল্ত সী লম্তী ভ্জা। লাললীঘ অঙ্গী সন্তায হৃজন্দী 
ন্না মী লন্তী বিব। আহ অঘল ভ্রাজ ক্ষার ক লিঘ অন্ত ক্ষাহভ্রাল ত্বলাল 
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ক্র লিঘ্‌ বিষা যাা। লন নত্তা আহান্ব্ধ মন্ত লমনা ই ক্ষি আজ ভ্মাই মাননীম 
মঙ্গী তক রক্ধানীলিক হিঘাত ম কল্তন ই লন্রহ্নহ ২০০০ জি ক্কাহভ্রান লি হও 
ধাতব ভঘঘা জীহ হল কযা ই। কত্ত হই উ হলসিজমেন্ত ভী হা উ। মেলীল 
নষ্ভা ক হন্তন নাল উ জীহ ভমলাা কা লল্বী লালুন ই কি হলসঈভমন্ত কন্তা 
ভা হক্তা উ। 


মি মাললীষ মঙ্গী ক্কা ভাল আক কষহালা শ্বান্তলা তু ক্কি ঘিম্তল মাল 
২২-২ কী এন তত লিলা ল জাহক শসা খা। লম্পী লিক অশতনা ন ঘক্ষ 
ভাব রুলম ছ্ালিল ভা খা। লক্ষিন জী০আহ্‌০তী০যু০ ক্পী মঅরুহ ল্িবী্ী 
লীনি, মালিনী কক সলি লক্ষাাহী ল ক্কার্‌ অম্লানলজনক্ক মললীলা শীল ক ঘস্তল 
লী জাল্ালল ম নিত্বহাৰ লা বিষ্বা। মজনু ক্র শতক ম লঙ্তাহু কষা ত্রানা ন্ধহল 
নাল জনন সক্ষ ম লক্তাহ কন শ্ুঘন্বাঘ লালিক্কা ল জা মিলী। জী মজনুহাঁ ₹ 
লিহ ঘালক্ধ লিল স্সা। অন্রল জ্যাবা তিলা লক্ষ জা নিহলা জুত মীল অন্হ 
তুর ধী। নিলা জু দলীল £২ৎ বিন নন্ত সত নর্তা ঈ্ধ মজনুহাঁ কা আন্বীলন 
নন্কাহ ভী যাযা। লানলীম সঙ্গী লী, জাঘ লা তত হত্তভঠী জ তু হষ্ট ষ্ট। ঘিন্তল 
মাও জন জ্পান্বক ভা খা তল অল হাতল লজনুহা নদী মজা লাম্ ও? 
লা ৩৫৭ খী হ্যা আনন অন্ঞ কী জালা ইক্কি হত নর্ণ ঘষ্ভল জায় 
ক্ধ মল ম, অন ক্কায়ল ক্কী লকক্কাহ ধী তল মময জুত হু্তজী ম লমমম 
মানত নীল লান্ৰ মঅবুহ কষা কহল থ ২০০০ লাল ম নষ্ভী লত্সা ঘতন্ষহ। 
লান্ব এ? ভসাহ ৩৫৬ ভা শর্ত, হুল নান ক্কা ত্রীক্ষাহ লঙ্কী কহ হত ই। আঘন 
আা অন্ত ক্িনান নিনহঘা কহনাঘ উ। ল ঘুল্তলা টু না জু লীল ক গলি কষ্তা 
ঘল যাহ। বন্া ললা অগা ক লন লঙনা-্ীভা জী” ততবার ক্ল্স হল্ত্র কষ্ট 
থ। রানা ক মাললী ন্ৃতুা ল্য অভ্ত ভ্শ ল মলা, জাঘলাযা কক মামল 
ন্জ্য হঘ্ৰ ক্ষি ভীণ্ঘলণ্মী০ ক লাম ভহ আয যুতত্তান্রঁ কহল উট, মলা 
কব উ। ক্কাতভ্বালী ক্রী নল ক্রহাল উ। নআা ন্ট গুল হত উ বঙ্গ ক্কান 
শাণজাহতী০ু০ কা ষ্। ঠী-ঘলাঅল জু লাল নল লী্জা্‌ণভী০যুও ক্ধ লাহ 
অঘল নত ক্কী কাম নন্রন ন্ধ লিঘ্‌ ক্কাক্ল্বাল কা অন্হ কৃহাকহ ল্ত উ। 


মানলীঘ ভিতবুতী আনব লহ, মাললীয মঙ্গী কী ছ্বাঘহ মালুম ী & জু 
হযতকী ম টুত্ত হুনিবল কী যলিবিগ্রিযা ল স্রিমা ক্ধা আঁ লঙ্তাহা ভীআরহতীওুও 
হ্রাবা লিষা জালা ষ্ট বন্ঘ ক্ষিী মন্তুঘা ভজা নর্ী &। িন্তুংলান লীব্হ লিমিউজ 
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সী গাত্লনর্ধ ক্যা ঘুক্ত লাম কা ভঁজা কাহভ্বালা ই জী জাল নন্তা স্বাল 
ক লাল অত সত্‌ উ। রম্ঘলাহুনন্ত দিলিজ্হে শী জালা ন্বালা ভু কহ নযা 
বল্মলাহলন্ত নয়া লল্ভী ভ্তী নত উ? হুল্ভী অন ক্ষান্তা ল মাললীঘ মর্গী ঈ 
জা অত পছা লি উ, তজক্কা অক্যুর্ণ ক ল নিতাগ্রিনা ক্হলা টু। জীহ নিহাধী 
হুল ভ্লাহা লাষা যাষা জলব্ল ক্কত্-মাহাল ক্কা অমর্থন হ্হল উ্ঘ অন্লা নন্গন্স 
লাম কব্লা তু । 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শ্রমমন্ত্রী যে 
বায়বরাদের দাবি পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করে কাটমোশনের 
সমর্থনে আমার বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, ৯০ এর দশকে দেশে যে উদার নীতি, 
আর্থিক সংস্কারের নীতি কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত গোটা দেশে শ্রমজীবী মানুষের 
উপর আক্রমণ নেমে এসেছে এবং বর্তমানে সেই আক্রমণ আরও ভয়াবহ রূপ 
নিয়েছে। এই আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থের এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে গিয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, 
শ্রমিক কর্মচারিদের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্রহণ 
করা উচিত ছিল এবং যা শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা ছিল, তা পালন করতে 
বামফ্রন্ট সরকার শুধু ব্যর্থতা নয়, তারা আজকে পাল্লা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ 
বিরোধী মালিকশ্রেণী তাদের সমর্থনে বাস্ত হয়ে উঠেছে। আজকে তাদের ভূমিকাতে 
তা প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে চটকলগুলিতে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আজকে মালিকরা 
সরকারের মালিক তোষণ নীতির সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করছে। 
মালিকরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। 
এই চুক্তি অনুযায়ী ১৫০ টাকা প্রাপ্য, সেখানে ৬০-৭০ টাকা তারা দিচ্ছে। কিন্তু 
রাজ্য সরকার এইব্যাপারে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। গৌরীপুর জুটমিল, 
হাওড়া জুটমিল সহ হাওড়া জেলার ১৭টি জুটমিল বন্ধ হয়ে গেল। 


[410 __ 4-20 01.] 


৬০ হাজারের উপর শুধু নথিভুক্ত শ্রমিক তারা তাদের কাজ হারাল। আর 
নথিভুক্ত নয় এই রকম সংখ্যা তো বিরাট । এই যে লক আউট হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী 
তার বাজেটে ভাষণে বলেছেন যে মালিকরা বে-আইনি কাজ করছে। আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে লক আউটগুলো হচ্ছে এইগুলো যদি বে-আইনি হয় 
সরকারের হাতে ইন্াস্ট্রিয়াল ডিসপিউট ত্যাক্ট যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতার বলে 
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১৭টা জুটমিলে লক আউট হচ্ছে একটা ক্ষেত্রে কি সেই আইনকে প্রয়োগ করে 
লক-আউট বে-আইনি ঘোষণা করেছেন? মালিকদের বিরুদ্ধে বাবস্থা নিয়েছেন। মাননীয় 
মন্ত্িমহাশয়, তার বাজেট ভাষণে বলেছেন মালিকরা জুটমিল গুলোতে ২৩৫ কোটি 
টাকার মতো প্রভিডেন্ট ফাণু, ই. এস. আই-এর টাকা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত 
করেছেন। শুধু তাই নয়, আমি জানতে চাইছি যে গ্র্যাচুইটির টাকা দুশো কোটি 
টাকার মতো, তারা শ্রমিকদের দিচ্ছেন না। এই যে বঞ্চনা শ্রমিকদের করা হচ্ছে, 
এর বিরুদ্ধে রাজ্যসরকার কি ব্ববস্থা নিয়েছে। স্টেট পাবলিক সেক্টরে শ্রমিকদের 
বকেয়া হচ্ছে ৪৫ কোটি টাকা। এটা তো কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, এই ব্যাপারে সরকার 
কি পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনি বলেছেন যে শিল্প সম্পর্কে ক্ষেত্রে বাজারী অর্থনীতি, 
উদার আমদানি কেন্ত্রীয় সরকারের নীতি বিরূপ পরিকল্পনা পশ্চিমবাংলার শিল্পের 
ক্ষেত্রে পড়েছে। কিন্তু শিল্পে শ্রমিক মালিক যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক শাস্তিপূর্ণ। 
আপনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে শান্তি কিসের শাস্তি। সতিই শ্রমিকদের স্বার্থে 
শান্তি নাকি মালিকদের শান্তি। আজকে লক-আউট হচ্ছে, লে অফ হচ্ছে, আজকে 
হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী এই অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর চলছে। তারা 
আত্মহত্যা করছে। তারা না খেয়ে অনাহারে মারা যাচ্ছে। অথচ এই রকম একটা 
পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমিকরা তাদের বিক্ষোভ জানাতে পারছে না। তাদের উপর 
ওয়ার্ক লোড চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ট্রাইপারটাট 
চুক্তিকে মানা হচ্ছে না। সব কিছু একতরফা ভাবে হচ্ছে। সরকার বলবে যে জঙ্গী 
আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। আজকে কি সতাই শাস্তি আছে? কাদের স্বার্থে 
শান্তি, এ শাস্তি মালিকদের শান্তি। শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থে শাস্তি নয়। আজকে 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ন্যুনতম মজুরি আইনের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের তুলনায় কম 
হলে ৪৮টা ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি আইনের আওতায় এসেছে। দু একটা বাদ দিলে 
আর কোনও ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি আইন প্রয়োগ করা হয়নি। কারণ আপনাদের 
কোনও ইনক্রা-স্ট্রাকচার নেই। আপনার শ্রম দপ্তরে ৩৩টা আ্যাসিসট্যান্ট লেবার 
কমিশনারের পদ শূণ্য পড়ে আছে, অর্থ দপ্তর মঞ্জুর করছে না বলে সেই পদগুলো 
পূরণ করা যাচ্ছে না। নূন্যতম মজুরি আইনের ক্ষেত্রে সামান্যতম জায়গায় সরকারের 
কি ভূমিকা আছে সেটা আপনি বলবেন। শ্রমিকদের স্বার্থে আপনারা কি করতে 
চাইছেন? সেই আইন প্রয়োগ হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী চা 
বাগানের কথা বলেছেন। আমি বলব উত্তরবঙ্গের বন্ধ গরিব চাষীর জমি জবর 
দখল করে শত শত চা বাগান মালিকরা গড়ে তুলছে আইন বহির্ভূত ভাবে, বে- 
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আইনি ভাবে এবং তার যদৃচ্ছা শ্রমিকদের শোষন করছেন। আর মুনাফা লঃ 
করছে। এই সব চা বাগানগুলি রেজিস্ট্রিকিত নয়, সে জন্য আপনার দপ্তর কোনও 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট দেখতে পাচ্ছে না যার ফলে মালিকরা শোষন করছে বে. 
আইনি ভাবে চা বাগানগুলি থেকে তারা লুষ্ঠন করছে, অবাধে শোষন করছে, এর 
বিরুদ্ধে এই সমস্ত চা বাগানগুলির শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের যে পাওন৷ 
তাদের যা প্রাপ্য সেই আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে কয়েক বছর আগে ই. টি 
সি.-র লেনিন সরমির তন্ময় মুখার্জি মালিকদেন হাতে নৃশংস ভাবে হত্যা হলেন 
এই তাক্রমন চলছে শ্রমিকদের উপরে । করছে বে-আইনি চা বাগানের মালিকরা 
সরকার এর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় জবাবি ভাষণে জানাবেন। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, শি 
শ্রমিকদের প্রশ্নে। তিনি এ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করতে চাইছি সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে অনুযায়ী বিপদজনক, দুর্ঘটনা প্রবন শিল্প বা 
সংস্থার ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করে তাদের কত জন পরিবারকে পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা করেছেন। তার কোনও হিসাব বা কোনও বাস্তব চিত্র আপনি দিলেন না। 
শিশু শ্রমিকদের স্বার্থে সরকারের প্রকৃত ভূমিকা কি অন্তত সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ 
অনুযায়ী পালন করার ক্ষেত্রে সেটা আমাদের অবহিত করেন নি। অবহিত করলে 
খুশি হব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেছেন এবং 
আপনিও বলেছেন। আজকে পশ্চিমবাংলায় কি অবস্থা কর্মসংস্থানের । আপনারা যখন 
১৯৭৭ সালে যখন ক্ষমতায় এলেন তখন এই রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা 
ছিল ১৭ লক্ষ। আজকে সেই বেকারের সংখ্যা ৫৯ লক্ষ। ১ বছরে কয়েক লক্ষ 
শ্রমিক নতুন করে যুক্ত হলো যাদের। এই নথিভুক্ত হলো এগেনস্ট দ্যাট কর্ম 
সংস্থান হলো মাত্র ১৪ হাজারের। কোন পার্সেন্টেজেই আসে না। আপনারা 
কর্মসংস্থানের কথা বলছেন। শ্রমদপ্তর বলছে এবং অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমরা ৬ লক্ষ 
নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। আপনারা স্বনিযুক্তির কথা বলছেন। শুধুই প্রতিশ্রুতিই 
শুনতে পাচ্ছি। বাস্তবে কর্মসংস্থান কোথায়? এই বাতাবরণ কেন সৃষ্টি করছেন? 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আজকে যে জিনিস পশ্চিমবাংলায় সৃষ্টি হয়েছে-_শ্রমিক 
কর্মচারিদের উপর যে ভাবে মালিকদের আক্রমণ নেমে আসছে এই রকম একটা 
পরিস্থিতিতে শিল্পায়ণ, উন্নয়ণ, কর্মসংস্থান এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা শিল্পায়ণের, 
উন্নয়ণের, কর্মসংস্থানের বাতাবরণ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মোহজাল বিস্তার 
করার চেষ্টা করছেন। আপনি কি নি বিশ্বাস করেন এই আর্থসামাজিক অর্থনৈতিক 
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পরিকাঠামোর মধ্যে এই কর্মসংস্থান, শিল্পায়ণ, উন্নয়ণ সম্ভব? আপনি কি নিজে 
বিশ্বাস করেন স্বনিযুক্ত প্রকল্পের কথা? আজকে যেখানে সমস্ত শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার 
বাজারে অনেক শিল্প লাল বাতি জ্বেলেছে, যেখানে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, তাঁত 
শিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 


সেই রকম একটা জায়গায় কিছু টাকা দিয়ে স্বনিযুক্তি কর্ম প্রকল্প বা কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং সেটা ভায়োবেল হবে ইকোনোমিকালি। এবং এর 
দ্বারা বেকারদের কর্মসংস্থানের ঘরমস্যা মিটবে নাকি সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের নামে যে 
ডিসেপটিভ, বেকারদের প্রতারণার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সমস্ত স্বনিযুক্তি প্রকল্পের 
অতীত ইতিহাস কি? আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যাদের সাহাযা দেওয়া 
হচ্ছে তারা সংস্থা দাড় করাতে পারছে না। দেনার দায়ে মূলধন দেওয়া তো দুরে 
থাক সুদই দিতে পারছে না এবং তাদের বিরুদ্ধে এরেস্ট ওয়ারেন্ট বেরোচ্ছে। 
আজকে তারা দাবি করছে খণ মকুব করুন। এই তো স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ 
এবং কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ । ফলে এই ধরনের মোহ সৃষ্টি না করে, শ্রমিক-কর্মচারিদের 
উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছে সেই বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বলিষ্ট 
শ্রমনীতি মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ঘোষণা করুন। 


[4-20 -_ 430 00.07.] 


শ্রী তমোনাশ ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আজকে 
আমি এই বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে বায়-মগ্তুরির বিরোধিতা করে এবং 
বিরোধীদের পক্ষ থেকে আনা কাটমোশনের সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলছি। 
আমি ট্রেজারি বেঞ্চের বন্ধুদের গরম গরম বক্তৃতা রাখতে শুনলাম এবং সংখ্যাধিকোর 
জোরে, টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানাতে দেখলাম। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছরের ফেলে 
আসা বার্থতার দিকে বামপন্থী বন্ধুরা দেখছেন কিনা, বাস্তবকে স্বীকার করবেন কিনা 
জানিনা। ওরা মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে চান না। পশ্চিমবাংলা কোথায় ছিল 
আর আজকে কোথায় এসে দাঁড়ির়েছে। চাকরিজীবি মানুষ হিসাবে যেখানে আমি 
কর্মরত আছি সেখানে আমাকে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে থাকতে হয়। আজকে 
এখানে শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ারের কথা কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এ 
দুটো জিনিসের অসাড়তা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় গেলে বুঝতে পারবেন। 
নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর যেখানে কনসিলিয়েশন করার জন্য সরকারের তরফ 
থেকে ব্যবস্থা আছে, মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু, একটু আগে এ ব্যাপারে বলেছেন, 
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অফিসার নেই। যদি বা আছেন কোন পক্ষ-_মালিক পক্ষ নেই, কর্মী নেই। না 
মালিক না শ্রমিক। জিক্রাসা করলে বলেন, আমাদের কাছে কেউ আসে না। অথচ 
পশ্চিমবাংলার ৯০ শতাংশ ফ্যাক্টরি আজকে বন্ধ কিন্তু আলোচনার জন্য কেউ 
আসেনা । আজকে যখন এই রকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আলোচনা করছি তখন ট্রেজারি 
বেঞ্চের বন্ধুরা কিছু ভাবছেন কি? আপনারা ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন বন্ধ 
কারখানার শ্রমিকদের মাসে ৫০০ টাকা করে দেবেন বলে। কিন্তু ২৫ কোটি টাকা 
তার মধ্যে রিলিজ করেছেন। তাহলে কি পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ কারখানা চালু 
আছে? কিন্তু বাস্তব তো বলছে এখানকার অধিকাংশ কারখানা বন্ধ এবং খুব কম 
সংখ্যক. কারখানা চালু আছে। আজকে আসানসোলের হিন্দুস্থান পিলকিংটন সিটুর 
জঙ্গী আন্দোলনে বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যালেল্স সিট বলছে কারখানাটা প্রফিটে চলছিল। 
গত কয়েকদিন আগে এটা বন্ধ হয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিত ১২ জন শ্রমিক 
আত্মহত্যা করেছে। 


আজকে বামফ্রন্ট সরকারের হোর্ডিং-এ দেখা যায় লেখা আছে “বামফ্রন্ট সরকার 
শ্রমিকের সরকার একে নয়নের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। ২৫ বছর ধরে 
তারা এই সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই সরকার শ্রমিকদের 
উপর নির্ভর করেনা, সন্ত্রাসের উপর, রিগিং-এর উপর নির্ভর করে। মানুষের কোনও 
কথা, শ্রমিকের কোনও কথা এই সরকার ভাবে না। তাই যদি ভাবতো তাহলে 
জলপাইগুড়ির এক শ্রমিকের স্ত্রী তার শিশু সন্তানকে ৩০০ টাকায় বেচে দিত না। 
আপনারা এগুলো দেখছেন কিনা আমার জানা নেই। 


কিন্তু যদি কেউ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে এটা বুঝতে পারবেন। 
মাননীয় সদস্য বলে গেছেন, রেমিংটন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেখানে উনি চাকরি 
করতেন। আজ এ শ্রমিক দরদী নেতার চেহারার সঙ্গে শ্রমিকদের চেহারার কোনও 
মিল নেই, আজকে এ শ্রমিক দরদী নেতার চেহারা ভাল হয়েছে, আর শ্রমিকরা 
শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি যে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছি সেই ফলতা বিধানসভা 
কেন্দ্রে বিড়ি তৈরি হয়, সেখানে বিড়ি শ্রমিক আছে, সেখানে হাতের গ্লাভস তৈরি 
হয়, সেখানে গ্লাভস তৈরির শ্রমিক আছে, সেখানে জরির কাজ হয়, সেখানে সেই 
শ্রমিক আছে আজকে এই সব শ্রমিকের উন্নতির কথা ভেবেছেন? সেই সব মানুষরা 
আজকে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পান না। এঁদের ওয়েলফেয়ারের জন্য সরকার 
2? ভাকস্ছন? আজকে আপনারা পাওয়ারের কথা বলেন। কিন্তু আজকে সমস্ত 
গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছায় নি। আপনারা বলছেন প্রত্যেকটি মৌজায় বিদুৎ পৌঁছেছে। 
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৩টি গ্রাম নিয়ে একটা মৌজা। আপনারা একটা গ্রামে বিদ্যুৎ দিয়ে বলছেন পুরো 
মৌজায় বিদ্যুৎ দিয়েছেন। এই বাজেট যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ 
ভাওতা। আপনারা আপনাদের কাজ করে যাবেন। আমরা বিরোধিতা করে যাব। 
(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


রী প্রকাশ মিঞ্জ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ৩৯ নম্বরের 
দাবির অধীন যে ব্যয়বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন সেই বায়বরাদ্দকে সমর্থন 
জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনীত কাটমোশনকে বিরোধিতা করে আমি ২-১টি কথা 
বলতে চাই। আমি প্রথম থেকে বিরোধী বন্ধুদের বক্তবা শুনলাম। বিরোধী বন্ধুগণ 
এখানে খুব জোর গলায় মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে বায়বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা 
করলেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, গোটা ভারতবর্ষে উদারীকরণ, 
বিশ্বায়ন এবং পার্লামেন্টে যখন এই শ্রমিক বিরোধী আইন পাশ করা হচ্ছে তখন 
আপনারা হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এখানে শুধু লাভের জন্য আপনারা 
শ্রমিকদের জন্য মায়াকান্না কাদছেন। আমি এখানে উত্তরবঙ্গের প্রধান শিল্প, চা-শিল্প 
এর উপরে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই শিল্পে ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্থায়ী শ্রমিক 
কাজ করেন এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। আপনারা ২৭ 
বছর যখন পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন তখন চা-শিল্পের শ্রমিকদের মানুষ বলে গণ্য করা 
হত না, তাদের মজুরি ছিল ৪ টাকা ২৪ পয়সা, আজকে বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে তাদের মজুরি ১১ গুণ বেড়েছে। আজকে প্রত্যেক ৩ বছর পর পর শ্রমিক 
পক্ষ, মালিক পক্ষ এবং সরকার পক্ষের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় এবং প্রতোক ৩ বছর 
পর পর তাদের মজুরি বাড়ানো হয় এবং সেখানে শ্রমিকরা যে বাড়িতে থাকতেন, 
সেই বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, আজকে সেই বাড়িগুলো পাকা কোয়াটার করা 
হয়েছে, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, চা-বাগানের শ্রমিকদের অনেকদিন 
ধরে বিজলী বাতির দাবি ছিল। বামফ্রন্ট সরকার আসবার পর সেই দাম মতো 
সেখানে প্রত্যেকটি শ্রমিকের বাড়িতে, রাস্তায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


বিরোধী বন্ধুরা যখন এ রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমাদের রাজোর চা 
শিল্পের শ্রমিকরা মাত্র ৪ টাকা ২৪ পয়সা মজুরি পেতেন। তারা ক্রীতদাসের মতো 
ভীবন কাটাতেন। বামক্রুম্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর চা-বাগান শ্রমিকদের 
শিক্ষিত হয়েছে। চা-বাগান শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা আজ আর শিশু শ্রমিক হিসাবে 
কাজ করতে যায় না। তারা আজ স্কুলে যাচ্ছে, শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। তারা আজ 
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মাধ্যমিক পাশ করছে, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করছে। বহু শ্রমিক পরিবারের ছেলে- 
মেয়ে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। আমাদের উত্তরবঙ্গে চা শিল্পে ৪ লক্ষ শ্রমিক 
কাজ করেন। বিরোধীরা যখন এখানে ক্ষমতায় ছিলেন তখন তারা তাদের প্রতি 
কোন নজর দেন নি। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ নীতি 
গ্রহণ করার ফলে কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কা থেকে চা আসছে। ফলে আমাদের চা শিল্প 
আজকে বিপদের মুখে, সঙ্কটের মুখে এসে দাীঁড়িয়েছে। গোটা দেশে এক মাত্র 
আমরা বামপন্থীরা বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। গোটা 
দেশের শিল্প আজকে বিপদের সম্মুখীন, ফলে শ্রমিকরাও বিপদে পড়েছেন। এই 
অবস্থায় রাজ্য সরকার রাজ্যের শ্রমিকদের স্বার্থে আজকে এখানে যে বাজেট পেশ 
করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানা চাচ্ছি এবং বিরোধীদের কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
তিন জন মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
বিরোধীদের আনা কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে সংক্ষিপ্তভাবে মাত্র ১০ মিনিটে 
আমার বক্তব্য রাখছি। একটু আগে একজন মাননীয় সদস্য, সরকার পক্ষের সদস্য 
বক্তব্য রাখলেন, আমি ওঁর নাম জানিনা। উনি অনেক কথাই বললেন। আমাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, 'এখানে অনেক কথাই বলেন, আবার দিল্লিতে 
গিয়ে সরকারের পক্ষে ভোট দেন।' ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মাননীয় 
সদস্যকে স্মরণ করতে বলি, আপনারা বা আপনাদের বন্ধু সরকার যখন কেন্দ্রে 
ক্ষমতায় ছিল তখন আপনারা কি করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধু 
সরকার ছিল, কখনো দেবেগৌড়া, কখনো আই. কে. গুজরাল, আড়াই বছর তারা 
সরকার চালিয়েছিলেন। আপনারাও সেই সরকারে ছিলেন। সে সময় আপনারা কেন 
এই সব কালা-চুক্তিগুলি বাতিল করলেন না? সে সময়ে তো পার্লামেন্টে সরকারের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তখন আপনারা কি করেছিলেন? আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের 
অংশীদার ছিলেন, হাউমে আপনাদের দলের সদস্যরা ছিল। তখন আপনারা কি 
করেছিলেন। আপনাদের এসব বিষয়ের প্রতি কি ভূমিকা ছিল? বাংলার মানুষের 
কথা কি তখন আপনাদের মনে ছিল না? আপনারা তো তখন বলতে পারতেন যে, 
আমরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে থাকব না, গ্যাট চুক্তি মানব না। আপনারা তো 
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তা বলেন নি। লোকসভায় এসব কথা না বলে, বাইরে বেরিয়ে এসে আপনারা 
এসব কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার ওপর থেকে আপনারা কখনো সে সময়ে 
সমর্থন প্রত্যাহার করে নেননি, সর্বক্ষেত্রে তাদের সমর্থন করেছিলেন। আজকে এখানে 
মুদ্রাস্ফীতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। অথচ আমরা লক্ষা করছি গত তিন বছর 
ধরে মুদ্রাস্ফীতি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি গত তিন বছর 
ধরে মুদ্রাস্ফীতির একটা স্ট্যান্ডার্ড জায়গায় রয়েছে। লাস্ট যে পরিসংখ্যান তা গত 
পরশুর কাগজে বেরিয়েছে-_৫.৪ পয়েন্ট হয়েছে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি গত কয়েক 
বছরের মধ্যে বা তুলনায় অনেক ভাল আছে। সুতরাং এখানে যা বলা হচ্ছে__ 
ব্যাপক মুদ্রাম্ম্মীতি ঘটছে, এটা সঠিক নয়। এখানে তৃতীয় যে কথাটা বলা হয়েছে 
কর্মহীনতা প্রসঙ্গে তা ঠিক। কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় শিল্প বন্ধ করে 
দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্মহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। এবিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত। 
আমাদের দলের এম. পি.-রা পার্লামেন্টের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের 
এ ব্রীতির বিরোধিতা করেছেন। এভাবে লাগাতার একটার পর একটা কারখানা বন্ধ 
করার বিরেধিতা করেছেন। সে বিরোধিতা আমাদের এখনো আছে। আমরা মনে 
করিনা যে আমাদের দেশের মতো ব্যাপক জনসংখ্যার দেশে সরাসরি এই রকম 
র্যান্ডম শিল্প সংস্থা বন্ধ করে দেয়া ঠিক হচ্ছে। আমরা মনে করি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প 
স্থাগুলি এখনই বন্ধ করে না দিয়ে, এখনো ওগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার 
অবকাশ আছে। বিরাট জনসংখ্যাকে কাজে লাগাবার জন্য এবিষয়ে অবশ্যই আমাদের 
ভাবনা-চিস্তা করতে হবে। আমাদের রাজ্যে যে কর্মহীনতা আমরা লক্ষ্য করছি তা 
আপনাদের কাছে থেকেই লিগ্যাসি হিসাবে আমরা ইনহেরিট করেছিলাম। ১৯৬৭ 
সালে আমাদের রাজোর একজন মন্ত্রীর নাম হয়ে গিয়েছিল “ঘেরাও মন্ত্রী ভারতবর্ষের 
আর কোথাও এ জিনিস হয়নি। আজকে বুদ্ধদেববাবুর মতো বামপন্থী মানুষকে 
এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে-_ঘেরাও হতে দেবনা। আপনাদের নীতি, কর্মসূচি এবং 
হটকারিতার পরিণতিতে রাজ্যে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং 
আজও বন্ধ হয়ে আছে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে স্যার আপনি যান রেল 
লাইনের দু-পাশের চিত্র দেখলে আপনার চোখ দিয়ে জল পড়বে, একটার পর 
একটা শিল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে। আপনি শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলে উত্তরদিকে 
যতই যাবেন অর্থাৎ ব্যারাকপুর বেল্টে ততই দেখতে পাবেন কারখানাগুলিতে সব 
জঙ্গল গজিয়ে গেছে, জঙ্গলের স্তুপ হয়ে গেছে। এতে করে দেশ বাঁচবে? এখন 
আর কেউ ৪টার সময়ে, ৮টার সময়ে চাকরি করতে যায় না, বাঁশী বাজে না। 
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এরজন্য দায়ী কে? এরজন্য কি কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি কি 
এরজন্য দায়ী? আপনারা একটি কথা অন্যায়ভাবে বলছেন। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি 
যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তিনি থাকাকালীন এই পশ্চিমবাংলার জন্য ১ হাজার কোটি 
টাকার অর্ডার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রেল-ওয়াগনের ক্ষেত্রে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, 
ভাবের ঘরে চুরি করবেন না। আমি ট্রেড ইউনিয়ন করি, সব জায়গায় ঘুরি। 
ব্রেথওয়েট, বার্ন, জেশপে যে অর্ডার দিয়েছিলেন, তাদের যে পরিমাণ অর্ডার সাপ্লাই 
করার কথা ছিল, তারা সেই পরিমাণ অর্ডার সাপ্লাই করতে পেরেছে কিনা? আপনি 
সত্যটা উত্ঘাটন করুন। যে কোটা তাদের সাপ্লাই দেবার কথা ছিল তারা তা 
পেরেছে কিনা? আমি নিজে জানি, আমি এম. ডি-র সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি 
বলেছেন আমরা রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে পারিনি। এটা ঠিকই, এটা প্রতিযোগিতার 
পথ তৈরি হয়েছে। আজকে প্রাইভেট এনট্রাপ্রেনিওরের সঙ্গে পাবলিক সের 
আন্ডারটেকিংকে প্রতিযোগিতায় আসতে হবে। এটা খুবই ডিফিকাল্ট। পাবলিক সেক্টর 
আত্ডারটেকিং যেটা করে, প্রাইভেট সেক্টরে যে অল্প সংখ্যক মানুষ রয়েছে তার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় আসতে পারে না। আগে ১০ পারসেন্ট কমে পাবলিক সেক্টর 
আন্ডারটেকিং টেন্ডারে আসতে পারতো। এখন সেটা তুলে দিয়েছে। কিন্তু এর জন্য 
দায়ী_ গ্লোবাল ইকনমি। কেন সোভিয়েতে রাশিয়ার পতন হল? কেন আজকে চিন 
ডু: টি. ও.-র সদস্য হতে চাইছে? সুতরাং ভাবের ঘরে চুরি করে আজ আর 
কোনও লাভ নেই। ৭০ দশকে কতগুলি রাষ্ট্রাযত্ব সরকারি সংস্থাকে বেসরকারি 
সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে চিন দেশে এবং কিভাবে মাল্টি-্যাশনালের দরজা খুলে 
দেওয়া হয়েছিল। আমার কাছে সীতারাম ইয়েচুরির একটি বক্তব্য আছে। উনি তো 
আপনাদের দলের নেতা। এই ঘটনা ঘটার পরবততীকালে চিন দেশে একটা রিসেশন 
হয়েছিল, প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে যায় একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় 
যেতে গিয়ে। ইট ওয়াজ দি কমপালশন। আমাদের মতো রাজ্যেও হবে, এটা আমরা 
মেনে নিতে বাধ্য। আজকে আপনি যে অর্থনীতির কথা বলছেন, যে রাজনীতির 
কথা বলছেন,_ সোভিয়েত রাশিয়াকেও মেনে নিতে হয়েছে। সাবসিডাইজড ইকনমি 
পৃথিবীতে টেকেনি। ৭৫ বছর কমিউনিস্ট শাসনের পর রাশিয়ার মতো দেশ খোলার 
মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চলে গেছে সাবসিডাইডজ ইকনমির জন্য। গোর্বাচেত 
নিজেই বলেছেন, আমাদের রাষ্ট্রের কোনও কারখানায় নিজস্ব উৎপাদনের দ্বারা 
তাদের কর্মচারিদের মাহিনা দিতে হবে। এটা গোর্বাচভের কথা। সুতরাং বাঁচবার 
উপায় নেই। কিন্তু আপনারা সেই পথে হাঁটছেন না। আপনাদের বাজেট বইতে কি 


015০0১১10৭ 4৭0 ৬0110 0োখ 0 বাট 708 08 829 


বলেছেন, “উপরোক্ত পর্যালোচনায় যদি এমন দেখা যায় যে কিছু সরকারি সংস্থা 
বা কর্পোরেশন তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির শ্রমিক 
কর্মচারিদের স্বার্থ সুরক্ষা করার প্রশ্নে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।” আপনারাই 
তো করে দিয়েছেন, আপনারা গ্রেট-ইস্টার্ন হোটেল দেন নি? আপনারা স্বাস্থ্য দপ্তরে 
বে-সরকারিকরণ করছেন না? স্টেট ট্রান্সপোর্টের সমস্ত মেইনটেনাল্স দিয়ে দিয়েছেন 
বেসরকারি সংস্থার হাতে। কেন দিয়েছেন? এখানে বসে সুভাষবাবু বলেছেন, দুর্গাপুরের 
বাসগুলি বে-সরকারির হাতে বিক্রি করে দিচ্ছি। ইট ইজ দি কমপালশন অব দি 
ডে। এ বালিতে মুখ গুঁজে যদি মনে করেন ঝড় হচ্ছে না, তাহলে ভুল করবেন, 
তাতে লাভ নেই। আমাদের রাজ্য যে জায়গায় দীড়িয়ে আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 
থাকবে। আমাদের পক্ষে সেই বিরাট ঝড়ের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই তো 
ডঃ অমর্ত্য সেন যখন কলকাতায় আসেন তখন আপনাদের মন্ত্রী তাকে কোলে 
তুলে নিয়ে ঘোরেন। সেই অমর্তা সেনকে বলতে হয়েছে, এই বিশ্বায়ন থেকে 
আমাদের শিক্ষা গ্রহন করতে হবে। যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করতে হবে। এর 
বাইরে আমরা যেতে পারি না। আপনাদের অসীমবাবু তাকে কমিউনিস্ট ছাপ মেরে 
দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই তিনিই বলেছিলেন, এই সুযোগ নিতে হবে। আজকে 
ইম্পাত শিল্পের কথা বললেন। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি ৩৪৬ কোটি টাকার বেশি 
অর্ডার দিয়েছেন এবং শুনে রেখে দিন, আপনারা যা পারেন নি--তিনি তার একটি 
দপ্তরে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক শর্ত সাপেক্ষে খণ দেবার কথা বলেছিলেন। তখন তিনি মন্ত্রী 
ছিলেন। 
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সি ইজ দি অনলি লেডি ইন ইনডিয়া যে বলতে পেরেছিল কোনও শর্তের 
কাছে আমি মাথা নত করব না এবং বিশ্বব্যাঙ্কের খণ তিনি নেন নি। অপর দিকে 
আপনারা কতগুলি দপ্তর চালাচ্ছেন এ বিশ্বব্যান্কের টাকায় সেটা বলবেন কি? এ 
শ্যামল চক্রবর্তী, তিনি তো যুব আন্দোলন করতে গিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছিলেন 
সারা পশ্চিমবাংলাকে এই বিশ্বব্যান্কের ব্যাপারে-_সে কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন? 
সময়ের অভাবে আমি বাজেটের বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারছি না। 
এমপ্লয়মেন্টের কথা বলেছেন। আমি বলছি, পশ্চিমবাংলায় এমপ্রয়মেন্ট জেনারেট 
করছে না আজকে সকালেই সেলিম সাহেব বলছিলেন ৬ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের 
কথা। কিন্তু এই কর্মসংস্থানটা করবেন কি দিয়ে? এই যে রিপোর্ট, এই রিপোর্টটা 
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কি আপনারা দেখেন নি? এখানে আপনাদের টাগেট ছিল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
৭৯৬।| ইট ওয়াজ ইয়োর টাগেট। আর আপনাদের আ্যাচিভমেন্ট, মানে কাগজপত্র 
কত পাঠিয়েছেন? পাঠিয়েছেন ২৬ হাজার ৮৫৬। এটা ফার ফার বিলো ইয়োর 
টার্গেট। আপনারা মানুযকে হোকস দিচ্ছেন। আপনাদের বাজেট কর্মসংস্থানের বাজেট 
নয়। পরিশেষে আমি জুটমিলের শ্রমিকদের কথাটা একটু বলব। জুটমিলের শ্রমিকদের 
উপর যে শোষণ অত্যাচার চলছে সেটা আপনি স্বীকার করেছেন আপনার বক্তবো। 
অপর দিকে বুদ্ধদেববাবু বলছেন, ঘেরাও, ধর্মঘট করতে দেবেন না। তারপর 
বরাহনগর জুটমিলে মৃত্যু হয়েছে, ত্যাঙ্গাস জুট মিলে মৃত্যু হয়েছে হাওড়াতে গোলমাল 
হয়েছে। এই যে গন্ডগোল হচ্ছে এটা হচ্ছে মানুষ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠছে বলে। তার 
কারণ তারা তাদের নার্য্য পাওনা এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিকরা 
তাদের পি. এফ. গ্র্যাচুয়িটির টাকা পাচ্ছে না, ই, এস. আই.-এর টাকা পাচ্ছে না 
ফলে তারা বিক্ষুদ্ধ হচ্ছে। তারপর কনট্রাক্ট লেবার ত্যাক্ট যেটা আছে '৭০ সালের, 
৮২ সালে সুপ্রিম কোর্ট তার উপর রায় দিয়েছেন। আজকে দেখুন দুর্গাপুর স্টিল 
্ল্যান্টে এই কনট্রাক্ট লেবাররা কাজ পাচ্ছে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে শ্রম দপ্তর আছে 
বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। এই কারণে এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং 
কাটামোশনগুলি সমর্থন করে শেষ করছি। 


শ্রী সুশাস্ত ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রম দপ্তরের যে ব্যয়বরাদ্দ এই 
সভায় উপস্থিত করা হয়েছে তার উপর দীর্ঘ সময় ধরে সরকারপক্ষ এবং বিরোধী 
বোঝার চেষ্টা করেছি। ঠিকই, বক্তব্যের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যা আমাদের চিস্তা- 
ভাবনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। তবে কিছু বিষয় বলা হয়েছে শুধু বলার জন্যই 
এবং শুধু বিরোধিতা করার জনাই। এমন কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের কেন 
অবতারণা করা হয়েছে যার সঙ্গে আমাদের বাজেটের কোনও সম্পর্ক নেই। 
বিরোধীদলের একজন মাননীয় সদসা “ধান ভাঙতে শিবের গীত আওয়ার, কথা 
বললেন। আমি গ্রামের মানুষ, আমাদের গ্রামে একটা কথা চালু আছে এই প্রসঙ্গে 
সেটা একটু বলে দিন।" মূলে মাসির বিয়ে হয়নি, মেসোর জন্য মশারি। আপনাদের 
অবস্থাও হল তাই। তারপর একজন সদস্য বললেন, উনি অনেক কিছু জানেন এবং 
তিনি নাকি বলে দিতে পারেন। অনেক কিছু জানেন তো নিশ্চয়। এম. এস. গিলের 
চক্রান্তের কথা জানেন, দিলির সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা জানেন--কাজেই জানেন 
তো নিশ্চয়। আবার নীতির কথা বললেন। ওদের নীতি কি? ওদের নীতি হচ্ছে, 
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যে করেই হোক পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে হবে। এটাই হল ওদের নীতি। 
আর যদি ক্ষমতা দখল না হয় তাহলে মাথায় তেলও দেব না, চুলও বীধব না,_ 
এই হল নীতি। এই নীতির প্রবক্তারা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের স্বার্থে, কৃষকদের 
স্বার্থে এখানে কুস্তীরাশ্র বিসর্জন করছেন। এর উপযুক্ত জবার বাংলার মানুষ বিগত 
বিধানসভা নির্বাচনে ওদের দিয়েছে। ২৪ বছর ধরে চলার পর আরও ৫ বছরের 
জন্য বাংলার মানুষ বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ইতিহাসে 
এর ফলে একটা নতুন অধায়ের সংযোজন হয়েছে। এই ইতিহাস পশ্চিমবাংলায় 
আরও দীর্ঘায়িত হবে। আপনারা যদি শুধু বিরোধিতা করার জনাই বিরোধিতা 
করেন, আদর্শহীনভাবে যদি চলার চেষ্টা করেন তাহলে জানবেন বাংলার মানুষ 
কখনও আপনাদের এ দিকে আসার সুযোগ দেবেন না। 


আমি শ্রম দপ্তরের মৌলিক বিষয়ে যাবো না। আমিন সাহেব, সেলিম সাহেব, 
তারা সেটা বলবেন। আমরা কি করেছি, কি করিনি, তার হিসেব নেবার অধিকার 
জনগণের এবং তারা সেই হিসাবের নিরিখেই তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন। 
আপনারা ভাবুন, মানুষের কাছে আপনাদের বিশ্বাসহানীর জন্য কোন পথ আপনারা 
গ্রহণ করবেন। জানি না, যে পথে আছেন সেটা পরিত্যাগ করে আদর্শের পথে 
গ্রহণ করবেন কিনা। কর্মসংস্থানের কথা বলতে গিয়ে ওরা রাজ্যের কিছু হিসেব__ 
৫৯ লক্ষ বেকার, কত চাকরি পেয়েছে, এসব কথা বলেছেন। আমরা কর্মবিনিয়োগের 
কথা ঘোষণা করেছি। ওঁদের সময় সিগারেট প্যাকেটে চিরকুট লিখে চাকরি দেওয়া 
হত, দরখাস্তে লালকালি নীলকালিতে সই করা হত। টাকা যদি বেশি না দেওয়া হত 
তাহলে দরখাস্তে লালকালিতে সই করা হত, বেশি টাকা দিলে নীলকালিতে সই 
হত। দেশকে যে নীতি নিয়ে পরিচালিত করেছেন তারজন্য আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হবে বহুদিন। আপনাদের কংগ্রেসি শাসন যতগুলি রাজ্যে চালাচ্ছিলেন তার 
সংখ্যা বর্তমানে কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে? এখন বলছেন, কে কার বোঝা। আজকে 
রাজ্যে ৫৯ লক্ষ বেকার। আমাদের গোটা রাজ্যে যে নীতি সেই নীতির মধ্যে দিয়ে 
আমরা এ বেকারদের নাম লিপিবদ্ধ করেছি। ঠিকই, বেকার যুবকদের চাকরির 
সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হলে বাংলার অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটবে। আমরা রাজ্যে 
অর্থনৈতিক এবং সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিভাবে কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছি সেটা সাধারণ বাজেটে বলা হয়েছে। সেখানে আমরা বলেছি, কর্মসংস্থানের 
উপর জোর দিতে হবে। সেখানে ১৩ হাজারর বেশি চাকরির কথা বলেছি। আমাদের 
রাজ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কো- 
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অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন, মিউনিসিপাল সার্ভিস কামিশন থেকে চাকরি হয়। শুধু 
স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে রাজ্যে শিক্ষক পদে নিয়োগের সংখ্যা ১৬ হাজারে 
দঁড়িয়েছে। কাজেই এ সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যা যোগ করলে কত দাঁড়ায় ?....(নয়েজ 
আ্যান্ড ইন্টারাপশন)....& চিৎকারের ভাষা বাংলার মানুষ বুঝে নিয়েছেন, তাই বাংলার 
মানুষ আপনাদের সব চিৎকারে জল ঢেলে আপনাদের ওদিকে দীড় করিয়েছে। 
আগামী দিনে আপনাদের পরিণতি কোথায় দাড়াবে তার মধ্যে আমি যাব না। 
আপনারা বেকার ভাতার কথা বলেছেন। হ্যা, বেকার ভাতা আছে। গত বছর ১৫ 
কোটি এ বাবদ খরচ করা হয়েছে, এ বছর ১৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি 
তাদের দেবার জন্য। আমরা জানি বেকার ভাতার মধ্যে দিয়ে সার্বিক সমস্যার 
সমাধান হবে না, কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় এর মধো 
রয়েছে। আপনাদের কথায় আমরা নীতি তৈরি করি না, আপনাদের কথায় এটা 
তুলতেও পারব না। বাংলার বেকারদের স্বার্থে আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আমাদের 
কাজ করতে হবে। আপনারা ই. এস. আই. সম্পর্কে বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি 
বেশি কথা বলব না। ই. এস. আই, নীতি তৈরি করবার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতা 
কতটুকু, সেসব কথা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই, কারণ আপনারা 
সেটা জানেন। আমাদের এক্ষেত্রে যতটুকু, সুযোগ রয়েছে আমরা শ্রমিকদের স্বার্থের 
ব্যবহার করবার চেষ্টা করছি। আমরা ই. এস. আই, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক 
চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করবার গত বছরে আমাদের যে বাজেট তাতে যে 
সংস্থান রেখেছিলাম তার মধ্যে দিয়ে কাজ করেছি। 


[4-50 __ 5-00 1917. ] 


আমাদের শ্রমিকরা যাঁরা এই সুযোগ পেয়ে থাকেন, শুধু আমাদের রাজ্যের 
মধ্যে নয়, তাদের যদি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা 
সেই সুযোগ তাদের দিয়ে থাকি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক বিন্যাস সেই 
বিন্যাস আমরা চাইলেই পরিবর্তন করতে পারি না। ১ বছরের মধ্যে আমাদের 
দুর্গাপুরে যে ই. এস. আই. হাসপাতাল সেটা চালু করা হয়েছে। যারা সমা; ঢনা 
করেন হাসপাতালে তারা গিয়ে দেখে আসতে পারেন সেই হাসপাতাল। তাদে; দি 
কোনও মন্তব্য থাকে পরামর্শ থাকে তাহলে দেবেন, আমরা গ্রহণ করব। আ. 
মানিকতলায় যে হাসপাতাল আছে তাকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছি। "খরা 
জানি যে আমাদের সমসা আছে। সর্কক্ষেত্রে সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এই রকম 
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একটা জায়গায় আমরা নেই। আমাদের যা আছে তার মধ্যে দাড়িয়ে তাদের সুযোগ 
কি ভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, আরো বেশি সুযোগ কি করে মানুষের কাছে 
গৌঁছে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করছি। আমাদের যে শ্রমিকরা চিকিৎসার জন্য আসে 
তাদের কাছে সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে সেই দায় বদ্ধতার কথা আমরা জানি। সেই 
দায় বন্ধতা নিয়েই আমরা কাজ করি। কিন্তু আপনাদের নীতিতে যদি শিল্প বন্ধ হয়, 
আপনাদের নীতিতে যদি শিল্প দুর্বল হয়, আপনাদের নীতিতে যদি ই. এস. আই. 
যে সুযোগ দেওয়ার জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা মালিকদের, তারা যদি তালা বন্ধ 
করে দিয়ে চলে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় আমরা তা করি। 
কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের যে সুযোগ দেওয়ার কথা সেটা সেই ভাবে 
সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় নি। আমরা জানি সেই সব কথা আপনাদের শুনতে 
খারাপ লাগবে, সেই সব কথা গায়ে বাজবে। কিন্তু গায়ে বাজলেও তো করার কিছু 
নেই। শ্রমিকদের স্বার্থে মানুষের স্বার্থে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি, 
যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা চলছি সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা চলবো। যদি আপনারা 
আমাদের সঠিক সমালোচনা করেন, আমাদের চলার পথে আপনারা যদি পরামর্শ 
দেন এবং সেই পরামর্শ যদি গ্রহণযোগ্য হয় নিশ্চয়ই আমরা সেই পরামর্শ মেনে 
নেব। কিন্তু পরামর্শ বিহীন যদি সমালোচনা করেন এবং সমালোচনার নামে যদি 
কিছু সত্যের অপলাপ করে কিছু কথা এখানে উৎখাপন করেন তাহলে তাকে 
আমরা গ্রহণ করতে পারব না। 


(গোলমাল) 


আরো শুনতে হবে, আরো ২ জন আছে শুনতে হবে। আমার বাজেট বরাদ্দের 
যে দাবি সেই দাবির প্রতি যাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই, যারা 
বিরোধিতা করতে গিয়েও কিছু ভাল পরামর্শ দিয়েছেন সেই পরামর্শ গ্রহণ করে 
তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমাদের 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শ্রম দপ্তর এবং কর্ম 
বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যে ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাতে আমার একটা ক্ষুদ্র 
বিষয় আছে। আমি মাননীয় সদস্যদের পাঁচ মিনিটের মতো ধৈর্য্য আশা করব। 
এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ঘা নিয়ে আমরা সকলে সকাল থেকে এই 
পক্ষ ওই পক্ষ সবাই সেই বিষয় নিয়ে আমরা চিত্তিত। এখানে কয়েকটি বিষয় যা 
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এসেছে আলোচনার মধ্যে ঘুরে ফিরে, আমি সেই ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলবো। 
আমার বিষবটা হচ্ছে যে কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্প বিষয়ক শিক্ষণ, তার যে 
প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেইগুলি চালানো শ্রম দপ্তর এবং আমাদের যে কর্মবিনিয়োগের 
বিষয় বা কর্মসংস্থান, সেই বিষয়টা আছে তার সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বাজারে যে 
যুবক যুবতী প্রতি বছর প্রবেশ করছে, তাদেরকে তার উপযুক্ত করে, শিল্প কৃষি 
অর্থনীতি যে স্তরে বিকাশের উপর দাঁড়িয়ে তার উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দিয়ে 
গোড়ে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে আমদের এই দপ্তরের ক্ষুত্র কাজ। সেটা ট্রাডিশনালি 
চলছিল এবং চলছেও। কিন্তু যে ভাবে আমরা একটা স্তরে পৌঁছেছি, এখন একটা 
টানজিশন চলছে তাতে কিন্তু সবাই আমরা চিন্তিত এবং সেটাই আজকে ঘুরে ফিরে 
আলোচনার মধ্যে আসছে। আজকে আমরা এই অবস্থার মধ্যে দীড়িয়ে দক্ষতার 
প্রশ্নে নতুন কিছু দক্ষতা নতুন কিছু পেশা সাধন করে নিতে হচ্ছে এবং আমরা 
বাধ্য হচ্ছি সেটা করতে। সবটা খুব স্বতঃপ্রণোদিত হচ্ছে তা নয়। আমরা যে 
শিল্লোন্নয়নের কথা বলছি আমাদের রাজ্যে এবং কর্মসংস্থানের উপর আমরা যে 
গুরুত্ব দিচ্ছি তার দিকে তাকিয়ে, আমাদের যে শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে সে 
পলিটেকনিক হোক আই. টি. আই. হোক কমিউনিটি পলিটেকনিক হোক অথবা সর্ট 
টার্ম ভোকেশনাল কোর্স হোক, আরো কিছু সরকারি এবং বে-সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী 
প্রতিষ্ঠান গুলিকে যুক্ত করে আজকের কাজের বাজারের উপযোগী করে শিক্ষাকে 
আরো বেশি ডাইভারসিফাই করার চেষ্টা করছি, আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করছি। 


আমরা আধুনিকরণের চেষ্টা করছি। আমাদের বাজেটে সেদিকে দিক নির্দেশ 
করা হয়েছে। সেটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু সাফল্য এসেছে, আবার কিছুটা 
অসুবিধারও সম্মুখীন হয়েছি। মাননীয় সদস্যরাও সেদিকেই নির্দেশ দিয়েছেন। আমি 
কিছু শিক্ষা শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের কথা বলছি। আসলে আগে আমাদের দেশে 
যেটা ছিল, শ্রম-নিবিড় শিল্প তৈরি হয়েছিল। যার ফলে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের 
দিয়ে কাজ চালানো যেত। কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং দিয়ে কাজ চালানো যেত। কিন্তু 
ক্রমাগত কাজটা যেদিকে যাচ্ছে, কাজটি ফর্মাল এবং নন-ফর্মালের দিকে শিফট 
করছে, যার ফলে রাজ্য সরকার আরও কিছু দ্রুত গতিতে যেতে চাইছে। এটা 
দেশব্যাপী শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গে সেটা করতে গিয়ে কিছু ট্রেপিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
সেটাকে কনস্ট্যান্টলি করানোর প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা নতুন নতুন কারিকুলাম করেছি। 
আমাদের পলিটেকনিকগুলিতে ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার এবং আরো বিভিন্ন বিষয়ে 
আমরা ট্রেনিং কোর্সগুলো চালু করেছি। আরও চালু করা হবে। এই বছর থেকে 
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আরও কিছু চালু করা হবে। আই. টি. আই.-তে যেসব বিষয়গুলো পড়ানো হোত 
না, আমরা সেগুলোকে গড়াচ্ছি। মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আশা করি, 
সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তারা ভাবনা-চিন্তা করে আশা করি আমাদের পরামর্শ 
দিতে পারবেন। আমরা এই বিষয়ে কনস্ট্যান্টলি মণিটরিং করছি। আগে আমাদের 
দেশে অদক্ষ, অশিক্ষিত শ্রমিকদের যে কাজের বাজার ছিল, তা ক্রমাগত সংকুচিত 
হচ্ছে। আমাদের দেশে ৭০-৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজের ওপরে সংযুক্ত ছিল। 
সেই ক্ষেত্রটা যখন ক্রমাগত কমে আসতে লাগলো, তখন তারা খনিতে কাজ করার 
জন্য আসতে শুরু করলো। খনিগুলো বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক খনি মেকানাইজড 
হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক খনি বেসরকারিকরণ হচ্ছে। এইভাবে অদক্ষ শ্রমিক যখন 
কাজের বাজারে কাজ পায় না, তখন তারা নির্মাণ শিল্পে যায়। এইক্ষেত্রে কাজ কিছু 
বেড়েছে। কিন্তু যেভাবে ইনফ্রান্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে এবং যে ভাবে হাইলি 
মেকানাইজড হয়ে যাচ্ছে, তাতে টেকনোলজি ইনটেনসিভ হয়ে যাওয়ার ফলে যে 
সমস্ত শর্তগুলো আরোপ করা হচ্ছে, তাতে দাঁড়িয়ে-_যেভাগে টেন্ডার হচ্ছে, প্লান্টসে 
ইকুইপমেন্টগুলো বাইরে থেকে আসছে, ফলে ক্রমাগত কাজের জায়গা কমে যাচ্ছে। 
আমরা ক্রমশ টেকনোলজি ইনটেনসিভ এবং ক্যাপিটাল ইনটেনসিভের মধ্যে প্রবেশ 
করছি। ফলে শ্রমিকরা নির্মাণ শিল্প থেকে যেখানে আসছে, সেটি হচ্ছে ট্রানম্পোর্ট। 
সেখানে আমরা কিছু কাজ দিতে পারি। কিছু ট্রেনিং দিয়ে ট্রানম্পোর্ট শিল্পে--টু'র 
এবং ট্রাীভেলসে কিছু কাজ দিতে পারি। সেজন্য ট্রানসপোর্ট শিল্পে আমরা তাদের 
প্রশিক্ষণের দিকে জোর দিচ্ছি। সার্ভিস সেক্টরে যে ফর্মেশন তাতে কিছুটা স্কিল 
বাড়াতে হবে। আমাদের দপ্তর এটাকে আপগ্রেড করার চেষ্টা করছে। সেদিকে আমাদের 
দপ্তর নজর দেবে। এখানে যে কথাগুলো সকাল থেকে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে 
চাকুরি। সেজন্য এই ধরণের বিষয়ের ওপরে আমরা গুরুত্ব বাড়াচ্ছি। সেজন্য আমি 
মনে করি, আমাদের বাজেটে যে প্রস্তাবগুলো আছে, তার গুরুত্বকে স্বীকার করে 
নিয়ে আপনারা একে সমর্থন জানাবেন। . ধন্যবাদ। 


শ্রী মহম্মদ আমিন ঃ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আজকের এই বাজেট বরাদ্দের 
দাবিতে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে যে আলোচনা হলো, সেটা আমি মনোযোগ 
সহকারে শুনেছি। যারা আলোচনা করেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধারা 
আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলো স্পেসিফিক প্রবলেমস্‌ নিয়ে কথা বলেছেন, 
সেগুলিকে আমি নোট করে নিয়েছি যাতে পরবর্তী সময়ে আলোচনা, করতে সুবিধা 
ইয়। শিল্পের পরিস্থিতিতে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, এটি সারাদেশে আছে, 
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এখানেও আছে। কলকারখানা বন্ধ সারাদেশে আছে, আমাদের এখামেও আছে। 
অর্থনীতি যেটা সারাদেশে আছে, সেটা সব রাজ্যেই থাকবে, কিছু তারতম্য এখানে 
থাকতে পারে। এই হেভি অডসু-এর বিরুদ্ধে মানুষকে কতটা রিলিফ দেওয়া যায়, 
কতটা উন্নতি করা যায়, “লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল তাতে আপনারা দেখেছেন, 
আমাদের সাফল্যের কথা আছে, আবার বিফলতার কথাও আছে। 


[5-00 _- 5-10 7..] 


আমরা এই দাবিও করি না যে সব আমরা করে দেব, কেন না এটা সম্ভবও 
নয়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কখনোই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। 
তাই আমরা এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমাদের এক্যতা থাকা সত্তেও শ্রম দিয়েও 
এটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া যাবে না। এখানে কয়েকজন সদস্য বললেন আপনারা 
কথায় কথায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখাচ্ছেন যে বিদেশ থেকে মাল আসছে বলে। 
বিদেশ থেকে বন্যার মতো এবং জলের মতো কাচা মাল আসছে আর একটার পর 
একটা কারখানা উঠে যাচ্ছে আর এরজন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করবেন আপনারা? 
বিদেশ থেকে যে মাল আসছে এবং এখানকার শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে কে দায়ী তারজন্য 
বলুন। প্রথমেই আমি চট নিয়ে বলছি-__এই যে বিদেশ থেকে ৬৫ হাজার টন চট 
এসেছে এতে কেন্্রীয় সরকারের নিষধাজ্ঞা জারি করেছেন যে খাদ্যশস্যের প্যাকেজিং 
এর ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হবে না। ওই নিষেধাজ্ঞা কাগজেই থেকে গেল-_কে 
দেখবে বলুন। এরজন্য ওইকথা বলতে হচ্ছে। গত বছর ৬৫ হাজার টন চট 
এসেছে, এ বছর আরো বাড়বে আপনারা এটা বন্ধ করুন, এখানে লেবার মিনিস্টার 
কি করবেন। আমরা যখন ভোটের পরে শপথ নিচ্ছি তখন দেখলাম একটার পর 
একটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ১৮ তারিখে আমরা শপথ নিলাম, তারপরেই ওই 
মালিকদের আমরা ডাকলাম, বললাম আপনারা সরকারকে একবার জানানোর দরকার 
বলে মনে করলেন না। লক-আউট করার আগে একবার সরকারকে জানানোর 
দরকার বলে মনে করলেন না। আই ডি আকটে তো একটা প্রভিশন আছে যে 
ইচ্ছা করলেই যখন তখন কলকারখানা বন্ধ করা যায় না। সেখানে আপনারা 
কাউকে না জানিয়েই কারখানা বন্ধ করে দিলেন। আগে তো লেবার কমিশনের 
কাছে আপনাদের আসতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সমস্যার সমাধান করতে। এক্ষেত্রে 
অবশ্য আমি বলছি যে, শ্রমিকদের যেমন নাধ্য পাওনার দরকার তেমনি তাদেরও 
কর্তব্য পালন. করতে হবে। শ্রমিকদের কোনও অংশ যদি তা না করে তাহলে 
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তাদেরকেও বঞ্চিত হতে হবে। তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন অনেক 
শক্তিশালী এবং এটা আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয়ও। এর যে কিছু দোষ- 
ক্রুটি নেই একথা বলছি না কিন্তু সচেতন এবং সংগতি ট্রেড-ইউনিয়ন থাকলে কাজ 
চালাতে সুবিধা হয়। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে আছে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের 
ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষকে ডাকতে হয়। মালিক পক্ষ তখন বলেন উৎপাদন আর 
না যদি বাড়ে তাহলে আমাদের কারখানা চালাব কি করে। এই প্রসঙ্গে আমি 
জানাই যে, আমি নিজে জুটমিলে ৫ বছর ধরে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছি। কাজ 
করেছি। পাচ বছর ধরে মেশিন চালিয়েছি। সুতরাং শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট কি সেটা 
দেখার জন্য বই পড়ার দরকার নেই। আজকে ৫০ বছর ধরে চটকলের মালিকদের 
অবস্থা দেখে আসছি। তারা কখনোই বলবে না যে অবস্থা ভাল। সব সময়ে বলেন 
যে সংকট চলছে, মুনাফা হচ্ছে না ইত্যাদি। কিন্তু কারখানার ঠিকই প্রোডাকশন 
বেড়ে যাচ্ছে। যারফলে শ্রমিকরা কাজ করতে চায় না। এর কি জবাব দেবেন 
বলুন। গত বছরে জুট উৎপাদন হয়েছে ১৬ লক্ষ টন, এটা গত বছর বেড়েছে, এই 
বছর আবার বাড়বে। এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমরা কারখানার মালিকদের বলি 
যে, আপনারা কারখানা বন্ধ করবেন না, খুলে দিন। আপনাদের সমস্যা থাকলে 
বসে আলোচনা করা যাবে। আরেকটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে, 
বাশবেড়িয়া জুটমিল, গ্যানজেস জুটমিক, এবং কয়েকদিন আগে হাওড়া জুটমিল বন্ধ 
হয়ে গেছিল। বাঁশবেড়িয়া জুটমিল সম্পর্কে মালিকদের সঙ্গে বসে বলেছি খুলে 
দেবার জন্যে। 


কারখানা চালু হয়ে গেছে। শ্রমিকদের কোনও দাবির ব্যাপার ছিল না। সমস্যা 
কিছু আছে এবং তারজন্য শ্রমিকদের সর্তক হতে হবে। শ্রমিকদের সমস্যা থাকলেই 
সেটা সমাধানের জন্য বাইরে থেকে কোনও লোককে নিয়ে এসে উত্তেজিত করে 
ভায়োলেকস সৃষ্টি করে তো লাভ নেই। তাতে তো ক্ষতি হবে। জেনে রাখবেন ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে ভায়োলেলের কোনও জায়গা নেই, ঘেরাওয়ের কোনও জায়গা 
নেই। ১৯৬৭ সালে কি হয়েছিল এটা ধরে আজকে আলোচনা করে লাভ কি। 
শোভনবাবু আপনিও তো ট্রেড ইউনিয়ন করেন। দরকার কি ১৯৬৭ সালের কথা 
তুলে আপনাদের। শোভনবাবু, আপনি তো জানেন ট্রেড ইউনিয়নের একটা ফরম্‌ 
আছে, ফর্মের বাইরে যাবেন কেন ওতে তো শ্রমিকদের ক্ষতি হবে। অন্যায় যে 
করবে সে শান্তি পাবে। এখানে যে প্রচেষ্টা চলছে তাতে ট্রেড ইউনিয়নের কিছু 
লোক, আমাদের কিছু প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের কিছু অফিসারদের নিয়ে ট্রাই 
পা ট্রাইট নেগোশিয়েশন শুরু করতে যাচ্ছি। 
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মোটামুটি সবাই রাজী হয়েছে যে আলোচনাটা হোক, খোলাখুলি আলোচনাটা 
হোক না। আলোচনায় কি সমস্যা আছে? তথ্য আছে, প্রমাণ দিতে হবে, বলতে 
হবে, তারপরে এটা চেষ্টা করতে হবে যাতে একটা জায়গায় আনা যায়। একজন 
মাননীয় সদস্য বললেন, বেকার ভাতা ৫০ টাকা ছিল, সেটা কোথায় গেল? বোধহয় 
উনি নতুন সদসা, এর আগে বিধানসভায় ছিলেন না। গত বছরেই ৫০ টাকা বন্ধ 
করে, একসাথে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা ৫৩ হাজার 
রেজিস্টার্ড চান-এমপ্লয়েড বেকার যারা তারা পেয়েছেন। সারা পশ্চিমবাংলায় যারা 
এই টাকা পেয়েছেন তাদের আমরা বলেছি, এই যে আড়াই হাজার টাকা সরকার 
দিল এর সাথে আরো কিছু টাকা নিজেরাও যোগাড় করুন, যোগাড় করে কিছু 
ছোটখাটো কাজ করুন। এই স্কিমটাকে আরো উন্নতি করার ইচ্ছা আছে। এই ব্যাপারে 
ডিটেল কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই আমি এখনি কিছু বলছি না। স্যার আর একটি 
কথা এখানে উঠেছে, এই সরকার শ্রমিক দরদি সরকার কেন দাবী করে? অনেকগুলি 
কাজ আমরা করেছি যেটা ভারতবর্ষের কোথাও নেই, এই যে ৪০ হাজার শ্রমিক 
যাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের মাসে মাসে ৫০০ টাকা আমরা দিচ্ছি, 
ওদের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তো অনেক জায়গায় আছে, দিলিতে আছে, রাজস্থানে 
আছে, এটা ভারতবর্ষের কে'ণাও আছে নাকি? একটা রাজ্য দেখিয়ে দিন না তাহলেই 
মেনে নেব। আমরা তো ছু করে দেখিয়েছি, অন্য জায়গায় হচ্ছে না। টা যদি 
তুলনামুলকভাবে স্টাডি না করেন তাহলে পশ্চিমবাংলায় আপনারা বুঝতে পারবেন 
না কি অবস্থা হয়েছে। * বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে যেটা ভাল কাজ 
সেটাকে ভাল বুলন, বিরোধিরা যদি ভাল কিছু করে তাহলে সেটা ভাল বলতে 
কোনও দোব নেই। একটা কথা ঠিকই বলেছেন এমপ্লয়ার না এমগ্লয়ি-_- এটা 
ছাপার ভুল, এটা এমপ্রয়ি হবে। এখানে দুইজন সদস্য বলেছেন ঘে বাজেট বক্তৃতার 
মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কথা কেন বলছেন? আমরা সাম্প্রদায়িকতার কথা বললে 
গায়ে লাগে। সাম্প্রদায়িকতার ভিন্তিতে আমাদের দেশটা ভাগাভাগি হয়ে গেল, 
ইতিহাসে এতবড় সর্বনাশ আর কোনওদিন হয়েছে নাকি? তার থেকে কি কোন 
শিক্ষা নেব না? সাবধান হবো না হুশিয়ার হবো না? সাম্প্রদায়িকতার কথা হলে 
শ্রমিকরা বিভক্ত হয়ে যাবে, 'রক্তা-রক্তি হয়ে যাবে, এতে মালিকপক্ষের লাভ হবে। 
এই যে পশ্চিমবাংলায় মানুষ আমাদের কথা শুনেছে, এটা আনন্দের কথা, আনন্দের 
বিষয়। আপনারা দেখবেন সাম্প্রদায়িকতার ভোট একটাও পায়নি, বি. জে. পি 
২৪০টা সিটে ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল, একটাও জিততে পারেনি, জামানত বাজেয়াপ্তর 
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রেকর্ড করেছে। গতবারে এখানে একজন ছিল, এবারে নেই। মুসলিম লিগ তারা 
৭টি সিটে প্রার্থীপদ দিয়েছিলেন, তারা একটি আসনের সিটেও জিততে পারেনি। 
প্শ্চিমবাংলার মানুষ হিন্দু বলে মুসলমান বলে কাউকে ভোট দেয়নি। সেক্যুলারিজিম 
,এর পক্ষে তারা ভোট দিয়েছে এটা আনন্দের কথা। আমরা সাম্প্রদায়িকতার কথা 
বললে খারাপ লাগে? যারা বলেন মন্দির এহি বানয়েঙ্গে--তখন সেটা খারাপ 
লাগে নাঃ আর কি করতে চান, সেজন্য আমরা সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে ঠিক 
করেছি। স্যার, আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত শিল্প আছে তাদের সবাইকে 
বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, চা শিল্প এখনো ঠিক আছে। 


[5-10 -_ ১-20 [07.] 


কিন্তু বাংলাদেশের চা, মালয়েশিয়ার চা, শ্রীলঙ্কার চা, এইসব বিদেশি চা যদি 
আমাদের এখানে ঢোকে তাহলে সঙ্কট দেখা দেবে। চটশিল্প সম্পর্কে আমি এখনও 
আশাবাদী। আশাবাদী এইজন্য ভারতবর্ষে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে, আমাদের খাদ্য 
উৎপাদন রাড়লেই চটের প্রয়োজনীয়তা হবে। মালিকরা যাই বলুক না কেন, চটশিল্লের 
ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু এর দুটো বিপদও আছে-_একটা হচ্ছে, বাংলাদেশের চট, 
আরেকটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সিনথেটিককে সাহায্য করা। আগে তো সিমেন্ট, 
ইউরিয়ার ক্ষেত্রে সিনথেটিক ছিল, এখন শ.নছি যে খাদ্যশষ্য এবং সুগার এটারও 
টেন পার্সেন্ট চলে যাবে। আপনারা এটা বললেন না তো বেন্ত্রীয় সরকার অন্যায় 
কাজ করছে। চটশিল্পকে বাঁচাবার জন্য প্যাকেজিং মেটিরিয়াল ত্যাক্ট, যেটা বেন্ত্রীয় 
সরকারের হাতে, এটা তো আমাদের হাতে নয়, এই পরিস্থিতিতে যদি শ্রমিক, 
মালিক এবং সরকার, তিনজন মিলে বসে আলোচনা করে তাহলে কাজটা বোধহয় 
করা যাবে। একজন এখানে বলেছেন, চটকলের মালিকরা বে-আইনি কাজ করলে 
আপনার দপ্তর বা সরকার কোনও আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? অতীতে তিনটি 
কেসে সেকশন টেন (থ্রি) করা হয়েছিল। পরের দিনই মালিকরা হাইকোর্টে চলে 
যায়, স্টে অর্ডার নিয়ে চলে আসে। ট্রাইবুনালের রেফারেন্দ নিয়ে ওরা বলছে 
মিলটি খোলা যাবে না। ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আইনের তো একটা সীমাবদ্ধতা 
আছে, এটা না বুঝলে হবে না। আইনের ব্যবস্থা করার যে কথাটা বলছেন তার 
থেওে ভালো হচ্ছে খোলাখুলি আলোচনা করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা যায় 
কিনা। তা নাহলে সরকারকে অন্য ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিরোধী পক্ষের দু-তিনজনের কথা শুনে, আমার এবও 
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গল্প মনে পড়ে গেল। কুতুব মিনারের পাশ দিয়ে তিনটে লোক যাচ্ছিল, তারা 
আফিঙের গুলি খেয়ে টং হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলছে কুতুব মিনারটা 
এত লম্বা হল কি করে বলতো। প্রথম জন বলল, আগেকার মানুষরা সব বড় বড় 
ছিল, তাই আগেকার জিনিসগুলো সব লম্বা হত। দ্বিতীয় জন বলল, এই জিনিসটা, 
মাটিতে শুইয়ে ইটগুলো লাগানো হয়েছিল, কমপ্লিট হওয়ার পর সেটাকে সোজা 
করে দাঁড় করানো হয়েছিল। তৃতীয় জন বলল, তোরা দুজনই ইডিয়ট। এটা একটা 
গভীর কুয়ো ছিল। ভূমিকম্পে কুয়োটা উঠে কুতুব মিনার হয়ে গেছে। আজকে 
বিরোধী পক্ষের অবস্থা হয়েছে সেই রকম, ওরা শিল্পের সমস্যাগুলোও জানেনা, 
শিল্প জানেনা, ট্রেড ইউনিয়নও জানেনা। সর্বশেষে আমি বলব যারা বিরোধিতা 
করছেন তারা বিরোধিতা করে যান, আমরা আমাদের কথা ও কাজ করে যাব। 
আমার বক্তব্য শেষ করব মির্জা গালিবের শোক্র দিয়ে-_ 
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বন্ধ কারখানা 


*১২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮৭) শ্রী নির্মল ঘোষ £ শ্রম বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_- 


জানুয়ারি-মে ২০০১ সময়কালে রাজ্যের বন্ধ কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে 
কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ 


সালিশী সভার মাধ্যমে বন্ধ কারখানাগুলি খোলার নিরস্তর প্রয়াস চালানো 
হচ্ছে। 


শ্রা নির্মল ঘোঘ $ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, শ্রম দপ্তর নিরন্তর প্রয়াস 
চালাচ্ছে। এই রাজ্যে সব ট্রেড ইউনিয়ন মিলে একটা অধিকার আমরা পেয়েছি। 
কিন্ত আপনি কি খবর রাখেন যে সমস্ত বাইপারটাইট এগ্রিমেন্ট সমস্ত এই 
অধিকারগুলিকে খর্ব করে তারা এগ্রিমেন্ট গুলিকে বাধ্য করছে ম্যানেজমেন্ট। 
পরবতীকালে গভর্নমেন্টই সেগুলিকে আপ্রভাল দিয়ে দিচ্ছে। কেন আপনারা 
আপ্রভাল দিচ্ছেন প্লিজ রিপ্লাই মি। 


গ্ মহঃ আমিন £ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ট্রাইপারটাইট মিটিং ডাকা 
হয়। অনেক সময় ট্রাইপারটাইট সেটেলমেন্ট হয়। আবার অনেক সময় মালিক পক্ 
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থেকে যখন কিছু দাবি করেন যেটা আইন বহির্ভূত। সেটা রাজ্য সরকার কখনই 
মানে না। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে কোনও কোনও সময় শ্রমিকদের পিছনে হঠতে 
হয়। কিন্ত বাইপারটাইট এপ্রিমেন্ট যেটা আইন অনুযায়ী নয় সেটা রাজ্যে সরকার 
থেকে অনুমোদন করে না। 


শ্রী নিমর্ল ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন - বন্ধ কারখানা খোলার 
জন্য আর্থিক যে অসঙ্গতি রয়েছে, সেই কোম্পানিগুলির মধ্যে এবং শ্রম বিরোধের 
জন্য কোনও এক্সপার্ট কমিটি আপনি তৈরি করেছেন কিনা যে আর একটু থরো 
স্টাডি করার জন্য বি আই এফ আর স্টাডি করে যেগুলি রেফার করে দিয়েছে 
যে তাদের কিছু আর করার নেই। যেগুলি বি আই এফ আর এ নেই। সেগুলি 
ক্ষেত্রে আপনি কোনও মেশিনারি শ্রম দপ্তর থেকে বা ট্রেড ইউনিয়ন বা আমাদের 
অল পার্টির সদস্যদের নিয়ে কোনও এক্সপার্ট কমিটি করার কোনও পরিকল্পনা আছে 
কিনা বলবেন। 


শ্রী মহম্মদ আমিন ঃ মাননীয় সদস্য কালকের আলেচনায় শুনেছেন যে আমি 
বলেছি যে চটশিল্প নিয়ে খুবই জটিলতার সৃস্টি হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা খুবই 
চিন্তিত আছি। চটশিল্প এর অবস্থটা একটা ডেলিকেট পোজিশনে চলে গেছে। কিন্তু 
আই-এফ আরে নাম গেছে কোনও সলিউশন হচ্ছে না। যে সমস্ত বি. আই. এফ. 
আর রেফার করা হয়েছে তারা যে প্যাকেজ দিচ্ছে তারপর ব্যাংকগুলো টাকা দিতে 
অস্বীকার করে। এর ফলে ব্যাপারটা কিছুই এগোয় না। কিছু মামলা হাইকোর্টে 
রয়েছে। আমরা শক্ত হাতে ধরেছি। আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে আলোচনা 
করেছি, মালিক পক্ষের সাথেও আলোচনা করেছি, এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে ট্রেড 
ইউনিয়নের চারজন প্রতিনিধি, ৪ জন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি এবং তিনজন 
রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি হবে মোট ১১ জনের একটা কমিটি করা হবে। এই 
কমিটি সব বিষয় নিয়ে খোলা মনে আলোচনা করবে। যেগুলি মিটমাট হয়ে যাবে 
সেগুলি ঠিক আছে আর যেগুলি মিটমাট হবে না, সে ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার পরবর্তী 
পদক্ষেপ নেবে। 


শ্রী নির্মল ঘোষ £ আপনি বলেছেন যে ১৯ জনের কমিটি করবেন। ঠিক 
আছে আমরা অপেক্ষা করে থাকব, দেখব কতদুর কি হয়। আপনার কাছে আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে যে যে সমস্ত কারখানা বন্ধ আছে, রাউন্ড আ্যাবাউট ৫৯ হাজার শ্রমিক 
কর্মচারী এর সাথে যুক্ত আছে। এর মধ্যে ৪০ হাজার শ্রমিক কে আপনি ৫শো 
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টাকা করে দেবেন বলে বলেছেন যাদের কারখানা বন্ধ আছে। আপনার দপ্তর কি 
করে ৪০ হাজার মানুষকে ডিটারমাইন করলেন যেখানে ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প 
নিয়ে প্রায় দু লক্ষের বেশি মানুষ আ্যফেকটেড হয়ে আছে। আপনার কি কোনও 
পরিকল্পনা আছে যারা আফেকটেড তাদের প্রতোককে কি আপনি ৫শো টাকা করে 
দেবেন। এই ব্যাপারে কি আপনি কিছু ঘোষনা করবেন? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ এক বছর এর ওপর যে সমস্ত কারখানা বন্ধ আছে 
সেই শ্রমিকদেরই এই টাকা প্রাপা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে যে কারখানা বন্ধ হয়ে 
থাকে সেখানে এই টাকা প্রাপ্য হয় না। এক মাসের পর যে কারখানা খুলে যাবে 
সেখানে কি করে এটা দেওয়া হবে। আর যেখানে টাকাটা আমাদের সীমিত, আমরা 
২৫ কোটি টাকা ধরেছি, এর মধ্যেই আমাদের চলতে হবে। এক বছরের উপর বন্ধ 
আছে অথচ টাকা পায় নি এইরকম যদি কোনও কেস থাকে তাহলে আমাকে 
বলবেন আমি দেখব। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল $ বিআই.এফ.আর. এগুলির অবলুপ্তির নোটিশ জারি 
করেছে বলে শোনা গেছে। এই কারখানাগুলির ফেট কি হবে? রাজ্য সরকারের 
এতে কি ভুমিকা আছে এগুলিকে রক্ষা করার জন্য? 


শ্রী মহঃ আমিন $ এই কারখানাগুলি বন্ধ আছে অনেকগুলি কারণে। মালিকদের 
ফিনানসিয়াল ইরেগুলারিটিজের জন্য হতে পারে, কাঁচা মাল পাওয়া যাচ্ছে না বলে 
হতে পারে, ফিনিসড গুডস বাজারে বিক্রি নেই বলে হতে পারে, বিদেশ থেকে যে 
মাল আসছে তার সাথে কমপিট করতে পারছে না বলে হতে পারে, তাদের 
লায়বিলিটিজ ইরোডেড হতে পারে, আবার কিছু কারখানায় মালিকানা নিয়ে 
মালিকদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে কোর্টে মামলা আছে তার জন্যও হতে পারে। তবে 
রাজ্য সরকার ইচ ত্যান্ড এভরি কেস আ্যাটেন্ড করছে উইথ আযটমোস্ট আযটেনশন। 
কোনটা কি করলে খোলা যেতে পারে সেই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে 
আমরা এ ব্যাপারে সমস্ত অপজিশন পার্টি এবং ট্রেড-ইউনিয়নের সাহায্য কামনা 
করি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী এই যে বন্ধ কলকারখানাগুলি রাজ্যে 
আ্যাফেকটেড সেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা কতো এবং আপনাদের সরকারের ঘোষিত 
নীতি অনুযায়ী ৫০০ টাকা করে বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের দেবেন, তাতে কত 
জন এই ৫০০ টাকা পেয়েছেন? 
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শ্রী মাঃ আমিন £ সারা পশ্চিমবঙ্গে কত কারখানা বন্ধ আছে সেই ফাইলটা 
এখন নেই, নোটিশ দিলে আপনাকে জানিয়ে দেব। কিন্তু ৫০০ টাকা করে যারা 
পাচ্ছেন তাদের সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো। 


শ্রী নির্মল দাস £$ কলকাতা, হুগলিকে কেন্দ্র করে কারখানা বন্ধ হচ্ছে নানা 
কারনে তেমনি উত্তরবঙ্গে চা বাগিচা ভূবনীকরনের নাম করে হচ্ছে কি না জানি 
বহু কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং সেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক কাজ করে। আপনার 
দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় সেখানে কতগুলি 
কারখানা এবং চা বাগিচা বন্ধ আছে এবং খোলার জন্য কি উদ্যেগ নিয়েছেন? 
আরেকটা প্রশ্ন ডানলপ কারখানা পৃথিবী বিখ্যাত কারখানা, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের 
' কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছে, খন চেয়েছে। সেখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে, এই 
বিষয়েও যদি আপনি সভাকে অবহিত করেন তাহলে বাধিত হব। 


শ্রী মহঃ আমিন £ ডানলপ, এটা কমার্স আ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট দেখে। 
এতে লেবার ডিসপিউট নেই, লেবার ডিসপিউট হলে আমাদের কাছে আসে। 
সম্প্রতি কতগুলি জুটমিল বন্ধ হয়েছে। তবে এটা প্রত্যেক বছর জুন জুলাই মাসে 
_ বন্ধ হয়। ওই সময় শ্রমিকদের একটা অংশ দেশে চলে যায় এবং গরমের দিনে 
এই ভুটমিলগুলি নরকে পরিনত হয়। একে উন্নত করবার বা এয়ার কুলার লাগাবার 
কোন প্রচেষ্টাই মালিকরা করেন না। দ্বিতীয়ত কাঁচা পাটের দাম বেড়ে যায় ওই 
সিজনের শেষে। এই দুটি কারনে এবং আরও অনেক কারনে মালিকরা এটা বন্ধ 
করে দেয়। ওই সময় অপারেশনাল মুনাফা কমে যায় বা লসও হতে পারে। 
মাননীয় সদস্যদের স্মরন করাতে চাই, ১৯৬৭ সালের আগে এই জুটমিলগুলি বলক- 
ক্লোজার হতো , মানে এক সাথে ৭ দিন, ১৫ দিন সব কারখানাগুলি বন্ধ করে 
দিত সরকারের কাছে অনুমতি নিয়েই। ব্লক ক্লোজারের অনুমতি আমরা দিই না। 
তাই নানান কারন দেখিয়ে মিলগুলি বন্ধ করা হয়। জুলাই এর শেষা-শেষি যেগুলো 
বন্ধ আছে তার অধিকাংশই খুলো যাবে। একমাত্র যেখানে কোর্টের 'ইল্টারডেশন 
আছে, অর্ডার আছে সেগুলো খুলতে পারবে না । বাকিগুলো খুলে যাবে আর, চা- 
বাগানে একটা বন্ধ আছে। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় 8 আজকাল নতুন নতুন অনেক জায়গায় কারখানা 
বন্ধ হচ্ছে। সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নাম করে এবং আরো বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে। 
কোথাও কোথাও লক-আউটও হচ্ছে এবং কিছু কিছু কারখানার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
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দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর সেই সব কারখানার মালিকরা কারখানার কিছুটা জমি 
বিক্রি করে দিচ্ছেন এবং সেখানে প্রোমোটিং হচ্ছে। এই রকম হনডানট্রিয়াল ল্যান্ডকে 
মানুষের বসবাসের জন্য ডোমেস্টিক ল্যান্ডে পরিণত করার অনুমতি রাজ্য সরকার 
কাউকে দিয়েছেন কিনা? অফিসিয়ালি কাউকে কারখানা বন্ধ করে রেখে এবং 
কারখানারই জমির একটা অংশে বাড়ি তৈরি করার অনুমতি দিয়েছেন কিনা? এই 
রকম বহু জায়গায় আছে। 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ কারখানা বন্ধ করার পর তার জমি বিক্রি করার অনুমতি 
রাজ্য সরকার দিয়েছেন__ এই রকম কোনও রিপোর্ট আমার কাছে নেই। যদি আপনার 
কাছে থাকে আমাকে দেবেন, আমি দেখব। আই উইল লুক ইন দি ম্যাটার। 


স্রী মেহেবুব মণ্ডল £ আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি 
দেখা যাচ্ছে এখানকার রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলোতে যে আমানতের টাকা জমা আছে 
পশ্চিমবঙ্গে তার ৫৫ শতাংশ দেওয়া হলেও মহারাষ্ট্রে ৮০ শতাংশ দেওয়া হয়। তাই 
আমার প্রশ্ন, বন্ধ কারখানাগডলো খোলার ব্যাপারে রাষ্্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলো সাহায্য দিচ্ছে 
কিনা? 


শ্রী মহঃ আমিন £ যেগুলো বি. আই. এফ. আর-_এ আছে, বি. আই. এফ. 
আর.__ প্যাকেজ হলে টাকা আ্যাডভ্যান্স করার প্রস্তাব তাতে থাকে। কোনও জুটমিলকে 
ব্যাঙ্কের টাকা আ্যাডভ্যান্স করার কোনও রিপোর্ট আমার কাছে নেই। কিস্তু মালিকরা 
যখন লোন নেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা পান আবার অনেক ক্ষেত্রে পাননা। 
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শ্রী অর্জুন সিং £ আমাদের ভাটপাড়া এলাকায় চারটে জুটমিল বন্ধের ক্ষেত্রে 
দেখেছি যখন থেকে মিলটা বন্ধ হয় লোক্যাল থানা থেকে গিয়ে শ্রমিকদের মার- 
ধোর করে গেটের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। আমি জানতে চাইছি, এক্ষেত্রে 
রাজ্য সরকারের কোনও ইনট্রাকশন আছে কি? 


[11-20 -- 11-30-0171 
শ্রী মহম্মদ আমিন $ না, সেরকম কোনও ইন্ট্রাকশন নেই। 


শ্রী অর্জন সিং £ আমার এলাকায় ৪টে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ আপনি যখন বলছেন, আমি এনকোয়ারি করব। 


শ্রী অর্জুন সিং £ আমার এলাকায় এই যে জুটমিলগুলো বন্ধ হয়েছে সেখানে 
ইলেকশনের আগে মালিক পক্ষ থেকে কোনও ডিমান্ড দেওয়া হয় নি যে, আমার 
মিলে প্রোডাকশন কম হচ্ছে, ওয়ারকার ডিসপিউট হচ্ছে ইত্যাদি কিছু বলা হয় নি। 
কিন্তু ইলেকশনের পর মিলগুলো বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হওয়ার পর মালিকদের কাছ 
থেকে এমন এমন ডিমান্ড আসছে যেগুলো কোনও ট্রেড-ইউনিয়নই মানতে পারবে 
না। শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের কাছে মিটিং ডাকার কথা বললে তিনি বলেন 
আপনারা দ্বিপাক্ষিক ভাবে সমঝোতা করে নিন। এ ব্যাপারে মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের 
কাছে জানতে চাই যে, সরকার কি এরকম কোনও নির্দেশ দিয়েছেন? 
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শ্রী মহম্মদ আমিন £ মালিকরা যে সমস্ত ডিমান্ড করেন সেগুলো শ্রমিক 
বিরোধী, আইন বহির্ভূত। গভর্নমেন্ট সেগুলো কখনও সমর্থন করবেন না। লেবার 
কমিশনারের অফিসে যদি মালিক পক্ষ থেকে এরকম কোনও প্রস্তাব আসে এবং 
ইউনিয়ন যদি এতে সম্মতি দেন তখন আমাদের বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, এটা 
আমাদের অফিসে হবে না। আপনারা নিজেরা আলোচনা করে যদি কিছু করতে 
পারেন সেটা দেখুন। 


শ্ী অর্জন সিং $ একটু আগে একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় 
বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের আগে গরমের সিজনে ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে 
জুটমিলগুলোকে বন্ধ রাখতে বলা হতো। চিনি মিলগুলোর মতো এগুলোকে 
আপনাদের সরকার থেকে ৬ মাস বন্ধ এবং ৬ মাস খোলা রাখার কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ না, সেরকম কোনও পরিকল্পনা নেই। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ আমাদের রাজ্যে জুটমিলগুলোতে শ্রমিকদের বকেয়া 
পি. এফ. এবং ই. এস. আইয়ের বকেয়া কোটি কোটি টাকা বকেয়া আছে সেগুলোকে 
আদায় করার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা তিনি নিয়েছেন কি? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ এটা আদায় করার জন্য আইনে ব্যবস্থা আছে। অতীতে 
রাজ্য সরকার যখন সেই চেষ্টা করেছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে মিলগুলো বন্ধ হয়ে 
গেছে। তখন মিলগুলোর ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আমাদের কাছে এসে বলেছেন 
যে, আগে মিল খোলার ব্যবস্থা করুন, পরে মিটিং করে ওগুলো আদায় করার জন্য 
প্রচেষ্টা চালাব। তাতে মালিকদের সমস্যা, শ্রমিকদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হবে। 
সুতরাং এখানে একটা ডেলিকেসি রয়ে গেছে। টোটাল কত গ্র্যাচুইটি, পি. এফ. 
এবং ই. এস. আই. এর টাকা বকেয়া আছে সেটা হিসাব করা শুরু করে দিয়েছি। 
এর শ্রীমাংসা যখন হবে তখন এটাও মীমাংসা করা হবে যাতে কত টাকা বাকি 
আছে সেটা একসঙ্গে কি করে পেমেন্ট করা যায় সেটা দেখা হবে। 


জজ আবদুল মান্নান ঃ কয়েকদিন আগে মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায়ের 
একটি লিখিত প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছিলেন, ১৬টি ছুট মিল বন্ধ হয়েছে, তার 
মধ্যে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র আছে। হাওড়া জুট মিল ২-৩ দিন আগে 'বন্ধ 
ইয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী অর্জুন সিং যেটা বললেন যে, এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
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যে, লেবার কমিশনারের কাছে গেলে তিনি বলেন আপনারা দ্বিপাক্ষিক আলোচন! 
করুন। আমি স্পেসিফিক ভাবে জানতে চাই যে, সরকার মধ্যস্থতা করে কতগুলো 
জুট মিলের ব্যাপারে ব্রিপাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন? এরকম ব্যবস্থা যদি 
করে থাকেন তাহলে তার রেজাল্ট কি হয়েছে? কতগুলোর ক্ষেত্রে মালিকরা 
আপনাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আপনাদের বয়কট করেছেন? 


শ্রী মহম্মদ আমিন $ এটা ডিটেইলসে মনে রাখা যায় না। এটা জানতে গেলে 
আপনি নোটিশ দেবেন। মি আপনাদের বলছি আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না, 
কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন এবং তারপর দেখুন সরকার কি করে। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, অতীতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
দপ্তরে এবং সেখানে মীমাংসা না হলে শ্রম মন্ত্রীর ঘরে বসে আলোচনা হত। এখন 
এই মিলগুলির ক্ষেত্রে সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি; যদি হয়ে থাকে 
তাহলে এখন পর্যস্ত কটা মিল লেবার কমিশনের দপ্তরের আলোচনার মধ্যে দিয়ে 
খোলা সম্ভব হয়েছে? 


শ্রী মহঃ আমিন $ আমার কাছে বন্ধ জুট মিলগুলির তালিকা আছে। সেগুলি 
মিল, নর্থ বুক জুট মিল, প্রেমঠাদ জুট মিল, কীকিনাড়া জুট মিল, বেলভিন জুট 
মিল, অকল্যান্ড জুট মিল, রিলায়েন্স জুট মিল, বরানগর জুট মিল, গ্যার্জেস জুট 
মিল এবং গৌরীপুর জুট মিল। সব কটি মিল নিয়েই ট্রাইপারটাইট আলোচনা 
হয়েছে। এখন পর্যস্ত একটা জুট মিল, গ্যাপ্রেস জুট মিল খুলে গেছে। আজকে 
হাওড়ার একটা জুট মিল নিয়ে ট্রাইপারটাইট মিটিং আছে। আগামী কাল বরানগর 
নিয়ে আমি মিটিং ডেকেছি। এইভাবে আমরা রোজই দুটো একটা করে কনসিলিয়েশন 
করে যাচ্ছি। 

শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এই জুট মিলগুলি বন্ধ হওয়ার 
প্রকৃত কারণ কি? 

শ্রী মহঃ আমিন £ আমি আগেই বলেছি এই সময় প্রতি বছর কীচা পাটের 
দাম বেড়ে যায় এবং শ্রমিকদের একটা অংশ ছুটিতে চলে যায়। এই দুটো কারণে 
প্রতি বছর এই সময় কিছু মিলে লক্‌ আউট হয়। জুলাই মাসের শেষাশেষি সব 
খুলে যাবে, চিস্তার কোনও কারণ নেই। 
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শ্রী নির্মল ঘোষ $ স্যার, পি. এফ. নিয়ে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় লেবার ডিপার্টমেন্টের ইন্-চার্জ। লেবার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ 
(থকে বা পি. এফ. দপ্তর থেকে পুলিশের কাছে পি. এফ. কেসে ৪০৬ এবং ৪০৯ 
ধারায় এফ. আই. আর. করা হয়, কিন্তু সেগুলো পুলিশের কাছেই থেকে যায়। 
মালিকদের বিরুদ্ধে বহু পি. এফ. কেস পেন্ডিং আছে। অবশ্য জুট মিলের মালিকদেরই 
খুঁজে পাওয়া যায় না, বছরে দু-বার মালিক চেঞ্জ হয়। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কি পরিকল্পনা আছে? আর আপনারা শুনলে দুঃখ পাবেন হলদিয়া পেট্রো- 
কেমিক্যাল এখনো কমার্সিয়াল প্রোডাকশনে আসেনি, এখনই তাদের পি. এক.-এ 
৬০ লক্ষ টাকার পেম্ডিং কেস। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এই বিষয়টা একটু হাই 
লাইট করতে অনুরোধ করছি। 
স্ত্রী মহঃ আমিন £ মূল প্রশ্ন থেকে এ প্রশ্ন আসে না। 
সিনেমা হলে ধর্মঘট 
*১৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬২২) শ্রী অশোক দেব £ শ্রম বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 
(ক) সাম্প্রতিককালে রাজ্যের সিনেমা হলগুলিতে ধর্মঘটের দরুন কতজন কর্মী 
বেকার হয়েছেন, এবং 
(খ) সরকার এগুলি খোলার ব্যাপার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? 
শ্রী মহম্মদ আমিন £ 
(ক) গত ২৩1৩।২০০১ থেকে ২০।৬।২০০১ পর্যন্ত রাজ্যের সিনেমা হলগুলির 
ধর্মঘটের দরুন প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) শ্রমিক সাময়িকভাবে কর্মই'ন 
হয়ে পড়েন। 
(খ) সরকার বিষয়টি হস্তক্ষেপ করেন। অচলাবস্থা কাটানোর জন্য বেশ কয়েকটি 
ত্রিপাক্ষিক মিটিং করা হয়। শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 
কতিপয় মিটিং করা হয়। অবশেষে ছিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে গত ২০। 
৬।২০০১ তারিখ থেকে ধর্মঘট উঠে যায়। 


[11-30 _- 11-40 07] 

শ্রী অশোক দেব $ বিগত ২৪ বছর ধরে ধর্মঘট করা কিম্বা লক-আউট করা 
এই সমস্যা মেটাতে পারছেন না। এ ব্যাপারে আপনি পারমানেন্ট সলিউশনের কথা 
ভেবেছেন কিনা? 
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শ্রী মহঃ আমিন £ শিল্প বিরোধে কোনও পারমানেন্ট সলিউশন নেই। প্রবলেম 


আসবে, সেটার সমাধান করতে হবে। 


শ্রী অশোক দেব £ এই যে ১০ হাজার শ্রমিক যারা বেকার হয়ে যাচ্ছে 
দেবার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করছেন কিনা? 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ স্ট্রাইক পিরিওডের জন্য কোনও মাহিনা পান না, চুক্তিতে. 
তাই আছে। 


শ্রী অশোক দেব ঃ প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, সিনেমা হলের মালিকপক্ষ কখনও 
কখনও টিকিটের হার বাড়াচ্ছে কিম্বা রেভেনিউ বাড়াচ্ছে । এর ফলে যারা কর্মচারী 
বা যারা গ্রাহক তারা সুযোগ পাচ্ছেন না। এই যে মালিকপক্ষ টিকিটের হার কিন্বা 
রেভেনিউ বাড়াচ্ছে এটা কি সরকারের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে করছেন, না 


ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন? 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ টিকিটের দাম বাড়ানোর অধিকার আছে, সেইজন্য বাড়াচ্ছে 
কিন্তু শ্রমিকদের চার্টার্ড অব ডিমান্ডের মধ্যে যে বেতন বাড়াবার দাবি ছিল সেটা 
২৫ পারসেন্ট বাড়িয়েছে। 


শ্রী অশোক দেব $ সিনেমা হলের বাইরে এবং ভিতরে অনেক সময়ে ইল্লিগাল 
শো দেখানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন 
কিনা, নিয়ে থাকলে কার কার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন বা কোনও 
রকম কোনও কেস জারি করেছেন কিনা? 


শ্রী মহঃ আমিন £ সেটা আমাদের আই. আন্ড সি বিভাগ থেকে নজর রাখা 
হয়। বে আইনি কাজ যারা করবেন তারা শাস্তি পাবে। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ আপনার দপ্তরকে শ্রম দপ্তর না বলে মুচলেকা দপ্তর 
বললেই ভাল হয়। কারণ, যখন ধর্মঘট হয় বা যখন শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি- 
দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন তখন আপনার দপ্তর মধ্যস্থৃতা করে শ্রমিকদের দিয়ে 
মুচলেকা লিখিয়ে নেন। আমি জানতে চাইছি, দীর্ঘদিন যাবৎ সিনেমা হলের কমীরা 
যে স্ট্রাইক করলেন এবং তারা যে চুক্তির মধ্য দিয়ে পুনরায় কাজে যোগ দিলেন 
তাতে তাদের দাবি-দাওয়া কতটুকু পূরণ হয়েছে? কারণ, সরকার পক্ষ থেকে তো 
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কোনও সই করলেন না। সরকারি অফিসারদের মধ্যস্থতায় তো বৈঠক হল, ত্রিপাক্ষিক 
ুক্তি কেন করলেন না, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার রিজিন কি? 


শ্রী মহঃ আমিন ঃ ওদের চার্টার অব ডিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল বেসিক 
ওয়েজ ইনক্রিজ এবং বোনাস। বোনাস সম্পর্কে ওদের নিজেদের আরেঞ্জমেন্ট আছে। 
যেটা আইনে আছে তার থেকে বেশি বোনাস পায়। যেখানে শ্রমিকরা বেশি বোনাস 
পায় সেখানে গভর্নমেন্ট থেকে ইনুটারভীন করি না, কেননা শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হোক 
এটা আমরা চাই না। আর আমার দপ্তরের নাম মুচলেকা দপ্তর হবে কিনা সেটা 
আপনার মতে হতে পারে, কিন্তু লেবার ডিপাটমেন্ট 15 01060 ০)/ 170 110005- 
1191 10150000095 4১০1. 11101 1001 1100 1 0170 0001) (41 (0 176. 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ সাম্প্রতিক কালে ধর্মঘটের জন্য সিনেমা হলগুলি বন্ধ 
থাকার কথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন। আমার প্রম্ন, মালিকরা ট্যাক্স ফাকি 
দিয়েছে সেইজন্য সরকার হল বন্ধ করে দিয়েছে অথবা মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোল 
থাকার জন্য সিনেমা হল বন্ধ আছে এরকম সংখ্যা কত তা মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় 
জানাবেন কি? 


শ্রী মহম্মদ আমিন ঃ ধর্মঘট হয়েছিল চার্টার অব ডিমান্ডের সমর্থনে, ইউনিয়ন 
নোটিশ দিয়ে স্ট্রাইক করেছিল। স্ট্রাইক চলেছিল ৯ মাস। এখানে রিলিফের প্রশ্ন 
যেটা এসেছে, যেহেতু এক বছর হয়নি সেইজন্য এই রিলিফের প্রশ্নটা আসে না। 
৮শো হল যেটা বন্ধ ছিল খুলে গিয়েছে, দু/একটা মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোল থাকার 
জন্য বন্ধ আছে। সেটার মামলা কোর্টে আছে, এ ক্ষেত্রে সরকারের কিছু করার 
নেই। রাজ্য সরকার চায় সিনেমা হলগুলি ঠিকমতন চলুক। তাতে সিনেমা ওনার, 
কর্মচারী, দর্শক সকলের ইন্টারেস্ট আছে। তা ছাড়া রাজ্য সরকার কিছু পায়। 


প্রী জ্যোতির্সয় কর £ আপনাদের আইন এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সিনেমাহলগুলির 
মালিকদের কর্মচারিদের জন্য ঘে প্রতিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা দেওয়ার কথা সে 
ক্ষেত্রে কত পারসেন্ট মালিক তাদের কর্মচারিদের জন্য পি. এফের টাকা ঠিকমতন 
জমা দিচ্ছেন তার তথ্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আছে কি? 


শ্রী মহম্মদ আমিন £ না, তথ্যটি নেই। নোটিশ দিলে আমি কালেক্ট করে 
জানিয়ে দেব। 
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শ্রী নির্মল দাস ঃ কর্মচারিদের জন্য শুধু রাজ্যসরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের 
শ্রম আইন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেগুলি লাণ্ড করার দায়িত্ব নেন না। 
রাজ্য সরকারের যে সমস্ত আইন আছে সেগুলি যা লাগ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে 
আমরা দেখছি, রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা সিনেমাহলগুলি ঠিকমতন দেখেন না 
কলকারখানাগুলি ঠিকমতন দেখেন না। অর্থাৎ লেবার ডিপার্টমেন্টের আইন অনুযায়ী 
যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা কর্মচারিদের পাওয়ার কথা-_মিনিমাম ওয়েজেস, পি. এফ, 
ইত্যাদি নানান বেনিফিট-_সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে কর্মচারিরা বঞ্চিত হন 
নতুন সরকার আসার পর এ ক্ষেত্রে রাজ্যের শ্রম দপ্তর নতুন কি উদ্যোগ নিয়েছেন 
যাতে সকলে সব সুযোগ সুবিধাগুলি পায়? 


শ্রী মহম্মদ আমিন $ আইনগুলির কথা যেটা আপনি বললেন সবগুলিই সেন্ট্রাল 
আ্যাক্ট। সেন্ট্রাল আযক্টের আযমেন্ডমেন্ট রাজ্য সরকার করতে পারে কিন্তু এ এখনও 
পর্যযস্ত সে দিকে আমরা আযাটেনশন দিতে পারি নি, প্রয়োজন হলে করা যাবে। 
তবে আনঅর্গানাইজড সেক্টারের জন্য রাজ্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে তাদের জন্য পি. এফ. করা। এটাতে সব রকমের ওয়ার্কার 
থাকবেন- রিষ্কা চালক থেকে শুরু করে, দোকানের কর্মচারী, দর্জির কাজ যারা 
সেক্টারের লোকরা এতে থাকবেন। এই ক্কিমটা হচ্ছে ২০ টাকা ওরা দেবেন এবং 
২০ টাকা রাজ্য সরকার দেবেন এবং সেই টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। সেটাতে 
ইন্টারেস্ট যুক্ত হবে। সর্বশেষ যেটা হয়েছে সেটা হল তিন বছর পরে যদি কেউ 
চান টাকাটা তুলতে পারেন অথবা লোন নিতে পারেন। এতবড় প্রকল্প-_এটা চালু 
করতে সময় লাগবে। এতে কয়েক লক্ষ লোক বেনিফিটেড হবেন। এই রকম 
পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ প্রথম শুরু করেছে। 
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কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প 


+১৯৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৪) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, এ রাজো “ন্যাশনাল ওয়াটার শেড ডেভেলপামন্ট 
প্রোজেক্ট ফর রেন-ফেড এরিয়াস” নামে কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প 
চালু করা হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, কবে থেকে প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে; এবং 


(গ) ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যস্ত মোট কত পরিমাণ জমিকে উক্ত প্রকল্পের 
আওতাভুক্ত করা গেছে? 


শ্রী কমল কান্তি গুহ £ 


(ক) হ্যা, এই রাজ “ন্যাশানাল ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট ফর 
রেনফেড এরিয়াস" প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। 


(খ) ১৯৯০-৯১ সাল থেকে প্রকল্পটি এই রাজ্যে চালু হয়েছে। 


(গ) ৩১শে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত মোট ১,৪২,৯২৪ হেক্টর জমিকে এই প্রকল্পের 
আওতাভুক্ত করা হয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আপনি যে ১,৪২,৯২৪ হেক্টুর 
জমিকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে বলে বললেন তার মধ্যে কত 
পরিমান জমিতে ওয়াটার শেড থেকে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে দয়া করে জানাবেন 
কি? 


তরী কমল কান্তি গুহ £ আমি তো আপনাকে বলেছি ৩১শে মার্চ পর্যস্ত মোট 
১,৪২,৯২৪ হেক্টর জমিকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এখন যে নতুন 
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নীতি ঠিক হয়েছে সেই অনুসারে আমরা ৯টা স্কিম ধরেছি এবং তার মাধ্যমে কাল 
শুরু করবার চেষ্টা করছি। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ এই যে ৯টা স্কিম ধরা হয়েছে এ ৯টা স্কিম কিরূপ 
এবং তার কাজের অগ্রগতিই বা কিরূপ? 


রী কমল কান্তি গুহ $ জায়গা, কমান্ড এরিয়া ঠিক করা হয়েছে, বাড়িঘর 
তৈরি হচ্ছে। এরপর কৃষকদের কাছে জল পৌঁছে দেবার জন্য মাঠে যে নিয়ম আছে 
সেই কাজটা অনুযায়ী কাজটা শুরু করবো। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £$ আমাদের রাজোর সমস্ত জেলাগুলিতে, কলকাতা 
বাদ দিয়ে, কি এই স্কিম চালু করা হচ্ছে? সেক্ষেত্রে কতগুলো ব্লকে ব্লকে এই স্কিম 
চালু করা হচ্ছে সেটা জেলাভিত্তিক বলবেন কি? 


শ্রী কমল কান্তি গুহ £ জেলাগুলো এই বছর ১০টি স্কিম নতুন করে শুরু 
করবে। কাজটা জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে যে কমিটি আছে তারা কোথায় হবে সেটা 
ঠিক করে দেবেন। 


শ্রী অতীশ চন্দ্র সিংহ £ ন্যাশনাল ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ফর 
রেণফেড এরিয়াস” এই প্রজেক্টে কেন্দ্রীয় সরকার গত আর্থিক বছরে কত টাকা 
এবং তার আগের বছরে কত টাকা মগ্রর করেছিলেন এবং তার মধ্যে কত টাকা 
ইউটিলাইজ করতে পেরেছিলেন জানাবেন কি? 


শ্রী কমল কান্তি গুহ $ কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে ৩৯ কোটি ৪৫ লক্ষ 
টাকা দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে এখন পর্যস্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট যা 
পেয়েছি সেটা ১৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার। এই টাকাটা খরচ হয়েছে। 


শ্রী নৃগেন গায়েন £ এই ওয়াটার শেড প্রকল্পে ব্রক লেভেল কমিটির আহুায়ক 
করা হয়েছে বি, ডি. ও. কে। আমার এলাকায় এরকম একটা কমিটি রয়েছে, কিন্তু 
দেখতে পাচ্ছি বি. ডি. ও. নানা কাজে ব্যস্ত থাকবার কারণে সময়ে এর মিটিং 
ডাকতে পারেন না, ফলে অসুবিধা হয়। আমি জানতে পেরেছি, যেহেতু আর্থিক 
দায়-দায়িত্ব রয়েছে সেজন্য বি. ডি. ও.-কে দায়িতৃটা দেওয়া হয়েছে। ব্লকে আযডিশনাল 
বি. ডি. ও. একজন থাকেন। তার দায়িত্বে যদি এ আহুায়ক পদটি দেওয়া হয় 
তাহলে আমার মনে হয় এ কমিটি প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট সময়ে বসতে পারবেন। 
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এই প্রস্তাব আপনি গ্রহন করুন। আমার এলাকায় দেখছি অসুবিধা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় 
প্রকল্প গ্রহন করা স্থানীয় প্রকল্পটি দেখা, কমিটিকে নিয়ে চাষীদের নিয়ে বায়ে বারে 
বসা, এইগুলি খুব অসুনিধা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে প্রশ্ন করছি এই বিষয়টি 
নিয়ে আপনি চিস্তা করবেন কিনা, বি. ডি. ও.-র পরিবর্তে আহায়ক পদের দায়িত্ব 
এ, ডি. ও.-কে দেওয়া যেতে পারে কিনা? 


শ্রী কমল কান্তি গুহ ২ আমি আপনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি। 
আমি এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত মন্ত্রিমহাশয়ের সঙ্গে কথা বলব যে এই সমস্যা 
হচ্ছে। এটা কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কি ভাবে তরান্বিত করা যায় শীঘ্রই 
এই ব্যাপারে আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রিমহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে আসার 
ব্যবস্থা করব। 


জী পরেশ নাথ দাস £ মাননীয় মন্ত্িমহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি এই যে 
ন্যাশনাল ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজে ফর রেন-ফেড, এই ক্ষিমে জল 
সেচ দেওয়া ছাড়া আর কি কি ধরনের কাজ চাষীদের স্বার্থে হয়ে থাকে? 


স্রী কমল কান্তি গুহ £$ জল সেচ ছাড়াও যে বেনিফিসিয়ারি কমিটি করা 
হয়েছে একেবারে নিচের তলা পর্যস্ত যারা উপকৃত হবে, তারা যদি এর আওতায় 
থাকে তাহলে পশু পালন এবং অন্যান্য কিছু করতে চায় সেই গুলি তারা করতে 
পারে। 


শ্রী শোডনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £ মননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত 
্রশ্ন। আপনি এখানে বলছেন মাননীয় সদস্য অতীশচন্দ্র সিনহা মহাশয়ের প্রশ্নে 
উত্তর যে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৯ কোটি টাকা এই প্রোজেক্ট খরচ করার জন্য দিয়েছেন। 
আপনি ইউটালাইজেশন সার্টিফিকেট পেয়েছেন ১৮ কোটির টাকার। তাহলে যে 
টাকা খরচ করা গেল না, ইউটালাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া গেল না সেই 
টাকা কি আবার রাজ্যে খরচ করা যাবে না কি ফেরত চলে যাবে এটা জানতে 
চাই। 


শ্রী কমল কান্তি গুহ $ এই টাকা ফেরত যাবে না, আমরা চেষ্টা করছি 
ইউটালাইজেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসবার। কি কি কাজ হয়েছে তার জন্য আরো 
ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে এগোতে চাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
করা যায়। 


858 558181% 2২008801305 
[1011 101), 2001] 


শ্রী জানে আলাম মিঞা £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত 
প্রশ্ন। এই জল বিভাজক প্রকল্প গ্রহন করার ফলে যে সেচের পরিধী বেড়েছে তাতে 
কি কি ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং তার পরিমান কত গুন বেড়েছে এটা জানালে 
উপকৃত হব। 


শ্রী কমল কান্তি গুহ £ এটা আপনাকে নোটিশ দিতে হবে তাই। নোটিশ দিলে 
ঠিকমতো উত্তর দিতে পারব। 


সি] 07 17081710৭ 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি $ আমার একটা পয়েন্ট অব ইনফরমেশন আছে। এটা 
স্যার বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু গত পরশু দিন দলীয় জনসভা করতে 
গিয়ে দুর্বৃম্তদের হাতে পড়তে হয় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন হন। 
তার চিকিৎসার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
জানিনা প্রশাসনের তরফ থেকে আপনাকে জানিয়েছে কি না। এই ব্যাপারে পুলিশ 
কেস হয়েছে, কেউ গ্রেপ্তার হয় নি। এই ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


মিঃ স্পিকার $ ঠিক আছে আমি দেখছি। 


শ্রী কমল কান্তি গুহ ঃ স্যার আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে। 
আমি দেখতে পাচ্ছি এক দিন আগের কোশ্চেনগুলি আমার কাছে আসছে। আমার 
আবেদন এই যে এই কোশ্চেনগুলি যদি ৫ দিন আগে আসে তাহলে যথা সম্ভব 


মিঃ স্পিকার £ আমার অফিস থেকে অনেক দিন আগেই কোশ্চেন আপনাদের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্তত ১০ দিন আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোনও 
কোশ্চেন ১ দিন আগে পৌঁছনোর কথা নয়। ১০ দিন আগে পৌঁছে যাওয়ার কথা। 
কোন কোশ্চেন এক দিন আগে পৌঁছেছে সেটা যদি বলেন তাহলে আমি দেখবো 
হয়ত আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে পরে দিতে পারে। 


ভূগর্ভস্থ জলস্তর 


*১৯৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৬৩) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল $ জলসম্পদ 
অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) এটা কি সত্যি যে, অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ জলত্তর নেমে 
যাচ্ছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, এর প্রতিবিধানে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 
শ্রী নন্দ গোপাল ভট্টাচার্য্য ঃ 
(ক) হ্যা, সত্যি। 


(খ) ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ায় এই বি পি অত্যন্ত উদ্বিগ্র। বেপরোয়া 
জলোত্তলন প্রতিরোধ করার জন্য এই বিভাগ “পশ্চিমবঙ্গ জলসম্পদ 
পরিবহন সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন (পরিচালনা, নিয়ন্ত্রন ও প্রনিয়ন্ত্রন) 
বিধেয়ক--২০০০ এই শিরোনাম একটি বিল পেশ করে এবং সেটি 
সর্বসম্মতভাবে ২১ জুলাই, ২০০০-এ গৃহীত হয়। এরপর বিলটিকে 
পশ্চিমবঙ্গ-এর রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য নতুন দিলি পাঠিয়েছেন। 
এখনও অবধি এ সম্মতি আসে নি। এই ব্যাপারে সমস্ত স্তরে তদ্বির 
করা হচ্ছে। এই আইনটি কার্যকর হলে ভূগর্ভস্থ জলোত্তলন, জলসংরক্ষন 
ও ভূগর্ভে জল প্রেরণের বাবস্থা নেওয়া যাবে। বিলটিতে আইনি সম্মতি 
পাওয়ার সাপেক্ষে থেকেই কয়েকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 


যেমন আদেশ অনুসারে রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকারের (সুইড) অনুমতি 
ছাড়া কোনও সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহার করা যাবে না এবং রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদ কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেবে না। 


এছাড়া খবর পেলেই প্রশাসনিকভাবে পুকুর ও জলাশয় ভরাট বাধা 
দেওয়া হয়। আরো কিছু প্রকল্পও পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হচ্ছে যার 
মধ্যে বৃষ্টির জল ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। তবে খালবিল, 
পুকুর, বিল, হৃদ- ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠের জলাধারগুলির পলি পরিস্কার করিয়ে 
জলধারনের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, বিভিন্ন জেলা পরিষদকে বলা হচ্ছে 
যাতে ভূপৃষ্ঠটের জল ধরে রাখা সম্ভব হবে। ফলে মাটির তলায় জলের 
অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হবে। 


এই রকমেই বর্ষার উদ্বৃত্ত জলও পুরুলিয়া, বাকুড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪- 
পরগনা জেলায় কৃত্রিম উপায়ে অনুপ্রবেশ করানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 


860 /5927131% 03005710105 
[1001 101), 2001] 
এবং আরো কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে যার মধ্যে কলকাতাও সামিল। এই 
প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মঞ্জুরির জন্য পাঠানো হয়েছে। এই 
পরিকল্পনাগুলি যুগ্ভাবে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের সহযোগে কার্যকর 
করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 


[11-50 -- 12-00 7001] 


শ্রী শ্যামা প্রসাদ পাল £ আপনি যে ব্যবস্থাগুলোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে বলছেন, এর কি নিয়মিত মনিটারিংয়ের ব্যবস্থা আছে? 


রী নন্দ গোপাল ভট্টাচার্য £ এগুলোর নিয়মিত মনিটারিংয়ের ব্যবস্থা আছে। 
আমাদের যে স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেট আছে, তার দু'হাজার 
হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন আছে এবং সেক্ট্রাল ল্যাবোরেটরি আছে। চারটে রিজিওন্যাল 
ল্যাবোরেটরি আছে। এই হাইড্রোগ্রাফ স্টেশনকে আরও বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। 
ল্যাবোরেটরিগুলোকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মোবাইল ভ্যানও আছে। 
এইসবগুলোকে নিয়ে বছরে কমপক্ষে অস্তত দু'বার-_আমরা চেষ্টা করি তিনবার__ 
এটাকে মনিটারিং করার চেষ্টা করা হয়। 


শ্রী শ্যামা প্রসাদ পাল £ “সুইড এর অনুমতিতে পঞ্চায়েতের মাধামে বা 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যারা সাবমারসিবল পাম্প করছে, তাদের ক্ষেত্রে নেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে শুনলাম। কিন্তু যে সমস্ত চাষীরা নিজেদের টাকায় করছে, যারা সুইডের কাছে 
যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কি বাবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী নন্দ গোপাল ভ্টাচার্ধ্য £ এর আগেই আমি বলেছি, যেদিন বাজেট পাশ 
হয় সেদিন আমি অনুরোধ করেছিলাম। বিরোধী দল এবং সবাই রাজী হয়েছেন। কি 
কারণে বিলটি দেড় বছরের ওপরে আটকে আছে জানি না। সবাই একযোগে 
যাওয়ার ব্যাপারে এগ্রি করেছেন। আমি বলছি, যদি কোনও প্রাইভেট চাষী 
সাবমারসিবল যুক্ত কোন টিউবওয়েল বসানোর চেষ্টা করে এবং কোনও রকম 
অনুমতি না নিয়ে করার চেষ্টা করে, তাহলে বিদ্যুৎ দেবে না, যতক্ষণ পর্যস্ত না 
'সুইড' অনুমতি দিচ্ছে। কেননা, মাটির তলায় জলের অবস্থা, তার গুণমান, এগুলো 
পরীক্ষা করে সুইড পার্মিশন দেবে। এছাড়া পার্মিশন দেওয়া হয় না। 


শ্রী শ্যামা প্রসাদ পাল ঃ অতিরিক্ত প্রশ্ন-_-পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে যে 
জায়গা দিয়ে জলের প্রবাহ হয় এইরকম জায়গায় ৩০, ৪০ ফুট নিচে পাইপ গেলে 
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রিচার্জ ক্রমে জলের লেয়ার তোলা যায় এইরকম ঘটনা দেখা গেছে বর্ধমান জেলায়। 
এই বিষয়ে আপনার বিভাগ থেকে গবেষণা করে জলের স্তর তোলার কোনও 
ব্যবস্থার কথা ভাবছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী নন্দ গোপাল ভট্টাচার্য্য $ আমি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আগেই 
বলেছি জলের স্তর কলকাতা সহ শহরের সব জলের লেবেল অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়ার্টারে 
একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুখা স্থানে বিশেষভাবে টিউবওয়েল এ“লা 
যেগুলোর থেকে জল পাওয়া যায় না, এই যে দারুণ সংকট এর একটা বিস্তারিত 
তথ্য এবং চিত্র গ্রাউন্ড ওয়াটারের, ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন মৌজার, এগুলো আমার কাছে 
আছে। আমি জেলার বিভিন্ন ম্যাপ তৈরি করেছি। জেলা ভিত্তিক ম্যাপের আলবামও 
করে পাবলিশ করা হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেগুলো আপনারা চেষ্টা করলে 
পেতে পারেন। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কৃত্রিম উপায়ে জলের স্তর রাতারাতি তোলা 
যাবে না। জলস্তর তুলতে অনেক সমস্যা আছে কারণ নদী, নালা, জলাশয়, পুষ্করিণী 
এবং নয়নজলী এগুলো ভরাট হয়ে গেছে। আবার একটা প্রবণতা এটা রোধ করার 
দরকার। তার কারণ আমাদের বিলেও এর জরিমানা ধার্য করা আছে, রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি এলেই লাগু হবে এই প্রবণতা । মাটির উপরের জল, বৃষ্টির জল সমুদ্রে 
বিলীন হয়ে যায়। এই জলকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে দুটি কাজ হতে পারে। 
একটা হচ্ছে সেচের কাজে ব্যবহার করা ভূপৃষ্ঠের জল, আর আরেকটা হচ্ছে 
রিচার্জিং করে মাটির তলায় অনুপ্রবেশ ঘটানো, মাটির তলায় যদি জলের অনুপ্রবেশ 
না ঘটে, জলের লেবেল যদি আরো তলায় চলে যায় তাহলে অনেক ক্ষতি হবে। 
সেইকারণে মাটির তলায় জলের অনুপ্রবেশ আবশ্যক। কিন্তু নদী বেডগুলো, জলাশয়ের 
বেডগুলো এই জল ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই প্রথমেই প্রয়োজন 
এই বিষয়টা খতিয়ে দেখার। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি 
এবং উত্তর ২৪ পরগণায় এই ৪টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে আর্টিফিসিয়াল রিচার্জিং 
অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য আমরা প্রকল্প নিয়েছি। এবং কলকাতার 
উপরে একগুচ্ছ নিয়েছি, বিশেষভাবে উত্তর ২৪ পরগনার জন্য প্রকল্প, যেটা খুবই 
চিত্তাকর্ষক, তার কারণ ওখানে আমরা দেখেছি মাটির তলার জল যেমন উঠছে 
তেমনি জলের দূষণ, আর্সেনিক কর মাত্রার পরিমাণও কমবে। এটাই আমরা দেখছি। 
কাজেই আর্টিফিসিয়াল ওয়েতে রিচার্জিং-এর ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং কাজও 
করছি বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে কৃত্রিম জল পেতে 
গেলে নদী, নালা, বিল, পুষ্ষরিণী এবং নয়নজলগুলো সংস্কার করতে হবে। এগুলো 
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সংস্কার না করতে পারলে রিচার্জিং হবে না এবং জলও ব্যবহার করতে পারব না। 
আবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টিতে মানুষের ধন সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং 
এই যে ভয়াবহ বন্যা হয় এই অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। 
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কৃষি বিপণন মহাবিদ্যালয় 


*১৯৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯১২) শ্রী কমল মুখার্জি $ কৃষি বিপণন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কৃষি বিপণন কর্মীদের জন্য কৃষি ধিপণন মহাবিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনাটি 
বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 


কৃষি বিপনন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় ঃ 
পরিকল্পনার কথাটি আমি শুনেছি। বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরে আছে। 
পণ্যভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র 


*১৯৬। (অনুমোদিত প্রপ্ন নং *৬৬৫) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা $ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে কৃষি গবেষণা শাখার অধীনে পণাভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা 
কত (জেলাভিত্তিক)? 


কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় $-- 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি গবেষণা শাখার অধীনে ছ'টি পণ্যভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র 
আছে। এগুলি হোল ঃ 


১। ধান্য গবেষণা কেন্দ্র-টুচুড়া, হুগলি। 

২। ফসল ও গম গবেষণা কেন্দ্র (ফিল্ড ক্রুপ রিসার্চ স্টেশন)-_বর্ধমান। 
৩। ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র-_বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 

৪। ইচ্ষু গবেষণা কেন্দ্র-_বেখুয়াডহরি, নদীয়া। 
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৫1 ফসলের জলসেচ ও জলের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র-_বানাঘাট, 
নদীয়া। 


৬। আলু গবেষণা কেদ্র-_আনন্দপুর, মেদিনীপুর। 
পাট উৎপাদন 


*১৯৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৪২) শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত ম্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরের তুলনায় ১৯৯৯-২০০০ 
আর্থিক বর্ষে রাজ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং 


(খ) ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল? 
কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, ২১৯,৯৭০ বেল বৃদ্ধি পেয়েছে। 


(খ) ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৬,০০,০০০ 
বেল। কিন্তু উৎপাদন হয়েছিল ৭৫.৯৩,৬০০ বেল। 


[১ বেল 5 ১৮০ কেজি] 
প্রাণিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় 


+১৯৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +৬৭৫) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা £ প্রাণী-সম্পদ 
বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কটি ; 

(খ) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী বিষয়ে পড়ানো হয়ে থাকে ; এবং 
(গ) বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত? 

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) একটি 
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(খ) প্রধান বিষয় তিনটি-_ 
১। ভেটারিনারি আযান্ড আ্যানিমেল সায়েন্স 
২। ডেয়ারি টেকনোলজি 
৩। ফিসারি সায়েন্স 
(গ) মোট ৭৭৩ জন।, 
সমবায়ের ভিত্তিতে হিমঘর 


*২০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১০) শ্ত্রী নিশিকাস্ত মেহেতা £ কৃষি বিপণন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


সমবায়ের ভিত্তিতে হিমঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের তরফ থেকে কী 
ধরণের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে? 


কৃষি বিপনন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। বিপনন দপ্তর থেকে সমবায় হিমঘর গড়ে 
তোলার ব্যাপারে কোনও সুযোগ সুবিধা দেবার কোন বরাদ্দ নেই। 
পরিপূরক তথ্য 

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৪১টি হিমঘর চালু আছে। যাদের মোট ধারন ক্ষমতা 
৩৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে সমবায়ের উদ্যোগে ৪৬টি হিমঘর আছে। 
এদের ধারণ ক্ষমতা ২ লক্ষ মেট্রিক টনের সামান্য বেশি। বিপনন দপ্তরের অধীনে 
কালিয়াগঞ্জ নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি রায়গঞ্জেও একটি হিমঘর চালু করার উদ্যোগ 
নিয়েছে। এর ধারন ক্ষমতা প্রায় ৪০০০ মেষ্রিক টন। এছাড়া কল্যাণী নিয়ন্ত্রিত 
বাজার সমিতির উদ্যোগে রানাঘাটের কাছে নৈহাটিতে ফুল সংরক্ষণের জন্য হিমঘর 
নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। 
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শ্রী অশোক কুমার দেব £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতবী 
রাখছেন। বিষয়টি হল- আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-এ রবিবার এক বন্দীর অস্বাভাবিক 
মৃত্যু হয়। মৃতের নাম বিজয় মল্লিক। প্রশাসন নীরব। মৃত্যুর কারণ জানতে চাই 
এবং মৃত্যুর পিছনে কারুর ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা সভায় জানানো হউক। 


শ্রী অসিতকুমার মাল £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতবী 
রাখছেন। বিষয়টি হল-_সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে। কোনও কোনও সময় 
বিদ্যুৎ পাওয়া গেলেও লো ভোল্টেজ এর জন্য কোনও কাজ হচ্ছে না। কৃষি কাজ, 
কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত। পানীয় জল সরবরাহ বিদ্রিত। প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎ 
এর জন্য মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার উপর বিদ্যুৎ এর দাম বাড়ছে। 
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গ্রী মলয় ঘটক ঃ স্যার আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি 
প্রার্ষম করছি। আমি হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি । 
সখানে কুড়িটি গ্রাম আছে, যেখানে পানীয় জল সরবরাহের কোনও বন্দোবস্ত নেই। 
পাবলিক হেলথ ইর্জিনিয়ারিং-এর তরফ থেকে গত এক বছর আগে একটি ওয়াটার 
টাঙ্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ট্যাঙ্ক থেকে এখনো পর্যযস্ত জল সরবরাহের কোনও 
বন্দোবস্ত হয়নি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি, যত তাড়াতাড়ি 
সন্তব সেখানে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়। এ গ্রামগ্ুলোতে জলকষ্ট যে 
বাপক সেটা নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পরবেন না। নদীর ধারে দু-চারটি 
গ্রাম আছে, তারা নদীর জলই খেতে বাধ্য হয়। এ নদীর জলে এত বেশি শিল্পের 
পরিতাক্ত জল থাকে, যে কোনও সময় মহামারী দেখা দিতে পারে! যেহেতু ট্যাঙ্ক 
তৈরি হয়ে পড়ে আছে, তাই গফিলতি না করে অতি সত্বর যাতে কাজটা শুরু করা 
হয় তার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী মানিকলাল ভট্টাচার্য্য £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধানে 
মাননীয় পূততমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ন করছি। আমি কুলচি থেকে নিবচিত হযে এসেছি, 
(সখানে দামোদর নদীর উপরে একটি সেতু নির্মানের কাজ চার-পাঁচ পর আগে 
গুরু হয়েছিল এবং ২০০১ সালের মধ কাজটা সম্পূর্ণ হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু 
এখনো পর্যপ্ত সেই সেতুটির কাজ সম্পূর্ন হয়নি। এই সেতৃটির কাজ সম্পূর্ণ হলে 
বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া জেলার লোকদের সুবিধা হবে। সেতুটি সম্পূর্ন হলে 
সতুটির নামকরন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। 
ঘাতে অবিলম্বে সেতুটির কাজ সম্পূর্ন হয় সেইজন) আমি দাবি জানাছি। 


প্রী আবদুল মান্নান $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমরা রোজ সংবাদপত্রে 
দেখছি যে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে মন্ত্রীদের উপর বাধা দেওয়! হচ্ছে, শির্দেশ দেওয়া 
হচ্ছে যেন সংবাদপত্রে বা বিধানসভায় মুখ না খোলেন। কতকগুলি গুরুতপূর্ণ ইসুতে। 
অনেক গুরুত্বপূর্ন ঘটনা ঘটছে। কালকেও আমর হাউস থেকে ওয়াকআউ? করেছি। 
আমাদের সেই দাবি পুরন না হলে আগামী পরগুদিন থেকে আমরা ওয়েলে ধর্ণায় 
বসতে বাধ্য হবো। মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
কাছে, সেই রিপোর্ট পেস করার জন্য বলেছি। আগে আনক কিছুই জানতে পারতাম, 
কিন্তু তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রে বা বিধানসভায় মুখ খুলতে পারবেন 
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না। এতে রাজ্যের মানুষকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে, মন্ত্রী কি বলতে চাইছেন, কৌন 
জন্য, সেটা জানার সুযোগ আমাদের নেই। আবার বলছি, সেই রিপোর্ট প্লেস করুন 
নাহলে আগামী পরশুদিন থেকে আমরা ওয়েলে ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। 


শ্রী দীপক চন্দ্র সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধাযে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী-_যিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যানও বটে, এখন হাউসে 
নেই, কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আছেন 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের কুচবিহার জেলায় একটি সরকারি ছাপাখানা 
আছে, অনেকদিন ধরে সেটা ভগ্ন, রুগ্ন দশায় আছে। সেখানে ৭২ জন কর্মীর পদ 
থাকলেও বর্তমানে ২২টি পদ খালি আছে। ৮টি মেশিনের মধ্যে ৫টি অকেজো হয়ে 
পড়ে আছে। বহু আবেদন-নিবেদন করেও সেটার জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়া 
যায়নি। আগামী ১৪ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কুচবিহারে যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 
পর্যদের মিটিং আছে, আমার আবেদন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ থেকে কুচবিহারের 
ছাপাখানাটির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী অখিল গিরি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দীঘা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি অন্যতম পর্যটন 
কেন্দ্র। প্রতি বছর সেখানে ৮।৯ লক্ষ মানুষ বেড়াতে যান। সেখানে একটি স্টেট 
জেনারেল হাসপাতাল আছে, কিন্তু ৬ বছর ধরে সেখানে কোনও সার্জেন নেই এবং 
ও. টি. তে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকার জন্য রোগীদের অপারেশন করা যাচ্ছে না। 
সেখানে অবিলম্বে ডাক্তার দেওয়া এবং ও. টি. তে পর্যাপ্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতির 
ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন রাখছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় দমকল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রায়না ও খগ্ডঘোষ এলাকায় প্রতি বছর 
লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হয় আগুনে পুড়ে। এ এলাকায় সগরাইয়ে একটি অগ্নি 
নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। 
আমার জয়নগর কেন্দ্রের দক্ষিণ বারাসাত অঞ্চলে তিনটি যাঁড়-_বলা হচ্ছে “ধর্মের 
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ধাঁড়' __এমন উৎপাত করে বেড়াচ্ছে যে গোটা গ্রামের লোক অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। 
চারজন লোক ইতিমধ্যে তার আক্রমণে মারা গেছে, অনেকে আহতও হয়েছে। 
দোকানে দোকানে ঢুকেও জিনিস খেয়ে নিচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছে। 


এই ষাঁড়গুলি ধুরার জন্য কোনও ব্যবস্থা যাতে অবিলম্বে গ্রহণ করা হয় এবং 
এই ফাঁড়ের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, এখানে মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী আছেন, তিনি যাতে এটা গুরুত্ব সহকারে 
দেখেন, তার জন্য আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার ৪ জন মারা গেছে 
এবং বেশ কয়েকজন আহত । স্যার, এটা সিরিয়াস ব্যাপার। 


_ মিঃ ম্পিকার £ হ্যা, আমিও খবরের কাগজে দেখেছিলাম বোধহয় একজন 
মারাও গেছে ষাঁড়ের উপদ্রবে। এখানে আনিম্যাল হাজবেড্ডি ডিপার্টমেন্টের মন্ত্র 
আছেন। তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবেন। কি রকম সব ইনজেকশন 
আছে। দরকার হলে সেই ইনজেকশন দিন। কারণ স্থানীয় মানুষ বিপদে পড়েছে। 
আরও মানুষ অসুস্থ আহত হতে পারে। এই ব্যাপারে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় 
দেখবেন। তদত্ত করে যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেটা দেখবেন। 


শ্রী আনিসুর রহমান $ আমিও কাগজে এই ব্যাপারে দেখলাম। তবে আমার 
কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি যর্দি কোনও বাধা না 
থাকে। অনেক সময় ধর্মের ষাঁড় বলে সমস্যা হচ্ছে। যদি কোনও বাধা না তৈরি 
হয় তাহলে আমরা এই ব্যাপারে চেষ্টা করব। 


শ্রী সামসুল ইসলাম মোল্লা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
জানাতে চাই যে, চাপলা বিধানসভা এলাকায় ৪-৫ হাজার শ্রমিক পাটকাঠি এবং 
বাশের সরবরাহের কাজে যুক্ত আছে। কিন্তু তাদের কোনও বৈধ অনুমতি বা 
লাইসেল না থাকার কারণে হয়রান হতে হচ্ছে। তাদের যাতে দ্রুত লাইসেল দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


তরী কাণীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষমন্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ তারাও শাস্তির কথা বলছেন, আর আমরাও শান্তি 
চাইছি। কোতলপুর থানার গোপীনাথপুর, শিহর, জগন্নাথপুর ইত্যাদি জায়গায় প্রার 
১৪টি অঞ্চলে বেশিরভাগ জায়গাতে প্রায় ৫০০ জমিতে চাষ হয়নি। সেখানে ধর্মঘট 
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চলছে। কৃষি জমিতে চাষ করতে দিচ্ছে না। সেখানে অনাথবন্ধু সিংহরায় বলে 
একজন মানুষ ১৪০৭ সালের আযাঢ় মাসে ঘরছাড়া হয়েছে। বর্তমানে তার দুই 
ছেলেকে যেতে দিয়েছে। কিন্তু অনাথবাবু, তার স্ত্রী এবং বড় বড় দুই মেয়ে আছে, 
তাদের যেতে দিচ্ছে না। ভাদের ভয় দেখানো হচ্ছে যে, গেলেই জমিগুলি বর্গ 
করে দেবে এবং ১ লক্ষ টাকা ফাইন দিতে হবে। স্যার, ওখানে এই রকম ভয়ংকর 
অবস্থা হয়ে রয়েছে। তাই আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী কমলাঙ্ষী বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আমার বাগদা বিধানসভা 
কেন্দ্রে বেতলা, ইছামতি এবং বেত্রাবতি নদীর বুক উচু হয়ে গেছে। ভরাট হয়ে 
গেছে। কচুরীপানার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। যে কোনও সময় ওই অঞ্চল বনা 
হতে পারে। তাই এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সেচ মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


[12-20 -- 12-30-0771 


শ্রী অসিত মাল £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই হাউসের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোটি কোটি টাকা রাজোর 
হচ্ছে না, অথচ টাকা দেওয়া হচ্ছে তাদের উন্নয়নের স্বার্থে। দীর্ঘ কয়েক বৎসর 
ধরে এই রাজ চলছে। অথচ রাজা সরকারের কাছ থেকে খাদি বোর্ডের মাধ্যমে 
সেই সমিতিগুলো কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে। তাত শিল্পীদের উন্নয়নের জন্য তাদের 
কাজ দেওয়ার জন্য কিন্তু তাদের উন্নয়ন তো দূরের কথা তারা না খেতে পেয়ে 
মারা যাচ্ছে, কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। ভার সমিতির ম্যানেজাররা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। 
সমবায় সমিতিগুলো এক একটা দুনাতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
নরকার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে আর সেই টাকা তছরূপ করে ম্যানেজাররা 
রোজগার করছে। তাই আপনার কাছে বলতে চাই যে যারা কাজ হারিয়েছে তারা 
ক্রাশার মেশিনে কাজ করতে যাচ্ছে। অবিলগ এই বিষয়ের তদস্ত করার জন্য 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ স্যার, আপনার মাধামে আমি মাননীয় স্াসথামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, পিংলা ব্লকে যে প্রাথমিক হেলথ সেন্টারটি রয়েছে, এই 
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হেলথ সেন্টারটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে পরিণত করার জন্য পিংলার জনসাধারণ 
দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে। পিংলার পাশাপাশি যে ব্লকগুলো রয়েছে প্রতিটি 
ব্লকে গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। পিংলার মানুষকে চিকিৎসার জন্য এরিয়ার বাইরে 
যেতে হয়। পিংলার প্রাথমিক স্বাস্থা কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপায়ণ করার 
জন্য আমি দারি জানাচ্ছি। 


রী দীপক ঘোষ ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পঞ্চায়েতমন্্রী এবং স্বরাষ্ট্র 
তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনের পর থেকে মেদিনীপুর, হুগলি, এবং 
অন্যান্য জেলায় তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের জোর করে 
পদত্যাগ পত্র লিখিয়ে নিয়েছে। এইভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল করার 
চেষ্টা করছে। কতগুলো সুনির্দিষ্ট কেস আমরা ডি. এমের কাছে দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীকে 
জানানো হয়েছে এই দুটো কেসের মধো একটা হচ্ছে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় 
আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সে তফসিলী জাতিতুক্ত মহিলা তাকে বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। তার মেয়েকে ইজ্জত 
লোপের ভয় দেখানো হয়েছে। ডি, এম. অনেক চেষ্টায় পুলিশ দিয়ে তাকে অফিসে 
পারছেন না। একজন মুসলমান ভদ্রলোক-_রফিক, পঞ্চায়েত সমিতির সদসা বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি মেদিনীপুর শহরে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি কো- 
অপারেটিভে চাকরি করেন। সেই কো-অপারেটিভ দখল করে চাকরি খেয়ে নেওয়া 
হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে এ ব্যাপারে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা 
প্রধানদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। থানায় ডায়েরি করতে গেলে ডায়েরি 
নেওয়া হচ্ছে না। 


শ্রী সুব্রত ভাওয়াল ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র পূর্বস্থলী এলাকায় বন্যার পর থেকে বেশ কিছু 
গ্রামে ভাঙন দেখা দির়েছে। গত বন্যার পর থেকে বেশ কিছু গ্রাম ভেঙে গেছে 
তার মধ্যে তামাবাটা একটা। এই তামাবাটার ১০০ শতাংশ মানুষই তাতের উপর 
নির্ভরশীল এবং এর জন্য ৩ বার তারা রাষ্ট্রপতি পুরফ্কার পেয়েছে। সেই গ্রামের 
সমস্ত পাকা রাস্তাই নদীগর্ভে চলে গেছে। আযসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ও দেখে গেছেন। 
আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে চাই অবিলম্বে ওই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। এছাড়াও 
ঝাউডাঙ্গা, সিংপাড়া, কুটুরিয়া গ্রামগুলির ৫০ ভাগ ভেঙে গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


874 85$8487)% শ২0080109 
[1001 101), 2001] 


গ্রী তমোনাশ ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল এই হাউসে শ্রম এবং এমধপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি একটা ছোট ঘটনা এখানে মেনশন 
করছি। আজকে সরকার শ্রমিক সম্পর্কে ভ্রান্ত নীতি নিয়ে চলছেন। কৃষি প্রযুক্তি 
_ সহায়ক বলে একটা পদ আছে এবং এর জন্য ২ বছরের একটা কোর্স আছে এবং 
এর জন্য স্কুলও আছে। ২ বছর পড়ার পরে এই ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে কৃষি 
প্রযুক্তি সহায়ক পদে চাকরির সুযোগ পায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই ধরনের 
পদে কিছু লোক নেওয়ার জন্য নোটিশ করা হয়েছিল। এখানে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা 
২ বছরের কোর্স কমপ্লিট করে এই পদের জন্য আ্যাপ্লাই করেছিল, কিন্তু তাদের 
নেওয়া হয় নি। সবই জেনারেল ক্যাটাগরি থেকে নেওয়া হয়েছে। আজকে এগ্রিকালচার 
ডিপার্টমেন্টের বাজেট আছে, আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলব আপনি এই ব্যাপারে 
সভাকে জানান। 


শ্রীমতী সাধনা মল্লিক $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
মঙ্গলকোট। সেখানে অজয় এবং কুলুর নদীতে প্রত্যেক বছরেই বন্যা হয়। এর 
ফলে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং ব্যাপক ফসল নষ্ট হয়। তাদের সাময়িক ভাবে 
আশ্রয় দেওয়ার জন্য কোনও ফ্লাড শেল্টার নেই। আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর 
কাছে অনুরোধ করছি চানক অঞ্চলে বালিডাঙ্গা যেখানে গত বন্যায় একজন মারা 
গেছে তার নাম রবীন্দ্র নাথ সে রেসকিউ করতে গিয়ে মারা গেছে এবং ভালাগ্রাম 
অঞ্চলে শ্যামবাজারে এবং মাঝিগ্রাম অঞ্চলের মাঝিগ্রামে ফ্লাড শেল্টার করার জন্য 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৭ই জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে 
বিদ্যুতের ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা সংবাদপত্রে এবং দৃরদর্শনে মন্ত্রীর 
স্টেটমেন্টের মাধ্যমে জেনেছি এন. টি. পি. সি. পাওয়ার কার্টল করছে এবং সেই 
জন্যই বিদ্যুতের এই অবস্থা আমি মনে করি শুধু এন. টি. পি. সি. নয়, নদীয়। 
জেলায় আমি দেখেছি আমার কাছে স্ট্যাটিসটিকস আছে গত ৬ থেকে ৯ তারিখ 
পর্যন্ত দফায় দফায় ব্যাপক লোডশেডিং হয়েছে। এটা শুধুমাত্রা আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সির 
জন্যই নয়, লোকাল ফল্ট আছে। এখন হাউস চলছে এবং বিদ্যুতের এই রকম 
ঘোরালো পরিস্থিতি চলছে। গতকাল নদীয়া জেলায় ১৪ বার দফায় দফায় লোডশেডিং 
হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারছি। এখন হাউস চলছে, আমি দাবি 
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করছি মন্ত্রিমহাশয় এখানে এসে একটা স্টেটমেন্ট দিন। বিদ্যুৎ ছাড়া এখন কোনও 
কাজ করা যায় না, বিদ্যুতের অভাবে অপারেশন বন্ধ, লোকাল সব কাজ বন্ধ, কৃষি 
কাজ বন্ধ। এই রকম পরিস্থিতিতে আপনি মন্ত্রিমহাশয়কে ডেকে পাঠান, তিনি একটা 
স্টেটমেন্ট দিন। 


রী ব্রঙ্গাময় নন্দ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার নরঘাট বিধানসভার নন্দীগ্রাম ৩ নং ব্লক 
চণ্ডীপুরে মগরাজপুর, ধান্যত্রী, কলিকাখালি, সরিপুরে ক্যানেলগুলিতে তমলুক থেকে 
দীঘা রেল লাইন করতে গিয়ে কালভার্ট করার সময় বৃহদাংশে পলি পড়ে এবং 
তার ফলে জল নিকাসি সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রভাবে ৪টি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের ৩০-৩৫ টি মৌজায় জল নিকাসি প্রচণ্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও 
ছোট ছোট নালার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হিউম পাইপগুলি দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে সেটিং করা হয় নি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের কোনও কথা রেল দপ্তর পাত্তা 
দেয় না। 


তাই অবিলম্বে যাতে যন্ত্রের সাহায্যে এ পলির সংস্কার করে, নিষ্কাশন করা 
হয় তার জন্য মাননীয় সেচ মন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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রী মুস্তাক আলম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকালও আমি এ ব্যাপারে বাজেট ম্পিচে মেনশন 
করেছি। গত ৬ই জুলাই মালদা জেলার প্রায় সাড়ে ৪০০ শ্রমজীবীর উপর আক্রমণ 
হয়। তারা যখন তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছিল তখন আ্যাডিশনাল 
এস. পি. নিকেত কৌশিক তাদের ধরে নিয়ে যায় এবং ইংলিশবাজার থানায় নিয়ে 
গিয়ে বেয়নেট এবং বুট জুতো দিয়ে মার-ধোর করে। এই রকম পাশবিক ঘটনা 
স্বাধীন দেশে কোথাও দেখা যায় না। এই ম্যাটারটা অত্যন্ত ভাইটাল এবং যেহেতু 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাই আমি আপনার মাধ্যমে তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রীমতি কণিকা গাঙ্গুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 


এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছু দিন ধরে সংবাদ মাধ্যমের ভেতর দিয়ে দেখা 
যাচ্ছে একটা ব্যাপার দেশের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকে জাতীয় শিক্ষা 
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নীতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকে গৈরিকীকরণ করার চেষ্টা হচ্ছে এবং তার মধো 
শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে। আবার, তেমনিভাবে 
শিক্ষকদের বিদেশে যাওয়ার প্রশ্নে বা কোনও সেমিনার, আলোচনা সভায় অংশ 
গ্রহণের প্রশ্নে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে এবং সেখানে দাড়িয়ে একটা অদ্ভুত 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এবং যাতে কেউ কোনওভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
ছাড়া বিদেশে যেতে না পারে তার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে শিক্ষাকে কুক্ষিগত করার 
যে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে, তার সঙ্গে ওরাও যুক্ত ছিল, তার বিরুদ্ধে 
আমাদের . একটা নিন্দা প্রস্তাব আনা উচিৎ বলে আমি মনে করি। 


শ্রী গোবিন্দ নস্কর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি 
সাবজেক্টটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে উল্লেখ 
করছি। সাগরে কলেরায় মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে এবং নদী বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে হাটখোলা, 
ডুবে গিয়েছে। এবং জুবেদা নামে ৫০ বছরের এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। ঘোড়ামারা 
দ্বীপে কোনও স্বাসথ্যকেন্দ্র নেই। এখানে প্রায় সাড়ে ৪০০ মানুষ বসবাস করেন। 
অবিলম্বে যাতে এখানে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয় এবং একটা মেডিকেল টিম 
পাঠানো হয় তার আবেদন জানাচ্ছি। এখানকার মানুষকে অশেষ দুর্ভোগের মধো 
জীবন কাটাতে হচ্ছে এবং সাগর হাসপাতাল ছাড়া ধারে কাছে আর কোনও 
হাসপাতাল নেই। বিষয়টা ইতিপূর্বেও আমি উল্লেখ করছি। 


শ্রী তপন হোড় $ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইউ. জি. সি. যে 'নেট পরীক্ষার বাবস্থা 
করেছে বাংলাতে তার প্রশ্নপত্র ভুলে ভরা এবং তাতে অসম্ভব রকমের বাংলা 
ভাষার বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি" হয়ে গেছে 'চোখের 
কালী”, “গীতবিতান” হয়ে গেছে “গীতা বিতান”। আবার, হেমচন্দ্রের “বিপ্রসংহার' 
হয়ে গেছে 'বিপ্র সংস্থার'। আজকে ২০০০ সালে এসেও এই ঘটনা ঘটতে দেখা 
যাচ্ছে। 


এই বিকৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখছি যে, ভয়ংকর ভাবে বাংলা ভাযার 
প্রতি আক্রমণ আসছে। কিছুক্ষণ আগে একজন মাননীয় সদস্যা বলছিলেন যে, 
শিক্ষার গৈরিকিকরণ হচ্ছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা ভাষার বিকৃতিকরণ করা 
নচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় শিক্ষাম্ত্রীদ্ধয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উচ্চ মাধামিক এবং মাধামিকের ফল 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই কলেজে, স্কুলে ভর্তি 
হতে পারে নি। এ ব্যাপারে সরকার নিরব, প্রশাসনও নিরব। আমি মাননীয় 
শিক্ষামন্তরদ্বয়কে অনুরোধ করব যে, মাধামিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে যারা প্রথম দশ 
জনের মধ্যে রয়েছেন তাদের পড়াশোনার জনা সরকারের পক্ষ থেকে যেন সবরকম 
সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এবারে উচ্চ মাধামিকে আমার জেলার নুঙ্গী 
হাইস্কুল থেকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। সে খুব গরিব মানুষ, অনেক কষ্ট করে 
পড়াশোনা করেছে। সরকার থেকে যদি পড়াশোনার জনা সব রকম সুযোগ-সুবিধা 
দেওয়া হয় তাহলে সে আরও অনেক দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারবে। এ 
ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীদ্ধয়কে অনুরোধ করব যাতে, মাধামিক এবং 
উচ্চমাধ্যমিকে যারা প্রথম দশ জনের মধ্যে রয়েছেন তাদের পড়াশোনার জন্য 
সরকারের পক্ষ থেকে যেন সবরকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী জানে আলম মিয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময় গঙ্গা- 
পল্মা ভাঙনে বন্যায় গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। আমার 
নির্বাচনী এলাকা সৃতীর নুরপুর গ্রামপঞ্চায়েতে চক-শহিদপুরে গত ৪-৫ দিন ব্যাপক 
হারে ভাঙন চলছে। সেই ভাঙনে ৮-১০টি বাড়ি জলের তলায় তলিয়ে গেছে, প্রায় 
শতাধিক চাবের জমি জলে ডুবে গেছে। অবিলম্বে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার 
জন্য আমি মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মইনুল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার ধূলিয়ান 
একটা বাণিজ্যিক শহর, শুধু তাই নয় এটা একটা পুরোনো শহর সেখানে প্রায় ৯০ 
হাজার মানুষ বসবাস করেন। মিউনিসিপ্যালিটি শহর হলেও সেই শহরে এখনও 
পর্যস্ত কোনও কলেজ নেই। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অবিলম্বে ধুলিয়ান 
শহরে একটি কলেজ নির্মাণ করা হক। আমি মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন রাখছি, অবিলম্বে ধুলিয়ান শহরে, একটি কলেজ নির্মাণ করে সেই 
এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্যা আছে সেটা দূর করা হোক। 
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শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বা্থামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার পাঁচল৷ থানার গাববেড়িয়ায় 
একটা হাসপাতাল, আছে, এই হাসপাতালটি মাননীয় কানাইলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
উদ্বোধন করেছিলেন। ইলেকশনের আগে গরিব রোগীদের জন্য এই হাসপাতালে 
একটা আ্যান্থুলেল কেনা হয়। কিন্তু সেই ত্যাম্ুলেল সেই হাসপাতালের সি. এম. ও. 
এইচ. ব্যবহার করছেন, কোনও গরিব রোগী সেই আন্ধুলে্গ পাচ্ছেন না। তাই 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি যে, 
অবিলম্বে তদন্ত করে দেখা হর গরিব রোগীদের জন্য এ হাসপাতালে যে ত্যান্ুলেল 
কেনা হল সেটা এ হাসপাতালের সি. এম. ও. এইচ. কেন ব্যবহার করছেন? কেন 
আম্ুলেন্টা ফেরত দেওয়া হচ্ছে না? 


[12-40 _- 12-50 [7] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, কর্মসংস্কৃতি নিয়ে গোটা রাজ্যে ব্যাপকভাবে 
আলোচনা চলছে। প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্কৃতির কথা বলছেন। নিশ্চয়ই 
কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠা দরকার। পশ্চিমবাংলায় কর্মসংস্কৃতির অভাব আছে। অতএব 
মন্ত্রীদের সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সর্বপ্রথম কর্মসংস্কৃতির আবেদন রাখা উচিত, 
তারপর রাজ্যের অন্যান্য মানুষদের কাছে, শিল্প শ্রমিকদের কাছে কর্মসংস্কৃতির আবেদন 
থাকবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষগুলোকে নির্বাচনে রিগিং করার কাজে 
ব্যবহার করা হয়েছে তাদের কাছে এই আবেদন কি করে পৌঁছবে? রিগিং-এর 
মতো একটা অন্যায় দুনীতিমূলক কাজে এই সরকারের মন্ত্রীরা সরকারি কর্মচারীদের 
ব্যবহার করেছেন। এখন তাদের কাছে যতই কর্মসংস্কৃতির আবেদন জানানো হোক 
না কেন, তারা কি তা মানবে? আমরা জানি আপনি “আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'_ 
যাদের দিয়ে দুর্নীতি করাবেন তাদেরই আবার সংস্কৃতির কথা বলবেন, তারা তা 
মানবে কেন? আগে শুনতাম “আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে ওভার টাইম 
পাই।' এক সময় জ্যোতিবাবুকে বলতে হয়েছিল, “আমি কাকে কাজ করতে বলব, 
চেয়ারকে? দপ্তরে তো চেয়ার ছাড়া আর কেউ থাকে না। আজকে তার চেয়েও 
ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে-_যে মানুষগুলোকে নির্বাচনে রিগিং করার কাজে 
ব্যবহার করা হয়েছে, সেই মানুষগুলোকে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে বলা হচ্ছে। 
তাদের কাছে আবেদন রাখা হচ্ছে, তারা কি এরপর আর ওঁদের আবেদনে সাড়া 
দিতে পারে? আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ দু্ীতিগ্রস্থ, সত নয়-্জীবনে সত্‌ নয়, 
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কর্মজীবনে সত্‌ নয় তার আবেদনে কখনোই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সাড়া দিতে 
পারে না। 


শ্রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ $ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার. আমি*আপনার 
মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিভাগীয় মপ্ত্রিমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। স্যার, আমার মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণাংশের 
শেষ প্রান্তের সঙ্গে এখনো আমাদের নদী পথে সংযোগ স্থাপন করে চলতে হচ্ছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে বৃটিশরা যখন আমাদের দেশ শাসন করত তখন আমাদের গ্রামাঞ্চলের 
ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা ছিল না। যাতায়াতের ক্ষেত্রে নদীপথের গুরুত্বই ছিল 
সবচেয়ে বেশি। এখনো আমরা দেখছি, স্বাধীনতার পরেও আমার নন্দীগ্রাম বিধানসভার 
কেন্দ্রের মানুষদের সাগর-দ্বীপ, কাকদ্বীপে নৌকায় করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। 
এখন ট্রলারে করে যাতায়াত করছে। যখন নদীতে ঝড়, ঝঞ্জা জলোচ্ছাস দেখা দেয় 
তখন মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আমার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণাংশের শেষ 
প্রান্তের নদী তীরে অবিলম্বে একটা জেটি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করুন এবং সেই 
জেটি থেকে ভেসেলের মাধ্যমে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করুন। তাহলে এ এলাকার 
মানুষের খুবই উপকার হবে। ধন্যবাদ। 


শ্রী নির্মল ঘোষ $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
উন্নয়ন এবং পি ডরু ডি. এই দুটি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দৈনিক লক্ষ 
লক্ষ মানুষ বি, টি, রোড দিয়ে যাতায়াত করে। অথচ অল্প বৃষ্টি হলেই বি. টি. 
রোডের দু পাশের ড্রেনগুলির সমস্ত নোংরা জল গোটা বি. টি. রোড প্লাবিত করে 
দেয়। তখন আর বি. টি. রোড যাতায়াত করার উপযোগী থাকে না। গত কয়েক 
বছর ধরে ড্রেন সংস্কার এবং পুনর্গঠনের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
আজ পর্যন্ত সে কাজ শুরু করা হল না। তাই স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিভাগীয় মন্ত্রীদের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে এ সংস্কার 
কার্য করতে অনুরোধ করছি। তা না হলে খড়দা, আমার কেন্দ্র পানিহাটি, বরানগর 
প্রভৃতি বিভীর্ঘ অঞ্চলের মানুষদের অত্যন্ত দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। অতএব 
আমি শীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। 
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শ্রী শস্তুনাথ মাণ্ডি ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি তপসিলি 
জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মগ্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
মেদিনীপুর জেলার বীনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীনপুর ২ নং পঞ্চায়েত 
সমিতির অধীনে যে সব জুনিয়র হাই স্কুল, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধামিক হাইস্কুলগুলি 
আছে সেগুলির জন্য ওখানে তপসিলি জাতি এবং উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের কোনও 
হস্টেল না থাকার ফলে অনেক গরীব আদিবাসী ছাত্রছাত্রী দূরবর্তী অঞ্চল থেকে 
এসে হস্টেলে থেকে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। আমি এসব আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
আবদেন করছি যত তাড়াতাড়ি পারেন এঁ এলাকায় হস্টেল নির্মাণের ব্যবস্থা করুন। 
এ এলাকার সাহারিতে অবিলম্বে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা হস্টেল নির্মাণের 
জন্য আমি তপসিলি জাতি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি। ধনাবাদ। 


শ্রী শীতল সরদার £ মাননীয় (ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা এলাকার সীকরাইলে 
হাজি এস. টি. মল্লিক নামে একটি হেলথ সেন্টার আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ এলাকার 
অধিকাংশ মানুষই তপসিলি স্ত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ওখানকার 
বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। কিন্তু হাসপাতালটি এতই দুরবস্থা 
যে সেখানে কোনও সময়ে ডাক্তার থাকে না। হাসপাতালে রোগী থাকা সত্তেও 
ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। হাসপাতালে গেলে দেখা যায় বেডে কুকুর শুয়ে আছে, 
না হয় ছাগল ঘুরছে। এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতে সুচিকিৎসা হয় এবং রোগীরা যাতে 
ওষুধ পায় তার যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্বুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার, এই পশ্চিমবাংলায় 
১৯৭৭ সালে যে ১১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো সেটা এখন প্রায় ৮ 
হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। তা সত্তেও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে 
ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম তার গোলমালের জন্য আমাদের বাঁকুড়া বিষুপুর সহ গ্রামাঞ্চলে 
যতগুলি সাব-স্টেশন আছে সন্ধা ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা, ১০টা পর্যন্ত দুই কিস্বা ৩ 
ঘণ্টা ধরে লোডশেডিং হচ্ছে। এর ফলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা, কৃষি কাজ প্রভৃতি 
নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়টি যাতে গুরুত্ব সহকারে মন্ত্রিমহাশয় 
দেখেন তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী কালীপদ মণ্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জানলাবাজ 
যে খালটি আছে তার বিস্তৃতি শাখা-প্রশাখা সহ প্রায় ১০ কিলোমিটার। এই খালটির 
সংস্কার না হওয়ার দরুন কৃষিজীবী মানুষেরা বিপদের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় আমার 
অনুরোধ, কৃষি এবং কৃষকের স্বার্থে বিরাট ৪টি অঞ্চলের ৫০টি গ্রামের মানুষ এ 
খালের দ্বারা যাতে উপকৃত হয় তার জন্য খালটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী মানসী ঘোষ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কৌতলপুর কেন্দ্রে একটা বড় 
সক্জিহাট এবং গরুহাট আছে। কিন্তু জায়গাটি সংকীর্ণ হওয়ার ফলে কোতলপুর 
কেন্দ্র প্লাস ইন্দাস কেন্দ্রের সাধারণ চাষীদের স্বার্থে এ জায়গায় যাতে মার্কেট কমগ্নেকস 
করা যায় তার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমি আর একটি 
কথা বলতে চাই, একটু আগে একজন মাননীয় সদস্য মেনশন করলেন যে, কোতলপুর 
কেন্দ্রে গোপীনাথপুর অঞ্চলে অনাথবন্ধু সিংহরায় বেশ কিছুদিন জমি-বাড়ি ছাড়া, 
তাকে চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গোগীনাথ পুরের অনাথবন্ধু মিংহরায়ের 
কোতলপুর শহরে তার আর একটা বাড়ি আছে। সেখানে তিনি এবং তার স্ত্রী 
থাকেন। যিনি মেনশন করলেন তিনি ভুলে গেছেন যে আমি এ গ্রামেরই মেয়ে। 
সুতরাং আমি পুরো ব্যাপারটাই জানি। তার ছেলেরা চাকরীজীবি, বাইরে থাকেন। 


শ্রীমতী সোনালী গুহ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। গত ৭-৭-২০০১ তারিখে শনিবার 
বিকালবেলায় গঙ্গারামপুরের শুকদেবপুর স্কুলের সামনে তৃণমূলের সভাপতি সুশীল 


সেই সময় শাসকদলের কিছু দুর্বৃ্ত তাকে গুলি করে, তার দিকে বোমা ছোঁড়ে। 
তিনি হাটের মধ্যে রক্তাগ্ুত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। তার থেকে ৭ গজ দূরে একটা 
পুলিশ ক্যাম্প ছিল কিন্তু সেখান থেকে কোনও পুলিশ আসে নি। সেখানকার থানার 
ও. সি. শ্রী নীলেশ ঘোষ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সজল সরকার-_তার ছেলে-_তার 
ডাইরি নিতে অহ্বীকার করেন। স্যার, উত্তরবঙ্গ থেকে জিতে আসা জনৈক মন্ত্রী 
্রতাক্ষ উষ্কানিতে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির 


দাবি করছি। 
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শ্রী ইউনুস সরকার $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে রাজ্যসরকারের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়দের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার জেলাতে গতবার কি রকম ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল 
তা সকলেই জানেন। সেই বন্যা পরিস্থিতির কথা মনে রেখে রাজ্য সরকার যাতে 
আগাম কিছু ব্যবস্থা নিয়ে রাখেন তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। সেখানে বাঁধগুলি 
মেরামত করা ছাড়াও ব্লকগুলিতে হেডকোয়ার্টার উপযুক্ত পরিমানে নৌকা এবং 
প্রয়োজনীয় ত্রান সামন্ত্রী যেমন খাদ্য, ত্রিপল ইত্যাদি মজুত করে রাখা দরকার। 
কারণ বন্যার সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ত্রান সামগ্রী পাঠানো সম্ভব হয়না। সেই 
কারণে মানুষ যাতে দুরাবস্থার মধ্যে না পড়েন তার জন্য উপযুক্ত পরিমানে নৌকা, 
ত্রিপল, খাদ্য সহ নানান ত্রানসামগ্রি ব্লক হেডকোয়ার্টারগুলিতে আগে থেকেই মজুত 
করে রাখার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী তম্ময় মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী এবং হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আমার কেন্দ্র রাজারহাটের খড়িবাড়ি অঞ্চলে গতকাল সন্ধ্যা ৬টা ১৫মিনিটের সময় 
কিছু কর্মী নিয়ে আমি সভা করছিলাম। সেই সময় শাসকদলের মদতপুষ্ট একদল 
সমাজবিরোধী বিভিন্ন আগ্েয়ান্ত্র নিয়ে সভাস্থল ঘিরে ফেলে। সেখানে জেলা পরিষদের 
তাকে ব্যাপকভাবে আক্রমন করে, বোমা মারে, এমন কি তারা মসজিদের মধ্যে 
ঢুকে গিয়ে আক্রমন চালায়। স্যার, গতকালই প্রাক্তন এম. এল. এ. এবং গভর্নমেন্ট 
চিফ হুইপ, 1***] এস. পি এবং আ্যাডিশনাল এস. পি. পরভীন কুমারের কাছে 
গিয়ে ডেপুটেশন দেয় এবং পুলিশকে তাদের ফেবারে কাজ করার জন্য নির্দেশ 
দেয়। আমি এই ঘটনার তদস্ত দাবি করছি এবং উপযুক্ত শাস্তি দোষীরা যাতে পায় 
সে দাবি রাখছি। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ নাম বাদ যাবে। 


শ্রী দিবাকাস্ত রাউত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি রাজ্যসরকারের এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমার 
কেন্দ্র বলাগড়ের উপর দিয়ে কুস্তি নদী এবং আপার বেহুলা ও লোয়ার বেহুলা নদী 
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বয়ে গিয়েছে। এই নদীগুলি মজে যাওয়ায় সেখানে বহু আর. এল. আই. বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে ফলে কৃষি কার্য দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই নদীগুলি খনন করার জন্য 
এবং বেহুলা নদীর মোহনায় একটি শলুইস গেট বসিয়ে ১২মাস জল ধরে রেখে 
যাতে এলাকাটি সেচ সেবিত করা যায় তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অসীম বালা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলার কুপার্স 
কাম্প নোটিফায়েড অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হয়েছে গত কয়েক বছর আগে বামফ্রন্টের 
আমলে। বর্তমানে সেখানকার পৌর বোর্ডটি কংগ্রেস পরিচালিত। এখানে বন্যা এবং 
ডেভেলপমেন্টের যে সমস্ত টাকা সরকার থেকে আসে তা তারা আত্মসাৎ করছে, 
ঠিকমতন খরচ করছে না। সেখানে টাকা তছরূপ হচ্ছে। সেখানে মাস দুয়েক আগে 
একজন ক্যাজুয়াল লেবারকে টাকা তুলতে পাঠিয়েছিল। সেখানে ৮২ হাজার টাকা 
তছরূপ হয়েছে। সেখানে দুনীতি করে নিয়োগ করা হয়েছে, ক্যাজুয়াল লেবারদের 
কাজ দেওয়া হয়েছে। আমি দাবি করছি, অবিলম্বে মাননীয় পৌরমন্ত্রী এসব দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


শ্রী বিমান চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আমার বিধানসভাকেন্দ্ 
জগত্বল্লভপুরে একটি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। সেই কলেজে ভর্তির 
ব্যাপারে যে অনিয়ম, যে দুর্নীতি হচ্ছে তার প্রতি আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
ট্রেনিং কলেজে ১৫০টি সিট রয়েছে। এই বছর ১৫০টি সিটের মধ্যে মাত্র ৫০টি 
ফ্রেশারদের জন্য এবং ছাত্রদের জন্য ৭১ পারসেন্ট মার্কস এবং ছাত্রীদের জন্য ৭০ 
পারসেন্ট মার্কস বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অথচ অনেক ছাত্রছাত্রী কেউ ৭৪ পারসেন্ট, 
' কেউ ৮৪ পারসেন্ট মার্কস পেয়েছে, কিন্তু তাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি। এই 
যে অনিয়ম, এই যে দুর্নীতি, এর প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এবং যাতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ 
করছি। 


শ্রী মুজিবর রহমান ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভগবানগোলার 
কালুখালিতে যে 'ইরিগেশন বিভাগের বাঁধ ছিল সেটা গতবারের বন্যায় ভেঙে যাওয়ায় 
সেখানকার মানুষজন লগ্ুতগু হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে জেলা পরিষদ থেকে অস্থারী 
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রাস্তা করে চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে বাইপাস রাস্তাটি 
হচ্ছে তাতে কন্ট্রাক্টর ঠিকাদার যারা রয়েছে তাদের. কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে। 
যদি সত্বর জুলাই মাসের মধ্যে এ রাস্তার কাজ শেষ করা না যায় তাহলে লালগোলা, 
জঙ্গিপুর, ভগবানগোলা, বহরমপুর সদর সহ মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিনন 
হবে। তাই এ রাস্তার কাজ যাতে দ্রুতগতিতে শেষ হয় সেটা দেখবার জন্য মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মহবুবুল হক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর এবং 
জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেখানে রাজ্যে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে 
সেখানে মালদা জেলার টাচোল এক এবং দুই নম্বর ব্লকে খরা চলছে। পানীয় জল 
পর্যস্ত নেই সেখানে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে 
সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে বিদ্যুতের অভাবে চাষীরা চাষবাস করতে 
পারছেন না। 
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শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, রেল দপ্তর নতুন সময়সূচি 
ঘোষণা করেছেন। এই নতুন সময়সূচি ঘোষণার মধ্যে দিয়ে তারা যাত্রীসাধারণের 
সর্বনাশ করেছেন। এমন টাইমটেবিল করেছেন যার ফলে কোনও কোনও স্টেশনে 
যাত্রীদের গভীর রাতে নামতে হয়। যেমন সরাইঘাট এক্সপ্রেসের ছাড়বার টাইম ছিল 
রাত ১০টা নাগাদ। এখন এ ট্রেন ১২টায় ছাড়ছে, ফলে অনেক স্টেশনে মাঝরাতে 
নামতে হচ্ছে। কামরূপ এক্সপ্রেসেরও একই অবস্থা। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে 
একটি বিষয়ে উল্লেখ করছি। আপনি জানেন, গত তিন-চার দিন ধরে আমাদের 
রাজ্যে প্রচণ্ড লোডশেডিং চলছে, বিদ্যুতের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তার ফলে কখনো 
কখনো ট্রেন চলাচলে বিঘ্ব ঘটছে, কোথাও কোথাও এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা বিদ্যুত 
থাকছে না। আমরা খবর নিয়ে দেখলাম, এন. টি. পি. সি. কোনওরকম খবর না 
দিয়ে পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছে। যদি এরুটা 
নির্দিষ্ট পরিমান বিদ্যুৎ, ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ বিদ্যুৎ পিক অফ পিরিয়ডে যদি না 
নেন তাহলে তারা বিদ্যুৎ দেবে না। এন. টি. পি. সি.-র এই আচরণের আমি তীব্র 
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প্রতিবাদ করছি এবং আশাকরি রাজ্য সরকার এই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ব্যাপারে এন. 
টি পি. সি. যে দায়ী সেই ব্যাপারে তারা মোকাবিলা করতে পারবেন। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আজ 
থেকে ১২ বছর আগে হলদিয়া মহকুমা ঘোষিত হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় 
পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত সেখানে মহকুমা আদালত প্রতিষ্ঠিত হলো না। হলদিয়া 
সুতাহাট নন্দীগ্রাম প্রভৃতি এলাকার মানুযকে দিনের পর দিন কষ্ট করে বেশি পয়সা 
খরচ করে তমলুক আদালতে আসতে হয়। এ দিকে তমলুক আদালতে মামলা 
দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিষ্পত্তি হচ্ছে না। আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, হলদিয়া একটা অগ্রসর অঞ্চল এখানে যাতে তাড়াতাড়ি 
মহকুমা আদালত স্থাপন করা যায তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। তমলুকে অতিরিক্ত 
আদালত স্থাপন করে আরো বিচারক নিয়োগ করার জনা বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এখন বিরতি, আবার আমরা ২টার সময় মিলিত হব। 
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শ্রী অতীশ চন্দ্র সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়. আজকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
যে বাজেট আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি 
এবং আমাদের তরফ থেকে, বিরোধী দলের তরফ থেকে যে কাটমোশানগুলো 
এসেছে, সেগুলোকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই 
আমার সঙ্গে একমত হবেন, এবং আশা করি এই ভবনের সকল সদস্য আমার 
সঙ্গে একমত হবেন, সরকারের যে সমস্ত দপ্তর আছে, সেই দণ্তরগুলোর মধ্যে কৃষি 
দপ্তর খুব ইন্পর্ট্যান্ট। আপনারা জানেন যে, পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষ, অন্যান্য 
রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপরে নির্ভর করে। 
গ্রামের মানুষ যেমন এর ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকেন, তেমনি এদের উৎপাদিত 
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ফসলের জন্য শহরের মানুব রেঁচে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কৃষি দপ্তুরকে 
যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যেভাবে অর্থ দেওয়া উচিত, বামফ্রন্ট সরকার সেইভাবে 
তা দিচ্ছেন না। আমি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাব_-১৯৯২-৯৩ সালে এই দপ্তারের 
বাজেট ছিল ১৫৬ কোটি টাকা যেখানে, সেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালে সেটা কমে হয় 
১৪৭ কোটি এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে তা আরও কমে হয় ১৪০ কোটি। তারপরে 
একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে ২০০০-২০০১ সালে হয় ২৭৫ কোটি, আর এই 
বছরে--২০০১-২০০২ সালে হয়েছে ২৯৮ কোটি টাকা। স্যার, আপনারা যদি একটু 
অংক কষে দেখেন, তাহলে দেখবেন, এই দশ বছরে--১৯৯২-৯৩ সাল থেকে 
২০০১-২০০২ সালে মোট বরাদ্দ বাড়লো ১৪২ কোটি টাকা। যদি দশ পার্সেন্ট 
ুদ্রাস্ফীতির হার ধরেন-_তাহলে ১৯৯২-৯৩ সালে যে বরাদ্দ ছিল তার সম পরিমাণ 
বরাদ্দও যদি রাখা হত তাহলে এই বরাদ্দের হওয়া উচিত ছিল ৩১২ কোটি টাকা, 
যেটা এইবার হয়েছে ২৯৮ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালের স্ট্যান্ডার্ড মুদ্রাস্ফীতির 
হার ১০ পার্সেন্ট ধরে যে বরাদ্দ হওয়া উচিত তার থেকে অনেক কম ধরা হয়েছে। 
অথচ এই সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, যার বাজেট আসলে বলব 
সেখানে বিভিন্ন সময়ে এর তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি এই দপ্তরের কাজ প্রায় শেষ 
হয়ে গেছে, কোনও ভূমি সংস্কারের কাজ নেই। নতুন বর্গা রেকর্ড হয় না, জমি 
ন্যত্তও হয় না। এই দপ্তরের কাজই নেই। অথচ এই দপ্তরের জন্য বরাদাকৃত 
অর্থের পরিমাণ কৃষি দপ্তরের থেকে বেশি। সুতরাং এই কৃষি দপ্তরকে কিভাবে 
গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন। আরো দুঃখের কথা এই যে 
২৯৮ কোটি টাকা বাজেটে ররাদ্দ হল তাতে এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে প্রায় ৬৬ 
শতাংশ স্যালারি কমপোনেন্ট, মাইনে দিতে চলে যায়। অর্থাৎ ১৯৬ কোটি টাকা 
লাগবে, শতকরা ৬৬ ভাগ টাকা চলে যাচ্ছে মাইনে দিতে। কৃষি দপ্তরের অধীনে 
আবার অনেক দপ্তর এসেছে, সেগুলোর খরচ আমি ধরছি না। এই দপ্তরের যে 
অর্থ তার পুরো ভাগটাই অর্থাৎ ৬৬ ভাগটাই স্যালারি কমপোনেন্ট খাতে চলে 
যাচ্ছে। তাহলে কৃষি দপ্তরের উন্নয়নের জন্য, চাষের উন্নয়নের জন্য, নতুন বীজ, 
নতুন খামার যার দ্বারা প্রোডাকশন বাড়বে বা বাড়া উচিত সেটা কি করে হবে? 
তারপরে এই যে স্টেট প্ল্যান এই স্টেট প্ল্যানের টাকাতেও দেখা যাচ্ছে কম টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে শুরু করে স্টেট প্ল্যানে ছিল ৩৫ কোটি 
টাকা, ১৯৯৩-৯৪ সালে সেটা কমে হল ২৫ কোটি টাকা। তারপরে একটু একটু 
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করে বেড়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে হল ২৭ কোটি টাকা। তারপরে আরেকটু বাড়তে 
বাড়তে ১৯৯৮-৯৯ সালে হল ৪৩.৪১ কোটি টাকা, ১৯৯৯-২০০০ সালে হল ৫০ 
কোটি টাকা। আর এই বছরের আগের বছর অর্থা ২০০০-২০০১ সালে ৫৪.৬০ 
কোটি টাকা হয়েছে। আর এই বছরে স্টেট প্ল্যানে কত বরাদ্দ হয়েছে জানিনা, সেটা 
আমরা যখন সাবজেই্ট কমিটিতে আলোচনা করব তখন জানা যাবে। সেখানে যখন 
বক্তব্য রাখবেন তখন অন্তত বলবেন স্টেট প্ল্যানে কত টাকা ধরেছেন। আমি যেটা 
পয়েন্ট আউট করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে, এই স্টেট প্ল্যানে যে বরাদ্দ হয়েছে 
১৯৯৮-৯৯ সালে মাত্র ৪৩.৪১ কোটি টাকা, তার স্যাংসান্ড হয়েছে শতকরা ৬৭ 
ভাগ। এই যে স্টেট প্র্যানে যা বরাদ্দ হয় তার সবটাই অর্থ দপ্তর থেকে পাওয়া 
যায় না। তারপরে ১৯৯৯-২০০০ সালে বরাদ্দ ছিল ৫০ কোটি টাকা, আর পেলেন 
৪৩ কোটি টাকা। ২০০৩-২০০১ সালের রিপোর্ট এখনো পাই নি, সাবজে কমিটির 
রিপোর্ট থেকে জানা যাবে। অর্থাৎ স্টেট প্র্যানে যে বরাদ্দ হয় তাও পাওয়া যায় 
না। ১০ পার্সেন্ট মুদ্রাস্কীতি যদি ধরা হয় তাহলে ১৯৯২-৯৩ সালে যে বরাদ্দ ছিল 
সেটা ২০০০-২০০১ সালে দাঁড়ানোর কথা ৬৭.৫০ কোটি টাকা। অথচ ২০০০- 
২০০১ সালে বরাদ্দ হয়েছে ৫8 কোটি টাকা। আবার নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
আপনারা বলেছেন প্ল্যান ফান্ডে যা খরচ করবেন তাতে আপনারা ৪ বছরে যা 
বরাদ্দ ধরেছেন আর লাস্ট ইয়ার যেটা বরাদ্দ হওয়া উচিত এই টারগেটটাকে পুরণ 
করতে হবে। তার পরিমাণ হবে ৬৭.৩৭ কোটি টাকা । আমরা জানিনা সেটা হয়েছে 
কিনা। আবার হলেও আপনাদের অর্থমন্ত্রীর কপার বিষয়টা আছে, পাবেন কি পাবেন 
না জানি না। 


[2-10 __ 2-20 17). ] 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট ৯৯-২০০০ সালের থেকে 
আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই। তাতে তারা বলেছেন, স্কেদিং ইন দি রিমার্কস 
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এটা হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট । আপনাদের স্টেট প্ল্যান ফান্ডে 
খরচ হচ্ছে এবং স্যাংশনের হিসাবের বাইরে। এটা নিশ্চয় আপনি যদি পরিবর্তন 
করতে পারেন, আগেও আপনি মন্ত্রী ছিলেন, মাঝখানে কিছুদিন মন্ত্রী ছিলেন না, 
অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন, আবার নূতন করে এসেছেন, আশা করব এই যে 
অবস্থা চলছে আপনার দপ্তরে, প্ল্যানের টাকা আপনি ধরেছেন, অর্থমন্ত্রী দিচ্ছেন না, 
যার জন্য কৃষি দপ্তর এর উন্নয়ন যেভাবে হওয়া উচিত, সেইভাবে হচ্ছে না। এটা 
পেলে পরিবর্তন নিশ্চয় আপনি সাধিত করতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট সমস্ত দপ্তরের 
ক্ষেত্রেই এটা করা উচিত। আপনারা কৃষি উন্নয়নের জন্য বাহবা নেন, এখানে আমি 
বলব, এই ব্যাপারে আপনাদের কোন কৃতিত্ব নেই, যা কৃতিত্ব যেটুকু এসেছে উৎপাদনে 
সেটা আপনাদের জন্য আসেনি। সেটা চাষীরা নিজেদের চেষ্টায় তাদের সংসার 
প্রতিপালন করার জন্য উৎপাদন বাড়িয়েছেন। উৎপাদন বৃদ্ধির হারের ব্যাপারে, 
আপনারা আমাদের সময়কার কথা বলে সমালোচনা করেন, এবারেও করেছেন। 
যদিও আপনাদের ষ্ট্যাটিসটিক্স মোটামুটি কারে্ট। স্বাধীনতার পরে আপনারা বলেছেন 
৮৪-৮৫ সালে ১ লক্ষ টন করে উৎপাদন বেড়েছে, এটা ঠিক; তবে এক লক্ষ করে 
নয়, কিছু বেশি বেড়েছে। কিন্তু আমাদের সময়ে যে ৫ বছর ছিল, ৭০-৭১ থেকে 
৭৫-৭৬ সালের সেই সময় প্রোডাকশন একটু বেশি হারে বেড়েছিল, ২ লক্ষ টন 
করে বেড়েছিল। ৭০-৭১ সালে উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টন হয়েছিল, ৭৫-৭৬ সালে 
উৎপাদন ৮৫ লক্ষ টন ছিল, অর্থাং ৫ বছরে ১০ লক্ষ টন করে উৎপাদন বেড়েছে। 
তার মানে প্রতি বছরে বেড়েছে ২ লক্ষ টন। ৯৯-২০০০ সালে উৎপাদন হয়েছে 
১৪৮ লক্ষ টন, ৭৫-৭৬ সালে উৎপাদন ৮৫ লক্ষ টন তা যদি বাদ দেন তাহলে 
৬৩ লক্ষ টন বেড়েছে অর্থাৎ ২.৬ লক্ষ টন বেড়েছে। আপনাদের সময়ে এটা একটু 
বেড়েছে। তার প্রধান কারণ এ ৭০-৭১ সালে সেই সময় সবেমাত্র মিনি ডিপ 
করার প্রয়াস হয়েছিল। তাও অর্ধেকেরও কম। তার সুফল পরবর্তীকালে পেয়েছেন 
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অর্থাৎ ৭৫-৭৬ ও ৭৬-৭৭ সালের- পরবর্তীকালে পেয়েছেন। কিন্তু আপনাদের ২৪ 
বছরের রাজত্বে, আপনাদের সময়ে--৭৫-৭৬ সালে, ৭৬-৭৭ সালে যখন ২.৬ 
শতাংশ হয়েছিল_-সেই একই অবস্থানে আপনারা আছেন। এখন প্রোডাকশন বাড়াতে 
কোয়ানটাম জাম দরকার। এই কোয়ানটাম জাম করতে পারেননি। এই কোয়ানটাম 
জাম যদি করতে না পারেন যেমন অধিক ফলনশীল বীজের ফলে কোয়ানটাম জাম 
হয়েছিল এবারে সেই অধিক ফলনশীল বীজের ফলে প্রায় সমস্ত এলাকায় যে 
চাষযোগ্য জমি আছে, ৫৩ লক্ষ হেক্টর জমি অর্থাৎ ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি 
আছে তার সবটাতে বোরো চাষের জন্য ১০০ শতাংশ কভারেজ হয়েছে। কিন্ত 
আসলে আপনারা কভারেজ করতে পারেন নি। আমনে সেটা ৮০ ভাগ করেছেন, 
আশা করি সেটা ১০০ ভাগ নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। এই কোয়ানটাম জাম দ্রুত 
করার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে হাইব্রীড ব্রীজ, এটা চাষীদের মধ্যে বেশি করে 
প্রলন করতে হবে। এই বীজের প্রচলন কিন্তু চাীরা এখনো বিশেষভাবে করে 
উঠতে পারেনি। তিন, চার হাজার একরের মতো জায়গায় হাইব্রীড চাষের ব্যবস্থা 
করেছেন, তার বেশী এলাকায় এখনো আপনারা করে উঠতে পারেননি। এই ক্ষেত্র 
কোয়ান্টাম জাম্প আপনারা দিতে পারেননি। আপনি খুবই উচ্চ বিলাসী হয়ে বলেছেন 
প্রচেষ্টা করবেন। আমাদের যথেষ্ট সন্দে আছে আপনি এই বছরে ১৭১ লক্ষ টনে 
পৌঁছতে পারবেন কিনা। যাই হোক এটা সম্ভব হবে আপনারা হাইত্রীডের প্রচলন 
যদি চাধীদের মধ্যে করতে পারেন এবং এই হাইব্রীড ৭০।৮০ টাকা কেজিতে 
বিক্রি হয়। গরীব চাষী, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীরা এত টাকা দিয়ে হাইব্রীড কিনতে পারে 
না. এখানে যদি কিছু ভরতুকি দেন তাহলে এর প্রচলন বাড়বে, কৃষিতে উৎপাদন 
বাড়বে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যখন সী 
ছিলেন না, যখন উনি ফরোয়ার্ড ব্লক ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, তখন 
উনি একটা বই লিখেছিলেন__এখন উনি ফরোয়ার্ড ব্লকে ফিরে এসেছেন, মন 
হয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন__'অর্থনৈতিকভাবেও বিপদ ঘনীভূত। গোটা রাজ্যের 
কৃষি অর্থনীতির উপর এই কৃষিজমি হ্থাসের চাপ পড়তে বাধ্য। পুরানো ক্যাসেট 
বাজানোর মতো সরকারি তথ্যের ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে প্রকৃত সত্যকে ফাঁকি দেওয়ার 
কারসাজি একদিন ধরা পড়বেই।' যে বক্তব্য উনি লেছেন, সেই পুরানো ক্যাস্েই 
বাজিয়ে আবার একই জিনিস তিনি বলেছেন। কমলবাবুর মতো মানুষের কাছ 
থেকে কিন্তু আমরা এটা আশা করিনি। আমরা ভেবেছিলাম উনি বৈপ্লবিক, ভাঙ্গা 


892 89981481% 2২008810109 
[1001 107, 2001] 


রেকর্ড উনি বাজাতে অভ্যন্ত নন। উনি আবার আরেক জায়গায় বলেছেন-_বয়স 
'বাড়ছে বেকারদের। এদের পিছু হটার জায়গা নেই আর। ঘুরে দীড়াবার মুখে লাখ 
লাখ - গ্রামীণ বেকার। মাটিতে কান পেতে শুনলে এদের চাপা চাপা কান্না এবং 
হতাশার সুর শোনা যাবে। যদি চরম বিপদেও কাণ্ডারী না হয় সরকার। পিছিয়ে 
যায় সমাজ, একতরফা সরকারি কর্মচারী, সুবিধা ভোগীদের সুযোগ, বেতন বাড়িয়ে 
পাশ কাটানোর রাস্তা নেওয়া হতে থাকে তবে বিল্ফোরন অনিবার্য। ইতিমধ্যে 
সরকারের সর্বোচ্চস্তর থেকে দুনীতির সূত্র ধরে গ্রামীণ সমাজেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 
দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসেছে। সর্বত্র সুবিধাভোগী-_ক্ষমতা ভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিষ্ঠিত। 
' আজকে মন্ত্রী হিসাবে আপনি কি এই কথা বলতে পারবেন? যদি বলেন তাহলে 
উনি আর এখানে মন্ত্রী থাকবেন না, ১৯৯৮ সালে এই কথা উনি লিখেছেন। সর্বত্র 
এই ক্ষমতাভোগীদের দৌরাত্ম প্রতিষ্ঠিত। বামফ্রন্ট সরকারের দুর্ভাগ্য তারা মন্ত্ী 
থাকলে এক কথা বলেন, মন্ত্রী না থাকলে আরেক কথা বলেন। আমি আশা করবো 
কমল বাবু সেটা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করবেন যেটা উনি বলেছেন। তার 
দপ্তর থেকে দু ীতির বিরুদ্ধে যদি তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন, তাহলে বুঝব উনি 
সৎ মানুষ। জানিনা উনি এই ব্যাপারে সক্ষম হবেন কিনা। আরেকটা কথা আপনারা 
প্রায়ই বলেন উৎপাদনশীলতার ব্যাপারে, পার হেক্টরে কত ইন্ড হচ্ছে, এটা নিয়ে 
আপনারা অনেক হামবড়া ভাব করেন। 
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আমি একটা স্ট্যাটিসটিক্স দিচ্ছি--সময় খুব কম আমার--১৯৯৪-৯৫ সালে 
পশ্চিমবাংলায় চালের উৎপাদনশীলতা ২১২০ কে. জি. পার হেক্টর আর ১৯৯৮- 
৯৯ সালে ২২৫৫ কে. জি. পার হেক্টুর। অর্থাৎ বাড়ল ১৩৫ কে. জি. পার হেক্টর 
কোনওটাই আমার মনগড়া নয়, সবটাই স্ট্যাটিসটিক্যাল আ্যাপেন্ডিক্স থেকে বলছি। 
যে রেটে প্রোডাকটিভিটি বাড়া উচিৎ, সেই রেটে বাড়ছে না। গমের ব্যাপারে-_ 
১৯৯৪-৯৫ সালে উৎপাদনশীলতা ছিল ২২৮৬ কে. জি. পার হেক্টর, ১৯৯৮-৯৯ 
সালে হল ২১১৭ কে. জি. পষ্তী হে্টর। ৪ বছরে পার হেক্টর উৎপাদনশীলতা কমে 
গেল ১৬৯ কেজি। ১৯৯৪-৯৫ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে চালের উৎপাদনশীলতা ছিল 
২১২০ কে. জি. পার হেক্টর, সেখানে পাঞ্জাবে ছিল ৩৫৮৪ কে. জি. পার হেক্টর 
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আর গমে যখন ছিল ২২৮৬ কে. জি. পার হেষ্টর তখন পাঞ্জাবে ছিল ৪০৯০ কে, 
জি. পার হেক্টুর। পাঞ্জাবের তুলনায় এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির প্রচলন এবং হাইব্রিড বীজের বাবহারের মাধামে যদি উৎপাদনশীলতা না 
বাড়াতে পারেন, তাহলে যে বলছেন নবম পরিকল্পনার শেষে ১৭১ লক্ষ টনে 
পৌঁছবেন, সেখানে পৌঁছতে পারবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর একটা তথ্য 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায়ই বলেন- চাল বা ধানের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। বিভিন্ন 
সময় বিভিন্ন বক্তা, অর্থমন্ত্রী, রাজাপাল, তাদের ভাষণের মধ্যে দিয়ে বলতে চান। 
যেন আপনারাই এসে চাল বা ধানের উৎপাদনে প্রথম করেছেন। তার আগে বোধ 
হয় শেষ ছিল। এটা মোটেই ঠিক নয়। বারবার এটা বলেছি, আবারও এই সুযোগে 
বলছি। ধান বা চালের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করে রয়েছে, এখনও আছে- আপনারা আসা সত্ত্বেও, এটা আমাদের 
সৌভাগ্য। ইকনমিক রিভিউ-এর ১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি--'*]1 1০1 
(0170, ৬/০51 73010090) 15 0110 111017051 [0109৫0001 01 10010 1106 0110 00106 111 
81] 11012. [1 1974-75, 010 ১00০ [01000000 65 1910) 10101025 01 1106 
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সুতরাং ১৯৭৬-৭৭ সালে যখন আমরা ছিলাম ক্ষমতায়, তখনও পশ্চিমবাংলা 
ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম ছিল চাল বা ধানের উৎপাদনে এবং সৌভাগ্যবশত: এখনও 
সেটা আছে। এর প্রধান কারণটা আপনাদেরও জেনে রাখা ভালো, ভারতবর্ষে যতগুলো 
রাজ্য আছে, সব রাজো যে পরিমান জমিতে ধান চাষ হয়, পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে 
বেশি জমিতে ধান চাষ হয়। বিহারে ৫০.৭৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে, উড়িষ্যায় ৪০.৪৬ 
লক্ষ হেক্টর জমিতে, ইউ. পি. তে ৪৫:৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়, 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৫৪.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। সুতরাং যে রাজ্যে 
সবচেয়ে বেশি জমিতে ধান চাষ হয়, সেই রাজ্যে ধান চাষ বেশি হবে। যেটা 
আপনাদের বলা দরকার, সেটা হচ্ছে__ওয়েস্ট বেঙ্গলস্‌ কন্ট্িবিউশন টু রাইস ইন 
অল ইন্ডিয়া। শতকরা হিসাবে আছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৬.৩ পার্সেন্ট, আর ১৯৯৮- 
৯৯ সালে কমে দীড়াল ১৫.৫ পার্সেন্ট। সারা ভারতবর্ষের যে পরিমান চালের 
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উৎপাদন বেড়েছে, সেই পরিমানে এখানে বাড়েনি। সুতরাং এতে গর্ব করার বা 
হামবড়াই করার কিছু নেই। এটা জনসংখ্যার হিসাবে হয় না, টোটাল প্রোডাকশনের 
সঙ্গে রেশিও হয়। 


এটা পার ক্যাপিটা নয়। টোটাল প্রোডাকশন। আপনারা একটু ভালো করে 
বুঝুন। 10081] 00190000101) 01 1106 1] 17019 0110 (0091 [017000100101| 01 1106 
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এই দুটোই রেশিও। এই দুটো রেশিও হচ্ছে আগে ছিল ১৬.৩। এখন 
প্রোডাকশন নেমে ৯৯ সালে হয়েছে ১৫.৫। যাই হোক জনসংখ্যার হিসাব পরে 
হবে। এরপরে আর একটা জিনিস আপনার নজরে আনছি। সেটা হচ্ছে সেচের 
ব্যবস্থা। আমি অন্য প্রবলেমগুলির মধ্যে যাচ্ছি না। সময় খুবই কম। আজকে 
মাননীয় নন্দবাবু একটা কথা প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছেন এবং যেটা কৃষির সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা হচ্ছে উনি স্বীকার করেছেন, এবং আমার কাছে সেই 
২-৩ বছর আগের তথ্য নেই। এই একই রকম প্রশ্ন আবু আয়েশ মণ্ডল সাহেব 
করেছিলেন, তার উত্তরে বলেছিলেন-না জলস্তর নেমে যাচ্ছে এবং আপনারা 
একটা আইন করেছেন, যেটার এখনও সম্মতি প্রেসিডেন্ট দেননি এবং দেননি বলেই 
কার্যকর করতে পারছে না। এটা একটা বড় সমস্যা, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং নন্দ 
বাবু আপনারা মন দিয়ে শুনুন। অনেক জায়গাতে আনঅথরাইজড্‌ মিনি ডিপ বসিয়ে 
যেখানে বিদ্যুৎ দপ্তর কানেকশন দিচ্ছে না সেখানে মাইলের পর মাইল বাঁশের 
খুঁটির উপর দিয়ে লাইন নিয়ে গিয়ে নিজেরা ট্রান্সফরমার বসিয়ে তারা মিনিডিপ 
বসিয়ে চাষ করছে। এগুলি কি আপনারা বন্ধ করে দেবেন? একে তো আপনারা 
সেচ দিতে পারেন নি। ফলে প্রোডাকশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনারা বিদ্যুৎ দিতে 
পারেননি। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেরা পয়সা 
খরচ করছেন জানি না কি হবে। আমি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছি যে, এইভাবে 
মিনিডিপ বসিয়ে চাষ করছে এটা উচিৎ নয়। কিন্তু যেখানে জলত্তর অনেক ভালো, 
যেখানে চাষের এলাকার উপযোগী। সেখানে জলভ্তর নেমে যাওয়ার কোন ব্যাপার 
নেই, সেখানে ২০-৩০ ফুট নিচে গেলেই জলস্তর পাওয়া যাবে, সেইসব জায়গাতে 
কিছুতেই সুইড থেকে পারমিশন দিচ্ছে না। না দেওয়ার অন্যতম কারণ, আমি তার 
ভিতরে যাচ্ছি না। যেখানে টেবিলের তলা দিয়ে কিছু আদান প্রদান হয়, সেখানে 
হয়। আর এই আদান প্রদান না হলেই পারমিশন পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলি 
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দেখতে হবে। এতে আপনাদের দেখতে হবে যে, কিভাবে এগুলিকে সরকারি পর্যায়ে 
স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং এগুলিকে আপনারা অথরাইজ করে দিতে পারেন। এতে 
রাজন্বেরও ক্ষতি হচ্ছে। কেন না তারা পয়সা দিচ্ছে, ফলে তাদের লাইন ডিসকানে্ট 
করছেন না। পুলিশের কাছে এই ব্যাপারে খবর দিলে তারা যাচ্ছে। তাদেরকে 
পয়সা দিলে আর পুলিশ তাদের ধরছে না। আর যারা পয়সা দিচ্ছে না. তাদের 
ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কাছে এসে তারা বলছে অতীশবাবু পুলিশ ধরে 
নিয়ে গেছে আমাদের বাচান। এই হচ্ছে প্রকৃত গ্রামের অবস্থা। তাই বলছি আপনারা 
যদি সেই চাষীদের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে রেজিনেবল আ্যামাউন্টে এগুলোকে 
রেগুলারাইজ করে দেন তাহলে ভালো হয়। রেগুলারাইজ করতে গেলে ৫ লক্ষ 
টাকা দিতে হবে যদি বলেন, তাহলে তাতে তো হবে না। কারণ চাষীরা কোথা 
থেকে দেবে? পরপর ৪ বছর বন্যা হয়েছে। ফসল নষ্ট হয়েছে। রিজেনেবল আযমাউন্ট 
নিয়ে রেগুলারাইজ করে দিন। ফলে যে বিদ্যুতের বিল হবে, সেই টাকা তারা 
সরকারকে দিতে প্রস্তুত। এতে আপনাদের রাজস্বও বাড়বে। তাই এই ব্যাপারে 
আপনারা চিন্তা করে এই সমস্যার যাতে সমাধান করা যায় সেটা ভাববেন। যেসব 
জায়গা বন্যাপ্রবণ এলাকা, অর্থাৎ নীচু এলাকা, তার মানে যেখানে জলস্তরের সমস্যা 
নেই, ভালো জল আছে, আমি কখনই বলছি না উঁচু এলাকা, যেখানে জলস্তরের 
সমস্যা আছে, সেখানে করতে হবে, কিন্তু যেখানে প্রতিবারই বন্যা হচ্ছে, সেই সব 
জায়গাতে চাষীরা নিজেরা খরচ করে মিনি ডিপ বসিয়ে চাষ করছে, কোনও রকমে 
্রস্বাচ্ছাদন করছে, সেখানে আপনি সেগুলিকে রেগুলারাইজ করে দিতে পায়েন, 
তার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


[2-30 _- 2-40 7..] 


আমি আরেকটা সমস্যার কথা বলব শস্যবীমা। এই শস্যবীমার ক্ষেত্রে আমরা 
সরকারকে দায়ী করব। শস্যবীমার সুযোগ চাষীদের না দেওয়ার জন্য কিন্তু চাষীরা 
ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না বন্যা হোক, খরা হোক তারা কোনওরকম ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে 
না। আগে যে স্কিম-_কমপ্রিহেনসিভ ক্রুপ ইনসিওয়ে্স সেটাকে পাল্টে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইনসিওয়েঙ্গ স্কিম চালু করেছেন। যার ফলে 
রাজ্যসরকারকে বেশি অর্থ দিতে হচ্ছে কিন্তু আপনাদের বেশি অর্থ দিতে হোক বা 
না হোক শস্যবীমা যদি চালু করতে না পারেন তাহলে চাষীদের অপূরণীয় ক্ষতি 
হবে। এটাকে স্বীকার করে নিয়ে যেমন করে হোক বাজেটে অর্থের সন্কুলান করে 
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শস্যবীমা যাতে করা য়ায় তার ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। পরপর দু বছর 
বন্যা হয়ে গেল, আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইলেন, কত বন্যা 
হয়েছে তার বিবরণ দিলেন কিন্তু শস্যবীমা না থাকার জন্য চাষীদের ক্ষতি হয়ে 
গেল। এই বছর চালু করেছেন বলছেন। কত টাকা আপনারা চাষীদের শস্যবীমা 
আওতার মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই যে এটা একটা 
বিরাট সমস্যা। শস্যবীমা চালু না করলে এই ক্ষতির পূরণ করতে পারবেন না। 
আরেকটা জিনিস বলি যে এটাকে ব্লক ভিত্তিক না করে এটাকে মৌজা ভিত্তিক 
করুন। কারণ একটা গোটা ব্লক ধরেই তো সব সময়ে বন্যা হয় না। শুনলাম যে 
আপনারা পঞ্চায়েত ভিত্তিক করতে চাইছেন। পঞ্চায়েত এলাকাও কোনও জায়গা 
উচু থাকে, কোনও জায়গা নিচু থাকে। কাজেই এটাকে মৌজা ভিত্তিক করুন। আমি 
আরেকটা কথা বলি, মাননীয় মন্ত্রীকে সকালবেলা প্রশ্নোত্তরের সময়ে আমি জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম যে ন্যাশনাল ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকার 
কত টাকা দিয়েছেন আর আপনারা কত টাকা ইউটিলাইজ করতে পেরেছেন। মন্ত্রী 
তার উত্তরে বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৮ কোটি টাকা দিয়েছিলেন আর 
আপনারা ইউটিলাইজ করেছেন ১৮ কোটি টাকা। এর কারণটা কি? খরচ করতে 
পারছেন না। অথচ ধ্ন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদগার ক্করছেন যে কেন্দ্ৰীয় 
সরকার টাকা দেয় না। টাকা দিলে খরচ করতে পারেন না। আমি যতদুর জানি 
এইটা জেলাপরিষদের হাত দিয়ে খরচ হয়। জেলা পরিষদ তো এখন জুতো সেলাই 
থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করে, যার ফলে টাকাটা খরচ হয় না। আমি দাবি করব 
অথবা আমার সাজেশন হচ্ছে যে এই টাকাটা অন্তত কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে খরচ 
হোক। এই ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। আপনারা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা 
বলছেন অথচ সমস্ত ক্ষমতা জেলাপরিষদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে, এটা 
আপনাকে দেখতে হবে। কিছু টাকা আপনার দপ্তরের মাধ্যমে খরচ করা হোক। 
কিন্তু যতদূর জানা আছে যে তারা টাকা খরচ করতে পারেন নি। এই অবস্থা আমি 
সর্বত্র দেখছি যে আপনার দপ্তর টাকা খরচ করতে পারছে না। তার ফলে আপনারা 
বড় বড় কথা বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে এত উৎপাদন করব। কিন্তু সেই উৎপাদনের 
লক্ষ্যমাত্রা আপনারা বলতে পরবেন বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি এই 
বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের এবং বিরোধী দলের তরফ থেকে 
যে কাটমোশন এসেছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্থল 
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শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দুলে $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে 
বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের কাটমোশানের 
বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। কৃষি বাজেটের উপর আলোচনা করতে 
গিয়ে যার উপরে কৃষি উৎপাদন নির্ভর করে সেই জমি সম্পর্কে কিছু বলতে হয় 
এবং জমির কথা বলতে গিয়ে ভূমি সংস্কারের কথা এসেই যায়। সেই ভূমি সংস্কারে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই এটা সম্ভব 
হয়েছে বলে মনে হয়। আজকে গ্রামের গরিব মানুষরা এতে অংশগ্রহণ করেছেন 
বলেই কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছে। এটা বিরোধীরা স্বীকার করেন না। আমরা 
জানি ১৯৭৭ সালের পূর্বে কি অবস্থা ছিল। জোতদার, জমিদারদের হাতে সমস্ত 
জমি মানে প্রায় ৮০ ভাগ জমিই কেন্দ্রীভূত ছিল, আর ৯ পারসেন্ট ছিল সাধারন 
মানুষের হাতে। পশ্চিমবাংলায় বাময্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই জোতদার, 
জমিদারদের সিলিং বহির্ভূত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে গরিব মানুষের 
মধ্যে বন্টন করে। স্যার, আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে জমিদারী প্রথা বিলোপের 
জন্য আইন ঘোষণা করলেও ওই জমিদারদের তস্ত্রীবাহক ছিল কংগ্রেস দলের 
শাসকগোষ্ঠী। জমিদার, জোতদাররা তাদের কুকুর, বেড়ালের নামে জমি কুক্ষিগত 
করে রেখেছিল, শুধু তাই নয় সেই জোতদার, জমিদাররা ওঁদেরই মদতে যার বিয়ে 
হয় নি তার ছেলে এবং বৌ-এর নামে জমি রেখেছিল এবং এটা হয়েছিল কংগ্রেস 
আমলেই। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ভাসার পরে সেই জমি উদ্ধার করে সেই জমি 
ভূমিহীন গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করে এবং তার ফলে কৃষকরা 
তাদের দু'টি হাতকে কৃষি কাজে লাগাতে পেরেছে। শুধু তাই নয় কৃষকের দুই 
হাতকে কাজে লাগিয়ে যে জমিতে একটা ফসল হতো সেখানে দু ফসলী জমিতে 
পরিণত করেছে। ওঁদের সময়ে গরিব মানুষরা অনাহারে, অর্ধাহারে দীনযাপন করতো, 
তারা কাজ পেত না। তাই ওঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নামাল খাতার কথা। 
্রাম-গঞ্জের মানুষরা আপনাদের আমলে কাজ পাবার জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে পুটলী 
নিয়ে বাশী বাজাতে বাজারে বাস স্ট্যানডে কিম্বা রেল স্টেশনে আসতো কাজের 
সন্ধানে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যে পরিস্থিতি ঘটিয়েছে 
তাই আজকে সেই আগের চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। এটা হচ্ছে বাম্রস্ট 
সরকারের সাফল্য। স্যার, আমরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে গরিব মানুষরা 
কাজ না পাওয়ার জন্য অনাহারে অর্ধাহারে জীবন-যাপন করতো বলেই তারা নামান 
খাটতে যেত। যেটুকু রোজগার করতো সেটা দিয়েও তাদের চলতো না৷ 
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ওরা তখন বিদেশ থেকে আনা পশুখাদ্য, যবের আটা, ভুট্টার আটা মানুষকে 
খাইয়েছে। ওদের আমলে জমিদারদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করার প্রচেষ্টা না 
হওয়ার ফলে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। 
তাতে বহু ভাগচাবী অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর আমরা দেখেছিলাম খাদ্য আন্দোলন 
গড়ে উঠেছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন মহাশয়। ১৯৫৯ 
এবং ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। আপনারা সেই মিছিলের উপর নির্মম 
অত্যাচার করেছিলেন, গুলি চালিয়েছিলেন, মানুষ খুন করেছিলেন। আপনাদের লজ্জা 
থাকা দরকার। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কৃষির অগ্রগতি 
ঘটেছে। আমি মাননীয় অতীশবাবুর বক্তৃতা শুনছিলাম। উনি বিরোধিতা করার জন্যই 
বিরোধিতা করলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি ঘটেছে 
সেটা অস্বীকার করতে পারলেন না, স্বীকার করতে হয়েছে। আমাদের সাফল্যকে 
অস্বীকার করার ওদের কোনও পথ নেই। বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ১০ লক্ষ ৪৮ 
হাজার একর খাস জমি ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার মানুষের মধ্যে বিলি করেছে, তাদের 
পাট্রা দিয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশই হচ্ছে তপসিলি জাতি উপজাতির 
মানুষ। এছাড়া ১৪ লক্ষ ৯৫ হাজার বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটা 
বামফ্রুন্টের সাফল্য এবং এর মধ্যে দিয়ে গরিব মানুষের হাতে জমি ন্যস্ত হয়েছে 
এবং তাতে সেচের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭।৭৮ সালে, 
কংগ্রেসের আমলে ৩১ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। আর, আজকে ২০০০ 
সালে সেটা ৬২ শতাংশে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফলে আজকে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেয়েছে, গরিব মানুষ খাবার পাচ্ছে, বহু মানুষ কাজ পাচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
মাত্র ৩.৭ ভাগ জমি নিয়ে দেশের ৯ ভাগ মানুষের খাদ্যের ভার বহন করতে 
হচ্ছে। আমাদের মোট ৫৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৪ হেক্টর জমি চাষ-যোগ্য। আর 
পতিত, অনাবাসী, চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৬ লক্ষ ৪৬০ হাজার হেইরর। 
বর্তমানে খাদ্য শষ্যের উৎপাদন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৫০ টন। আর, আমাদের 
এখানে বর্তমানে জনসংখ্যা হচ্ছে ৮ কোটি ২ লক্ষ ২১ হাজার ১৭১ টন। ধানের 
ক্ষেত্রে ১৯৭৭-৭৮ সালে চাষ এলাকার মাত্র ২৮ শতাংশ জমি উন্নত বীজের আওতায় 
ছিল, ওদের আমলে। সেটা বর্তমান বছরে ৮৭ শতাংশকে অতিক্রম করে গেছে। এ 
রাজ্যে হেক্টর প্রতি রাসায়নিক সারের ব্যবহার ১১৭ কে. জি.। আর, সর্বভারতীয় 
গড় হচ্ছে হেক্টর প্রতি ৯০ কে. জি. বর্তমান বছরে আমাদের এখানে এই রাসায়নিক 
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সার বাবহারের পরিমাণ বেড়ে ১৪৬ কে. জি. প্রতি হেক্টর হয়েছে, বেড়েছে। সার, 
ভূমি, সেচ, উন্নত বীজ ব্যবহার, প্রভৃতির ফলে আমাদের রাজ্যে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত 
সমস্ত প্রধান রাজ্যগুলোর খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ২.৫ শতাংশ। 
(সেখানে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার, সর্বপ্রথম, ৪.১ 
শতাংশ। এটাকে আপনারা অস্বীকার করছেন? মাননীয় অতীশবাধু বললেন, ওদের 
আমলে নাকি বৃদ্ধি ঘটেছে। না, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বৃদ্ধি ঘটেছে। 


এই তথ্য কি প্রমাণ করছে? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চাল উৎপাদনে 
প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গে চাল উৎপাদনে বৃদ্ধির হার 
৪৫ পারসেন্ট, সেখানে অন্ধপ্রদেশ ১.৯ পারসেন্ট। আলু উৎপাদনে সারা ভারতবর্ষের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে, উত্তরপ্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। এই রাজ্য 
১৯৯১-৯২ সালে আলু উৎপাদন হয়েছে ৪৯৪২.৯ হাজার টন, ১৯৯৬-৯৭ সালে 
উৎপাদন হয়েছে ৮৪৭২.৩ হাজার টন। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩১৫.৮৫ হাজার 
হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয়েছে ৭৮৮২.৩২ হাজার টন যা হেক্টর প্রতি উৎপাদন 
২৩ হাজার ৬৮৯ কেজি। আমনে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭-৭৮ সালে এরিয়া ছিল ৪৩০৮.৫ 
হাজার হেষ্টর, উৎপাদন ছিল ৫৮৬১.১ হাজার টন, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল 
১৩৬০ কেজি। ১৯৯৯-২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে এরিয়া ছিল ৪২৪৮৯ হাজার 
হেক্টর, উৎপাদন হয়েছে ৮৪৬৩.৩ হাজার টন, হেষ্টর প্রতি উৎপাদন ১৯৯৩ কেজি। 
বোরো উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭৭-৭৮ সালে এরিয়া ছিল ৩০৮.৭ হাজার হেষ্টর, 
আর উৎপাদন ছিল ৮৮২.০ হাজার টন, হেষ্টর প্রতি উৎপাদন চিল ২৮৮৭ কেজি। 
১৯৮৭-৮৮ সালে এরিয়া ছিল ৭৯২.২ হাজার হেক্টর, উৎপাদন ছিল ২৪৮৯.৩ 
হাজার টন, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ৩১৮৩ কেজি, ১৯৯৯-২০০০ সালে এরিয়া 
ছিল ১৪৭৪.৩ হেক্টর, উৎপাদন হয়েছে ৪৪৬৮.৪ হাজার টন, হেন্টর প্রতি উৎপাদন 
ছিল ৩০৩১ কেজি। মাননীয় অতীশ বাবু বলছিলেন, চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবকে 
অতিক্রম করা যায় নি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্র 
পশ্চিমবঙ্গে এরিয়া ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালে ৫৪২৪.৭ হাজার হেক্টর, উৎপাদন ছিল 
৭৪৭৪.৬ হাজার টন, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ১৩৮৩ কেজি, ১৯৯৯-২০০০ 
সালে এরিয়া ছিল ৬১৫০.৪৪ হাজার হেক্টর, উৎপাদন ছিল ১৩৭৫৯.৬ হাজার টন, 
হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ২২২৩ কেজি। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাভ কম, আলু চাষে লাভ বেশি 
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[100) 101, 2001] 
সেজন্য গমের এরিয়ায় অনেকে এখন আলু চাষ করছেন। আজকে ধারা ওদিকের 
বেঞ্চে বসে আছেন তারা আগে এদিকের বেঞ্চে ছিলেন। ওঁদের দিদি কেন্দ্রের জোট 
সরকারে, এন. ডি. এ. সরকারে যোগ দিয়েছিলেন, তারাই বিদেশ নীতি, বিশ্বায়ন, 
উদারীকরণ নীতিগ্রহণ করেছেন। তারা ৪৩২৯ টি পণ্য অবাধ আমদানি নীতির 
ফলে নিয়ে আসছেন, তার মধ্যে ৮৫০টি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন, যা কৃষির উপর 
আঘাত সৃষ্টি করবে, কৃষি ব্যবস্থাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে, এখানকার কৃষক 
যা উৎপাদন করবে সেই ফসলের দাম তারা পাবেন না। আমরা একরম একটা 
পরিস্থিতির মধ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই কথা বলে কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় এখানে যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নক্কর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ২০০১-২০০২ সালের 
৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৬ এবং ৫৮ নং দাবির অধীন কৃষি সম্পকী় যে ব্যয়-বরাদ 
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ এবং কৃষি বিপণন মন্ত্রী মহোদয়া পেশ করেছেন আমি 
তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। সাথে সাথে এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবির ওপর আমাদের 
দলের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার সমর্থনে কিছু কথা বলতে 
চাই। একটু আগে সরকার পক্ষের জনৈক সদস্য বললেন পশ্চিমবাংলায় কৃষি ক্ষেত্র 
বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এবং সেটা হয়েছে ভূমি সংস্কার আন্দোলনের ফলে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলব যে, মাননীয় সদস্য যা 
বললেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা আজকে সর্বহারা। 
সর্বদিক দিয়েই তাদের আজকে জরাজীর্ণ খণগ্রস্ত অবস্থা। পশ্চিমবাংলার শতকরা 
৯৩% ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাবী চাষ করে বটে, কিন্তু তারা বছরের ১২ মাস খেতে 
পায় না, পরতে পায় না। তারা আজকে সব দিক দিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব। এখানে যে 
ভূমি সংস্কার নীতির কথা বলা হচ্ছে, এই নীতি বাঃক্রুন্ট সরকারের আমলেই গৃহীত 
হয় নি। বর্তমানে ভূমি সংক্রান্ত যে আইনগুলি রাজ্যে চালু আছে এই আইনগুলি 
পাশ হয়েছিল ১৯৭২ সালে। এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে কাকদ্বীপে, 
তেলেঙ্গানায় ভূমি নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল, বিপ্লব ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালের তেভাগা 
আন্দোলনে দাবি করা হয়েছিল-_চার ভাগ ফসলের তিন ভাগ যে চাষ করবে সেই 
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কৃষক পাবে, জমির মালিক এক ভাগ পাবে। কিন্তু এ দাবি অনুযায়ী আইন করা 
তখন সম্ভব হয় নি। এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আইন হয় 
নি। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বোমা, পাইপ গান, বন্দুক দিয়ে মানুষ 
খুন না করে এক কলমের খোঁচায় আমরা যখন সরকারে ছিলাম তখন এ আইন 
হয়েছিল__-উৎপাদন ফসলের ৭৫ ভাগ চাষী পাবে, জমির মালিক ২৫ ভাগ পাবে। 
আমরা এই আইন পাশ করে যাওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত আইনটা কেন কার্যকর হল 
না সে কৈফিয়ত আজকে এই সরকারকে দিতে হবে। আপনারা কৈফিয়ত দিন 
আজ পর্যস্ত কেন আইন বাস্তবায়িত করতে পারেন নি? আপনারা দাবি করছেন 
খাস জমি বিলি করেছেন, বিপ্লব হয়েছে__১০ লক্ষ হেক্টর জমি উদ্ধার করে বিলি 
করেছেন বলছেন এটাও সম্পূর্ণ অসত্য কথা। আপনারা প্রথম যুক্তফ্রম্ট আমলে 
সমস্ত খাস জমি নিজেদের পার্টির লোকদের দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে আমরা 
ক্ষমতায় এসে আইন পাশ করেছিলাম এবং ভূমিহীন কৃষক এবং এক হেক্টরের কম 
জমির মালিকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করেছিলাম। ১০ লক্ষ হেক্টর জমি উদ্ধার করে 
৭ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমি আমরা বিলি করেছিলাম। অবশিষ্ট যেটুকু ছিল 
সেটুকুই শুধু আপনারা করেছেন। আপনারা হিসাব করে দেখুন আমরা ১৯৭২ সাল 
(থকে ১৯৭৫ সাল, ৫ বছরে যা করেছিলাম তার তুলনায় ১৯৭৭ সাল থেকে 
২০০১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই সাড়ে ২৪ বছরে আপনারা কতটুকু করেছেন। 
কাজেই আজকে পশ্চিমবঙ্গকৈ সব দিক দিয়েই শেষ করে দিয়েছেন। সমস্ত বর্গা 
চাষীরা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। কৃষি ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার চিরকালই সুনাম ছিল। 
উৎপাদনে প্রথম ছিল, সেটাই শুধু আপনারা এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। অথচ 
আমাদের রাজ্যে এখনো উৎপাদন বাড়াবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে আপনারা 
কাজে লাগাতে পারছেন না। এখন নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে, এখন চাষীদের জমি 
থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বাণ্ডা পুঁতে জমি জবরদখল করা হচ্ছে! আমরা জানি 
গত বছর ৯টা জেলায় বন্যা হয়েছিল, ফসল সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় বলবেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আজ পর্যস্ত কত টাকা ধণ পেয়েছে এবং 
কোন কোন জায়গায় ঠিক মতো সব রকমের সাহায্য বিতরণ করা হয়েছে? আমরা 
জানি সর্বক্ষেত্রে দলবাজী হয়েছে। আমরা এটাও জানি এঁ বন্যা মনুষ্য সৃষ্টি বন্যা' 
ম্যান মেড বন্যা। আপনারা ট্যাক্টফুলি পরিকল্পনা মাফিক ড্যামগ্ুলি থেকে বিপুল 
পরিমানে জল ছেড়ে গশ্চিমবাংলাকে শেষ করে দিয়েছিলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় 
এই বাজেটে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন, এ বছর টার্গেট 
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রেখেছেন ১৬২ লক্ষ হাজার টন উৎপাদন করবেন। কিন্তু আমি বলছি সেটা সম্ভবপর 
হবে না। তার একটি মাত্র কারণ, পশ্চিমবঙ্গে সেচের ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। আপনি 
যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, যে জমিদারী বাঁধগুলো ছিল সেইগুলো বন্যার সময়ে 
প্রায় ভেঙে গেছে। সেগুলি মেরামত করার কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, কোনও সুষ 
প্রকল্প নেই। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত আমাদের হাতে যখন কৃষি 
দপ্তর ছিল তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গে কত ডিপ-টিউবওয়েল করেছি, কত শ্যালো 
টিউবওয়েল করেছি, কত রিভার লিফট করেছি। এইরকমভাবে একটার পর একটা 
বসানো হয়েছে। কিন্তু এই বামফ্রন্টের আমলে সেই তুলনায় কটা ডিপ টিউবওয়েল 
বসেছে, কটা রিভার লিফট বসেছে, কটা শ্যালো বসেছে? ফলে চাষীরা আজকে 
আজকে জল মাটির নিচে চলে গেছে। সেই জল তোলবার জন্য কোনও ব্যবস্থা 
আপনারা নিচ্ছেন না। তাই আজকে সর্বক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থার মধ্যে চাষীরা পড়েছে 
তাই আজকে হানাহানি, খুনো-খুনি, মারামারি বেড়ে গেছে। তাই বলছি, সেচের 
ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠুভাবে করতে না পারা যায় ডিপ-টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল 
যদি প্রচুর মাত্রায় বসানো না যেতে পারে তাহলে আপনার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য 
বাস্তবে রূপায়ণ হবে না। আজকে চাষীরা খণ পাচ্ছে না। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক এবং যে 
সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল সেইসব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চাষীদের খণ দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত 
আজ সর্বত্র করাপশন হচ্ছে। সমবায় দপ্তর প্রায় উঠে গেছে বলে আমার মনে হয়। 
আজকে চাষীরা চাষের সময়ে যে খণ পেত সেই খণ দেবার আজকে ব্যবস্থা নেই। 
আর রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে পার্টির কমরেডরা পঞ্চায়েতের ধু দিয়ে অবৈধভাবে খণ 
নিয়েছেন। সেইসব লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করতে পারছেন না। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কগুলি আজকে বহক্ষেত্রে খধণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে সেচের 
সময় এই খণ চাষীরা না পেয়ে চরম দৃরবস্থার মধ্যে পড়ছে। আজকে চাষীরা 
তাদের বীজ ধানও পাচ্ছে না। কিন্তু এইসব বীজ ধান কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। 
আপনি যে মিনিকিট দেন তার পরিমান অত্যন্ত কম। এখানে লেখা আছে, আপনি 
৯ লক্ষ মিনিকিট বিতরণ করেছেন। কিন্তু এই মিনিকিট প্রকৃত চাষীরা পাচ্ছে না। 
কিন্তু বাজারে গেলে দেখা যাবে, এই মিনিকিট কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে। আজকে 
সারের যে ব্যবস্থা-যে জৈব সার, গোবর আবর্জনা থেকে যে সার, সবুজ সার 
এগুলি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে চাষীদের যে উৎসাহ দেবার কথা ছিল কৃষি 
দপ্তরের সেই ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করতে পারছেন না। আজকে এই যে কে. পি. 
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এস. অর্থাৎ কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক পদে পার্টির কমরেডদের ্যাপয়নমেন্ট দিয়ে ছেড়ে 
দিয়েছেন। সেইসব কে. পি. এস. রা আজকে কি করছে এলাকায় গিয়ে দেখুন। 
চাবীদের কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা করছে না, কোনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে না। 
কিভাবে সার দিতে হবে, ধণ পেতে কিভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে সেইসব 
দিকে এইসব কে. পি. এস. রা কোন লক্ষ্য দিচ্ছে না। চাষীদের ক্ষেত্রে এইসব 
সমস্যার সমাধান করার জন্য বিশেষ করে সার, বীজ, ধণ, মিনিকিট এবং অন্যান্য 
যেসব ব্যবস্থাগুলি করা দরকার তার সুস্পষ্ট বক্তব্য এই বাজেট ভাষণে নেই। 
আজকে পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা মার খাচ্ছে। তাদের ক্রয়-ক্ষমতা কমে গেছে, তারা 
ধানের দাম, ফসলের দাম ঠিকমতো পাচ্ছে না। এইরকমভাবে বিভিন্ন স্তরে আজকে 
অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের আজকে সর্বনাশ। সুতরাং 
কৃষককুলকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আজকে চাষীরা 
মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। আজকে রেগুলেটেড মার্কেটের সংখ্যা আরো বেশি 
করতে হবে যাতে কৃষকদের বাঁচবার সম্ভাবনা থাকে। ১৯৯৯-২০০০ সালে বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কের থু দিয়ে ৬২৩.৯৯ কোটি টাকা দিয়েছেন বলছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে চাবীদের হাতে গেছে কি? সুতরাং এটা অসত্য রিপোর্ট। আমি এই 
অসত্য ভাষণের প্রতিবাদ করছি। ফলে খণ দানের ক্ষেত্রে সমবায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা তা গ্রহণ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী সমবায় আন্দোলন করেছিলেন। তিনি 
সমবায়ের পথেই কৃষকদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আজকে সেই সমবায় ব্যবস্থায় 
দেখা যাচ্ছে চরম দু্নীতি। আপনার দপ্তরের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশন চাই। 
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আজকে এগ্রিকালচার দপ্তরের সঙ্গে যদি সেচ, বিদ্যুৎ, সমবায়, জলসম্পদ 
দপ্তরের কো-অর্ডিনেশন না থাকে তাহলে কৃষি দপ্তর সঠিকভাবে কাজ করবে কি 
করে? একটা রথ একটা হাতি বা দুটো ভালো টাট্টু ঘোড়া টানতে পারে কিন্ত 
একটা রথ যদি ৪/৫ টা ছাগল, হনুমান, ভেড়া, গাধা টানে তাহলে সেই রথ চলতে 
পারে না। তাই আমি মনে করি কৃষি দপ্তরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে 
বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে একটা ভাল কো-অডিনেশনের মাধ্যমে পরিচালনা করতে 
হবে। তা না হলে এই দপ্তরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কখনও আপনার পছেঃ 
সম্ভবপর হবে না। একদিন আপনি বামফ্রন্টের সন্ত্রাস, খুনের রাজনীতির কথা বলে, 
রিগিং-এর কথা বলে এবং বিভিন্ন ধরণের কথা বলে বামফ্রন্ট সরকার ছেড়ে চলে 
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এসেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে সমঝোতা করে আপনি প্রার্থীও ঠিক করেছিলেন। 
আমার মনে আছে আপনার বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করে আমরা ঠিক করেছিলাম 
গোবিন্দ রায়কে লোকসভাতে প্রার্থী করা হবে। তখন আপনাকে আমরা সার্পোটও 
করেছিলাম কিন্তু তারপর দেখলাম আপনি আবার খিড়কির দরজা দিয়ে সুড় সূড় 
করে বামফ্রন্ট ফিরে গেলেন। আজকে আবার তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনি 
দুনীতিকে প্রশ্রয় দিলেন। একটু আগে অতীশবাবু যে কথা বলছিলেন সেটা খুবই 
সত্য কথা। আজকে কি আপনারা বিভিন্ন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছেন? 
না, তা তো পারছেন না। ন্যাবার্ড থেকে আপনাকে যে প্রকল্প করতে বলা হয়েছিল, 
সেই আর. আই. ডি. এফ. প্রকল্পে গভীর নলকৃপ, মাঝারি নলকূপ, ছোট নলকৃপ 
ইত্যাদির শতাধিক প্রকল্প আপনাকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলির বাস্তবে রূপায়ণের 
জন্য আপনি কোনও রকম সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন নি। তারপর ভূমি সংস্কারের 
যে কথা আপনার বই-এ তে বলেছেন তাতে আপনার বাজেট সম্পিচেই আপনি 
বলেছেন যে ৪.২৬ লক্ষ হেক্টর খাস জমি বিলি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু টোট্যাল 
এ পর্য্যস্ত হয়েছে ১৪.৫৫ লক্ষ হেক্টুর। সেখানে বাকিটা কারা করেছিল নিশ্চয় সে 
কথা আপনার বলা উচিত ছিল। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, পশ্চিমবঙ্গের কৃষির 
উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলি করা দরকার সেগুলি যদি আপনি সঠিকভাবে করতে 
না পারেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
হাত থেকে পশ্চিমবাংলার চাষীদের বাচানোর কোনও ব্যবস্থা আপনি করতে পারছেন 
না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর শসা যা 
হচ্ছে বিভিন্ন কিট, পোকার আক্রমনে তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেখানে 
সঠিকভাবে পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হচ্ছে না। তারপর চাষীদের চাষের জন্য 
বিভিন্ন সরঞ্জাম যা সরবরাহ করার কথা সেগুলি ঠিকমতো সরবরাহ করা হচ্ছে না। 
বীজ বোনা থেকে আরম্ভ করে ধান ঝাড়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত সরঞ্জাম চাষীদের 
দেওয়ার কথা সেগুলি দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে সেই সমস্ত সরঞ্জাম, পাওয়ার 
হবে কিন্তু তা হচ্ছে না এবং এখনও আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলার কৃষকরা মান্ধাতার 
আমলের সেই লাঙল দিয়ে চাষ করছেন। পশ্চিমবাংলার কৃষকদের বাঁচাতে গেলে 
অধিক পরিমানে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি ব্লক আধিকারিকদের মাধ্যমে চাষীদের 
মধ্যে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রমহাশয় এখানে ল্যান্ড 
ইউটিলাইজেশনের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। উনি বলেছেন, আমরা চাল, ধান 
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উৎপাদনে প্রথম। এগুলি তো আমরা জানি। আমদের আউস ধান, আমন ধান, 
বোরো ধান আছে এবং সেই ৭৪/৭৫ সাল থেকেই এ ব্যাপারে আমরা রেকর্ড সৃষ্টি 
করে আসছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যে প্রকল্প ছিল-_গ্রো মোর ফুড সেই প্রকল্পে 
পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে ছিল। আজকে যদি জমিগুলি আরো ভালোভাবে ব্যবহার করা 
যেত তাহলে আরো ভাল হত। বাজেটে দেখছি, ১৩৩.১৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ 
হচ্ছে, এটা আরো বৃদ্ধি পেতে পারতো কিন্তু আপনাদের অপদার্থতার জন্য তা 
হয়নি। ল্যান্ড ইউটিল'ইজেশন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা খুব 
কম হয়েছে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পতিত জমি উদ্ধারের 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে অন্তরপ্রদেশে ১৫৪৭ 
হাজার হেক্টর, উত্তরপ্রদেশে ,১ লক্ষ ৩২ হাজার হেক্টর, ত্রিপুরাতে হয়েছে ১ লক্ষ 
২২ হাজার ৯ হেক্টর, আর পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে ২৯ হাজার হেক্টর। কি করুন অবস্থা 
একটু চিন্তা করুন। তারপর রিপ্পোটিং এরিয়া অফ ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন এখানে 
দেখতে পাচ্ছি অন্ধ্প্রদেশে হয়েছে ২৭৪.৪০ লক্ষ হেক্টর। উত্তরপ্রদেশে ২৯৭.৯৪ 
হেক্টর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯০ হেক্টর। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে 
ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। এছাড়া এরিয়া আন্ডার প্রিজিপাল গ্রুপে প্রধান ফসল 
যেগুলো সেক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে 
উত্তরপ্রদেশে প্রিন্সিপাল গ্রুপ এরিয়া ৫,৯৩২ হেক্টর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এটা ৫,৯০৪ 
'হেক্টর। এভাবে সর্বক্ষেত্রে আপনারা পিছিয়ে পড়েছেন। তার জন্য অনুরোধ কর, 
কৃষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি শিক্ষিত করতে না পারেন, যদি বীজ, সার 
বযা্ধ-খণ যদি তাদের না দিতে পারেন, যদি সেখানে দলবাজি হয় তাহলে কিভাবে 
উন্নতি হবে? আজকে বিধানচন্্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেক্ষেত্রে কিছুই করতে পারছে 
না। বিভিন্ন প্রজাতির ধান-_সরম্বতী, যামিনী ইত্যাদি__উৎপাদন করা যেতো তাহলে 
উৎপাদন বাড়তো। আজকে কোচবিহারে একটা ক্যাম্পাস রয়েছে কল্যাণী কৃষি 
বিশ্ববিদ্ালয়ের। এ ক্যাম্পাস ২০ বছর আগে তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা পড়ে 
রয়েছে। উত্তরবঙ্গে একটা এত্রিকালচার ইউনিভার্দিটি করবার সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ 
করতে না পারেন তাহলে সেখানকার জেলাগুলো একটা অব্যবস্থার মধ্যে পড়ে 
যাবে। এদিকে তাই আমি মাননীয় মন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষকদের যে শস্যবীমা, 
একটু আগে আপনি শুনেছেন, এ শসাবীমা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে ঠিকমতো বাস্তবে 
রূপায়িত হচ্ছে না, তাদের শস্যবীমার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করছেন না। তার জন্য 
আল্কে পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা সর্বদিক থেকে দিশেহারা। এন. এ. আই. এস. প্রকল্প 
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এখানে চালু করবার কথা ছিল। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা চালু করেননি। এম. সি. সি. আই. এস.-এর সঙ্গে যুক্ত 
করে আপনারা বলেছেন, “এটা সম্পূর্ণ উল্টোপাল্টা পরিবর্তন, তার জন্য আমাদের 
পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি।' আজকে এই যে বাজেট ভাষণ তাতে কি হবে সেটা 
বাহ্যিকভাবে রয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা কৃষকরা বাঁচবার সুযোগ পাচ্ছে না। আজকে 
সাবমিডি কৃষকরা ঠিকমতো পাচ্ছে না। সেটা বিতরণ করার সময় কমরেডদের 
জন্য সাবসিডি কেটে নিয়ে কৃষকদের দাদন দিচ্ছেন। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য 
মূল্যও দিতে পারছেন না। আজকে পশ্চিমবঙ্গ পাটশিল্লে দ্বিতীয় স্থানে। পাটশিল্পকেও 
আপনারা শেষ করে দিয়েছেন। চাবীরাও তাই আর পাট চাষ করতে চাইছে না। 
পান চাষে মেদিনীপুর জেলা কত এগিয়ে ছিল। সেখানে একটা রেগুলেটেড মার্কেট 
করবার কথা বলেছিলেন। তার জন্য চার-পাচ কোটি টাকা খরচ হত, কিন্তু সেই 
রেগুলেটেড মার্কেট হল না। সেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার পান বিক্রি 
হয়। রাজ্যে ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করবার কথা ছিল, কিন্তু 
সেদিক থেকেও আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। এবারে আপনি আবার নতুন করে ফিরে 
এসেছেন। তাই আপনাকে বলি £ কৃষকের জীবনে স্বর্গ যদি চান/কর্ম কথায় সত্য 
আত্মীয়তা করেছো অর্জন/ জ্যোতির্ময় তারে জেনে তার পানে চাহি/মৃত্যুরে লঙিবতে 
পারো অন্য পথ নাহি। এখন প্রকৃতপক্ষে যদি বাঁচতে চান তাহলে কৃষকের স্বার্থকে 
সর্বদিক থেকে রক্ষা করতে হবে। আর আপনি সি. পি. এম.-এর কথা শুনে যদি 
চলেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যদি কো-অর্ডিনেশন করতে না পারেন, তাহলে 
আপনি কিছুই করতে পারবেন না। এই বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
কাটমোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করলাম। 


[3-10 -- 3-20 0.] 


শ্রী হরিপদ বিশ্বাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয়া 
কৃষি বিপনন মন্ত্রী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বাগিচা ফসল এবং সবজী চাঁষ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়গন যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন 
করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, বিরোধী বন্ধুরা যা 
আলোচনা করলেন তা শুনলাম। যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, 
পশ্চিমবাংলার কৃষি উন্নয়ন মূর্ধেও বোঝে ওঁরা বোঝেন না, বুঝেও বোঝেন না। 
একটা কথা পরিষ্কার বলতে চাই। ১৯৬৭ সাল। খাদ্য সংকট। ভুট্টা মাইলো গ্রামে 
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গঞ্জে শহরে ভরে গেল। এক কে. জি. চালের দাম ৭ টাকা, 'একজন কৃষি শ্রমিকের 
মজুরী ৫ টাকা। আমরা তখন আন্দোলন করেছিলাম নূন্যতম মজুরি ৮:৩৩ পয়সার 
জন্য। আজকে কৃষি শ্রমিকরা পশ্চিমবাংলার যে কোনও জায়গায় ৮ ঘণ্টা কাজ 
করে ৫ কেজি. চাল সংগ্রহ করতে পারবে। আজকে এই জায়গায় আমরা অবস্থান 
করছি। এটা ওনাদের স্বীকার করা উচিত। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, কৃষির 
যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। এখনও কিছু বাকি আছে যে উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছি 
সেটাকে অপরিবর্তিত ভাবে ধরে রাখতে চেয়েছি বিভিন্ন নীতির মধ্যে দিয়ে। আমরা 
জানি যে পেটেন্ট বিল যখন কংগ্রেস সরকার পার্লামেন্টে এনেছিল তখন বি. জে. 
পি. তার বিরোধিতা করেছিল। আবার বি. জে. পি.-র এন. ডি. এ. সরকার যখন 
এই বিলটা নিয়ে এলো তখন কংগ্রেস তাকে সমর্থন করলো। এই পেটেন্ট আইনের 
মধ্যে দিয়ে দেশের সব চেয়ে বড় যে সর্বনাশ হলো তা হলো বাসমতি আর 
আমাদের হাতে নেই, পেটেন্ট নিয়ে নিয়েছে। ইতিমধ্যে থাইল্যান্ড থেকে চাল আমদানির 
ফলে মালয়েশিয়া থেকে চাল আমদানির ফলে পশ্চিমবাংলায় ধানের বাজার পড়ে 
গেল, যে ধান ৫০০ টাকা করে বস্তা ছিল সেই ধান ৩০০ টাকা বস্তায় নেমে 
এলো। এটা কাদের অবদান? প্রোটেকশন অব 1010 210 ৬০11109 10 0ি1)- 
95 70105 81] নিয়ে এসেছেন এন. ডি. এ. সরকার, এর মধ্যে দিয়ে আরো 
ভয়াবহ ক্ষতি হবে। এই বিলের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে তাতে ভারতবর্ষের কৃষকরা 
| বীজ তৈরি করতে পারবে না। তাদের রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। যে দেশে অর্ধেকের 
বেশি মানুষ নিরক্ষর, গোটা পৃথিবীতে ১০০ কোটি মানুষ নিরক্ষর, তার মধ্যে ৫০ 
কোটি হচ্ছে ভারতবর্ষে। এটা হচ্ছে ওনাদের অবদান। এই দেশের কৃষকরা এই 
বিডারের কি করে রেজিস্ট্রেশন নেবে? সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে কি 
ধরণের প্রজাতি আছে কি ধরণের উত্তিদ আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার 
কোনও তালিকা নেই। রাজ্য সরকারের কাছে তো প্রশ্নই আসে না। মাননীয় ডেপুটি 
স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে যে কথা 'বলতে চাই তা হলো যে ভাবে বাসমতি 
টাসমতি হয়ে চলে গেল অন্যান্যগুলি সেইভাবে চলে যেতে পারে। আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত প্রজাতি রয়েছে কৃষির জন্য, সেই প্রজাতিগুলির একটা 
তালিকা আমাদের রাজ্য সরকারের করা উচিত, কৃষি বিভাগের করা উচিত। যদি 
আমরা না করতে পারি তাহলে একদিন দেখব আমাদের এই পার্টের বীজের পেটেন্ট 
নিয়ে নেবেও না। ধানের বীজের পেটেন্ট ওদের হাতে চলে যাবে, বহুজাতিক 
সস্থাগুলি পেটেন্ট নিয়ে নেবে। আপনাদের ম্মরণ থাকা উচিত। মাননীয় ডেপুটি 
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স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, যে হিটলারের ইহুদি নিধনের কার্যক্রমের 
সঙ্গে তুলনীয় আমেরিকার ভিয়েতনাম হত্যালীলার দাগ লাগা জামাটা মানব সভ্যতা 
পারলে লুকিয়ে রাখতো লজ্জা নিবারণের জন্য। এই ভিয়েতনাম যুদ্ধে মনসানটো 
কোম্পানির ভূমিকা কি ছিল? 


আপনারা যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকান, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে 
আছে, ১৯৬২-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভিয়েৎনামে ছ'লক্ষ মিলিয়ন একর বনভূমি এবং 
শস্যভূমি নষ্ট করে দিয়ে ভিয়েৎনামকে যারা শেষ করে দিয়েছিল, সেই মনসানটো 
কোম্পানি ভারতবর্ষে বাসা বেঁধেছে, ভারতবর্ষের উপকার করবার জন্য নয়। আপনার 
সোনার সম্ভানকে ডাইনীর কাছে লালন করার জন্য, পালন করার জন্য নিশ্চয়ই 
দেবেন না। এই মনসানটো কোম্পানিকে কারা নিয়ে এসেছে? এ কংগ্রেস এবং 
বর্তমানে কেন্দ্রে যে এন. ডি. এ. সরকার আছে তারা নিয়ে এসেছে। আমি মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব, আমাদের যে উদ্ভিদ আছে তার একটা তালিকা করা 
দরকার এবং তার পেটেন্ট নেওয়া দরকার। আমাদের রাজ্যে আবার হয়তো বন্যা 
হতে পারে। (.... এই সময়ে লালবাতি জুলতে দেখা যায়.....) ইতিমধ্যে লক্ষ্যণীয় 
বিষয়, ইছামতী এবং আর কয়েকটি নদীতে যে ভাবে কচুরিপানা হয়ে আছে তা 
বন্যার সহায়ক হবে। এগুলো তুলে ফেলা দরকার। প্রতি বছর এই কচুরিপানা 
তোলার জন্য কয়েক কোটি টাকা বায় হয়। 


(এই সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন)। 
[3-20 __ 3-30 17911. ] 


শ্রী অরূপ ভদ্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সরকার পক্ষ থেকে যে ব্যয় 
বরাদ্দের দাবি পেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধী পক্ষের সমস্ত 
কাটমোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমরা যখন এই 
হাউসের মধ্যে সারা ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এগ্রিকালচার, অর্থাৎ কৃষির 
বিষয়ে সকলে তথ্য সহকারে আলোচনা করছি, তখন পশ্চিমবাংলায় সেই কালো 
মেঘ আবার ফিরে দেখা যাচ্ছে। আগে গ্রাম বলতে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে না 
ফেললে ধান হবে না বোঝাতো। এখন পশ্চিমবাংলার কথা বোধ হয় একটু পাল্টে 
গেছে। সরকার পক্ষের লোক না হতে পারলে কৃষক নিজন্ব রায়তী জমির মালিক 
হলেও, বা কেউ যদি গ্রামে কোনও জমির পাটা পেয়ে থাকে, সে তার উৎপাদিত 
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ফসল থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষক তার শরীরের জল ঝরিয়ে যে চাষ করে গ্রামবাংলায়, 
তার ঘরে ধান উঠবে কিনা সেদিকে তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গে 
চাষকে কেন্দ্র করে আবার হয়তো কৃষককে নতুন করে থানায় গিয়ে কাল্টিভেশনের 
জন্য রেকর্ডভুক্ত করতে হবে। চাষের সময়ে মানুষ আবার আক্রাস্ত হবে মার্কসবাদী 
পার্টি বা শরীক দলের কমরেডদের দ্বারা। রাজ্য সরকারকে আগে সিদ্ধাস্ত নিতে 
হবে। দেশকে দাঁড় করাতে গেলে, কৃষককে স্বনির্ভর করতে গেলে অন্যান্য শিল্পে, 
ক্ষুদ্রশিল্পে যে রকম আছে, বেকার যুবককে দাঁড় করাতে হলে কৃষক পরিবারের 
সারা বছরের আয়কে সুনিশ্চিত করতে হবে। ধান বোনার ওপরেই কৃষক পরিবারের 
সারা বছরের আয় নির্ভর করে, সে কোন দলের লোক তা বিচার্য নয়। কৃষককে 
তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে তার সংসার চালাতে হয়। এই সরকারের যে 
নীতি, যে একপেশে নীতি, তাতে কৃষক তার চাষের অধিকার, তার রায়তী জমির 
মালিকানা হারিয়ে ফেলছে। কৃষির সাথে বিদ্যুৎ সেচ থেকে শুরু করে সবই 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার কথা দূরে থাক, সুন্দরবনের 
প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ চাষের ওপরে নির্ভরশীল। সেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে 
৫ জন, কোনও কোনও সময়ে ৪ জন মন্ত্রী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, দুজন মুখ্যমন্ত্রী 
একজন আগে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আবার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং আরও দুজন 
মন্ত্রী আছেন। চারজন মন্ত্রী থাকা সত্বেও একবার এই জেলার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন? 


সেখানে অতি বৃষ্টি হয়, সেই অতি বৃষ্টির ফলে যে জল জমে, সেই জল বার 
করে না দিতে পারার জন্য আজকে চাষীরা মার খাচ্ছে এবং চাষীরা রেকর্ড উৎপাদন 
করতে পারছে না। এর ফলে চাষীরা তাদের ঘটিবাটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, 
না হলে গলায় দড়ি দিয়ে তাদেরকে মরতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে চাষের কথা বলা 
হয়েছে, অতি ফলনশীল চাষও পশ্চিমবঙ্গে মার খাচ্ছে। এই দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলার দুজন মৃখ্যমন্ত্রী_একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
আছেন, কিন্তু তা সত্বেও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় চাষীদের ওই ঠেলা জলে চাষ করতে 
হয় অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে কখনো অমাবস্যা কখনো পূর্ণিমার জলের উপরে নির্ভর, 
করতে হয় কোটালের জ₹: এলে তখনই চাষ করতে পারবে এই হচ্ছে অবস্থা। 
ওদেরকে সেচের আওতায় এনে চাষযোগ্য জমিতে চাষ দেওয়া যায় নি। সেই ঠেলা 
জলের মধ্যে দিয়ে নোনা জল ঢুকে যায় তাহলে সেখানে চাষীরা মার খেয়ে যাবে। 
এই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পতিত জমি হিসাবে অনেক জমি পড়ে আছে,. সেই 
জমিতে যদি চাষ করা হয় তাহলে চাষীদেরও আর্থিক উন্নতি হবে এবং সরকারও 
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আর্থিক সাহায্য পাবেন, ইনকাম বাড়বে । সেখানে যে ফলন এবং ফসলের কথা 
বলা হয়েছে এর ফলে সেই ফসল আরো বেশি করে বাড়ানো যাবে। তারপরে 
দেখষেন দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে যে ফল, ফুল হত সেই ফল, ফুল আমরা ঠিকভাবে 
পাই না। ফুড প্রসেসিং ঠিকমতো না হওয়ার ফলে কিছু করা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ফুড প্রসেসিং দপ্তর যে টাকা রাজ্য সরকারকে 
দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা কাজে না লাগিয়ে ফেরং চলে গেছে। দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার লিচু, আম এবং পেয়ারা যে উন্নত ধরণের সেগুলোকে প্রিজার্ভ করে 
রাখার সেরকম কোনও ব্যবস্থাই নেই। আজকে মার্কেটিং বলতে নেই, সেখানে শুধু 
চাল, গমের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানায় আজকে মার্কেটিংয়ের 
অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আজকে বিদেশে ওদের উৎপাদিত ফসল চালান যাচ্ছে। 
আজকে শুধু ধান, গম নয়, তারা ফল উৎপাদন করে বিদেশে চালান দিচ্ছে অথচ 
পশ্চিমবঙ্গ এখানে থেকে মার খাচ্ছে। সেখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির চেগ্রের দরকার। 
কৃষকদের নানাবিধ ফসল উৎপাদনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তারপরে নবম পরিকল্পনায় ৩৫ কুইন্টাল মিনিকিট 
ঠিক জো টাইমে অর্থাৎ ঠিক সময়মতো পৌঁছতে পারেনি। যার ফলে চাষীরা মার 
খাচ্ছে। অথচ আপনারা বাজেট বইতে বলেছেন যে দৈব-দুর্বিপাক জনিত পরিস্থিতিতে, 
যা এ রাজ্যের প্রায় নিয়মিত ঘটনার মতো হয়ে দাড়িয়েছে, মিনিকিটের মাধ্যমে ও 
ভরতুকিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে “গুণমানসম্পন্ন বীজ' বিতরণের কার্যক্রম চালু 
হয়েছে। আপনারা বলুন তো কোন গ্রামে, কোন ব্লকে, কোন পঞ্চায়েত এলাকাকে 
আপনারা ওই বীজ সরবরাহ করেছেন। ১, ২, ৩, ৪ করে একটা নাম বলতে 
পারবেন, একটা পরিসংখ্যান দিতে পারবেন কোথায় কোথায় হয়েছে? শুধুমাত্র ধাপ্লা 
দিয়ে চলেছেন। চাষীরা জো টাইমে ঠিকমতো মিনিকিট না পাওয়ার ফলে তাদের 
চাষ করতে অসুবিধা হচ্ছে। এর ফলে চাষীরা মার খাবে। তারপরে এখানে চালের 
বাজার তৈরি হচ্ছে না তার ফলে লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলাররা বাইরের থেকে পাঞ্জাব, 
হরিয়ানার থেকে চাল কিনে এনে এখানে বিক্রি করছে। এখন তো খোলা বাজারে 
চাল বিক্রি করা যায়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা তাদের চালের দাম পাচ্ছে 
না। ডিলাররা পাঞ্জাব, হরিয়ানার থেকে কম দামে চাল কিনে এনে এখানে বিক্রি 
করছে আর এখানকার চাষীরা মার খাচ্ছে। 


কোন রকমে দিন আনা দিন খাওয়ার মতো চলছে চাল উৎপাদন করে। 
আজকে বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা চাল নিয়ে আসছেন এবং পশ্চিমবাংলায় সেই 
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চাল বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা লাভ করছে। অর্থাৎ বুঝতে পায়ছেন ডিফারেক্টটা 
কোথায়? এখন চাষীরা উৎপাদন করে মার্কেটে যেতে পারছে না কেন? যদিও এখন 
খোলা মার্কেট করে দেওয়া হয়েছে। যে চাধীর উপর আপনাদের এত দরদ, যাদের 
জন্য আপনারা এত কুত্তিরাশ্র ফেলছেন, যাদের জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি 
ক্ষমতায় এসেছে, আজকে তাদের জন্য এক ফৌটা চোখের জল, সত্যিকারের চোখের 
জল ফেলেননি। সেই কৃষকদের ধণ দিয়ে তাদের চাষ করার ব্যবস্থা করে দিয়ে 
চাষীদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন না। 


(এই সময় বক্তার মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী নর্মদা রায় £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী ৪৭, ৪৮) ৫৫, ৫৬ 
নম্বর ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন, আমি তা সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
এখানে উপস্থিত করতে চাই। স্যার, ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এই ভারতবর্ষের 
অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলা। এই যুক্তরাষ্ত্ীয় ব্যবস্থার পশ্চিমবাংলায় যে প্রভূত কৃষি 
উন্নতি হয়েছে তা বিরোধীরা স্বীকার করে না বা না করুক আমরা অন্তত এটা 
জোরের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারে যারা আছেন তাদের সুষ্ঠ 
কৃষিনীতি না থাকার ফলে আজকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা বিকল্প 
নীতি ধরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ তারা কৃষির যে উন্নতি ঘটিয়েছেন, আজকে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ তারা অন্তত পক্ষে দরিদ্রতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কৃষির 
উন্নতির মধ্যে দিয়ে। তাই পশ্চিমবাংলার সরকার প্রথমে এসেই সেই চিন্তা করে 
কৃষির মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধয় যা গশ্চিমবাংলাকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে 
পারে, কৃষি অর্থনীতিতে আরো বেশি পশ্চিমবাংলার মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে 
পারে সেই বিকল্প রাস্তা ধরে আজকে সেই গ্রমি ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে 
যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জম্য আজকে সেখানে তুমিসংস্কার নীতি গ্রহণ 
করেছে। সারা ভারতবর্ষে আজকে কেন্ত্রীয় সরকার ভূমিসংস্কার নীতি আইন চালু 
করেননি, কার্যকর করেননি। আমরা গশ্চিমবাংলায় এসে দীর্ঘদিন ধরে যারা বেশি 
জমির মালিক ছিলিন জোতদার জমিদার তারা অধিকাংশ গরিব মানুষকে ক্ষেতে 
খামারে কাজ করাতেন অল্প মজুরি দিয়ে, আজকে সেখানে ভূমিসংস্কার এর দ্বারা 
তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে, বর্গাদারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ভূমিহীন কৃষককে 
যুক্ত করা হয়েছে। আজকে বছু মানুষ কৃষির কাজে যুক্ত থাকার ফলে খাদ্য উৎপাদন 
বেড়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আজকে 
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পশ্চিমবাংলায় রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। 
এটা সম্ভব হয়েছে ভূমি সংস্কারের জন্য। এখানে কৃষিতে যে সমস্ত চাষী যুক্ত 
আছেন তাদের কাছে কৃষি সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে সাবসিডি দিয়ে। 
আজকে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রের এন 
ডি এ সরকার তারা যে নয়া আর্থিক নীতি চালু করেছেন তাতে ১৪২৯টি পণ্য 
বাইরে থেকে এখানে চলে আসবে। এর নিয়ন্ত্রণ তারা তুলে দিয়েছেন। এর ফলে 
ব্যাপক হারে ধান চাল পাট গম এখানে চলে আসছে। ফলে আজকে কৃষক বাজার 
পাচ্ছে না, ধানের দাম পাচ্ছে না, পাট চাবীরা পাটের দাম পাচ্ছে না। আখ চাষীরা 
আখের দাম পাচ্ছে না, তুলা চাষীরা তুলার দাম পাচ্ছে না। রাজ্যে রাজ্যে কৃষকরা 
আত্মহত্যা করছেন ফসলের দাম না পাওয়ার জন্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলার কৃষকরা 
তারা আত্মহত্যা করেনি, পশ্চিমবাংলায় এখনও এখানে কৃষির বাজার বৃদ্ধি করা 
সম্ভব। এখানে একজন কৃষিমন্ত্রী আছেন, আরো দুইজশ মন্ত্রী আছেন। 


প্রতি বছর বন্যা ও খরা মানুষকে বিধ্বস্ত করে, শষ্য নষ্ট হয়। সেখানে 
মিনিকিট বিতরণ যদি করা হয়, চাষীদের মধ্যে যদি সাজসরগ্রাম বিতরন করা হয়, 
তাহলে কৃষিতে আরও সাফল্য আসবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
ব্লক, মহকুমা বা জেলা স্তরে যে কৃষি খামারগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে আরও 
বেশি বেশি করে যদি ডেমনেস্ট্রেশন করতে পারি, যদি উন্নতমানের কৃষি প্রযুক্তি 
কৃষকদের মধ্যে বিলি করি তাহলে উন্নত মানের চাষ হবে। সেই কাজটা কিন্তু হচ্ছে 
না। ব্লক খামারগুলি মহকুমা খামারগুলিকে যদি আরও উন্নত করে গড়ে তোলা 
যায়, কোনও জমিতে কি ফসল উৎপাদন হবে, কি জাতের ধান উৎপাদন করলে 
ফলন বেশি হবে, সেই জায়গায় যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি কৃষি প্রযুক্তিকে এবং 
সেইভাবে কাজে লাগাতে গেলে আরও ইনফ্রাস্ট্রীাকচার গড়ে তুলতে হবে। আজকে 
পারছে না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি বলব দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুর 
কৃষি প্রধান জেলা, সেখানে প্রচুর পরিমাণ আলু উৎপাদন হয়, কিন্তু হিমঘর-এর 
অভাবে চাষীরা আজকে মার খাচ্ছে। এই ব্যাপারে যদি আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন 
তাহলে ভালো হয়। আমি বাজার নিয়ন্ত্রণের কথা বলব, চান্দেইল বাজার নিয়ন্ত্রণের 
জন্য বহু টাকা ইনভেস্ট করেছেন এবং কৃষকদের জন্য রাস্তা, কালভার্ট করে দিয়েছেন। 
সেখানে গোডাউন তৈরি হয়েছে, কিন্তু কৃষকদের কাজে লাগছে না। নিয়ন্ত্রিত বাজার 
যেগুলো রয়েছে সেগুলো আরও উন্নত করার দরকার আছে, যাতে কৃষকরা সেখানে 
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ফসল নিয়ে আসতে পারে, সহায়ক দামে বিক্রি করতে পারে এবং বিক্রি না হলে 
ঘাতে তারা গোডাউনে রাখতে পারে। উত্তরবঙ্গে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে 
একজন কৃষি যুগ্ম অধিকর্তা আছে, সেখানে আরেকজনকে নিয়োগ করতে হবে। 
উত্তর বাংলার কৃষকদের স্বার্থে এই কাজ আপনাকে করতে হবে। উন্নত মানের 
প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে, উন্নত মানের চাষ প্রথা দিয়ে সমস্ত মানুষকে যদি আগ্রহ করা 
যায় তাহলে কৃষির উন্নতি হবে। সেইজন্য এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-30 __ 3-40 7947.] 


শ্রী চৌধুরী মোহন জাটুয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী পক্ষের 
আনীত সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে এবং সরকারপক্ষ থেকে যে কৃষি 
বাজেট এখানে রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। দুজন 
সরকারিপক্ষের সদস্য কৃষ্ণ দুলে এবং নর্মদা রায়ের বক্তব্য শুনে মনে হল ওদের 
রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই কৃষিতে যা কিছু হয়েছে, তার আগে কিছুই 
হয়নি, তার আগে লোকে না খেয়ে মরত। 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তার বাজেট বইতে এক জায়গায় বলছেন-__“যাটের দশকের 
মাঝামাঝি ধান ও গমের অধিক ফলনশীল জাত-এর প্রচলন, সেচের সুযোগ সৃষ্টি, 
সারের বর্ধিত ব্যবহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগানের মাধ্যমে উৎপাদনের 
মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা গিয়েছিল। কৃষক-গোষ্ঠির সর্ববিধ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে 
বিভিন্ন কার্যক্রম সূচিত হয়েছে যেগুলি রাজ্যে দ্রততহারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রচুর 
সাহায্য করেছে। মনে রাখবেন ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি এটা শুরু হয়েছিল এবং 
তখন আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন না। এ দুই মাননীয় সদস্যের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে 
কৃষির এত উন্নতির প্রধান কারণ ভূমিসংস্কার। ইকনমিক্স কিন্তু সেটা বলে না। 
ভূমিসংস্কার মানে বড় বড় জমিকে ভেঙে ছোট করে ছোট ছোট চাষীদের হাতে 
দেওয়া। বেআইনি জমি যদি থাকে, সেটা ছোট চাবী বা বর্গাদারদের হাতে দেওয়' 
হবে না, সেটা বলছি না। কিন্তু ইকনমিক বলে লার্জ স্কেল ফার্মিং তখনই সম্ভব 
যখন জমিটা একসঙ্গে চাষ করা যায়। জমিটা যদি ছোট ছোট প্লট করে চাষ করা 
যায, তাহলে উৎপাদন এ লার্জ স্কেল ফার্মিংয়ের মতো হয় না। 


মাননীয় সদস্য কৃষ্ণ দলুই-__বোধ হয় পুরুলিয়ার হবেন, আমিও বেশ কিছুদিন 
পুরুলিয়ায় ছিলাম-_বলেছেন, পুরুলিয়ায় চাষের উন্নতি হওয়ার জন্য সেখানে দুধ- 
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ভাতের বন্যা বইছে, গরিব মানুষের অসুবিধা হচ্ছে না। আমি তখন দেখেছিলাম 
শয়ে-শয়ে, হাজারে-হাজারে ছেলেমেয়ে বছরের অধিকাংশ সময় বাইরে যেত রুজি- 
রোজগারের জন্য, কেননা সেখানে অধিকাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই এবং 
যেটুকু জমি আছে তাতে চাষবাসের ভালো ব্যবস্থা নেই। এই ১০1১২ বছরের মধ্যে 
যদি সেখানে দুধ-ভাতের বন্যা বয়ে যায় তো ভালো কথা। যে এলাকায় আমি বাস 
করি, সেখানে কিন্তু দুধ-ভাতের বন্যা বইছে না। আমার বিধানসভা কেন্দ্র মন্দির 
বাজার, সেখানে সুন্দরবনের সুদূরতম প্রান্তে আমার বাড়ি, রায়দীঘি থেকে ১৫ 
মাইল লঞ্চে যেতে হয়। সেখানে আমি গত দেড় মাসের মধ্যে আমাদের গরিব 
ভাই-বোন-যাদের জন্য আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ টাকার রেল টিকিটের 
ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন_ সেইরকম সাড়ে তিন হাজার এ টিকিটের ফর্ম ফিলআপ 
করে দিয়েছি-_তারা শহরে বড়লোকেদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে সন্ধ্যের সময় 
বাড়ি ফিরে যাবেন। আজকে মদ্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্র, তার পাশে মথুরাপুর 
বিধানসভা কেন্দ্র, তার পাশে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ আজকে চরম বিপদের সম্মুখীন আজকে নয়, ১৫ বছর 
ধরে চলছে। যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে। আপনারা জানেন বা জানুন। ওখানকার সমস্ত 
জলনিকাশি ব্যবস্থা-_খাল, বিল, ছোট ছোট যে সমস্ত নদী আছে, তার মুখে নুইস 
গেট বসানো থাকে। 


[3-40 __ 3-50 7.7.] 


সেই হ্লুইস গেট থেকে জল বড় নদীতে চলে যায়। তারপর জল কমলে 
লোকেরা আবার চাববাস করে। মানি নদী বলে একটা নদী আছে, প্রায় ২০ বছর 
ধরে ওই নদী মজে গেছে। সেই নদীর যে শুুইস গেট আছে, সেগুলি চালু করার 
জন্য এই সরকার বহুদিন ধরে বহু প্ল্যান করেছে এবং এখন থেকে ১৫ বছর আগে 
এই সরকারের কোনও মন্ত্রী গিয়ে ওই নদীর সংস্কারের কাজ আরম্ভ করার জন্য 
শিলান্যাস করেছিলেন। তারপর আর কোনও কাজ হয়নি। দুঃখের কথা যে. সেই 
শিলা এখন পলির নিচে চলে গেছে। আর একটা জায়গায় সাতপুকুরিয়া সুইস গেট 
আছে। এটা দিয়ে মেজর পোর্শন জল সমুদ্রে পড়ে যায়। সেটা ৪ বছর ধরে পলি 
পড়ে রয়েছে। ফিশারিজ হচ্ছে সামনে পিছনে। কেউ বলার নেই। আমি ওখানকার 
বিধায়ক হওয়ার পরে এই ব্যাপারটা নিয়ে স্থানীয় এস ডি.ও, ডি এম. এর কাছে 
দরবার করেছিলাম এবং সুন্দরবন এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রহাশয়ের, কাছেও দরবার 
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করেছিলাম যে, এই হ্ুইস গেট অন্তত খুলুন। যেভাবেই হোক চালু করুন। ৬টা গেট 
আছে। ৬টার মধ্যে একটাকে দেড় ফুট উচু করা গেছে। মাননীয় কৃবিমন্ত্রী এখানে 
বলবেন এটা অন্য ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আমি কি করব। ঠিকই কোন ডিপার্টমেন্টের 
কি কাজ, এত ডিপার্টমেন্ট বেড়ে গেছে, কার যে কি কাজ, সেটা তারা নিজেই 
জানেন না এবং তাদের এই কাজগুলি ঠিক করে দেবার জন্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার 
করতে হবে, সেই মিনিস্ট্রি ঠিক করে দেবে কে কোন কাজ করবেন। কিন্তু ইন 
এফেব্ট দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের সমস্যা হচ্ছে। চাষের জমিতে ২-৪ ফুট জল জমে 
আছে। সেই জল ড্রেন আউটের বাবস্থা নেই। হ্যা, আমরা দুধে ভাতে নই। পুরুলিয়া 
বাকুড়ার লোক দুধে ভাতে থাকুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমি 
অনুরোধ করছি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে, মাননীয় সেচমন্ত্রীকে, সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট 
মন্ত্রীকে যে, এই ব্যাপারে কোনও কাজই হয়নি। কবে হবে আমি জানি না। স্যার, 
এই এলাকা হচ্ছে এক ফসলী। তার মানে বৃষ্টি হলে আমন ধানের চাষ হয়। বৃষ্টি 
কম হলে হবে না। আবার বেশি বৃষ্টি হলে হবে না। কিন্তু আমাদের দুঃখ যে, 
সমান বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু সেই বৃষ্টির জল জমে আছে এবং তার জন্য চাষীরা চাৰ 
করতে পারছে না। মাননীয় মন্ত্রী দেখুন কিভাবে কাজ করা যায় এবং তার 
অফিসারদের দিয়ে কিভাবে কাজ করানো যায়। কারণ এটা এক ফসলী এলাকা। 
আকাশের বৃষ্টি ছাড়া এখানে আর কোনও জল নেই। অন্যান্য জেলায় দেখেছি যে, 
শ্যালো টিউবওয়েল আছে মিডিয়াম ইরিগেশন আছে, রিভার লিফট পাম্প আছে। 
আমাদের জেলায় এই রকম কোনও ত্যারেঞ্জমেন্ট নেই। তাই আমাদের জেলায় 
সেচের ব্যবস্থা ভালো করা দরকার। স্যার, এখানে প্রোডাকশন ইত্যাদি বড় বড় 
কথা বলা হয়েছে। ভালো বীজ দেওয়া হচ্ছে, ভালো সার দেওয়া হচ্ছে। প্রপার 
টেস্টিং না করে যদি সার দিয়েছেন যেটা এখন দেওয়া হচ্ছে তাতে কিন্তু এলাকার 
ভারসাম্য নষ্ট হয় যাকে বলে ডাইভারসিটি অব ইকোলজিকাল ব্যালেলস। এমন 
অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর ফলে প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের প্রোডাকশন কমে 
যাবে। বীজ__আমরা তো জানি যে হাইব্রিড বীজে ভালো চাষ হয়। যেটা আরম্ত 
হয়েছিল ৬০ এর দশক থেকে। যদিও এর বিপদ আছে। এই বীজের দুটো স্টেজ . 
আছে এফ (১), আর এফ (২)। এফ (৩) স্টেজে গেলে তার প্রোডাকশন কমে 
যাবে। ওয়াইল্ড ভ্যারাইটির সঙ্গে এই বীজকে যদি ক্রস ব্রিড করানো যায়, দুঃখের 
বিষয় আমরা সেই জিনিস করতে পারি নি। আমরা কি করি তাড়াতাড়ি মালটি 
ন্যাশনাল ফার্ম যা আছে সেখান থেকে কিনে নিয়ে চাষীর হাতে দিই। ইন্দো- 
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আমেরিকান ফার্ম, মনস্যানটো-ব্যাঙ্গালোর, পুনের প্রো-আযাগ্রো কিন্তু আমরা এগুলো 
করতে পারছি না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কল্যাণী কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
ছেলেরা আযগ্রো-ইঞ্জিনিয়ারিং এ নাম করেছে। এটা ভাল কথা। সেখানে আমাদের 
এফ (১), এফ (২) এফ (৩) স্টেজের সঙ্গে ওয়াইল্ড ভ্যারাইটির সাথে ক্রস ব্রিড 
করানো দরকার। এটা কেন করানো যাচ্ছে না। তারপর বায়ো টেকনোলজি আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় অনাদৃত। আমাদের ছেলেরা বায়ো টেকনোলজি পড়তে যাচ্ছে মাদ্রাজ 
ব্যাঙ্গালোরে। সেখান থেকে তারা পাশ করে তার পর ফরেনে চলে যাচ্ছে। সেই 
ছেলেগুলোকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না। বায়ো টেকনোলজিকে কেন ইমপ্রভ 
করতে পারলেন না। আমাদের যে ইপ্রিনিয়ারিং কলেজগুলো আছে সেখানে বায়ো 
টেকনোলজিকে চালু করতে পারেন নি কেন। ইন্ডিয়াতে যে প্ল্যান্ট স্পেসিস আছে 
তার সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। পশ্চিমবাংলার মানুষ মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবহারকে 
জানতে পেরেছে। আপনাদের হজম টজম করতে হয় করুন কিস্ত এগুলোও তে 
দেখতে হবে। এগুলো দেশের কাজে লাগবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
এই ট্রেনিংগুলো চালু করতে হবে। আমাদের যে প্লান্ট স্পেসিসগুলো আছে সেগুলো 
বিশ্বে আর কোথাও নেই। ভারতবর্ষে আছে, আর আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
সেগুলো সম্পর্কে আমাদের ছেলেদের প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে, প্রপার কোর্স চাল 
করতে হবে যাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আরও উন্নতি হতে পারে। 


[3-50 -- 4-00 0..] 


স্ত্রী কিরীটি বাগদি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাণ 
মন্ত্রিমহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের 
আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। আজকে কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান 
অধিকার করেছে এটা বলার কোনও অপেক্ষা রাখে না। কারণ আজকে ২০০১-০২ 
সালে এবং তার আগে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয় নি। এটাই বামফ্রন্ট 
সরকারের একটা সাফল্য। কিন্তু আরও উন্নত ধরনের পরিষেবা দেওয়াই বামফ্রন্ট 
সরকারের লক্ষ্য। আমি মনে করি এই পরিষেবাকে পুরণ করতে যে অসুবিধাগুলি 
আছে সেগুলি দূর করতে হবে। যেমন ধরুন কৃষি বিপনন দপ্তর থেকে ব্যবসায়ীদের 
লাইসেন্স দেওয়া হয় এই রকম পাশকুড়াতে এই রকম অর্থ আদায় করা হচ্ছে কিন্ত 
তাদের কোনও পরিষেবা নেই। আমি মনে করি এগুলির ক্ষেত্রে আরও উন্নত 
ধরনের পরিষেবার প্রয়োজন আছে। আজকে কৃষিতে সাহায্য করার জন্য বামফ্রন্ট 


0150059101৭ বা ৬0100 0৭ 02/0 60২ 084৩ 917 


[রকার যে বীজ, মিনিকট দিয়ে থাকে সেইগুলি সময়মতো চাষীদের হাতে অনেক 
ময় পৌঁছায় না। এই মিনিকিটগুলি, বীজগুলি তারা যে সময় জমিতে পৌতে সেই 
ময় তাদের হাতে পৌঁছানো দরকার বলেই আমি মনে করি। তাহলে তারা এই 
ীজগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। তাই বলব এই বীজগুলি যাতে সময়মতো তাদের 
ীতে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করবেন। আরেকটা কথা হলো কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে 
মাজকে বিদ্যুৎ অপরিহার্য । আজকে বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলায় 
কছু কিছু জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ হয় নি। ফলে সেখানে শ্যালো, আর. 
এল. আই. বিদ্যুতের অভাবে ব্যবহার করা যায় না। আজকে কৃষির উন্নতি করতে 
গলে বিদ্যুতের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। আজকে খরার সময় মানুষরা 
উজেল কিনতে পারে না এবং তার ফলে পাম্প চালাতে পারে না। তাই তাদের 
পাম্পে যদি বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারি তাহলে ফলন আরও বেশি বেশি হবে। 
মামি এই দিকটা দেখতে অনুরোধ করি। আজকে বামফ্রন্ট কৃষকদের জন্য পেনশনের 
ব্যবস্থা করেছেন। আমি বলতে চাই সতাকারের যারা গরিব কৃষক তারা সময়মতো 
পনশন পায় না। তারা ৬ মাস, ৮ মাস, ১ বছর পরে পরে পেনশন পায়। আমি 
আশা করবো যাতে তারা মাসে মাসে হোলে ভালো, তা না হলে অন্তত ১ মাস 
এর মধ্যে যেন পেনশন পায় তার ব্যবস্থা করবেন। 


স্যার, আজকে কৃষি খামারের অবস্থা যা চলছে সেটা ভয়ঙ্কর। সেখানে একটা 
কমিটি করা আছে, কিন্তু সেই কমিটির নিয়মিত মিটিং বসে না। বাঁকুড়াতে একটা 
কৃষি খামার আছে। কিন্তু তার বেড়া নেই, সেখানে পাল পাল গরু মোষ চরে 
বেড়ায়, অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে হয়ে গেছে। সেখানে ঘেরা দিয়ে যাতে উপযুক্ত করে 
খামার গড়ে তোলা হয় এবং সেটাই হরে বামফ্রন্ট সরকারের উপযুক্ত কাজ। এবং 
কৃষির পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজনও। স্যার, আজকে খাদ্য শস্য বিমা মৌজা 
ভিত্তিক চালু করা দরকার। কারণ আমরা দেখছি খরার মরসুমে আমার বিধানসভার 
ইন্পুর ব্লকের ৫-৭টা অঞ্চলে একদম ফসল হয়নি। কৃষকরা মাঠে ফাল পর্বত 
ফেলতে পারেনি। যেহেতু & শসা বিমা ব্লকে চালু আছে সেই জন্য তারা একটা 
মিনিকিটও পায়নি বারবার আবেদন করার পরও। জমি সব জায়গায় সমান নয়, 
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। সেই জন্য মৌজা ভিত্তিক খাদ্য শস্য বিমা চালু করলে 
ক্ষতিগ্রস্তরা সাহায্য পেতে পারবে। সেই জন্য মৌজা ভিত্তিক এটা করা হোক। ফল 
এবং সবজি সংরক্ষণের জন্য হিমঘরের প্রয়োজন আছে। অবিলঘ্বে এটা করা দরকার। 
যাই হোক, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী জ্যোর্তিময় কর $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়া মস্ত্রিমহাশয়া ২০০১. 
০২ সালের জন্য ৫৮ নম্বর দাবির অধীনে যে দাবি পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করছি এবং .বিরোধীদের আনা কাট-মোশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। 
মাননীয়া মন্ত্রমহাশয়কে ধন্যবাদ উনি চলমান গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে 
একটু ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন স্বাদের মানসিকতা নিয়ে এই কক্ষে তার বক্তব্য পেশ 
করেছেন। সকালবেলা উঠে কেউ ইঞ্টনাম জপ করে, আবার কেউ বা খুষ্টনাম 
জপে। সেইরকম মন্ত্রিমহাশয়ারও . বাধ্য-বাধকতা ছিল কেন্দ্রের নিন্দা করা। তা না 
করে. বন্তৃতার প্রথমে তিনি বলেছেন, “চাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ 
সহযোগিতা এবং আর্থিক যোগান'। কিন্তু কোথাও সহযোগিতা নেই। রাজ্যকে বঞ্চনার 
বিরুদ্ধে আপনি মুখ খুলেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলবেন না 
কেন, নিশ্চয় বলবেন। ২০০১-০২ সালের জন্য আপনার দপ্তরে বাজেট বরাদ্দ 
হয়েছে। কিন্তু দু-বছর পিছিয়ে গেলে কি দেখতে পাচ্ছি দু বছর আগে আপনার 
দপ্তরের বাজেট বরা ছিল, এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৮ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা। সব দপ্তরের বাজেট বাড়ছে, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বাড়ছে কিন্তু আপনার 
দপ্তরের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে কমে ১৪ কোটি হয়ে গেল। অথচ বিপনন ব্যবস্থাটা 
এমন একটা বিষয় যেটা না হলে কৃষি অচল হয়ে যাবে। উৎপাদন, বিপনন, 
প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিভোক্তা- এই চারটের উপর কৃষি ব্যবস্থার ভালো-মন্দ নির্ভর 
করছে। এককে বাদ দিয়ে অন্যটা চলতে পারে না, চিত্তা করা যায় না। যে কোনও 
দেশের কৃষি-নীতি দেখুন এই বিষয়গুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই রকম 
একটা গুরুত্বপূর্ণ কৃষি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানত করে, মিছিল 
মিটিং করে আপনারা অনেক বসস্ত পার করে দিলেন। ফলে এই ক্ষেত্রটা ক্ষতিগ্রস্ত 
হল, নেমে গেল। 


. তাহলে রইল কি? ১৮ কোটি টাকা থেকে ২ বছরে ১৪ কোটিতে নেমে 
গেল। প্রাপ্য পেলেন না। তার আরও বঞ্চনা, আরও অভিমান আছে। এই বাজেটের 
৩ পৃষ্ঠায় বাজেট হেডিং-এ আছে-_বাজেটে টাকা দেওয়া হল কিন্তু অর্থ ষঞ্জুর করা 
হোল না।, বাজেটকে আপনারা সমর্থন করতে পারেন, কিন্তু বাজেটের ছত্রে ছত্রে 
সেই বঞ্চনার কথা উনি বলেছেন। প্রকল্প চালু আছে, কিন্তু গত কয়েক বছর 
বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হল, কিন্তু দেওয়া হল না। বাজার. সংযোগকারী রাস্তা 
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নির্মান এবং বাজার উন্নয়নের জন্য ৩১শে মার্চ ২০০০ তারিখে কিছু অর্থ মঞ্জু 
করলেও বেশিরভাগ টাকা তোলা সম্ভব হয় নি। কি মেশিনারি আপনাদের আছে 
জানি না। টাকা দিলেন কিন্তু টাকা তোলা সম্ভব হল না। কাজ করবেন কি করে? 
অথচ আমি জানি, পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ঘাটের 
দশকে, সত্তরের দশকে কৃষক আন্দোলন করেছেন, তারা কৃষির স্বার্থে, কৃষকের 
স্বার্থে, বিপ্লব করেছেন। কৃষিপণ্যের বিপনন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিভোক্তার উপর 
কৃষির উন্নতি নির্ভর করে। মহারাষ্ট্রে আখ চাষীরা আখ চাষ করে, মার্কেটিং মার্কেট 
করে। গুজরাটে আমূল উৎপাদনকারী দুধ উৎপাদন করে, তারপর সেটা বিপনন, 
রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে চলে যায়। আজকে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
জায়গা বিপনন, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, 
সেখানে পশ্চিমবাংলা কোথায় আছে? আজকে সুগার বলুন, আমূল দুধ বলুন, 
টেক্সটাইল বলুন সারা ভারতবর্ষে যেখানে লোকাল মার্কেট ছাড়াও তারা অন্যান্য 
রাজ্যেও সেই সব জিনিস বিক্রির জন্য বাজার তৈরি করেছে, সেখানে আমরা শুধু 
লোকাল মার্কেট ব্যবহার করছি। আমরা এখনও গরুর গাড়ি নিয়ে রাস্তায় চলছি। 
আমাদের রাজ্যে এখনও প্রয়োজন মতো হিমঘরের ব্যবস্থা হয় নি। আমাদের রাজ্য 
৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়, আর আমাদের রাজ্যে যে হিমঘরগুলো 
আছে সেখানে ৩৪ লক্ষ টন আলু রাখা যায়। এর বেশি হিমঘরের ব্যবস্থা করা যায় 
নি। স্যার, ৫টি সরকার এখানে চলে গেল, ২৫ বছর হয়ে গেল, কত বছর, কত 
দশক চলে গেল, কিন্তু কিছু হল না। আপনার দপ্তর ১৯৬৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ 
হিমঘর আইন অনুযায়ী হিমঘর ব্যবসার অনুজ্ঞাপত্র দেন এবং “পশ্চিমবঙ্গ পণ্যাগার 
আইন, ১৯৬৩” অনুসারে আপনার দপ্তর অনুস্ঞাপত্র প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষনের স্বার্থ 
নিয়ন্ত্রন করেন। আপনারা ১৯৬৬ সালের আইন, ১৯৬৩ সালের আইন, ১৯৬১ 
সালের আইন-_সবই ষাটের দশকের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। সব কিছুই ষাটের 
দশকের মধ্যে রেখে বামফ্রন্ট সরকার এগোচ্ছেন__গতি, তুফান, ঝড় তুলেছে, তাহলে 
শুধুই যাটের দশকের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছেন কেন? সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 
নিয়ে আজকে এগোতে হবে। আপনি মহকুমা জুড়ে হিমঘর অনুমোদনের জন্য 
প্রস্তাব দেবেন বলেছেন। আমি কীথি এলাকার লোক। আমাদের কোনও জিনিস 
রাখার জন্য হিমঘর নেই। সেজন্য ঘাটাল সাব-ডিভিসনে দাশপুর. থেকে আলু এনে 
কাথির মার্কেটে সেটা বিক্রি হয়। কাথিতে কেন হিমঘর করা যাবে না? পরিকাঠামো 
নেইঃ ৫০০ “প্যাক্স”-এর মাধ্যমে যদি এক লক্ষ টাকা করে তোলা হয় তাহলে ৫ 
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কোটি টাক। হবে এবং ক্যাপিটাল ফ্লো থাকবে, অর্থের কোনও অভাব থাকবে না। 
পশ্চিমবঙ্গে ৫টি সরকার চলে গেল। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে একটাও ইনসটিটিউশনালাইজ 
মার্কেটিং সিস্টেম করতে পেরেছেন? এর আগে €টি সরকার ইলটিটিউশনালাইজ 
মার্কেটিং সিস্টেম উপহার দিতে পেরেছে? একটা নাম বলুন? 


বিপণন যদি শক্তিশালী না হয়, সঠিক প্রক্রিয়াকরণ যদি না হয় তাহলে 
পরিভোক্তারা সেবা পাবে না। মাননীয় মন্ত্রী কমলবাবু উৎপাদনকে যতই উন্নত 
করুন না কেন চাষী মার খাবে। চাবী কিছুতেই বাঁচবে না। তাদের বাঁচানো যাবে 
না। সে জন্য আমার প্রস্তাব রাজ্যের সব কটি মহকুমায় একটা করে হিমঘর করুন 
এবং পি এ সি এস-কে হিমঘরের সঙ্গে সংযুক্ত করুন। তাহলে আলুর উৎপাদন 
গ্রহ বাড়বে, প্যাক্স-এর লোন দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। উৎপন্ন আলুর বিপণনকে 
যদি শক্তিশালী এবং গতিশীল না করা যায় উৎপাদনের কোনও মুল্যই থাকে না। 
মার্কেটিং মার্কেটিং বলে অনেক কথাই এখানে বলা হচ্ছে। অথচ আপনারা কি 
বলতে পারবেন সারা পশ্চিম বাংলায় আপনাদের মার্কেটিং ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 
১০% প্রফিট করা সম্ভব হয়েছে এবং আপনারা চাষীদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে 
পেরেছেন? স্যার, এটা দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের আপনি উত্তরবঙ্গে যান বা দক্ষিণবঙ্গেই 
যান কোথাও সে জিনিস দেখতে পাবেন না। সর্বত্র আমরা দেখছি চাষী ফসল 
উৎপাদন করছে, কিন্তু সঠিক মার্কেট পাচ্ছে না। আমাদের রাজ্যের পান চাষীদের 
উৎপন্ন পান সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরে পর্যন্ত যাচ্ছে। তার জন্য 
আপনাদের মার্কেটিং সিস্টেম কি আছে? কোন মার্কেটিং সিস্টেমকে আপনারা উন্নত 
করছেন, সেটা আপনাদের একটু ভাবতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিকল্প চাষের দিকে 
যাবার কথা বলেছেন। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেদিকে যদি চাষীদের নিয়ে না 
যাওয়া হয় তাহলে তারা অন্ধকারে হাতড়াবে এবং মার্কেটিং-এর যদি পরিকল্পনা না 
থাকে তাহলে এখন যেমন চাষী মার খাচ্ছে তখনও সেই রকম মার খাবে। ১৯৬১ 
সালের হিমঘর সংক্রাস্ত আইনের আজ পরিবর্তন প্রয়োজন। এ আইনকে ২০০১ 
সালের উপযোগী করে তুলতে হবে। কৃষি এবং কৃষকের স্বার্থে নতুন আইন নিয়ে 
আসুন, যার সাহায্যে সঠিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা সম্ভব হবে। শুধু আলু নয়, 
এক মাত্র আলু রেখে হিমঘরকে লাভজনক করা যাবে না। রাজ্যকে বহুমুখী হিমঘর 
পরিকল্পনা নিতে হবে। উত্তরবঙ্গে ডাল জাতীয় যেসব দানা শস্য উৎপন্ন হয়, সে 
সমস্ত শস্য, লঙ্কা ইত্যাদি কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গসহ সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে 
পৌঁছে দেওয়া যায়। তার জন্য পরিবহনের যেমন উন্নতি করতে হবে তেমন 
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সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। সেগুলি সারা বছর মানুষ যাতে পেতে পারে 
তার জন্যই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি দেখুন আর্থিক 
সমীক্ষায় বলা হচ্ছে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আলু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের 
অবস্থান ছিল ৩৩.৭ ; ১৯৯৮-৯৯ সালে তা নেমে হল ২৯.৮। এটা আমার হিসাব 
নয়, আপনাদের আর্থিক সমীক্ষাতেই এর উল্লেখ আছে। এরপরও আপনারা এ 
লড়ছি লড়ব, চলছে, চলবে স্লোগান চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্িমহাশয়, পাওয়ার 
ট্রিলার এবং ট্রাক্টর ইত্যাদির চাহিদা, বিক্রয় এবং ব্যবহার যদি একটা রাজ্যের কৃষি 
উন্নতির মাপকাঠি হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থান কোথায়? এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের চাষীদের কি আগ্রহী 
করে তুলতে পেরেছি? অল ইন্ডিয়া মানচিত্রে দশমের পরে একাদশতম স্থানে আমরা 
রয়েছি। ইউ. পি.-তে যেখানে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৬৪টি ট্রাক্টর ব্যবহাত হচ্ছে, 
মধ্যপ্রদেশে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৮৬ টি, পাগ্জাবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৮৯টি 
সৈখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ২৩ হাজার ৭৩৪টি মাত্র। আমাদের ৫ অঙ্কের 
ফিগার, অন্যান্য রাজ্য ৬ অঙ্কের ফিগারে চলে গেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
ধান চাষ ছাড়া বাকি সর্বক্ষেত্রে আমাদের অবনমন হচ্ছে। গতবার বাজেট ভাষণে 
মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নতুন চাষী কল্যাণ পরিকল্পনা উপহার 
দেবেন। কিন্তু এবারকার বাজেটে দেখলাম নতুন চাষী কল্যাণ পরিকল্পনা নেই। এর 
ভাগ্য কি হল তা মাননীয় সদস্যরা জানতে চান। কোন স্কিম কেন বাতিল হল, 
স্কিমটা কেন ভায়াবেল হল না সেটা আপনাকে জানাতে হবে। আজকে একটা 
গিরগিটি যেমন রঙ পাল্টায় তেমনি আপনিও পরিকল্পনা পাল্টেপাল্টে বাজেট ভাষণ 
পেশ করবেন সেটা হতে পারে না। একটা বাজেটে নতুন নতুন ভাষা হবে, সেই 
আসবে কিন্তু পুরানো পরিকল্পনার ভাগ্য কি হল তা জানতে পারলাম না, তা হয় 
না। সুতরাং আপনাকে এ বিষয়ে জানাতে হবে। তারপর এই যে কৃষি প্রহুক্তি 
সহায়ক বা কে. পি. এস. এরা ২ বছরের ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফিকেট দেয়। কিন্তু এই 
সার্টিফিকেটে কোনও কাজে দিচ্ছে না। যারা ট্রেনিং পেল তারা আজকে অবহেলিত 
হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। 
যারা ট্রেনিং পেল তাদের প্রতি এই যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনার প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। 
শিক্ষার প্রতি আপনার অনীহা আছে। যারা ট্রেনিং নিল, যারা সার্টিফিকেট নিল 
তাদের যদি মূল্য না থাকে__যেখানে আপনারা আজকে নন-প্রফেশনাল সাবজেক্টের 
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উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, আজকে সারা বাংলায় মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় থেকে 
গুরু করে কৃষিমন্ত্রী মহাশয় পর্যস্ত যেখানে নন-প্রফেশনাল সাবজেক্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন 
সেখানে এটা হওয়া উচিত নয়। ওয়ার্ক এইমড যেটা আগে ছিল, সেটা এখন ওয়ার্ক 
বেসড হয়ে গেছে। সুতরাং এই বঞ্চনার প্রতি আপনাকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। 
' এ ছাড়া, আমি মনে করি, সারা ভারতবর্ষে এই বিপনণ বন্দোবস্তকে স্টুং করতে 
হবে, তা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পশরা। সবশেষে আমি এই 
বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনীত কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। | 
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জ্বী আনন্দ গোপাল দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের 
রাজ্যের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীরা ৪৭, ৪৮ এবং ৫৫ নম্বর দাবির যে 
ব্যয়বরাদ্দ এখানে উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন 
করতে গিয়ে আমি দু-একটি কথা বলতে চাইছি। আমি খুব মন দিয়ে বিরোধীপক্ষের 
সদস্যদের বক্তৃতা শুনছিলাম। আমি শুনেছি সরকার পক্ষের সদস্যদের বক্তব্যও। 
স্যার, এই বিরোধীপক্ষের বক্তব্য শুনতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে, ওরা 
পশ্চিমবাংলায় বাস করেন না, ওরা যেন বাইরের রাজ্য থেকে এসে পশ্চিমবাংলার 
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন। সর্বোপরি আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা 
হচ্ছে আমি দেখলাম, আজকে কৃষি দপ্তরের বাজেটের উপর এ ১1২ জন বাদ 
দিয়ে বাকি যারা বললেন, আমি তাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনি, মাটিতে যাদের পা 
পড়ে না তারাই' আজকে কৃষকদের উন্নয়নের কথা বলছেন, কৃষির উন্নয়নের কথা 
বলছেন। মাননীয় সদস্য, অতীশবাধু গতদিনে বাজেটের উপর যখন বক্তব্য রাখছিলেন 
তখন তিনি বলেছিলেন এই রাজ্যে জমি বিলি করার ক্ষেত্রে থমকে গেছে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার। আমি সেদিন ওনার 'পরেই বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি সেদিন তাকে 
বলেছিলাম! আজকে গোবিন্দবাবু বললেন ওরা যখন ক্ষমতার ছিলেন-_উনি আগে 
কংগ্রেস, দলে ছিলেন, এখন উনি তৃণমূলে এসেছেন--তখন ওরা জমি বিলি 
করেছিলেন, মানুষকে জমি দিয়েছিলেন। আমি বলছি, পর্যালোচনা করুন, পর্যালোচনা 
করে দেখুন। এটা ঠিকই, ভূমি সংস্কার করা শুরু করেছিলেন আপনারই, কিন্তু 
যেটুকু জমি আপনারা বিলি করেছিলেন সেইটুকু জমি গরিব মানুষদের দেওয়ার নাম 
করে বিলি বন্টন করেছিলেন জমির মালিকদের। আপনারা বলেছেন, স্থায়ী বন্দোবস্ত 
করেছিলেন। কিন্তু আপনারা কৃষকদের জমি না দিয়ে জমির মালিকদের জমি 
দিয়েছিলেন। 
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আপনাদের আমলে দেওয়া পাটা আযনুলমেন্ট করে বামক্রন্টের আমলে আমরা 
সেই সমস্ত খাস জমি প্রকৃত ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, ভূমিহীনদের মধো বিলি করেছি 
এবং পাট্টা দিয়েছি। আপনারা কৃষি উৎপাদনের কথা বলছেন। কোথায় ছিলেন 
আপনারা? কৃষক আন্দোলনের কিছু বোঝেন আপনারা? ঠাণ্ডা ঘরে বসে কৃষকদের 
কথা বলছেন। একজন মাননীয় সদস্য আলুর কথা বলছিলেন। কোথায় ছিল 
আপনাদের আমলে এই আলুর চাষ? কংগ্রেস আমলে আমরা জানি এখানে বাদরমুখী 
আলুর চাষ হত। আজকে বামফ্রন্টের আমলে শুনবেন সব আলুর নাম? আজকে 
সূর্যমুখী, চন্দ্রমুখী আলুর চাষ হচ্ছে। আপনারা শুনে রাখুন বামফ্রন্টেরে আমলে 
পশ্চিমবাংলা চাল উৎপাদনে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 
আপনাদের আমলে এক বিঘা জমিতে একজন কৃষক ১০ মন বাঁদরমুখী আলু চাষ 
করতো আর আমাদের আমলে' সেটা হয়েছে ১০ কুইন্ট্যাল। যাদের মাটিতে 'পা 
পড়ে না, জমি চেনেন না তারা আজকে দেখছি এখানে কৃষির কথা বলছেন। 
গোবিন্দবাবুকে তো জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলবেন যে ধান গাছ থেকে তক্তা হয়। 
তিনি ধান গাছ কি তাই চেনেন না আর এখানে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। আমরা 
'বামফ্রন্টের আমলে ভূমিসংক্কারের মধ্যে দিয়ে কৃষির উন্নয়ন ঘটিয়েছি। আজকে 
' এখানকার গ্রামবাংলার কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করছে তা দৃষ্টাস্তম্বরূপ। মাননীয় 
বিরোধীদলের নেতা পংকজবাবু এখানে আছেন, তাকে বলব, তারা তো কেন্দ্রীয় 
সরকারে ছিলেন, কই, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি বিরোধী যেসব কাজ করছেন তা নিয়ে 
তো কিছু বলেন নি। এখন না হয় তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পালিয়ে এসেছেন, 
আবার অবশ্য যাব যাব করছেন। এক পা এগুচ্ছেন, দরজা বন্ধ দেখে ঠেলে 
ঢোকার চেষ্টা করছেন। সেখানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী যা বলেছিলেন কই, তারা তো 
তার প্রতিবাদ করেন নি। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছিলেন ইউরিয়া সারের দাম-এ 
ভরতুকি তুলে দেওয়া শুধু নয়, সরকার এর দাম আর নিয়ন্ত্রর করবে না। তাহলে 
কারা করবে? এ তহেলকা ডট কম? তাদের হাতেই কি সব ছেড়ে দিতে চাইছেন? 
আমাদের রাজ্য থেকে নির্বাচিত একজন মন্ত্রী যিনি রেল দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি 
তহেলকা ডট কমের পর রেল ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। সে সম্পর্কে গ্রামবাংলার 
ছেলেরা' যে গান বেঁধেছে সেটা কি আপনারা শোনেন নি? 

'রেলগাড়ি ঝম ঝম, তহেলকা ডট কম, 
দি্লী থেকে পালিয়ে এলি 
বলনা দিদি কত পেলি? 
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, আপনাদের লজ্জা করে না কৃষকদের কথা বলতে? পশ্চিমবাংলার কৃষকরা 
তো আপনাদের বয়কট করেছে, আপনাদের তো নির্বাচিত করে নি। সেদিন বক্তৃতার 
সময় একজন বলছিলেন তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশ থেকে তিনি 
ধানচাষ, না আলু চাষ, না ফুল, চাষ-_কি শিখে এসেছেন সেটা বলেন নি। কেন্দীয় 
সরকার এ তৃণমূলের সরকার তারা তো কৃষকদের অপমান করেছে। আজকে বিদেশ 
থেকে অবাধে কৃষিপণ্য আমদানি করে তারা পশ্চিমবাংলার কৃষকদের সর্বনাশ করে 
দিচ্ছেন। 


কৃষকের জন্য চিৎকার করছেন, গলা ফাটাচ্ছেন, আর দিল্লিতে গিয়ে অন্য 
কথা বলছেন। বলুন না দিল্লির কৃষি-নীতিটা কিঃ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
কৃষকদের সম্মান দিয়েছেন। মন্ত্রী যাঁরা রয়েছেন তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সর্বোপরি 
বামগ্রন্ট সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করা যায়। 
আমি অনুরোধ করব, কৃষকদের মান বৃদ্ধি করবার জন্য যে ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে 
রয়েছে সেই ব্যবস্থাকে ব্লক স্তর পর্যস্ত সম্প্রসারিত করুন। আমি এই আবেদন 
রাখছি। রাজ্য সদ্য বিধানসভা নির্বাচন পেরিয়ে গেছে। এখানে আজকে যারা চিৎকার 
জেলার কৃষক পরিবারের একটি ছেলে যে গান বেঁধেছিলেন তার কয়েকটি লাইন 
পড়ে শোনাচ্ছি। ওদের পরাস্ত করবার জন্য ছেলেটি গান বেঁধেছিল-_ 


লাল মাটিতে ঘাস গজাবে 
থাকবে না আর চাষীর মান, 

তাই জোট বাঁধো লড়তে হবে 
শোনরে মজুর, শোন কিষাণ। 


এই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার মানুষ আজকে আপনাদের পরাজিত 
করেছেন। আজকে এখানে বসে চিৎকার করছেন, কিন্তু আগামী দিনে আপনারা 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবেন। আমি এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন 
করে এবং বিরোধীদের কাটমোশনের বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করলাম। 


[420 -__ 4-30 7.0] 


রী নেপাল মাহাতো £ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে কৃষিমন্ত্রীর ব্যয় 
বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করে এবং বিরোধীদলের সমস্ত কাটমোশনকে সমর্থন 
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করে দু'একটি কথা বলছি। আজকে যে বাজেটের উপর বিতর্ক চলছে সেটা কৃষি 
বাজেট। কৃষি বিভাগ সমস্ত ভারতবর্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও সেটা 
গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, এই বিভাগটা এমন কয়েকটি বিভাগের উপর 
নির্ভরশীল যেগুলোর দক্ষতা কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে কৃষি বিভাগের' সাফল্য 
তেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। এই কৃষি বিভাগ আজকে সেচ, বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েত 
ইত্যাদি বিভাগের উপর নির্ভরশীল। এখানে পুরুলিয়ার একজন বামঙ্রন্টের বন্ধু 
বলেছেন: যে, তারা পুরুলিয়ায় কৃষির উন্নতি এত বেশি করেছেন যার ফলে পুরুলিয়া 
থেকে বাইরে মজুর খাটতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এই হাউসে বলছি, এটা 
সম্পূর্ণ অসত্য কথা, কারণ এখনো সেচের অভাবের কারণে পুরুলিয়া থেকে কৃষকরা 
রূজি রোজগারের জন্য বাইরে 'যান। এখনো পুরুলিয়া অনুন্নত জেলা। ওখানকার 
মাটির যে পরিবেশ, আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে একটি মাত্র ফসল সেখানে 
ফলে। বর্ধাকালে একটিমাত্র ফসল সেখানে হয়। তার জন্য আমি অনুরোধ করব, 
স্পেশালি পুরুলিয়ার কৃষিকে বিশেষজ্ঞ ছ্বারা পরীক্ষা করে কিভাবে সেখানে আরো 
বেশি বেশি ফসল ফলানো যায়, কিভাবে সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তার 
চেষ্টা করবেন। এই প্রসঙ্গে আমি আরো উল্লেখ করছি, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় 
এবং পুন্ডাক, যা আনন্দমাগীদের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে আগে কখনো চা চাষ 
হত না। কিন্তু এখন সেখানে চা চাষ হচ্ছে। 


কিন্তু এই সব জায়গায় চা চাষ হচ্ছে উন্নত মানের। অঙ্গুরী ফল যেটা অসুখ 
হলে খায়, সেই ফল চাষ এখানে হচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব কারা করছে 
এবং কি মাটিতে করতে পারছে সেই বিষয়ে একটা তদত্ত করে এবং প্রয়োজনে 
সেই অনুযায়ী যদি পুরুলিয়ার আরো বিভিন্ন জায়গায় এই চাষ করতে পারেন 
তাহলে পুরুলিয়ার মানুষ আপনার উপকার কোনও দিন ভুলবে না। আমি দেখলাম 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পুরুলিয়া জেলার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প করার কথা বলেছেন। 
তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কেন্দ্র ঝালদা ব্লককে বিশেষ সঃস্যা 
সংকুল এলাকার আওতার মধ্যে আনছেন। এই আওতার মধ্যে আসার ফলে কিছু 
কৃষি উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি কৃষি দপ্তর এমন কতকগুলি 
দপ্তরের উপর নির্ভরশীল যে দপ্তরগুলি কাজ না করলে কোনও প্রকল্পকে বাস্তবে 
রাপায়িত করা যাবে না। আরসা ঝালদা ব্লক যদি বিশেষ কৃবি উন্নয়ন প্রকল্পের 
আওতায় 'আসে, সমস্যা সংকুল এলাকা উন্নয়ন, প্রকল্পের আওতায় আসে তাহলে 
এই কাজগুলি যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করান তাহলে সমস্ত গরিব চাষী ঠিকভাবে 
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উপকৃত হবে না। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মিনিকিট কখন যায়। যখন 
জমিতে চাষ করার সময় পার হয়ে যায়. তখন মিনিকিট যায়। সার পায় কখন? 
সার. প্রয়োগের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারের জন্য 
লোন .যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এই যে 
ই্সফ্রান্ট্রীাকচার আছে এদের কো-অর্ভিনেশনের অভাবে সাধারণ চাষীরা মার খাচ্ছে। 
মাইনর. ইরিগেশনের ব্যাপারে বলি, মাইনর ইরিগেশন পুরুলিয়ায় খুব বেশি 
শাকসেসফুল হবে যদি সেটা বৈজ্ঞানিক ভিজ্তিতে করা যায়। সুবর্ণরেখা নদীতে আর. 
এল, আই, যে গুলি আছে সেগুলি ভালভাবে চলছে, আরো কয়েকটি প্রকল্প যদি 
হতো তাহলে এখানকার কয়েক হাজার চাষী উপকৃত হতো। তাই আমি কৃষিমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করব টুদ্র সেচ দপ্তরের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশান করে সেই সব জায়গাগুলিতে 
যে-জায়গালোতে এক ফসল! শস্য হয়, যে জায়গাগুলোতে উপরের বৃষ্টি না হলে 
কোনও শস্য হয় না সেই সমস্ত জায়গায় কিভাবে সেচের ব্যবস্থা করা যায় সেই 
বিষয়ে একটা চিত্তা ভাবনা করে এই কাজ অবশ্যই করবেন। আবার দেখেছি 
পুরুলিয়া জেলায় কোনওভাবে বৃষ্টি হওয়ার ফলে চাষ হয়েছে, দেখা যাবে বন 
থেকে হাতির. পরিবার এসে ধান এবং অন্যান্য শস্য নষ্ট করে দেয়। এটা বন্ধ 
করার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এটা বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা নেই। এমনভাবে 
ক্ষতি হয় এমনভাবে শস্য নষ্ট করে যায় যে দেখলে চোখে. জল আসে। একটা 
ফসল, কোনও রকমভাবে কষ্ট করে সেটা করেছে, সেটাকেও তারা নষ্ট করে দিয়ে 
চলে যায়। আমি এবারে হিমঘরের ব্যাপারে বলছি। পুরুলিয়ায় কোনও হিমঘর 
নেই। টমেটো এখানকার বিখ্যাত চাষ, এখন অসুখের জন্য খুব দরকার। এই 
টমেটো চাষ করে চাষীরা ২০-৩০ পয়সা কে. জি. দরে বিক্রি করতে হয় শুধুমাত্র 
হিমঘরের জন্য। পুরুলিয়ায় যাতে একটা হিমঘর হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। এই সমস্ত ব্যাপারে কৃষি দপ্তরকে যে টাকা দেওয়ার দরকার ছিল সেই 
প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা হয় নি বলে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-30'-- 440 0.7] 


.. সী নৃপেন রায় ৪ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয়. কৃষিমন্ত্রী কৃষি বিপনন 
মহতী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ স্ত্রী যে. বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তা সমর্থন রে 
আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এতোক্ষন ধরে যে আলোচনা চললো, আমাদের 
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বিরোধি বন্ধু কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুরা যা বললেন তা হলো আড় 
থেকে ২৪ বছর 'আগে আমরাই করেছি, বামফ্রন্ট কিছুই করেনি। -১৯৮০-৮১ সালে 
যে-কৃষিধণ চালু হয়েছে, সামনের বছরে হয়তো এরা বলবেন, এটা তারাই চালু 
করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০-৮১ সালে যে কৃষি পেনসন চালু করেছে, 
প্রয়োজনের তুলনায় সেটা কম বলে আমরা মনে করি। বামজ্রুন্ট সরকার কৃষককে 
মর্যাদা দিয়ে এটা করেছেন, একটা ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু এটা যে সংখ্যায় 
দেওয়া হয়, সংখ্যাটা কম। সেজন্য আমি মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের কাছে সংখ্যাটাকে 
বাড়ানোর জন্য দাবি রাখছি। সারা পশ্চিমবাংলায় ৭,৭৬৫ জনকে কৃষি পেনসন 
“দেওয়া হয়। আমাদের বাজেটে বলা আছে যে, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি কৃষির 
ওপরে নির্ভরশীল। শতকরা ৮০ জন মানুষ কৃষির ওপরে নির্ভরশীল। আমরা বলি, 
আমরা কৃষির উন্নতি চাই। আমাদের যে সমস্যা, কৃষি প্রধান. পশ্চিমবঙ্গে অর্থবরী 
ফসল হচ্ছে পাট। বাজারে জুন-জুলাই থেকে পাট উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব 
চাবীদের কাছ থেকে এই পাট কিনে নেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের যে জেসিআই কেন্দ্র 
এখানে আছে তারা পাট কিনছে না। জেসিআই কেন্দ্রগুলিতে কমীরা বসে বসে 
মাইনে নিচ্ছে। তারা কোনও কাজ করছে না। সাতমুলিয়াতে একটি জেসিআই কেন্দ্র 
আছে, পু্ডিবাড়িতেও একটি জেসিআই কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এগুলিকে 
তুলে দেবার চেষ্টা করছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের কাছে দাবি 
করছি, এগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে না তোলেন, এগুলি যাতে থাকে তার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উত্তরবাংলায় এখন যে পটি উঠছে তা যেন কেনার ব্যবস্থা 
করা হয়, এই দাবি তার কাছে রাখছি। এখানে কয়েক লক্ষ হেক্টর যে কৃষিভ্রমি 
আছে, মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় তা তার বাজেটে উল্লেখ করেছেন। সেই জমি ক্ষয় হয়ে 
যাচ্ছে। আমাদের যদি জমি ক্ষয় হয়ে যায়, জমি যদি না থাকে, তাহলে আমরা 
বাঁচব কি করে? আমরা খাব কি করে? সেই জমিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে 
হবে। প্রতি বছর বন্যা এবং অতি বৃষ্টির ফলে আমাদের যে ভূমিক্ষয় হয়, বিশেষ 
করে উত্তর বাংলায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ একর জমি প্রাকৃতিক কারণে ভেঙে 
যাচ্ছে। এখানে মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আছেন, তাদের এই ব্যাপারে 
ভাবা উচিত। পাশাপাশি আমরা বলি শিল্প চাই। আমরা জমি বাড়াতে পারি না 
ঠিকই, কিন্তু শিল্পের অগ্রগতি ঘটাতে গারি। আমরা পাটের ওপরে, তামাকের ওপরে 
শিল্প গড়তে পারি। আমেরিকা থেকে সিঙ্ছেটিক আমদানি করা হলে আমরা শিল্পকে 
ধ্বংস করব। এখানে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা অন্প্রদেশের হাইটেক মন্ত্রীর. কথা 
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বলেছেন। কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখছি কৃষকেরা সেখানে বিষ খেয়ে মারা 
যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ছাতা হিসাবে আছে বলে গত ২৪ 
বছরে আমাদের এখানে কোনও কৃষক মারা যায় নি। তাই আমরা অন্ধপ্রদেশের 
মতো হতে চাই না। ভারত সরকার কৃষির কথা বলে। কিন্তু আমরা কি দেখছি-_ 
কৃষি জমিকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সীমান্ত এলাকায় বেড়া দিয়ে কৃষি জমির 
পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় ১২০০ কিমি. সীমান্ত এলাকা আছে। নিয়ম 
অনুযায়ী যেখানে দেড়শো কিমি. বেড়া দেবার কথা, সেই নিয়ম নাঁ মেনে নতুন করে 
কোথাও সাতশো কিমি. কোথাও পাঁচশো কিমি. কোথাও আটশো কিমি. বেড়া দেওয়া 
হচ্ছে। আমাদের বিশাল এলাকা বাংলাদেশে চলে গেছে। বাংলাদেশের সীমান্তে 
আমাদের যে চাষের জমি আছে, সেখানে বি. এস. এফের অসহযোগিতার কারণে 
চাষীরা সেই জমিতে চাষাবাদ করতে পারছে না। আমরা কৃষির উন্নতির কথা 
বলছি। কিন্তু চাষের জমি যে ভাবে কমে যাচ্ছে, তাতে কিভাবে কৃষির উন্নতি 
ঘটবে? স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে অনুরোধ করছি, কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের সীমান্তে যাতে কৃষকেরা চাষ করতে 
পারে, তার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি, আমাদের এখানে শিল্পের নাম করে, কর্মের 
নাম করে কিছু মানুষ অসাধু উপায়ে সুযোগ নিচ্ছে। মানুষের উন্নতির জন্য নতুন 
করে ঘরবাড়ি তৈরি" হচ্ছে, তার জন্য ইটের প্রয়োজন হচ্ছে। 


আজকে ভূমি সংস্কার দপ্তরের স্টাফদের এবং পিওনদের কাছ থেকে অনুমতি 
পেয়ে কিছু, অসাধু লোক ওই চাষযোগ্য জমিতে ইট-ভাটা তৈরি করছে। এই প্রসঙ্গে 
আমার বক্তব্য যে, ইট ভাটা তৈরি করার ব্যাপারে ভুমিসংস্কার দপ্তরের অদুমোদন 
পেলেই শুধু হবে না কৃষি দপ্তরের অনুমোদনও দরকার।. কারন কৃষি দপ্তর জানে 
কোন জমি চাষযোগ্য আর কোন জমি চাষের অযোগ্য। যেখানে চাষ হবে না 
সেখানে ইট ভাটা তৈরি করা যাবে কিন্তু চাষযোগ্য. জমিতে করা চলবে না। এই 
ব্যাপারটা আপনার দপ্তরকে দেখতে হবে। কৃষি জমিতে যে ফসল উৎসাদিত হয় 
সেই ফসল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যামে বিক্রি করা হুয়। সেখানে সভাপতির নেতৃত্ব 
কৃষিজ,ফুসল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করা হয় সেখানে সভাপতির নেতৃত্ে 
কৃষিজ ফসল.বিক্রি করার জন্য একটু বিক্রয় সমিতি গঠন করতে হবে। আজকে 
কৃষি খামারগুলো যে আছে সেখানে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে যেমুন শনিবার-রবিবার বলে 
ছুটির দিন নেই, ফায়ার ব্রিগেড' এবং (রলে ,যেমন ছুটির দিন বলে কিছু নেই 
তেমনি কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে ওই খামারগুলোতে ছুটির পরিমান কমাতে হবে। 
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কৃষির স্বার্থে যেখানে যাতে হাইব্রিড করা যায়, যাতে করে প্রোডাকটিভিটি বাড়ানো 
যায় সেইদিকটা দেখতে হবে। যাতে করে ওই হাইব্রিড উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে 
উৎপাদন বাড়ানো যায়। এইকথা বলে এই বাজেট বরাদাকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী খাড়া সোরেন ঃ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে কৃষিমন্ত্রী, কৃষি বিপনন 
মন্ত্রী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী এখানে পেশ করেছেন 
তাকে পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি কথা উপস্থিত করছি। বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা অনেক 
কথা বললেন এবং প্রতিটি ব্যায়বরাদ্দেরই বিরোধিতা করছেন। আজকে কৃষিতে যে 
উন্নতি তারা সেটারও বিরোধিতা করছেন। আমি বিরোধি বন্ধুদের বলব আপনারা 
কি আপনাদের সময়টা ভুলে গেছেন। আপনাদের সময়ে বামপন্থীরা ব্লকে ব্লকে 
ঘেরাও করে বলেছিল যে আমাদের খেতে দাও, পরতে দাও, নইলে গদি ছেড়ে 
দাও। তখন আমাদের কথায় কথায় জেলে ভরে দিয়েছিলেন। মানুষ তখন খেতে 
পেত না, কাজ পেত না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ভূমি 
সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কৃষকরা ভাল ফল পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পরে ভুমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কৃষকরা ভাল ফল পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কৃষকদের হয়রানি কমেছে। বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা 
বললেন এখন চাষীরা নাকি ভালভাবে চাষ করতে পারছে না, জমিতে ফলন 
কমেছে। স্যার, গ্রামে একটা কথা আছে সেই কথাটাই বলছি। গ্রামের চাষীরা বলে 
থাকে বেশি জমি চাষে আর অল্প জমি ফাসে। আজকে কৃষকরা বুঝতে পেরেছে যে 
দুবিঘে জমিতে সরকারি সাহায্যে এবং কৃষি বিভাগের সাহায্য পেয়ে, বামফ্রন্ট 
অনুদান পেয়ে সেই ওই দুবিঘা জমিতে ফসল ফালানোর চেষ্টা করছে। তাই 
আমরা লক্ষ্য করছি কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, অল্প জমিতেই পাট তৈরি করছে। 
কিন্ত পাটের দাম তারা বাজারে পাচ্ছে না। সেখানে জে সি আইয়ের পাট কেনার 
কথা কিন্তু তারা সেই পাটের দাম তারা বাজারে পাচ্ছে না। সেখানে জে সি 
আইয়র পাট কেনার কথা কিন্তু তারা সেই পাট কিনছেন না | ফলে কড়েদের 
হাতে চাষীদের পাট বিক্রি করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে 
যে সমবায় সমিতিগুলো আছে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে যদি ওদের কাছে পাট 
বিক্রি করা যায় তাহলে চাষীরা তাদের নায্য দাম পাবে। 


সেইজন্য সমবায় সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোর মাধ্যমে যদি ক্রয়কেন্দ্র খোলা 
যায় তাহলে কড়েদের হাত থেকে পাট চাবীদের বাঁচানো যাবে। গত বছরে পাটের 
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যে দর দেওয়া হয়েছিল সেই দর তারা পায় নি। কেন্দ্র থেকে যদি বিক্রি করতে 
পারত তাহলে সঠিক দর পেত। সৃতারং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পাট ক্রয়কেন্ 
খুললে চাবীরা পাটের সঠিক যে দাম সেই দাম পাবে আশা করি। 


আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে, উত্তরবাংলায় যে বিভিন্ন জমিগুলি আছে, সেই 
জমির রকমফের আছে। এখানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে জগি 
নষ্ট হতে চলেছে, সেই জমির ফসল পেতে গেলে যে মাটি আছে, সেটা আরো 
পরীক্ষা করার দরকার আছে, সেই মাটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ব্লকের মাধাম 
দিয়ে, কখনো সেই রিপোর্ট তারা পান, কখনো আবার পান না। কাজেই মাটি 
পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় একটা করে কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার যাতে করে 
ফসল ফলানোর সহায়ক হয়। আমি এটাও বলার চেষ্টা করেছি, ব্লকে কে থে 
খামারগুলি আছে, সেই খামারগুলিতে যে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা আরো 
ভালভাবে করতে হবে। আমাদের এখানে যে অল্প জমি আছে, সেই জমিতে যাতে 
সবজি চাষ করতে পারে, সেটা দেখা দরকার। এখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যম দিয়ে 
কৃষি দপ্তরের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করেছি যে নারকেল গাছ দেওয়া 
হয়েছে, আম গাছ দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন গাছ দেওয়া হয়েছে, এই দেওয়ার মধো 
দিয়ে আজকে ফসল বাড়ানোর একটা চেষ্টা চলছে। তাই আগামী দিনে কৃষকদের 
প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে সব্জি চাষ যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা ব্লকের মাধামে 
করতে হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্ঠায়েতে যদি ৫০ জন করে লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
যায় তার জন্য আবেদন করছি। তাই আগামী দিনে এটুকু অনুরোধ রাখব প্রশিক্ষণের 
মাধ্যম দিয়ে যাতে সহায়তা পাওয়া যায় সেটা আরো করা দরকার। আজকে কৃষিতে 
যে উন্নতি হয়েছে তার জন্য পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কৃতিত্বের অধিকারী, 
বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের সহায়তা করেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা 
বিভিন্ন ভাবে লক্ষা করছি, গাছ লাগাবার মধ্যে দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে, 
সেই সাফল্যকে অব্যাহত রাখতে গেলে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তা সুনিশ্চিত 
করতে হবে। যাতে তারা আরো ভালভাবে প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় ফসল বাড়াতে পারে, এই আবেদন রেখে এই বাজেটকে আবার 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ 


শ্রী রতন দাস ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এগ্রিকালচার এবং মার্কেটিং 
ডিপার্টমেন্ট ৪৭, ৪৮, ৫৫ এবং ৫৮ নম্বর দাবি সম্বলিত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট 


01১0059101৭ 1) ৬0]0 0 0214/৭)0 1601২ 08/থাও 9২1 


মাননীয় মন্ত্রী পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধিদের আনা কাটমোশনকে 
সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। সার, আমাদের 
ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং শ্রম শক্তির ৬৫ শতাংশ আজকে কৃষির মধ্যে 
নয়োজিত এবং ভারতবর্ষের জাতীয় যে আয় তার ২০ শতাংশ এই খাত থেকে 
এসে থাকে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের যে 
কর্মসূচি যে ভূমি সংস্কার, যে জমির কেন্দ্রীভবনকে ভেঙে সেই জমি যারা নিজেরা 
বগত কংগ্রেসিরা এবং বর্তমান তৃণমূলরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সেই জমিগুলি 
নয়ে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং বর্গাদারদের নামে নথিভুক্ত করে, 
ভুমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিতরণ এর মাধাম দিয়ে আজকে কৃষির অনেক 
টন্নয়ন ঘটেছে। ক্ষেতে খামারের আয় যেখানে ৭৭-৭৮ সালে ছিল ৬ শতাংশের 
₹ম বেশি, বর্তমানে সেটা ১০ গুণ বৃদ্ধি করা গিয়েছে। বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে বিশেষ 
করে আর এল. আই. ডিপ টিউবওয়েল, সি এ ডি পি.র মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে 
নারফেস ওয়াটার, ড্যাম ওয়াটার এবং আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে যে সমস্ত স্কিম 
নওয়া হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে সেচের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। যেখানে ৭৭- 
৭৮ সালে ছিল সেচ জমি ৩১ শতাংশ, বর্তমানে দীড়য়েছে ৬২ শতাংশ, আগামী 
দনে সেটা ৭৫ শতাংশয় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আর্থিক বছরে ২.৬ শতাংশ 
জমিকে সেচের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে। বীজের ব্যাপারে ১৯৭৭-৭৮ 
সালে ২৮ পারসেন্ট ছিল, সেখানে এখন বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ৮৭ পারসেন্ট। 
ফার্টিলাইজারের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের যে গড়, তার চেয়ে ৩০ শতাংশ 
পশ্চিমবাংলার চাষীরা ব্যবহার করে। চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা প্রথম 
স্থান অধিকার করেছে এবং অন্ধপ্রদেশ তৃতীয় স্থানে আছে; আলু উৎপাদনে আমাদের 
স্থান দ্বিতীয়, ইউ. পি.-র পরেই; ভেজিটেবিলে আমাদের স্থান পাঞ্জাবের পরেই। 
আজকে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের রিপোর্টের মধো এটা বেরিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় 
ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্র পশ্চিমবাংলা এগিয়ে আসছে। 
এই ব্যাপারে আরেকটা জিনিস বলা দরকার, কৃষকদের সেচের সুযোগ-সুবিধা এবং 
ইন্টারেস্ট সাবসিডি দিয়ে এস. টি লোন ও এম. টি লোনের মাধ্যমে কৃষি সরঞ্জামের 
সরবরাহ করে আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে 
ও তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাই তারা আজকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি 
আস্থা জ্ঞাপন করেছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের জনা যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা 
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আছে তাকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে তারা আরও এগিয়ে যাবে, ও সাফলোর 
চূড়ায় পৌঁছে যাবে। আমাদের কেন্দ্রে যে সরকার বসে আছে সেই সরকার উদারনীতির 
মাধ্যমে, ওপেন মার্কেট পলিসির মাধ্যমে, গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে আজাক 
কৃষকদের আক্রান্ত করছে। ইতিমধ্যেই ১৪২৯ টি পণ্য আমাদের দেশের অভ্যন্তরে 
ঢুকিয়ে দেবার চত্রাস্ত করেছে, যার মধ্যে ৮১৫টি পণ্য হচ্ছে কৃষি এবং কৃষি 
সংশ্লিষ্ট। ইমপোর্ট এবং এক্সপোর্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের দশ হাজার কোটি টাকার 
ঘাটতি ছিল, ২০০১ সালে সেটা চল্লিশ হাজার কোটি টাকাতে এসে দাঁড়িয়েছে। 
ফলে কৃষকরা আজকে ফসলের দাম পাচ্ছে না। তাই প্রতিদিন খবরের কাগজ 
খুললে আমরা দেখতে পাই মহারাষ্ট্রে আখ চাষীরা আত্মহত্যা করছে। এই আমদানি 
নীতির মধ্যে দিয়ে আজকে তাদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাল্টিল্যাটারাল 
এগ্রিমেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের বাধ্য করানো হচ্ছে উদারীকরণ 
নীতি, বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এত, ওয়ার্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের 
বাধ্য করা হচ্ছে এইসব চাষ করতে। ইওরোপ ও পাশ্চাত্য দেশগুলি হচ্ছে শীতপ্রধান 
দেশ, সেখানে ফল, ফুল, সবজী উৎপন্ন হয় না। আমাদের মতো দেশের উপরে 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমরা ফল চাষ করো, ফুল চাষ করো এবং ওগুলো ওখানে 
পাঠানো হবে। ফলে আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্িত হবে। ফল, ফুল 
রপ্তানি করে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে। কিন্তু আমাদের ১০০ কোটি 
লোকের ভারতবর্ষের খাদ্য যোগান কোথা থেকে হবে, আমরা যদি ফল, ফুল চাষ 
করি। তখন আমাদের সেই পি. এল--৪৮০ বা মাইলোর মতো জিনিস খেতে হবে, 
আমাদের সেইদিকে ওরা নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে 
ওরা ভেঙ্গে দিতে চাইছেন। আজকে পাট কেনার ক্ষেত্রে জে. সি. আই. যেটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা তাদের অসহযোগিতার ফলে আজকে পাট কেনার কোনও 
ব্যবস্থা নেই। টি. ডি-ফাইভ যেটা ভালো পাট তার সর্বনিম্ন দাম ধার্য্য হয়েছে 
আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকা। এইভাবে পাট চাষীরা বাঁচতে পারেনা । আজকে 
এশেনসিয়াল কমোডিটিস ত্যাক্টকে তুলে দিয়ে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ 
করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, অবাধ দুনীতির সুযোগ করে দিচ্ছে। খাদ্যশস্য বীমা 
আজকে রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্র হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। এই ব্যয়- 
বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দীপকচন্দ্র সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি দপ্তর, কৃষি বিপনন 
দপ্তর এবং ফল-সবজী দপ্তরের মন্ত্ীত্রয় যে বাজেট বৃরাদ্দ পেশ করেছেন তাবে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 


আমাদের বিরোধী বন্ধুরা, বিশে করে তৃণমূলের জাটুয়া মহাশয় বিরোধিত 
করে বক্তব্য রাখলেন। তখন তো ওনারা খাকি পরে ঘুরে বেড়াতেন তখন তে 
লেভির আমল। আমরা দেখেছি তখন পুলিশ আমাদের গোলা থেকে ধান কেড়ে 
নিয়ে জোতদারদের দিচ্ছে। আজকে তারাই এই কৃষি বাজেটের বিরোধিতা করছে 


কেন্দ্রিয় সরকারের ভূল অর্থনীতির ফলে সামগ্রিক ভাবে আমাদের দেশে; 
কৃষক সমাজের উপর আঘাত নেমে আসছে। বারবার বাড়ছে ডিজেলের দাম, আর 
তার ফলে আঘাত পড়ছে সেচ বাবস্থার উপর। দেশের কৃষকরা কঠিন বিপদে 
সম্মুখীন হয়েছে। সেই বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার 
বিকল্প নীতির মধ্যে দিয়ে পথ দেখাচ্ছে। বিরোধাদেরও উচিত তাকে সমর্থন করা 


কৃষি বিপনন ব্যবস্থা গোটা ভারতবর্ষের সঙ্কটে পড়েছে। এগ্রিকালচারাল 
কমোডিটিস প্রাইসেস কমিশন, বারা কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে, তারা সঠিব 
দাম নির্ধারণ না করার ফলে কৃষকরা তাদের ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছেন না 
যার এসব দাম ঠিক করেন তারা হয়ত এসব জিনিস দেখেননি । জে. সি, আই, 
কৃষকদের পাট কিনছে না। আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেন্দ্রীঃ 
সরকারের নিয়ম এবং উদার অর্থনীতির ফলে এখানকার কৃষকরা মার খাচ্ছে। 


আজকে দেখি উত্তরবঙ্গে প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়। মালদার আম এবং 
হলদিবাড়ির টমেটোর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে 
তার সীমিত ক্ষমতার মধোও। ইতিমধ্যে তারা অনেকগুলো হিমঘর তৈরিও করেছেন 
কৃষি দপ্তর ওধু ফল,সবজী সংরক্ষণের জন্য ২৪টি হিমঘর তৈরি করেছে। উত্তরবঙ্গে 
আম চাষের সম্ভাবনা আছে। আমের রস বার করে যদি জেলি করা যায়, আরও 
পারে। 


আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে ঢাল, ধান উৎপন্ন হয়, তার থেকে ১০ কোটি টাকার 
উপর বিদেশি মুদ্রা আসে তৃষ তেন থেকে। আমার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
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কাছে আবেদন যে এর প্রোডাকশন যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের 
এখানে আরও বিদেশি মুদ্রা আসবে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে, ইসলামপুরে প্রচুর 
আনারস উৎপন্ন হচ্ছে। এই আনারসের রস যনি আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে দিয়ে 
রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তাহলে সেখান থেকে কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা আস্তে 
পারে। কুচবিহার জেলাতে হিমঘর করার দরকার আছে। হলদিবাড়ি মহকুমায় প্রচুর 
টমেটো উৎপন্ন হয়। সেখানে এই টমেটো সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই 
কারণে অনেক আন্দোলন করেছি। হলদিবাড়িতে টমেটো সংরক্ষণের ব্যবস্থার জনা 
হিমঘর তৈরি করার আবেদন আমি মন্ত্িমহাশয়ের কাছে রাখছি। স্যার, এই মুহৃতে 
আমাদের ওখানে খরা চলছে। অনেকদিন বৃষ্টি হচ্ছে না। মাঠের পাট শুকিয়ে 
যাচ্ছে। পাট বাঁচানোর কোনও বাবস্থা নেই। ধান বপন করা যাচ্ছে না। তাই ওই 
এলাকায় সেচের বাবস্থা প্রসার করতে হবে। আর এই পাটের বাপারে কৃষকরা 
যাতে ন্যায্য মূল্য পায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে যেন হস্তক্ষেপ না করতে 
পারে তার জন্য সরকার যেন দৃষ্টি দেন। এই কথা বলে এই বাজেটের সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কাশিনাথ মিশ্র ঃ স্যার. আমি আপনার মাধামে ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৬ 
নাম্বার যে দাবিগুলি এসেছে, এখানে ৩ জন মন্ত্রী পেশ করেছেন, তাতে মোট পরার 
২৯৮ কোটি টাকা আছে, এটা কৃষির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়, তাই আমি এই 
দাবিগুলির বিরোধিতা করছি। আমাদের কাটমোশনর সমর্থনে কয়েকটি কথা বলছি। 
স্যার একটা কথা বলছি যাদের মাটিতে পা যায় না, যাদের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক 


বিভিন্নভাবে আমাদের কৃষির সঙ্গে এইগ্ডলার কোনও সম্পর্ক নেই যা কোনও 
একটা কারোর সাথে যুক্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই কি চাষের 
সার্বিকভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃষির উন্নতি সেভাবে হয় নি। কতটা আজকে বৃহৎ 
সৈচের মাধ্যমে চাষবাস হচ্ছে, কতটা ক্ষুদ্র সেচের মাধামে হচ্ছে, কতটা আজকে 
সমবায়ের মাধ্যমে হচ্ছে, কতটা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে হচ্ছে। আজকে পি. ডু. 
ডি. রে দরকার আছে, পরিবহন ব্যবস্থাকে দরকার আছে, সেজন্য কৃষির উন্নতির 
স্বার্থে বিভিন্ন বিভাগগুলোকে যুক্ত করতে হবে। সেগুলো আজকে এখানে রাখ, 
উচিত ছিল। উন্নতি যা বলছেন, আমরা যা দেখতে পাই, আপনি. দেখুন স্যার, 0) 
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06 08515 ০01 11090170110 21] 116 0101101005 01 16৬ 28110010010 160 
10109 ৮/10) 0106 16001760 01801700511 016 50010-900101710 1791110- 
[10178] 561 00, & 1772551৬6 171016256 1 21100100181 [10000001011 017 
68110] 01010871011 190৬6 607 [01011190 00 0001110 0176 1001) 110 1010 
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তার মানে আজকে সেই সময় থেকে কৃষির উন্নতির কথা ভাবা হয়েছে এবং 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে ... 176 [191] 15 09০1 50 0651£160 (101 1110 [০0010 
52০0101) 01 006 [098501)11/ 11001001100 101701655 92110010012] 19001, 170) 
906001%০1) [11010091011 69105 [0) (1015 00৮01010100]. 


এই কথা কেন বলা হয়েছে। ফিফথ প্ল্যান দেখুন। ফিফথ প্ল্যানের সময়ে ৭৪- 
৭৯, এখানে কি বলা হচ্ছে। 01 170 09515 01 1010 [06৬81011 00718110 110োথা। 
০0:45 108. 01 0616915 [901 0210109 [0 ৫99. 2 10191) 125 211020% 1990] 
019/) 80) 10 20110 5911-5000019110% 11) 10002101105 11] 001 5016 ৬/10111 
1975. 7115 ৬/111 17609551010 2. 01000100101 19০91 ০01 10901 90 1910 


[01195 01 091921 19) 1975. 


তো আজকে নয়। উন্নতি আজকে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা আজকে 
৬০ এর দশক'থেকে আরম্ভ করে ৭০ দশক থেকে আরম্ত করে পর্যায়ে পর্যায়ে 
ইন্দিরা গান্ধি গ্রিণ রেভলিউশনের ডাক দিলেন, এটা তো অস্বীকার করা যায় না। 
আরেকটা দেখুন, 4 [12551/6 06০10071610 0 011710] 110590107/, 091. 
00810, 1510 25 8150 01 00101 5112]1 11701511195 ৮/1]1 06 ঠা) 10090101 
0911 01 001 2611081001101 01001011176 10011) 11] 0170 0,400, 070 11 016 
1017-04১191 01685. 1115 ৮111 1990 (0 0 11016 1১2181090 1000 59110)01) 
210 ৮111 06 11501011161119| 11) 010৬10110 29017001 01100101710, 10211100- 


1011 (0 5170011 [01710150170 10101655 19100011015. 


লেবারারস, এই কথা বলা হচ্ছে। আজকে ল্যান্ড লেস লেবার থেকে আরম্ত 
করে তার জন্য এইসব চাই এবং এইসব তার উন্নয়নের জন্য দরকার 110 1) 
009৬6100170] %1501011590 ৬111 00115010116 এ 1০016102050 101 8 5010170 
০০9010061211৬6 170%61161)1 61701901118 011 016 [0950105 [09101001011 00611 


[015005910২ /ঠীবা) ৬010 0২ 014খবা) 808 08৩ 921 


9010] 181, 10 [09111010910 010 9011) [011 (11 0000001211৬০ 017098৬- 


01. 11 91010, 0)0161016, 0০ 00551016 (0 1016 ৪ $105021701011) 10150 
90 00 06৬০1019 ০0০01012095 ৬110. ৬11] ১৩ 11০ 1990] 09515 101 116 
300655 01 016 06৬10101161 5000929 ৬190211560 [0 11০ নিট) 01201) 
07105. এটা ফিফথ প্ল্যানে বলছে যে কোঅপারেটিভের ডেভেলপমেন্ট যদি হয় 
আজকে আমরা ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট থেকে আরম্ত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে 
তাদের উন্নতি করতে পারি তাহলে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতি হতে পারে। মাননীয় 
মন্ত্রী যেকথা বলেছেন তিনি ভাল বলেছেন। 


মাননীয় মন্ত্রী কমলবাবু যে কথা বলেছেন খামার উন্নয়ন, উন্নত মানের গরুর 
গাড়ি, ভরতুকি থেকে আরম্ভ করে সংযোগকারী রাস্তা, ফল, শাক-সবজীতে উন্নত 
মানের প্রশিক্ষণ থেকে আরম্ত করে সেখানে একটা যুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই 
যুক্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য যদি খরা হয় বন্যা হয় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তখন 
পরস্পরকে ডেকে কাজ করা যায় না বলেই বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। অবস্থা 
বেশি খারাপ হয়। আমাদের ১৯৬৭ সালের কথা ১৯৬৯ সালের কথা মনে রাখতে 
হবে, তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ সেই সময় ছিলেন, আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখেছি 
বিভিন্ন খরা প্রবণ এলাকা যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জেলায় আমরা লঙ্গর খানা 
খুলেছিলাম। সেই জন্য বলছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরকে যুক্ত করা দরকার। বিগত 
দিনে আমেরিকা থেকে গম পি. এল. ৪৮০ কেউ বাবহার করেন নি? মাইলো 
আসে নি? এগুলির প্রয়োজন ছিল। আজকে কৃষিতে যে জমিতে চাযবাস হচ্ছে 
সেখানে ফসল হচ্ছে এবং আজকে বিশ্বায়নের যুগে সেখানে ভ্যারাইটি বাজ আসে। 
তাই আজকে বাসমতি, সীতাশোল কোথায় হবে? উৎপাদনের থেকে চাহিদা আমাদের 
অনেক বেশি। আজকে হাইব্রিড ধান চাষ করি তাহলে বেশি উৎপাদন হবে এবং 
যে পরিমান ধান হবে সেখানে যদি সীতাশাল, বাসমতি ধান চাষ করি তাহলে সেই 
পরিমান পাবো? আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে কৃষিভিত্তিক শিল্প করা, যেটা রাজা 
সরকারের নেই। নবম এবং দশম পরিকল্পনায় সেই জিনিস দরকার। অর্গানাইজেশনের 
ক্ষেত্রে ভাটা পড়ে যাচ্ছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে দিনমজুর, ক্ষেতমজুর যারা আছে তাদের 
কৃষির সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। কৃষির যদি সার্বিক উন্নতি করতে হয় তাহলে 
কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়ে ভাবনাচিস্তার দরকার এই কথা আমি মাননীয় কমলবাবুকে 
বলব এবং দেখবেন আগামী দিনে আপনার দপ্তরই হবে শ্রেষ্ঠ দপ্তর। তার সাথে 
যুক্ত ভবে সমস্ত দিনের দত হ্রেণীন মানুষ এবং সেহ সব খেটে খ।ওয়া মানুষদের 
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সাহায্য আপনি পাবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস দেখতে হবে আমাদের 
প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু সবাইকে সব জিনিস আমরা দিতে পারি নি। খরা 
প্রবণ এলাকায় যে ভাবে কাজ করা উচিত ছিল সেভাবে কাজ করতে পারিনি। 
পুরুলিয়ার ঝাড়গ্রামে যেটা করা উচিত ছিল এবং বীরভূম জেলার একটা পার্টে 
যেটা করা উচিত ছিল সেই সব জায়গায় করতে পারি নি। সেখানে ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্প থেকে আরম্ভ করে যা যা করা দরকার ছিল এবং যে যে দপ্তরের সঙ্গে 
আপনাদের যোগাযোগ করার দরকার ছিল সেটা আপনারা পারেন নি। আপনি 
দেখবেন আজকে বাড়িতে বাড়িতে ছেলেরা বেকার হয়ে বসে আছে। আজকে আপনার 
আমার ছেলেরা যদি চাকরি না পায় তাহলে তাদের কৃষির সঙ্গে যুক্ত করা খেতে 
পারে এবং তার ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম শস্য ফলবে যদি তাদের এগিয়ে 
আনতে পারেন। কৃষির উন্নতির কথা ভাবতে গেলে আজকে আমাদের ক্ষুদ্র সেচের 
উন্নয়নের দরকার। এগুলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা প্রকৃত সমস্যাগুলির 
সমাধান করতে পারব। আপনার বাজেট বইতে আপনি বলেছেন “১৯৪৭-৪৮ সাল 
থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন 
বৃদ্ধির বার্ষিক গড় পরিমান ছিল প্রায় ১ লক্ষ টনের মতো। সপ্তম যোজনার শুরু 
থেকেই এমন নিবিড়তর কার্যক্রম রূপায়িত হয়ে চলেছে যার ফলস্বরূপ ষষ্ঠ পরিকল্পনা 
থেকে অষ্টম পরিকল্পনার লাগোয়া ১২ বছর ৫২.৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন 
হয়। 
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এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনায় যেগুলো ঘোষণা করা হয়েছিল বৃহৎ শিল্পের ব্যাপারে এবং পরবতীকালে 
আস্তে আস্তে তার ফল পাচ্ছি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে একটা উন্নয়নের দিকে গিয়েছিল 
এবং উচ্চ ফলনশীলন বীজ বাণহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থা হয়েছে। স্যার, 
আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকাতে দেখবেন সেখান থেকে ধান চলে যাচ্ছে নেপালে, 
ংলাদেশে। এবং পরে আবার সেই সব জায়গা থেকে নেপাল রাইস, ইত্যাদি নামে 
চাল আমাদের এখানে আসছে। এবং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের বার্থতা প্রমাণিত 
ইচ্ছে। আজকে যদি আমরা সবকিছুকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমাদের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটবে। আমাদের এখানে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে জমির 
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ফ্রাগমেন্টেশন। জমি আজকে ট্ুকরে! টুকরো হয়ে যাওয়ার জনা তার কার্যকারিতা 
হারাচ্ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এবং এজন্য আমাদের আইনেরও সংস্কার করতে 
হচ্ছে। ত্রমাগতভাবে বর্গাচার না করে অনা ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। 


আমাদের এখানে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন হয়। ফল-ফলাদির সংখ্যাও কম 
নয়। বিভিন্ন জায়গায় ফলের বাগিচা করে চাষ হচ্ছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে মুসাম্ির 
চাষ হচ্ছে! এটা বলা হলেও ডাব, নারকেলও যে ভালো হচ্ছে তার কথা কিন্তু 
বলা হয়নি। এটাও জানা দরকার। আজকে পেয়ারা, পাতিলেবু থেকে শুরু করে 
নানা রকম ফলের ফলন বিভিন্ন জেলায় হচ্ছে। এদিকে নজর দেওয়া দরকার। 


খামারের ব্যাপারে বলি, শুধু খামার থাকলেই চলবে না তার কার্যকারিতার 
প্রতিও আমাদের নজর দিতে হবে। খামারগুলোকে প্রকৃত খামারে পরিণত করতে 
হবে। 


আজকে পান-চাষীরা বিপর্যস্ত। পান চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রটেকশন নেই। 
এটা দেখা দরকার। ফলচাষীরা, সবজী চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসল রাখতে 
পারেন না। হিমঘরের সুবিধা নেই। পুরুলিয়ার মতো জায়গায় কোনও হিমঘর নেই 
যদিও বাঁকুডাতে একটা আছে। সুতরাং, গণ-শক্তি না বাড়ালে হবে না। না, না, 
আপনারা যে গণশক্তির কথা বলছেন সেটা আমিও পড়ি। কিন্তু প্রাযকটিক্যাল গণ- 
শক্তিতে যেতে হবে। গণশক্তি না পড়লে আজকে দেখা যাচ্ছে হিমঘরে আলু রাখা 
যায় না। বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস ঘটছে। একদিন আপনারাই টাটা বিড়লাকে 
দালাল বলেছিলেন এবং তাদের কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও শ্লোগান 
তুলেছিলেন। আর, আজকে সেই টাটা, বিডলাকে ওয়েলকাম করছেন। আপনারাই 
একদিন বলেছিলেন, “গো-ব্যাক ম্যাকনামারা”। আর, আজকে ওয়ার্ড ব্যান্ককে 
ওয়েলকাম করছেন। আপনাদের সেই চিস্তা-ভাবনা কোথায়? আপনাদের জন্য আজকে 
আমরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি সবদিক থেকে_ শিল্প, কৃষি, শিক্ষায়। বিগতদিনে আপনারা 
তাহলে দেশের আজকে এই সর্বনাশ হত না। তাই আজকের এই প্রজন্ম আপনাদের 
আশির্বাদ করবে না, অভিশাপ দেবে। 


আজকে এই প্রজন্মের কাছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্নভাবে বাধা এসে দাঁড়িয়েছে, 
সন দেক থেকে তাদের উপর আঘাত আসছে, সেই সব আঘাত থেকে তাদের যদি 
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আশ্রয় দিতে আপনারা বাধাপ্রাপ্ত হন তাহলে কাজ হবে না। মাননীয় চেয়ারম্যান 
স্যার, এগুলো দেখা দরকার। উৎপাদিত ফসলের বাজার আছে কিনা, উৎপাদিত 
ফসলের সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা, উৎপাদিত ফসলের বিপনন হচ্ছে কিনা এগুলো 
সুষ্পষ্ট ভাবে দেখতে হবে, এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আজকে আমরা 
যা চিস্তা করব সারা ভারতবর্ষের মানুষ পরে তা চিস্তা-ভাবনা করবে আজকে 
আমরা সেটা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি, সব দিক থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখনও 
পর্যস্ত দিনমজুর, ক্ষেতমজুরদের ঠিকমতো মজুরি দিতে পারি নি। এখনও পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়ার বহু মানুষ অনাহারে থাকেন, আমরা দেখি তারা নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
আমরা দেখি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রায় ২-৩ লক্ষ মানুষ রুজি- 
রোজগারের জন্য তারা বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ায় আসছেন। এই সব আদিবাসী মা, 
ভাই, বোনদের জন্য সেই সব জায়গায় থাকার সুব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার সুব্যবস্থা 
নেই। এগুলো দেখা দরকার। ট্রেড-ইউনিয়ন করে তাদের সংগঠিত করে এগুলো 
দেখা দরকার। সব দিক থেকে সব কিছু চিস্তা-ভাবনা করে দেখা দরকার। এই কথা 
বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাট-মোশানগুলোকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শুভেন্দু চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ৪৭, 
৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৮ নম্বর দাবির অধীন যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছেন 
তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি আর বিরোধীদের কাট-মোশানগুলোর ভিতর বিন্দুমাত্র 
সত্যতা নেই সেজন্য আমি কাটমোশানগুলোর বিরোধীতা করছি। আমি কয়েকদিন 
ধরে এখানে অনেকের বক্তব্য শুনলাম। মাননীয় অতীশ বাবু বাজেটের সময় যে 
বক্তব্য রেখেছিলেন আজকেও সেই একই কথা বললেন। ভূমিসংস্কার সম্পর্কে তিনি 
একই বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অতীশ বাবু তার পিতৃকর্মের জন্য গর্বিত, তিনি 
তার পিতার ভূমিসংস্কারের জন্য গর্বিত, তিনি নাকি ভূমিসংস্কার করেছিলেন। আমরা 
জানিনা যে তিনি কি ভূমিসংস্কার করেছিলেন। জমিদারী প্রথা দীর্ঘদিন আগেই উচ্ছেদ 
পেয়েছে? সেই ভূমিসংস্কারের ফলে জমিকে বিলি করা যায় নি। সেই জমিকে বিলি 
করেছে কারা? তাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে, বাস্তবের কথা স্বীকার করতে হবে। 
রূপায়িত করেছি। ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ সালে আমরা ভূমিসংস্কার করতে চেষ্টা 
করেছিলাম, কিন্তু তখন ভূমিসংস্কার করা যায় নি। কিন্তু আমরা ১৯৭৭ সালের পর 
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ভূমিসংস্কার করতে পেরেছি। ভূমিকে তো ভল্টে বা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখা যায় না, 
আপনাদের সময় জমি ছিল কিন্তু তখন জমি বিলি হয় নি। সেই জমিগুলোকে 
আপনারা নিজেদের নামে, নিজেদের অনুগতদের নামে রেখেছিলেন। অতীশবাবুর, 
বক্তব্য বলার সময় ওনার কিছু আ্ালার্জি আছে। আমরা যখন বলি ধান উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে আছে, তখন উনি আলার্জি 
বলে বলেন যে, আমাদের হিসেবটা ঠিক নয়, তিনি তখন আমাদের অংক শেখাতে 
লাগেন। তিনি একজন বিধায়ককে দেখিয়ে বলেছেন যে, “উনি অংক জানেন না”। 
হ্যা, আমরা অংক জানি না। যে অংকে ভূমিসংস্কারের নামে জমিকে নিজেদের 
নামে, নিজেদের অনুগতদের নামে লিখে রেখে জমিকে লুকিয়ে রাখা হয় সেই অংক 
আমরা জানি না। 


[৩-20 -- ১-30 0৭. ] 


তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি থেকে 
বঞ্চিত করার অংকও আমরা জানিনা। এখন আর উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেতমজুরদের 
“একবার বিশ বল বাবু, একবার বিশ বল", এই কথা বলে কান্না-কাটি করতে হয় 
না। কারণ আমরা এ উনিশ-কুড়ির অংক জানিনা। আমরা এ অংক শিখিনি। 
আমরা অনেক অংকই জানিনা যা আপনারা জানেন। আমরা বাস্তববাদী, বাস্তবাদের 
অংক জানি। যার ফলে আমরা আপনাদের মতো ভূমি সংস্কার করি নি। আমরা 
যে প্রকৃত ভূমি সংস্কার করেছি তার সুফল রাজ্যের সর্বত্র পাওয়া গিয়েছে। মিঃ 
জাটুয়া ফ্রাগমেন্টেশন অব ল্যান্ডের কথা বললেন। উনি পদস্ত অফিসার ছিলেন, 
উনি কি জানেন না এটা ভারতবর্ষ একটা বিশাল জনসংখ্যার দেশ। জনসংখ্যার 
অনুপাতে জমি খুবই সীমিত। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের মতো আমাদের জমি 
নেই। আমরা জানি ভূমি সংস্কার হলে ফ্রাগমেন্টেশন অব ল্যান্ড হবে। তার জন্য 
কি ভূমি সংস্কারে বাধা দিতে হবে? ভূমি সংস্কার হবে না? ফ্রাগমেন্টেশন অব 
ল্যান্ড সত্বেও ক্ষেতমজুরদের আমরা জমি দিতে পেরেছি। তাদের জন্য আমরা 
লোনের ব্যবস্থা করেছি, সার এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করেছি। এই সমস্ত 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা উৎপাদনকে প্রসারিত করছে। এর জন্য আমরা গর্বিত। 
পশ্চিমবাংলায় যেভাবে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি 
তার জন্য আমরা গর্বিত। একটু আগে কাশীবাবু বললেন, “বাংলাদেশ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে চাল আসছে।” আমার বাড়ি বাংলাদেশের বর্ডারে। আমি তো দেখছি 
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নিত্য আমাদের দেশ থেকে বাংলাদেশে চাল চলে যাচ্ছে। আমাদের এখানে বাংলাদেশ 
থেকে কখনোই চাল আসছে না। উনি যেটা বললেন সেটা ওর উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত 
থিয়োরি। ওঁকে ওর এ থিয়োরি থেকে ডিভেয়েট করতে হবে। উনি মাইলোর কথা 
বললেন। এক সময়ে ওঁরা মাইলো খাইয়েছিলেন। তখন আমাদের দেশের মানুষকে 
বলতে হয়েছে-_“মাইলো খাইয়া, গামছা বেইচ্চা উদাম হইয়া নাচো।' ওরা আবার 
সেই অবস্থা করতে চান। কেন্দ্রীয় সরকার আবার গোটা দেশের মানুষদের মাইলো 
খাওয়াবার চেষ্টা করছে এবং কাশীবাবু তাকে ওয়েলকাম করছেন। 


কৃষি ছাড়াও ৫৬ নং দাবির অধীন ফল তথা খাদা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যয়- 
বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলতে চাই। 
আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফল 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত তার সঠিক প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করতে 
পারিনি। এ বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
অনুরোধ করছি। যে ফল ওখানে উৎপাদিত হয় তার অন্তত ৩৫ ভাগই প্রক্রিয়াকরণের 
মাধ্যমে বিপননের সুযোগ রয়েছে। এখন মাত্র এক ভাগ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। 
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদিও উদ্যোগ গ্রহণ করছে, কিন্তু তাদের 
উদ্যোগকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে এবং দ্রুতগতিতে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে 
কার্যকর করতে হবে। ফুল, পান ইত/॥দির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের পরিকল্পনা যেমন 
নেওয়া হচ্ছে তেমন বাংলার এতিহ্য এবং গর্বের যে মিষ্টান্ন, তাকেও যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সংরক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। 


কোল্ড স্টোরেজ নিয়ে এখানে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। আমাদের 
সরকারের পক্ষ থেকে কোল্ড স্টোরেজ তৈরির চেষ্টা রয়েছে। আমাদের মালদা 
জেলায় দুটো কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে। অন্যান্য জায়গায়ও কোল্ড স্টোরেজ হবে। 
সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় কোল্ড স্টোরেজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
ডর বি. আই. ডি. সি. শিল্পপতিদের জন্য ওয়ান উইন্ডো ক্রিয়ারেলসের ব্যবস্থা 
নিয়েছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এপিডা, ন্যাশনাল হর্টিকালচারাল 
বোর্ড এবং এফ. পি. ও.-কে একটা ছাতার তলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার কিছু সাজেশন আছে। হর্টিকালচারের বিষয়ে 
বিধানচন্দ্র কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ফ্যাকাল্টি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রত্যেক 
জেলায় এগ্রিকালচারের জন্য এ. ডি. ও. আছে। অথচ হর্টিকালচারের জন্য কোথাও 
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কোনও ডেভেলপমেন্ট অফিসার নেই। প্রতোক জেলায় একজন করে হষ্টিকালচারাল 
ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা যায় কিনা তা আমি একটু ভেবে দেখতে 
বলছি। যারা বিধানচন্্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ফ্যাকাল্টি থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছেন 
তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে। তাহলে আমাদের বাগিচা শিল্পের উন্নতি হবে। 


এখানে সেম্ফ হেল্প গ্রুপের কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা 
কুটির শিল্প গড়ার সম্ভাবনা আছে। 


করে। এটাই আমার সাজেশন, বাইরে এগুলি যেন বাজার করতে পারে। আর 
একটি আমার সাজেশন আছে, আমাদের মৌরীগ্রামে মোষের মাংস ১০০ ভাগ 
চালান হচ্ছে। আমি দেখেছি, বর্ডার এলাকায় প্রচুর পরিমানে গবাদি পশু বাংলাদেশে 
চলে যাচ্ছে। এটা সংবেদনশীল হতে পারে, কিন্তু তবুও আমি বলছি, এখানে এই 
গবাদি পশুর মাংস প্রক্রিয়াকরণ করা হোক অর্থাৎ অন্য জায়গায় যেন না যায়, 
এখানেই যেন প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। ভেটেরেনারি দপ্তর আছে, এই দপ্তর আছে, 
সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এখানে যদি প্রক্রিয়াকরণ করা যায় তাহলে আমরা লাভবান 
হতে পারি। সর্বশেষে আমি এই কথা বলতে চাই, আমাদের এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ 
এবং কৃষি দপ্তর যে বায়-বরাদ্দের দাবি (পেশ করেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলেন সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা ধরে 
১৭ জন বক্তা বিভিন্ন দলের বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষ-_কৃষি বিভাগ, কৃষি 
বিপনন এবং হর্টিকালচার দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করলেন। আমি আমার 
বক্তব্য ৫৬ নম্বর দাবির ব্যয়-বরাদ্দের সমর্থনে সীমাবদ্ধ রাখব। আমাদের এবারকার 
বাজেট যখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্লেস করেছেন তখন তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন যে 
আমাদের বাজেটের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নতুন এসপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করা। সেইদিকে আমাদের সমস্ত দপ্তর তারা কর্মসংস্থানের জন্য সেন্ট্রাল 
পয়েন্ট করে বাজেটগুলি তৈরি করেছেন। আমাদের এই হিকালচার বা ফুড প্রসেসিং 
এটা আগে অন্য দপ্তরের সঙ্গে ছিল। এগ্রিকালচারের সঙ্গে ছিল, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে 
ছিল। ৩1৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৯৭ সাল থেকে পৃথকভাবে দৃষ্টি দেবার জন্য ফ্রুট 
প্রসেসিং হর্টিকালচার দপ্তর তৈরি হয়েছে। অতীশবাবু বলেছেন ৪ কোটি টাকা খরচ 
হয়নি। আমি এ ব্যাপারে পরে আসব। কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ কৃষি 
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দপ্তরের বাজেট নিয়ে সরকারপক্ষের বক্তারা সঠিকভাবেই বলেছেন। চাল উৎপাদন 
আমাদের এখানে অনেক বেশি, ভারতবর্ষের চাইতে আমরা প্রথম স্থানে আছি। 
সেটা নিয়ে আমি বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না, আমরা সেল্ষ সাফিসিয়েন্ট। এই চাল 
আমাদের খাদ্যের প্রধান বস্তু। সেটা হ্যাম্পার না করে সেখানে আমি হর্টিকালচার 
প্রডাক্ট লাগিয়ে আমাদের ভাল শ্রম দিবসের ব্যবস্থা তৈরি হবে। একই সময়ে সব 
পারব না, তবে কতটা পারব এই পারসপেকটিভ নিয়ে আমরা হর্টিকালচার 
ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করছি। আপনারা দেখবেন, আমি বাজেটে বলেছি, 
সবজি চাষ এলাকা এ বছরে ১০ হাজার হেক্টুর বাড়বে। তাতে এমপ্লয়মেন্ট হবে, 
৩১ লক্ষ ম্যানডেজ তৈরি হবে। আমি ফ্রুটে অর্থাৎ ফলে বলেছি, আমাদের নতুন 
এরিয়া হবে, ২ হাজার ২৪০ আমাদের টার্গেট। তাতে ম্যানেডেজ হবে--১৯ লক্ষ 
১৫। সবজি অর্থাৎ ভেজিটেবল ম্যানডেজ ৩১০ আ্যাভারেজ আর ফ্রুট ম্যানডেজ 
৮৫৫। এখন সেটা ডেভেলপ করতে গেলে শুধু চাষ বললেই হবে না, তার জন্য 
উন্নত মানের বীজ, সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ বলেছেন-_তার জন্য চাই কোল্ড- 
স্টোরেজ। এতদিন পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারিভাবে হয়েছে এবং সেটা মূলত আলু রাখার 
জন্য কোল্ড-স্টোরেজ সেটা কৃষি দপ্তর দেখছেন। কিন্তু সঙ্জি এবং ফলের জন্য যে 
কোল্ড স্টোরেজ সেটা হবে মাল্টিচেম্বার কোল্ড-স্টোরেজ। বহুমুখী কোল্ড-স্টোরেজ। 
এগুলি কো-অপারেটিভ সেক্টরে হতে পারে, এগুলি প্রাইভেট সেক্টরে হতে পারে, 
আমাদের সরকারি দপতরের মাধ্যমে হতে পারে, বেসরকারি ক্ষেত্রে হতে পারে 
এবং যে সমস্ত লোকাল বডিস-_মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা পরিষদ আছে তারাও 
করতে পারে। 


[5-30 __ 5-40 0.1.] 


এখানে ২৫ পারসেন্ট সাবসিডি আছে। ২ কোটি টাকা যদি মাল্টি চ্যানেল 
কোল স্টোরেজ করতে খরচ হয় তাহলে স্ট্রেটওয়ে আপনি ২৫ পারসেন্ট সাবসিডি 
পাবেন। এটা আমাদের এম.এল.এ. বন্ধুরা অনেকেই জানেন না, আমি জানিয়ে 
দিলাম। এ ব্যাপরে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার আছে। কোন জায়গায় কোন ফলটা, 
কোন জায়গায় কোন সবজিটা করা দরকার সেটা দেখে সেখানে করা দরকার। 
অর্থাৎ প্রথমত হচ্ছে এরিয়াটা বাড়াতে হবে, দ্বিতীয়ত তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে 
হবে, তারপর প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে কোল্ড চেন তৈরি করে। এইভাবেই আমরা 
কাজ করার চেষ্টা করছি। এখানে বিরোধীদলের সদস্য যারা বললেন তাদের মধ্যে 
অতীশবাবু খুবই পুরানো মেম্বার। এগ্রিকালচারের ব্যাপারে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 
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আমার এখানে ৪ কোটি টাকা নাকি খরচ হয়নি। আমি ভাবলাম ৪ কোটি টাকা 
পড়ে থাকবে কেন, তাই অফিসারদের কাছে খোঁজ নিলাম। দপ্তর থেকে যা জেনেছি 
সেটা হচ্ছে, ১০৪ লক্ষ অর্থাৎ ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার মতোন গত বছর বেন্ত্রীয় 
সরকার আমাদের টাকা পাঠিয়েছিলেন। সব টাকাটা ব্যয় হয়েছে। আগের কিছু 
এরিয়ার থাকতে পারে। সেইসব রেসিডিউ কিছু পড়ে থাকতে পারে, সেটা আমি 
(জনে ওঁকে জানিয়ে দেব। কিন্তু গত বছরে আজ সাচ কোনও টাকা পড়ে নেই। 
আর একজন সদস্য শ্রী অরূপ ভদ্র তিনি তো দেখছি নেই বলে চলে গিয়েছেন। 
তিনি বললেন, দক্ষিন ২৪ পরগনাতে কিছুই হয়নি। আমার আগে এই দপ্তরের 
যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিধায়ক ছিলেন। মন্ত্রী অবশ্য সারা 
রাজ্যের ছিলেন। ওখানে দেখলাম ২২১ টা এই ফুড প্রসেসিং শিল্প আছে। তার 
মধ্যে ৪০টা হচ্ছে এ এফ. পি. ও. ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের, তাদের লাইসেলগ প্রাপ্ত। 
অথচ উনি বলছেন ওখানে একটাও শিল্প হয়নি। বিধানসভায় এসে বলার অধিকার 
বিরোধীদের নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় তারা সমালোচনা করবেন কিন্তু কোনও দায়িত্ব না 
নিয়ে যা খুশি বলে যাবেন তা ঠিক নয়। কারণ এটা রেকর্ডেড হচ্ছে, নির্বাচক 
মণ্ডলির কাছে যাবে, কাজেই এইভাবে বলাটা ঠিক নয়। উনি যেটা বলেছেন সেটা 
ঠিক নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে বন্ড শিল্প যেগুলি আছে তার মধ্যে 
আছে মেসার্স ড্রিমপ্যাক প্রাইভেট লিমিটেড, গড়িয়াতে। কনফেকশনারি আছে-_ 
ভারত বিস্কুট, গড়িয়াতে। তারপর পেপসি কোনও, সফট ড্রিংকের। তিনটিই দক্ষিণ 
২৪ পরগনার ক্ষেত্রে এটা মোটেই প্রযোজ্য নয়। মাননীয় অতীশবাবুকে বলি, আমরা 
অনেক সময় অনেক সেক্টরে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা বলি। উনি মুর্শিদাবাদের 
লোক, উনি গঙ্গার ভাঙ্গনের কথা জানেন। সেখানে আমাদের বঞ্চনা আছে। অন্যান্য 
ক্ষেত্রে বঞ্চনা আছে সেটা আমরা বলি। কিন্তু আমরা এটা বলি না যে ফুড 
প্রসেসিং বা হর্টিকালচারে কেন্দ্র আমাদের বঞ্চনা করছে। 


বরং আমরা বলি, এ ক্ষেত্রে খুব কো-অপারেশন 'নিয়ে আমরা কাজ করছি। 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত অর্গানাইজেশনস আছে__এফ. পি. ও. এ. পি. আই, 
ডি. এ, ন্যাশানাল হর্টিকালচার বোর্ড-এরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশনস 
এবং এদের বাজেটে অনেক টাকা আছে। বিভিন্ন রাজ্য হর্টিকালচারের জন্য এখনও 
পৃথকভাবে দপ্তর করে নি, তবে কোনও কোনও 'রাজ্য' করেছে। যারা করেনি 
তাদের ওখানে হর্টিকালচারে আটেনশন -কম। আমরা করেছি এবং কোনও কোনও 
রাজ্য করেছে। এদের কাছ থেকে নানানভাবে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি। আমাদের 
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[100 11), 2001] 
যে হর্টিকালচারের অফিস আছে, ফুড প্রসেসিং-এর অফিস আছে ময়ুথ ভবনে 
সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সব কটা অর্গানাইজেশন-__এফ. পি. ও. এ. পি. আই 
ডি. এ. ন্যাশানাল হর্টিকালচার বোর্ড তাদের একটা জায়গায় নিয়ে আসছি এবং 
ওরাও আসছেন। ইন্াস্িয়ালিস্ট বা এন্ট্রোপ্রেনিয়ার যারা শিল্প করতে চাইছেন-_ফুড 
প্রসেসিং-এ, সেখানে সব হেল্পটা-_-আমাদের হেল্স, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হেনপ 
এক্সপার্টদের হেল্প, সব হের্পটা তারা যাতে এক উইনডো থেকে পান সেটা আমরা 
দেখছি। সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা দরকার। হাইব্রিড 
এটা নিশ্চয় দরকার। এটা ঠিকই, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হাইব্রিড সিড সেরকমভাবে 
প্রডাকশন হচ্ছে না। আমরা এটা নিয়ে আসছি বাইরে থেকে। এ ব্যাপারে আমাদের 
আযাটেম্পট খুব বেশি হয়নি। এখন আমরা আযাটেম্পটটা নিয়েছি। কল্যাণীর আন্ডারে 
যে হর্টিকালচার ফার্ম রয়েছে, সেখানে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে করে বাইরের 
টেকনোলজি নিয়ে হাইব্রিড সিড যাতে প্রডিউস হয় বিভিন্ন শস্যের তার জনা 
বাকুড়ার একটি ফার্মে কমলবাবুর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে। আমাদের 
আরো হাইব্রিড সিড দরকার, প্ল্যান্টেশন দরকার এবং হাই কোয়ালিটি প্ল্যান্টেশনের 
জন্য এরিয়ার এক্সপানশন দরকার। হাইব্রিড প্ল্যান্টেশন যদি বিশেষভাবে বাড়াতে 
পারি তাহলে ফুট প্রসেসিং ইউনিটের সংখ্যা বাড়বে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
ফুডপার্ক ইত্যাদি যা করবার, তার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। আমরা আশা করছি 
যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে তাতে এ বছর যে ম্যানডেজ তৈরি হবে তাতে এটা 
উত্তরোত্তর পপুলার হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান 
অনেকটা বাড়াতে পারব। তার জন্য সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে ৫৬ নং 
দাবির সমর্থনে আমার যে বক্তব্য তাকে সবাই সমর্থন করবেন, এই বলে শেষ 
করছি। 


শ্রীমতি ছায়া ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে ডিমান্ড এর আগে 
আযাসেম্বলিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেই ডিমান্ডের উপর ডিমান্ড করে আমি ছোট 
করে আমার বক্তব্য রাখব। আমরা দেখলাম য়ে, সভায় যারা বক্তব্য রাখলেন 
তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আমার বিভাগের উপর কোনও উল্লেখ করলেন না। তাই 
ধরে নেব যে, এগ্রিকালচার (মার্কেটিং) দপ্তর নিশ্চয়ই সমালোচনার উর্ধে কাজ 
করেছে, তাই বিরোধী পক্ষ তেমন সমালোচনা করলেন না। আর সরকার পক্ষের 
বক্তাগণ তো একে সমর্থনই করেছেন। দুই-একজন্‌ অবশ্য বিরোধিতা করেছেন। 
তার মধ্যে যাবার আগে এই দপ্তর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। এই 


019০0১910৭ £&বা9 ৬0া]0 0োখ 02) 208 01৭5 947 


দপ্তর সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত এবং সেটা বাজেটের মধ্যে আসে না। তার 
একটি হচ্ছে মার্কেটিং। সেখানে সচিবালয় আছে এবং জেলায় জেলায় মার্কেটিং 
অফিস আছে। সেখানে যাঁরা রয়েছেন তারা বিভিন্ন কাজ করেন। তারা কোল্ড 
স্টোরেজ ইত্যাদি দেখাশুনা করেন এবং সেটা লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কিনা সে 
ব্যাপারে সার্টিফাই করেন। ইঞ্জিনিয়াররা সেটা দেখেন। কোল্ড স্টোরোজের দেখভাল 
মালিকরা ঠিকমতো করেন কিনা সেটাও তারা দেখেন। আর একটা হচ্ছে জুট। এই 
জুটের বিষয়ে অফিসারদের শিক্ষিত করা হয়েছে। গ্রেডেশন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা 
সেটা বিভিন্ন জেলায় মাকেটিং ডিপার্টমেন্টের এসব অফিসারা দেখেন। আমাদের 
আর একটি কাজ হচ্ছে ফুড প্রসেসিং ট্রেনিং সেন্টার চালানো। আমাদের একরকম 
ট্রনিং সেন্টার পশ্চিমবঙ্গে ২৪ টি রয়েছে। সেই সেন্টারগুলিতে আচার, জেলি 
ইত্যাদি কিভাবে করতে হয় সেটা বিশেষ করে মেয়েদের শেখানো হচ্ছে। আর 
একটি দপ্তর রয়েছে যেটা বাজেটের মধ্যে আসে না। সেটা হচ্ছে স্টেট মার্কেটিং 
বোর্ড। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য জ্যেতির্ময় রায় বলেছেন যে, এতে এত 
অল্প টাকা দেওয়া হচ্ছে যারফলে এক্ষেত্রে বিমাতৃসুলুভ ব্যবহার করা হচ্ছে। 


তারা সব কথাটা জানেন না বলে এই কথাটা বললেন । হ্যা, এই কথা ঠিক 
যে আমাদের টাকা বেশির ভাগ অংশ জেলা পরিষদকে দিয়ে দিই। দিয়ে দেওয়া 
মানে এটা নয় যে তারা নিজেরা ভোগ করবে। এই দপ্তরে যে কাজ তার বেশির 
ভাগ কাজ তারা করেন। কৃষকদের স্বার্থে রাস্তা-ঘাট কালভার্ট এক্‌জিকিউট হাউস, 
সমস্ত কিছু তারা তৈরি করেন। এই সব তৈরি করে এই দপ্তরকে তারা পক্ষাস্তরে 
সাহায্য করছে। আমরা চাই যৌথ ভাবে কর্মসূচি নিয়ে চলতে। বামফন্ট্র সরকারের 
ষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। যারা বিভেদকামী মানুষ 
তারা এই দপ্তরে সম্পর্কে অন্য কথা ভাবতে পারেন। শরিক দলের এক জন সদস্য 
1 বলে তার প্রতি বিমাতৃসুলুভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা হবে এটা বামক্রম্ট সরকারের 
মানসিকতা নয়। বিরোধি দলের একজন মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন প্রথমে 
আমি সেটা বুঝতে পারিনি। আমি তখন জানতাম না যে কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগালি 
করলে উনি সন্তুষ্ট হবেন। আমি এটা জানতাম না, জানলে ২-৩টি গালাগালি 
করতাম। বি. জে. পি.-র সঙ্গে ওনারা যে আর নেই সেটা এ মুহূর্তে আমি ভুলে 
গিয়েছিলাম। সেই জন্য কিছু বলিনি। দ্বিতীয়ত আমাদের স্টেট মারকেটিং বোর্ড 
আছে, এই বোর্ডের মাধ্যমে মূলত গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বার্থে কাজ করা হয়। 
যেমন সরকার প্র একজন সদস্য, উনি না জেনে একটা কথা বলেছেন, আমি 
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তার ভুলটা সংশোধন করে দিচ্ছি! তিনি বলেছেন বাঁশ ফেলে টাকা সংগ্রহ করা 
হয়। আপনি যদি আমার কাছে আসতেন তাহলে আমি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে 
পারতাম। এই বাঁশ ফেলে যে ইনকাম হয়, বেকার ছেলেরা যে ইনকাম করে সেটা 
কৃষকদের স্বার্থে রেভিনিউটা জমা দেয়। সেই টাকা নিয়ে গ্রামে গর্জে কৃষকদের 
স্বার্থের কাজ করা হয়। আমাদের যে মার্কেটিং সেন্টারগুলি আছে সেখানে কৃষকরা 
যে বাজারে আসবে হাটে আসবে সেখানে যদি কাদায় ভরে থাকে তাহলে তারা কি 
করে আসবে? তাদের জিনিসপত্র গ্রামে সস্তায় বিক্রি করে দিতে হয়, টাউনে এলে 
বেশি দাম পাবে। তাদের স্বার্থে রাস্তাঘাট করতে হয় এবং এই দপ্তরের মাধ্যমেই 
করতে হয়। অনেকে চেকপোস্ট করেছে, ফরেস্ট বিভাগ চেকপোস্ট করেছে, সেলস 
ট্যাক্স অফিস চেকপোস্ট করেছে। স্টেট মার্কেটিং বোর্ড তাই চেকপোস্ট করেছে 
মানুষের স্বার্ে। তারা ইনকাম যা করে তা থেকে তাদের মাইনে হয় এবং মাইনে 
বাদ দিয়ে যেটা থাকে তা থেকে মানুষের স্বার্থে কাজ করা হয়। আপনারা দেখেছেন 
আমাদের টোটাল প্রায় ৪৮টি সুপার মার্কেট আছে। তার মধ্যে ৮টি খারাপ অবস্থায় 
আছে, আমরা জানি সেইগুলিকে আমাদের ভাল করতে হবে। বাকিগুলি আপনারা 
নিশ্চয়ই দেখেছেন, শিলিগুড়িতে আপনারা দেখেছেন, জলপাইগুড়িতে আপনারা 
দেখেছেন, বোলপুরে দেখেছেন মুর্শিদাবাদে দেখেছেন মালদায় দেখেছেন। আমি বলব 
না যে এইগুলি খুব ভাল অবস্থায় আছে, সেই জায়গায় আমরা যেতে পারিনি। 
কিন্তু লাগাতার প্রচেষ্টা আছে। আমি সেই দিন ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম 
সেখানে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে, বিশাল হাট বসেছে, হাজার হাজার মানুষ 
পণ্য নিয়ে আসছে, সেখানে পন্য রাখার ব্যবস্থা আছে। তারপর সেখানে স্যানিটারি 
ব্যবস্থা সহ সব কিছু আছে। সেখানে একজিকিউটিভ বিল্ডিং হয়েছে, সেখানে কৃষকরা 
থাকবে রাত্রিতে। অনেক সময় টাকা নিয়ে গ্রামেগঞ্জে যাতায়াত করতে পারে না, 
সেইজন্য সেখানে লকার সিস্টেম আছে। কৃষকরা মিটিং করবে তার ব্যবস্থা আছে। 


(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ বসুন, আপনারা বসুন। রবীনবাবু বসুন। 


শ্রীমতী ছায়া ঘোষ £ আপনারা সত্যের অপলাপ করবেন না। আমি যেটা 
বলছি, আপনারা একটু মন দিয়ে শুনুন। আপনারা ধৈর্য ধরে একটু শুনুন। আমি 
আপনাদের একটি কথা বলি, আপনারা আ্যাসেম্বলিতে বসে ভাল চীতকার করতে 
পারেন। তবে আমরাও পারি। আমাদের চিৎকার অন্যভাবে। আমরা মাঠে চিৎকার 
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করি। আমরা চিৎকার করেছিলাম, 'খেতে দাও, পরতে দাও, নইলে গদি ছেড়ে 
দাও। আমরা মাঠে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছিলাম। তার ধাক্কা আসেম্বলিতে 
লেগেছিল। আপনারা এখানে বসে অযথা চীৎকার করতে পারেন, তার সাউন্ড কিন্তু 
স্নাঠে গিয়ে পৌঁছুবে না। আপনাদের কথা মানুষ শুনছে না। আপনারা সত্যের 
অপলাপ করবেন না। সমস্ত মার্কেট, শেওড়াফুলিতে যে মার্কেট, সেটি করবার জন্য 
আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের যেখানে যেখানে হয়নি, সেখানে সেখানে আমরা 
চেষ্টা করছি। কিন্তু যেখানে যেখানে হয়েছে, সেগুলোর জনয আপনারা অনুগ্রহ করে 
অন্ততপক্ষে প্রশংসা করুন। আপনারা সত্যের অপলাপ করবেন না। স্বভাবতই 
আপনারা যে কাট মোশান নিয়ে এসেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের সদস্যরা যাঁরা সমর্থন করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই 
বাজেটকে সমর্থন করছি। আমি আমার ডিমান্ড পেশ করলাম। আমাকে আপনারা 
একটু সাহায্য করুন, একটু সহযোগিতা করুন। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ $ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি ৪৭নং, ৪৮নং, এবং 
৫৫নং দাবির ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য যা পেশ করেছি, তার ওপরে আমি 
দু'একটি কথা বলতে চাই। বিরোধী পক্ষ এবং সরকারপক্ষের মাননীয় সদস্যরা 
তারা কৃষির ওপরে বলেছেন। সবাই উদ্বিগ্ন। কারণ সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন, 
বিশ্বায়নের যুগই হোক বা যাই হোক, কৃষি ₹দি বেঁচে না থাকে তাহলে আমরা 
কেউ বাঁচতে পারব না। সেজন্য আপনারা যেসব কথা বলেছেন, আমি সব 
অন্তঃসারশূন্য মনে করছি না। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আমাদের কিছু করণীয় 
আছে। সেই করণীয়টা আমার নিজের ঘর থেকে শুরু করতে চাই। সেটি হচ্ছে, 
আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বারবার বলেছেন যে, ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনতে 
হবে। কাল নয়, এখুনি কাজগুলো যা আছে তা সেরে ফেলতে হবে। এবং তিনি 
কৃষির ওপরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমার সাথে তার কয়েকবার এই 
নিয়ে বৈঠকও হয়ে গেছে। ক্রুপ প্যাটার্ন কোথায় কি হতে পারে, কিভাবে আমরা 
এগোতে পারি, তিনি তার পেপার তৈরি করতে বলেছেন। পেপার তৈরি হয়ে 
যাবার পরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে যাতে একটা সুষ্ঠু জায়গায় দাঁড়াতে পারে, সক্রিয় 
ইয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি সমস্ত দপ্তরগুলিকে, যা আপনারা বললেন যে 
দপ্তরগুলির মধ্যে যোগসূত্র নেই, হয়তো যতটা হওয়ার দরকার ছিল তা নেই। আমি 
মনে করছি, যোগসূত্র যদি না তৈরি করা যায়, তাহলে আমরা পারব না। সেজন্য 
পেপারগুলো তৈরি হয়ে যাবার পরে সহকারী দপ্তরগুলোকে নিয়ে যেগুলো পরস্পরের 
পরিপূরক সেগুলোকে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। 
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[5-50 -- 6-00 [খা1.] 


তাদের নিয়ে একদিন হোক, দুদিন হোক দরকার হলে পরপর কয়েকদিন 
আলোচনা করে সুস্থ্য সিদ্ধান্তে এসে রাজ্যের অগ্রগতি চাইছি। কাজেই আপনারা 
যেটা বলেছেন দপ্তরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নেই সেটা আমার অস্বীকার করে তো 
লাভ নেই। কিছুটা বাধা আছে, কিছুটা অসুবিধা আছে, আর কিছুটা ওই যে আমাদের 
সংবিধানের নিয়ম কানুন যেগুলো তৈরি হয়েছিল আপনাদের আমলে সেগুলো 
আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেগুলো পার করা অসুবিধা আছে সেটা নিয়ে 
চিন্তা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অতীশ বাবু আমাকে একটা বই, আমি 
_ মানুষের কাছে সেই বইয়ের থেকে বক্তব্য তুলে ভাবলেন খুব কায়দায় ফেলা গেছে, 

জব্দ করলেন। কিন্ত তা নয় অতীশ বাবু, আমি দুনীতির কথা বলেছি। দুনীতি মানে 
কি তহেলকা-ডট-কম দুনীতি, মানে কি বোফর্স দুনীতি-_নীতির থেকে বিচ্যুত হলেই 
সেটা দুর্নীতি। যার যা কাজ করার সে যদি সে কাজ না করে-কে পি এস যদি 
মাঠে না থাকে, এডিও যদি এলাকায় না ঘোরে, সিড কর্পোরেশান যদি সঠিক সিড 
না দেয়, সময়মতো কৃষকদের কাছে পৌঁছে না দেয় তাহলে এটাও কিন্তু তহেলকা- 
ডট-কম কিংবা রাজীবের বোফর্সের থেকে কম নয়। তাই সেখানে দুীতি দূর 
করবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তাই আমি বলেছি আগে ঘরটাকে গুছিয়ে ফেলতে 
দিন। দীর্ঘ ১০ বছর পরে ফিরে এসেছি। এই ফিরে আসাটা কিন্তু আপনি যেভাবে 
বলেছেন অতীশবাবু সেভাবে নয়। আমি কারুর অনুকম্পার ফলে আমিনি। আমি 
পেয়ে তবেই আমি ফিরে এসেছি। আর আপনারা বলছেন' আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছিল-_-আমি চলে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে-একটা ন'তির প্রম্মে যে, আমাদের 
রাষ্ট্রের কোনও ভৌগলিক খণ্ড অন্য রাষ্ট্রকে দেওয়া যায় কিনা--এই নীতির প্রশ্নে 
সেদিন অমিল হয়েছিল। তাই আমাকে চলে যেতে হয়েছিল। তাই এই নীতি এখনও 
আমার আছে, সেই নীতি মেনে নিয়েছেন বামফ্রন্ট। মেনে নিয়েই তারা আমাকে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাজেই কোনও প্রশ্ন নেই। আর আপনাকে আমি ঠিক চিনি না 
তো ভাই। এবং রাজনীতির প্রাঙ্গনে-অঙ্গনে আপনার মুখ কোনওদিন আগে দেখি 
নি। আমি দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে রাজনীতি করছি। স্কুল কলেজ থেকে করছি, আপনাকে 
আমি চিনি না। তাই বলছি গদির লোভে নয়। যদি হত তাহলে এই কমল গুহ 
অন্য রকম হত। যেদিন আমি মন্ত্রীত্ব থেকে চলে গেলাম, তার পরের দিনই আমার 
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গেল। তারা বলল আপনাকে চলতে হবে, ফিরতে হবে, কাজেই মানুষের শ্রদ্ধা, 
ভালবাসা সে কি জিনিস সেটা কালীঘাটের পুতুল হয়ে বোঝা যায় না। যাই হোক 
শুনে রাখুন যে জিনিস আমরা করতে চাইছি এরও অভিযোগ আছে। এই তিন দিন 
পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে বিস্তীর্ণ ফরেস্ট রয়েছে আসাম সীমান্ত থেকে ডুয়ার্স 
অঞ্চল পর্য্যস্ত ওই এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে ঘুরেছি। সেখানে আপনার 
বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। 


যাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, আর সেই 
বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, আমাদের একজন নেতৃ বারে বারে মদত দিচ্ছেন। আমি তাদের 
কাছে কয়েকবার পৌঁচেছি তারা এই কথা বলেছেন। তারা রাজনীতি বোঝেন না, 
তারা কিছু বোঝেন না, তারা বেঁচে থাকতে চায়; তারা এই কথা বলেছেন যে 
আমাদের কাছে সিড আসে না; শুনেছি মিনিকিট কেউ পায়, আমরা ঠিক সময়মতো 
মিনিকিট পাইনা । আমরা তাদের কাছে এই কথা বলে এসেছি সেখানকার এ ডি 
ও, মালবাজার এ ডি ওকে ডেকে সিড কর্পোরেশনের সিড যদি নির্দিষ্ট সময়মতো 
পৌঁছে না দেয় আপনারা সিড নেবেন না। আর যদি আপনারা সিড নেন-_মিটিং 
করে বলে এসেছি-_সময় উত্তীর্ণ হয়ে যদি আপনাদের কাছে মিনিকিট আসে আপনারা 
সেই বীজ নেবেন না। এবং যে বীজ কাজে লাগল না, নষ্ট হয়ে গেল, এ জাতীয় 
সম্পদ, এটা কাদের জন্য নষ্ট হল, আমরা সেই জিনিসটাকে নিয়ে বলতে চাই, সেই 
জাতীয় সম্পদ যারা নষ্ট করল তাদেরকে আমরা দায়ী করব। এবং আমাদের যে 
সরকারি অর্থের অপচয় হল, পাবলিকের অর্থ অপচয় হল, তাহলে সেই অফিসারের 
বেতন থেকে তা কেটে নেওয়া হবে। যে সিড পড়ে থাকল, ঠিক সময়মতো বিলি 
হল না কে পি এস রা গ্রাম ছেড়ে অফিসে বসে আছে, আমি তাদের লিস্ট 
চেয়েছি, আমি বলেছি দেখুন, কোন অফিসে কে পি এস রা গ্রাম ছেড়ে বসে আছে। 
সেই অফিসারদের দায়ী করা হবে। সেই কে পি এস দের দুর দূরাত্তে বদলী করা 
হবে। এইভাবে ঘর গোছাতে হবে। যারা কাজ করবে, যারা কৃষকদের সেবার 
সৈনিক হবে, তারা যদি ঠিকমতো না চলে তাহলে এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে 
পারব না। কেননা আমাদের অসম যুদ্ধ করতে হচ্ছে। চারিদিকে পুঁজিবাদরা, 
সাম্রাজ্যবাদরা, প্রতিক্রিয়ানীলরা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কষ্ঠরুদ্ধ করতে চেয়েছে। 
আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছে। এই অসমযুদ্ধে জিততে হলে আমরা যে কয়েকজন 
সৈনিক আছি বা আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে এ থেকে জেড 
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পর্য্স্ত সকলকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। সবাইকেই করতে 
হবে, আপনাদেরও চাই সেই সঙ্গে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই কথটা 
বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে কাজটার কথা বলা হচ্ছে, যে ফার্ম 
এর কথা বলছেন,&যে বীজ খামারগুলি পড়ে আছে, তা দেখলে নিজেদের লজ্জা 
লাগে বেশি। কৃষকের জমি আবাদ হচ্ছে, আর এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা 
হচ্ছে অথচ 'কোনও ফসল হচ্ছে না। কোনও বীজ হচ্ছে না। সেইজন্য আমি 
আপনাদের সকলকে ডেকেছি যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন যারা কৃষক সংগঠন করেন, 
আপনাদের যাঁরা নেতা আছেন, এই পক্ষের যারা নেতা আছেন তাদেরকে আমরা 
মিটিঙে ডেকেছি। আমরা তাদের কাছে আবেদন করতে চাই এই বীজ খামারগুলি 
এখানে যদি ভাল বীজ তৈরি করা যায় সহজে সস্তায় আমরা কৃষকের ঘরে বীজ 
পৌঁছে দিতে পারব। অথচ বীজ খামারগুলি পড়ে আছে, কোনও কাজ হচ্ছে না। 
এদের আমরা স্থায়ী করে দিলাম, স্থায়ী হওয়ার পরে বলছেন যে শনিবার, রবিবার 
কাজ হয় না, তা কিন্তু নয়, এদের সেটা বোঝাতে হবে। সেই ব্যাপারে আপনাদেরও 
দায়িত্ব আছে। আমাদেরও দায়িত্ব আছে। যেমন পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড এখানে 
পাবলিক হলিডে বলে কিছু নেই। তাদের ছুটিছাটার আলাদা ব্যবস্থা আছে। আমরা 
কৃষি খামারের যে কর্মী তাদেরও সেই ব্যবস্থা করে দেব। তাদের যে অধিকার প্রাপা 
ছুটি কিভাবে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা পায় কিভাবে পুলিশের কমীরা পায় তাদেরও 
আমরা সেই ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু যখন জল নামবে তখন রোয়ার কাজে 
লাগতে হবে। যখন চাষ করার দরকার হবে তখন চাষ করতে হবে। এঁ হলিডে 
থেকে এসে তারপরে কাজ করব, তা হবে না। 


[6-00 -- 6-10 [).1.] 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এই আলোচনাটি ছটায় শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিনতু 
দেখা যাচ্ছে সময় আরও বাড়াতে । আমি ১৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিলাম। আশা 
করি আপনাদের সকলের সম্মতি আছে। 


(সকলের সম্মতি নিয়ে সভার সময় আরও ১৫ মিনিট বাড়ানো হয়।) 


_ স্ত্রী কমলকাস্তি গুহ $ হলিডের পরে এসে কাজ করবে তা হবে না। কৃষি 
খামারগুলোর ব্যাপারে আপনারা বিরোধী দলের যারা আছেন, শ্রমিক নেতা যারা 
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আছেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যারা আছেন, কৃষক সংগঠনের নেতা যারা আছেন, 
আপনারা সবাই আমাদের আলোচনা সভায় আসুন। যদি কেউ চিঠি না পান, 
তাহলে ফোন করে আমাকে জানান। আপনাদের সকলকে আমাদের আমন্ত্রণ থাকলো, 
আপনারা সবাই মিটিঙে আসুন। সে চিঠি পান বা না পান। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আরেকটা ব্যাপার এখানে এসেছে, এবং সেই 
ব্যাপারটা নিয়ে আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বেও আলোচনা হয়েছে। কৃষি বীমা সম্পর্কে-_ 
এটা একটা বিতর্কিত বিষয় এবং আমরা মনে করছি যে সব দিক দিয়ে এতে 
কৃষকদের কোনও সুবিধা হচ্ছে না। আমরা যখন আগে চালু করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে 
কৃষি বীমা, তখন আমরা এই কথা বলেছিলাম যে, এটাকে একেবারে লোয়ার 
লেভেলে নিয়ে যাওয়া হোক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারেকে বলে বলে নদীয়া জেলায় 
তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষি বীমা করার জন্য আপ্রভাল পেয়েছি। আপনারা একেবারে 
বাস্তব কথা বলেছেন, একটা গ্রামে বিভিন্ন রকম জমি থাকে, কোনওটা উঁচু জমি, 
কোনওটা নিচু জমি। যেমন-__পুরুলিয়ায় আছে, বাঁকুড়ায় আছে, বীরভূমে আছে, 
এইসব এলাকার জমিগুলোর চরিত্র আলাদা। সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা 
বলতে হবে, আরও আলোচনা করতে হবে। আর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের 
কৃষিকাজ করবার দরকার আছে। যেমন ঝালদার বিধায়ক বলেছেন, তাদের ওখানে 
অনেক কিছু হচ্ছে, ফল, তরিতরকারী ইত্যাদি। আমাদের গতানুগতিক ভাবে চাষের 
ব্যবস্থা না করে, এক একটা জায়গা বুঝে আমরা মোটামুটি ঠিক করেছি কি করা 
যাবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-এর, পুরুলিয়া, বীরভূম-এর একটা বিশেষ অঞ্চল এখানে 
কি করা যায়, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ গঠন হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং 
সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে, কৃষক সংগঠনের সাথে কথা বলে 
এবং আপনাদের সঙ্গে কথা বলে এবং সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা 
বলে, কৃষক সংগঠনের সাথে কথা বলে এবং আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা 
এগোব। বাঁকুড়ায় আমি যাব, আর কাশীনাথ মিশ্রের সঙ্গে কথা বলব না, এটা হতে 
পারে না। জ্যোতি বাবু চলে যাওয়ার পরে আমি এই হাউসের প্রবীণতম ব্যক্তি। 
উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুন্দরবন এলাকায় আমাদের বিশেষ করে 
নজর দিতে হবে। উত্তরবঙ্গের সমস্যা আলাদা ভাবে নিয়ে, অঞ্চল ভিত্তিতে 
সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা আমাদের করতে 


হবে। 
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এখানে একজন মাননীয় সদস্য কৃষি পেনশনের কথা বলেছেন। সাতাশ হাজার 
কৃষককে পেনশন দেওয়ার কথা। তার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার লোকের কৃষি 
পেনশনের টাকা খরচ করা যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না, তা আমি জানি না। 
পশ্চিমবঙ্গের এই হতভাগ্য, দরিদ্র, বৃদ্ধরা, অসহায় কৃষকরা আজকে পেনশন পাচ্ছে 
না, এটাই বড় কথা। 


তাই, যাদের উপর দায়িত্ব আছে তারা সেই দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করছেন 
না, নাম পাঠাচ্ছে না, লিস্ট তৈরি করে দিচ্ছে না-_-তার জন্য অপেক্ষা করব না, 
আমি এক মাস সময় দেব, যদি এর মধ্যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করেন, 
তাহলে কৃষিমন্ত্রী হিসাবে আমি উদ্যোগী হয়ে গ্রাম থেকে এসব হতভাগ্য, বঞ্চিত 
কৃষকদের নাম নিয়ে এসে তাদের কৃষি পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করব। দীর্ঘদিন 
অপেক্ষা করব না। আমি তাই চাইছি একটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে, কি সমস্যা 
আছে দেখতে এবং সেইভাবে যদি কৃষকদের জন্য কাজ করা যায় তাহলে 
পশ্চিমবাংলায় এই অবস্থার মধ্যেও আমরা কৃষকদের জন্য কিছু কাজ করতে পারব। 
সবটাই যে পারব তা নয়, কারণ আমাদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় যে বিধান আছে, 
তার থেকে সামলে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবুও আমরা বিশ্বাস করি, এই 
ঝড়ঝঞ্ণা, তুফানের মধ্যে দিয়েও মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
আমরা যারা এখানে এসেছি, আমাদের কিছু করণীয় আছে। ১৯৫২ সালে থেকে 
স্বাধীনতার পরে যত বার নির্বাচন হয়েছে, যেভাবে ভোটারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
নিরীক্ষা বিবেচনা করার সুযোগে ভোট পেয়ে এবারে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়েছে, 
আগে কখনও সেরকম হয়নি। কাজেই যারা আমাদের উপর ভরসা রেখে আমাদের 
পাঠিয়েছেন, তাদের জন্য কিছু আমাদের করতেই হবে। শুধু কেন্দ্রের বাধা, এই 
বাধা, এসব আমরা গুনব না। বলছে__আইন যেমন আছে তাতে কৃষক নিজের 
বীজ তৈরি করতে পারবে না। কেন করতে পারবে না? আলবাৎ পারবে। তার 
জন্য যদি সংঘাতে যেতে হয় আমরা যাব, তার জন্য মুখোমুখি যদি দাঁড়াতে হয় 
আমরা দাঁড়াব, পশ্চিমবাংলার ৮ কোটি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। পশ্চিমবাংলার 
কৃষক নিজের বীজের উপর নির্ভর না করে বিদেশের বীজের উপর নির্ভর করবে, 
এটা আমরা মেনে নিচ্ছি না। ভালো বীজ যদি পাওয়া যায়, নতুন ভ্যারাইটির, 
তাহলে নিশ্চয় আনাব। কিন্তু যখন আমার ঘরে এসে যাবে, তখন নিশ্চয় সেটা 
রাখব। আমি রামচন্দ্র নই যে, লোকের কথায় সীতাকে পাতালে পাঠিয়ে দেব। 
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আমরা কৃষককে পাতালে যেতে দেব না, কৃষককে তাদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে 
রাখব, তাদের অধিকার যাতে ঠিকমতো বজায় থাকে সেটা করব,-তার জন্য যদি 
কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, গ্যাট বলুন, আরও যা কিছু হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সংঘাতে 
যেতে হলে আমরা যাব। মনে রাখতে হবে সংঘাতটা শুধু পশ্চিমবাংলার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। আজকে হয়ত মুখ ফুটে কেউ বলতে পারছে না, অন্য রাজ্যেও 
গরিব কৃষক আছে, সাধারণ মানুষ আছে, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার লোক নেই, 
সেখানে বামফ্রন্টের মতো সরকার নেই, বামপুস্ী দলের মতো দল নেই। ফলে 
তাদের মুখ বুজে অত্যাচার, অবিচার সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু এখানে যদি বিস্ফোরণ 
ঘটে, তার আঁচ তাদের কাছেও যাবে, তাই আমরা ন্যায়ের পথে চলব, অধিকারের 
পথে চলব। তাই সবিনয়ে একটা কথা বলতে চাই,__আমাকে একটা বছর সময় 
দিন, আমি মনে করি আমার দপ্তরের মধ্যে যদি আমি প্রেরণা যোগাতে পারি, কিছু 
অন্যায় দূর করতে পারি, তাহলে কৃষকদের আমরা ২৫ শতাংশ সুযোগ-সুবিধা 
দিতে পারব, বাকিগুলো পরে দেব। তাই একটা বছর সময় আপনাদের কাছে চাই, 
যাতে আগামী বাজেটে আপনারা আমাকে জবাবদিহি করতে পারেন, আমি উত্তর 
দিতে পারি, সেই সুযোগটা আমাকে দেবেন। 


আমি আপনাদের কাছে আশা করি আমার যে ব্যয়বরাদ্দ রেখেছি, সেগুলিকে 
আপনারা সমর্থন করবেন। রাজনীতিটাকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে বিরোধিতা আর 
নয়, সবাই একসঙ্গে আসুন আমাদের বরাদ্দকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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প্রী তাপস রায় £ স্যার, আমার পয়েন্ট অব ইনফর্মেশন হল, আজকে আমাদের 
১৩ জন সহকর্মী বন্ধু তারা রাইটার্স বিম্ডিং যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ব্যাপারে 
সুভাষ চক্রবর্তীর বিবৃতি এবং সি. বি. আই. তদন্তের দাবিতে । পুলিশ তাদের লাঠি 
পেটা করে সেন্ট্রাল লক-আপে নিয়ে যায়। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি। আমি 
আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি এঁদের তাড়াতাড়ি রিলিজের ব্যবস্থা করা হোক। আপনি 
জানেন কি না জানি, তাই আমি জানাচ্ছি। আপনি দয়া করে ওদের ছাড়ানোর 
ব্যবস্থা করুন। এঁরা হলেন সোনালী গুহ, পরেশ পাল, মলয় ঘটক, অর্জুন সিং, 
অখিল গিরি, অর্ধেন্দু মাইতি, পুগুরিকাক্ষ সাহা, কালিপদ মগুল, শীতল সর্দার, 
যোগরঞ্রন হালদার, তন্ময় মণ্ডল, বিমান চক্রবর্তী এবং মন্টুরাম পাখিরা। 
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খেলনা বিক্রয় থেকে সরকারের আয় 


*২০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০) শ্রী রামপদ সামস্ত ঃ অর্থ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বর্তমানে দেশি ও বিদেশি খেলনার বিক্রয়কর কিরূপ; এবং 


(খ) কলকাতা অষ্টম “খেলনা মেলা” ২০০১ থেকে বিক্রয়কর বাবদ সরকারের 
আয়ের পরিমাণ কত! 


ডঃ অসীম কুমার দাসগুপ্ত ২ 
(ক) (১) ইলেকট্রনিক খেলনা, ভিডিও গেম ইত্যাদি __ বার শতাংশ 


960 /55881% 2২008791305 
[110 101), 2001] 


(২) অন্যান্য খেলনা -_- আট শতাংশ 
(৩) মাটির তৈরি খেলনা __ করমুক্ত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) 
(খ) এখন পর্যস্ত ৭,০০০ টাকা। 


শ্রী রামপদ সামন্ত $ এই ধরনের দেশি ও বিদেশি খেলনার মেলা জেলা 
ভিত্তিক করার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত £ আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা অষ্টম মেলার রাজ্যস্তর 
পর্যস্ত তাতে আমার মনে হয় জেলার অন্তত সদরে এই ধরনের খেলনা মেলা 
করালে উৎপাদকদের নতুন সম্ভাবনা খুলে দেবে, কর্মসংস্থান হবে এবং পথ-চলতি 
আমাদেরও কিছু কর আদায় হবে। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £$ এই ধরনের খেলনা শিল্প, বিশেষভাবে বলতে চাইছি 
খেলনা শিল্পে কর্মসংস্থানমুখি যে বাজেট গ্রহণ করা হয়েছে সেই কর্মসংস্থানমুখি 
বাজেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, খেলনা শিল্পের উন্নতি করার জন্য 
টয় সিটি গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা? 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত £ অর্থ দপ্তরের দিক থেকে যেটুকু বলার আছে 
তাতে এই ধরনের খেলনা, বিশেষ করে যেগুলো দেশি খেলনা, মাটির অংশ আছে 
তাকে করমুক্ত করে দিয়েছি। দেশি খেলনা শিল্পকে বিদেশে তৈরি খেলনা শিল্পের 
হাত থেকে, অসমান প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমদানি করা 
বিদেশি খেলনার উপর করের যে হার আছে তার উপর ২০ শতাংশ বিলাস কর 
বসানোর প্রস্তাব রেখেছি। তৃতীয়ত, যে উৎসাহদান প্রকল্প বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পের 
জন্য আছে তা ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের জন্যও থাকবে। উপরোস্ত দুটো অতিরিক্ত 
প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে। একটা হচ্ছে, ওদের কিছু নতুন প্রযুক্তি, ইত্যাদির 
সুযোগ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য উত্তরবঙ্গে, পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণবঙ্গে 
একটা 'প্রযুজি উদ্যান" স্থাপনের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও 
যদি কেউ এই শিল্পকে উন্নত করতে, এগিয়ে নিতে চান তাহলে “উৎসাহ তহবিল" 
বা যাকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বলে তার জন্য ২০ কোটি টাকা এই বাজেটে বরাদ্দ 
আছে। আশা করব খেলনা প্রস্তুত কারকেরা এগিয়ে আসবেন। এই সুযোগগুলো 
তাদের জন্য আছে। 


৩০১11015 410 &5৬%21২৩ 961 


শ্রী রামপদ সামস্ত ৪. মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করছি। 
আমাদের কুটির শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং বিদেশে তৈরি বা বিদেশি 
খেলনার হাত থেকে আমাদের দেশিয় শিল্পগুলোকে বাঁচানোর জন্য আপনি চেষ্টা 
নিচ্ছেন, বাজেটে সেইভাবে বরাদ্দ করেছেন। আমি জানতে চাই যে, দেশি যে 
খলনা তৈরি হবে যাতে সেটা আধুনিক ধরনের হয় বা যুগপোযোগী হয় এই 
ধরনের শিল্পীদের ট্রেনিং দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা? এবং যদি ট্রেনিং-এর 
কোনও ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে সেটা কোথায় জানাবেন কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত ঃ শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের আওতার মধ্যে প্রবেশ না 
করে যেটা বলছি সেটা হল -_ প্রত্যেক জেলার যেটা ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার, 
তাদের এই কাজগুলো করার জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বছর যেহেতু কর্মসংস্থানের 
একটা বিশেষ উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি মূলত ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে, তাই 
এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুধু জেলা স্তরে নয়, প্রত্যেকটি ব্লক স্তরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর 
এমনকি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা, বণিক সভাকে নিয়েও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি 
এবং বক্তব্য রেখেওছি। 


শ্রী নির্মল দাস $ স্যার, অতিরিক্ত প্রশ্ন __ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আপনি 
আপনার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, এমপ্রয়মেন্ট জেনারেশনের উপর এই ঘ্ঠ 
বামফ্রন্ট সরকার জোর দেবেন। আমরা কিছুটা আতঙ্কিত যে, ভুবনীকরণের নাম 
করে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে এবং সেই সুযোগে বিদেশি যে 
সমস্ত সংস্থা তারা আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষের বাজারকে দখল করার চেষ্টা 
করছে। এই অবস্থায় আমাদের যে সমস্ত কুটির শিল্প যেটার উপর সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাজেটে, সেই কুটির শিল্পের যারা উদ্যোক্তা তারাই তো এই 
খেলনা ইত্যাদি উৎপাদন করেন, সঙ্গত কারণে এই ভুবনীকরণের নামে আজকে 
আমাদের এই বিশাল ৮ কোটি মানুষের বাজার সেটা দখল করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। 
সেই অবস্থায় আমাদের দেশি উদ্যোগীদের যারা কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত তাদেরকে 
সুরক্ষার জন্য, তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং যাতে ব্যবসা বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত 
হয় সেজন্য রাজ্যসরকার বিশেষ করে আপনার দপ্তর কি কি ভাবে তাদেরকে 
সহযোগিতা করছেন? এবং তার পরিকল্পনা নিয়ে এ ভুবনীকরণকে প্রতিহত করার 
জন্য কি চেষ্টা করছেন সেটা অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হব। 


907 ,592%131-% [স২002810105 
[1101) 701১, 36001] 
ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত £ মাননীয়' অধ্যক্ষ মহাশয়, 'এই প্রশ্নের' উত্তর অন 
দণ্ডরুকে নিয়েও সংপক্ত। সাধারণভাবে আমরা বলছি, আমাদের 'গোটা দেশের (ক্ষা 
প্রযোজা, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাধে, যে নির্বিচার আমদানি নীতি স্তর 
করা হয়েছে, বিশেষ করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তির পরে রাজ্যের সঙ্গে তি 
কখনও আলোচনা করা হয়নি, এখন এই নির্বিচারের কতকগুলো বিষয় আছে 
রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়, তবুও আলোচনা হয়নি। এই অবস্থায় আমরা কি করব; 
আমরা খুন খোলাখুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্ 
ডেকেছিলেন সেখানে আমরা বলেছি যে, যেহেতু প্রথম বিশ্বের দেশগুলো এ টন্তি 
সাক্ষরিত হওয়ার পরে গত ৮ বছর ধরে নিজেদের সুবিধার জন্য, কখনও সে 
পক ঘেঞ্দ্র গ্রিন বক্স, নীল বক্স, হরিৎ ক্ষেত্র এই সব নাম করে সুবিধাগ্ডলে 
তাদের দেশের বড়-ছেট শিল্পকে পাইয়ে দিয়েছেন। আমরা চুপ করে বসেছিলাঃ 
(কণ? তাই এই সময় আমরা বলছি, আমরাও একটা মানুষের জীবিকা রক্ষা করার 
৪1007) দেশে লাইওলিকড বক্স 7 এই ধারনা যদি কেন্দ্রীয় সরকার নিট 
প্রত পে চন, করেন, পিশ্ববাণিজা সংস্থার সঙ্গে খণ নেগোশিয়েট করেন -- এ 
প্র“ম পিপয়, আপে সেটাকে আটকাতে হবে। আমরা প্রতিযোগিতা চাইছি--একটু 
মনন থেএে চাইছি, এতদিন সুবিধাগুলো প্রথম বিশ্বের দেশগুলো পেয়েছেন, কেন্তরী 
সরকার এখনও কোনও উদ্যোগ নেন নি, এই অবস্থায় দাড়িয়ে প্রথম উত্তর-আমক 
আমাদের রাজো বিদেশ থেকে যে আমদানিকৃত ভোগাপন্া আসছে সাধারণভাবে 
আমরা তার উপর বিলাস কর ২০ পারসেন্ট বসানোর প্রস্তাব রেখেছি। এটা বসানে 
অপ্রাসঙ্গিক হবেনা । গত €ই জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটা সভা ডেকেছিলেন 
এখামন্ত্ীদের এবং রাজোর অর্থমন্ত্রীদেরও, সেখানে যখন এই প্রস্তাবটা আমরা ললি 
-- রাজনীতি নির্বিশেষে সমস্ত রাজোর মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিলাস কর বসানোর 
প্রস্তাবটাকে ভারা স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে আপনার প্রস্তাবটা পাঠান, 
মামর। বসাতে চাইছি। যদি আগামী বছর ভালু আডেড ট্যাক্স বসে'তাহলে ভামর 
প্রন (পেকেই বলছি রাজাগুলিকে কিছু 'অধিকার দেওয়া হোক *;তৈ তারা আমদাণি 
বলা জিনিসগুলির ওপর ভ্যালু আযাডেড ট্যাক্স বসাতে পারে এ বিষয়ে এ সভায় 
সবাই সহ-মত ছিলৈন, কেউ 'ধাতিক্রমি কিছু বলেন নি। প্রতিযোগিতা যেমন চাইছি 
তেমন কিছুটা, সুরক্ষার কথাও বলছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পুঁজি দরকার - চলতি 
মুলধন এবং' মেয়াদী মূলধন। এর সাথে আর একটা জিনিস দরকার, নতুন প্রযুক্তির 
খল স্বনিভর প্রকল্প যাতে খণ সাহায; পায় তার ন্যবস্থা আমরা করছি। ব্যাঙ্কের 
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সহযোগিতার কথা বলছি। আমাদের রাজা সরকারের বেসিক এড টু ইনডান্্িস আয 
বলে একটা অনেক পুরোনো আইন আছে। তার মাধ্যমে সরকার ক্ষুদ্র শিল্পকে 
সরাসরি খণ দিতে পারে। সেই বাবস্থাও আমরা করব। প্রযুক্তির সর্বশেষ জ্ঞান 
পৌঁছে দেওয়া হবে। সে জন্য আমরা উত্তর-বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চণের 
জেলাগুলিকে নিয়ে প্রযুক্তি উদ্যানের কাজ শুরু করছি। গুচ্ছ প্রকল্প নিয়ে এগুচ্ছি। 
বড় শিল্পপতিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, এ বিষয়ে তাদের সাহায্যও নেওয়! 
হচ্ছে। সাধারণভাবে গড় বায় কম রেখে কর্মসংস্থানের জন্য এইসব উদ্যোগ নিচ্ছি। 


|11-10 __- 11-20 2.7.] 


শ্রী ক্ষিতিরঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানালেন বিদেশি খেলনার ওপর 
অতিরিক্ত বিলাস করা চাপাবেন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে পুঁজির যোগান দেওয়া 
হবে, প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি-_ 
উৎপাদন সামগ্রির কাচা মালের যোগান দেওয়ার এবং বাজারজাত করার বিষয়ে 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত £ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম, ওয়েস্ট বেঙ্গল 
স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন কীঢা মালের যোগান দিতে পারবে। তবে এখন' পর্যন্ত 
এটা যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকৃত করা নেই। এব্যিয়ে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। আর 
আপনারা জানেন প্রতি বছর আমাদের রাজ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার পণ৷ 
আমদানি করছি অনা রাজ্য 'থকে। অনেক জিনিস আছে যা আমাদের রাজোই কর 
সম্তব। সেই ক্ষেত্রগুলিকে আমরা চিহিত করেছি। আমার হিসেবে রাজা সরকার 
প্রতি বছর কোনও, না কোনও দপ্তরের মাধামে পাঁচ হাজার কোটি টাকার পণ্য 
কেনে। সেসব পণ্যের বড় অংশই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যোগান দিতে পারে এবং 
দানের ক্ষেত্রে তাদের একটা বিশেষ সুবিধা (দেওয়া আছে। সেটাই আমরা কড়াকড়িভাবে 


রূপায়িত 'করতে চাইছি। 


শত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ আমাদের রাজো বা আমাদের দেশে যাঁরা 
খেলনা তৈরি করেন তদের স্বার্থ রঙ্গা করার জনা এবং বিদেশি, খেলনা যাতে 
অবাধে আমাদের দেশে ন! ঢুকতে পারে তার জন্য মাননায় মস্্িমহাশয় ভার বাজেটে 
১০, ট্যাক্স ধার্য করার কথ! বলেছেন : বাডেট ধিতর্ের সয় এ নিয়ে 'আলোচন। 


9৮8, ৯9স7481,% ৮হ600500109 
[111 101, 2001] 
“ শ্রী আবু আরেশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় : বললেন: সারা” ভারতবর্ষে যে 
এআর ৪. ভাগ মাত্র শশ্চিমবাধলায় স্সাসে এবং তার 
মধো ৫০ পতাংশ' বাংলাদেশ থেকে আসো আগামী" অক্টোবরের-পরে একটা, পর্যটন 
জিনা বালা 
বং বাসের...সঙ্গে 'সড়কু যোগাযোগ আছে..কিন্ধু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সড়ক এবং 
লে মেগা জে এই সে জনও পিন দল নে 
কি? 


জী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ না। এখন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম এলাকার সক্চে 
বাংলাদেশের যোগাযোগ চলছে আপনারা সবাই' জানেন।' কিন্তু উত্তরবাংলার সঙ্গে 
বাংলাদেশের কোনও রুট খোলে 'নি। এই মিয়ে গত .২-৩ বছর ধরে কথাবাত 
চলছে। কিন্তু এখনও কোনও পজেটিভ বাবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বাংলাদেশের 
সঙ্গে বাসের যোগাযোগ রেলের যোগাযোগ। তবে এই, নিয়ে আলোচনা চলছে, 
চিঠি-চাপাটি চলছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ আপনি উত্তরে বলেছেন ভুটানের সঙ্গে ন্যবস্। 
হয়েছে এবং যে পর্যটক যায় তাদের ডুয়ার্সের দিকে আকর্ষণ যাতে বাড়ে তার জনা 
ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমি জানতে চাই ডুয়ার্সের যে স্থায়ী চিরহরিত বনাঞ্চল এবং 
সুন্দর অভয় অরণ্য সেই দিকে পর্যটকদের আরও আকর্ষণ করার জনা বিশেষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ হ্যা, জীন রিয়াল 
জন্য ৫টি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ানি করা হয়েছে অভয় অরণোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার জন্য। অন্য জায়গায় চা বাগান এমনিতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিহাস খ্যাত 
বক্সা ফোর্ট, এটাও ,অনেকের দৃষ্টি. আকর্ষণ করে! এই সমৃত্গুলি. সার্বিকভাবে ঠিক 
টুরিস্ট স্টেশন হিসাবে উন্নত করার জনা .আমরা ছে করুছি। বিশেষ করে অওয় 
অরণ্য সম্পর্কে বন দপ্তরের সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের দু-একটা উট লেভেলে সিটি 
হয়েছে। অভয় অরণ্যকে সমৃদ্ধ করে উঁচু অবজারাভেশন “সেন্টার খোলা, এবং আরও 
এলিফ্যান্ট রাইডিং-এয ব্যবস্থা করার আমরা চেষ্টা ধরছি। আমরা আশা করছি এই 
আর্থিক বছরের "শেষ দিক: থ্রেকফল্লাুল পেতে পারি।.. 
শস্্ী ব্রহ্মম নন্দ & মাননীয়ংমন্তিমহাশয়ের এই (উযোগকে প্রশংসা 'জানাই। এই 
পন্মা ফোর্টে বিভিন্ন স্বাধীনতা সস্রামিরা+ ছিলেন, এধংএসধানে 'না্নীরকম- অর্মীততিক 
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শা. আছে এবং ব্যান প্রকল্প হয়েছে। এখানকার রাস্তা খুবই দুর্গম।.এই দুর্গম স্থানে 
গাঁছাবার জন্য আপনার দপ্তর থেকে রোপ ওয়ে-র কোনও ব্যবস্থা করার পরিকল্পানা 
মাছে কিনা জানাবেন কি? 


স্ত্রী দীনেশচন্দ্র“ ডাকুয়া 8 এই কথা ঠিক থে ঠিক যেখানে বঙ্সা £ফাট.আছে 
সখানে উপরে ওঠা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসুরিধা। যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে, 
রাস্তা ভাল না' থাকার ফলে এতো দূর হেঁটে উঠতে পারে: না। যুবকদের এবং অন্য 
[লাকেদের প্রতি এখানে যাতায়াত করার বাবস্থা, আছে। রোপওয়ের চিওা-ভাববা 
চলছে ঠিকই। কিন্তু রোপওয়ে অত্যন্ত বায়বুল বাপার। আমরা বেসরকারি সংস্থার 
সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগের স্। করছি। ওরা রোপওয়ে করতে -চায়। কিন্তু 
এর কষ্ট বেনিফিট, তার মাশুল কত হবে, তার ওপরে এটা নির্ভর .করছে। যদি 
সনে করি রোপওয়ের মাগুলটা, চড়ার, ধি যদি সীমার মধ্যে থাকে তাহলে আমর। 
তাদের আনুমতি দেব। আর যদি সেটা আক শহ্ছোয়! হয়, ভাহলে হবে না। এইসব 
নিয়ে হিসাব নিকাশ চলছে। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট বা মধাপ্রদেশৈর 
পর্যটকদের টানার জন্য তারা বিশেষ বিশেষ পরিকল্পন। নিয়েছে “ যেমন, যোগাযোগ 
বাবস্থা, আবাসন বা প্রচার ইত্যাদি নিষয়ে। এইফেরে আমাদের রাজ্যে বিশেষ 
বিশেষ কি পরিকল্পনা নিয়েছেন তা অনুগ্রহ করে; জানাবেন কি? 


আট দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ পর্ঘটনের ভাবাস সম্পরকে বলি, আমাদের ক ট্ররিভাদ 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আছে, তাদের কিছু টুরিস্ট লজ আছে। কিন ভাড়া € 
বসর্রকলারি, ট্ররিস্ট লজ অনেক আছে? এহ বেসরপারি টুরিস্ট লঙজগলিহ শাশি2৬19 
খানুষেব্ আবাসনের, ব্বস্থু কমে বাতি । নাতি ভিসাবে আমর। (বিসরবণার পা 
নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি! সুওর'ং আমরা পঠলট প্রোজেক্ট হিনাবে বি কি 
কর্সতে- পাঁরি। তবে মূলত আমরা (সরকারি পুজিকে, আহান করুছি। পর্চিনবগে 
লজের..মভার' হয়েছে, 'এইরকম অবস্থ। নেই। যান্বাহানদের কিরে, বিড স্রধারি 
বাবস্থা আছে। কিন্কু বেসরকারি ব্বস্থাও যথেষ্ট আছে) প্রয়োভান হলে, , হার্মও 
করার, দরকার হুলে - বেসরকারি সংস্থাগুলো রাডি আছে," আমর তারি হ্রীঞন, 
জানাচ্ছি" আর পশ্চিমঝংলায় বাইরের পর্যটকদের আনার জনা, ভা দের বাবে 
ায়গীয়--কিন্ু, দ্বলা আছে, ট্রাভেল আন্ড ট্ররিজম ফেয়ার হয় 7: আশা, ১2 
মলাগুলোতে অংশ গ্রন্গ করি। ভারতবর্ষের বাইরেও শেলা হয়ত এড এরি, মহ 8, 
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অংশগ্রহণ করা হয়েছে, এবারেও অংশগ্রহণ করা হবে, যেখানে আমাদের লিটারেচার 
ভিডিও, এগুলির সাহায্যে আমরা পর্যটন ব্যবস্থার প্রচার করে থাকি এই সমস্ত 
মেলাতে। 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়, আপনি যে এলাকার পর্যটন শিল্পের 
বিকাশের শুভ বার্তা আমাদের জানালেন, সেই এলাকাটি আমাদের সার্ক কান্ট্রিভুক্ত 
দেশ নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। সেখানে তৃণমূলের 
ওরা কামতাপুরি, আলফাদের মদত দিয়ে ভুল বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে। 
ওখানে ল'আ্যান্ড অর্ডার যেমন ভাল আছে, তেমনি করিডোর ফ্রন্ট সেটা যাতে 
ডেভেলপ করে ত্রেতুলিয়ার অভিজ্ঞতা আপনার নিশ্চয়ই আছে - উত্তরবঙ্গ এবং 
দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, সেটা চালু রাখার ব্যবস্থা করা - আপনার 
' দপ্তর যে বলেছে স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান যুক্ত করা - একদিকে 
হেরিটেজ এঁতিহাসিক স্থানকে যুক্ত করা, পাহাড়, বনাঞ্চল, চা বাগিচা, বনানী ভুটান 
- আসাম পরিবেষ্টিত এলাকার যে মাস্টার প্ল্যান নিয়েছেন তাতে স্বল্প মেয়াদি 
মাস্টার প্ল্যানের সুবিধা করে নাগাদ সফল হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদি যে পরিকল্পনা 
তাতে পর্যটন "শল্লে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন বাড়িয়ে দেবে, সেই বিষয়ে একটু অবহিত 
করলে বাধিত হব। 


[11-30 -- 11-40 ৪-7.] 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ মূলত প্রশ্ন হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা বললেন তাতে কিছু সরকারি কিছু বেসরকারি রাস্তাঘাট 
ব্যবস্থা এইভাবে আমরা ঠিক ভাগ করি না, সংশ্লিষ্টভাবে ভাগ করি কিন্তু মোটের 
উপর রাস্তাঘাট খুব খারাপ নয়। যারজন্য পর্যটনের দিক থেকে কোনও অসুবিধা 
নেই। কিছু কিছু পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় তার কারণ পর্যটন 
কেন্দ্রগুলো হয়ত ভেতরে ঢোকার পথে ১ কি.মি. ২ কি.মি. যাবার দরকার হয়। 
সেখানে ছোটখাটো রাস্তা করে আমাদের বিভাগ থেকে সভাধিপতিদের দিয়ে করানোর 
জন্য সাহায্য করা হবে। আরেকটা যে প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ 
মেয়াদি তারমধ্যে স্বল্প মেয়াদির কিছু কিছু কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছি। ওই 
কনডাকটেড ট্যুরগুলোকে আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি। শুধু গোটা উত্তরবঙ্গ নয়, 
এখানকার মতো কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ওয়েভকন 
বলে একটি কনসালটেন্সি সাহাফা করবে। তারা পশ্চিমবঙ্গের পার্সপ্রেকটিভ প্ল্যান 
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পর্যটন উন্নয়নে দিচ্ছে। এই কাজটা অনেকটা এগিয়েছে, মাস ছয়েকের মধ্যে গর্যটন 
উন্নয়নের পরিকল্পনা দাখিল করবে এবং সেই ব্যাপারের পরে আমরা সেই অনুযায়ী 
ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করব। 


, শ্রী তাপস রায় ২ মাননীয় পর্যটন মন্ত্রীর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে, আপনারা 
বাংলাদেশের দিকে নজর দিচ্ছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় 
করলে অনেক অর্থ আনতে পারবেন এটা আমার সুস্পষ্ট ধারনা। আর ভ্রমণপ্রিয় 
বাঙালিরা নৈসর্গিক, সাগর, বনাঞ্চল এবং জঙ্গল বেড়াতে যেতে চায়। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষেরা ভ্রমণপ্রিয়, তাদের জন্য আপনার দপ্তর থেকে 
ভ্রমণের কোনও ব্যবস্থা করছেন কিনা? 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া $ ভ্রমণপ্রিয় বাঙালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে আকর্ষণীয় 
করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এইবার পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে নানা জায়গায় কনডাকটেড 
ট্যুরের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে যত পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, সাগর, 
বন এবং জঙ্গল আছে এবং এঁতিহাসিক স্থান আছে সেগুলোকে আরও আকর্ষণীয় 
করার চেষ্টা করছি। সাথে সাথে ভারত সরকারের মাধ্যমে যাতে গোটা ভারতবর্ষে 
এটা প্রচারিত হয় তারজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন দায়িত্ব নেবে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের যে ট্যুরিজিম দপ্তর আছে তারও দায়-দায়িত্ব এরমধ্যে পড়ে। 
সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষের চিত্র যাতে ফুটে উঠে সেটা দেখতে 
হবে। সেই দিক থেকে উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমবঙ্গের একটা ম্যাপ ওদের প্রচারপত্রের 
মাধ্যমে সেরকমভাবে প্রচার করা হচ্ছে না। যাইহোক, এখন বাঙালিরা বাংলা ছেড়ে 
গোটা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষের জায়গা আকর্ষণ করে। কিন্তু 
আমাদের বাংলা-আসাম, মেঘালয় এর থেকেও সুন্দর। কিন্তু তা সত্বেও আমরা 
ইনভাইটেড হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং সেইদিক থেকে আমরা পশ্চিমবাংলাকে আরও 
বেশি ফুটিয়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি। এবারে যেমন আমরা “বাংলা দেখ' 
বলে অভিযান চালাবার চেষ্টা করছি, আগামী দিনে ওরা আগস্ট গোটা পশ্চিমবাংলায় 
আমাদের কি আছে, না আছে, সবকিছু ছাপিয়ে ইলেকট্রনিক ভিডিও এইসবের 
মাধ্যমে একজিবিশন ও সেমিনার এর ব্যবস্থা করছি। কলকাতায় সি বেঙ্গল বলে 
একটা অনুষ্ঠান করছি। তারপরে আমরা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় একই রকমের 
একজিবিশন করব যাতে গোটা ভারতবর্ষকে না পারলেও বাংলার জনসাধারণকে 
বাংলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনা যায় তার একটা পদক্ষেপ নিচ্গিি। 
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শ্রী ক্মিতিরজান মন্ডল -£ .সম়র, ,আপনাক্র মাধ্যমে সামি মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ে; 
করছে. একটা প্রশ্ন করছি,অতিরিক্ত পরশন। প্রশ্নটা: হচ্ছে,। বাংলায়, রিভিনত পর্যটন ক্ষেরিরি 
আছে, এই সমস্ত পর্যটনক্ষেত্রগুলিতে আমি ২1৪ বার গিয়ে দেখেছি, কলকাতায়: 
সমস্ত পর্যটনক্ষেত্রগুলি. আছে সেইগুলিতে যে ব্যবস্থা আছে, সরকারি বা বেসরকারি 
ধিভিন্ন রকমের বে- প্যাকেজি জিং ট্যুর "হয়ে থাকে ' সেখানে ' গিয়ে" দেখা” যায় 
খিটনক্সৈত্রগুলি " নানী "রকমের" পরিবেশ দুঘণে দূষিত হয়ে গেছে 'এবং পরিবেশ 
দূধণের জন্য এগুলির আকর্ষণ দিনের পর: দিন 'হারাচ্ছে। অন্যান্য রাজোও গিয়ে 
এবং আকর্ষণ বাড়াবার বাঁপারে কি ভেধেছেন সেটা জানালে ভাল হবে. 
শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া $ এর আগে একটা প্রশ্ন ছিল, অন্য দিন, আমি 
বলেছিলাম, পর্টনক্ষেত্রগুলিতে এইটা ওটা বাধানিযেধ করার ক্ষমতা, পর্যটন দপ্তরের 
নেই। সরকারের অন্য বিভাগের আছে। .পুলিশের আছে, 'মিউনিসিগ্যালিটির আছে, 
তবে সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি যাতে এইগুলিকে. ভালভাবে রাখা হায়। 
যা পশ্ঠিমবাংলায় এখন নেই, কোনও" এলাকাকে পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে 'ডিক্রেয়ার 
করা এবং সেইক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করার সরকারি ক্ষমতার আইনকানুন 
নেই। আমরা চেষ্টা করছি, ইতিপূর্বে আমি সেই ল্যাপারে বলেছি, আমরা অন্যান্যভাবে 
চেষ্টা করেছি; বর্তমানে কিছু পলিউশন হয়েছে ঠিকই, তবে সেটা সেইভাবে দূর করা 
বাবে লে মনে হচ্ছে মা, তবে অনেঞ্টা দুর করা 'যাবে। 


- শ্রী দীপক সরকার £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
পর্যটনমন্ত্রী কাছে জানতে চাই, উনি একটু আগে জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তর বাংলাদেশে 
ভ্রমণের জন্য প্যাকেজের কথা চিন্তা, করেছেন এবং আগার্মী, অক্টোবর মাস থেকে 
সেটা যাতে, হতে, পারে। আমার জিজ্ঞাস্য বাংলাদেশেতে যে সমস্ত পর্যটন "কেন 
আছে, আমরা কি সেইসব. জায়গায়, যেতে. পারব? নাকি, বিশেষ: কোনও জায়গায় 
শী 'দীনেশচজ্জ ভাকুন এখনও: পর্যস্ত সেইরকম কোনও: নির্দিষ্ট তালিকা 
তৈরি: হয়নি, ব্যাপারটির প্রসেস চলছে। 'আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যেই. আমরা, 
তালিকা পাব, 'গ্কোথায় “কোথায় “মাওয়া যাবে। 
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: কাকীপ অঞ্চলে নদীবাধ... সংরক্ষণের পরিকল্পনা: 


০৯০ (অনুমোদিত ্রশ্ম নং *৪৯৪) রী মন্ট্রাম পাখিরাঃ সেচ ও ভাল, 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্িনহোদয অনুষহপূর্বক জানাবেন কি 


* €ফ) দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার কাকদ্বীপ অঞ্চলে নদীবীধঙ্জলি' সংরক্ষনের 
কোনও পরিবল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না; এবং 


“(খ) নিয়ে থাকলে, উঞ্ত খাতে ২০০০-২০০১ সালে মোট কত টাকা বরাদ্দ 


হয? 
শ্রী অঞ্লেন্দ্র লাল নীয় £ 
. (ক) হা, নিয়েছেন। 


(খ) ২০০০-২০০১ সালে সামগ্রিকভাবে কাকদ্বীপ সেচ ভুক্তির পরিকল্পনা খাতে 
রং গোটি বরাদ্দের পরিমান ২১১ লক্ষ টাকা। 
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শ্রী মন্ট্ুরাম পাখিরা £ সাতরিঞ্ড প্রশ্ন, মাননীয় মগ্্রিমহাশয়, জানাবেন (কি 
বাঝদীগ নটীবাধের সংঙ্গারের উম আপনি কতগুলো পরিকল্পনা: গ্রহণ করেছেন? 


' শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £ ছে?) বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ছয়-কোটি টাকার 
১৮টি প্রকল্পের কাজ ২০০০-২০০১ পালে হাতে নেওয়া হয়েছে। এটগালো রাজ্য 
পরিধল্সল।র বঙ্রাদ্দ এবং 'শ্যাবাডের থেকে সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে 
কতশুলোর কা৬- শের হযেছে এবং নাকিওুলোর কাজ' চলছে। আরও ্থাবিবশটি 
প্রকল্প তৈরি করা ভয়েছে, যার ভানুমানিক খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 4১ কোটি টাকা। 
এইত্ডালার জন ভার্থের সংস্থান এখনও হয়নি। অর্থের সংস্থান হলে এইগুলো 
বাঞ্তবায়িতকরা যাবে । আরও আরটটি প্রকল্প. তৈরি €ণ! হাচ্ছে এবং তার: প্রযুক্িগত 
দিকগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা £ অতিরিড প্রশ্ন, আপনি 'নললেন হু ওদহ্৩ ১এসালে 
২১ জক্ষ ট রর" যে লনা 5৯৭ কারীছেন, ২৫, পরিধ্গনাণমো কতগুলো 


নদী 'বীধ+সংস্কীরের জনা পরিকসনা গহণ করেছে? উট মালি নিযাপি 
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জী অমলেন্্রলাল রায় £ আমি আগেই বলেছি ১৮টি প্রকল্পের কাজ হাতে 
নেওয়া হয়েছে এবং এইগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া আরও ছাব্বিশটি প্রকল্প 
তৈরি করা হয়েছে এবং তার আনুমানিক খরচ কত সেটাও আমি বলেছি, অর্থের 
সংস্থান হলেই সেগুলো হাতে নেওয়া হবে। তৃতীয় দফায় আমি বলেছি, আরও 
আটটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। ১৮, ২৬ এবং ৮ এতগুলো প্রকল্প আমাদের 
হাতে নেওয়া হয়েছে। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, কতদিনের 
মধ্যে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে। 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় ঃ$ যেহেতু অনেকগুলো প্রকল্পের কথা আমি বলেছি, 
আপনি প্রকল্প ধরে ধরে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারব। আপনি অনুগ্রহ করে 
নতুন করে প্রশ্ন করলে আমি এর উত্তর দিতে পারব। আপনি একটা একটা করে 
ধরে প্রশ্ন করলে আমি যাটটি প্রকল্পের খরচ দিয়ে দিতে পারব। 


শ্রী মন্টুরাম পাখিরা $ ঠিক বর্ধাকালে না করে, বর্ধার আগে নদী বাঁধগুলো 
সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি এবং যেগুলো দীর্ঘকালীন অবস্থার মধ্যে 
রয়েছে, সেইগুলো কেনই বা হল না, সেটা অনুগ্রহ করে বলবেন কি? 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £ পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুযায়ী সুন্দরবনে ২২০০ মাইল 
বাধ আছে এবং ৬০০ শ্লুইস আছে। এটা ঠিক যে, বর্ধার আগেও কিছু কাজ করতে 
হয়, বর্ধার সময়তেও কিছু কাজ করতে হয়। সবসময়ই যে বর্ধার সময় কাজ 
করাটা খারাপ তা নয়, এমারজেল্সির সময়, যখন ভেঙে চলে যাচ্ছে, তখন বর্ষার 
সময় কাজ করতে হয়। আবার এটাও ঠিক যে, সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী 
সারা বছর ধরেই কাজ করা হয়। শুধু কাকদ্বীপ নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত সুন্দরবন 
এলাকার বিষয় নিয়ে গতকাল উচ্চ পর্যায়ের সরকারি বৈঠক করেছি এবং সেখানে 
এলাকার বিভিন্ন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আসু কি করা 
যায় সেটা ঠিক করে সরকার অগ্রসর হবে - আপনাকে এই. প্রতিশ্রুতি আমি দিতে 
পারি। 


শ্রী যজ্জেস্বর দাস ২ সুন্দরবনে ১৯৮০ সালের বন্যায় কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, 
গোসাবা পর্যস্ত বিশাল নদীবাধ ভেঙে গিয়েছিল। সেইসময় ৭1৮ ফুট উচু করে কাজ 
হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছরে নতুন কাজ কিছু হয়নি, শুধুমাত্র মেইনটেন্যাগ 
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করা হয়েছে। বর্তমানে নদীবাধগুলো মাত্র ৩1৪ ফুট উচু আছে, ছোট-খাটো সাইক্লোন 
হলেই সেইগুলো তেঙে যাবে। আগামী দিনে সুন্দরবনের স্বার্থে এই ধরনের থরো 
ওয়ার্ক, একনাগাড়ে কাজ করার পরিকল্পনা আছে কিনা বা অর্থ বরাদ্দ আছে কিনা 
মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় $ মাননীয় সদস্য খুব ভালো ভাবেই জানেন, গতকাল 
যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে, সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমরা সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই সভাতেও বলতে চাই - কাজ সব সময়ে হওয়া দরকার, সব 
দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, যে বাঁধগুলো আছে - ভালো - মন্দ নয়, সারা সুন্দরবন 
এলাকার বাঁধগুলো তদারকি করা উচিত, সামগ্রিকভাবে বা এক নাগাড়ে কাজ করা 
দরকার, যেরকম দরকার সরকার সেইগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা নেবে। 


রী অখিল গিরি ঃ উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানেলের সংস্কারের পরিকল্পনা আছে 
কিনা এবং তা থাকলে কত বরাদ্দ আছে তা জানাবেন কি? 
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শত্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £$ মুশকিল হচ্ছে আপনি তো ২৪ পরগনা ছেড়ে 
দৌড়িয়ে মেদিনীপুরে চলে গেলেন, আমি তো অত দৌড়তে পারি না, আপনি দয়া 
করে আমাকে প্রম্ম দেবেন আমি উত্তর দিয়ে দেব। 


রী সুভাষ নম্কর $ স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রমহাশয়ের 
কাছে জানতে চাইছি যে কাকদ্বীপ সুন্দরবন এলাকায় ১৯টা ব্লকে ৩ হাজার ৫শো 
কিমি নদী বাঁধ রয়েছে। আপনি জানেন যে এই নদীবাধ সুন্দরবনের মানুষকে বিব্রত 
করছে বিশেষ করে এই সময়ে। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে বার বার বাঁধা 
হচ্ছে বার বার ভেঙে যাচ্ছে সুতরাং সামগ্রিকভাবে সুন্দরবলের জন্য একটা মাস্টার 
প্ল্যান করা যায় কিনা? 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £ এইরকম টাইগার বেল্ট, ওখানকার সমস্যাটা আমাদের 
বিশেষ করে বিচার করে দেখতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই খুচরো কাজ করে ওই 
এলাকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না বলে আমরা মনেকরি এবং আপনারাও 
সকলে মনে করেন। সামগ্রিক একটা পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য 
নানারকম আলাপ আলোচনা হয়েছে, আগেও হয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন 
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সময়ে মাস্টার প্ল্যান হয়েছে কিন্তু কার্যকর হয়নি এক্ষেত্রে আমাদের একক ' কোনও 
ভূমিকা নেই। আমাদের সব ব্যাগ্ধারেই কেন্দ্রের কাছে টাকা পয়সার জন্য. তাকিয়ে 
থাকতে হয়। কোনও মাস্টার প্ল্যানই আজ পর্যস্ত দু একটা ছাড়া -কোনওটাই কার্যকর 
হয়নি। কারণ কেন্দ্রের দয়াদাক্ষিণ্য ঘলে যদি মনে করেন সেটা এখনও পাওয়া যায় 
নি। তা সত্বেও আমরা সুন্দরবনে সামগ্রিকভাবে মাস্টার প্ল্যান করা প্রয়োজন বলে 
মনে করেন তাহলে সেরকম মাস্টার প্ল্যান সরকার হাতে নেবেন এবং কার্যকর 
করার চেষ্টা করবেন। | 


শ্রী মহবুবুল হুক ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
ঘোষণা করেছিলেন .যে যে সমস্ত বাঁধগুলো ভেঙে গেছে ২১শে জুলাই এরমধো 
সেই সমস্ত বাধকে আবার সংস্কার করবেন এবং ভাঙন প্রতিরোধ করবেন। যদিও 
প্রশ্নটা সুন্দরবন নিয়ে তবুও বলছি যে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম এই সমস্ত 
এলাকায় বাঁধ মেরামতের কি হল? ২১শে জুলাই আসতে কিন্তু আর বেশি দেরি 
নেই। আপনি আমাদের আশ্বস্ত করবেন কি? 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £ প্রম্টা আপনি অর্থমন্ত্রীর কাছে করেছেন, 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্নটা! অর্থমন্ত্রীকে করতে হবে। তবু আমি যতটুকু জানি আমি 
আপনাকে উত্তর দিচ্ছি। মালদাতে যে বাঁধগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্য 
সবচেয়ে বেশি সমস্যা সংকুল যে এইটথ টায়ার এম ব্যাঙ্কমেন্ট এর কাজ কতদূর 
অগ্রসর হয়ে আপনি ভালো করেই জানেন। আর পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বন্যা বিপর্যস্ত 
যে বাঁধ তার বিষয়ে .বলি যে আমরা যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম ৩০ 
তারিখের মধ্যে সমস্ত বাঁধ সম্পূর্ণ হবে কিন্তু আমরা তো এটা মেকানিক্যালি দেখি 
না আমরা এতে সন্ভষ্টঃ অধিকাংশ সমস্যাসঙ্কুল বাঁধ সেগুলো ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ 
হয়েছে। 


শ্রী নৃপেন গায়েন 3 প্রশ্নটা যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সম্বপ্ধে ছিল কিন্তু উত্তর 
২৪ পরগনারও একটা অংশ সুন্দরবনের মধ্যে রয়েছে এবং এখানেও নদী বাঁধের 
সমস্যা রয়েছে। সুতরাং এখানেও নিশ্চয় এভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে 
আশাকরি। আমার প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমাদের সুন্দরবনের জলস্ত সমস্যা হচ্ছে নিকাশি 
ব্যবস্থার সমস্যা। দীর্ঘদিনের যে নিকাশি বাবস্থা ছিল বা আছে, সেটা খানিকটা ব্যহত 
হয়েছে, মজে গেছে, খাল বা শুইস গেট নষ্ট হয়ে গেছে বর্তমানে যারা রাজের 
সাথে সাথে ০8 এলাকাতেও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পুরানো নিকাশি ব্যবস্থা মেরামত 
করে হোক বা! নতুন করে করার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 
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শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় ২ মাননীয় সদসা জানেন যে, আমরা উত্তর ২৪ পরগনার 
ক্ষেত্রে জল নিকাশির সমস্যার জন্য সাময়িক এবং সামগ্রিক - দুটো ব্যবস্থা হাতে 
নিয়েছি এবং তার মধ্যে সাময়িক যেটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে। 
সেটা জলনিকাশিকে তরান্বিত করার জন্য। এর খবর ভালোভাবেই আপনারা জানেন 
সেই কাজ কিভাবে করা হয়েছে। এটা জল নিকাশির সাময়িক বাবস্থা। অনেকে মনে 
করছেন এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী কোনও ব্যবস্থা সরকার রুরছেন। এটা কোনও দীর্ঘস্থায়ী 
বাবস্থা নয়। জলনিকাশির স্থায়ী ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার 
ক্ষেত্রে বলতে চাই, সেই সমস্যা আমাদের সামনে আছে এবং সেটা নিয়ে সব সময় 
আলোচনা চলছে সরকারি পর্যায়ে, বিভিন্ন পর্যায়ে এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথেও 
চর্িটারার রা পা টি কাস বারি উন নয 
সমাত্তরালভাবে চলছে এবং চলবে। 


ড্রেজিং এর মাধ্যমে ড্যামগুলিতে পলি অপসারণ 


*২০৯।| (তামুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৪) শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় আনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বতমানে রাজোর ডামগ্ডলি ড্রেজিং-এর মাধ্যমে পলি অপসারণ করার 
কোনিও পরিকঞ্জনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অর্থ মপ্্রর করেছেন কি না? 
শতরী অমলেন্দ্র লাল রায় £ 

(ক) বর্তমানে এরকম কোনও পরিকল্পনা রাজ/ সরকারের নেহ। 

(খ) না, এ বিময়ে কেগীয় সরকার কোনও অর্থ মঞ্জুর করেন নি। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র 8 এই ড্যামগ্ডলোতে যে অবস্থাটা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে 
গত বছর ৯টা জেলায় বিশেষত বীরভূম. বর্ধমান, মেদিনীপুর, প্রভৃতি জেলাগুলিতে 
বন্যা হয়। কংসাবততী, মযরাক্ষী প্রভৃতি ড্যামগ্ডলোতে পলি পড়ে পড়ে খারাপ অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে। “সই পলি অপসারণের চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা? 


শ্রী অমলেন্দ্রলাল রায় £ যে ড্যামগ্ডলোর কথা বললেন, এ ভ্যামগ্ডলোতে 
পলি পড়ার বিষয়টা যে প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল, প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি 
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হয়েছিল তাতে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল। যেমন ধরুন ময়ুরাহ্ধী রিজার্ভার প্রোজেক্টের 
'সিল্ট ইনডেক্স থেকে আমরা পাই যে, প্রার হান্ডেড মাইলস পার ইয়ার ৭৫ একর 
ফিট পলি পড়বে, পলি জমবে। এই ইনডেক্স অনুযায়ী কংসাবতী, ময়ুরাক্ষী, মাইথন 
এবং পাঞ্চেত ড্যামে আল্স বিস্তর পলি পড়ার কথা। প্রোজেকই রিপোর্ট অনুযায়ী যদি 
ময়ুরাঙ্জী রিজার্ভারকে ধরি তাহলে এর বয়স এটা ১০০ বছর চলার কথা, এটা ৫০ 
বছর হয়ে গেল। প্রোজেক্ট রিপোর্ট ইনডেক্স অনুযায়ী সিলটেশন যা পড়ার কথা তার 
থেকে অনেক বেশি পরিমানে সিলটেশন পড়েছে। এটা ফ্যাক্ট। ইন্টার -স্টেট 
রিভারগুলোর ডেডেলপমেন্ট এবং রেগুলেশনের দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী ভারত 
সরকারের । তাদের কাছে এব্যাপারটা আমাদের উত্থাপন করার কথা এবং আমরা 
সেঁটা করেছি। ময়ুরাক্ষী রিজার্ভার প্রোজেক্ট কর্তৃপক্ষ করেছে, ডি.ভি.সি. কর্পোরেশনের 
তরফ থেকে করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন এটা টেক-আপ করবে তারা 
যদি টেক আপ না করে তাহলে পলি অপসারণের কাজ আদৌও টেক-আপ করা 
হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
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রাজ্য লটারি ও সরকারের আয় 


*২০৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮৩) শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় ঃ অর্থ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) রাজ্য লটারির পরিচালন কমিটির সদস্যগণ কোনও বেতন বা অনুদান 
পান কি না; 


(খ) এ লটারির খেলা বছরে কত বার হয়ে থাকে; এবং 


(গ) গত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) এ লটারি থেকে সরকারের কত 
টাকা আয় হয়েছে? 
অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) রাজ্য লটারির খেলা অধিকর্তা/ উপ-অধিকর্তা/ সহ-অধিকর্তার দ্বারা 
পরিচালিত হয়। এই লটারি খেলা তত্তাবধানের জন্য তিনজন নিরপেক্ষ 


৩০£51101৩ /ব10 /5৬21২5 977 


ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এজন্য বিচারকগণ 
কোনও বেতন, অনুদান বা সাম্মানিক (11010111817) পান না। 


(খ) রাজ্য লটারির খেলা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে এবং বছরে কতবার 
হয়ে থাকে তা নিম্নে বর্ণিত করা হল। 


(১) সাপ্তাহিক খেলা - বছরে ৫০ থেকে ৫২টি খেলা হয়ে থাকে। 
(২) বঙ্গলক্ষ্নী খেলা (মাসিক) - বছরে ১২টি খেলা হয়ে থাকে। 
(৩) বঙ্গত্রী সুপার খেলা (”) - বছরে ১২টি খেলা হয়ে থাকে। 
€8) বঙ্গভূমি সুপার খেলা (”) - বছরে ১২টি খেলা হয়ে থাকে। 


(৫) বাম্পার লটারি খেলা - বছরে ৬টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাসে তা 
নিন্নে দেওয়া হল ঃ-_ 


(১) নববর্ষ বাম্পার (২) রথযাত্রা বাম্পার (৩) পৃজা বাম্পার (৪) 
দেওয়ালি বাম্পার (৫) নিউ ইয়ার বাম্পার (৬) হোলি বাম্পার। 


(গ) গত আর্থিক বছরে রাজ্য লটারির টিকিট বিক্রি বাবদ আদায়ের পরিমাণ £ 


৩০১১৬,৮২১৪৩৬.৭০ 


পুরস্কার বাবদ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ £ 
২২,৫৭১,৫১,৭১২.০০ 


মোট রাজন্বখাতে জমার পরিমান (0৬510101) ৪ ৭,৫৯,৩০,৭২৪.৭০ 


*২১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৪) শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ পর্যটন বিভাগের 
রপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় নতুন পর্যটন কেন্্র গড়ার উদ্দেশ্য 40) 
. রিসার্চ সেন্টারকে সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কি না; এবং 


(খ) হলে, উক্ত বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? 


978 /৯১5৪21৮91% 90019770105 


পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(কে) হ্যা। 


[110 3019, 2001] 


(খে) তারা লাডা সাচার নিয়া নিগকাজান গা সারা রিনা 
খতিয়ে দেখছে। 


লালবাগে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন 


*২১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৮৬) শ্রী ইদ মহম্মদ £ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) লালবাগে প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে 
আছে; এবং 

(খ) উক্ত পর্যটন কেন্দ্রটি কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়? 

পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) লালবাগে প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হলেও বর্তমানে 
মহামান্য কোলকাতা উচ্চ আদালতের স্থৃগিতাদেশহেতু কাজ বন্ধ আছে 


(খ) কোলকাতা উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশহেতু কাজ বন্ধ থাকায়, এই সংক্রান্ত 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। 
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শ্রী কাশীনাথ মিশ্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সেচ ও 
জলপথ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। মাননীয় 
মদ্রিমহাশয় তার স্টেটমেন্টের শেষে বলেছেন, |] 01) 955801৩ 016 110150 0101 
076 91916 00171170110 /০810 58119110901 00 0100 [010100591 ৬/181 এ 
19009511101 6/001035116 010 519৬5 01 06 30010 00170 (10) 1000 
11151 01 2০৬০1, 0০090171001 01 17019. কিন্ত এর যে 01070001701 
9:119010001100) 010, 21010 17650171011 105 01598 10৩1) 1700৩ 0 
01০ 00701%101. ডি.ভি.সি যে পাওয়ার ওখানে তৈরি করে, ওরা! ঘেটা বলছে 
ঝাড়খন্ড ৯০ পারসেন্ট বিদ্যুৎ এখান থিকে নেয়। আমাদের পাওয়ারঢা, নেওয়ার 
চেয়ে বড কথা যে উদ্দেশ্যে ডি.ভি.সি হয়েছে, দানোদর ভ্যালির বাধগুলি যে সময় 
তৈরি হয়েছিল সেটার অবস্থা এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, যেভাবে মেনটেন করছেন 
সেটা উদ্েগের বিযয়। শক্তি প্রসারিত করার জনা যে উন্নোগ পাওয়ার মন্ত্রী থেকে 
আরম্ভ করে যারা এই ব্যাপারে যুক্ত আছেন তারা রাজ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন 


কিনা জানাবেন কি? 


986 ৯১১171৮1315 27005510105 
[11017 36019, 2001] 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় মাননীয় সদস্য মহাশয় জানেন যে একটা আইন আছে, 
সেই আইনে যে বিধান আছে তার বাইরে এখানে কেউ কিছু করতে পারবে না। 
এখানে যাবতীয়. বেসিক ডিসিশন নিতে গেলে তিনটি পার্টিসিপেটিং গভর্নমেন্ট। 
৩টির জায়গায় একটা হচ্ছে ঝাড়খন্ড, ঝাড়খন্ড আসছে কি আসছে না সেটা জানা 
নেই, ধরে নিচ্ছি" এসেছে, এসে থাকলে তিনটি পার্টিসিপেটিং গভর্নমেন্ট ডিসিশন 
নেবেন। ডি.ভি.সি-র আজ ইট ইজ তার ডিসিশন নেবার ব্যাপার নেই। দি 
পার্টিসিপেটিং গভর্নমেন্ট মাস্ট ডিসাইড অন এনি বেসিক ইসু কনসার্নিং দি ডি.ভি.সি। 
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্রী প্রত্যুষ মুখার্জি $ ঝাশীবাবু, আমি একটি বিষয়ে আপনার একটুখানি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্পিকার স্যার, উনি কলিং আটেনশনে যে প্রশ্ন করেছেন, আমার 
মনে হল, ইতিমধ্যে কয়েক হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা - মৃত্যুর হার পঞ্চাশ জনের 
মতো হয়েছে। আপনি মৃত্যুর হার বলতে চেয়েছেন, না সংখ্যাটা বলতে চেয়েছেন 
- সেটা বললে ভাল হয়। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, পশ্চিমবাংলাতে 
সেটা যেভাবে ঘটছে - এবং সেখানে মৃত্যুর সংখ্যার যে হার, সংখ্যা এবং শতকরা 
হার দুটোতেই' ফিগারে বাড়ছে। আমার মনে হয় সেই ফিগারটা আপনি দেন নি। 
সুতরাং এই ম্যালেরিয়া দূরীকরণের ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধার জন্য আপনি কি চিন্তা 
ভাবনা করেছেন জানাবেন কি? | 


1৬21বণ 10৭ 0912৩ 989 


মিঃ স্পিকার £ ০ 010 01011050 10 0176 0865001. আপনি সেকেন্ড 
কোশ্চেনটা করেছেন এটা হবে না। ওটা হবে না আপনি বসুন। 


৯৭10৭ 04১৮৩ 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গোটা উলুবেড়িয়াতেই কোনও বিদ্যুৎ নেই। 
বিশেষ করে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে বিদ্যুতের অভাবে অপারেশন করা যাচ্ছে না। 
এরফলে ওখানকার জনসাধারণ খুব ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। তারপরে বিদ্যুৎ অফিসে 
লোকজনও থাকে না, সুতরাং আপনাকে তদস্ত করে দেখতে হবে কেন বিদ্যুৎ থাকে 
না। বিদ্যুতের অভাবে অপারেশন বন্ধ হয়ে আছে। অবিলম্বে বিদ্যুতের ব্যবস্থা 
করুন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকার 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে ভারত-বাংলাদেশ এই দু 
দেশের সরকার এবং রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, আজ 
থেকে বাংলাদেশে যাত্রীবাহি ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। যদিও এটা পরীক্ষামূলকভাবে 
হচ্ছে কিন্তু কয়েকদিনের পর থেকেই পুরোপুরি চালু হবে। এরইমধ্যে সৌহার্দ বলে 
একটি যাত্রীবাহি বাস ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চালু হয়েছে, ওটি খুবই জনপ্রিয় 
হয়েছে। এরফলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একটা মৈত্রী স্থাপন হবে। এই দুই 
আজকে এই সংযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটা মৈত্রী সুদৃঢ় হল। 
আজকে যে ভারত-বাংলাদেশ রেল চলাচল শুরু হয়েছে সেটা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী 
মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারও এই 
ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সুতরাং সকলকেই অভিনন্দন জানাই, এই যাত্রা শুভ 
হোক এবং আশা রাখি ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হোক। 


শ্রী কালীপদ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পর্যটন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে গাদিয়াড়া পর্যটন কেন্দ্র 
আছে। কিন্তু সেখানে বাস স্ট্যান্ড না থাকার ফলে লোকাল বাসগুলো ওই পর্যটন 
কেন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফলে ওই পর্যটন কেন্দ্রের সামনে যত ল্লোকাল 
বাসগুলোর ড্রাইভার, কনডাক্টর '৭বং হেন্রপার তারা এসে ওখানে ' মলমুত্র ত্যাগ 


990 /5971481-% 2২0087)]05 
[1117 001). 2001] 


করে। বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্রের বাইরের রাস্তাটির দুধারে দুর্গন্ধে ভরে গেছে 
এবং মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে ওখানে একটা বাস 
স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করুন। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ £$ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নরঘাটে 
হলদির কাছে কয়ালচক মৌজায় একটা ওয়ে সাইড ট্যুরিজিম করার কথা হয়েছিল। 
তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং রাজ্য সরকার চিঠি দিয়ে 
জানিয়েছিলেন যে, এই প্রকল্পের জন্য টাকা লাগলে দেবেন সেখানে আজ পর্যন্ত 
কাজ আরম্ভ হল না। কর্মসংস্কৃতির কথা আমরা বলি, এটা কোন কর্মসংস্কৃতির 
নমুনা জানি না। পাঁচ বছর ধরে লাল ফিতার বাঁধনে পড়ে রয়েছে পরিকল্পনাটি। 
টুরিস্টরা কলকাতা থেকে দীঘা এই দুরপাল্লার বাসে যেতে গিয়ে এখানে এসে রেস্ট 
নিতে পারবে। সরকার এই পরিকল্পনা করবেন ঠিক করেছেন কিন্তু পাচ বছর ধরে 
লাল ফিতের বাঁধনে আটকে আছে। কি হেতু আটকে আছে জানিনা। দয়া করে 
মাননীয় মন্ত্রী ফিতে খুলে অবস্থাটা কি দেখুন। 


শ্রী মলয় ঘটক ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা 
মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, সারা পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি 
এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছে যে ডাকাতি খুন রাহাজানি চুরি এত বেড়ে গিয়েছে 
যে পশ্চিমবাংলার সরকার এই ব্যাপারে কিছু করছেন না। এক মন্ত্রী তিনি সরকারি 
আবাসনে কয়েকজন ডাকাতদের রেখেছেন। এই ব্যাপারে পুলিশ গ্রেপ্তার করার 
পরেও সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। আমরা খবরের কাগজে 
পড়েছি মেদিনীপুরের এক মন্ত্রীর গাড়ির পিছনে ইল্লিগ্যাল আর্মস নিয়ে যায় জেলাতে 
সাপ্লাই করার জন্য। এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনও স্টেপ নেওয়া 
হচ্ছে না। সমস্ত মন্ত্রীর আখড়ায় যদি পুলিশ রেইড করে তাহলে এই ধরনের 
আর্মস আযমিনেশন পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


|12-30 __ 12-40 0. 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র 8 মিঃ স্পিকার স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আজকে এখানে বলতে চাই। ডাইরেক্টর অব স্কুল এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট 
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বেঙ্গল এর ফাইভের ইংরাজি বইটা যেটা বেরিয়েছে এটা দেখুন ভুলে ভরা আছে। 
আমি লেসান সেভেন পাতা ১৫, লেসান এইট পাতা ১৬, লেসান ইলেভান পাতা 
২২ এবং লেসান ১৪ পাতা ২৯ ও ৩০ এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখ্যনে 
দেখুন স্যার, কি অবস্থাটা হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গাতে কিভাবে বানানগুলি এবং 
বাক্যগুলি ভুল দেওয়া হয়েছে। আমি ১৫ পাতা দেখতে বলছি, বইতে লেখা হয়েছে 
হু ডিড তহমিনা রান টু - এটা হুম হবে। এটা একটা ব্রান্ডার। তারপরে স্যার, ১৭ 
পাতায় বলা হয়েছে দেয়ার - শব্দটি স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন দেয়ার ইজ এ 
বুক অন দি টেবিল বা দেয়ার লিভড এ লায়ন। কিন্তু এর অর্থ টেবিলে একটা বই 
আছে। সেখানে টেবিলে একটি বই আছে নয়। যে একজাম্পেল দেওয়া হয়েছে সেই 
সেনটেন্সগুলিতে দেয়ার এর অর্থ সেখানে" নয়। স্থানও বোঝায় না। এগুলিকে বলা 
হয় ইনট্রোভাকটরি দেয়ার। যেমন দেয়ার ওয়াজ এ কিং - এক যে ছিল রাজা। 
কিন্তু এর মানে সেখানে এক রাজা ছিল - নয়। তারপরে ২২ পাতায় বলছি, 
দেখবেন লেখা হয়েছে হি লিভস উইথ হিজ ফ্যামিলি ইন দি টাউন। কিন্তু এখানে 
ডেফিনিট আর্টিকেল না বসে ইনডেফিনিট আর্টিকেল “এ' হবে। এগুলি ব্লান্ডার। ২৯ 
পাতায় লেখা হয়েছে - হি কিন্তু দি বুলস ওয়ান বাই ওয়ান ত্যান্ড আযাট দেয়ার 
মিট। কিন্তু স্যার, এটা ফ্লেস হবে। কারণ মিট এর অর্থ বীধা মাংস। ফ্রেস মানে 
কাচা মাংস এবং সবশেষে ৩০ পাতায় লেখা হয়েছে দি গার্ডস বিট দি স্নেক টু 
ডেথ। কিন্তু এখানে বিট বানানটি ভুল আছে। যা বিট বানান দেওয়া হয়েছে তার 
মানে মারা বা বাজানো। এটা বিআইটি হবে। এখানে ভুলে ভরা বইটি অবিলম্বে 
বন্ধ করুন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে বইটি রয়েছে 
সেটা যাতে ঠিকভাবে লেখা হয় সেটা দেখুন। এই বইটি স্যার, আপনাকে দেখার 
জন্য জমা দিচ্ছি। 


শ্রী মানিকলাল আচার্য £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সমাজ 
কল্যাণ ও কারা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমি ৯ তারিখ আসানসোলে 
জেল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তখন কয়েদিরা বলল সেখানে পানীয় জলের অভাব। 
ওখানে পুলিশ লাইনে ২৪ ঘন্টা জল পড়ছে, কয়েদিরা বলল আমরা জল পাচ্ছি 
না। আপনার কাছে আবেদন জেলখানায় যাতে পর্যাপ্ত পরিমানে জল পাওয়া যায় 
সেটা দেখবেন। আর একটি ব্যাপার আছে, ওদের সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি অনেকদিন 
পরিস্কার হয়নি। অবিলম্বে সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি যাতে পরিস্কার হয় সেটা দেখবেন। 
জলের জন্য ভীষণ সঙ্কট হচ্ছে। এই ব্যাপারে ওরা আমার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে, 
এটা কারামন্ত্রীকে দেখার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি আবেদন করছি। 
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শ্রীমতী জ্যোৎস্না সিং £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার খন্ডকোষ বিধানসভা এলাকায় 
একটি পি.এইচ.সি-তে ডাক্তার এবং হেলথ কর্মী নেই। এরফলে এলাকার মানুষকে 
চিকিৎসার 'ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হয়। এই ব্যাপারে আমি স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে সেখানে ডাক্তার এবং হেলথ কর্মী নিয়োগ করা 
হয়। 


শ্রী অসিত মিত্র $ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র অয়ন পাল উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম 
হয়েছে। এটা আমাদের হাওড়া জেলার গর্ব। তার এই সাফল্যের জন্য আমাদের 
এই সভা থেকে তাকে অভিনন্দন জানাই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হাওড়া জেলার 
বিভিন্ন অংশে কলেজ না থাকার জনা ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পারছে না। আমার 
কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকায় আটটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও, সেখানে 
একটিও কলেজ নেই। এই ব্যাপারে আমি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ রুরছি, 
কল্যাণপুরে একটি কলেজ স্থাপন করার জন্য। হাওড়া জেলার একদম শেষ অংশে 
একটা দ্বীপ আছে, ভাটোয়া - ঘোরাবেড়িয়া। এই এলাকার ছেলে-মেয়েরা যোগাযোগের 
অভাবে কলেজে পড়তে পারছে না। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি অবিলম্বে 
সেখানে কলেজ স্থাপন করার জনা। 


_ শ্রী বিজয় বাগদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেমমন্ত্রী 
এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অজয় নদীর ভাঙ্গন ব্যাপকভাবে শুরু 
হয়েছে। দু'হাজার সালের বন্যায় সেখানে বহু জমি নদী গর্ভে চলে গেছে। তাছাড়া 
বড়কলা, তান্রাভেলেনি, শিরা, ভবানীগঞ্জ, ইত্যাদি গ্রামগুলো নদী গর্ভে চলে যাবে, 
যদি অবিলম্বে সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়। এই ব্যাপারে সেমমন্ত্রী এবং রাজ্য 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়।' | 


শ্রী গোবিন্দ নস্কর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি ও 
ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রিহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকা 
ক্যানিং পশ্চিম. সেখানে গোলাবাড়ি অঞ্চলে ফ্লাগ পুতে সি.পি.এমের দুর্বৃত্ত বাহিনী 
একশ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছে, ঘরবাড়ি লুঠ করে নিয়েছে এবং পুকুর থেকে 
মাছ ধরে নিয়ে গেছে। সুন্দরবনের প্রত্যেকটি অঞ্চলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি 
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হয়েছে। সুন্দরবনের গোসাবা, ক্যানিং, বাসস্তি এইসব এলাকায় ভাগচাষী, ক্ষুত্র প্রান্তিক 
চাবীদের জোর করে সেই জমি থেকে উৎখাত করে সেই জমিগুলো দখল করে 
নিচ্ছে। অনতিবিলম্বে এই বে-আইনি জমি দখল বন্ধ করা- হোক এবং. এ সমস্ত 
জমিতে, জমির মালিকরা যাতে চাষ করতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক। নইলে গোসাবা, ক্যানিং, বাসস্তি এইসব এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে 
বহ কৃষকের প্রাণ যাবে। ভূমি রাজন্বমন্ত্রী এই দপ্তর নতুনভাবে পাবার ফলে বালি- 
১, ২ এবং ক্যানিং-এর সর্বত্র ফ্লাগ পুঁতে কয়েক হাজার চাষীকে উৎখাত করে এই 
জমিগুলো দখল করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি পুলিশী হস্তক্ষেপ দাবি 
করছি। 
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শ্রী গুরু পদ দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
স্বস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম জেলা.। এই 
জেলার অসংখ্য মানুষকে চিকিৎসার জন্য প্রতিনিয়তই কলকাতার হাসপাতালগুলোতে 
আসতে হয়। গরিব মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব হয়ে 'পড়ে। তাই মেদিনীপুর জেলাতে 
অবিলম্বে একটি মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতাল করার দাবি জানাচ্ছি। 


স্ত্রী অশোক কুমার দেব $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, :সমি -আগনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পূর্বাঞ্চল এন.টি:সি. মিলগুলোর 
পুনজীবনের জন্য বিআই.এফ.আর-এ থাকাকালীন অবস্থায় এবং কোনও “সিদ্ধান্ত 
উপনীত হবার পূর্বেই ডিআর.এস. অনুসারে এন.টি.সি. হোল্ডিং কোম্পানি কেন্দ্রীয় 
সরকার পূর্বাঞ্চলের ১৬টি মিলের মধ্যে ১৩টি মিলে ভি.এস.এস. কার্যকর করার 
বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর ফলে আনুমানিক ৪০০০ শ্রমিক কর্মচারির কর্মচ্যুত 
হবার সন্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমত অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে মিল্লগুলিকে খুনরুজ্জিবীত 
করা. সম্ভব এবং শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মচ্যুত অবস্থা থেরে উদ্ধার..করার জন্য 
বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সরকারকে ষথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার 
জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

'জ্রী পক্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভা চলছে, সরকারের 


কোনও নীতি যদি ঘোষণা করতে হয, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বিধানসভার' ভেতরে 
সেটা ঘোষণা' করবেন, তারপর রাজ্যে সেই সল্ট দপ্তর সেটাকে ইমসিমেন্ট করবে। 
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[110 301, 2001] 
গত দুদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় বের হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ মহাবিদ্যালয় 
গুলোতে টিউশন ফি ৪০ থেকে ১০০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে । এম.এ. এম.কম 
হয়েছে ১২৫ টাকা, এম.এস.সি-তে করা হয়েছে ১৬০ টাকা, মাইনে ছিল ২৫ টাকা, 
বি.এ. পাস ৫০ টাকা, বি.এ.অনার্স. ৭৫ টাকা, মাইনে ছিল ১৫ টাকা। বি.কম. পাস 
৬০ টাকা, বি.কম. অনার্স ৮৫ টাকা, মাইনে ছিল ১৫ টাকা, বি.এস.সি. পাস ৮৫ 
. টাকা, বি.এস.সি. অনার্স ১১০ টাকা, মাইনে ছিল ১৫ টাকা। আজকে একতরফাভাবে 
কয়েকগুন মাইনে বেড়ে গেল, বিধানসভার ভেতরে কোনও আলোচনা হল না, 
ভোটাভুটি হল না, সিদ্ধান্ত হল না, বামফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী ঠিক করে দিলেন কোন 
ক্লাসে কত টিউশন ফি হবে। বামফ্রন্টের শিক্ষা সেলের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে বিশালভাবে মাইনের চাপ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর 
চাদ রান নালা রা হারল রাত রা 
সিদ্ধান্ত হবে। | 


মিঃ স্পিকার £ মি. চাদ রসরাজ তখন শিক্ষামন্ত্রী 
ঘোষণা করেছিলেন টিউশন ফি বাড়বে। উনি বাধ্য নন ন্ন্যাবটা বলতে। কত বাড়বে, 
কিভাবে বাড়বে, সেটা পলিসি অনুযায়ী হয়। এটা ঠিক নয় যে পলিসি বলতে হবে। 
দি পলিসি ওয়াজ নোটিফায়েড। 


শ্রী কসলাক্ষী বিশ্বাস 8 স্যার, আমার বিধানসভা. কেন্দ্র তিনটে থানা নিয়ে 
গঠিত। গোপালনগর, বনর্গা এবং .বাগদা মাঝখানে নদী প্রবাহিত। টি.এম.সি'র 
ক্রিমিনালরা কাজ করে এপার, ওপার করে। থানায় গেলে বলছে আমরা কি 
করব? আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই সমস্ত 
সমাজবিরোধীদের অবিলম্বে শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তারা আগ্নেয়ান্ত্র নিয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের শান্তি..দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রীমন্ভী রুবি নুর £ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি পি.এইচই মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 'আপনারা জানেন যে আর্সেনিক একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দড়িয়েছে। 
আমাদের 'জেলাতে এই সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। প্রচুর লোক আক্রান্ত 
হয়েছে। কিছুদিন আগে পি.এইচই, একটা প্ল্যান্ট বসিয়েছে, গয়েশবাড়িতে। সেই 
জলও আর্সেনিক ফ্রি নয়।..আজকে প্রচুর, লোক মারা যাচ্ছে এবং অসুস্থ, হচ্ছে। 
আমরা রিপিটেডলি ডিপার্টমেন্টকে ইন্রফর্ম করেছি টু ডু সামথিং আবাউট ইট কিন্ত 
তার কোনও. উত্তর তারা দেয়নি। তাই আমি দাবি করছি, যে মিনিস্টার অবিলঘে 
ব্যবস্থা করে প্লান্টটাকে দেখুন। 
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স্ত্রী প্রফুল্ল ভৌমিক £ আমার বিধানসভা কেন্দ্র করিমপুর। সেখান থেকে মাত্র 
কয়েক গজ দূরে. একটা সমাজবিরোধীর বাড়ি থেকে তিনটে পাইপগান, একটা 
পিস্তল এবং এক বস্তা মশলা পাওয়া গিয়েছে। তার আসল বাড়ি থেকে, সেখানে 
হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজকে ওরা বলে যে এখানে 
আইনশৃঙ্খলা নেই। এই তিনজনই তৃণমূলের লোক। এদের নাম হচ্ছে অধীর মন্ডল, 
সয় বিশ্বাস। আমি স্বরাষ্টরমন্ত্ীর, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক। 


শ্রী সোনালি গুহ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই 
মভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সল্টলেকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়েছে এটা গোটা 
বাংলার মানুষ জানে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য উনি. এই সভায় দাঁড়িয়ে 
বলেছিলেন যে ক্রীড়ামন্ত্রী জবাব দেবেন। এখনও পর্যস্ত এই সভা সেই জবাব পায় 
নি। জানি না তিনি চুপিচুপি .বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে এই জবাব দিয়েছেন কিনা। জানি 
না আলিমুদ্দিন স্ট্রিট তার মুখে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে কিনা। স্রীড়ামন্ত্রীর কোনও 
বিজনেস না থাকা সত্বেও তিনি হাউসে আসছেন নিজের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানোর 
জন্য। আর কেউ কিছু বললেই উনি নিজেদের দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে 
বলছেন যে ওদের সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা জিতিয়েছে। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপকরা জেতাক বা হিন্দু কলেজের অধ্যাপকরা জেতাক তার বিচার মানুষ 
করবে। ওদের তো সবই পিছনের দরজা দিয়ে হয়, উত্তরটাও হয়তো 'পিছনের 
দরজা দিয়েই দেবেন। জনসমক্ষে এই সভায় তাকে জানাতে হবে সল্টলেক স্টেডিয়ামে 
মানুষের পয়সায় কেন সেখানে দুর্বৃত্তরা থাকতে পারল। গোটা বাংলার মানুষ আজকে 
এটা জানতে চায়। 


শ্রী ধনগ্রযন় মোদক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র কালীগঞ্জ বিধানসভা ফেব্র্ু। 
পলাশী থেকে পলাশীপাড়া পর্যস্ত রাস্তা। বড়টাদঘর, ডুবতলা পাড়ায় একটা সেতু 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পূর্ত দপ্তর সেই সঙয়ে সেতুর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা করে দেন 
কিন্তু বর্ধা আসন্ন। সেতুর পাশ দিয়ে যে রাস্তা ওই রাস্তা খারাপ হরে গেলে চলাচল 
িচ্ছি্ হয়ে যাবে। অবিলঘে রাস্তাটা আরও উপযোগী করে তৈরি করায় জন্য 
এবং কাজ শুরু করার জন্য আবেদন করছি। 


996 95748] [য২0070109 
[1107 151), 200 
[12-50 -- 1-00 791.] 


শ্রী মোস্তাক আলম ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধামে মানন 
স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা হরিশচনত্রপুর কেন্দ্র বোরো 
উপস্থাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই এবং হর্দমনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকার জায়গা 
অভাবে ফোর্থ গ্রেড স্টাফেরা থাকতে পারেনা। এর ফলে উক্ত দুটো এলাকা 
মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষ যাতে অবিলম্বে * টিকিতঃ 
পেতে পারে তার জন্য আশু ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি 


রী আবুল হাসনাৎ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মুর্শিদাবাদ জেলার ভয়ঙ্ক 
সমস্যা হল পদ্মা-গঙ্গা-ভাগীরথির ভাঙ্গন। বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট সমস্ত কিছু নদীগবে 
চলে যাচ্ছে। জাঙ্গীপুর বিধানসভার অন্তর্গত লবনচুয়া, ত্রীমোহনী, শ্রীধরপুর 
ধনপতনগর, রঘুনাথগঞ্জ শহর, সুজাপুর, চড়কা, রানিনগর, কাশীয়াডাঙ্গা, গোবিন্দপুর 
কলাবাগ, ভবানীপুর, বৈকুষ্ঠপুর, খোসালপুর, ইলাসপুর, বীরেন্দ্রনগর ও ফেজালনগর 
ইত্যাদি গ্রামের মানুষ আজকে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। উক্ত গ্রামগুলির ভাঙ্গন যা 
দ্রুত রোধ করা হয় তার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় .সেচমন্ত্রীর- দৃষ্টি আকর্ষ' 
করছি। 


শ্রী অধ্বকা ব্যানার্জি £ (নেই)। 


প্রী শোভনদের, চট্টরোপাধ্যায় ঃ$ আমাদের রাজ্যে পাণীয় জলে আর্সেনিক-সঃ 
যে দুষিত পদার্থ রয়েছে তা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এব্যাপারে মাননীয় মটর 
গৌতম দেব মহাশয় দায়িত্ব নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজবে 
কলকাতা শহরের জলেও আর্সেনিক ধরা পড়েছে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় 
কলকাতার মানুষ, বিশেষত বস্তিবাসিরা টিউবওয়েলের উপর ভরসা করে পাণীয 
জলের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। কিন্তু ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দেখ 
যাচ্ছে ১,৮৯৫টা টিউবওয়েলের ৪৫ শতাংশেই আর্সেনিক রয়েছে। মালদা থেবে 
শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের একটা বিশেষ জায়গা পর্যস্ত আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছিল 
কলকাতা তারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। আর্সেনিক সাধারণত ১৫০ থেকে ২০০ ফুট 
গভীর টিউবওয়েলে পাওয়া যাচ্ছিল।..কিন্তু ১০০ ফুট গভীর এইরকম .২৮ 
টিউবওয়েলেও আজকে আর্সেনিক ধরা পড়ছে। এটা খুবই উদ্বেগের. বিষয়। অবিলম্বে 
এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা দরকার এবং যেসব .টিউবওয়েলে 
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নার্সেনিক পাওয়া গেছে সেগুলো সিল করে দেওয়া দরকার এবং নলবাহিত জল, 
শেষ করে বস্তিবাসিদের, যাতে সরবরাহ করা যায়. তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


পরী তপন হোড় ঃ স্যার, আজ থেকে ভারত-বাংলাদেশ রেল-যাত্রা শুরু হচ্ছে 
৫ বছর পর। এটা খুবই ভালো কথা। কলকাতা থেকে ছেড়ে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে 
[বে। এর মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে একটা সৌহার্যয বৃদ্ধি পাবে 
যাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সাথে সাথে আমি পরিবহনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
রছি কেন্দ্রীয় সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বলার জন্য যে, 
লকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের হিলি, বালুরঘাট হয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য দর্শনা 
য়ে যে রাস্তা ছিল সেটা যেন চালু করা যায়। এটা যদি করা যায় তাহলে 
ত্তরবঙ্গের লোক ৬ থেকে ৮ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছে যেতে পারবে। এই বিষয়ের 
তি যাতে দৃষ্টি দেওয়া হয়'তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
নননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর ও স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সমগ্র নদীয়া 
জলাতে মাধ্যমিক পাশ করার পর ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হতে পারছে না, সেই 
[যোগ তারা পাচ্ছে না। এই বিষয়ে যাতে অবিলম্বে মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নেন তার 
ন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। রেজাল্ট ভাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৬ ভাগ, ৭০ 
ঢাগ পাশের হার দেখাচ্ছেন। কিন্তু অনেক স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী না থাকার 
ন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারছেন না। এখনও 'পর্যস্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রী 
ভিন স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ফর্ম পাওয়ার জন্য। ঠিক সেইরকম ভাবে উচ্চমাধ্যমিক 
নাশ করার পর বিভিন্ন কলেজগুলো যেমন নদীয়া জেলার বিশেষ করে সরকারি 
গলেজ কৃষ্ণনগর কলেজ এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘা্ট, চাকদা, হাসখালি, কৃষ্ঃগঞ্জ 
ই সমস্ত জায়গাও অনার্স না থাকার জন্য যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তারা ফর্ম 
াচ্ছেন না। সেজন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি জাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
্্ী্ঘয়ের কাছে আবেদন রাখছি যে, যারা মাধ্যমিক পাশ করেছে তারা যেন স্কুলে 
নর্ভি হতে পারে এবং যারা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন তারা যাতে কলেজে ভর্তি 
তৈ পারেন সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। 

জ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 


ণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকং£ করছি। ১৯৯৯ 
নালে পাঁশকুড়ায় একটি দুগ্ধ প্রকল্প স্থাপনের জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্ 
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জ্যোতি বসু মহাশয়ের সঙ্গে মিঃ জালানের একটি “মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই 
অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল, বাজেটে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকানে 
মেদিনীপুরের মিল্ক ইউনিয়ন, তারা বলল যে তারা এই দুগ্ধ প্রকল্পের কাজ করবে। 
সুতরাং এই দুগ্ধ প্রকল্পের কাজ মিঃ জালান করবেন, না কি মিক্ক ইউনিয়ন করবে, 
সেব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। সেব্যাপারে আমরা আতঙ্কিত যে এইরকম চলনে 
সেখানে দুগ্ধ প্রকল্প হবে কিনা? অবিলম্বে পাঁশকুড়ায় দুগ্ধ প্রকল্পের কাজ যাতে হয 
তার জন্য আমি . প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন 
রাখছি। বামফ্রন্ট, সরকার যা ঘোষণা করেন তাই বাস্তবায়িত করেন। তাই এই 
প্রতিশ্রুতির মূল্য যেন তারা রাখেন। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে সেচ ও 
জলপথ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গঙ্গা-ভাগীরথির 
ভাঙনে বহু এলাকার মানুষ আজকে সর্বস্বান্ত হয়েছে। আমার এলাকায় একটা 
শশ্মানঘাট ছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, পৌরসভা থেকে সেটা আবার 
নতুন করে করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেটুকু কাজ হয়েছে সেই কাজ নিয়ে চরম 
দুর্নীতি হয়েছে, সমস্ত কিছু দায়িত্বশীল সরকারি অফিসারের সামনে হয়েছে, তাদের 
মদতে হয়েছে। আমার এলাকায় পুমলিয়া থেকে মালিপোতা পর্যস্ত ভাগীরথির ভাঙনের 
রোধের জন্য কাজ চলছিল। কিন্তু সেই কাজ এত নিম্নমানের কাজ হচ্ছিল যে 
সেজন্য এলাকার মানুষ তার প্রতিবাদ করেন। এই কাজের জন্য কনট্রাক্টর 
বেনিফিসিয়ারি কমিটি আছে। এই কট্রাক্টর বেনিফিসিয়ারি কমিটিতে জেলা পরিষদের 
সভাধিপতি আছেন, কিন্তু তিনি কিছু দেখছেন না, এম.এল.এ.দের এ কাজের শিডিউল 
দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি সেচ ও জলপথ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন 
মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে উনি এম.এল.এদের এ কাজের শিডিউল 
দেখতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ রুরছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র জামালপুরের 
মধ্যে দিয়ে দামোদর নদী বয়ে গেছে। দামোদর নদী ভাঙনে বেশ কিছু কৃষি জমি 
নদীগর্ভে চলে গেছে, কয়েকটি গ্রাম যেমন __ হৈবতপুর, চক্ষণজাদী, সেলিমাবাদ, 
দাদপুর, রাজারামপুর, অমরপুর এইসব এলাকায় অবিলম্বে নদী ফাইলিং-এয় কাজ 
করার জন্য আমি মাননীয় সেমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি জানাচ্ছি। অবিলগ্থে এখানে 
নদী ফাইলিং-এর কাজ না করলে এঁ গ্রামগুলো নদীগর্ভে চলে যাবে। 
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শ্রী গোলাম কিবরিয়া মিঁয়া $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমার এলাকা বেলডাঙ্গা আর্সেনিক যুক্ত এলাকা। এখানে ৬৩টি মৌজার ভিতর 
৫৬টি মৌজায় আর্সেনক আছে, সেখানে ২ জন মারা গেছেন। সেখানে ৫০০টি 
টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তার ৮০ পারসেন্ট উল আন- 
সেফ এবং সেখানে সাময়িকভাবে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য রিগ্ওয়েল 
তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পুরো অকেজো হনে গেছে। আমার এলাকার 
পাশ দিয়ে ভাগীরথি বয়ে গেছে। অবিলম্বে সেই জলকে দূষণমুক্ত করে ৩ লক্ষ 
মানুষকে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে যাতে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয় তারজন্য 
আমি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন 
রাখছি এবং এর ফলে মানুষ উপকৃত হবেন। 


[1-00 _- 1-10 1911.] 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র দেগঙ্গার অস্তর্গত গোলাবাড়ি_ 
আমিনপুর থেকে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন খারাপ অবস্থায়, 
ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সে জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, তিনি অবিলম্বে এই রাস্তাটি 
সংস্কারের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী নিয়ামত শেখ £ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
আমার হরিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরে, বিশেষ 
করে মেয়েদের বি.এ. পড়ার ক্ষেত্রে হরিহরপাড়া অঞ্চলে এক ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি 
হয়েছে। আমার হরিহরপাড়া কেন্দ্রের মধ্যে কোনও কলেম্ব নেই। সাধারণভাবে 
ছাত্রছাত্রীদের হরিহরপাড়া থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে বহরমপুরের কলেজে পড়তে 
যেতে হয়। হরিহরপাড়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী কলেজটি আমতলা বকে অবস্থিত 
এবং সেটাও ২০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে 
না। তাই হরিহরপাড়ার গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য সরকারের কাছে 
ওখানে একটা কলেজ স্থাপনের দাবি রাখা হয়েছিল। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত 
বছর বাজেটের সময় মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, “এবারের বাজেটের মধ্যে 
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করা সম্ভব নয়, আগামী বছর করে 'দেব? আজকে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার 
বিশেষ দাবি-_হরিহরপাড়ীয় অবিলম্বে “কলেজ স্থাপন করা হোক। 


শ্রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ 8 মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আমি..আপনার 
মাধ্যমে. মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা ক্ষেত্রের 
নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের, আসাদবাড়ি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কোনও ডাক্তার নেই। 
ফলে এ এলাকার অসংখ্য গরিব মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে 
স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে এ স্বাস্থ 
কেন্দ্রে ডাক্তার ,নিয়োগ..করা হোক। ধন্যবাদ। 


শ্রী আবু তাহৈর খান $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার 
নওদার পাটকেলবাড়ি__রাধানগরঘাটে একটা সেতু নির্মাণের জন্য এলাকার জনসাধারণ 
দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। প্রতিবারই নির্বাচন এলে সেতুর মাপ-জোক 
'হয়। কিন্তু আজ পর্যস্ত ওখানে সেতু নির্মাণের আর কোনওরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়নি। বর্ষার সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষদের এক ঘন্টার বেশি সময় লেগে যায় 
নদী পার হতে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি মুর্শিদাবাদ জেলার 
সঙ্গে নদীয়া জেলার" যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অবিলম্বে & জায়গায় সেতু নির্মাণের 
ব্যঘস্থা করা হোক মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর' কাছে এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 


' শ্রীমতী মীফুজা খাতুন ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলার সুখদেবপুরে গত ৭ তারিখ সম্ধায়“সরকার ' কিন্কু এবং বৈদ্যনাথ রায়কে 
তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তারপর' তাদের 
নৃশংসভাবে খুন করে। গতকাল 'তাদের দেহগুলি পাওয়া গেছে। গলা কেটে বস্তায় 
পুরে তাদের দেহগুলি পুকুরের মধ্যে ফেলে রেখেছিল। গঙ্গারামপুরের বেলবাড়ি 
হনং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কালীপদ সরকার এবং তার স্যাঙাতরা' এর আগে 
ওখানে আরও খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। ভবানী মণ্ডল, অনস্ত সরকার, পরু সরকার, 
সুশাস্ত চক্রবস্তীকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করেছে তৃণমূলের সমাজ-বিরোধীরা। দক্ষিণ 
দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গা সহ পশ্চিমবঙ্গের! বিভিন্ন জীয়গায় এই তৃণমূলের আশ্রিত 
গুত্ডারা এই ধরনের সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং অপকর্ম - চালিয়ে 'যাচ্ছে। স্যার, এই 
তৃণমূল দলটা সন্ত্রীসমূলক কাজকর্ম যারা ধরে: তাদের : একটা - আখড়ায় পরিণত 
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জীউ কার 
টিটি ৫ রালাদরাজাজিটারানার 
নটর 


শী তাপস রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষট্রমনত্রীর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন 
তথা ত্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি ও কর্ণ আকর্ষণ করছি। আজ থেকে ১৩ দিন আগে ২৮শে 
জুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এই হাউসে। স্যার, আপনি জানেন, 
হাউসৈ কোনও বিবৃতি দেওয়া হলে সেটা হাউসের প্রপার্টি হয়। কোনও ফিয়াসে 
কোনও ফিয়াসিকে কি চিঠি দিয়েছেন বা কোনও প্রেমিক কোনও প্রেমিকাকে চিঠিতে 
কি লিখেছেন বা তাদের মধ্যে কি চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে তা আমি জানতে চাই 
না। বুদ্ধ দেব ভট্রাচার্য্কে কি রিপোর্ট দিয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তী এবং তাদের মধ্যে 
কি কথা হয়েছে এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বলতে কাদের তিনি মিন করেছেন 
সেটা স্যার, হাউসের প্রপার্টি, দিস 970810 09 01908559001. (06 1001 01 016 
1700$6 51106 1176 2128151 [10056 15 11) 52551017. এ ব্যাপারে স্যার, আপনার 
রুলিং চাই। 


শ্রীমতী নবনীতা মুখার্জি $ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা এলাকা 
লাভপুরে একটি রুর্যাল হাসপাতাল আছে। সেই হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় 
পরিকাঠামো থাকা সত্বেও প্রয়োজনীয় ডাক্তারের অভাব রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন 
বিভাগের জন্য ডাক্তার দেওয়া হলে সাধারণ মানুষ সেখান থেকে ঠিকমতো পরিষেবা 
পেতে পারে। 


শ্রী অখিল গিরি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন আগে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে 
কিছু সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় 
্রীড়ামন্ত্রীকে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছেন এলং কাগজে দেখেছি সেই 
রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন। আমার দাবি, সভার সব সদস্য সহ পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা 
যাতে জানতে পারেন যে সেই রিপোর্টে কি আছে তারজন্য সেই রিপোর্ট এর কপি 
এই সভায় পেশ করা হোক। স্যার, এই সরকার সেখানে ঘটনা যা ঘটেছে সি.আই.ডি. 
তদন্তের নামে তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমাদের দাবি, এই ঘটনার 
সিবিআই. তদন্ত হোক। 


1002 £5381/81- 2২0095100 
[116) 1019. 2001] 


শ্রী ভূতনাথ সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নয়াগ্রাম বিধানসভা 
কেন্দ্রের মধ্যে নয়াগ্রাম ব্লক এবং গোপিবল্পভপুর ব্লক (১)এ যে সমস্ত সেকেন্ডারি 
স্কুল আছে সেই সমস্ত স্কুলে এস.সি. এবং এস.টি. ছাত্রছাত্রীরা সরকারি খরচ-এ 
পড়ার সুযোগ পায়। ইদানিংকালে সেই সমস্ত স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 
অনেক ছাত্রছাত্রী সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মাননীয় অনগ্রসর জাতি উন্নয়ন 
দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, সেখানে কোটা বাড়ানো হোক। 


শ্রী সুব্রত বন্সী £$ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৮শে জুনের কথা আমার 
আগের বজ্া উল্লেখ করেছেন। সেখানে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এটা দলের ব্যাপার নয়, এটা 
বাংলার মানুষের ব্যাপার। এখন যে কথা বলা হচ্ছে, এ সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপকদের ভোটে জিতে আসার কথা, কারা সেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
এবারে সমস্ত ক্ষেত্রে ধামাচাপা দেবার চেষ্ট্রা চলছে। শুধু সল্টলেকে নয়, পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন জেলায় জেলায় এইভাবে সরকারি আবাসনে মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির 
আশ্রিত সমাজবিরোধীদের রাখা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলি, এখানে 
আপনি বিবৃতি দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীকে এখানে বিবৃতি দিতে 
বলুন। 

[1-10 -_ 1-20 79.1.] 


শ্রী বাশরী মোহন কাঞ্জি £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১২১ নম্বর মগরাহাট তফসিলি কেন্দ্রে একটা 
নূতন কলেজ হয়েছে। এই কলেজের দুই দিক দিয়ে দুটি রাস্তা চলে গিয়েছে, একটা 
হচ্ছে ঢোস থেকে উত্তি এবং আর একটা হচ্ছে আমতলা থেকে শেরপুর হয়ে 
ধামুয়া। এই রাস্তা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাস 
চলাচল করছিল। এই কলেজের পাশে একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে। এই 
স্কুল এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। হঠাৎ করে 
আমরা দেখলাম এই দুটি রাস্তাতে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রচম্ভ অসুবিধা হচ্ছে। আমি পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই রাস্তাগুলি 
দিয়ে বাস যাতায়াত করে তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। | 


শ্রী জ্যোতির্ময় কর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় বার বার উল্লিখিত 
হয়েছে একটা কথা এবং সেটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সরকারের 


2580 8908 8903 


ট্রাসফারেন্সি থাকবে, সচ্ছতা থাকবে। আমার দাবি হল. ক্রীড়ায়্ত্রী'যে বিবৃতি দিয়েছেন 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্টুমন্ত্রীকে তা অবিলঘ্বে এই সভার সদসাগনের মধো 
আলোচনার আগে বিতরণ করা হোক যাতে আমাদের বক্তব্য আমরা ভালভাবে 
বলতে পারি। ক 


2২0 7010 


শ্রী বিমান চক্রবর্তী £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পরশুদিন ৯ তারিখ জগত্বল্পভপুরের 
শোভারাণি মেমোরিয়াল কলেজে ছাত্র ভর্তি চলছ্ছিল। সেই সময় বাইরে থেকে আসা 
কিছু সমাজবিরোধী যারা এস.এফ.আই-এর মদতপুষ্ট তারা ওই কলেজের ছাত্রদের 
মারধোর করে। তারা ওই কলেজের সম্পাদক এবং ক্রীড়াসম্পাদককে মারধোর 
করে। এই ঘটনা প্রিজিপ্যালের চোখের সামনেই ঘটেছে। থানায় তাদের বিরুদ্ধে 
এফ.আই.আর. করা হয়েছে, থানা তাদের বিরুদ্ধে এখনও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। 
সমাজবিরোধীরা এখনও কলেজের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, সেখানকার অবস্থা 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। .আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি,.তিনি 
যেন এই বিষয়টি দেখেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £$ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষট্মন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২২শে মে আমাদের 
মালদা জেলায় গুডস ইয়ার্ডে রেল শ্রমিকরা আন্দোলন করেছে। তারা স্ট্রাইক করেছে। 
৪৭ দিন ধরে তারা স্টাইক চালাচ্ছে। জেলা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে জানানো 
হয়েছিল, কিন্তু জেলা প্রশাসন এই ব্যাপারে কোনও কর্ণপাত করেন নি। ত্রিপাক্ষিক 
আলোচনার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তারা কর্ণপাত করেন নি। 
আই.এন.টি ইউ.সি.-র সভাপতি শ্রমিকদের নিয়ে মালদা জেলা বন্ধ ডেকেছিল। মালদা 
জেলায় যেটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, আ্যাডিশনাল এস.পি. এই সমস্ত 
পিকেটারদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের কাসটোডিতে তাদের উপর অত্যাচার করেছেন, 
তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছেন। এই ব্যাপারে আমি, তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। 
পুলিশ এই অর্ডাসিটি কি রুরে পেল? সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে আন্দোলনকারিদের 
নিজের কাসটোডিতে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধোর করতে পারে না। সেখানে পুলিশ 
তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। প্রায় ৮২ জন জেলখানায়, আছে এবং কিছু চিকিৎসাধীন 
আছে। ্‌ 


11004 /95971911যহ0ো0]ব03 
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শ্রী নির্মল দাস. £ স্যার, আজকে 'একটা এতিহাসিক দিন, আজকে ১১ই 
জুলাই, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। গোটা দেশে মানবসম্পদ দিবস এবং তার বিকাশ 
দিবস হিসাবে চিহিন্ত। 'আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্য. সরকার. তার সীমাবদ্ধ কষমতার 
মধ্যে দিয়ে এই ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানবসম্পদ বিকাশের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেই উদ্যোগ তারা নিচ্ছে না। 
ক্কাজ্যের উন্নয়নের. ব্যাপারে তারা -কদর্থক ভূমিকা পালন করুন। স্বাধীনতার পরে যে 
সমস্ত রিফিউজি এদেশে এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া 
হয়নি। আমি তাই আপনার মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে আহান জানাচ্ছি, এই 
ব্যাপারে তারা উদ্যোগ 'প্রহণ করুন।. " 


 শ্তী সৃপ্রীল বিশ্বীস ৪... মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজকে বাংলাদেশের 
বঙ্গবন্ধু স্টেশনের মধ্যে. দিয়ে আমার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম যে স্টেশন গেদে 
ওখানে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেনে আসছে। ট্রেনটি আজকে রাত্রিতে আসছে এবং 
আগমীকাল ছেড়ে যাবে। আমি এই সভা থেকে আবেদন করছি, কালকে যখন 
ট্রেনটি ছেড়ে যাবে তখন - বাংুলাদেশ থেকে মন্ত্রী এবং অনের অফিসার যাঁরা 
আসছেন, তাদের আপ্যায়ন জানানো হোক। সেই সাথে সাথে, পাকিস্তানে যেমন 
বর্ডারে ভিসা দেবার ব্যবস্থা "আছে, তেমনি এখানে গেদে এবং ওপারে দর্শনা স্টেশনে 
যাতে ভিসা দেওয়া হয় তারজন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অসিত্কুমার মাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা 
দপ্তর সারা রাজ্যে. প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের যে বই বিতরণ 
করেন, দীর্ঘদিন যাবত অধিকাংশ বিদ্যরনয়ে সেই বইগুলো পৌঁছায় নি। আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ ,রুরছি যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি 
সত্বর বইগুলো পৌঁছে.যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী কমলাক্ষী বিশ্বীস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বাগদা এমন একটা জায়গা 
যেখানে ইলেকট্রিসিটি' পৌঁছায় না। দিনের পর দিন অগ্ককারে 'থাকে। সেখানে পট 
কাটা আরভ্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত কিছু কিছু যন্ত্র আছে যেগুলো না চালালে 
পাটের জমি রোয়া যাবে মা। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদুৎ মন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ করছি যাতে' চাখের “জন্য বিদ্যুৎ থাকে তার ব্যবস্থা-করুন। গতবার বলায় 
যৈ ক্ষতি হয়েছিল, শ্রবারে 'তা”যাতে পূরণ ইয়' তারজন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করলে 
বাধিত হব। 0. 
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' শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ভারতবর্ষের 
বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। তাকে বিভাজন করার বিষক্প-.নিয়ে সম্প্রতি অধিবেশনে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু -তার 
বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা যায় নিযে করে বিভাজন . হযে । মেদিনীপুর জেলার 
বিভাজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওখানকার :ফানুষ দারি . জানিয়ে আসছেন। তাদের 
দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে আমি অনুরোধ, জানাব, সামনে ৯ই আগস্ট 
আছে, এদিন যদি না হয় তাহলে ১৫ই আগস্ট এটা করা যেতে 'পারে। আর 
একেবারেই তা না হলে ১৭ই সেপ্টেম্বর, শহীদ দিবসের দিন এই বিভাজন করা 
যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলার বিতাজন মানুষের দীর্ঘদিন্রে দাবি। সেজন্য এ 
তারিখে যাতে বিভাজন হয় তারজন্য আমি অনুরোধ জানাই। 
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্্রী ব্র্মময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূ্মন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের রাজ্যের পূর্ত দপ্তর বহুকাল আগে 
থেকে চারণকবি মুকুন্দ দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অজয়কুমার 
মুখার্জি এবং ডিরোজিও'র মূর্তি তৈরি করে রেখেছে। কিন্ত মর্তিগুলি কোথায় বসানো 
হবে তার স্থান নিরুপন নেই। তাই আমি আবেদন করব, স্থান নিরুপন. করে 
অবিলম্বে মুর্তিগুলি বসানো হোক। কারণ মণিষীদের মুর্তি তৈরি করে সেগুলো 
ফেলে রাখা, এটা অপরাধের মধ্যে পড়ে। 


রী শেখ ইলিয়াস মহম্মদ .& মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর 
কাছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তুলে ধরতে চাইছি। ১৯৯০ সাল থেকে সাক্ষরতা 
অভিযান চলছে। গ্রামবাংলার প্রতিটি জায়গায় চলছে। অসংখ্য বেকার যুবক যুবতী 
এই কাজে অংশগ্রহণ করেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে চুয়ান্ন হাজার যুবক যুবতী এই 
কাজ করে চলেছে। নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই কাজ চলছে। এই কাজের 
জন্য উৎসাহ ভাতা বাবদ গভর্নমেন্ট কিছু টাকা দিত, তা বর্তমামে দেওয়া বন্ধ 
আছে। সেটা দেবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


. শ্রী অশোক দেব £ মাননীয়, উপাধ্যক্ষ যহাশয়,, অ/ম। আপনার মাধ্যমে ,বদ্যুং 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটু আগেই শুনলাম সরকার, পক্ষের স্দসারা চিৎকার 
করে তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ. নেই বল্লে বলছিলেন। আর: আমরা বললেই বল্নের 
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হা, বিদ্যুৎ আছে। ভাই বলছি জামরা 'আালো চাই আর আপনারা অন্ধকারে থাকতে 
চান। আপনারা আলো নিয়েও রাজনীতি করছেন। আজকে বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা। 
বিদ্যুতের যাতে উন্নতি হয় আমার এলাকায় তারজন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন 
রাখছি। আমার এলাকার লোকেদের কাছে যাতে. বিদ্যুৎ পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা 
করুন। আজকে বিদ্যুতের অভাবে অন্দেক কারখানা বন্ধ, শ্রমিকরা অসহায় অবস্থায় 
রয়েছে, সুতরাং বিদ্যুতের পরিস্থিতি যাতে ভাল হয় সেটা আপনাকে দেখতে হবে। 
বিদ্যুৎ ধিভাগটা যাতে সচল 'হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী অয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি 
তা নিয়ে অনেকেই বলেছেন। আজকে খুবই আনন্দের দিন ভারত-বাংলাদেশ যাত্রীবাহি 
রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যা দীর্ঘদিন মানুষের চাহিদা ছিল তা আজকে কার্যে পরিণত 
হচ্ছে। যদিও এটা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হচ্ছে, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই চালু হয়ে 
যাবে আশা করব। ভারত-বাংলাদেশ রেলপথটি ঢাকা পর্যস্ত যাচ্ছে না, মিটার গেজের 
জন্য। ভবিষ্যতে যাতে ঢাকা পর্যস্ত যায় তারজন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন 
রাখছি। তারা যেন কেন্ত্রীয় সরকারকে বলেন। ইতিমধ্যেই সৌহার্দ্য বলে বাস যেটি 
ঢাকা পর্যন্ত যাচ্ছে খুবই আশানুরূপ ফল পেয়েছে। সুতরাং বাস সার্ভিস চালু হয়ে 
গেছে। আর রেল যেটি যাচ্ছে সেটা যেন ঢাকা পর্যস্ত যায় এবং তার নাম যাতে 
দেওয়া হয় গঙ্গাপন্মা এক্সপ্রেস। 


শ্রী প্রফুল্লকুমার ভৌমিক $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় করিমপুরে পদ্মা 
ভাঙ্গনের ফলে কাচারিপাড়া, টাচালিয়া এবং মধুবাড়ি' গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গঙ্গা- 
পন্মা ভাঙ্গনের ফলে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। অবিলঘ্ে ওই ভাঙ্গন রক্ষা করার ব্যবস্থা 
করুন। 


শ্রী গোকিন্দচ্্্র নক্ধর $. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
সেচমন্ত্রীর. দৃষ্টি "আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দুটি সেচ প্রকল্প যথা 
সোনারপুর আরাপাঁচ মাদলা প্রকল্প এরসঙ্গে ড়াবু হ্ুই্স গেট যেটা মগরাহাট ড্রেনেজ 
সিসটেমটাকে পরিচালিত করে। কদিন ধরে প্রবল বৃষ্টির ফলে বারুইপুর, সোনারপুর, 
ক্যানিং জলে ভাসছে? সোনারপুর, আরাপাঁচ এবং মগরার উত্তর ভাগের পাম্পিং 
স্টেশন ঠিকমতো কাজ করছে না। মগরাহাট ট্রেনৈজ 'স্কিমে -বিলেতি পানায় খালগুলো 
ভর্তি হয়ে আছে।' ডাবুর!: ইজ গেট ১৬টি, তারমধ্যে ৮টি অকেজো হয়ে পড়ে 
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আছে। যারফলে জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো হচ্ছে না। এরফলে ৭, ৮টি থানা 
জলমগ্ন। চাষীরা চাষ করতে পারছে না। মাঠ জলে ভরা। সেই কারণে মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যাতে আপনার দপ্তর থেকে একজিকিউটিত স্তরে নির্দেশ 
দেওয়া হয় অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে এবং সোনারপুর, আরাপাঁচ, মাদলার 
উত্তর ভাগের পাম্প সারানোর ব্যবস্থা করুন। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £& এখন বিরতি আমরা আবার মিলিত হব ২টোর 
সময়ে। 
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শ্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র 
ডাকুয়া পর্যটন দপ্তরের ৮৪ নম্বর দাবির অধীনে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন 
এবং তার উপর যে কাগজ দিয়েছেন আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের দলের আনা সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করছি। স্যার, আমরা সরাই জানি 
যে পর্যটন দপ্তর একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এবং. এই দপ্তরের: মাধ্যমে মানুষ তাদের 
মনের ক্ষুধা মেটায়, প্রাণের ক্ষুধা মেটায়। আমরা প্রতিদিন এই যে ইট কাঠ পাথরের 
জঙ্গলে বাস করি এবং প্রতিদিন যে দৈনন্দিন কাজকর্মের -ক্াস্তি, সেই ক্লান্তি ঘোচানোর 
জন্য বিনোদনের জন্য আমরা পর্যটনকে ব্যবহার করি। আমাদের বাঁচার অবলম্বন 
হিসাবে এবং এই বাঁচার অবলম্বনের ' জন্য 'সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অসংখ্য 
জায়গা আছে, সেই জায়গাগ্ডলিকে আমরা মনেকরি প্রাণের জায়গা, মনের জায়গা। 
আমাদের সত্যিকারের মন খুলে থাকবার জায়গা, কথা বলার জায়গা। স্যার, আপনি 
জানেন, পশ্চিমবাংলা একটা ব্রাট পর্যটনের জায়গা। এখানে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
তারকেশ্বরের মন্দির আছে, কালিঘাটের মন্দির আছে, গঙ্গাসাগর আছে, উত্তরবঙ্গের 
জলপেশ্বরের মন্দির আছে, এই রকম অসংখ্য জায়গা এখানে আছে। এই সমস্ত 
জায়গায় পর্যটনের জন্য আমরা যাই আরামের জন্য যাই, প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার 
জন্য যাই। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, পশ্চিমবঙ্গে যে পর্যটন দপ্তর 
আছে সেই দপ্তরটি কেবল আছে। সেই দপ্তরের মাধ্যমে যে সমগ্র দায়বদ্ধতা থাকা 
দরকার, সেইটা নেই। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এই সমস্ত জায়গায় 
পর্যটন আবাসগুলিতে কোনও কোনও জায়গায় ঘর আছে, কিন্তু তা. রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যবস্থা নেই। কোনও কোনও জায়গায় লোক আছে, দায়বদ্ধতা নেই। দায়বদ্ধতার 
বক্তব্য আছে, কিন্তু কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাজ করার মধ্যে দিয়ে যে 
দায়বদ্ধতা সেটা তারা পালন করছেন না। আমি মেদিনীপুরের দীঘার কথা বলি। 
এটা একটা অসাধারণ পর্যটন কেন্দ্র। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটি পেলেই ছুটে 
যায়। শুক্রবার ছুটির দিন থাকলে তো আর কথাই নেই। মানুষ সেখানে ছুটে 
আসে। মানুষ আসে সমুদ্রের টানে। এই সমুদ্রের জলের ধাক্কায় সেখানে বোল্ডারগুলি 
ভেঙে যাচ্ছে। বোল্ডারগুলো আজকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চারিপাশে। সেটা 
একটা মৃত্যু নগরি তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে একজন দম্পতি এবং তার 
ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল, তার ছেলেটি একটা বোচ্ডারের উপরে বসে 
আছে, সেখানে একটা প্রবল ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে 
বাবা ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য ঝাপিয়ে পড়েন। তারপরে দুজনেরই মর্মাস্তিকভাবে 
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মৃত্যু হয়। দীঘায় বেড়াতে গেলে দেখবেন সারি 'সারি যে দোকাঁনপাটগুলো আছে, 
তার পাশেই অসংখ্য জবর-দখল করে দোকান তৈরি হয়েছে 'এবং তাদের 'সেই 
দরণন্ধে মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আমরা' 'একটু ফাঁকা 
জায়গায় বেড়াতে এসেছি, কিন্তু কেমন করে বেড়াব। সেখানে রক্ষণা-বেক্ষাণর কোনও 
ব্যাপার নেই, দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে, কিন্তু তারা ফোনও রক্ষণা-বেক্ষণ 
করেনা। যাদের নজরদারি করার কথা তাদের দায়বদ্ধতার অভাবে আজকে সেখানে 
নৈরাজ্যের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দীঘায় যে ঝাউবন ছিল তাকে নিয়ে অনেক গান 
লেখা হয়েছে, অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, সেই ঝাউবন আজকে বিলীয়মান। 
ঝাউবন দেখবার জন্য মানুষকে আজকে বহু দূরে যেতে হচ্ছে। দীঘায় আজকে 
একটা পরিতাক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ কেন পর্যটনে 'যায়, মানৃয কখন পর্যটনে 
যায়? মানুষ পর্যটনে যায়, মানুষ ধর্মস্থানে যায়, মানুষ স্বাস্থ্যকর স্থানে যায়, মানুষ 
বিনোদনের জন্য পর্যটনে যায়। আজকে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে নৈরাজযের অবস্থা 
ৃষ্টি হচ্ছে। আমরা বক্রেশ্বরে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি বক্রেশ্বরে একটা 
উষ্ণ প্রশ্নরবন আছে, সেটা প্রকৃতিগতভাবে তৈরি হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমরা 
দেখেছি সেখানে থাকার ব্যবস্থা অপ্রতুল, উষ্ণ প্রশ্নবনের জলগুলো নোংরা হয়ে 
গেছে, পরিস্কারের লেশমাত্র নেই। সেই অবস্থা দেখে আমাদের দুঃখ হয়েছে, আমরা 
বেদনাহত হয়েছি। আমরা যদি সুন্দরভাবে সেটাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করি, তার জলটা 
যদি পরিশ্রুত করি, তাহলে মানুষ সেখানে দুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়ে হেঁসে খেলে 
বেড়াতে পারে। পর্যটন শুধু গরিবের জন্য নয়, বড়লোকদের জন্য নয়, মধাবিস্ত, 
নিম্ন মধ্যবিত্ত সকল মানুষ পর্যটনে যায়। আজকে পর্যটন 'বিদেশি মুদ্রা আনতে 
পারে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বাজেট বক্তৃতা পড়ছিলাম, এখানে নির্দিষ্ট করে 
বলা নেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য তিনি কি পথ অবলম্বন করেছেন। আমরা 
সবাই জানি, পশ্চিমবঙ্গে এমনি একটা ভূ-পর্যটন কেন্দ্র আছে, সেটাকে যদি ঠিক-তা 
ব্যবহার করা যায়, তাহলে সারা পৃথিবীর পর্যটকরা সেখানে আসবে। তারা সেখানে 
এলে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করবেন এবং আমাদের ইনকাম বাড়বে। তাঁর জন্য যে 
দেখেছি সেখানে সিঙ্গল রুম আছে, ডাবল রুম আছে, ডর্মিটারি আছে। এবং 
নাগরিকদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা আছে। দুঃখের সঙ্গে আমি পর্যটন. মন্ত্রীকে 
কোনও ডর্মিটারির ব্যবস্থা নেই। ডর্মিটারির ব্যবস্থা থাকলে, আরও বেশি করে মানুষ 
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সেটা ব্যবহার করতে পারত।' সেইদ্দিকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে নজর দেওয়ার জনা 
অনুরোধ করছি। ডাবল রুম, সিঙ্গল রুমের ঘরগুলিতে পানীয় জলের ভালো বাবস্ 
নেই। রাস্তাঘাটগুলো আজকে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। এই যে অগোছালো, 
কাছাখোলা অবস্থা, এর জন্য আমরা নতুন করে কোনও আশার আলো এখানে 
দেখতে পাইনা। এদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বাজেটে মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন ১১ কোটি টাকার, তার মধো 
দার্জিলিং গোর্খা পরিঘদকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলেছেন। আমি একটা কথ 
বিনীতভাবে ওনার কাছে রাখতে চাই, যে ৩০ লক্ষ টাকা যা দিচ্ছেন তার হিসাবট 
নির্দিষ্উভাবে তারা পেশ করছেন কিনা তা আমরা জানতে চাই। আমরা মাঝে মাঝে 
দার্জিলিং যাই, সেই সৌন্দর্যের রানি, পর্বতের রানি আমাদের দিগন্রমের সুযোগ 
ঘটিয়ে দেয়। 


আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জনা সেখানে যাই, কিন্তু নোংর' 
রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কষ্ট হয় এই ভেবে যে, এত কষ্ট করে বাজেট থেকে 
তাদের টাকা দেওয়া হয়, সেটা কাজে লাগাবে নাঃ সেই দায়বদ্ধতা একেবারেই 
নেই? গাদিয়াড়া বা অন্যান্য যে সমস্ত ছোট ছোট পর্যটনের জায়গা আছে, সেখানে 
যদি স্থানীয় মানুষ এবং স্থানীয় প্রশাসন জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতিকে যুক্ত 
করে, একটা ছোট্ট আযডজাস্টমেন্ট করা যায়, তাহলে জায়গাগুলো অনেক উন্নত 
হতে পারে। আমি মনেকরি সামগ্রিকভাবে পর্যটন দপ্তর তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে 
ব্যর্থ হয়েছে, আরও যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করা দরকার সেসব করতে বাথ 
সমর্থন করে আমার বন্তব্য শেষ করছি। 
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শী জয়ন্ত চৌধুরী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট 
উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 


বিরোধী দলের মাননীয় কাব্যিক ঢঙে কতগুলো কথা বালে গেলেন। কিন্ত 
আজকেই প্রশ্নোত্তর পর্বে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ওয়েবকনকে দিয়ে একটা 
সার্ভে করে পর্যটনকে দীর্ঘস্থায়িভাবে শিল্পের রূপ দেওয়া যেতে পারে সেই প্রচেষ্টা 
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£ণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি রাজোর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থার 
ধা দিয়ে এই শিল্পকে বিকশিত করা যায় না। কেন্দ্রীয় যে পর্যটনের ব্যাপার 
ছে, তারা এটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। আমরা দেখছি গঙ্গাসাগর-এ এখন 
প্রাণর তুলনায় দুর্ঘটনা কম ঘটছে। সেখানকার জেলা-পরিষদ বলুন, সরকারি ব্যবস্থা 
লন অনেকটাই উন্নতি ঘটিয়েছে । তারকেশ্বর-এর কথা বললেন, সেখানকার 
পরিকাঠামো কিছু গড়ে উঠেছে, ভ14ও চেষ্টা হচ্ছে। তারাপীঠ বা কলকাতা সংলগ্ন 
সব জায়গা আছে, সেখানকার পরিকাঠামো অনেকটাই ভালো। বললেন প্রাকৃতিক 
সীন্দর্য আস্বাদনের জন্য মানুঘ সেখানে ছুটে যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারি 
পরিকয়পনার ফলে দার্ভিলিং ছাড়াও কার্সিয়াং, কালিম্পংয়ে লোক যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গেও 
গানয আরও ছুটে যার বন এবং বনাগ্রণী দেখতে। গরুমারা, জলদাপাড়া, রাজা- 
ভাতখাওয়া, প্রভৃতি জায়গায় আরও বেশি বেশি ট্যুরিস্ট যাচ্ছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে 
অনেক দুর্বলতা আছে, পরিবহনের ক্ষেত্রেও অনেক দুর্বলতা আছে - কিন্তু এট 
গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখেছি যে প্রকৃতি এবং এতিহ্যময় যে স্থানগুলো 
আছে বিশেষ করে কুচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বিষু্পুর, বাকুড়া এই জায়গাগুলোকে 
দাতে আরও একটু সুন্দর কর। যায় বািশষ করে সেই জায়গাগুলো আমি বাঁকুড়া 
(জলার কথা বলছি, বিখুগ্পরের কথা বলছি। এটা মন্দির নগরি। এখানে মন্দির 
দেখতে দুর দুরাস্তর থেকে লোক ভাসে এদের আরও কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় 
তার ব্যবস্থা করতে হবে। জঙ্গল দেখতে হরিণ দেখতে বহু লোক আসে কিভাবে 
আরও পর্যটক আকর্ষণ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বনবিভাগের যে সমস্ত 
কর্মচারী আছেন তাদেরও এরসঙ্গে যুক্ত করতে হবে। (মাইক অফ) 


রী সুব্রত বসু 8 মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী পর্যটন দপ্তরের ২০০১ আর্থিক বছরের ঘে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি 
তাকে সমর্থন করছি। পর্যটন ক্ষেত্রে আজকে যেটা উপলব্ধি করার বিষয় তাহল 
আজকে নানা দেশে পর্যটন একটা শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং সেই পর্যটনকে 
বদি আমরা পশ্চিমবঙ্গে সফল করতে চাই তাহলে আমাদের কয়েকটি পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করতে হবে। মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে ধর্ম এবং তীর্থ স্থান, 
ইতিহাসিক স্থান এবং সর্বোপরি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনয় যে জায়গাগুলো আছে 
সেই স্থানে পর্যটনের একটা ভবিষ্যত আছে। আমরা জানি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার 
উত্তরবঙ্গে এর দার্জিলিং পর্যটকদের একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল কিন্তু নানাবিধ 
কারণে হয়তো পর্যটকদের দার্জিলিং-এ যাওয়া সুবিধাজনক হয়ে ওঠে না। তা সত্বেও 
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[111) 101), 2001 
মানুষ প্রকৃতি দেখতে যায়। পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত রাজ্য রয়েছে মানুষ সেখান, 
যাচ্ছেন। এই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কিছু নিবেদন করতে চাই। আমান, 
জলপাইগুড়ি জেলায় অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটন দপ্তর একটু নজর দিতে পারে 
কারণ এটা স্বাস্থ্যকর জায়গা এবং কলকাতার কাছাকাছি যানবাহনের সুবিধা আছে 
এই কারণে আপনি অযোধ্যা পাহাড়ের কথাটা বিবেচনা করতে পারেন। আরেক 
কথা যেটা বলবার আছে তা হল যে পর্যটক যারা বেড়াতে যান তাদের সুবেগ 
সুবিধা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে পর্যটন দপ্তরের। পর্যটকদের ভালভাবে স্বাগত জানা; 
হবে সেই পরিবেশ সৃষ্ঠি করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। নে 
মানসিকতা পর্যটন দপ্তরের কর্মিদের তৈরি করতে হবে। পর্যটকদের স্বাগত জানা 
এবং তাদের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য পর্যটন দপ্তরের কর্মিদের সব সময়ে প্রন 
থাকতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বাসির কাছে পর্যটন দগ্তঃ 
সুপরিচিত হয়ে উঠবে। অন্যান্য রাজোর লোকজন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের যারা নাগরিল 
আছেন তাদের যাতে আকর্ষণ করা যায় তার জন্য আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পট 
স্থানগুলোকে উন্নত করা দরকার, নজর দেওয়া দরকার এবং এব্যাপারে যে বাব 
নেওয়া হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। পর্যটক দপ্তর আগামী বছরে নান 
জায়গায় নতুন আবাস এবং কেন্দ্র করতে যাচ্ছেন। সে জন্য আমি তাকে অভিনন্দর 
জানাচ্ছি এবং আশাকরি সেইসব পর্যটন এবং আবাসকেন্দ্র ভালোভাবে গড়ে উঠবে 
আমি আরেকবার এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৮৪ নম্বর দাবির অহীন 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ২০০১-০২ সালের জন যে ব্যায়-বরাদ্দ এনেছেন তাকে আমি 
সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনা কাট-মোশনের 
সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার সাথে 
তার নামের মিল আছে। মাননীয় মন্ত্রীর নাম যেমন তিন অক্ষরের তেমনি ওনার 
বন্তৃতার পাতা সংখ্যাও তিন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন 
অবহেলিত জায়গা আছে যেখানে আপনারা পর্যটনের উন্নতির কথা বিবেচনা করে 
অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু তা না করে আগের মন্ত্রিমহাশয় যেমন বলে 
গেছেন আজকে আপনিও তাই বলছেন, ২৪ বছর ধরে আপনারা কোথাও কিছু 
করতে পারলেন না। পর্যটনের উন্নতি করতে পারলেন না। তাই আমি এই বাজেট 
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বক্তৃতা পড়ে বুঝতে পারছি না এর বিরোধিতা করব না সমর্থন করব। উনি 
বাজেটের মধ্যে দিয়ে ১৫ কোটি সামথিং টাকা চেয়েছেন। এই টাকায় কি হবে? 
ঘাজকে যদি আপনাকে সতিকারের কাজ করতে হয়, বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে, আপনারা 
তো সরকারি সংস্থাগুলোকে বে-সরকারিকরণ করেছেন, করছেন পর্যটনের উন্নতির 
ক্ষেত্রে সরকারি এবং বে-সরকারি উভয় ক্ষেত্রেই নজর দিতে হবে, তাহলে পর্যটনের 
টন্নতি হবে, না হলে নয়। 


আমাদের মালদা জেলাতেই প্রাটীন বাংলার রাজধানী গৌড় ছিল। সেখানে 
কটামাত্র ট্যুরিস্ট আছে। আমাদের রাজ্যে অনেক সাগর, দীঘি, বড় বড় পুকুর 
গাছে। সেখানে বোটিং সিস্টেম করে পর্যটনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এটা 
টরা দরকার বলে আমি মনেকরি। মালদা জেলাতে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের 
বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। তার কোনও সংস্কার আপনারা করেন নি। আমার মনে 
য় এটা আপনাদের করা উচিত। আদিনাতে একটা বিরাট মসজিদ আছে। আদিনা 
রেস্টে একটা বাংলো অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। মাননীয় গনিখান চৌধুরী মহাশয় 
দলা সমাহর্তাকে বলেছিলেন, আমি এম.পি. ল্যাডের টাকা দিচিহি আপনারা এটা 
যক-ঠাক করুন। কিন্তু সেই ফরেস্ট বাংলো আপনারা কমপ্লিট করলেন না। এখনও 
সই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আসলে আপনারা চাননা এগুলো উন্নত করার মধ্যে 
য়ে সরকারের রেভিনিউ বাড়ুক। তা না হলে এই বাজেট হয়? 


স্যার, মালদা জেলার জগদ্দলপুরের পাল রাজাদের তান্ত্রলিপি থেকে সেই 
সময়কার অনেক কিছু জানতে পারা গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মানববাবু সেখানে গিয়ে 
একটা ট্যুরিস্ট লজ করার কথা বলে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ 
করলাম উনি বলে আসার পরও সেখানে কিছুই হল না। আমি জানি কিছুই 
হবেনা। আমাদের এখানে একদিকে যেমন দার্জিলংয়ের মতো স্বর্গীয় পাহাড় রয়েছে 
আবার অন্যদিকে দীঘার মতো সমুদ্র উপকুল রয়েছে। এখানে অনেক তীর্থস্থানও 
রয়েছে। আপনারা যদি চেষ্টা করতেন তাহলে এই পশ্চিমবাংলায় পর্যটনের ক্ষেত্রে 
অনেক কিছু করার ছিল। আপনারা বললেন কালিঘাট করেছি, তারাগাঠ করেছি। 
কিন্তু আপনি অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে দেখুন, সাউথে গিয়ে দেখুন সেখানে মীনাক্ষি 
মন্দিরকে কেন্দ্র করে গভর্নমেন্টের একটা রেভেনিউ আদায় হয়। মাননীয় মন্্রিমহাশয়, 
আপনি করবেন কি করে? আপনার সেই পরিকাঠামো নেই। আগে পরিকাঠামে, 
তৈরি করা দরকার। পর্যটনের উন্নতি করতে গেলে এবং আপনারা যদি সত্যিকারে4 
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কাজ করতে চান তাহলে আপনাদেরকে রিলেটেড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাণে 
রাখতে হবে, সেটা আপনার মোটেই নেই। পর্যটনের উন্নতি করতে গেলে পাও 
সঙ্গে আপনার ডিপার্টমেন্ট*্ক (রিলেটেড করা উচিত এবং গার মনে হয় এ 
আপনারা করেন নি। এটা না থাকলে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমন 
দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গাগুলো! অত্যন্ত নোংরা এবং আবর্জনায় পূর্ণ। একটা মান্য 
যখন ক্লান্ত হয়ে “াড়ে তখন সে তার পরিবারের সঙ্গে, তার ছেলে-মেয়ে সকলার 
নিয়ে মনের আনন্দে যখন কোথাও যায় গিয়ে দেখে এত নোংরা, আবর্জনা 2 
থাকা যায় না; তখন সে ফিরে যায়। এগুলো আপনার দেখা দরকার। এগুলো ঘঁ 
আপনারা না দেখেন তা হলে পর্যটনের উন্নতি করতে পারবেন না। ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন স্টেটে গিয়ে দেখুন যে তারা সমস্ত ছোট ছোট জায়গাগুলোকে এত সুন্দর 
করেছে যে সেখান থেকে তাদের রেভেনিউ আদায় হচ্ছে। তন্তু এই স্টেটের জন 
আপনার সেরকম কোনও পরিকল্পনা নেই। বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লজগুলোতে আগর 
ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন, ট্যুরিস্ট লজগুলোতে আপনি এত ভাড়া বাড়িয়েছেন 
সেখানে কোনও মধ্যবিত্ত পরিবার, সাধারণ মানুষ যেতে পারেন না। যে সম! 
ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে যে এলাকা আছে ৩ ক য্ 
আপনি আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে পা£তেন, ট্যুরিস্টদের জন্য যোগাযোগের সুন্দর 
ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে মনে হয় পর্যটনের জনা ভাল জায়গা তৈরি হ 
এবং তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হোটেল তৈরি হত, মানুষের কিছু ইনকাম বাড়ে 
এবং গভর্মমেন্টের রেভেনিউ আদার হত। স্যার, সুন্দরবন জায়গা এত সুন্দর, আমর 
সি.পি.এ. কমিটি থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। মাননীয় গন্থিমহাশয় বলে থাবেশ যে 
সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক বাঘ আছে। সুন্দরবনের মেইনলি আকর্ষণ হচ্ছে বাঘ, কি 
সেখানে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। এত পর্যটক সেখানে যান 
কিন্তু তারা কখনও বাঘ দেখতে পাননা। সুন্দরবনে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা নেই 
এব্যাপারে আমরা একটা রিপোর্ট জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাই যে 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখানে যে বায়বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই টাকায় কিছু হবে ন! 
সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে। তা না হে 
এব্যাপারে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। এই কথা বলে মাননীয় মন্্িমহাশ? 
যে বায়বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন সেই বায়বরাদ্দের আমি বিরোধিতা করছি 
কারণ বিরোধিতা করা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষে; 
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না কিছুই করতে পারছেন না এবং আমাদের দলের আনীত কাট-মোশনগুলোকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-30 _- 32-40 1007.1 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে পর্যটন দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে বাঃপরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধিদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। আমি জানিনা 
গ্রেসি বন্ধুরা এটাতে কেন কাট-মোশন আনলেন? ওরাই বলছেন আরও উন্নতি 
দরকার, আরও টাকা বাড়াতে হবে অথচ আপনারা সেখানে কাট-মোশন করার 
কথা বললেন। এখানে টাকা খুব সামান্য। আমি প্রথমেই বলব যে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় 
আপনি আরও উদ্যোগ নিন। আপনি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা 
বলেছেন। আরও বেশি অর্থ পেলে ভাল হবে। যাইহোক সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করতে 
হবে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে বিশেষ করে যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ তারা তীর্থ ভ্রমণ 
করতে যান। তীর্থ ভ্রমণ পর্যটনের মধো পড়ে। এই শিল্পের সাথে মুটে থেকে শুরু 
করে জল সরবরাহকারি, খাবার সরবরাহকারি প্রভৃতি বু মানুষ যুক্ত। পর্যটন 
দপ্তরের মাধ্যমে এমপ্রয়মেন্ট জেনারেশনের সুযোগ আছে। এই দপ্তর সে পথে 
এগুচ্ছে বলেই আমার ধারনা। তথাপি আমি মাননীয় মন্ত্রমহাশয়ের কাছে নিবেদন 
করছি, আমাদের পুরোনো পর্যটন কেন্দ্রুলির অবিলম্বে রেনোভেট করা দরকার। 
আমাদের এমন কিছু কেন্দ্র আছে যেগুলির প্রতি দীর্ঘদিন কোনওরকম আটেনশন 
দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের পরিষেবা আরও একট্র ভাল হওয়া দরকার। 
আমরা দেখছি বহু জায়গায় কৃত্রিমভাবে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, কিন্তু 
যেগুলি একেবারে ন্যাচারাল (গুলির প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না। সেগুলির প্রতি 
একটু বেশি আযাটেনশন দেওয়া দরকার । 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এরপর আমি আপনাকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি 
নিজে উত্তরবঙ্গের মানুয। আপনি জানেন সবুজে ঘেরা উত্তরবঙ্গ আসাম এবং ভূটান 
দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। সেখানে পাহাড় আছে, বন আছে, চা-বাগিচা আছে এবং নদী 
আছে। প্রকৃতি সেখানে তার সবরকম রূপ ছড়িয়ে রেখেছে। আপনি উত্তরপু* 
প্রতি একটু আযাটেনশন দিন। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের বিকাশের জনা প্রথ এবং 
প্রধান দরকার ল' আ্যান্ড অর্ডার রক্ষা করা। ল' আ্যান্ড অর্ডার সুরক্ষিত না হল 
পর্যটকরা সেখানে যাবেনা। কাশ্মীরের অবস্থা ওখানে যাতে আমাদের ফেস না করতে 


1016 ১5950113158 59005507৭05 

[1111 101), 2001| 
হয়”তার জন্য আমাদের ,সজাগ থাকতে হবে। উগ্রপন্থী আন্দোলনে কাশ্মীর এব; 
পাঞ্জাবের সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের রাজোর বিভিন্ন স্থানেও অতীতে নানাভাবে 
প্রচ্ষ্টা হয়েছে। 


.. মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আপনার, দপ্তরকে অবশাই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি 
ঘটাবার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলতে হবে। রেল, রোন্ড 
এবং জলপথ ব্যবস্থার প্রতি, অর্থাৎ সর্বপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থার যাতে উন্নয়ন এন: 
সম্প্রসারণ ঘটে তার জন্য আপনাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ফরেন ট্যুরিস্ট 
আন্রাক্ট করতে হলে বিমান পরিষেবার বিশেষ প্রয়োজন। সে কারণে হাসিমারায় থে 
মিলিটারি এয়ার, বেসটি আছে সেটিকে আংশিকভাবে পর্যটকদের ব্যবহারের উদেদব্ো 
যাতে ব্যবহার করা যায় তার জনা মাননীয় মন্্িমহাশয়, আপনাকে ভারত সরকারের 
সিভিল আ্আভিয়েশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং সেই ব্যবস্থা করতে 
হবে। শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে হাসিমারা পর্যন্ত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা যদি 
করা যায় তাহলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবার সম্ভাবনা 
দেখা দেবে। এমন কি ওখান থেকে ভুটান যাবার সুবোগ সৃষ্টি হবে। বঙ্সা, জয় 
প্রভৃতি জায়গ। যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপনের মধো দিয়ে গোটা অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে। 
এই অ অঞ্চলের প্রতি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে। আলিপুরদুয়ার থেকে 
শিলিগুড়ি পর্যন্ত দ্রুত গতির ট্রেন চালাবার ব্যাপারে রেল দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে হবে। সেই বাবস্থা করতে পারলে অনেক বেশি গানুষ এ অঞ্চলের প্রতি 
আকর্ষণ বোধ করবে। রেল দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলিপুরদুয়ার টু শিলিগুড়ি 
টারিস্ট কোচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপনি প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থাও 
করতে পারেন। আলিপুরদুয়ার ইস্টার্ন ডুয়ার্সের কেন্্রস্থল। সেখান থেকে ভুটান, 
কোচবিহার, বক্সাদুয়ার, জয়ত্তি পর্যন্ত পর্যটন উপযোগি স্থানে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব। জয়ত্তি থেকে রাজা-ভাতখাওয়া পর্যস্ত বাই ট্রেন পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার 
বাবস্থা করা যার়। বক্সাদুয়ারে মহারাজ তৈলকা চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন বিপ্লবীরা এক 
সময় ছিলেন ভনেকেই সেগ্পানে (যেতে চান, কিন্তু দির অসুবিধার জন্য 
যেতে পারেননা। 


সরকারি, প্রচেষ্টার দ্বারা সবগ্ররের পৰটন শিল্পের বিকাশ আজ আর সম্ভব 
শয়। সেজন্য বেসর্রারি প্রতিষ্ঠানদের ৪ বিষয়ে উৎসাহি করে তুলতে হবে। আজকে 
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অবশ্য অনেকেই এগিয়ে আসছেন। এমন কি হোটেল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বিদেশি 
শিল্পপতিরা পর্যস্ত এগিয়ে আসছেন। তারাও আমাদের রাজ্োর পর্যটন শিল্পে একটা 
বিরাট ভূমিকা পালন করছেন। 


এই ক'টি কথা বলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বায়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন 
করে. বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় যে 
ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধীদের কাট 
মোশনের বিরোধিতা করছি। 


স্যার, আমরা যখন গভীর সামাজিক এনং অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হই 
তখন আমরা সবাই মুক্তি পেতে চাই, আমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমরা তখন 
গেয়ে উঠি--আমরা সুদূরের পিয়াসী হয়ে যাই 


“হেথা নয় হেথা নয়-_অনা কোথা, অনা কোনখানে' আমর। যেতে ঢাই। 
রূপসী বাংলার প্রকৃত রূপ প্রতাক্ষ করতে চাই। 


আমাদের পর্যটন ব্বস্থাকে সঠিকভাবে বাবহার করতে পারলে গুধু কর্মসংস্থানই 
বৃদ্ধি পাবেনা, বিদেশি পর্যটকদেরও আমরা আকর্ষণ করতে পারব। বিদেশি মুদ্রা 
অর্জন করতে পারব। কিপ্তু এ ক্ষেত্রে ভামাদের যেটা সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে 
সেটা হল প্রচারের ক্ষেত্রে । প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তারে যে প্রচার চলে ভারতের 
পর্যটন সম্পর্কে সেখানে পশ্চিঘলাংলার নাম নেই বললেই চলে। সেখানে ভারত 
সরকার আমাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে উপযুক্ত গুরণত দিয়ে তলে ধরেন না বা তার 
চেষ্টা করেন না। এক্ষেত্রে রাজাসরকারের তরধ থেকে ঘেটা করলে ভাল হত সেট। 
হচ্ছে একটা সচিত্র মানচিত্র প্রকাশ করা। সেই মানচিত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্ত পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিভ্তারিতভাবে সমস্ত তথাগুলি দিয়ে চিত্তাকর্ষক কারে 
প্রকাশ করলে তা যেমন একদিকে পর্ঘটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তেমনি এ রাজ্যে 
পর্যটকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পানে। তা হলে আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা ভাল 
প্রভাব পড়বে। আমরা দেখছি, মাননীয় মগ্ত্িমহাশয়, তিনি পর্যটনের ক্ষেত্রে বেসরকারি 
গুঁজিকে আমন্ত্রণ করেছেন। তাতে আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু এই বেসরকারি পুঁজি 
মারফত যা হবে তা কিন্তু মধ্যবিস্ত এবং নিন্নবিস্তদের আওতার বাইরে থাকবে। 
কাজেই আমরা মনেকরি এ ক্ষেত্রে সরকারি বাবস্থাপনার দিকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব 
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দেওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত এবং উন্নত করতে পারলে 
আমরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিস্তদেরও আকৃষ্ট করতে পারব। কাজেই সরকারি পরিষেবা 
বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার দরকার আছে। স্যার, একথা অস্বীকার করার 
কোনও উপায় নেই যে, যেসব সরকার কর্মচারী এগুলি দেখভাল করেন এ ক্ষেত্রে 
তারা তাদের দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে পালন করেন না। এ তুষার ধবলিত কাঞ্চনজঙুঘা, 
দার্জিলিং-এর পাহাড়, ডুয়ার্সের চা বাগান, ঝাড়গ্রামের শাল পিয়ালির জঙ্গল, 
ংকাঝোড়ের অরণ্য থেকে গৌড় পর্যন্ত, এদিকে সুন্দরবন মিলে আমাদের বিশাল 
পর্যটনকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু কোথায় গেল আজকে দীর্জিলং-এর সেই রোপওয়ে? 
আমাদের কুলপি বন্দর, হলদিয়া, বক্রেম্বর ইত্যাদিকে আরও চিত্তাকর্ষক করার 
পরিকল্পনা করা দরকার। শাল মহুয়ার জঙ্গলে টুলুপ নদীর কলতান শোনার মতো 
উপধুক্ত পরিষেবা আজ কোথায় £ সেট তো নেই। এগুলি দেখা দরকার। এই 
পরিষেবার বাবস্থা যদি করতে পারেন তাহলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে, 
অপর দিকে সাধারণ মানুষের পর্যটন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়বে। মাননীয় মন্ত্িমহাশয়কে 
বলি, পর্যটনকেনশ্্রগুলির আশেপাশে অনেক সমাজবিরোধীদের আড্ডা হয়েছে। সেখানে 
তারা নানান অসামাজিক কাজকর্ম করে। এ দীঘা, তারাগীঠ এই সমস্ত স্থানকে তারা 
কলুষিত করছে। এদিকে নজর দেওয়া দরকার। পরিশেষে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পরিবেশ 
সম্পর্কে একটু বলি। আমরা দেখছি, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে এ প্লাসটিকের ব্যাগ, 
নানান আবর্জনা পড়ে থাকায় সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এদিকে বিশেষভাবে 
গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ যাতে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে থাকে সেটা দেখা দরকার। 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে আরও আকর্ষনীয় করে তুলবেন এই আশা 
করে, বাজেটকে সমর্থন করে শেয করছি। 


[১-40 __ 2-50 [0-1.] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী 
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া পর্যটন দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন ১৮ কোটি ৫৪ 
লক্ষ ৩ হাজার টাকার তার বিরোধিতা শুধু আমি করছি না, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে 
বলছি, তিনিও এর বিরোধিতা করুন। পর্যটন দপ্তরের মতোন এইরকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এই টাকায় কিভাবে আপনি চালাবেন আমরা বুঝতে পারছি না। 
এতদিন আপনার এই দপ্তরকে কোনও গুরুত্ঁই দেন নি। তাছাড়া বাজেটে যে টাকা 
আপনার দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থমন্ত্রী অসীমবাবুর কৃপন হাত থেকে 
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সেই টাকাটাও আপনি পাবেন কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। হয়ত বছরের শেষে 
দেখা যাবে আপনাকে মাত্র তিন কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি, 
বহু মন্ত্রী£ু অভিযোগ করেন যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ তাদের দেওয়া হয়না। 
কাজেই মন্ত্রিমহাশয়কে বলছি, আপনি আগাম এর বিরোধিতা করে রাখুন যাতে 
অন্তত এই টাকাটা পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি, পর্যটন দপ্তরকে আপনারা এতদিন 
গুরুত্ব দেন নি। এখন আপনারা বলছেন এটাকে শিল্পের জায়গায় নিয়ে আসা 
হচ্ছে। ২৪ বছর পর একে আপনারা শিল্পের জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলছেন। 
আমরা আগেই বলেছি, রাজোর পর্যটনের উন্নয়ন কিভাবে হবে সে সম্পর্কে আপনাদের 
স্পষ্ট দৃষ্টিতঙ্গি নেই। অনেকদিন পরে আপনারা বলছেন, এ ক্ষেত্রে বেসরকারি 
পুঁজিকে আসতে দেওয়া হবে। আমাদের রাজের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে তীব্র 
বেকালি। এই পর্যটন দপ্চুর এমন একটা দপ্তর যাকে ঠিকম/ঠোন বাবহার করতে 
পারলে লম্ক লক্ষ বেকার যুবকদের স্বনির্ভরতার পথ খুলে যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ 
মানুষের চাকরি হয়, নিজেরা নিজেদের জন্য রোজগার করতে পারে। একটা টুরিস্ট 
স্পট মানেই হচ্ছে কিছু লোকের উপার্জনের জায়গা । এই টুরিস্ট স্পট যত বেশি 
মাত্রায় আপনি এক্সপ্লরেড করতে পারবেন, যত প্রচার করতে পারবেন ততই আপনার 
কর্মসংস্থান হবে। আজকে সকালে আপনি বলছিলেন আপনি কি সব প্রোগ্রাম করেছেন 
এবং করতে চলেছেন। সারা ভারতবর্ষে যত রাজধানী আছে সেখানে যদি বাংলার 
এতিহ্য, বাংলার শিল্প বাংলার নিদর্শন তুলে ধরতে পারেন তাহলে অনেক সুবিধা 
হবে। বাকুড়া, বিষুঃপুরে প্রাটান ভাক্র্য আছে। আমি কছেকদিন আগে দূরদর্শনের 
একটা প্রাইভেট চ্যানেলে দেখছিলাম, কোন পাটিকুলার মিডিয়া সেটা আমি বলতে 
পারছি না, এখানকার আত্তর্জাতিক স্ত্রীকৃতি আছে কিন্তু সেখানে যোগাযোগের কোনও 
ব্যবস্থা নেই, রাস্তা-ঘাট ভাল নেই। (লোককে জিজ্ঞাসা করে বাসে উঠতে হয় টাঙ্গা 
চাপতে হয়, যোগাযোগের ভাল রাস্তা নেই। আমাদের রাজ্যে বু জায়গা আছে যা 
মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে। আমি দক্ষিণ ভ'?ত ঘুরে এসেছি, সেখানে দেখেছি 
পর্যটন বেন্দ্রগুলির যোগাযোগের কি সুন্দর বাবস্থা । সেখানে পরিবহনের জন্য যে 
বাসগুলি আছে তাতে চড়ে আনন্দ পাওয়৷ ঘায়। আমাদের এখানে বিভিন্ন জায়গায় 
পরিবহনের ব্যবস্থা নেই, সেইগুলি পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া নিনিমাম যে মান থাকার 
কথা সেই মান নেই। আপনি সুন্দরবন সাগর এক্সপ্লয়েড করতে পারেন। আপনারা 
ব্যাঘঘ একল্প করেছেন, সেখানে বাঘের কিছু আছে যা মানুষকে আকর্ষণ করতে 
পারে। আপনারা কুমির প্রকল্প করেছেন, পাখিরালয়, বাঘ স্যানচুয়ারি করেছেন। 
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দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বহু আকর্ষণীয় জায়গা আছে কিন্তু তার প্রচার কোথায়? 
সেখানে সহজে যাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? বকখালি, মানুষ সেখানে সহজে যেতে 
পারে তার ব্যবস্থা কোথায়। এই জায়গা আকর্ষণীয় করবার জন্য নানা ধরনের 
প্রচার যে এইভাবে যেতে পারে, সেইসব কোথায়? আসানসোলকে কেন্দ্র করে 
একটা সেন্টার করুন যাতে বিহার যেতে পারে। কারণ বিহারে প্রচুর যাওয়ার 
জায়গা আছে, বহু লোক সেখানে যায়। রাজগীর এবং আমাদের বক্রেম্বরের মধ্যে 
কি তফাত দেখুন। বিহার সরকার সম্বন্ধে আপনারা আজেবাজে কথা বলেন। রাজগীরে 
হটন্প্রিং আছে, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় চান করার জায়গা আছে, মানুষের কাপড় 
ছাড়ার জায়গা আছে, সেখানে সুন্দর বাবস্থা আছে। কিন্তু বক্রেশ্খরেও হট্প্রিং আছে 
কিন্তু সেখানে নোংরা, সমস্ত কিছু অব্যবস্থায় পড়ে আছে। মানুষকে আকর্ষণ করতে 
পারে না। দার্জিলিং-এর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, কিভাবে খরচ হবে সেটা 
আপনার হাতে নেই। দার্জিলিং-এ যে রেল লাইন গিয়েছে তার পাশে ধ্বস নামছে, 
সেখানে নিরাপত্তার ব্যাপার নেই। বৃটিশ বুঝতে পেরেছিল তখনই যে দার্জিলিং 
একটা বিউটি স্পট, একটা আকর্ষণীয় জায়গা। কিন্তু আপনারা এই ২৪ বছরেও 
সেটা বুঝতে পারেন নি। আমাদের রাজ্যকে সমস্ত দেশের কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় 
করা যায় তার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমাদের রাজ্যে বিদেশি পর্যটক কত আসে 
আমি জানি না। আগে হিপি নামে কিছু লোক আসতো, তারা কি কারণে আসতো 
আমি জানি না, আপনি বলেছেন ৪ পারসেন্ট বিদেশি পর্যটক আমাদের এই রাজ্যে 
আসে। তাদের আকর্ষণ করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করেছেনঃ আমাদের এখানে 
প্রাচীন এতিহাসিক জায়গা আছে, মুর্শিদাবাদের একটা এতিহাসিক গুরুত্ব আছে, 
কিছুক্ষণ আগে সাবিত্রী মিত্র মালদার গৌড়ের কথা বলছিলেন, সেখানে এতিহাসিক 
গুরুত্ব আছে। ন্যাশনাল মানচিত্রে একটা পর্যটন মানচিত্র আপনাদের সরকারের 
তরফ থেকে, আপনার দপ্তরের তরফ তেকে উদ্যোগ নিয়ে করা হয়েছে? সেই 
মানচিত্রে কোনও কোনও জায়গা ঢোকানো যায়, দার্জিলিং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প? 
গুধু কি তাই, পশ্চিমবাংলায় আকর্ষণীয় জায়গা অসংখ্য আছে। এঁতিহাসিক জায়গা 
আছে, পত্বৃতাত্বক জায়গা আছে, ন্যাচারাল বিউটির জায়গা আছে, সাগর আছে, 
জঙ্গল আছে, পর্বত আছে। কি নেই, পশ্চিমবাংলায় কি নেই? একটা রাজ্যের মধ্যে 
সামগ্রিকভাবে সব কিছু আছে এই রকম রাজ্য খুব কম আছে। এঁতিহাসিক জায়গা 
আছে, থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। দীঘা নিয়ে প্রম্ন উঠেছে, দীঘা 
ভেঙে যাচ্ছে। দীঘাকে রক্ষা করা দরকার এবং দীঘায় বিদেশি পর্যটক আসতে পারে, 
তার জন্য আরও ব্যবস্থা করা দরকার। পুরীতে কি বিদেশি আসে তার ঠিক নেই। 
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আপনি হয়তো বলবেন ঢেউয়ের তারতম্য আছে। কিন্তু দীঘা কম আকর্ষণীয় 
জায়গা নয়। আমরা যারা বঙ্গ সন্তান তারা কোনওরকমে ঘুরে চলে এলাম। দীঘা 
মানুষের কাছে কোনওরকম আকর্ষণ করছে না। আপনি মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদকে 
আরও বেশি আকর্ষণীয় করতে পারেন। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি, যাকে বিধানচন্দ্র ব্রায় 
বলেছিলেন দ্বিতীয় ভূস্বর্গ। তার ওয়েদার সারা বছরই ঠান্ডা থাকে। এছাড়া বিহার 
এবং বাংলার বর্ডারে কয়েকটি আকর্ষণীয় স্থান আছে - মেঘাদাবুরু এবং আর একটি 
কিরিবুরু। সেখানে সারা বছরই ঠান্ডা থাকে। তারই অনুকরণে আপনি ঝিলিমিলিকে 
আকর্ষণীয় করবার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি এখানে কেবল বিরোধিতার জন্য 
বিরোধিতা করছি না। আপনাকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তাতে আপনি পর্যটনকে 
সাজাতে পারবেন না। আপনি এখানে স্বীকারও করেছেন... নতুন পর্যটন ক্ষেত্র ও 
পর্যটন বস্তুর বিকাশসাধন এবং অগ্রণী ভূমিকা হিসাবে নতুন পর্যটন ক্ষেত্রে অপরিহার্য 
অর্থের সঙ্গে বেসরকারি পুঁজিও বেশ কিছু নিয়োজিত হবে বলে রাজা সরকার 
আশা করে। ... “এতবড় রাজ্যে বিশাল যে পর্যটনকেন্দ্র আছে, যেগুলি যাবার 
জায়গা, প্লেস অব ইন্টারেস্ট স্পটগুলোতে যাবার বাবস্থা করুন। তার পরিকল্পনা 
খাতে আপনার বরাদ্দ মাত্র ১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে বড় একটি অংশ কর্মচারিদের 
মাইনে ইত্যাদি দিতে ব্যয় হয়ে যাবে। এখন প্রচারের যুগ। আজকে বলা হচ্ছে 
একটা গেঞ্ভী কিনলে আরাম ফ্রি, একটা ট্রথপেস্ট কিনলে সাবান ফ্রি। আজকে 
আযাড'এর যুগ। আযড'এর জোরেই আজকে যে মাল বিকোবার নয় তাও বিক্রি হয়ে 
যাচ্ছে। যে দেশের ক্যাপিটাল দিল্লি, সেই দেশের পশ্চিমবঙ্গে এখানে কোনও প্রচার 
আছে যে, এখানে আসুন, এখানে যোগাযোগ করুন এখানে আসলে কনডাকটেড 
কনডাকটেড টুরের ব্যবস্থা আছে। বিষুপুরের মতো একটা জায়গা যেখানে প্রান 
পুরাতাত্তিক নিদর্শন আছে, তাকে আকর্ষণীয় করার কোনও ব্যবস্থা আছে? এছাড়া 
মাইথন, যেখানে নদীবাধ রয়েছে, পাহাড় রয়েছে এবং বিশাল আকর্ষণীয় যে জায়গা, 
সেখানে যাবার জন্য যদি বুক করতে চাই তা কলকাতা থেকে বুক করতে হবে। 
অর্ধেক মানুষই জানে না কিভাবে যেতে হবে। এটাকে প্রচারের জায়গায় নিয়ে আসা 
দরকার। পর্যটন এমন একটা দপ্তর 1 ০01) £0761016 0110117035 [00101011011 
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আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। আমি বলব, অসীমবাবুর এরজন্য আরও 
বেশি টাকা দেওয়া উচিত ছিল। যেহেতু আরও বেশি গুরুত্ব অসীমবাবু এবং বামফ্রন্ট 
দিল না, সেজন্য আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদেন দলের 
কাটমোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমার পেশ করা যে 
বাজেট, সেই বাজেটের ওপরে যে ১৪টি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, এই ছটাই প্রস্তাবগুলির 
মধ্যে বেশিরভাগই নিজের নিজের এলাকার মধ্যে উন্নয়নের, টুরিজিমের উন্নয়নের 
জন্য আনা হয়েছে। এরমধ্যে একটিতে বলা হয়েছে, 'রাজোর বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন 
স্থানে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ থাকা সত্বেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সরুস্ারের 
বার্থতা। আমি এর সক্রিয় বিরোধিতা করছি। কিন্তু ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অন্য 
কিছু কথা যা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি বলছি। আমরা পর্যটনের জন্য সর্বত্র 
চেষ্টা করছি। এখানে আপনারা ট্ররিস্ট লজগুলোকে বেসরকারি করণের ব্যাপারে 
বিরোধিতা করেছেন। এটাই হচ্ছে আমাদের পলিসি। পলিসিতে এটাই বলা হয়েছে 
যে, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ট্যুরিজিমের অর্থাৎ ট্যুরিজিমের সঙ্গে যুক্ত পরিবহন এবং 
আবাসনকে বেসরকারি পুঁজিতে করতে চাইছি। কিন্তু নিতাত্ত যেখানে প্রয়োজন, 
বেসরকারি পুঁজি ইনভাইটেড হচ্ছে না সেখানে সরকারি পূঁজি ব্যবহার করতে চাই। 
আপনারা নিশ্চয় জানেন প্রথম যখন দীঘা ডঃ বিধান রায়ের আমলে খোলা হয়েছিল 
সেই সময় ব্যবসাদার লোকেরা যান নি। তারজন্া আমাদের কিছু ট্যুরিজিম বাস 
চালাতে হয়েছিল। পরে সেখানে সরকারি বাসও চলেছে, বেসরকারি বাসও চলেছে। 
এখন ওখানে ট্যুরিজিমের বাস খুব কম এবং দরকার হলে একটা দুটো উইথ 
করলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না। কাজেই আমরা ট্যুরিজিমের যে পরিবহন 
সেটা বেসরকারিদের হাতে তুলে দিলে খুব একটা ক্ষতি হবে না এবং ট্যুরিজিমের 
যে সরকারি আবাসনগুলো আছে সেগুলোও বেসরকারিকরণ করাতে কোনও অসুবিধা 
নেই। তবে এই দপ্তরের পরিবহন এবং আবাসনগুলো যদি কোনও ক্ষেত্রে 
বেসরকারিকরণ করতে কার্যত অসুবিধা হয় তাহলে প্রথম দিকে আমরা সেটা চালাব। 
তৰে যদি এগুলো করবার মতো কাউকে না পাওয়া যায় তখন আমরাই চালু 
করব। সুতরাং প্রথম দিকে আমরা শুরু করব পরে যদি ব্যবসাদাররা আসেন তখন 
তাদের হাতে ছেড়ে দেব। আমরা প্রথম দিকে চালাব কিন্তু চিরকালের জন্য চাচ্ছি 
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না। এটাই আমাদের বলা আছে এবং পলিসিগতভাবে এটাই আমরা ঠিক করেছি। 
সুতরাং ডিপার্টমেন্ট উইল পে এ রোল অব ফেসিলেটার অর কাটালিস্ট। এই 
হচ্ছে আমাদের পলিসি। ক্যাটালিস্ট এবং ফেসিলেটার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে 
সরকারি বিনিয়োগ যতটুকু না দিলেই নয় ততটুকুই বিনিয়োগ করা হবে এবং 
আবাসনের ক্ষেত্রে সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা ঢালবে না। যেহেতু এটাকে 
আমরা শিল্প হিসাবে দেখছি, অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে যে অবস্থা বেসরকারি পুঁজির - 
উপর নির্ভর করে গড়ে উঠছে, এক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু যদি কোথাও পাহাড়, 
পর্বত আছে লোকে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে লোকের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য 
সরকারকে বিনিয়োগ করে জায়গাটার আকর্ষণ বাড়াতে হবে যাতে লোকে যায়। 
কিন্তু রোপওয়ে বা বিউটিফিকেশন করতে গেলে ব্যবসায়ীকে গিয়ে সেখানে করতে 
হবে। ধরুন কোনও একটা জায়গায় পাহাড় আছে, পর্বত আছে, হুদ আছে ইত্যাদি 
সেগুলো বেসরকারিতে হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সরকারকে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। 
কিন্ত রোপওয়ে ইত্যাদিতে জনসাধারণ পয়সা দিয়ে উঠবে, সেখানে ব্যবসাদাররা 
পুঁজি বিনিয়োগ করে করবে। সুতরাং বাজেটে ট্যুরিজিমের সাথে যুক্ত যে ট্রা্সপোর্ট, 
সেটা বেসরকারিকরণ করা হবে, তবে যেখানে উপায় নেই, সেখানে আমরা করব। 
আরেকটা কথা হচ্ছে ট্রারিজিমের সঙ্গে অনেক ডিপার্টমেন্ট জড়িত। ট্যারিজিমের 
সঙ্গে পিডব্রিউংডির একটা বড় অংশ জড়িত। ট্যুরিজিমের রাস্তাগুলো পি.ডব্লিউ'ডির 
মধ্যে পড়ে। সেখানে দপ্তরের সঙ্গে একটা কো-অর্ডিনেশনের প্রশ্ন আসে। ধরুন 
ট্যরিজিমের যে স্পট সেটা রাস্তার থেকে ১ কিমি. ২ কি.মি. দূরে, রাস্তার খারাপ 
অবস্থা। সেক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। এখন জেলা পরিষদের 
অনেক টাকা থাকে। এক্ষেত্রে সভাধিপতিকে জানানো হয় যাতে গ্যাপ ফিল আপ 
করা হয়। কিছু কিছু গ্যাপ ফিল আপের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলেছি, ওরা পাঠাতে 
শুরু করেছে। এরজন্য অনেকগুলো পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। স্পট ডেভেলপমেন্টের 
জন্য যে টাকা দরকার সেই টাকা আমাদের আছে এবং সেই টাকাতে এই কাজ 
করা যাবে বলে মনেকরি। আমাদের বাজেটে যে টাকা আছে তাই দিয়ে আমরা 
চালাতে পারব। বছরের শেষে যদি রিভাইজড হয় তখন দেখা যাবে। আমরা 
এক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকে টানতে পারলে কাজটা আরও এগোতে পারব। প্রাইভেট 
ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করতে পারলে আমাদের বাজেটের টাকাতেই হয়ে যাবে। আর 
তা যদি না করতে পারি তাহলে হাজার গুন টাকা দিলেও কাজটা করতে পারব 
না। একটা রোপওয়ে করতে হবে, এসব কে করবে - এক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্যাপিটালের 
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দরকার। তারপরে হাতির এখন খুব অভাব পড়েছে। হাতি কিনতে হবে। হাতি তো 
মানুষ পয়সা দিয়ে চড়ে। সেখানে তো ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করার ব্যাপার আছে। 


আমরা সামগ্রিকভাবে এইভাবে জিনিসটাকে দেখছি, ট্যুরিজিম ডিপার্টমেন্টের 
প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে, এটা নিশ্চয় বিধানসভার মাননীয় সদস্যরা 
নিজেরাও বললেন, পক্ষের সদস্যরা বললেন, বিপক্ষের সদস্যরা বললেন। এটা 
গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর, কিন্তু বাজেটকে বিরোধী সদস্যরা অপর্যাপ্ত মনে করলেন। কিন্তু 
আমি বলছি এই বাজেট নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং নিজেরা আবাসন ও 
পরিবহন ব্যয় সম্কুল দুটো বিষয় নিয়ে যদি ট্যুরিস্টদের জন্য প্রাইভেট সেক্টুরকে 
নিয়ে চলা যেতে পারে তাহলে মোটামুটি চালাতে পারব। এখানে টাকা ছাড়াও 
অন্যান্য সমস্যা এসেছে। অপরিষ্কার আছে এটা বলেছেন কেউ কেউ, এটা ঠিকই। 
আমি এটা অন্য প্রশ্নের উত্তরে বলেছি, আমাদের ট্যুরিস্ট এলাকাকে বাঁচিয়ে ঘোষণা 
করা, সেই ডেফিনিট এলাকাকে ঘোষণা করা যে সেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ট্যুরিস্ট 
ডিপাটমেন্টের কক্ট্রোলে আনা এই রকম আইন তৈরি করার চেষ্টা করছি। কিছু কিছু 
রাজ্যে আছে। এইরকম দু-একটি আইন সেটা করার চেষ্টা করছি। দীঘার যে অবস্থা 
হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরের যে অবস্থা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যান, অন্য জায়গায় 
যান, সেখানে গেলে তফাৎ দেখা যাবে, এই জায়গাগুলির সম্পর্কে রেগুলেশন 
করার ক্ষমতা এটা ট্যুরিজিম ডিপার্টমেন্টের নেই। সেটা সাধারণত জেলার 
মিউনিসিপ্যালিটি দপ্তরের আছে। সেটা তাদেরই নিয়ম কানুনের মধ্যে পড়ে। আমরা 
চেষ্টা করছি সেইভাবে করতে যাতে ট্যুরিজিমের কিছুটা রেগুলেশন করা যায়, কন্ট্রোল 
করা যায়। এটা করে যাতে সেখানে সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা যায়, এটা অন্য 
প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি। এই বাজেটে যে দাবি করছি, ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরের. 
দাবি করছি, আমার দাবির ভিত্তি হল এটা এখানে আমরা যে টাকা চেয়েছি সেই 
এগুলি সভাধিপতির মাধ্যমে আসার কথা, চিঠি লিখেছি। আপনারা মাননীয় সদস্যরা 
অনেকে নানাভাবে সাজেশন দিয়েছেন, আজকেও দু-একজন বললেন, আমি আপনাদের 
কাছে অনুরোধ করব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজিম এর প্ল্যান করার চেষ্টা চলছে, সেই 
চেষ্টার মধ্যে সভাধিপতিরাও আছেন, ব্যক্তি নয়, সভাধিপতি তিনি নিশ্চয় এম এল 
এদের নিয়ে আলোচনা করবেন, (এ. ভয়েস - আলোচনা করেনা) আলোচনা করেনা 
সেটা আমার ব্যাপার নয়। সেখানে জেলা পরিষদে এম. এল. এ.রা আছেন এম 
এল এরা এক্স অফিসিও মেম্বার। সেখান থেকে প্ল্যান আসুক। সেখানে তারাও 
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চিন্তা-ভাবনা করুন, আপনারা নিজেরা কন্ট্রিবিউশন করুন তাহলে আমরা প্র্যানটা 
করতে পারব। প্ল্যান একজিকিউট করার চেষ্টা করব ১০ বছরের জন্য প্লযানটা 
করব। আমি সব শেষে বলছি, আপনারা প্রতোকে নিজের নিজের জায়গার কথা 
বলছেন, এটা ভাল। প্রত্যেকের নিজের মা মাটি সুন্দর। বিরোধী পক্ষের সদসারা 
আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকার এটা এটা ভাল বলেছেন। কিন্তু আমরা 
ট্রিজিম প্ল্যান করতে গেলে সবগুলি জায়গাকে দিতে পারব কিনা তার গ্যারান্টি 
দিতে পারব না। তবে চেষ্টা করব। আপনাদের যে সাজেশনগুলি আছে, সেইগুলি 
ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব। এই কথা বলে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুর করার 
জন্য প্রার্থনা করে, কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অগ্নি প্রতিরোধ 
ও পরিষেবা বিভাগের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব এই হাউসে পেশ করেছেন 
আমরা তার বিরোধিতা করছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব 
এসেছে তাকে সমর্থন করে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এটা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, বর্তমানে এই বিষয়টি আমাদের খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। আমরা যেটা দেখছি সারা রাজ্যে ৯৩টি কেন্দ্র বর্তমানে রয়েছে এই 
দপ্তরের অধীন। আমাদের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সামাজিক সমস্যা যেভাবে 
বাড়ছে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প বা স্বল্প। যেখানে 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৩০০-র উপর ব্লক আছে। এখানে অনেক ঘোষণা হয় 
নতুন, নতুন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে এই অগ্নি নির্বাপন 
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কেন্দ্রের সংখ্যা যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা খুবই ক্ষীয়মান। সেদিক থেকে যদি দেখা যায় 
হিসাব করে, যেভাবে আজকে আগুনের সংখ্যা বাড়ছে বিশেষ করে কলকাতায় 
এবং কলকাতার বাইরে, যারজন্য আমরা মনেকরি এর সংখ্যা বাড়ার দরকার আছে। 
আইন হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্ত আইন বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে না। কলকাতায় 
বড় বড় অষ্টালিকাগুলো তৈরি করার আগে যে ফায়ার পারমিশনের দরকার, সেটা 
কঠোরভাবে মানা হচ্ছে না এবং এই বাড়িগুলো মুলত প্রমোটারদের মাধ্যমে তৈরি 
করা হচ্ছে। এই বাড়িগুলো যখন প্রোমোটাররা তৈরি করছেন সেই বাড়ি তৈরি 
করার পর দেখা গেছে সেখানে আগুন লেগেছে এবং সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেই। 
কলকাতার বুকে অজত্র বাজারে, বস্তিতে আগুন লেগেছে। এর কারণ হিসাবে 
সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি সেই বস্তি বা বাজারটাকে পুড়িয়ে দিযে সেখানে নতুন 
বাড়ি তৈরি হবে এবং এর পিছনে প্রোমোটারদের হাত আছে। এই ঘটনা ঘটার পর 
সরকার ঘোষণা করছে তদন্ত হবে, কিন্তু আজ পর্যস্ত একটাও তদন্তের রিপোর্ট 
মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। এসব ঘটনায় আমরা উদ্দিগ্ন আমরা মনেকরি এই দপ্তরকে 
আরও সজাগ সচল হওয়া দরকার। 


জল যদি.না থাকে এই দপ্তর অচল। মফস্বলের মতো জায়গায় দেখছি 
ব্যাপকভাবে খানা-খন্দ, পুকুর বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জলের অভাবে বড় বড় অগ্নিকান্ড 
রোধ করা যাচ্ছে না। হাইড্রেন বুজিয়ে বাড়ি হচ্ছে। এই যে পুকুর, ডোবা এসব বন্ধ 
করে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে মন্ত্রিমহাশয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কি আলোচনা করছেন 
যাতে সেইগুলো বোজানো না হয়, নাহলে অগ্নিকান্ড রোধ করা যাবে না? কলকাতা 
বই মেলাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে গিয়েছিল। সরকার ঘোষণা করেছিল মেলাতে 
খাবারের দোকানে আগুন ব্যবহার করা যাবে না। আমরা দেখতে পাই মফস্বলে 
বিভিন্ন মেলাতে স্টোভ জলে, খাবারের দোকানগুলোতে যথেচ্ছ আগুন জ্বলে। সেদিকে 
নজরদারির কোনও ব্যবস্থাই নেই। আইন থাকলেও তার ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না। 
এদিকে দৃপ্তরকে আরও সজাগ হতে হবে। 


এই দপ্তরে আজকে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, ফায়ার প্রুফ জ্যাকেট ইত্যাদি 
নেই। মন্ত্রিমহাশয় বলবেন হয়ত আছে। হয়ত কোনও কোনও জায়গায় করেছেন 
কিন্তু সেটা খুবই অল্প। মফস্বলে দেখেছি গাড়িগুলো থেকে যখন আগুনে জল 
দেওয়া হয়, সেই পাইপের জল বেশি দূর যায় না, কারণ ফোর্স কম ল্যাডারের 
ব্যবস্থা কলকাতায় কিছু কিছু হলেও মফস্বলে সেসব নেই। 
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নতুন কেন্দ্র করার ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন - বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত বাড়ি 
আছে সেইগুলোকে পরিবর্তন করে নতুন বিল্ডিং করছেন প্রশ্নোত্তরে রিপ্লাই দিয়েছেন, 
কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না। আমি শাস্তিপুর 'পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে শাস্তিপুরে 
একটি দমকল কেন্দ্র করার জন্য বলেছিলাম। দপ্তর থেকে এলাকায় গিয়ে জায়গা 
দেখা হল, অনুমোদনও হল, কিন্তু পরবর্তীকালে কি এক অদৃশ্য কারণে সেটা বন্ধ 
হয়ে গেল। একই ঘটনা ঘটেছে উলুবেড়িয়াতে, আমাদের নেতা অতীশ সিনহার 
জায়গা কান্দিতে - ঘোষণা করা হলেও এখনও হল না। ঘোষণা করছেন, অনুমোদন 
হচ্ছে, কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না। মন্ত্রিমহাশয় এইগুলো জবাবি ভাষণে বলবেন। যে 
কোনও উৎসব বা পূজোতে এস.ডি.ও., ডি.এম.এদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে 
হয়, তেমনি ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকেও পারমিশন নিতে হয় ফায়ার 
প্রটেকশনের জন্য। সেই পারমিশনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এমন কোনও এলাকা 
আছে যেখানে ফায়ার স্টেশন নেই ফায়ার স্টেশন যদি না থাকে পারমিশন নিতে 
গেলে তাকে একটা চার্জ দিতে হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার স্টেশন না থাকার 
ফলে সেখানে কোনও গাড়ির বন্দোবস্ত থাকছে না। যেমন ধরুন যে রাণাঘাটে 
ফায়ার স্টেশন আছে ফুলিয়া বা শাস্তিপুরে নেই, সেখানে কোনও কালীপুজো বা 
দুর্গাপুজো বা কোনও উৎসবের জন্য পারমিশন নিতে লাগে। তাহলে কেন সেখানে 
কোনও গাড়ির বন্দোবস্ত থাকবে না? এই বিষয়টা দেখার দরকার আছে বলে আমি 
মনেকরি। আপনার দপ্তরের আরও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে, ট্রেনিং এর 
ব্যবস্থা করা দরকার। বেহালাতে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। আরও নিচু স্তরে 
যারা কাজ করছে তারা সঠিকভাবে কোনও ট্রেনিং পাচ্ছে না ইকুইপমেন্ট পাচ্ছে 
না। যারজন্য তাদের অনেক সময়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। শারীরিকভাবে 
তাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। এই জায়গাটা দেখা দরকার। যে ব্যয়বরাদ্দ আপনি 
এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি জানাচ্ছি যে এই দপ্তরকে আরও আ্যাকটিভ 
হতে হবে আমাদের যে উদ্বেগ সেই উদ্বেগ থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য 
আরও সজাগ হবেন, আরও সচল হবেন এই আশা রাখি। 
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শ্রী তমাল মাঝি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি 
নির্বাপন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন তাকে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করছি।' আমাদের রাজ্যে যে 
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সমস্ত পরিষেবামূলক দপ্তর আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিষেবা দপ্তরের অগ্রগতি 
অব্যাহত রেখেছেন বা রাখতে পেরেছেন। এই পরিষেবাষুলক দপ্তরগুলোর মধ্যে 
অগ্ন নির্বাপন দপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দপ্তরের বিরোধিতা করা আমার 
মনে হয় বিরোধীদের একটা সাজানো বিষয় কারণ এই দপ্তরের গুরুত্ব অজয় দে 
স্বীকারও করেছেন। কার্যত বিরোধীপক্ষে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে আগুন নিয়ে 
যে খেলা চলছে তাতে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে তার দপ্তর নিয়ে সজাগ থাকতে 
হবে। তাছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বলতে গেলে আপনারা বলেন যে আরও 
আধুনিকীকরণ করতে হবে। আধুনিক করতে গেলে তো অর্থের প্রয়োজন। আপনারা 
অর্থ বরাদ্দের বিরোধিতা করবেন আবার বলবেন যে আধুনিকীকরণ করতে হবে। 
দুটো একসঙ্গে হয় না। কাজেই এই দপ্তরের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা খুবই 
স্বাভাবিক। আমরা জানি যে এই দপ্তর অতীতেও ছিল কিন্তু তা ছিল তথন শুধুমাত্র 
রাজধানী কেন্দ্রিক। আজকে শুধু জেলাতে নয় মহকুমা স্তর ছাড়িয়ে কিছু জায়গায় 
রক স্তরেও এই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে 
যাতে দূরবর্তী এলাকাতেও প্রত্যত্ত এলাকাতেও দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যাওয়া যায়। 
এরজন্য বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। 
পরিসংখ্যান তো আপনারাও দিয়েছেন। এটা ঠিকই যে কোথাও আগুন লাগলে এক 
সেকেন্ডকে এক ঘন্টা বলে মনে হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি মনে করিয়ে দিই 
যে এই দপ্তরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে সেগুলোর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে কিন্তু 
কোথাও কোথাও পুরনো গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে যা এই কাজকে কিছুটা ব্যহত করছে। 
কাজেই আমি অনুরোধ করছি এই দিকে একটু নজর দিন। শুধু যন্ত্রপাতি নয় 
আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও আমাদের রাজ্যে স্থাপিত হয়েছে। অন্য রাজ্যে এই দপ্তর 
পুলিশ দপ্তরের সাথে আছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই দপ্তরের গুরুত্ব বিবেচনা 
করে একে একটা আলাদা দপ্তর করা হয়েছে। গুরুত্বটা কোন জায়গায় সেটা নিশ্চয় 
আপনারা বুঝতে পারছেন। আমাদের এখানে আ্যাডভালড কোর্স ফর সিমেন্স, সাব- 
অফিসার্স কোর্স, পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্স - এই সমস্ত প্রশিক্ষণের 
মধ্যে দিয়ে উন্নত কর্মী তৈরি করা গেছে এবং তার সাফল্য উপলব্ধি করা যাচ্ছে। 
পুরাতন বহনযোগ্য যে যন্ত্র সেগুলোকে বাতিল করে ওয়ারলেস ফোন, মোবাইল 
ফোন চালু করা হয়েছে। পেজার ফোন, ফায়ার টেন্ডারার, ওয়াটার বাউসার, হিটার 
ডিটেকটর, এরিয়াল ল্যাডার, ইত্যাদি ছিল নাকি এগুলো আপনাদের আমলে! 
আপনাদের আমলে এগুলোর কোনও ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু এখন এইসব আধুনিক 
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যন্ত্রের ব্যবহার শুক হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে এই দপ্তরকে একটা সাফল্যের 
জায়গায় নিয়ে যেতে পারা গেছে। এইখানে যদি আমি একটা সংখ্যা, পরিসংখ্যান 
তুলে ধরি তাহলে সহযেই এই দপ্তরের সাফলা বুঝতে পারা যাবে। একটা বছরের 
মধ্যে এই দপ্তর প্রায় ৭ হাজার আগুন নেভানোর কাজে এসেছে, দু হাজারের বেশি 
উদ্ধার কার্য করেছে। ছোট, বড়, মাঝারি, বিভিন্ন আগুন লাগার ক্ষেত্রে দমকল 
বাহিনী সাড়া দিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পত্তির 
মধ্যে সাড়ে ৩ কোটি টাকার সম্পত্তিকে রক্ষা করতে পেরেছে এবং দেড় হাজারের 
কাছা-কাছি প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে। এটা একটা বিরাট সাফল্য বলে আমি মনেকরি। 
তবে সাথে সাথে আমি মনেকরি আধুনিক প্রযুক্তি উন্নতি এক্ষেত্রে আরও করতে 
হবে। আগুন লাগলে সেখানে কিছুটা ক্ষতি হবে এটা স্বাভাবিক। তাই আগুন যাতে 
না লাগে তার দিকে আমাদের বেশি করে নজর দিতে হবে, সেজন্য ব্যবস্থা নিতে 
হবে এবং দেখছি সেদিকে এই দপ্তর অনেক কাজ করতে চেয়েছে এবং এক্ষেত্রে 
আজকে শুধু প্রচার পুস্তিকা দিয়ে নয়, হোর্ডিং দিয়ে নয়, সচেতনা করার জন্য 
“চেতনা দিবস' পালন করা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, এক্ষেত্রে আরও সেমিনার 
করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে আসল উদ্দেশ্য সফল হবে। এই দপ্তরের গুরুত্ব 
বিবেচনা করে যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে এবং বিরোধীদের 
আনা কাট-মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ভ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অগ্নিনির্বাপণ মন্ত্রিমহাশয় 
এখানে যে ব্যয়-বরাদ্দ এনেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনা কাট- 
মোশানের বিরোধিতা করছি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘর 
তৈরি করার জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য ৭২ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার 
টাকা ব্যয়ের কথা বলেছেন। তার মধ্যে ২৪ কোটি ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ভোট- 
অন-আ্যাকাউন্টে পাশ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় যে দমকল কেন্দ্র 
তৈরি করেছেন তাতে বিরোধীরা আর আগুন লাগাতে পারবেন না। ওদের আগুন 
লাগানোর আগে বামফ্রন্ট সরকার প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছেন। যাতে বিরোধীরা 
আগুন লাগাতে না পারেন। কারণ ওরা চারদিকে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছেন। 
তার আগে আমরা, বামফ্রন্ট সরকার প্রিকশান নিয়ে নিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, ওরা সেই আগুন লাগাতে পারেনি। ওরা চিরদিন বিরোধিতা করবেই। ওরা 
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ভাল কাজ - যদি সোনার পাথরবাটির খোঁজ দেওয়া যায় তাহলে ওরা ভাল কথা 
বলবেন। ওরা চিরদিনই বিরোধিতা করবেন, সে করুন, তবু আমরা ভাল কাজ 
করে যাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি বলছি যে, 
আপনি জানেন যে, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় একটা চটকল আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্প আছে, কটন মিল আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার আছে, ছোট ছোট হোগলা 
শিল্প আছে, জরি শিল্প' আছে, সেখানে আগুন লাগলে দমকলকে ফোন করার পর 
দমকল সেখানে আসতে আসতে সব পুড়ে যায়। উলুবেড়িয়ায় একটা দমকল কেন্দ্র 
করার ব্যাপারটা স্যাংশন হয়েছে, আপনি বললেন হাওড়া জেলায় আপনারা নির্মাণ 
করে বসে আছেন, জেলাশাসক আর মহকুমা শাসক জীবনে ওরা করবে না। আপনি 
আমাকে বার বার বলেছেন এখানে স্যাংশন হয়েছে, জায়গা দিন। জায়গা দিলাম, 
আমি মনেকরি উল্লুবেড়িয়াতে দমকল কেন্দ্র স্থাপন করবার যে পরিকল্পনা আপনার 
আছে, আজকে প্রশাসন সেই উদ্যোগকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে। আমি আপনাকে 
অনুরোধ করব যে, সত্যি যদি হাওড়া জেলার প্রতি, উলুবেড়িয়ার প্রতি আপনার 
আন্তরিকতা থাকে তাহলে উলুবেড়িয়া় আপনি একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপন করুন। 
কারণ উলুবেড়িয়ায় প্রায়ই আগুন লাগে-_এখানে জুট মিল আছে, কটন মিল আছে, 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আছে, হোগলা শিল্প আছে। এই কিছুদিন আগে এখানে হোগলায় 
আগুন লেগে ই,এস.আই, হসপিটালটাই পুড়ে যাচ্ছিল। আমরা কয়েক হাজার মানুষকে 
নিয়ে, পুলিশকে নিয়ে দাড়িয়ে দেখলাম। ৩ ঘন্টা পর সেখানে দমকল পৌঁছাল। 
উলুবেড়িয়ায় পি.ডাবুডি. ল্যান্ড আছে। গঙ্গারামপুর মোড়। আমি আপনাকে নির্দিষ্ট 
করে বলছি-_-আপনি আমাদের সঙ্গে বসুন। আজকে চারদিকে দেখবেন পি.ডাবুডি. 
ল্যান্ড, ইরিগেশন ল্যান্ড, এগ্রিকালচার ল্যান্ড। পি.ডারু'ডি. ল্যান্ড পড়ে আছে, নষ্ট 
হচ্ছে, জবরদখল হচ্ছে। গঙ্গারামপুর পার্ক, সেই পার্কেতে একটা দমকল কেন্দ্র 
করবার যে পরিকল্পনা বারবার বলেছি। আজকে প্রশাসন, আমরা যেটা চাই, প্রশাসনে 
অনেকে আছেন কিন্তু তাদের সেই অনুমতি নেই, আমি আপনাকে খোলাখুলি বলছি, 
আমরা লোকাল জনপ্রতিনিধি, আমরা মানুষের সঙ্গে মিশি, মানুষের বিপদে ঝাপিয়ে 
পড়ি, নিজেরাও বালতি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ি, কিন্তু আজও পর্যন্ত ২৪ বছরে আমরা 
উলুবেড়িয়ায় দমকলের একটা ঘর করবার মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। তাই 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে এই কাজটাকে আমি সমর্থন করছি। 
কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, আমি সাজেশন দিচ্ছি যে, 
আমার উলুবেডিয়ায় গঙ্গারামপুর পার্ক, পি.ডাব্ুডি. পার্ক, সেই পার্কের ধারে একদিকে 
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ন্যাশনাল হাইওয়ে অন্যদিকে জি.টি. রোড একটা ইমপর্ট্যান্ট জায়গা, সেখানে এ 
দমকল কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য, দমকলের ঘরটা করবার জন্য আপনি অন্তত 
সিদ্ধান্ত করুন। আমাদের এম.এল.এ.দের সাহায্য যদি চান তাহলে আমরা পূর্ণভাবে 
সাহাষ্য করব। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি বলব যে,.এটা সকলের স্বাথে 
উলুবেড়িয়ার পিপলের স্বার্থে, উলুবেড়িয়ার কলকারখানাগুলোর স্বার্থে, উলুবেড়িয়ার 
গরিব হোগলা শিল্পীদের স্বার্থে, উলুবেড়িয়ার জরি শিল্পের স্বার্থে আপনি জেলা 
শাসকদের. উপর নির্ভর না করে আমাদের উপর দায়িত্ব দিন, সেই দায়িত্ব আমরা 
পালন করতে রাজি আছি। কবে আপনি ওখানে যাবেন বলুন, আমরা সেই জায়গা 
নির্দিষ্ট করে পি.ডাব্লুডি.র কাছে আপনি আমাদের ব্যবস্থা করবেন এবং করে সেই 
জায়গায় পার্টিকুলার যাতে এই দমকল কেন্দ্র স্থাপন করবেন। এই কথা বলে 
বিরোধীদের কাট-মোশনের বিরোধিতা করছি। আপনি ভাল কাজ করতে চাইছেন 
এবং গরিব মানুষের স্বার্থে আপনার যে পরিকল্পনা, আপনার যে উদ্দেশ্য তা সফল 
হোক এই কামনা করে আপনার এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেয 
করছি। 
শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের ২৬ নম্বর 
যে দাবি এবং আপনার অন্যান্য প্রশাসনিক ও অগ্নি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ যে 
ডিমান্ডটি এনেছেন আমরা সেখানে কাট-মোশান দিয়েছি এই কারণে যে, কিছুক্ষণ 
আগে একজন মাননীয় সদসা বললেন, “কংগ্রেস তৃণমূল আগুন।” সে আগুন 
কোথাকার আগুন তা নিশ্চয়ই আপনাদের চিত্তা করতে হবে। এই তো কিছুদিন 
আগে আমরা দেখলাম আপনাদের শিল্পমন্ত্রীর গায়ে আগুন লেগেছিল। ফলে তিনি 
ইহ-জগৎ ত্যাগ করে পরলোকে চলে গেলেন। তাই আমি আপনাদের বলছি, আপনারা 
এভাবে আর আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। আগুন নিয়ে খেলা করা যে কত বড় 
অপরাধ, তাতে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় তা একটু ভাবা দরকার। অগ্নি-নির্বাপণ 
খাতে ৭২,১৫,৫৫,০০০ টাকা মোটেই যথেষ্ট নয়। মাননীয় সদস্য জয়স্তবাবু এখানে 
উপস্থিত আছেন। বাঁকুড়া জেলার বিষুঃপুরে বিগত ২৪ বছর ধরে একটা দমকল 
'"দ করা সম্ভব হল না! আমরা কখনও বলিনা যে, আমাদের সময়ে বাঁকুড়া 
জেলাকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছিলাম। স্বাধীনতার পরে বিষুগ্পুর আলাদা সাব-ডিভিসন 
হিনাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে আজ পর্যস্ত কেন একটা দমকল কেন্দ্র হল না, 
না মাননীয় মন্ত্রমহাশয়ের বাজেট বিবৃতির মধ্যে উল্লিখিত নেই। এমন কি খাতড়াকে 
*!পনারা পৃথক সাব-ডিভিসন হিসাবে ঘোবণা করেছেন। অথচ সেখানকার কথাও 
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উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু গঙ্গারামপুর, মালদার ইংলিশবাজার, বনগাঁ, ইসলামপুর 
প্রভৃতি জায়গার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন 
এঁসব জায়গায় নতুন দমকল কেন্দ্র চালু করবেন। কি করে করবেন? ৭২ .কোটি 
টাকা দিয়ে এত কাজ তিনি কি করে করবেন? ৮ বছর হয়ে গেল খাতড়া মহকুমা 
হয়েছে, এখন পর্যস্ত সেখানে কিছুই হয়নি। আমি মনেকরি বিষুণ্পুর, খাতড়া ছাড়াও 
গঙ্গাজলঘাটি, শালতোড়া, সোনামুখিতে'ও একটা করে দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা 
দরকার। এখনও গ্রাম-গঞ্জে গরিব মানুষরা খড়ের বাড়িতে থাকে-বিশেষ করে আমাদের 
দক্ষিণবঙ্গে এবং এর সাথে সাথে আজকে জনজীবনে দাহ্য-পদার্থ প্লাসটিকের ব্যবহার 
বেড়েছে তাতে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানে আগুন লাগতে পারে। এই 
অবস্থায় গোটা রাজো অগ্নি-নির্বাপণ পরিষেবায় নিযুক্ত স্টাফেদের সংখ্যা খুবই কম। 
ফলে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারেননা। সুতরাং উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ 
দেখতে হবে! কুড়ে-ঘর থেকে শুরু করে অট্টালিকা, প্রাসাদ, অফিস, আদালত, 
খেলার-মাঠ, পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর গৃহ পর্যত্ত দমকল কর্মীরা অগ্নি-নির্বাপন 
কর্মে নিযুক্ত থাকেন। অথচ এই সমস্ত কাজ দেখার মতো এই সংস্থার তত স্টাফ 
নেই এবং তাদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেই। নিরাপত্তাহীন অবস্থায় তারা 
নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। জনস্বার্থে যেভাবে তারা জনহিতকর কাজ করেন তা 
সত্যিই প্রশংসনীয়। ১৯৫০ সালের ফায়ার আ্যাক্ট অনুযায়ী আডিশনাল ডাইরেক্টর 
অব ফায়ার সার্ভিস পদ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমি মনেকরি এই পদ সৃষ্টি করে 
কোনও লাভ হয়নি। বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস সেন্টার বা ইউনিট যদি কর্মী সংখ্যা 
বাড়ানো না যায়, সঠিক সংখ্যায় গাড়ির ব্যবস্থা না করা যায়, নিজস্ব জলের ব্যবস্থা 
না করা যায় তাহলে আ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর পদ সৃষ্টি করে কোনও লাভ হবেনা। 
আমাদের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় জলের অভাব আছে__কোথাও আগুন লাগলে, 
কোনও কোনও জায়গায় ৩০ মাইল, ৪০ মাইল এমন কি ৫০ মাইল পর্যস্ত জল 
আনতে দমকল কর্মিদের গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। ওসব জায়গায় অনেক সময়েই 
কুয়া বা পুকুরে জল থাকেনা। যার ফলে ওখানে বাড়ি-ঘরে, দোকানে, গোডাউনে 
একবার আগুন লাগলে কোনও জিনিসই আর বাঁচানো যায় না। একবার কোনও 
অফিসে আগুন লাগলে সেখানকার কোনও নথিপত্র আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না। 
সে জন্য ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব পাম্পিং স্টেশন থাকা দরকার। অথবা 
মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে সেভাবে ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। বড় হোটেল, রেস্ট্রেন্ট, 
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বিভির কাজে ব্যবহৃত বনছুতল বাড়ির ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেসব 
ক্ষেত্রে আগুন লাগলে যাতে সহজেই জল পাওয়া যায় তা দেখা দরকার। সেসব 
এসকেপ করে যেতে না পারে সেটা সরকারকে দেখতে হবে। 
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অগ্নি নির্বাপনের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে। 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ফার্্স এড শিক্ষা দেওয়া হয় 
তেমনি কোনও জায়গায় আগুন লাগলে প্রাথমিক স্তরে কিভাবে মানুষ ফাইট করতে 
পারে সেটা সেখানো দরকার । গ্রামে, গঞ্জে আমরা দেখেছি, আগুন লাগলে মানুষজন 
বালতি, কলসি নিয়ে জল ঢালে, এক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা কি নেওয়া যেতে পারে 
যাতে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করা যায় সেটা শেখানো দরকার। আমরা 
জানি এই অগ্নি নির্বাপনের সার্ভিসটা অত্যন্ত জনহিতকর সার্ভিস, পুলিশের থেকেও 
এই সার্ভিসের লোকদের ত্যালার্ট থাকতে হয়। এক্ষেত্রে অর্থাৎ অগ্নি নির্বাপনের 
ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে আপনার দপ্তরের একটা কো-অর্ডিনেশন থাকা দরকার কিন্তু 
আমরা দেখেছি তা থাকে না। পুলিশের লোকরা যা সার্ভিস দেয় আপনার দপ্তরের 
কর্মীরা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস দেয়। কিন্তু 
আমরা দেখেছি, এই ফায়ার সার্ভিসের লোকদের নানানভাবে হয়রান হতে হয়, 
বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদের অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এদিকে বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, 
সরকার বিধাননগর, বারুইপুর, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, উত্তর ব্যারাকপুর, উত্তরপাড়া, 
খড়গপুর, তারকেশ্বর এবং শ্রীরামপুরে দমকল কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মানের কাজ 
হাতে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এরমধ্যে বারুইপুর এবং বিধাননগরে দমকল কেন্দ্র 
স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং চালু হয়েছে, তারকেম্বর ও শ্রীরামপুরে জমি 
অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, এর সঙ্গে সঙ্গে 
আপনাকে গ্রামগঞ্জ এবং সাব ডিভিসনের কথাটাও একটু চিন্তা করতে হবে। তারপর 
আর একটি বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে দেখতে বলব। আপনার দপ্তর থেকে যে 
লাইসেক্গ নিতে হয় সে ক্ষেত্রে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যাত্রা করতে গেলে, 
কোনও অনুষ্ঠান করতে গেলে, সার্কাস ইত্যাদি করতে গেলে আপনার দপ্তর থেকে 
যে লাইসেঙ্স নিতে হয় এবং তারজন্য যেসব আইনকানুন আছে সেটা একটু শিথিল 
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করা দরকার। গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে এসে আপনার দপ্তর থেফে লাইসেন্স নেওয়ার 
যে বিধি আছে তাকে শিথিল করে এবং বিকেন্দ্রীকরণ করে মানুষ যাতে 
এস.ডি.ও.বি.ডি.ও.. পঞ্চায়েত থেকে. লাইসেন্স নিতে পারে সেটা দেখা দরকার। 
বাঁকুড়া জেলার বিভিম পৌর এলাকায় ফায়ার বিগ্রেডের ব্যবস্থা করা দরকার। 
সেখানে প্রতিটি পৌর এলাকাতেই এটা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নির্বাপনের 
ব্যবস্থাটা আধুনিকীকরণ করা দরকার। কারণ এই যুগটা হচ্ছে প্লাসটিকের যুগ, 
স্যাটেলাইটের যুগ, এই যুগে সেই মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা 
যায়না। আপনার দপ্তরের ক্ষেত্রে বাজেটে টাকাটা আরও বাড়ানোর জন্য মন্ত্রীসভার 
কাছে আমরাই দাবি রাখছি। আমরা বলছি, ৭২ কোটি নয়, ১৭২ কোটি টাকা 
আপনার দপ্তরের জন্য দেওয়া দরকার। সেই টাকা অর্থ দপ্তর আপনাকে দেয় নি, 
তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং কাটমোশনগুলি সমর্থন করে শেষ করছি। 


শ্রী ধনঞ্জায় মোদক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রতিম 
চ্যাটার্জি ২৬ নম্বর দাবি অধীনে যে ব্যায় বরাদ্দের দাবি করেছেন তাকে আমি 
সমর্থন 'করছি এবং অল্প কয়েকটি কথা বলছি। দমকল একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর । 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দমকলকে একটা দপ্তরে 
পরিনত করেছে। বরাদ্দ আরও বেশি হলে নিশ্চয়ই ভালো হতো। কিন্তু বিরোধী 
দলের প্রবীন সদস্য কাশিবাবু যে কথা বললেন সেটা এই রকম যে মাংস পাই নি 
ভাত পেয়েছি। যেহেতু মাংস পান নি সেইহেতু তিনি ভাত খাবেন না। সেইজন্য 
তিনি বিরোধিতা করলেন। দমকল বিভাগের কাজ শুধু অগ্নি নির্বাপন নয়, তাদের 
কাজ মানুষকে সচেতন করা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করা এবং প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় মোকাবেলা করতে হয় উদ্ধার করতে হয়। মানব জীবন মানব সম্পদ রক্ষা 
করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দপ্তর চলে। অনেক কাল আগে আমরা দেখেছি দমকল 
বিভাগের নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা ছিল না। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যেত, দমকল 
আসেনি। পুড়ে যাওয়ার পর আসতো। এখন আসে। দমকলে এবং বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে, ১০টি ডিভিসনে ভাগ করে কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিটি সাব 
ডিভিসনে অন্তত দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা হোক এই দাবি আমি করছি। জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে একটা করে কেন্দ্র ঠিক করা দরকার, ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার 
জনসংখ্যা প্রতি একটা করে দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। গ্রাম এলাকাতেও 
দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার, ব্লক ভিস্তিক একটা কর্মসূচি নেওয়া দরকার। এই 
দমকল বিভাগ প্রশংসনীয় কতকগুলি কর্মসূচি নিয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো 
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একটা প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং সেটা বেহালায় স্থাপন করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে সেখানে ৬ মাসের একটা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হবে। আমি. মনেকরি 
এটা একটা সুন্দর .যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকভাবে 
প্রচার দরকার। এই সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণ যুবকরা যাতে নিতে পারে তার 
জন্য প্রচার দরকার এবং এর নিয়ম কানুন প্রচার করা দরকার। আজকে সভ্যতার 
বিকাশ ঘটেছে। আজকে নগরায়নের ফলে শিল্পায়নের ফলে এই দপ্তরের কাজ 
বেড়েছে, জটিলতাও বেড়েছে। এই জটিলতার ব্যাপারে ভাবতে হবে ডিপার্টমেন্টকে। 
কলিকাতার মতো জায়গা যেখানে নগরায়ন হয়েছে সেখানে বহু উচ্চতল বাড়ি 
আছে। সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি লাগবে, বড় মই লাগবে। কিন্তু গ্রাম এলাকায় 
শহরে আধুনিক পরিকাঠামো দরকার কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সেই পরিকাঠামো দরকার না 
হলেও একটা সংমিশ্রন পরিকাঠামো দরকার। গ্রামে দমকল বিভাগের কয়েকটি 
সমস্যা আছে। খরার সময় জল পাওয়া যায় না বা পুকুর থেকে জল তুলতে দেয় 
না। সেই ক্ষেত্রে এই দমকল বিভাগের সঙ্গে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা দরকার। আবার 
গ্রামে কাজ করতে গেলে এই দমকল বাহিনীকে ক্ষোভ-বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। 
সেইজন্য দমকল বিভাগের সঙ্গে পুলিশ বিভাগকে যুক্ত করা দরকার। আগুন লাগার 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খবর যাওয়া দরকার যাতে সেখানে তারা পৌঁছাতে 
পারে। দমকলের কাছে খবর গেল, তারা সেখানে পৌঁছে গেল কিন্তু ক্ষোভ বিক্ষোভের 
মুখে পড়ে তারা কাজ আরম্ভ করতে পারলো না। ফলে মানুষ হানি ঘটলো, সম্পদ 
হানি ঘটলো। কিন্তু পুলিশ পৌঁছালে সেটা আর হতে পারবে না। সেইজন্য দমকল 
বিভাগের সঙ্গে গ্রামের জন্য পঞ্চায়েত এবং পুলিশ বিভাগকে যুক্ত করা দরকার। 
আমাদের নদীয়ার এক দিকে কৃষঞ্নগর এবং অন্যদিকে বহরমপুরে দমকল কেন্দ্র 
আছে তার মাঝখানে আর নেই। করিমপুর দেবগ্রাম এবং বেথুয়াডহরির মাঝ বরাবর 
একটা দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


[3-40 __ 3-50 1.1] 


রী প্রতীম চ্যাটার্জি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমি আমার দপ্তরের ২৬নং 
দাবির সমর্থনে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনগুলোর বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য রাখছি। ২৭টি যে কাটমোশন আছে, সেগুলি আমি পড়ে দেখলাম। প্রায় সব 
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কাটমোশনের মধ্যে, বিভিন্ন সদস্যরা যা বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে 
দমকল স্থাপন করার কথা, আধুনিকীকরণের কথা এবং এটাকে বাড়িয়ে রকস্তর 
পর্যস্ত নিয়ে যাবার কথা বলেছেন। আমাদের বর্তমানে ৫৩টি দমকল, অগ্নি নির্বাপন 
কেন্দ্র আছে। এগুলি প্রতি বছরই কিছু না কিছু বাড়ছে। ২০০০-২০০১ সাল যেটা 
চলে গেল, এবারে ছটি বেড়েছে। এখানে যে কথা উপস্থাপিত হয়েছে, বিশেষ করে 
আগামী দিনের জন্য, যেগুলির কাজ চলছে এবং চলবে, তারমধ্যে উলুবেড়িয়ার 
কথা উঠেছে। রবীনবাবু উলুবেড়িয়া সম্বন্ধে বলেছেন। আমি আগেও বলৈছি, এখনও 
বলছি, আমাদের প্রোপোজাল 00 2 [0110/3 00110 0910201 ঠা 5100101) 15 
7970178. প্রথম নামটি উলুবেড়িয়া। আমি জানি, উলুবেড়িয়া খুব ফায়ার প্রবন 
' এরিয়া। এর আগে আমি চিঠিপত্র দিয়েছি। ডি.এম. হাওড়াকে রিকোয়েস্ট করেছি, 
ডিপার্টমেন্ট 10 0112180 0170 01010 0৬০1 2 9011101]0 [1000 ০1 ০০৪11 101 
20 01110018019 7০051, এটি হলে পরে আমাদের এই বিষয়ে আর দেরি 
হবে না। উলুবেড়িয়ায় আমরা টু পাম্প ফায়ার স্টেশন করব। এর সঙ্গে সঙ্গে 
নবদ্বীপে টু পাম্প ফায়ার স্টেশন হবে। এটি আ্যাপ্রভড হয়ে গেছে। তবে এটি 
এখনও পাকাপাকি হয়নি। এখানে জমি গিফট করার কথা আছে। জমি হস্তাস্তর 
হয়ে গেলে এই বছরের শেষে আশা করছি আমরা শুরু করতে পারব। 
গোবরডাঙ্গাতেও হচ্ছে। শুধু শহরাঞ্চলে হচ্ছে না। চাচলে কাজ গুরু হয়ে গেছে। 
এটা নিয়ে বক্তব্য ছিল। চাচলের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে। 
বোলপুরে খুব খারাপ অবস্থা। সেখানে একটি জমি নেওয়া হয়েছে। ওখানে জল 
জমে থাকে, সেগুলোকে ঠিক করতে আমাদের বেশি খরচ করতে হবে। ট্যাংরায় 
প্রায় রোজই আগুন লাগে। সেজন্য আমরা ট্যাংরাতে বছদিন চেষ্টা করছিলাম। 
ওখানে গিয়ে দেখেছি, বস্তিতে টন টন চর্বি, সাবান তৈরি হচ্ছে। প্লাস্টিক ওয়েস্ট 
নিয়ে গিয়ে বালতি তৈরি হচ্ছে। ওখানে দমকলের সাধ্য নেই, আগুন লাগলে তা 
নেভাতে পারবে। তাছাড়া জমি পাওয়াও কঠিন ব্যাপার। পিলখানাতে সমস্যা আছে। 
ওখানে ছোট ছোট কারখানা আছে। ওখানে জমি পাওয়া যাবে। মিউনিসিপ্যালিটি 
আমাদের সাহায্য করছে। তবে এখনও জমি দেয় নি। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
হয়ে গেছে জমি দেবে বলে। এগুলো প্লান আছে আমি আগেই বলেছি, বাজেটে 
লেখা আছে? বাঁকুড়ার ব্যাপারে আমি একমত আপনার সঙ্গে, বাকুড়ার থেকে আসা 
আগেকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি আমাকে বলেছিলেন ওখানে খরার সময়ে ভীষণ আগুন 
লাগে। আমি বলি দমকল দপ্তরের পক্ষে ওই আগুন নেভানো সম্ভব নয়। কারণটা 
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আমি বলি বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় গ্রামে আগুন লাগলে আমরা গিয়ে দেখেছি সেই 
আগুন ১০মি এর মধ্যে সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সেই সময়ে আবার হাওয়া 
চলে। সুতরাং আগুনটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্য আপনাকে ডিসকার্ড করছি 
না কিন্তু একথাও বলছি সেল্ফ প্রোটেকশন না নিতে পারলে ওই আগুনে পোড়া 
কখনও কমানো যাবে না। এটা আপনারা যদি চানও এই পরিকাঠামো এই আর্থ 
সামাজিক অবস্থার মধ্যে ব্লকে ব্লকে করে দেওয়া, তা কখনওই সম্ভব নয়। তা করা 
যাবে না। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই একটা টু পাম্প স্টেশন করতে গেলে 
৬২ জন লোক লাগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান যে বেতন ব্যবস্থা তাতে ৫৮ 
লক্ষ টাকা পার আ্যানাম দিতে হবে। সেখানে দমকল দপ্তর টু পাম্প স্টেশন করলে 
একটা দমকলের গাড়ি, একটা পোর্টেবল লাগবে, এর খরচ পড়বে ২ কোটি টাকার 
মতো। সুতরাং ২ কোটি প্রতিটি ব্লকে খরচ করা সম্ভব নয়। আমাদের কেন, 
পৃথিবীর কোথাও সম্ভব নয়। অন্য দেশে খরচ আরও বেশি, লোকজনের বেতন 
আরও বেশি। সুতরাং বকে এটা করা যাবে না। সেখানে যে প্রশ্ন এসেছে তার 
সপক্ষে আমি বলি জেলাতে হওয়াটা দরকার। জেলাতে আছে, সাব ডিভিসনে 
অনেক জায়গায় আছে আর অনেক জায়গায় নেই। অনেকগুলোই হয়ে গেছে। 
তবুও অনেকটা মেক আপ করা দরকার। ইতিমধ্যেই আমরা ৫৩টি সাব-ডিভিসনে 
এই টাইমের মধ্যে অনেকগুলো করতে পেরেছি যেমন বিধাননগর গঙ্গারামপুর, 
বারুইপুর, ঝাড়গ্রামে এবং ডায়মন্ডহারবারে করতে পেরেছি। কেবল ১৩টি মতো 
বাকি আছে। এখানে অতীশবাবু বসে আছেন, ওঁনার কথা উদ্ধৃতি হয়েছে এখানে 
যে, ওখানকার জায়গা লিস্টে ছিল। কান্দি লিস্টে ছিল। অতীশবাবু বললেন যে, 
জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা সেই জমি পাই নি। আমরা জমি পেলেই 
আযকশন প্লান এর মধ্যে আসবে । আপনারা জমি দেবেন হয়ে যাবে। আর অজয়বাবু 
যেটা বললেন খুব জরুরি কথা বলেছেন। আমি আপনাকে বলি ওখানে ফায়ার 
স্টেশন করতে গেলে কিছু কিছু বাধা আছে কারণ ওরই কাছাকাছি রাণাঘাট, সেখানে 
দুটি আছে। কাজেই এটা নিয়ে তিনটে সেখানে, সুতরাং এরমধ্যে ব্যবধানটা মাঝখানে 
করা সম্ভব নয়। সেখানে যে কথাগুলো উঠেছে হাই রাইস বিল্ডিংয়ে আগুন লাগছে 
কেন - এই প্রসঙ্গে জানাই যে, হাই রাইস বিল্ডিং যেগুলো নতুন হয়েছে সেগুলোতে 
আগুন লাগছে না। হাই রাইস বিল্ডিং যেগুলো পুরনো, সেগুলোতেই আগুন লাগছে। 
সেগুলোর সমস্যা নিয়ে আমি কলকাতা কর্পোরেশনের মহানাগরিকের সঙ্গে কথা 
বলেছি। 
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কারণ এ বাড়িগুলি আমাদের আইনে ভাঙতে পারছিনা, আমাদের আইনে 
ভাঙতে পারলে অনেকগুলি বাড়িকে ভেঙে দিতাম। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন 
ওদের থেকে ট্যাক্স নেয়, বাড়িঘর দেখার জন্য তাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। 
বাড়ি ভেঙে চাপা পড়লে আমাকে উদ্ধার করতে হবে, আমার শুধু অগ্নি নির্বাপন 
কাজ নয়। রেসকিউ করাও আমার ' কাজ। কিন্তু এখানে কে নির্ধারণ করবে যে 
কোন বাড়িটা ভাঙা হবে। এখানে বাড়ি ভেঙে গেলে বাড়ির মালিককে আ্যারেস্ট 
করাতে পারি কিন্তু আমরা বাড়ি ভাঙতে পারিনা। সেইজন্য ওদের সঙ্গে মিটিং না 
করলে হবে না। এই ব্যাপারে ১৭1১৮ তারিখে বসব। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে 
হবে। নূতন বাড়ির সম্বন্ধে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যে কাজ আমরা শুরু 
করেছি এটা যদি আমরা আস্তে আস্তে ১০।১২ বছরের মধ্যে শেষ করতে পারি 
তাহলে এইসব বাড়ি আগামী ৫০1১০০ বছরে ভাঙবে না। পুরনো গুলি ভেঙে 
যাবে। উপায় নেই, এগুলি রক্ষা করতে পারব না। বাজারগুলি নিয়ে যে কথা 
বলেছেন, আমাদের এখানে বাজার আছে, বস্তি আছে, এগুলিকে আমরা রক্ষা 
করতে পারছি না। এখন যে যন্ত্রপাতি আমাদের এখানে এসেছে, সেই ব্যাপারে যদি 
কেউ আমাকে বলেন আরও আধুনীকিকরণ করতে, আমি করব। আধুনীকিকরণ 
ব্যবস্থাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। এখানে আমি বলতে পারি, ২ মাস 
আগে যে ল্যাডার এসেছে সেটা হচ্ছে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই নয় পৃথিবীর মধ্যে 
দ্বিতীয় উচ্চতা সম্পন্ন ল্যাডার। এটুকু বুঝিয়ে দিলাম, আর কি বলব। আমার মনে 
হয় সব কথাগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। জলাশয়টা নিয়ে একটু বলে দিই। জলাশয় 
গ্রামে আছে, শহরের জলাশয় বন্ধ করা, বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য আধুনীকতার 
ব্যাপারে আধুনিক গাড়ির আগে যে টেন্ডার আমরা দিতাম সেই টেন্ডারে দেখতে 
পাবেন না গাড়ির অবস্থা পাল্টেছে। তার জন্য বাউজার করা হয়েছে। যার মধ্যে 
১৭ কে এল জল ধারণ করে এবং ১৯ কে এল জল ধারণ করে বাউজারে। সব 
কিছুই টাকার প্রশ্ন। আমি সারা পশ্চিমবাংলায় বাউজার দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারি। 
একটা বড় বাড়িতে আগুন লাগলে আমি যদি ৪টে বাউজারকে দাঁড় করিয়ে দিই 
তবে ২০ মিনিট লড়াই করা যায়। এটার জন্য আমরা ২০ লক্ষ টাকা সি এম সি 
কে দিয়েছি, ওরা কিছু হাইড্রেন তৈরি করেছে, আমরা কিছু করেছি। সব মিলিয়ে 
৩০ টার মতো তৈরি হবে হাইড্রেন। আর রিজারভার ৪টির মতো তৈরি করেছি 
কলকাতার ফায়ার প্রন এলাকাতে । মুল কথা হচ্ছে আযওয়ারনেস আ্যান্ড প্রিভেনশন 


1040 £$92491% ২00880709 
[110) 1019. 2001] 


নিয়ে আমরা যদি সচেতন না হই এবং আমরা নিজেরা জানি কি কি কারণে আগুন 
লাগে। সেগুলি থেকে যদি আমরা প্রতিরোধক ব্যবস্থা না নিই তাহলে আগুন 
কোনওদিন কেউ নেভাতে পারেনা। আমি মনেকরি, আপনাদের যে সাজেশনগুলি 
আছে সেগুলি নিশ্চয় গ্রহণ করব। আমাদের যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা 
অত্যন্ত সীমিতভাবে রাখা হয়েছে, এটাকে আপনারা সমর্থন করবেন। আপনাদের 
কাট মোশনকে খন্ডন করার মধ্যে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মলয় ঘটক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যের 
আইনমন্ত্রীর পেশ করা ১১৫ কোটি ১২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার যে বাজেট প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের বিরোধী দলের আনা কাট মোশনগুলোকে সমর্থন 
করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। যে কটি দফাওয়ারি বাজেট এই বিধানসভায় 
পেশ হয়েছে, আমার মনে হয় আইন ও বিচার দপ্তরের জন্য যে টাকাটা চাওয়া 
হয়েছে সেটা একদম বাজে খরচ করছেন। যখন রাজ্যের মানুষ পুলিশের কাছে, 
প্রশাসনের কাছে কোনও সাহায্য পাননা, তখন তাদের একমাত্র পথ হচ্ছে কোর্টে 
মাওয়া। দীর্ঘদিন ধরে কোর্টগুলোতে মামলা লড়ার পরে যখন কোনও বিচার হয় 
এবং রাজ্য সরকারের এবং তাদের দলের বিরোধী কোনও অর্ডার যখন কোর্ট দেয় 
তখন সেই অর্ডার আমাদের রাজো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। দীর্ঘ চবিবশ বছর ধরে 
ক্ষেতমজুরদের জমি কেড়ে নেবার পরে তারা যখন কোর্টে যাচ্ছে এবং কোর্ট দেবে, 
ঈ্মি ফেরত পাবার অধিকার যখন সে নিয়ে আসছে, তখন সেটা ইমপ্লিমেন্ট পাল্লা 
সরকার করতে পারছে না। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে আজকে লক্ষ লক্ষ মাম 
জমা পড়ে আছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিভিন্ন আদালতে বহু সরকারি উকিলের 
পদ খালি পড়ে আছে। যাট জন এংপিংপি-র পদ খালি পড়ে আছে, বহুদিন আগে 
পিএস.সি-র থু দিয়ে কুড়িজন এ.পি.পি-র প্যানেল রান্য সরকারের কাছে পাঠানো 
হয়েছিল। তাদের মেডিকেলও হয়ে গেছে দু'বছর হল, কিন্তু আজও পর্যন্ত তারা ' 
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আযপয়েন্টমেন্ট পেলনা। কেন তারা আযাপয়েন্টমেন্ট পেল.'না তারও একটা কারণ 
আছে। এর আগে যিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন, সেই আব্দুল কায়ুম মোল্লা, তিনি চেয়ার 
ছাড়ার আগে একটা প্যানেল তৈরি করে গিয়েছিলেন ৫৫ জনের এবং সেই প্যানেলের 
দ্বিতীয় নাম হচ্ছে আব্দুল হাসিফ মোল্লার। এই আব্দুল হাসিফ মোল্লা হচ্ছেন, আব্দুল 
কায়ুম মোল্লার ছেলে, তাকে চাকরি দেবার জন্য বে-আইনিভাবে একটা প্যানেল 
তৈরি করা হল এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে ২০ জন এ.পি.পি দু'বছর ধরে 
আপয়েন্ট হচ্ছে না। এই আব্দুল কায়ুম মোল্লা আইনমন্ত্রী থাকাকালীন তার দুজন 
জামাইকে অমাদের রাজ্যে বিচারপতির পদ পাইয়ে দিয়েছেন। আজকে বিচার ব্যবস্থাকে 
আপনারা ফার্সে পরিণত করে দিয়েছেন। এই সরকার চবিবশ বছর ধরে বিচার 
বাবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছেন। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৭২০ জন ম্যারেজ 
অফিসারকে আযাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই চব্বিশ বছর ধরে একটা. কাজ ওরা 

করেছে, বিভিন্ন জায়গায় ওরা ডেমোক্রাটিক সংগঠন গড়ে তুলেছে, যেমন - গণতান্ত্রিক 
দাগ ান্থসীতিি নন 
ডেমোক্রাটিক ল ইয়ার আআসোসিয়েশন। ডেমোক্রাটিক ল ইয়ার আআসোসিয়েশনের 
তৈরি করা লিস্ট থেকেই এই ৭২০ জন ম্যারেজ অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে। 
অন্য কোনও লোক বা আইনজীবিকে এই ম্যারেজ অফিসার পদে নিয়োগ করা 
হয়নি। কোর্টের যারা আইনজীবি তাদের জন্য এই সরকার কোনও চিস্তা করেনা। 


যে কোনও কোর্টে যান, দেখবেন কোর্টের বাইরে ছোট ছোট ঝুপড়ি করে 
আইনজীবিরা বসে আছেন, ল-ইয়ার্স ব্রযার্করা বঠে আছেন। দেখে মনে হবে সেটা 
কোর্ট নয় ছোট ছোট বস্তি বাড়ি বা দোকান। অথচ আইনজীবিরা হচ্ছেন অফিসার্স 

দি কোর্ট। কিন্তু তাদের বসার জায়গা নেই। বারাসাত কোর্টে আইনমন্ত্রী 
গিয়েছিলেন, তখন আইনজীবিদের বসার জায়গা পুলিশ দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 
এখনও সেই অবস্থায় আছে, তাদের বসার জায়গা নেই। আসানসোল কোর্টে একই 
অবস্থা, ঝুপড়ির মধ্যে আইনজীবিরা বসে আছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার বলছে 

ংগঠিত লেবারদের জন্য পি.এফ. চালু করবেন। কিন্তু আইনজীবিদের জন্য, ল- 
ইয়ার্স ক্রার্কদের জন্য এই ধরনের কোনও চিস্তা-ভাবনা সরকার করছে না। দু- 
পাঁচজন আইনজীবি বা ল-ইয়ারস ক্ার্কদের অবস্থা দেখে সবার অবস্থা বোঝা যাবে 
না। এমন অনেক আইনজীবি বা ল-ইয়ার্স ক্লার্ক আছে, যারা সাধারণ কোর্টে যাওয়ার 
মতো খরচও তুলতে পারে না। আজকে চিন্তা করতে হবে এদের জন্য পি.এফ 
চালু করা যায় কিনা। তাহলে আগামী দিনে তারা উপকৃত হবে। যে সমস্ত নতুন- 
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নতুন সাব-ডিভিসন হচ্ছে, সেখানে এক্সিকিউটিভ ।কার্ট হয়ে গেছে, কিন্তু জুডিসিয়াল 
কোর্ট এখনও পর্য্ত হয়নি। হলদিয়াতে ১২ বছর মাগে সাব ডিভিসন হয়েছে, কিন্তু 
কোনও কোর্ট হয়নি। ব্যারাকপুর বা অন্যান্য জায়গাতে এখনও এডি.জে. থেকে 
শুরু করে সাব জাজের পদ খালি থাকলেও সেগুলো পূরণ করা হয়নি। স্বভাবতই 
সমস্ত কোর্টে বু কেস পেন্ডিং থাকছে। রাজ্যে এপি.পি. নেই, অনেক জাজের পদ 
খালি থাকলেও পূরণ করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ কোর্টে গিয়ে বিচার পাচ্ছে না। 
তা সত্বেও যদি.জিতে আসে, তার কোনও ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। হাইকোর্টের 
বিচারপতিদের জন্য সল্টলেকে ১৮টি ফ্ল্যাট করা হয়েছে, তার ৪টিতে বিচারপতিরা 
থাকলেও বাকিগুলোতে যায়নি। অথচ তাদের ১০ হাজার টাকা করে বাড়ি ভাড়া 
দিতে হয়। অবিলম্বে এসবের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি। অবশেষে মাননীয় 
মন্ত্রীর আনিত বাজেট বরাদের বিরোধিতা করে আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-00 __- 4-10 79..] 


শ্রী সামসুল ইসলাম মোল্লা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আইন ও বিচার 
বিভাগীয় মন্ত্রী যে বাজেট এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
এই বিচার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল স্তস্ভ। একে শাসকশ্রেণী বার বার ব্যবহার 
দেখলাম বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণের কাজ শুরু হল। মাননীয় সদস্যরা 
অনেকেই জানেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে দার্জিলিং জেলার বিচারপ্রার্থিদের 
জলপাইগুড়ি জেলা আদাল'ত আসতে হোত, দার্জিলংয়ে কোনও জেলা আদালত 
ছিল না। আধার পশ্চিম দিনাজপুরের বিচার প্রার্থিদের জেলা আদালতের জন্য 
মালদহে আসতে হবে না। পশ্চিম দিনাজপুরে কোনও জেলা আদালত ছিল না। 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর বিচার ব্যবস্থার যে সুযোগ তাকে বিচার 
্রার্থিদের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিম দিনাজপুরে দুটো 
জেলা আদালত করা হয়েছে-_ একটা বালুরঘাটে আরেকটা রায়গঞ্জে। দার্জিলিং 
জেলার বিচার প্রার্থিদের জন্য জেলা আদালত হয়েছে। থানাভিত্তিক অনেকগুলো 
আদালত তৈরি করা হবে। মিরিক আপনারা জানেন সেখানেও আদালত হয়েছে। 
সৈখানে দায়রা আদালত করার জন্য রাজ্যসরকারের প্রস্তাব আছে। মঙ্গু, গরুবাথানেরও 
বচারব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। নদীয়া, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কল্যাণী, 
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নবন্বীপে নতুন বিল্ডিং হয়েছে আদালত ভবন তৈরি হয়েছে। একটা নতুন মহকুঃ 
তৈরির জন্য তেহট্রে জমির চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে আদালতের ব্যাপার আছে 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের জেলাতে আ্যাডিশনাল জাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে 
আমাদের জেলা শুধু নয় আমাদের পাশে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানেও বহু আযাডিশনাঃ 
হচ্ছে না। মহকুমা আদালতে বিচারের সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের নর্থবেঙ্গলে একট 
সারকিট বেঞ্ের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি বরাবর উপেক্ষিত হয়েছে। কেন্দরী 
সরকার বার বার উপেক্ষা করেছে। রাজ্যসরকার সেখানে সারকিট বেঞ্চ খোলা; 
জন্য চেষ্টা করেছে। গোটা বিষয়টা কেন্ত্রীয় দপ্তরের। আসুন আমরা সবাই গিয়ে 
কেন্দ্রীয় দপ্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জলপাইগুড়িতে সারকিট বেঞ্চের দাবি 
আদায় করে নিয়ে আসি। আজকে গরিব মানুষ যাতে বিচারের সুযোগ পায় তার 
জন্য লিগাল এডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিগাল এডের মধ্যে দিয়ে বহু গরিব 
মানুষ বিচারের সুযোগ পেয়েছে। বর্ধমানে প্রত্যেকদিন লোক আদালত বসছে। বহু 
ক্ষতিপূরণের মামলা এবং ব্যাঙ্কের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। আমার আর সময় নেই 
আমি আরও কিছু জানাব লিখিত আমি জানাব। পুনরায় এই বাজেটকে সমর্থন 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মোস্তাক আলম £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিচার বিভাগের পেশ করা 
যে বাজেট সেই বাজেটের বিরোধিতা করছি। বিরোধীদের আনা কাট মোশনের 
সমর্থন করছি। বিরোধিতা করার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, আজ বাংলার 
মাটিতে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে। এটা বাস্তব এবং অপ্রিয় সত্য কথা। 
আজকে কয়েকটা জায়গায় বিল্ডিং করা মানেই এই নয় যে বিচার ব্যবস্থার সব 
কিছু পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। আজকে টাচলে নতুন সাব ডিভিসন করা 
হয়েছে। সেখানে নতুন কোর্ট বিল্ডিং এর জন্য কোনও কিছু বরাদ্দ করা হয়নি। 
আজকে দুটো একটা কোর্ট চালু করা খুব একটা বড় কথা নয়, মানুষ যে বিচার 
চায় সেই বিচার পাচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা। মানুষের যে বিচারের দাবি মানুষ 
আজকে সেই বিচার পাচ্ছে না। | | 


[4410 __ 4-20 0.1] 


আইন ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমস্ত 
পথ মানুষ যখন দেখে বন্ধ তখন মানুষ বিচার ব্যবস্থার কাছে যায়। কিন্তু বিচার 
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বিভাগের থেকে রায় পাওয়ার পরেও একজিকিউশনের ক্ষেত্রে মানুষকে বঞ্চিত করা 
হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ অপরাধের কোনও 
কিনারা হচ্ছে না। শাস্তি হচ্ছে খুব কম। চুরির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১৮.৪৩ শতাংশ 
কিনারা হলেও শাস্তি হচ্ছে ১২.২৪ শতাংশ। ডাকাতির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ কিনারা 
হলেও শান্তি হচ্ছে ১০ শতাংশ। আজকে ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে চায়না। যদি কেউ 
সাক্ষী দেয় আসামী ফিরে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে খুন করে দেয়, পুলিশ 
তাকে সেল্টার দিতে পারেনা। এই অবস্থা আজকে চলছে। আমরা আজকে নিপিড়িত, 
নির্যাচিত মানুষের সম্বন্ধে বলছি, শ্রমিক-কৃষকদের সম্বন্ধে বলছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
নির্যাতিত মহিলারা আইনের সুফল পাচ্ছে না। নির্যাতনের পরে যখন ৩৯৮ 
আই.পি.সি.-তে মামলা করতে চাই পুলিশ সেটা করেনা। পরে ১২৫ আই.পি.সি.- 
তে খোরপোষের মামলা করে জিতে গেলে পুলিশ বলে কোর্ট ডিক্রি দিয়েছে কিন্ত 
আমাকে একজিকিউশনের কোনও অর্ডার দেয়নি। আগে অর্ডার নিয়ে আসুন। এইভাবে 
সেই বাক্তির কামিং গোয়িং করতে করতে জুতোর তলা ক্ষয়ে যাওয়ার যোগাড় হয় 
এবং শেষে তাকে নেতাদের গিয়ে ধরতে হয় এবং এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে 
মানুষ আজকে বিচার পাচ্ছে না। আমরা দেখছি আপনারা নিত্য-নতুন ব্যবস্থা করছেন 
এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের আপনাদের পক্ষে আনার জন্য বলছেন, যদি দু-জন 
ওয়াচে রাখা হবে। কিন্তু আমরা আল্টিমেটলি দেখতে পাচ্ছি যারা সি.পি.এম.-র 
লোক, কুখ্যাত সমাজবিরোধী,-গুরঙ্গজেব, তালেব তাদের মুক্তি দেওয়া হল। ঠিক 
যেভাবে ১৯৭৭ সালে আপনারা ক্ষমতায় এসে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মুক্তি 
দিয়েছিলেন। ঠিক সেইরকম ১৯৭৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ৪০ হাজার 
চোরাকারবারিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সত্যিকথা বলতে আজকে মানুষ আইনের 
সুফল পাচ্ছে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলে বিশেষ করে সেন্ট্রাল জেলগুলোতে 
উত্তর দিচ্ছেন না। তাহলে বিচার কোথায়? আপনারা বলছেন - প্যারলে ৬ ঘন্টা 
রিলিজ করা হত। পরে সেটা ৬ মাস এবং তারপর ঘোষণা করলেন প্রয়োজন হলে 
পার্মানেন্ট করা যেতে পারে। সব ভালো কথা, সবকিছু করা হল। কিন্তু মানুষ 
বাস্তবে বেনিফিট কোথায় পাচ্ছে? 


লোক আদালত করলেন। ভালো কাজ করলেন। ৫৮৩টি লোক আদালত হয়েছে 
এবং ৮৮৯৭টি বিচারের সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু যথেষ্ট প্রচার না থাকার জন্য 
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[1101 101. 2001] 
গ্রামের মানুষ এ বিষয়ে কিছু জানতে পারছে না। লিমিটেড কিছু পারসন এর 
সুযোগ পাচ্ছে। একদিকে ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে আসামীরা সাক্ষীর অভাবে বেরিয়ে 
যেতে পারছে, পাট্রা হোল্ডাররা সিভিল কোর্টে কেস করে রায় পেলেও পুলিশ তা 
একজিকিউশন করছেনা । আপনারা জানেন যে, আগে একটা আসামীকে কোর্ট থেকে 
থানা থেকে বার করতে গেলে পয়সা দিয়ে বার করতে হত। ১৯৭৭ সালের আগে 
আপনারা যখন পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় আসেন নি তখন আপনারা বলতেন - 
'পুলিশ তুমি চিন্তা কর, কার বিরুদ্ধে ডান্ডা ধর”। ১৯৭৭ সালের পর যখন আপনারা, 
পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় আসলেন তখন আপনারা ভয় দেখিয়ে পুলিশকে 
আপনাদের পক্ষে এনেছেন। ১৯৭৭ সালের পর সি.পি.এমের শ্লোগান ছিল পুলিশ 
তুমি চিস্তা কর, ডান্ডা ছেড়ে ঝান্ডা ধর। তার ফলে পুলিশ আজকে বিচার বিভাগীয় 
অর্ডার কার্যকর করছে না। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং 
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শ্রী ভক্তিপদ ঘোষ £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পশ্চিমবঙ্গের আইন ও 
বিচারবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ২০০১-২০০২ সালের যে ব্যয়বরাদ্দ এখান 
পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনীত সমস্ত ছাটাই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আমাদের বিচার-বিভাগ তার 
ক্ষমতা সীমিত, বিচার বিভাগ পরিকাঠামো তৈরি করে দেয় এবং বিচার পদ্ধতি 
চলে হাইকোর্টের নির্দেশে মোতাবেক, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সাবডিভিসনাল লেভেল পর্যন্ত তারা পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বিচারের জটিলতাকে সরলীকরণ করার জন্য ট্রাইবুনাল সিসটেম ঢালু 
করেছেন। ল্যান্ড ট্রাইবুনাল চলছে। সেখানে যেকোনও বিচার প্রার্থি ব্যক্তিগতভাবে 
আযাপিয়ার করে তার বক্তব্য রাখেন। স্যার, স্টেট আযাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল চলছে, 
এডুকেশন ট্রাইবুনাল তৈরি হওয়ার পথে। খাও ওটা কোর্ট কেসে আটকে গড়ে 
আছে। তাছাড়া এডুকেশনাল ট্রাইবুনাল অতি সত্বর চাল হবে। ল্যান্ড ট্রাইবুনালাকে 
জেলা স্তর অবধি নিচে নামিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে এবং আমি বলব যে, 
পরিকাঠামোর দিক থেকে এই বাজেটে যে পরিকাঠামোগুলো এবারে হচ্ছে এবং থে 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলো বিশদভাবে বলা আছে। এখানে কুইক ডিসপো্াল 
অব কেসেস -__ যেহেতু অনেক কেস জমে থাকছে তাই ডিসপোজালের জন্য 
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আডহক কোটেরও সিসটেমের কথা বলা আছে। যদি আডহক কোর্ট করে এগুলো 
কুইক ডিসপোজাল যত তাড়াতাড়ি _-২ বছরের বেশি কেস না থাকে তার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। আযাডিশনাল কোর্ট করা হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে যে, আমাদের 
বিচার পদ্ধতি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে--জটিলতর এক পদ্ধতি, 
সিভিল প্রসিডিওর কোড, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, এভিডেদ আযাক্ট এগুলো 
নিয়ে বিচার করতে গেলে তার যে সময় এটা সেই সময় ব্যয়িত হয় সেটাকে 
কিভাবে সরলীকরণ করা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা পশ্চিমবঙ্গের আইন 
বিভাগ এব্যাপারে চিস্তা-ভাবনা করে এটাকে সরলীকরণ করার কথা ভাবছেন। 
ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব জুরিডিকাল 
সাইস সল্টলেকে শুরু হল। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নজির। কোলকাতা 
হাইকোর্টের পরিকাঠামোর উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রতিটি কোর্ট রূমে ডিজিটাল ডিসপ্লে 
বোর্ড দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকেই আইনজীবিরা এবং বিচার প্রার্থিরা জানতে 
পারবেন যে কোন কোর্টে কত নং কেস হচ্ছে। নথি সংরক্ষণের জন্য কলকাত৷ 
হাইকোর্টে সি-ডি-রোম স্থাপন করা হয়েছে। পুরোনো নথি, যেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল 
সেগুলি সি-ডি-রোমের সাহাব্যে প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা হয়েছে। ল-ক্লার্কদের জন্য 
আলাদা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ল-ইয়ারদের জন্য বেনোভোলেন্ট ফান্ড হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে আমি বলব বিগত কয়েক বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকার আইন 
সরলীকরণের দিকে এবং বিচার-প্রার্থিরা যাতে দ্রুত বিচার পেতে পারেন তার জন্য 
চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফলে এই সমস্ত কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। তা সত্বেও আমি 
কয়েকটি কথা এখানে বলব। যেমন হাইকোর্টে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড হয়েছে, খুব 
ভাল জিনিস। সি-ডি-রোম হয়েছে, খুব ভাল জিনিস। এর সাথে আমি আর একটা 
সাজেশন রাখছি-ডিস্টিক্ট গুলির সঙ্গে হাইকোর্টকে কম্পিউটার নেট-ওয়ার্কের মধ্যে 
সংযোজিত করা হোক। তাহলে লেটেস্ট পোজিশন অব দি 'ল বা বিভিম্ন কোর্টের 
ভার্ভিক্ট বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তারা জানাতে পারবেন। সুক্ষ বিচারের 
ক্ষেত্রে তা খুবই সহায়তা করবে। ল-ক্লার্কদের জনয আইন হয়েছে, এর সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের আকোমোডেশনের কথা ভাবার দরকার আছে। তাদের বসার জায়গার 
বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। হাইকোর্টে 
তাদের একটা রুম দেওয়া হয়েছে! আরও কিছু রুমের দরকার। ল-ইয়ারদের জন্য 
বেনেভোলেন্ট ফান্ড হয়েছে। অনুরূপ বেনেভোলেন্ট ফান্ড ল-ক্লার্কদের জন্যও তৈরি 
করার কথা চিস্তা করা হোক। ইস্টার্ন জোনে সুপ্রিম কোর্টের একটা সার্কিট বেঞ্চ 
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করার দীর্ঘদিনের দাবি আছে। সে দাবি যাতে অতি শীঘ্র পূরণ হয় তার জন্য সচেই 
হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বিবৃতির মধ্যে দেখলাম হাইকোর্টের নর্থ 
বেঙ্গল সার্কিট বেঞ্চ তৈরির ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় স্তরে আটকে আছে। সেটা যাতে 
তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রস্তাব রাখছি। এই কটি কথা বলে, 
' এই বাজেটকে সমর্থন করে, বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী সুভাষ নস্কর $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ২০০১-২০০২ সালের বিচার 
সংক্রান্ত প্রশাসনের ব্যয়-বরাদা সম্পর্কে মাননীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী যে দাবি 
পেশ করেছেন সেটা সমর্থন করে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এই সভায় রাখছি। 
মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় তার বক্তৃতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। 
গত দু-বারের বক্তব্যের তুলনায় এবারে তিনি অনেক ডিটেলস-এ সমস্ত কিছু উল্লেখ 
করেছেন। অনেকগুলি বিষয় তিনি খুবই সঙ্গতভাবে প্যারা করে করে উল্লেখ করেছেন। 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সব প্রকল্প গৃহিত হয়েছে সেগুলিও উল্লেখ করেছেন। কিন্ত 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বকেয়া মামলার বিষয়ে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাজোর 
বিভিন্ন আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা প্রচুর এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সেগুলির এখনই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। সেইজন্য আরও অতিরিক্ত আদালত গঠনের 
কথা তিনি ব্য৬ করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মূল উদ্দেশ্য 
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত স্থাপনের কথা বলেছেন। মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় 
যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি খুবই সঙ্গত। তিনি বলেছেন যে আইনের 
চেতনার ব্যাপারে প্রচারের জন্য ইদানিংকালে মহকুমা স্তর পর্যস্ত আলোচনা চক্রের 
ব্যবস্থা হয়েছে। এটা গ্রামের মানুষরা খুবই উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে গ্রহণ করেছে। 
সব ব্লক পর্যস্ত পারা যাবে কিনা জানি না কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ, ব্লক স্তর পর্যস্ত এটা সম্প্রসারিত করতে পারা যায় কিনা সেটা দেখুন। 
এটা হলে মানুষ তাদের. প্রশ্নগুলির জবাব পাবেন এবং তাদের শেখার আগ্রহ, 
জানার আগ্রহ বাড়বে। তারপর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে 
এবং বলা যায় এটা প্রায় ব্লক ভিত্তিক হয়েছে। সব ব্লকে না হলেও বহু ব্লকেই 
হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যারা এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করাতে যান-__সেখানে 
বেসরকারি ম্যারেজ রেজিস্টার নিয়োগের পদ্ধতি একেবারে নিয়মে বাধা আছে কিনা 
জানি না-_এই বেসরকারি ম্যারেজ রেজিস্টাররা ফি হিসাবে যেটা নেন তাতে তারা 
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মানুষের কাছ থেকে বাড়তি কিছু অর্থ নানান কথা বলে নিয়ে নেন। এগুলি বন্ধ 
হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে এ রকম একটা আলোচনা চক্র হলে বিষয়টি মানুষের 
কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। এটা করা যায় কিনা দেখুন। তারপর সাম্প্রতিককালে 
মহিলাদের ব্যাপারে যে দ্বন্দ দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হয় সামার্জিক 
গোলমাল বা সাংসারিক গোলমাল। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলাতে নারি নির্যাতনের ব্যাপারে 
এক একটি করে শাখা অফিস খোলা হয়েছে। আমি জানি না এখানে কোনও কাজ 
হয় কিনা তবে এখানে খুব একটা কাজ হয় বলে মনে হয়না। এস.পি.র অফিসের 
সঙ্গে যুক্ত করে একটি সাইনবোর্ড দেওয়া থাকে বটে তবে সেখান থেকে নির্যাতিত 
মহিলারা খুব বেশি সাহায্য পান বলে মনে হয়না। নির্যাতিত মহিলারা মীমাংসা চান, 
বিভিন্ন বিষয় জানতে চান, কোন স্তরে গেলে সেটা হতে পারে সবাই তা জানতে 
পারেন না ফলে মামলা করেই নিম্পত্তি করতে হয়। অনেকের ইচ্ছা না থাকলেও 
মামলা করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, প্রতিটি থানাতে বা ব্লকে সরকারি 
অফিসার, মহিলা সমিতির সদস্যাদের নিয়ে একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে 
অনেক গোলমালের সহজ নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি হতে পারে। ল্যান্ড ট্রাইব্যুনালের কাজ 
আরও তরান্বিত করা দরকার কারণ জমিজমা নিয়ে প্রচুর মামলা জমে আছে। 
এগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি যাতে করা যায় সেটা দেখা দরকার। তারপর সরকার পক্ষের 
আইনজীবি বা পি.পি.রা, তারা অনেক সময় অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেন। 
সময়মতো তারা অনেক সময় সরকারপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে মামলাগুলি আযটেন 
করেন না। তার ফলে সরকারকে অনেক মামলার ক্ষেত্রে হয় পিছিয়ে যেতে হয় 
অথবা অন্য পক্ষ আনডিউ আ্যাডভানটেজ পেয়ে যায়। এগুলি দেখা দরকার। 
জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তাড়াতাড়ি করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আযাড 
হক আদালতের কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, জঙ্গল, নদী ঘেরা 
অঞ্চলের জন্য আযাড হক আদালত গঠন করলে সেখানকার মানুষরা সুযোগ সুবিধা 
পেতে পারেন। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে শেষ করছি। 


[4-30 __ 4-40 9-7.। 


জর তাপস রায় £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের মনত শ্রদ্ধেয় শ্রী নিশীথ 
অধিকারি মহাশয় একজন সজ্জন ব্যক্তি, ভাল মানুষ। তিনি একজন প্রতিথযশা 
আইনজীবি কলিকাতা হাইকোর্টের। ৪ নম্বর দাবির অধীন বিচার সংক্রান্ত প্রশাসন 
সম্পর্কে যে ব্যায় বরাদ্দের অনুমোদন এই সভায় রেখেছেন ২০টি অনুচ্ছেদে আমি 
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তার বিরোধিতা করছি এবং বিরোধী সদস্যদের আনা ৩৫টি কাটমোশান গুলিকে 
সমর্থন করে আমার বক্তবা রাখছি। এটা পড়ে কখনও মনে হয়েছে নিশীথবাবু 
পি.ডরুডি মিনিস্টার, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ নম্বর অনুচ্ছেদ পড়ে। আবার কখনও মনে 
হয়েছে তিনি পর্যটনমন্ত্রী ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ পড়ে আবার কখনও মনে হয়েছে তিনি 
-অহিন ও বিচারমন্ত্রী। কোনটা উনি বলবেন জবাবি ভাষণ দেবার সময়। প্রশ্ন হল 
সারা বাংলায় হাইকোর্ট থেকে শুরু করে মুনসেফ কোর্ট পর্যস্ত ১৫ লক্ষ কেস 
পেন্ডিং আছে। সুতরাং ব্যায় বরাদ্দ সমর্থন করতেই হবে। প্রশ্ন হল টাইমস অব 
ইন্ডিয়া পড়েন নিশীথবাবু, ৭ তারিখে লক্ষ্মণ, বিখ্যাত কার্টরনিস্ট তার ইউ সেড 'ইট, 
তাতে তিনি বলেছেন 74) 1২5.60 01010 5০৫1) ০050 11010 15 2010801779৫ 10 
1010 60) 2014 40. সেটা বাংলার আইন এবং বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একেবারে 
ভীষণ সত্য। মানে লিটিগেশন সারভাইভস লিটিগ্যান্ট। আজকে এই জায়গাটা এনে 
আপনি 4] আপনারা দাঁড় করিয়েছেন। আজকে যে কথা বলে গেলেন আমার বন্ধ 
যে এখানে বিচার এবং আইনের শাসন আছে কিনা! এখানে বিচারের বানী নিরবে 
নিভৃতে কাদে। আর এই সহকর্মী বললেন ৩ বছর আগে হাইকোর্টের একটি রায়কে 
খেঁজুরিতে কুকুরের ল্যাজে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল! আইনের প্রতি মানুষের 
শ্রদ্ধা ভক্তি কতটা দেখুন। সেটা কেন হল সেটা নিশ্চয়ই বলবেন এবং জানাবেন। 
১৪ নম্বর আমাদের গর্ব, অনেকে বলেছেন, আমিও বলছি গর্ব! ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ইউনির্ভাসিটি অব জুডিসিয়াল সাইন্স, বাবা! মাধব মেনন হচ্ছেন চিফ ভাইসচ্যা্েলার, 
আমাদের গর্ব। মাধব মেননের পান্ডিত্য সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। আপনারা 
বলুন তো, আপনারা তো সাম্যের গান গান, আপনারা বলেন শিক্ষা সকলের জনা, 
ল সাবজেক্ট সুড নট বি এক্সপেনসিভ ওয়ান। আপনারা পাশাপাশি বর্ধমানে পড়ান, 
যোগেশে পড়ান, সুরেন্দ্রনাথে পড়ান, নর্থ-বেঙ্গলে পড়ান, এখানে কেন সুপার 
এল.এল.বি, সুপার এল.এল.এম? এখানে পি.এইচ.ডি হোক, কন্সটিটিউশনাল রিসার্চ 
হোক, আদার লিগাল রিসার্চ হোক, কন্সটিটিউশনাল ডেডলক কেন হচ্ছে সেই ব্যাপারে 
তার রিসার্চ হোক। এখানে তো সুপার এম.বি.বি.এস হচ্ছে না, সুপার ইঞ্জিনিয়ারিং 
 হচ্ছেনা। কিন্ত আপনার এখানে কেন হচ্ছে? বড়লোকেদের ছেলেদের জন্য সুপার 
এল.এল.বি পড়াশোনার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, ২৫ হাজার টাকা সেখানে নেওয়া 
হয় ভর্তি ফি।. এবারে ডবল হয়েছে শুনছি। মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কত হয়েছে, ডবল 
হয়েছে নাকি তার বেশি হয়েছে। প্রতিটি জেলায় আপনি কলেজ করুন। আপনি তা 
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তো করেন নি। আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অব জুডিসিয়াল সাইন্স মাধব 
মেননকে এনে করলেন। সেখানে আবার কি করলেন? এন.আর.আই-এর ১০টি 
সিট নির্দিষ্ট ছিল আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে ভর্তি হবার জন্য। ১০ সিটে ভর্তি করা 
হল যারা এনআর.আই নন। এন.আর.আই স্পনসরের একটা সার্টিফিকেট আর 
আড়াই লক্ষ টাকা দিল, আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অব জুডিসিয়াল 
সাইন্সে এন.আর.আই সিটে ভর্তি হয়েছে। আপনার এখানে আরব্ট্রারি ডিসিশন 
নিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিল্যাটারাল ডিসিশন নিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলার। একটা 
অটোৌক্রাটিক আ্যাটিচড নিয়ে চলছেন। এখানেও দলীয় জায়গা করে দিলেন, এটা 
তো আগে ছিল না। আপনাদের পার্টির গঙ্গোয়ত্ত্রী চক্রবর্তী, যার যোগ্যতা নেই 
প্রফেসার হবার, রেজিস্টার প্রফেসার ছাড়া হতে পারেন না একজিকিউটিত কাউন্সিলের 
মেম্বার হতে পারেন না, এখানে ঢুকতে গেলে এক্স অফিসিয়ো সেক্রেটারি হতে 
পারে রেজিস্টার কি করে হলেন। কোনও একজিকিউটিভ ডিসিশন হল না। ডিসিশন 
হচ্ছে না কেন? ইউ আর ক্রিয়েটিং এ ক্লাস উইদিন এ ক্লাস। আপনার বিগত 
দিনের শ্লোগান, শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান, তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন। 
আর আজকে ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড ক্লাস উইদিন, এ ক্লাস। আপনার এই বিষয়ে 
মন্তব্য ছিল, এক সময়ে আপনি বলেছেন, কি হবে এইসব করে এলিট ক্লাসের 
জন্য? আমাদের ছেলেরা মার খাবে। আপনি চিন্তা করে দেখুন, মন্ত্রী হবার পরে 
এই কথা বলেছিলেন। আর আজকে এলিট ক্লাসের ছেলেদের জন্য আপনি এটা 
করছেন। বাংলার সাধারণ ঘরের ছেলেরা তারা পড়বে সুরেন্দ্রনাথে, বর্ধমানে, 
যোগেশচন্দ্রে অথবা মহসীনে। আর বড় লোকের ছেলেরা পড়বে মাধব মেননের 
জুরিডিক্যাল সায়েন্স ইউনির্ভাসিটিতে। প্রশ্ন হল, সেখানে আপনাদের ফোর্ড ফাউন্ডেশন 
বলেছিল ২৪ কোটি টাকা দেবে। তারমধ্যে ৪ কোটি টাকা পেয়েছেন। আপনি 
হাডকো থেকে লোন নিয়েছেন। প্রশ্ন হল, সেখানে কাদের নিয়েছেন কোনও টেন্ডার 
হচ্ছে না। টেন্ডার ছাড়াই আর্কিটেক্ট, সিভিল ই্জিনিয়ারিংয়ের কাজ হচ্ছে। “ঘোষ, 
বোস আর্কিটেক্ট, আমি নামণ্ড বলে দিলাম । আপনাদেরই খুব মস্তবড় মাথার আত্মীয়, 
তাদের দেওয়া হয়েছে উইদাউট টেন্ডার। ইউনিল্যাটারাল আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। 
এই যেগুলো হচ্ছে, তারজন্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তাদের জন্য কেন এই 
বন্দোবস্ত? আপনি রিডারকে রেজিস্ট্রার করেছেন। যেখানে টিচারের মাইনে সাত- 
আট হাজার টাকা, সেখানে তাদের কত দিচ্ছেন - আপনি এই পবিব্র' বিধানসভায় 
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তার উত্তর দেবেন। এবারে আপনি ১৭ নম্বরে আসুন। আমার কারও প্রতি কোনও 
পার্সোনাল আ্যসপার্সান নেই, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি - আপনি বৃদ্ধ মানুষদের, 
যারা অসমর্থ মানু, তাদের নিয়ে এসে মামলার নিষ্পত্তি করতে চাইছেন? আপনি 
কেন রিটায়ার্ড পার্সনদের নিয়ে এটা করছেনঃ আপনার ছাত্রদের নিয়ে আসুন না? 
তরুণ ছাত্রদের নিয়ে আসুন না, তরুণ লইয়ারদের নিয়ে আসুন না? হোয়াই নট 
ইয়ং ব্লাড বি ইনডাকটেড? তারা আরও এক্সপিরিয়েলড হবে। পরবর্তীকালে তারা 
হায়ার জুডিসিয়াল সার্ভিসে বসতে পারবে এবং দ্যাট উইল জআ্যাড টু দেয়ার 
এক্সপিরিয়েল। সেটা কেন করছেন নাঃ আপনি জাস্টিস আট ফুট স্টেপ'এর কথা 
বলছেন। ডোর স্টেপ নয় কেন? ডোর স্টেপে কোথায় আপনি জাস্টিস দিচ্ছেন? 
এখন আপনি যদি বলেন মিলখা সিংকে চারশো মিটার দৌড়তে হবে, তাহলে তিনি 
কি পারবেন? পিওন, স্টেনোকে, যারা রিট্ায়ার করেছে তাদেরকে আনছেন। আপনি 
এই মানুষগুলোকে দু'বছরের জন্য আনছেন, যারা একটা মামলা শুনবে না। জাস্টিস 
দিতে গেলে মিনিমাম ডিস্টিক্ট জাজ যাঁরা রিভিশনে হেয়ারিং দিয়েছেন, আপিলে 
হেয়ারিং দিয়েছেন, কোথায় তাদেরকে দিয়ে করাবেন, কি্ত তা না করে মুনসেফকে 
দিয়ে হায়ার জুডিসিয়ালের কাজ করাবেন - ইজ ইট প্রাকটিক্যাল? আপনি জুনিয়র 
সিভিল জাজকে মুনসেফে উন্নীত করছেন। কিন্তু আপনি কি একবার এজলাসগুলো 
ঘুরে দেখেছেন কি অবস্থায় আছে? আপনি মুনসেফদের স্টেনোগ্রাফার দিতে পারছেন 
না। তাদের মাইনে ২,২০০ টাকা থেকে ৪,০০০ টাকা রেখে দিয়েছেন। আমার 
ঘোরতর আপত্তি, এই যে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হাইকোর্টের জাজদের কম্পিউটার 
দিয়েছেন, এটা কেন দেওয়া হবে? এখানে প্রত্যেকের যে. ঘর আছে সেখানে দিন, 
আমার কোনও আপত্তি নেই। হাইকোর্টের জাজদের হসপিট্যালিটির জন্য ২,৭০০ 
টাকা দিয়ে পার আনাম ৪.৫০ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, আমাদের মতো এই 
হতদরিদ্র দেশে, গরিব দেশে। আপনি জজ সাহেবদের ফুয়েলের জন্য ৩৭ লক্ষ 
টাকা দিয়েছেন আমাদের এই হতদরিদ্র দেশে। আর মুনসেফদের দিয়ে বিচার হবে? 
বিচার যদি করতে হয়, আপনি নিয়োগ করুন - সামারি ট্রায়াল ভ্যাকেশানে, ডিভোর্স 
কেস, ডাউরি কেস, এগুলিতে যাদের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের আনুন 
না। তারা. ছুটে যাবে। তারা সুন্দরবনে যাবে, কাকদ্বীপে যাবে, উত্তর বাংলায় যাবে, 
বর্ডারে যাবে, মানুষের কথা শুনবে। সেটাই তাহলে ডোর-স্টেপ ব্যবস্থা হবে। আপনি 
তার বন্দোবস্ত করুন না। সেসলের জন্য যাদের দশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে 
তাদের, ল'ইয়ারদের জাজশিপে আ্যাপয়েন্ট দিন। 
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কেন ওখানে রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের দু বছরের বন্দোবস্ত, আমি এর খুব বিরোধী 
এবং তার যে স্টেনো, পিওন, দারোয়ান, ড্রাইভার তারও বিরোধী, এটা অর্থ তছরূপ 
এবং নয়ছয়। যেখানে আমাদের অর্থের কষ্ট রয়েছে সেখানে এই ব্যবস্থার আমি 
বিরোধী। আপনারা অর্থ পান না-তাহলে কোর্টের ছুটি কমাতে বলবে। আপনারা 
কত পারসেন্ট কেসে জেতেন, আপনাদের আজকে বলতে হবে কত পারসেন্ট কেসে 
আপনারা জেতেন আর কত পারসেন্ট কেসে হারেন এবং কেন হারেন এইজন্য যে, 
আপনার গভর্নমেন্ট প্লিডার থেকে বি পি. এবিপি আ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ডি.এম আর 
ডিস্ট্রিক্ট জাজের মধ্যে আলোচিত হয় না। যোগ্যতা অনুযারী, সিনিয়ারিটি অনুযায়ী 
হয় না। ডি এল এ - ডেমোক্রাটিক ল ইয়ারস আশোসিয়েশনের সদস্য - যোগ্যতা 
সেটাই, ব্যাস আ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। সেখানে কেসে কখনও সরকার জেতেন 
আপনারাই বলুন না! সরকারি কেসে জেতবার হার দেখতে গেলে বলতে হয় 
বিদেশে জনসংখ্যা পিছু লিটেগ্যান্ট পিছু যে জজ এবং বিচার ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের 
এখানে তা নেই। আমাদের এখানে লিটেগ্যান্ট পিছু জনসংখা পিছু জজ সাহেব বা 
বিচার ব্যবস্থার বন্দোবস্তটা কি সেটা আপনাকে বলতে হবে। সেটা আপনাকে আজকে 
এই বিধানসভায় সকলের সামনেই বলতে হবে। আজকে বহু জায়গায় দেখা যায় 
আপনার গভর্নমেন্ট প্লিডার থাকে না, জজ সাহেবরা এ পি পি দীড় করিয়ে দেন। 
আপনি আমাকে বলুন তো জাজ আ্যাপয়েন্টেড গভর্নমেন্ট ল-ইয়ার - হু ইজ হি হু 
ইজ দি জাজ টু আ্যাপয়েন্ট - এ ল-ইয়ার ওয়ান অব দি গভর্নমেন্ট, এটাও হয়েছে 
এবং এটা হয়েছে এবং আটকেও দেওয়া হয়েছিল টাকা দিয়ে এই জিনিসগুলো । 
তার মানে আপনারা সেখানে গভর্নমেন্টকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, গভর্নমেন্টের 
হয়ে বলার জন্য এবং ডিবেট করার জন্য এগুলো করছেন। আপনাদের গভর্নমেন্টের 
কাউলিল নেই। আপনার বি পি নেই, গভর্নমেন্ট প্লিডার নেই, এ বি পি নেই। 
ওখানে এজলাস থেকে একজনকে দাঁড়* করিয়ে দিচ্ছেন জজ সাহেব হিসাবে । জজ 
সাহেব কে -_- গভর্নমেন্ট উকিলকে সেখানে দাঁড় করানোর জন্য করা হচ্ছে। 
আজকে লিগ্যাল এড সেলগুলো করেছেন -- এর সুযোগ কে পাচ্ছে বলুন তো, 
কারা পেয়েছে বলুন তো? ওগুলো কোথায় অবস্থান, কোথায় কিভাবে কি হচ্ছে 
বলুন তো। এর অর্থগুলো শুধু শুধু যাচ্ছে। আপনার প্রচেষ্টা রয়েছে জানি, আপনার 
সদিচ্ছাকে তারিফ করি। কিন্তু যে চৌহদ্দির মধ্যে পড়েছেন, সেটা দল্লীয় চৌহদ্দি 
হোক বা এই যে বিচার ব্যবস্থার দপ্তর, আপনি এখানে ৫1৬ বছর মন্ত্রী হয়ে 
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রয়েছেন, ভেবেছিলাম কিছুটা অন্তত ভাঙ্গতে পারবেন, কিন্তু আমরা দেখলাম আপনি 
কিছুই এখনও পর্যস্ত করে উঠতে পারেন নি এবং সেটাই আমাদের অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়। আজকে আপনি কি করতে চাইছেন এবং কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 
তারপরে আপনার এই বন্দোবস্তের মধ্যে জুরিসডিক্যাল সায়েলের কথা আগেই 
বলেছি, আবার বলছি আপনি এই ব্যবস্থাটা করে এখানে দুটো শ্রেণী তৈরি করতে 
চাইছেন -- একদিকে থাকবে ম্যাগনোলিয়া, সানফ্লাওয়ার সেই ছাত্ররা। আপনার 
জুরিসডিক্যাল সায়ে্দ একদিকে থাকবে আর একদিকে থাকবে ............ 


(এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায় এবং মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়।) 


শ্রী নিশীথ অধিকারী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ডিমান্ড নং ৪, 
জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের যে বাজেট এখানে পেশ করেছি তাকে সমর্থন করে এবং 
যে কাটমোশন এখানে রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি প্রথমেই বলতে চাই 
যে, কাটমোশন যারা এনেছেন তারা অধিকাংশ আইনজীবি আমার মনে হয়েছে এবং 
সেখানে আশাহত যে, তারা বিচার বিভাগের কাজ কি, সরকারি ক্ষমতা কি এবং 
রাষ্ট্রযন্ত্রে ৩টে মুখের যে সেপারেশন সেটা কিভাবে আছে এই সম্পর্কে সম্যক 
অবহিত যদি থাকতেন তাহলে বিধানসভায় এই কাটমোশন নিয়ে আনতেন না। 
আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে, কাটমোশন নিয়ে এসেছে অধিকাংশ কিন্তু বিচার 
বিভাগের আওতার মধ্যেই পড়ে না। 


যেমন ধরুন, আমি প্রতোকের প্রতি অবুষ্ঠ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, কল্যাণ ব্যানার্জি 
যিনি ছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন, আসানসোল স্টেটে আযডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল 
নেই। উনি জানেন না, এটা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের আওতায় নয়। এটা ফিনাল্গ 
ডিপার্টমেন্টের আওতায়। যেমন ধরুন, নৃতন বার লাইব্রেরি তৈরি করা - এটা রাজ্য 
সরকারের কাজ নয়। জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের আওতায় নয়। এটা করে বার 
কাউন্সিল। তারা কিছু উকিলকে বলে তোমরা তৈরি করো বার কাউন্সিল। যেমন 
এটা করেছেন কমল মুখার্জি মহাশয়। তিনি বক্তব্য রেখেছেন, যেমন ধরুন মুন্সেফ 
নিযুক্তর কথাটা, মুন্সেফ কিভাবে নিযুক্ত হয়। কন্সটিটিউশনে আছে, জাজ কিভাবে 
নিযুক্ত হয়। আইনে বলা আছে, সংবিধানে বলা আছে, পি এস সি তারা ঠিক করে 
দেবে, কতজন করে নিযুক্ত হবে হাইকোর্ট বলবে, এদের নিযুক্ত করা যায়, তারপরে 
ইচ্ছা করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে করে দিলেন সেটা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মহামান্য 
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হাইকোর্টের রায় কার্যকর করতে সরকারের বার্থতা। এটা কিন্তু জুডিসিয়াল 
ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতা নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, এটা বিচার বিভাগের কাজ নয়। 
যেমন মনে করুন, কোনও জায়গায় বলেছেন যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল করতে' 
গেলে প্রচন্ড হয়রানি হয়, তা দূর করতে সরকারের বার্থতা এটা কাশীবাবু বলেছেন 
কাশীবাবু খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ আমাদের, তাকে বলি, এটা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেম্টের 
ব্যাপার নয়, এটা ফিনাল্স ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। তাই এটা জুডিসিয়ালের বাজেটে 
আসতে পারেনা । বীকুড়া জেলার বিভিন্ন আদালতে জাজ নিযুক্ত করা সেটা সরকারের 
ব্যাপার নয়, এটা হাইকোর্টের ব্যাপার। জাজ সাহেব নিযুক্ত করাটা রাজ্যের ক্ষেত্রে 
এটা সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপার। আর একটা বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের সার্কিট: বেঞ্চ 
নিয়ে এটার দায়িতুটা সরকারের নয়। আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল 
হয়েই বলছি, এই যে সুপ্রিম কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতা-এটায় আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ভারত: 
সরকার আমাকে বলেছে - ইউ আ দি চ্যাম্পিয়ান অব দি কজ। অর্থাৎ আপনারা 
জানেন, পঙ্কজবাবুও জানেন, আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে সুপ্রিম 
কোর্টের সার্কিট বেঞ্গুলির ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে যাওয়ার জন্য আমরা 
এই বিধানসভা থেকে ইউনানিমাস রেজলিউশন নেওয়া হয়েছিল। আপনারা কিন্তু 
সেখানে আমাদের সঙ্গে সাথী হিসাবে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস এর 
সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ফলে আমাদের দিক থেকে এই ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ 
এর অভাব নেই। আমরা চালিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা এবং আমরা চেষ্টাটা চালিয়ে যাব। 
আমাদের বিরোধী দলে যারা আছেন তারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সহযোগিতা করবেন। 
আর নর্থ বেঙ্গলে যে করার কথা সেটার প্রস্তাব আমরা নিয়েছি, এই রাজ্য সরকার 
নিয়েছে, সেটা তো আমাদের পরে কেন্দ্রীয় সরকার সেটায় একমত হয়ে তারা 
বলেছিলেন জায়গা ঠিক করে দিন, আমরা সেটা করে পাঠিয়েছি, এখন শুনছি 
কোনও রাজনৈতিক দল সেটা আটকে রেখেছিল, এখন সেটা খুলে গিয়েছে, এটার 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছেন আমি সেটা এখানে বলে দিলাম। 
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হয়ত কিছুদিনের মধোই হবে, এটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে। এরপরে আমি আরেকটা কথা বলে দিই, এখানে একজন বলেছেন 
আদালতের দীর্ঘপুত্রিতার ব্যাপারে । আদালতের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য তো সরকার দায়ি 
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হতে পারেনা, বিচার করেন তো আদালত। আপনি একটা ঘোড়াকে জলের কাছে 
নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারেন না। আমাদের অবস্থানটা 
বুঝতে হবে, সংবিধানের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চয় আপনারা অবহিত। তাপস তো 
একজন ল ইয়ার, উনি তো জানেন দীর্ঘসৃত্রিতার কারণটা কি! এই ক্ষেত্রে যারা 
মামলা করতে যান তারাও বাদ যান না, আর যারা আইনজীবি তারাও বাদ যান 
না। যিনি মামলা করছেন তিনি ইংজাংশন করে এটাকে আটকে রেখে দেওয়ার 
চেষ্টা করবেন। এটাকেই আমরা বলি আযাডভারসারি সিস্টেম অফ জাস্টিস। এখানে 
আরেকজন সদস্য বলেছেন আমি কোন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী, পি.ডরুডি-র না পর্যটনের? 
বিচার বিভাগটা হচ্ছে এমনিই, তার মুল কাজ হচ্ছে আদালতের পরিকাঠামো তৈরি 
করা, বাড়িগুলো তৈরি করা, জায়গাগুলো ঠিক করে দেওয়া। সেই ক্ষেত্রে আমাদের 
পি.ডরু:ডি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কাজ করতে হয়, পর্যটন বিভাগের সঙ্গেও কাজ 
করতে হয়। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দায়িত্বটা কিন্তু বিচার বিভাগের। ফলে পর্যটনের 
জায়গাতেও আমাদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে 
বিচার ব্যবস্থাকে খুলে দেওয়া এবং সেটাই আমরা করছি। আমাদের একটা নীতি 
আছে এবং সেই নীতিটা হচ্ছে, বিচারকে সহজলভ্য, সহজ বোধ্য করা এবং আমরা 
সেটাই করছি। আমরা চাইছি সুপ্রিম কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ এখানে হোক, আমরা 
চাইছি হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ নর্থ বেঙ্গলে হোক। আমরা বলছি, সাব-ডিভিসন 
কোর্টে জাজদেরকে বসিয়ে দেওয়া হোক। ব্লক লেভেল পর্যায়েও আমরা দেওয়ার 
চেষ্টা করছি। শুনেছেন হয়তো মংপু মিরিক, গরুবাথানে আমরা কোর্ট করার চেষ্টা 
করছি। এখানে একজন মাননীয় সদস্য একজনের নাম করে বললেন, কেন এ.পি.পি 
নিয়োগ করা হলনা। কোনও ব্যক্তির. নাম না করলেই বোধহয় ভালো হয়, কারণ 
ব্যাপারটা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে, সাবজুডিস ব্যাপার হাউসে বলা যায়না। 
এ.পি.পি নিয়োগ করার ব্যাপারে তো আমরা আপ্রাণ চেগ্থা করছি, এই ব্যাপারে তো 
মামলা চলছে। আরেকজন মাননীয় সদস্য এখানে বললেন তালেবকে কেন মুক্তি 
দেওয়া হল? তাকে তো মুক্তি দেওয়া হয়নি, সে জেলেই আছে, আপনি কি করে 
এটা বললেন আমি জানিনা । যদিও এসব ব্যাপার জানানো ঠিক নয়। মাননীয় 
সদস্য তাপস রায় মহাশয় বলেছেন, সেটা নিয়ে একটু বলি, ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি 
অব জুরিডিকাল সায়েল, আমরা আযসেম্বলিতেই এই আইনটা তৈরি করেছি, এর 
পেছনে একটা কারণ আছে। আমরা চেয়েছিলাম এখানে একটা সেন্টার অফ 
একসিলেন্স হোক, এখান থেকে. অনেক ভালো ভালো ছাত্র ব্যাঙ্গালোর, পুনে চলে 
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যাচ্ছিল। এখন অবস্থাটা কিন্তু একেবারে উল্টো। আমরা কিন্তু এখন রেটিং-এ নাস্বার 
ওয়ান। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এই আলোচনার সময় আরও দশ মিনিট বাড়ানো 
হল। আশাকরি সকল সদস্যদের এই ব্যাপারে সম্মতি আছে। 


(সকল সদস্যদের সম্মতি নিয়ে সভার. সময় আরও দশ মিনিট বাড়ানো হয়।) 


শ্রী নিশিথরঞ্জন অধিকারী $ সেন্টার অব একজ্েলেন্স নেওয়ার কথা হল। 
কেননা, এখানে যেগুলো আছে, সেইগুলোকে সেই স্ট্যান্ডার্ডে তোলার চেষ্টা করা 
হবে, সেইজন্য করা হয়েছে। শুনলে আপনারা খুশি হবেন যে, বাংলাদেশ থেকে 
বলেছে আমাদের এন.ইউ.জে.এস.-এর একটা ক্যাম্পাস ওখানে করতে। আপনারা 
না জেনেই বললেন - বড়লোকের ছেলেরা ওখানে পড়ছে। না, বড়লোকের ছেলেরা 
পড়ছে না। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে একজামিনেশন হয়, 
টেস্ট হয়, কম্পিউটারে করা হয় এবং কম্পিউটার টেস্টের পর তাদের মেধার 
ভিত্তিতে যে লিস্ট করা হয় সেখান থেকে ১, ২, ৩, ৪ করে ভর্তি করা হয়। দেখা 
যাচ্ছে অনেক গরিব ছেলেও মেধার ভিজ্তিতে উপরে উঠে আসছে। আমরা নিজেরা 
করতে পারিনি, কিন্তু বাইরে থেকে করেছে। ভেনুগোপাল ইতিমধ্যে ২০ লক্ষ টাকা 
দিয়েছে। যারা এমনিতে ভর্তি হতে পারে না, মেধার ভিত্তিতে হচ্ছে, তাদের ভর্তি 
করার সুযোগ হয়েছে। একটা জিনিসকে ম্যালাইন করা সহজ, কিন্তু তৈরি করা 
সহজ নয়। প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। 


আর একটা হচ্ছে, ফার্স্ট ট্রাক কোর্ট সম্বন্ধে বলেছেন। এটাও বোধ হয় আপনার 
ঠিক জানা নেই, ফার্স্ট ট্রাক কোর্ট আমরা করিনি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে প্ল্যানিং 
কমিশন আছে, এন.ডি.এ. সরকারের, যার শরিক ছিলেন আপনারা, আবারও হতে 
যাচ্ছেন, তারা বলেছে রিটায়ার্ড লোক দিয়ে করাও, টাকাটা আমরা দেব। আমরা 
তো পাঠাতাম হাইকোর্টের কাছে। আমরা বিরোধিতা করেছি বলেই এঁ ফার্স্ট ট্রাক 
কোর্টে আর রিটায়ার্ড লোক যাচ্ছে না, ইনসার্ভিস জাজেরাই যাচ্ছেন। হাফ হার্টেড 
কথা না বলে পরিষ্কার কথা বলুন। .. 


আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, উকিলদের জন্য কোনও চিন্তা- 
ভাবনা করা হয়নি - পি.এফ. চালু করা গেলে ভালো হোত। আপনি হয়ত জানেন 
শা এই আসেম্বলিতেই আইন হয়েছে ল ইয়ার্স ওয়েলফেয়ার আক ১৯৯২ সেখানে 
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ইমগ্রিমেন্টেশন হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছে, বার 
কাউন্সিল ১৩ লক্ষ টাকা দিয়েছে। প্রচুর আইনজীবি সেখানে লিস্টেড হয়েছে। 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলেছি, এটা সেন্ট্রাল ত্যাক্ট, সম পরিমান টাকা আপনাদের 
দেওয়া উচিত। কিন্তু তারা দিচ্ছে না। আপনারা কোথায় সাহায্য করবেন, তা না 
করে না জেনেই কথা বলছেন। মুশকিল কি জানেন, আ্যাসেম্বলিতে যখন কোনও 
মাইনভীবি বলছেন, তখন তো আমার পাশে থাকবেন, আপনারা তো আইনজীবিদের 
বিষয়ে বেশি জানবেন। আইনজীবিদের সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, তাদের সম্পর্কে 
আমি অনেক বেশি কনসার্ন আমার ঠাকুর্দা উকিল ছিলেন, বাবা উকিল ছিলেন, 
আমি উকিল, আমার ছেলে উকিল, আরও হবে। আমি যখন বার কাউন্সিলের 
মেম্বার ছিলাম, তখন থেকে বলেছি ল-ইয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড করা দরকার। 
এক্ষেত্রে আপনাদের পাশে পেতে চাই, আমাদের সাহায্য করুন, বিরোধিতার জন্যই 
বিরোধিতা করবেন না। আর, পড়াশোনা করে আসুন, জেনে বলুন কোনও আপঞ্তি 
নেই। 


তর একটা ইনফরমেশন দিই আযাসেম্বলিকে ইনফরম না করে কিছু কর! 
উচিত নয়। কোর্টে জড়ো হয়ে থাকা মামলার নিষ্পত্তি যাতে হয়ে যায় তার জনা 
যেমন লোক আদালত হয়েছে, তেমন আর একটা চিস্তা ভাবনা 'করছি। দেখা যায় 
মামলা একবার শুষফ হয়ে গেলে জেদ এসে যায়, মামলা মেটাতে চায় না। সেইজনা 
মামলা শুরু হবার আগেই, প্রিট্রায়াল থেকেই যদি কনসিলিয়েশন বোর্ড হয় ব্রক 
লেভেল পর্যস্ত, যেখানে একজন জনপ্রতিনিধি থাকবেন, ল-ইয়ার থাকবেন, সোসাল 
আকটিভিস্ট থাকতে পারেন, - সেই চিন্তা-ভাবনা আমন।। শুরু করে দিয়েছি। কেব্দ্রায 
সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমরা আশা করব আগামীদিনে মামলার পরিমাণ 
কমিয়ে আনতে পারি। সঠিক বন্দোবস্ত, সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি। আবার আমি 
একটা কথা বলি যে বিচার ব্যবস্থাকে আরও ভাল করতে, সাধারণ মানুষের কাজ 
করার উপযোগী করে তুলতে পারি। এই ব্যাপারে আপনাদের সাহায্যের আশা করে 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নতুন নিযুক্ত মন্ত্রী শ্রী নয়ন 
সরকার ২০০১-০২ সালের ৪০ নম্বর ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন। আমি আলোচনার 
মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ব্যয়বরাদ্দের পিছনে যে যুক্তির অভাব 
রয়েছে সেই কারণেই এই ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে 
না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন। আপনার দপ্তরের 
ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আপনি একটু আগের পাতাগুলো' যদি উল্টে দেখতেন তাহলে 
দেখতে পেতেন যে আপনার দপ্তত্রের কোনও ক্রোনোলজি নেই। যুক্তিগ্রাহ্য কোনও 
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কারণ নেই। এর পিছনে কোনও লজিক কোনওদিন কাজ করেনি। আপনি দেখু 
৯৬-৯৭তে আপনার বাজেট ছিল ৪১ কোটি ৪২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৭-৯৮তে হঠা 
সেটা দু কোটি কমে গিয়ে দাড়াল ৩৯ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩০ হাজার। ৯৯-২০০। 
এ আরও তারচেয়ে কমে গিয়ে হল ৩৭ কোটি ৭৬ হাজার। ২০০০-০১ এ গিট 
হঠাৎ ১২ কোটি বেড়ে গেল ৪৯ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এবার তা: 
চেয়ে ৪ কোটি কমিয়ে দিলেন হল ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এ 
কি রকম হচ্ছে। সব খাতেই খরচ বাড়ে। সমস্ত হেডেই প্রত্যেক বছর খরচ বাড়ে 
এখানে না বাড়ছে, না কমছে। কেন বাড়ল তার কোনও হিসাব নেই। 


কিন্তু আপনার এখানে না বাড়ছে না কমছে। কেন বাড়লো তার কোনং 
হিসাব নেই, কেন কমলো তারও কোনও হিসাব নেই। আমি আপনাকে আরং 
অনুরোধ করব আপনি জবাব দেবেন, আপনি আমাকে বলুন তো ৪৫ কোটি টাকা; 
ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কত আর প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার কত রেখেছেন আপনি! 
আপনি দেখবেন, আপনার এই বাজেট-এ ৯০ শতাংশ টাকাই হচ্ছে ক্যাপিটাল 
এক্সপেন্ডিচার-মাইনে-পত্র, গাড়ি-ঘোড়া, সাজানো, গোছানো, দপ্তর চালানো, এই খাতে 
আপনি ব্যবহার করছেন। আর, আপনি বাজেটে ১৩টা অনুচ্ছেদ করে যেকথ 
বলেছেন, আমি আবার বলব নয়নবাবু আপনি যদি কাস্তিবাবুর পুরনো বাজেটগুলে 
দেখেন, আমি সবগুলো বাজেট নিয়ে এসেছি গত পাঁচ বছরের, যদি সব বাজেটগুলে 
দেখেন, ১, ২, ৩, ৪, ৫ - সব এক কথা। আপনি যদি বলেন আমি একটু বলে 
দিই, পড়ে দিই, আপনি যে কোনও একটা মিলিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, আপনারটাই 
পড়ি, নয়ন সরকার যেটা বলেছেন। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১,৭২৬ 
কোটি টাকার একটা হিসাব পেশ করে টাকা চেয়েছেন। কলোনি নিয়মিতকরণের 
জন্য ২৩ কোটি, কলোনিগুলির নিয়মিতকরণ [স্থানীয় সংস্থা সম্পর্কে) ১৫ কোটি 
টাকা, কলোনিগুলির নিয়মিতকরণ (রাজ্য সরকারের জমির জন্য দেয়) ১৩৭ কোটি, 
কলোনি উন্নয়ন ৪০০ কোটি টাকা এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ১১৫০ কোটি টাকা। 
২০০১ সালে সেই এক খাত, ২০০০ সালে সেই এক খাত, ১৯৯৯ সালে সেই 
এক খাত। ১৯৯৭-৯৮ সালেও সেই একই ব্যাপারে। আবার, ১৯৯৮-৯৯ সালেও 
সেই একই ব্যাপার। ১৯৯৬-৯৭ সালে আপনি যদি দেখেন সেই এক ব্যাপারে। 
একই টাকা, একই খাত, একই হেডে। আপনারা বছরের পর বছর এই বইতে 
দেখিয়ে যাচ্ছেন যার না কোনও প্রয়োজন আছে না তার ব্যয়ের কোনও বিষয় 
আপনি বলতে পারছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীর জ্ঞাতসারে 
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জানাই, যেকথা বলেছেন আর আপনারা যা করে আসছেন দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত। 
আপনারা কথায় কথায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের জনা, পশ্চিম- 
পাকিস্তানের জন্য এত টাকা খরচ করেছে তারা, পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের 
জন্য। আর, পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাত্্দের জন্য এত টাকা খরচ করেছে - খুব কম 
খরচ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল, 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি গত ৩০ বছর উদ্বাস্ত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি, 
উদ্বাস্ত সংগঠন করছি, আমি অনেকবার তাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি - 
দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তাদের পাওয়া যায়নি। তারা জাতীয় জীবনের 
মূল স্রোতে মিশে গেছে। আর, এখানে পশ্চিমবাংলায় এখনও একটা উদাত্ত ত্রাণ 
দপ্তর আছে, যার আপনি নতুন করে মন্ত্রী হয়েছেন। কেন রাখতে হচ্ছে? তার 
কারণ দায়ী আপনারা, পাপী আপনারা । ১৯৫০ সাল থেকে যত পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে, পাঞ্জাব উদ্বাস্তদের বিষয়ে পরিকল্পনা করে, আকড়ে ধরে নিজেদের অর্থনৈতিক, 
সামাজিক পুনর্বাসনের পথে এগিয়ে গেল। আর এখানে যখনই কোনও পুনর্বাসনের 
পরিকল্পনা, মেহেরাদ খান্না, উদ্ধাস্ত ত্রাণ দপ্তরের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন। তার থেকে 
শুরু করে যখনই কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আপনারা বাধা দিয়েছেন। ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আরেকটা বাংলাদেশ 
তৈরি হবে, বাঙ্গালিরা সেখানে যাবে। সেখানকার মাটির রং এক, মাটির স্বাদ এক, 
মাটির চরিত্র এক। মা-মা্টি-মানুষ। যখন এপাশে এসে তারা মাথা গোজবার জায়গা 
পাচ্ছেনা তখন তাদের আন্দামান, নিকোবরে নিয়ে রিসেটেল করার চেষ্টা হল। কিন্তু 
তখন আপনাদের তদাস্তিন নেতারা বললেন, ওখানটায় যাবেন না, ওখানটায় কালাপানি 
পার হয়ে গেলে, ওখানটায় সমস্ত আসামীরা বসবাস করে আপনাদের পরিবারের 
লোকেরাও সব আসামী হয়ে যাবে, সব ক্রিমিনাল হয়ে যাবে, সব অপরাধি হয়ে 
যাবে। আজকে সেখানে সাউথ-ইন্ডিয়ান, দক্ষিণ ভারতীয় লোকেদের প্রাধান্য হয়ে 
গেল, তারা সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সেখানে বাঙ্গালির সংখ্যা কমে গেল, 
আরেকটা নতুন বাংলা তৈরি করার স্বপ্র, যেটা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেখেছিলেন, 
যেখানে বাংলায় কবিতা রচনা করা হবে, যেখানে বাংলায় স্বপ্ন দেখানো হবে, 
যেখানে বাংলা সংস্কৃতি তৈরি হবে, আরেকটা বাংলাদেশ তৈরি হবে, বাংলার আরেকটা 
অনুরূপ রেপ্লিকা তৈরি হবে, সেটা হতে পারল না আপনাদের দুরভিসন্ধির জন্য। 
তার কারণ আপনারা ভোট ব্যাঙ্ক রক্ষা করলেন। একটা ছোট দুষ্ট ক্ষতকে খুঁচিয়ে 
খুঁচিয়ে ঘা করলেন এবং যখনই মলম দিতে যাওয়া হল মলমের ডিবে সরিয়ে দিয়ে 
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বললেন, না ঘাটা থাকবে, আমরা এটা করেই তো খাব। আজকে আপনারা এখনও 
পর্যস্ত দন্ডকারণ্যের সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। দন্ডকারণ্য একটা জাতীয় 
পরিকল্পনা মোতাবেক তৈরি করা হয়েছিল। উদ্বান্ত সমস্যা আমাদের প্রান্তিক সমসা' 
বা রাজ্যের সমস্যা ছিলনা জাতীয় সমস্যা ছিল। তাই তদানিস্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহেরু চার রাজ্যকে ঘিরে, অন্ধ ওড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এই চার রাজোর 
জায়গা নিয়ে বললেন এখানে রিসেটেল করবে। কিন্তু সেদিন হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের 
, সামনে শুয়ে পড়ে লাল পতাকা নিয়ে উদ্বান্তদের মেকি দরদি সেজে আপনারা 
গাড়িগুলোকে আটকে দিলেন। দন্ডকারণা পরিকল্পনা সাকসেসফুল হল না, দন্ডকারণা 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল না, দন্ডকারণো মানুষগ্ডলোকে আপনারা বসবাস করতে 
দিলেন না। যখন আপনারা ক্ষমতায় এলেন ১৯৭৭ সালে, আজকে পরলোকগত 
মন্ত্রীর নাম করতে চাইছি না, তিনি গিয়ে বললেন, আমরা এসে গেছি তোমরা চলে 
এস। তারা তাদের ঘটি-বাটি নাম-মাত্র মুলো বিক্রি করে চলে এলেন। কলকাতায় 
এলেন? 
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তারা রাইটার্স বিল্ডি-এর সামনে আসে নি, তারা এখানে ত্রিগেড পারেড 
গ্রাউন্ডে যায় নি। তারা গিয়েছিলেন মরিচঝাপি, যেখানে লবনাক্ত জমি যেখানে 
বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। আপনাদের পুলিশ, আপনাদের সরকার, আপনাদের 
কাডার এই ত্রয়োস্পর্শের অত্যাচারে সেদিন ভাপনারা কলঙ্কিত কাহিনী তৈত্ি 
করেছিলেন, আপনারা জানেন, সেদিন আপনারা ৯৯ জন উদ্বান্তুকে সেখানে জীবন্ত 
সলিল সমাধি দিয়েছিলেন, আপনারা সেখানে অর্থনৈতিক অবরোধ করে দিয়েছিলেন, 
সেখানে আপনারা কুমিরবীপিতে মরিচঝাপিতে অর্থনৈতিক অবারোধ করে পুলিশ 
দিয়ে ঝেষ্টনি করে দিয়েছিলেন যেখানে ৮ কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জল 
আনতে হয়। সেই ৮ কিলোমিটার দুরে কুমিরঝাপি থেকে তারা পানীয় জল আনতে 
পারল না, ওষুধ শেব হয়ে গেছে, পথা শেষ হয়ে গেছে, চাল ফুরিয়ে গেছে, ডাল 
ফুরিয়ে গেছে, মান্বগুলো অশান্ত, বুদ্ধ হয়ে ধুঁকছে, পুলিশ গিয়ে তাদের উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল--যারা তখনও নড়াচড! করতে পারতেন তারা তখন লাফিয়ে নদীতে 
ঝাপ দিয় ' পড়ে কৃমিরের খাদা হায় গেলেন, কামোটের খাদা হয়ে গেলেন, আর 
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দিলেন। মরিচঝাপির কাহিনী আপনারা কেন বলছেন না আপনাদের এই বক্তবো? 
একবার সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আপনারা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে 
অনেক কথা বলেন। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ আপনারা ডাঃ বিধানচন্দ্ 
রায়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে ৯৯৭টি 
উদ্বাস্ত কলোনি. রয়েছে তার কারণ হল সেদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী ছিলেন ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় -_ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, মালিকদের সঙ্গে 
ঝগড়া করেছেন, জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তিনি এখানে উদ্বাস্তর্দের জনা 
জনপদগুডলোতে চোখের মনির মতো রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, তাই এখনও 
সেগুলো আছে। সেবা করার সুযোগ আপনারা একবার পেয়েছিলেন। মরিচঝাপিতে 
সেবা করে যে নমুনা আপনারা তৈরি করেছেন আজকে সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন? 
আজকে এতদিন পরে আপনি একটা বিরাট স্ট্ানজা করে দিয়েছেন যে, আপনি 
গাঙ্গুলীবাগান আবাসনের অনেক কিছু করবেন। আমি দশকের পর দশক, যুগের 
পর যুগ বিধানসভায় বলেছি যে, কিভাবে এরই মানুষগুলো আছে। মানুষগুলোর 
ঘরের চাঙড় ভেঙে পড়ছে, মানুষগুলো আহত হচ্ছে, বারে বারে আমরা আমাদের 
কমিটির তরফ থেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। আপনার দপ্তর সাজিয়েছেন ১০ নম্বর 
ক্যামাকশ্ট্রীটে। সেখানে গিয়ে দেখুন, ওখানে কোন কাজ হয়? টাকা ছাড়া ওখানে 
একটা ফাইল চলাচল করে না, আর তার উপর গোদের উপর বিষ ফোড়া আপনার 
পার্টি সিপি.এমের উদ্বাত্্ব সংগঠন ইউ.সি.আর.সি.। (সেখানে যদি টোকেন সই না 
করেন, কাউকে সেখানে জাস্টিস দেওয়া হয় না। অনেক কেস-_ হাজার হাজার 
কেস আমি দেখিয়েছি, আপনার সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সক্রেটারি পরিবর্তন হয়োছে, 
কিন্তু এই ঘৃঘুর বাসা ভাঙা যায় নি। আপনি নতুন এসেছেন; আমি 'ভাপনাকে 
অনুরোধ করব সপ্তাহে দুটো দিন ওখানে বসুন এবং খোলামেলা বসুন। আপনি 
উদ্বাস্ত মানুষগুলোর সাথে কথা বলে দেখুন যে, কি হচ্ছে। আমি আপনাকে আবারও 
বলি, আগের যিনি মন্ত্রী ছিলেন তিনি করেন নি, এই. কলোনিগুলোতে অনেক 
পুকুর, অনেক জলাজমি রয়ে গেছে। ইউ.সি. আর.সি.র্র তরফ থেকে এবং আজাবে 
এক ধরনের ব্যবসায়ী হয়ে গেছে, এই ব্যবসায়ী এবং তথাকথিত কলোনি কিট 
ইউ.সি.আর.সি.রা সেই জমিগুলোকে নিজেরা নিজেরা বিলি করে দিচ্ছেন, আর 
আপনার দপ্তরে গিয়ে কালো টাকা দিয়ে তারা পাট্টা নিয়ে আসছে। আমিও একটা 
উদ্বাস্তু কলোনির মানুষ, আমি এক বছর বয়সে পুর্ব বাংলা থেকে. এখানে উদ্বাস্তু 
হয়ে এসেছিলাম। আমি দেখেছি আমার পাশের বাড়িতে ৫০ সনের, উদ্বাস্তু পিল 
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দলিল পেল না, ১৯৮০ সালে সেই জমি বেহাত হয়ে কিনে নিল, সেই জমির 
মালিকানা পেয়ে গেছে, পাঁচতলা বাড়ি করেছে। একজন অরিজিনাল প্লট হোল্ডার 
তিনি পাচ্ছেন না কেন? তিনি আপনার দলে নাম লেখাতে বাধ্য নন, তিনি নতজানু 
হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন না লোকাল কলোনি কমিটির কাছে এবং লোকাল কমিটি 
ইউ.সি.আর.সি. রে দিযে তার দলিল ওখানে আটকে রেখেছে। আমরা যখন মিসেস 
পান্ডের কাছে যাচ্ছি, উনি বলে দিচ্ছেন ডিসপুটেড। আমরা এই ইংরাজি কাব্য 
শুনবার জন্য যাই না। ডিসপুটেড হয় কি করে? 11)5/ &৩ 10 901৬৩ 0৮6 
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০ 5502 11999. লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে আপনার দপ্তরে অ-উদ্বান্ত্রদের 
দলিল দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত উদ্বান্তদের ঘাড় ধরে সেখান থেকে বার করে দেওয়া 
হচ্ছে। আমি কয়েক হাজার কেস দিয়েছি মিসেস পান্ডে সহ তার অধস্তন কর্মচারিদের 
কাছে। উনি দেখাতে পারবেন আজ পর্যস্ত ১০টা কেসে জাস্টিস পেয়েছেঃ আগে 
প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত দশবার করে আমি ক্যামাক স্ট্রিটে যেতাম। আমি মাননীয় 
মন্ত্রিমহাশয়কে বলি, স্যার, আপনি নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, উদ্বান্তদের অনেক কষ্ট, 
অনেক দুঃখ, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ওদের সমস্যা আছে। আমি আপনাকে 
বলি যে, পৃথিবীতে অনেক জায়গায় উদ্ধান্তর হয়েছে, তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে 
_ ইজরায়েল একটা নতুন দেশ তৈরি হয়ে পৃথিবীতে শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধাস্তরা এখনও ট্রেন লাইনের ধারে ঝুপড়িতে বাস 
করছে। এখানে এখনও কলোনিগুলোতে মানুষ বস্তির মানুষের সাথে রুটি নিয়ে 
কাড়াকাড়ি করছে। আপনি এসেছেন, নতুনভাবে ভাবুন, দেখুন। আগামী ৫ বছরের 
ভিতর এই দপ্তরকে যাতে গুটিয়ে নেওয়া যায়, এই মানুষগুলোর ন্যুনতম তাগিদ 
না সেই তাগিদ অনুভব করবে আপনার এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। 
তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং কাট-মোশনগুলোকে সমর্থন করে, আপনার 
কাছে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নারায়ণ মুখার্জি ঃ মাননীর সভাপতি মহাশয়, শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ২০০১-২০০২ সালের ৪০নং দাবির অধীন যে 
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ব্যয়-বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। আমার আগে 
বিরোধী দলের নেতা পন্বজবাবু কিছু কথা বললেন। আমি আমার কথা বলার 
প্রারস্তে পন্কজবাবুকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 
দেশ স্বাধীন হয় এবং দেশভাগ হয়। ১৯৫০ সালে নেহরু-__লিয়াকত চুক্তি হয়। সে 
চুক্তিতে কি বলা হয়েছিল? তাতে বলা হয়েছিল-_ পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা 
পশ্চিমবাংলায় এসেছেন তারা ফিরে যান। ওখানে আপনাদের ফিরে যাবার মতো 
উপযুক্ত পরিকাঠামো, পরিষেবা তৈরি হয়ে গেছে। সে সময়ে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস 
পরিচালিত যে সরকার ছিল সেই সরকার বা সরকারি দল কি সে চুক্তির প্রতিবাদ 
করেছিলঃ না, করেনি। তারা তা মেনে নিয়েছিল এবং উদ্বাত্তদের পূর্ব পাকিস্তানে 
ফিরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নিয়েছিল। এইভাবে পূর্ব বাংলা থেকে আসা উদ্ধাস্তদের 
তদানিস্তন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বনাশ করেছিল। কংগ্রেস পরিচালিত 
সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্ধাত্ত্দের সর্বনাশ করে গেছে। যারজন্য 
স্বাধীনতার প্রায় ৫৪ বছর পরেও আমাদের উদ্বান্তদের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করতে 
হচ্ছে এবং তা নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে তাতে আমাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করতে 
হচ্ছে। অথচ পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়, গুজরাতেও উদ্বাস্তরা এসেছেন, কিন্তু সেখানে 
আজ আর তাদের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করতে হচ্ছে না। এসব রাজ্যে পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে যে উদছ্ান্তরা এসেছিলেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য, ভ্রাণের জন্য এসব রাজ্য 
সরকার গুলিকে এইরকম ব্যয়-বরাজ্গগর দাবি উত্থাপন করে আলোচনা করতে হচ্ছে 
না। তাহলে আমাদের আজও কেন এটা করতে হচ্ছে? কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 
উদ্বাস্তদের প্রতি ভারত সরকারের তরফ থেকে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে। 
আমরা মনেকরি যতদিন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বান্তদের একজনেরও পুনর্বাসন 
বাকি থাকবে ততদিন আমাদের এইভাবে ব্যয়-বরাদ্দ করে যেতে হবে। আমি আশাকরি 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ও এই কথাই বলবেন। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮ 
সালে উদ্বান্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর তুলে দিয়েছে। ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টের 
এস্টিমেটস কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল-_পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও কি পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল? 
আমি আজকে এই প্রশ্ন পঙ্কজবাবুর কাছে রাখছি, কি উত্তর দেবেন? এখনও আমাদের 
সে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। 
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মাননীয় সভাপতি মহাশর, ১৯৭৩ সালের জুলাই পর্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তান 
থেকে আগত ৪৭.৪০ লক্ষ শরণার্থীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪৫৬ 
কোটি টাকা। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ৫৮ লক্ষ উদ্বাস্তর জন্য ব্যয় করা 
হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। কেন? এরজন্য দায়ী কে? মাননীয় পঙ্কজবাবু, কে দায়ী? 
এটাকে কি বিমাতৃসুলভ আচরণ বলা যায় না? আমরা ঈর্ষা করছি না। পশ্চিম 
পাকিস্তানের উদ্বান্তদের জন্য ব্যয় করেছেন, বেশ করেছেন। তাদের পুনর্বাসনের 
বাবস্থা হয়েছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। শিল্প, স্কুল, কলেজ, কারখানা 
স্থাপন করে দিয়েছেন। খুব ভাল কথা। আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমাদের রাজ্যে 
আগত উদ্বাস্ত্দের প্রতি শুধু বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছিলেন বললে কম বলা হয়। 
আমরা আসামীর কাঠগোড়ায় দীড় করাচ্ছি। তদানীত্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারকে। 
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আপনি বলেছেন, উদ্বান্তদের যে বাইরে পাঠানো হয়েছিল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
তাদের আন্দামানে পাঠাতে চেয়েছিলেন, সেই আন্দামানে উদ্বান্তরা গেলে সেখানে 
বাঙ্গালির সংখ্যা বেশি হত, কিন্তু না যাওয়ার জন্য এখন দক্ষিণ ভারতীয়দের সংখ্যা 
সেখানে বেশি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমিও আন্দামানে গিয়ে দেখে 
এসেছি। সেখানে প্রটুর বাস্ালি আছে। ওখানে দক্ষিণ ভারতীয় যার্না আছেন তারা 
আগেই চলে গিয়েছিলেন। আপনার সঙ্গে আমি একটা জায়গাতে একমত যে দক্ষিণ 
ভারতীয়দের সংখাট! এখট্ু বেড়েছে আগের চেয়ে কিন্তু আন্দামানে যাওয়ার বিরোধিতা 
করা হয়নি। বিরোধিতা কমা হল কখন? বিরোধিতা করা হল যখন তাদের আসামে 
পাঠানো হগ। সেই সএয় এই সভার সদস্য ছিলেন শ্রী বঙ্কিম মুখার্জি। সেই সময় 
তিনি এই সভায় একটি বক্তৃতা করেছিলেন, সেটার আমি একটু উল্লেখ করছি। 
১৪ই ডিসেম্বর, "৫৭ সালে তিনি এই সভায় বলেছিলেন, 'বাঙ্গালিদের বাইরে পাঠালে 
কি অবস্থা হয় তা আমরা দেখেছি। আসামের কথা বলি। আসাম তো আমাদের 
বাড়ির পাশে। সেই আসামে কি ভাবে উদ্বাস্্দের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল তা 
আপনারা জানেন, হয়ত কাগজেও পড়েছেন, আমি সেটা একটু বলছি। নওগাঁ জেলা 
এবং গোয়ালপাড়া জেলার ক্াম্পগুলি থেকে উদ্বান্ত্রদের পুলিশ দিয়ে সীমান্ত পার 
করে দেওয়া হয়েছে। হাতি দিয়ে ক্যাম্পগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই 
সভাকক্ষে এ নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে তবুও কি এই সরকারের পক্ষ 
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থেকে কোনও প্রতিকার করা হয়েছে? তাদের. এভাবে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার 
জন্য বা তাদের পাট, ধান”ও অন্যান্য ফসল; হাতি দিয়ে তছনছ করে দেওয়ার 
জন্য? শুনুন পক্কজবাবু, পুলিশ দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
হাতি দিয়ে তাদের কাম্পগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে ইউ.সি.আর.সি. 
আন্দোলন করে সঠিক কাজই করেছিল। এখানে প্রচুর জমিজমা তখনও ছিল, এখনও 
আছে। জবরদখল করে যারা বাস করছে তাদের নিঃশর্ত দলিল দেওয়ার ব্যবস্থ। 
প্রথম পশ্চিমবঙ্গই করেছিল এবং তারপর দিষ্লি সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। 
আপনি শুনে রাখুন, উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জনা পশ্চিমবাংলায় হিন্দু মুসলমান 
নির্বিশেষে সকলেই সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তখন আমার বয়স অল্প, 
আমার মনে আছে, সেই সময় কোলকাতার রাজপথে মিছিল হয়েছিল, আমিও সেই 
মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম। উদ্বান্তরদের পুনর্বাসনের জন্য হিন্দু, মুসলমানদের 
আন্দোলন আমাদের গর্বের বিষয়। সেখানে ইউ.সিআর.সি. এবং বামপন্থীরা নেতৃত্বে 
ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কাডেই পক্কজবাবু, আপনি যেসব কথা বলছেন 
সেটা সঠিক নয়। এরজন্য দায়ী যদি কেউ হন সে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
অনেকাংশে তদানিস্তন রাজা সরকার। পরিশেষে আমি বলছি, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন 
দপ্তরের এই ব্যয়বরাদ্দ থাকবে এবং আমরাও একই কথা বলে .যাব যতদিন না 
সমস্ত উদ্ধাস্তর পুনর্বাসন হয়।.এহ কথা বলে পুনরায় বাজেটকে সমর্থন করে শেষ 
করছি। 


রী মৈনুল হক £ আানণায় ডেপটি স্পিকার মহাশয়, ২০০১/২০০২ সালের থে 
ব্যয়বরাদ্দ মাননীয় মগ্রিনহাশয় উপগ্িত করেছেন ৪৫ কোটি ৬০ লন্দ" ২৪ হাজাপ 
টাকার তার বিরোধিতা করে এপং পিরোধাদল থেকে আনা সমস্ত কাটমোশনগুলি 
সমর্থন করে কয়েকটি কথা পলাছি। 


আমি প্রথমে বলতে চাই সরকারি যে পরিসংখ্যান জেওয়। হয়েছে তাতে বলছে 
১৯৫০ সাল পর্ষস্ত প্রার '১৫ লক্ষ শরণার্থী অর্থাৎ উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় আসে। 
পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে খন পাকিস্তান ভাগ হয়ে বাংলাদেশের সুচনা হল সেই 
১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যগু, সরকারি পরিসংখ্যান যেটা দেওয়া হয়েছে তাতে 
বলা হয়েছে প্রায় ৫২ লক্ষের ধেশি উদ্বাস্তু পশ্চিশরবাংলায় আসে। পরবর্তীকালে 
সরকারি যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, আর.আয়.ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযারী আমরা 
দেখেছি যে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৮০ লক্ষের বেশি শন্দণার্থী ভারতবর্ষে আসে। 
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আজকে সরকারি যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় বাংলাদেশ তৈরি 
হওয়ার পর বছ শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় আসে। পশ্চিমবাংলা থেকে বু মানুষ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বাঁচবার তাগিদে, জীবিকা অর্জনের তাগিদে ছুটে গিয়েছে। 
কখনও মধ্যপ্রদেশে কখনও উড়িয্যায় কখনও বিহারে কখনও আন্দামানে এইরকম 
বিভিন্ন রাজ্যে সেই সময় তারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা যেটা দেখেছি 
পশ্চিমবাংলার এই উদ্বাস্ত্দের জন্য তখনকার প্রিয় নেতা রাম চ্যাটার্জি, তিনি যে 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আপনাদের এই সরকার তথা সি.পি.এম. বাহিনী সেটা নিতে 
পারে নি। তার পরিনাম হচ্ছে মরিচবাপি। আজকে এই কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, 
আজকে আন্দামানে যে সমস্ত রিফিউজি বসবাস করছে, আপনারা জানেন, মাননীয় 
সদস্যরা অনেকে আন্দামান গিয়েছেন সেখানে আজকে তারা মাইনরিটি অর্থাৎ সংখ্যা 
লঘু থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সেখানে একজন বাঙ্গালি ছেলে রিফিউজি 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় তো আপনারা অনেক গর্ব করেন, অনেক 
ভাল ভাল কথা বলেছেন, ভারত সরকার নাকি কিছু করেনি, আপনারা উদ্বাতস্ত্দের 
জন্য প্রাণ উজাড় করে দিয়েছেন, আপনারা উদ্বান্তদের জন্য কি করেছেন ২৫ 
বছরে? আজকে মন্ত্রিমহাশয় যে তথ্য পেশ করেছেন, উনি কলিকাতার কাছাকাছি 
যে সমস্ত জেলাগুলি আছে সেইরকম কয়েকটি জেলার কথা উল্লেখ করেছেন।, 
এখানে নদীয়া মুর্শিদাবাদ মালদা এই সমস্ত নর্থ বেঙ্গলের জেলাগুলিতে আপনাদের 
জানা উচিত বছ উদ্বাস্তু আছে যারা সরকারি কোনওরকম সহযোগিতা ছাড়া, 
আপনাদের কোনও সহযোগিতা ছাড়াই নিজেদের বাঁচার স্বার্থে বাসস্থান তৈরি করেছে। 
জবরদখল যে সমস্ত জমিগুলো তারা দখল করেছে, এখানে সরকারের কোনও 
কৃতিত্ব নেই। আজকে আপনি জানেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কা থেকে জলঙ্গী 
পর্যন্ত, মালদহে, টোটাল নর্থ বেঙ্গলে কত মানুষ অসহায় অবস্থায় আছে। যারা 
১৯৭১ সালের আগে এসেছে তারা এখনও ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পর্যস্ত 
পায় নি। আজকে এঁ সমস্ত লোকেরা অন্য রাজ্যে কাজের জন্য যায়, তাদের পুলিশ 
আরেস্ট করে। তাদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখতে 
চায়। তাদের কোনও রেশন কার্ড, কোনও আইডেন্টিটি কার্ড নেই। আপনারা ২৫ 
বছর ধরে এদের নিয়ে রাজনীতি করছেন। এরা আপনাদের ভোট না দিলে অনেক 
বস্তি থেকে এদের উচ্ছেদ করে দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে ঠিক এই 
ধরনের ঘটনা ঘটে। আমার বিধানসভা কেন্দ্র বল্লভপুরে এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, 
সেখানে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। (... এই সময়ে লালবাতি জুলতে দেখা 
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যায়।) ... তাদের সেখানে জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি। আজকে শুধু ফারান্ধায় বা 
মুর্শিদাবাদে নয়, কলকাতাতেও এই ঘটনা ঘটেছে। 


(এই সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন।) 
[5-30 -_- 5-40 [১.7] 


শ্রী কমলাক্ষী বিশ্বাস £$ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী নয়ন সরকার 
মহাশয়ের প্রদত্ত বাজেটকে সমর্থনের মাধ্যমে আমার বক্তব্য পেশ করছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা সবাই জানি, শরনার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ১৯৪৭ সালে 
ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ফলে। যার কুফল এখনও বর্তমান। তদানিস্তন 
রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা লাভের জন্য - প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, কংগ্রেস থেকে, 
না মুসলিম লিগ থেকে এই নিয়ে - যখন ব্যস্ত তখন লক্ষ লক্ষ সুনাগরিকবৃন্দ 
এপার, ওপার করতে যথাসর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে। তিল তিল করে সঞ্চিত স্থাবর 
অস্থাবর সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের 
উদ্বাস্ত সমস্যা দূর করতে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত সরকার 
সম্পূর্ণ করেছে, যা পার্লামেন্টের এস্টিমেটস কমিটির প্রতিবেদনে (১৯৫৯-১৯৬০) 
উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের জন্য ১৯৫০ সালে 
নেহেরু লিয়াকত চুক্তি হয়। যারফলে এখানকার উদ্বাস্তু সমস্যা গভির থেকে গভিরে 
রয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ৫৮ লক্ষ উদ্বান্ত্দের জন্য মাত্র ৮৫ কোটি 
টাকা খরচ করা হয় যেখানে, সেখানে অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমস্যা দূর 
করতে ৪৭.৪০ লক্ষ উদ্বাত্ত্দের জন্য খরচ করা হয় ৪৫৬ কোটি টাকা। পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে ৯৩১টি যে কলোনি আছে, সেখানে 
বসবাসকারি উদ্ধাস্তদের পুনর্বাসন সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। 
শুধু তাই নয়, সমস্যা সন্কুল উদ্বাত্তরা এখনও রাস্তার ধারে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস 
করছে। এই দুরবস্থা দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে এসে বিভিন্ন প্রকার 
পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। 
এই কথা বলে আমি মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়ের আনীত এই ব্যয় বরাদ্দের প্রতি সমর্থন 
. জানিয়ে এবং বিরোধীপক্ষের আনীত কাটিমোশলের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। রী 
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স্ত্রী নির্মল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পুনর্বাসন বিভাগের এবং শরনার্থী, 
ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশে স্বাধীনতার অবাবহিত পরেই চারণ কবি 
গঙ্গাচরণ তিনি গাইলেন-__“জিন্না নিব পাকিস্তান, জওহরলালের হিন্দুস্থান, বৃটিশ 
মহা করল পলায়ন।” বৃটিশরা চলে গেল, এল কংগ্রেস।. এবং ধর্মীয় যে ভেদাভেদ 
তার ভিত্তিতে দেশ ভাগ, দায়িত্ব নিতে চাইল না তারা। তখন -মেহের চাদ খান্না হল 
প্রথম আমাদের উদ্বাত্তমন্ত্রী। আমাদের মনে আছে আমরা তখন ছোট। সমবেত 
কারণেই সেই সময় আমরা দেখেছি পন্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আসা সমস্ত মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্ব তারা নেবেন, এই ঘোষণা 
পার্লামেন্টে তিনি করেছিলেন। তখন পার্লামেন্টের প্রখ্যাত সদস্য এবং বিজ্ঞানী ডঃ 
মেঘনাথ সাহা আছেন, এন সি চট্টোপাধ্যায় আছেন, এসব নিশ্চয় মনে আছে। 
ত্রিদিব চৌধুরী ছিলেন, তারা সেই সময়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, বলছেন এখানে আন্দোলন 
শুরু হয়েছে, ইউ, 'সি, আর, সির পক্ষ থেকে আন্দোলন চলছে। উত্তাল পশ্চিমবাংলায় 
তখন আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের সময়ে আমরা দেখেছি যারা নেতৃত্ 
করেছিলেন -_ নিরগ্ন সেন থেকে শুরু করে চারু রায়, মেঘনাথ সাহা, রামকৃষ্ণ 
চৌধুরী থেকে শুরু করে এঁরা সবাই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিলেন। প্রস্তাব হয়েছিল 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয়নি। ১৯৯২ সালে ১৭২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটা 
প্যাকেজ হয়েছিল এবং এটাই সর্বশেষ দাবি আমাদের ছিল। কিন্তু তার কোনও 
পয়সাই আসল না। আজকে মদ্ত্িমহাশয় এখানে ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা চাইলেন। অনেক টাকা চাই এবং তারজন্য সর্বদলীয় প্রস্তাবও আপনারা করলেন, 
তার অন্য নাম দিলেন কি কার্ধক্ষোত্রে কিছুই হয় নি। আমার যেটা বক্তব্য __ 
এটা আমাদের লজ্জা, জাতীয় লঙ্জা যে, একটা রাজ এখনও পর্যস্ত উদ্বাস্ত দপ্তর 
আছে বলে। আমি খুশি হব ভাগামীবার যদি উদ্বাস্তু দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ এখানে 
পেশ না হয়। আমি খুশি এবং পশ্চিমবাংলার মানুষও" খুশি হবে। কলকাতা মহানগরির 
জন্য যেখানে ১২০০ কোটি.টাকার: প্যাকেজ করা 'হল তার উন্নয়নের জন্য, সেখানে 
প্রচুর কলোনি আছে, সেখানে আজও তার 'পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের 
বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জ্লেলার 'যে অঁস্থা সেখানে আমার জিজ্ঞাস্য যে, এটা কোনও 
দয়া দাক্ষিণোর 'ব্যাপার নয়,-+ ওই ষে নেহেরু. লিয়াকত চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিতে 
এসব কথাবার্তা এবং দায়িত্ব নেওয়। হবে বলা হুয়েছিল। দায়িত্ব নেবেন পন্ডিত 
নেহেরু পার্লামেন্টে বলেছিলেন। বলা হয়েছিল দন্ডকারণ্যে এবং আন্দামানে ঘারা 
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আছেন তাদের দায়িত্ব নেওয়া হবে। মানবিক কারণে উদ্বাস্ত সমস্যা তো থাকছেই 
এবং মানবিক কারণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের যে মৌলিক দাবি - সেই 
দাবি পূরণের ক্ষেত্রে ৫৪ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি পূরণ করতে পারেন 
নি। এই অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার কখনও কংগ্রেসের নামে, কখনও ভারতীয় জনতা 
পার্টির নামে, ইয়ে নামে নানা নামে চালাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে বিরোধীদলের সদস্যরা তো বক্তব্য রাখলেন। 
মাননীয় পঙ্কজবাবু তো চলে গেলেন। কেন জানিনা, উনি পালিয়ে গেলেন কিনা। 
উনি তো বক্তবা রাখলেন -_ তা উনি তো বরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্রে চিঠি চাপাটি 
লিখতে পারেন। সর্বদলীয় যে দল ওখানে আছে, সেই প্রতিনিধিদের কাছে যান 
এবং গিয়ে বলুন এটাই যেন শেষ উদ্বাস্ত দপ্তরের বাজেট হয়। আপনারা সহযোগিতা 
করুন। আপনারা বাধা করুন কেন্দ্রীয় সরকারকে, বাজপেয়ী সরকারকে, যারা দেশটাকে 
বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দিল এবং যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন মৃত্যু 
পায়ের ভূতা করে যাঁরা তাদের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি 
যে দায়বদ্ধতা, খণ, সেই খণ স্বীকার করে কিছু কাজ করুন আপনারা । এখানেও 
মানুষ বিভ্রান্ত নিশ্চয় হয়, হয়েছে হয়ত, যারা আপনাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের 
মধ্যেও কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু আছে। তাদের দীর্ঘ নিশ্বাস যাতে আর ফেলতে না হয় 
তার জন্য আপনারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের সাথে সহযোগিতা 
করুন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধা করুন। এইকথা বলে আবার এই বাজেটের যে 
বরাদ্দ মদ্দ্রিমহাশয় করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তন্ময় মন্ডল ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বান্ত সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে 
একটা বড় সমস্যা। এই কড় সমসার কথা ভেবে প্রাক্তন মুখামন্ত্রী, বিধানচন্দ্র রায় 
সুদূর প্রসারি চিন্তা-ভালনার মধ দিয়ে আন্দামান এবং দন্ডকারণ্যে পাঠাবার জন্য 
প্রস্তাব রেখেছিলেন। তৎকালীন বিরোধী দল নেতা জ্যোতি বসু তিনি উদ্ধাস্তদের 
নেতা সেজে, সর্ব হারার নেতা সেজে তাদের পাশে গিয়ে বললেন যে আন্দামান 
এবং দন্ডকারণ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই বাংলায় প্রচুর জমি আছে। তোমাদেরকে 
১৫1১৬ বিঘা করে জমি দেব, এখানে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব। শুধু 
সেজে আজকে সেই উদ্বান্তদের কি সর্বনাশ এর পথে নিয়ে গিয়েছেন ২৪ বছরে 
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পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকা আজকে তার একটা উদাহরণ। কেননা আমি যে জায়গায় 
থাকি সেখানেও ১২টা উদ্বাস্ত কলোনি আছে। আমাদের নেতা পন্কজবাবু দেখে 
এসেছেন প্রাক্তন নেতা অপূর্বলাল মঞজ্জুমদারও দেখে এসেছেন তাদের সেই যে দৈন্যদশা 
আজকে তাদের বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪টি বছরে তাদেরকে চুষেচুষে 
খেয়েছে। তাদের নিয়ে ভোট করেছে আর তাদের জন্য চিস্তা-ভাবনা কিছু করেননি। 
এটা প্রথম কাজ। এরপর বাংলা থেকে ছিন্নমূল অবস্থায় যখন এখানে আসে শুধু 
তাদেরকে ভোটার লিস্টে নাম তোলা যে পরবর্তীকালে তাদের রেশন কার্ড, পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা, পাট্টা, দলিল ইত্যাদির কথা কখনও ভাবা হয়নি। আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে 
কথা বলেছেন উদ্বাস্তু সম্পর্কে প্রথম দেওয়া যে অস্ত্র কতখানি ভোতা সেই সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা আমি এখানে তুলে ধরছি। রাজ্য সরকারের তৈরি পরিকল্পনায় জুন 
'৯২তে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রাইভেট এবং কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থানগুলিতে যে 
কলোনিগুলি - জমির মূল্য বাবদ ২৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ধার্য্য করেছিল। এছাড়া 
আর্বান কলোনির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য 
করছি আপনাদের দেওয়া সেই তথ্য রাজ্য সরকারের ২২৩টি কলোনি অবস্থিত 
আছে বলে মন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেছেন। কিন্তু তারা বিগত ২৪ বছরে এই 
উদ্বাস্ত্দের পুনর্বাসন দেওয়া এবং তাদের সেই জমি জমায় সুস্থ্য পরিবেশ তৈরি 
করার মতোন কোনওরকম কাজকর্ম করেননি, মাত্র ৬৩টি কলোনির জন্য তারা 
একটা প্রক্রিয়া করেছেন মাত্র। বাজেটে এই কথা পরিষ্কার বলা আছে। তাই বলতে 
চাই আপনার বাজেটে বলেছেন রেগুলারাইজ করার কথা বলেছেন। ফ্রি হোল্ড 
টাইটেল ডিড গ্রান্ট করবে। এবং আপনারা ডিমান্ড করেছিলেন ২ লক্ষ ৪৯ হাজার 
৯৫২ টির মধ্যে আপনারা ২ লক্ষ ১২ হাজার ৪৪টি এফ.ডি.টি. মঞ্জুর করেছেন। 
এখানে আমি বলতে চাই আপনাদের দেওয়া যে তথ্য, এই তথ্য শুধু আপনাদের 
কতখানি গরমিল সেটা আর একবার আপনার বাজেট বইটি পড়ে দেখে নেবেন, 
কতখানি তার মধ্যে গরমিল আছে। এবং আপনারা উদ্বাস্তু কলোনির উন্নতির নামে 
যে ভাওতা দিয়েছেন, আপনাদের পরিসংখ্যানও সেই ভাওতা আর একবার ধরা 
পড়েছে। এপ্রিল, '৯২তে সর্বদলীয় ডেলিগেশন মেমোরান্ডাম-এ কেন্দ্রীয় সরকার 
৭৮.২৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম কলোনিগুলির জন্য ৫৭.৪৪ 
কোটি টাকা আজ পর্যন্ত আপনাদের দেওয়া হয়েছে। তাতে ২৫৬টি প্রকল্পের কথা 
বলা আছে। কিন্তু আপনারা মাত্র ১৭২টি প্রকল্প এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন। বাকিগুলি 
করতে পারেননি এবং রাজা সরকার দাবি করেছে, "৯৬ সালের থেকে '৯৯ সালের 
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মধ্যে ৪ বছরে ব্যয় করেছেন জাপনারা ২৩.৪৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৮২টি স্কিম 
এবং ২০০০-০১ সালে ১০.১৬ কোটি টাকা, তার মানে ৭টি স্কিম; অর্থাৎ ৫ বছরে 
আপনারা ৩৩ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যয় করেছেন এবং ৩৬১টি স্কিমে এর মধ্যে 
মাত্র আপনারা ২৫৬টি কেন্দ্রীয় সরকারের স্ষিমে কাজ করেছেন। তাই আমি বলতে 
চাই, আজকে আপনারা সুখে বলছেন এক, আর কাজে করছেন আর এক। আর 
মন্ত্রিমহাশয়, আর একটা তথ্য আপনি দিয়েছেন, সেই তথ্যয় দেখিয়েছেন একই 
সময়ে একই দিনে অর্থাৎ মস্ত্িমহাশয় এই বছরে যেটা ৬ নম্বর পয়েন্টে বলেছেন 
৩৩১টি অস্থায়ী কলোনির কথা, পরে ১২ নশ্বর(খ) অনুচ্ছেদে বলেছেন ৯৯৮টি 
অস্থায়ী কলোনির কথা। 


আপনাদের কথার মধ্যেই অনেকখানি ফারাক দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি বলতে 
চাই আজকে উদ্বাত্তরা আপনাদের পাশ থেকে সরে গিয়েছেন। উদ্বাস্তদের প্রতি 
আপনারা যে বঞ্চনা করেছেন তার জনাই আজকে তারা আপনাদের পাশ থেকে 
সরে মমতা ব্যানার্জির পাশে এসে দীড়িয়েছে। উদ্বান্তদের জন্য যে কাজগুলো 
আপনাদের করবার কথা ছিল সেই কাজগুলো আপনারা না করে তাদের নিয়ে 
রাজনীতির খেলা খেলেছেন। আপনাদের ছলচাতুরি তারা ধরে ফেলেছে। তাই তারা 
আর আপনাদের পাশে এসে দীড়াচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এখানে যে বাজেট 
প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে 
কাটমোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শী নয়ন সরকার $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৪০ নম্বর দাবির অধীন যে 
বাজেট প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ 
থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
বিরোধী দলনেতা পক্কজবাবু কিছু তথা দিয়ে বলেছেন যে বাজেটে অর্থ কম করা 
হল কেন। প্রথমেই বলি, ২০০০-০১ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৯,৬৪,৪১,০০০ 
টাকা, আর বর্তমান বছরে অর্থাৎ ২০০১-০২ সালে বরাদ্দ হয়েছে, ৪৫,৬০,২৪,০০০ 
টাকা। এখানে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, উদ্ধাত্ত কলোনিগুলোতে এডুকেশনের 
জন্য যে কাজ হত সেই টাকাটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত 
বছরের বাজেটে অন্যান্য বিভাগের টাকা বরাদ্দ ছিল ৬,৫৩,২০,০০০ টাকা। তাহলে - 
এ ৪৯,৬৪,৪১,০০০ টাকা থেকে ৬.৫৩,২০,০০০ টাকা বব্রান্দ দিলে দীড়ায় 
৪৩,১১,২১,০০০ টাকা । আর বর্তমান বছরে বরাদ্দ আছে ৪৫,৬০,২৪,০০০ টাকা। 
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তাহলেই আপনি দেখতে পাবেন গত বছরের চেয়ে এই বর্তমান বছরে বাজেট বৃদ্ধি 
পেয়েছে ২,৪৯.০৩.০০০ টাকা। 


আরেকটা বিষয় হচ্ছে এবং যেটা সবচেয়ে দুঃখের কথা, আপনারা যা করেন, 
তাতে যদি ক্ষতি হয় তা কখনও আপনারা স্বীকার করেন না। আজকে পশ্চিমবাংলার 
উদ্বাস্তু সমস্যাটি হচ্ছে জাতীয় সমস্যা। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন ভাগ হয়, যখন 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি হয় তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছিল 
তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি, আর যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছিল 
তাদের জনা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অনেক কিছুই করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা 
এখানে এসেছিল তাদের খাদ্য এবং কিছু ঢোল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা 
হয়নি। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল ১৯৫৯ সালের 
আগে তাদের সমগ্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের সমস্ত দাবি মানা 
হয়েছিল, তাদের বসবাসের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের আগে যারা 
উদ্বান্ত্ব হয়ে এখানে এসেছিল, সাতচল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য ৪৫৬ কোটি টাকা দিয়ে 
সামগ্রিক কাজটা করা হল। অথচ যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিল, 
ভারত সরকার বলেছে ১৯৫১ সালের আগে পর্যস্ত সংখ্যাটা ছিল ২৫ লক্ষ, পরবর্তী 
পর্যায়ে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ লক্ষ। 
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১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার আড়াইশ কোটি টাকা দাবি করেছিল, পায়নি। 
১৯৭৩ সালে, সিদ্ধার্থবাবু যখন দায়িত্বে ছিলেন দেড়শো কোটি টাকা চেয়েছিলেন 
এই দপ্তর থেকে, আর উদ্বান্ত্র সংখ্যা মাস্টার প্ল্যান থেকে বেরিয়ে এল ৫৮ লক্ষ। 
এই ৫৮ লক্ষের জন্য খরচ হল ৮৫ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
পাঞ্জাবে আগত ৪৭ লক্ষের জন্য খরচ করা হল ৪৫৬ কোটি টাকা। এটা বৈষম্য 
নয়? তাই আপনাদের উচিত এই যে বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে দু 
হাত তুলে সমর্থন করা। কারণ, দায়িত্বটা আপনাদের, সেই দায়িত্ব আপনারা পালন 
করেননি। আর একজন মাননীয় সদস্য বললেন - ৮০ লক্ষ কি করে হয়ে গেল! 
৩৩ কোটি ভারতবাসি আজকে ১০২ কোটি কি করে হল, সেটা তো বললেন নাঠ 
উদ্ধাস্তরা যা ছিল .তাই থাকবে? তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না? 
এই জায়গাটা আপনাদের বলতে চাই। আপনি বলছেন একটা দৃষ্টিকোন থেকে 
বলছি। উদ্বাস্ত্দের প্রতি মানবিক দৃষ্টি নিয়ে যে কথা বলা দরকার, এই বাজেটের 
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মধ্যে তাই রাখা হয়েছে। আর এই যে ৮০ লক্ষ দেখানো হয়েছে, এটা বামক্রন্ট 
সরকার ৭৮ সালে আর.আর. কমিটি করে ৮১ সালে প্লেস করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দেওয়া হয়, সেখানে সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলা 
থেকে বামফ্রন্টের আমলে অল পারি ডেলিগেশনে গিয়েছিলাম, আমরা আবার যাব, 
যেতেই হবে, কারণ এটা জুলত্ত সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সালে এই দপ্তর 
তুলে দিয়ে বলেছিল পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তরা সব স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। 
এখানে যারা ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তারা অনেক করুণ কথা বলেছেন। 
পক্কজবাবু একটা চিঠিও দিয়েছেন, একটা করুণ চিত্র। জাতীয় সমস্যার জাতীয় 
করলেন না বাংলার উদ্বান্ত্রদের জন্া। আজকে যারা সমালোচনা করছেন পশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেটের উপর দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করছেন, এক সময় 
আপনারাই তো এখানে সদস্য ছিলেন, ক্ষমতায় ছিলেন এই বিধানসভায়। সবিনয়ে 
আপনাদের প্রশ্ন করি আপনারা ১৯৭৩ সালে দেড়শো কোটি চাইলেন উদ্বাস্তদের 
জন্য, পেয়ে কোনও কাজ করেছিলেন? বা, আপনাদের বাজেট থেকে এক পয়সাও 
তাদের স্বার্থে কাজ করার চেষ্টা করেছেন? মাত্র ৩১ কোটি টাকা মাস্টার প্ল্যানে 
আমরা চেয়েছি, যেসব কলোনিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে, সেখানে সুস্থ্য পরিবেশ 
যাতে আনা যায়। আজকে তো একবারও বললেন না, সেই সময়কার কেন্দ্রীয় 
সরকার উদ্বাস্তুদের স্বার্থ দেখেনি। আবার সেই সময় পশ্চিমবাংলায় যে সরকার 
ছিল, সেই সরকারের মেরুদন্ড ছিল না যে সেখান থেকে টাকাটা আদায় করে নিয়ে 
এসে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কিছু করে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে আসার পর 
এই বিষয়টা নিয়ে ভাবে এবং এই দাবিকে সোচ্চার করে এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে 
দাবি করে, লড়াই করে আদায় করে। এই যে ৭৮ কোটি টাকার কথা বলছেন, এই 
টাকাটা যেখানে খরচ হয়েছে বললেন আপনারা এখানে বাজেটের মধ্যে দেখছেন 
এবং যে ক্ষিমণ্ডলোর জন্য খরচ হয়েছে। আপনারা মরিচঝাপির কথা বললেন, 
আন্দামানের কথা রললেন। তখন বামপন্থীরা বাধা দিয়েছিল? তাহলে মরিচঝাপি বা 
দন্ডকারণ্য থেকে তারা পশ্চিমবাংলায় এল কি করে? উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলা হয়েছিল 
সেখানে গেলে সবাই ভালো থাকবে। সেই জায়গায় দীড়িয়ে কথাটা বলা দরকার। 
আমি আশা করব, বামফ্রন্ট সরকার যে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে তার নিজস্ব অর্থ 
তহবিল থেকেও এই দপ্তরের যে বাজেট বৃদ্ধি করা দরকার এবং সেটা করেছে 
তাকে সমর্থন করবেন। 


1076 55721 প২0027)0105 
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মুল বাজেটে দেখেছেন এই সরকার আরও, অতিরিক্ত € কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে গ্রামীণ কলোনিশুলোকে, তার কাঠামো পরিবর্তন করে উন্নয়নের কাজ 
বাস্তবারিত করার জন্য। উদ্বাস্তদের যে জুলস্ত সমস্যা তা সমাধান করা একা রাজ্ঞ 
সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এর মুল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। একটা গল্প 
আপনাদের বলা দরকার। একজন অন্যায় করে কিন্তু মাকালির শিষ্য সে তার 
অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলল মা আমাকে বীচাও, আমি মোষ বলি দেব। 
দিল না মোষ বলি। বলল, দিলিনে মোষ বলি। বলল ষে এটা দেওয়ার ক্ষমতা 
আমার নেই, আমি পাঠা বলি দেব। তাও দিল না। বলল, যে এটাও দিলিনে। 
আমি হরিণ দেব সে বলল। তারপর দেখা গেল হরিণও দেয় না। একদিন মা দেখা 
পেয়ে মা বলল কিরে হরিণ বলি দিতে চেয়েছিলি, তা সেটাও তো দিলি না। তখন 
সে বলল যে মা কোটি কোটি হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে ধরে খেতে পারছ না। আপনারা 
১৯৪৭' এর পর এই বাংলায় যে উদ্বান্তুরা আসল তাদের সমাধান তো করলেনই 
না তাদের পুনর্বাসন, আর্থিক পুনর্বাসন, বাস্তবায়িত করলেন না, আর আক্তকে 
বলছেন যে দিল্লির দায়িত্ব নয়। আমাদের দিল্লির দায় দায়িত্ব কিছু নয়, আমরা তা 
করতে পারব না। এই জায়গায় দাড়িয়ে আজকে বলতে চাই যে এই বাজেটে 
উদ্বাস্দের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। আপনাদের মতো উদ্বাস্তদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা 
ইউ.সিআর.সি. করে নি। এই জ্ঞায়গায় দাড়িয়ে বলতে চাই ২ লক্ষ ৪৯ হাজার 
৯৫২ আমাদের দলিল দেওয়ার লক্ষামাত্রা। আমরা রাভ্ভা থেকে দলিল দিয়েছিলাম। 
অসম্মানক্তনক কোনও শর্ত চাপিয়ে দিই নি। ৯৯ বছরের লিজ। তাতে লেখা ছিল 
যে সরকারের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলবে তাদেরকে কলোনি থেকে তুলে দেওয়া হবে, 
অত্যাচার করা হবে। আর কেন্দ্রের রাজীব গান্ধী থাকা কালীন বলা হল যে আমাদের 
সত্ব দিতে হবে, দিল না। রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়ার পর দেখা গেল ধে পার 
পাওয়া যাবে না। তখন দিল্লির সরকার এই নিঃশর্ত দলিলের বিষয়ে আসল। 
আমাদের মত ও টারগেট আপনারা জেনে নিন। দু লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নশো 
বাহান্ন। আমরা ইতিমধে। দিতে পেরেছি ২ লক্ষ ১২ হাজার ৪৪, ৮৫ শভাংশ 
আমরা দিতে পেরেছি, নিঃশর্ত দলিল। এই বছর আমরা টারগেট করেছি ৫ হাজার 
১ কিন্তু অতিরিক্ত হবে। গত বছর ৪ হাজার ছিল সেখানে ৪ হাজার ৮৭২টি দলিল 
বিলি করা হয়েছে। তাই আপনাদের কাছে আশা করব যে জনসাধারণের স্বার্থে 
এবং উদ্বাস্ত্্দের স্বার্থে তাদের পুনর্বাসনের কাজ বামক্রন্ট সরকার এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে। আগামী বছরের এই উন্নয়নের দলিলটাকে আগামীতে আমরা ধীরে ধীরে 
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সমাধান করব। এই কথা বলে ৪০ নম্বরের যে বায়বরাদ্দের দাবিকে মানবিক 
সহমর্মিতা রেখে সহানুভূতির স্বার্থে সমর্থন করবেন এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করছি। 
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অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সংখ্য। 

_-শ্রী শীতল কুমার সর্দার চ-279 

আই সি ডি এস প্রকল্প 

শ্রী তপন হোড় ৮21১268-272 

আলুর মূল্যবৃদ্ধি 


_ শ্রী চিত্তরঞ্রন রায় 17/,-283-285 


19 
আর্সেনিক কবলিত এলাকা 
_শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 17১5053-512 
ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি 
শ্রী সুব্রত বন্সী [-760-761 
ইন্ডিয়া ইকো ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প 
_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1১7 
উলুবেড়িয়ায় দমকল বিভাগের শাখা খোলার পরিকল্পনা 
_শ্রী কালীপদ মন্ডল 1292 
কলকাতা পৌর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা 
_ শ্রী তপন হোড় 7৪ 
কলকাতায় থানা বৃদ্ধির প্রস্তাব 
স্ত্রী অশোক দেব 1১-512-517 
কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির শুন্য পদ 
-শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1য১741-745 
কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে কম্পিউটার চালুকরণ 
শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৮/১-646-648 
কাকদ্ীপ অঞ্চলে নদীবাধ সংরক্ষণের পরিকল্পনা 
_ শ্রী মন্টুরাম পাখিরা 1৮১০971-975 
কাকদ্বীপে মৎস্য বন্দর নির্মাণ 
_ শ্রী মন্টুরাম পাখিরা 7১১-633-638 


5৮2 


কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। 

- শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1১-854-858 
কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা 

শ্রী বন্কিমচন্দ্র হাজরা 1য১-280-282 
কৃষি বিপনন মহাবিদ্যালয় 

_ শ্রী কমল মুখার্জি [862 

কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু 
_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি 1১-415-416 
ক্রীড়া বিদ্যালয় 

_শ্রী অজয় দে 7১190 

খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বন্টন। 

_ শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় 7৮-120 
খেলনা বিক্রয় থেকে সরকারের আয় 

_ শ্রী রামপদ সামস্ত 1৯-959-965 
খেলাধূলার মানোন্নয়নে ট্রেনিং স্কুল 

_ত্রী গুরুপদ দত্ত ৮-193 

গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন রোধে ব্যবস্থা 

_ শ্রী কাশীনাথ মিশ্র [7,415 

গণপ্রহারে মৃত্যু 

স্ত্রী বহ্কিমচন্দ্র হাজরা 711 


+%1 


গভীর অগভীর নলকূপ 

_ শ্রী বহ্িমচন্দ্র হাজরা ৮-272-275 
চন্দননগর বিধানসভা এলাকার উদ্বাস্তু কলোনীগুলির উন্নয়ন 
_শ্রী কমল মুখার্জি 2১295-299 

চন্দননগরে কাফেটেরিয়া 

_শ্রী কমল মুখার্জি [১296-297 

চন্দ্রকোনায় পর্যটন আবাস 

_ শ্রী গুরুপদ দত্ত 1১-07-4608 

টাচোলে নৃতন পুরসভা 

_শ্রী মহবুবুল হক 1১528 

টাডা আইন 

_ শ্রী দীপক কুমার ঘোষ 1১5 

টেকনিশিয়ান স্টুডিও 

_ শ্রীমতি নয়না বন্দোপাধ্যায় 1১৫-7 

_ তরী তাপস পাল 78 

ডায়মন্ডহারবার রোডকে জাতীয় সড়কের স্বীকৃতি 
_ শ্রী মন্টুরাম পাখিরা 7121 

ড্রেজিং-এর মাধ্যমে ড্যামগুলিতে পলি অপসারণ 


_ প্রী কাশীনাথ মিশ্র 17১-975-976 


১১৬১1] 
তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
শ্রী ব্রহ্মাময় নন্দ ৮১-9-10 
দ্বারা নদীর বাঁধ মেরামত 
_শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ৮-412 
দূরায়ত শিক্ষা প্রকল্প 
_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1১186-188 
নতুন পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন 
_শ্রী রামপদ সামস্ত ৮৮০-192-193 
নতুন রেল লাইন স্থাপন 
_শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক [য১+648-651 
নদীর গতিপথ ও আর.এল.আই. প্রকল্ 
শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত 7১১-299-300 
নামখানায় মৎস্য জেটি নির্মাণ 
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা 1১-123-124 
নিয়ন্ত্রিত বাজার 
শ্রী কমল মুখার্জি [7৮-275-277 
নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ ভ্রমণে বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ 
_ শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল [৯965-970 
পণ্যভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র 
_ শ্রী বন্ধিমচন্দ্র হাজরা 7-862-863 


৯5111 


_ শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা 1১:১-977-978 

পলাশচাবড়ী থেকে শ্রীনগর পর্যস্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা 
_ত্রী গুরুপদ দত্ত 1-294-295 

পলিটেকনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 

_ শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা 1১-191-192 

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিধি পরিবর্তন 

_শ্রী জ্যোতির্ময় কর 1১১-653-054 

পাট উৎপাদন 

_ শ্রী কাশীনাথ মিশ্র 1863 

পাথরায় পর্যটন কেন্দ্র 

শ্রী রামপদ সামন্ত [১১-393-397 

পুরসভা এলাকায় উড়ালপুল 

শ্রী রবীন দেব 1১-522-525 

পুলিশ মিউজিয়াম 

_ শ্রী কমল মুখার্জি 1৮,8-9 

প্রশাসন বা মনোনীত বোর্ড দ্বারা পরিচালিত সমবায় সংস্থা 
_শ্রী আব্দুল মান্নান [৯290-291 

প্রাণিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় 

_ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ১-863-864 


561৬ 


প্রাথমিক কৃষি বিপনন সমিতি 

_শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল 1য+264-268 
প্রাথমিক শিক্ষক 

শ্রী তপন হোড় ৮/৮-758-759 

প্রয়াত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপন 
শ্রী ব্রহ্মাময় নন্দ [১-114-115 

_শ্ত্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত 7410 

বনজ সম্পদ 

_ শ্রী কাশীনাথ মিশ্র 15-529-530 

বন্ধ কারখানা 

_শ্্রী নির্মল ঘোষ 1৮-843-847 

বন্যা বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণ 

_শ্রী অশোক দেব [%-259-264 

বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা 

_শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় 7১277 

বাগজোলা ও কেন্টপুর খাল সংস্কারের পরিকল্পনা 
শ্রী তন্ময় মন্ডল 7১-416 

বাগবাজার “১৮101110100 10101) 01701" সংস্কার 


- শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় 7,408 


১0৬ 
বালি খালের উপর সেতু সংস্কার 
-শ্রীমতি কণিকা গাঙ্গুলি ৮১638-641 
বারুইপুর শহরে বাইপাশ নির্মাণ 
_ শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধায় 1১১31-633 
বারুইপুরে ওভারব্রিজ নির্মাণ 
_ শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 7-119 
বায়ু দূষণ রোধ 
_ শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় [/১-523-524 
বাৎসরিক মাছের চাহিদা ও উৎপাদন 
_ শ্রী কমল মুখার্জি 7১৯041-646 
বিগত বন্যায় মৎস্য চাবাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান 
- শ্রী দীপক কুমার ঘোষ 1১৯118-119 
বিজ্ঞান বিভাগহীন মহাবিদ্যালয় 
_ শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় 7৮757 
বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার পাঠক্রম 
শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় 7-192 
বিবাহ নিবন্ধীকরণ 
শ্রী কমল মুখার্জি ৮-190 


১৩০ 
বিশ্বব্যাঞ্কের আর্থিক সহায়তায় হাসপীতালের নবীকরগ 
শ্রী ব্রল্মাময় নন্দ 1৯409 
বেনফিসের মাধ্যমে মাছ বিক্রয় 
শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় 1৮-121-122 
বোলপুর-রঘুনাথপুর জল প্রকল্প 
শ্রী তপন হোড় 1১517-52 | 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার 
_শ্রী তপন হোড় ৮/১183-185 
বৃহত্তর কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা ও খালগুলির সংস্কার 
শ্রী নির্মল ঘোষ ৮-406 
ভিলেজ গার্ড 
-শ্রী গুরুপদ দত্ত 7-10-11 
ভুগর্ভস্থ জলম্তর 
_ শ্রী শ্ামাপ্রসাদ পাল 17/১858-862 
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন 
_শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 1৮290 
মদের লাইসেন্স 
শ্রী আব্দুল মান্নান 1/৯171-176 


১১৬]] 
মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম 
_ত্রী সুব্রত ব্ী 179৮176-182 
মহিলা কমিশন 
_জ্রী তপন হোড় 7১279-286) 
মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প 
_ শ্রী কমল মুখার্জি [7১123 
মাদ্রাসা বিদ্যালয় | 
_শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা 1১-759-700 
মাধ্যমিক পাঠক্রম সংস্কৃত 
শ্রী অজয় দে 7-192 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক পদ 
শ্রী গুরুপদ দত্ত [১191 
মেমারি পৌর এলাকায় দমকল বাহিনী স্থাপনের পরিকল্পনা 
_ শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় 1১-299-0) 
মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি 
- শ্রী রামপদ সামত্ত [7-2-4 
রাজ্য লটারি ও সরকারের আয় 


স্ত্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় 1৮৮976-977 


25111 


রাজ্যে আই.এস.আই. চক্রের কার্যকলাপ 
_শ্রী আব্দুল মান্নান 1১-526 

রাজ্যে আমের চাষ 

_জ্রী ব্রম্গাময় নন্দ [৮-292-294 

রাজ্যে চর্মশিল্স মহাবিদ্যালয় 

_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1%৯-397-399 
রাজো চায়ের উৎপাদন ও চাহিদা 

শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮7৮297-298 
রাজ্যে নথীভুক্ত বেকার 

_জ্ী অশোক দেব 7/৮-287-289 

রাজ্যে নির্মীয়মান সেতুর সংখ্যা 

_ শ্রী তপন হোড় ৮-111-114 

রাজ্যে বনতৃমির পরিমাপ 

শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় 77-526-527 
রাজ্যে বাগদা চিংড়ি চাষ 

স্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ৯652-653 
রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের মেডিকেল কলেজ 


-্রী শ্যামা প্রসাদ পাল ৮০১412-415 


১৫, 
রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা 
শ্রী রবীন দেব 76 
রাজ্যে মুক্ত কারাগারের সংখ্যা 
তরী ব্রন্মাময় নন্দ ১292 
রাজ্যে সংস্কারযোগ্য পতিত জলাশয় 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1289 
_ শ্রী কমল মুখার্জি 7১-297 
রাজ্যে সাক্ষরতার হার 
_শ্ত্রী কালীপদ মন্ডল ৮-118 
রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার ও নার্সের শুন্যপদ 
স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1৮-386-393 
_-ডঃ আশীষ ব্যানার্জি (294 
রেশন কার্ডের ঘাটতি 
_শ্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1১103-108 
রেশম আমদানি 
_শ্ত্রী সেখ জাহাঙ্গীর করিম ১410-411 
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রোগীদের পথ্য 
_শ্রী শীতল কুমার সর্দার ৮410 

লাইসেন্সপ্রাপ্ত আবগারী ডিলার - 

শ্রী রামপদ সামস্ত 7৮189-190 

লালবাগে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন 

_শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ 7978 

লিলুয়া ও মৌড়িগ্রামে ওভারব্রিজ নির্মাণ 

_ শ্রীমতি কনিকা গাঙ্গুলি 1য115-118 
ল্যাটারাইট জোন 

শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত 1৯-525-526 

শাস্তিপুর থানার অধীন হিমঘর 

_শ্রী অজয় দে 7298 

শ্যামঠাদ মন্দিরের সংস্কার 

_শ্রী অজয় দে 17১10 

শ্রীরামপুর ও রিষড়া থানা এলাকার উদ্বাস্তু কলোনীগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা 
_ডাঃ রত্বা দে (নাগ) 1৯298-299 

সম্মান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় 


_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1755-751 


১১01 
সমবায় সমিতি ও তত্তজীবিদের পাওনা অর্থ 
_-শ্রী অজয় দে 7১409 
সমবায়ের ভিত্তিতে হিমঘর 
_শ্ত্রী নিশিকাস্ত মেহেতা 1১864 
সরকারি হাসপাতালে সি.টি. স্ক্যান ব্যবস্থা 
_ শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় [১407 
সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকগণের নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা 
_শ্ী তপন হোড় 1৯399-402 
“সংখ্যালঘু অর্থ নিগম' কর্তৃক কর্মসংস্থানের জন্য প্রদত্ত খণের পরিমান 
_শ্ী আব্দুল মান্নান 7১291 
সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন 
শ্রী দীপক কুমার ঘোয 15525 
স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প 
_ শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 1৮১745-754 
'সার্বধিক সহায়তা কেন্দ্র স্থাপম 
_সশ্ত্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮2১-108-111 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে হাসপাতাল 


_ শ্রীমতি কণিকা গাঙ্গুলি 7৮411-412 


6৬৫11 
সিনেমা হলে ধর্মঘট 
রী অশোক দেব 7১-851-854 
সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণ 
- রী ব্রম্মাময় নন্দ ঢ9১521-522 
হলদিয়া পেনট্রোকেমিক্যালসে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অনুসারি শিল্প 
_ স্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায় [১-406-407 
হাডকো'র সহায়তায় জি.টি. রোড সংস্কার 
স্ত্রী রত্বা দে (নাগ) 7৮122 
হ্যান্ডলুম টেকনোলজি কলেজ 
-্রী অজয় দে 7-761 
১৯৯৯-২০০১ বছরে সরকারের বিভিন্ন পদে চাকুরি 
_শ্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি ৮-295 
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